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পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই যাদের নিজন্ব একটা ভাষ! 
নাই, যে ভাষায় অন্তরের নিগুঢ়তম প্রেরণাকে তারা রূপ 
দেবার চেষ্টা করে না। ইতিহাসে সেই সব জাতিই অমরত্ব লাভ 
করেছে__মাতৃভাষার সেবায় যার! সম্যক তৎপরতা! দেখিয়েছে । 
ৃষ্টাস্ততবরূপ শ্রীক, হিন্দু, আরব, ইরাণী প্রস্ৃতি জাতির উল্লেখ 
করা যেতে পারে। ইরাণে আরবীয় সভ্যতা বিশেষভাবে 
বিস্তার লাভ করেছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে ইরাণ আরব 
সাম্রাজ্যের অশীভূত ছিল। তা! সত্বেও ইরাণীর! কিন্তু তাদের 
মাতৃভাষার কথা, তাদের মাতৃভূমির কথা ভোলেনি। ফেরদৌসী, 
রূমী, খাইয়াম, সাদী, হাফেজ প্রমুখ সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় 
ফার্সি ভাষায় যে সাহিত্যস্থত্টি হয়েছে, বিশ্ব-সাহিত্যে তার 
তুলন! মেল! ভার। সে সাহিত্য ইন্াণের মনন শক্তিকে বিশ্ব 
সভ্যতার দরবারে চিরস্থায়ী আসন দিয়েছে। 

মাতৃভাষার প্রতি অন্থুরাগ যেমন সাহিত্য স্যর কারণ 
হয়েছে, মাতৃভূমির প্রতি অন্থ্রাগ তেমনি শক্তিমস্ত রাষট্রশক্তির, 
স্বাধীন, আত্মনিয়ন্ত্রণশীল জীবনের সুচনা করেছে। ছুর্ভাগ্যের 
বিষয়, ইদানীং মুসলমান সমাজের একদল প্রতারক ্বধন্মা- 
বলম্বীদের মনে এই ধারণ! সবষ্টি করেছেন যে, দেশপ্রেমের 
সঙ্গে ইসলামের বিরোধিত! আছে। ভৌগলিক দেশপ্রেম 


ইসলামিক আদর্শের পরিপন্থী । বাঙল! দেশে এই প্রচার কাধ্য 
কিছুদিন থেকে খুব জোরের সঙ্গে ই, চলেছে । 

এ আন্দোলন ইতিহাসের অজ্ঞতার উপর, মারাত্মক ভ্রাস্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোহাম্মদ 
একান্তভাবে দেশপ্রেমিক ছিলেন,। মাতৃভূমি মক্কা থেকে দুরে 
যেতে বাধ্য হয়েও তিনি তার কথা কখনও ভূলেননি। তার 
বন্ধ যুদ্ধবিগ্রহ এবং সন্ধির পিছনে ছিল মাতৃভূমিতে 'ফেরবার 
একাস্তিক প্রচেষ্টা । তার উক্তি “ছুব্ধাল ওয়াতাল মিনাল 
ইমান”--দেশ প্রেম ধন্ধের অঙ্গ' থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় 
দেশপ্রেমকে তিনি মানব-জীবনে কত উচ্চে স্থান দিয়েছেন। 
পারমিক শিষ্য সালমানকে সম্বোধন করে তিনি একবার 
বলেছিলেন “সালমান, তুমি বর্দি আরব দেশের প্রতি বিদ্বেষের 
ভাব পোষণ কর, তাহলে আমার প্রতিই বিদ্বেষের ভাঁব 
পোষণ কর! হল বলে জানবে ।” স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের স্যঠি 
ছিল প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্যতম প্রধান আদর্শ। 
খলিফা ওমার সেনাপতিদের প্রতি আদেশ জারি করেছিলেন 
তারা যেন আরব দেশের সীমা অতিক্রম করে না ধান। অবশ্বা 
যুদ্ধ নীতির ছুনিবার ভাড়নায় মে আদেশ তাদের লঙ্ঘন 
করতে হয়েছিল। 


চু জ্ঞাল্রভন্যশ্র 


প্রকৃতপক্ষে আরবের! ছিলেন একাম্তভাষে স্বদেশপ্রেমিক 
এবং মাতৃভাষার উৎসাহী পরিপোবক; হজরত মোহাম্মদের 
আবির্ভাবের বহু পূর্বে আরবী ভাষা! সাহিত্যের বাহন হিসাবে 
যথেষ্ট উৎকধ লাভ করেছিল। সের না.হলে আরবী ভাব! 
কখনও কোরাণের বাহন হতে পারতো! না। আরবের! একাস্ত- 
ভাবে দেশপ্রেমিক ছিলেন বলেই ফোন বৈদেশিক শক্তি তাদের 
উপর স্থায়ীভাবে আধিপত্য বিস্তার লাভ করতে পারেনি । 

আধুনিক জগন্জে জাতীয়তার আদর্শ ফরাসী বিপ্লবের পঃ 
থেকেই পাশ্চাত্য জগতে সম্যকতাবে বিস্তার লাভ করতে 
থাকে। এসিয়। মহাদেশে জাপানই সর্বপ্রথম এই আদর্শের 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তারপর এ আদর্শ তুরন্ক, চীন, 
ইর়াণ, মিশর, আফগানিস্থান, আরব প্রভৃতি দেখে ব্যপ্ত য়ে 
পড়ে । এই সব স্বাধীন দেশে মাতৃভাষাকে অবলম্বন করেই 
সাহিত্য স্থির চেষ্টা হচ্ছে, আর শিক্ষ! বিস্তার কর! হ্চ্ছে। 
বৈদেশিক ভাবার সাহায্যে সাহিত্য স্থাষ্টির এবং শিক্ষা বিস্তারের 
চেষ্টা এসব দেশের লোকেরা এখন ছেড়ে দিয়েছে । কিন্তু তাই 
বলে একথা বল। চলে না যে, তারা তাদের ধন্মও ছেড়ে 
দিয়েছে। তুরস্ক, ইরাণ, আরব, মিশর প্রস্ততি দেশের লোকের! 
মুদলমানই আছে, তবে আধুনিক যুগের প্রয়োজন মত তারা 
তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং কৃষ্টি সাধনার পঞ্চতি বদলে 
ফেলেছে। 

এখন ভারতবর্ষের কথাই ভাব যাক। একজন পাঞ্জাবী 
মুনলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলবেন তিনি পাঞ্জাবী; 
একজন হিন্দস্থানী মুদলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা! করলে বলবেন 
তিনি হিন্দুস্থানী; একজন সিষ্ধী মুসলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাস! 
করলে বঙগবেন তিনি সিষ্বী। সকলেই নিজ নিজ দেশের 
পরিচয় দিয়ে থাকেন। অথচ তাদের মুসলমানত্বের বিষয় 
কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না । একজন বাঙ্গালী মুদলমানকে 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু বলবেন তিনি মুনলমান। তার 
দেশ কোথা! জিজ্ঞাসা করলে বলবেন নোয়াখালী কিন্বা কুমিল্লা; 
স্থগলী কিম্বা বদ্ধমান। সোজান্জি বাঙালী বলে পরিচয় 
দিতে যেন তার কু আসে। এ মানদিকত। হতদিন থাকবে, 
ততদিন কি করে বাঙালী মুসলমান দেশের জীবনে উচ্চ স্থান 
দখল করতে পারবেন । হ5067101ট5 0070019% যে তার 
ডানা বেধে রাখবে। 

এখন ভাষার কথা! নেওয়া যাক । উদ্দূভাষীরা উদ্দ, বলতে 
কিশ্বা লিখতে কোন কু্া অস্থভব করেন না। সিন্ধী- 
ভাষীর! সিশ্বী বলতে কিম্বা লিখতে কোন কুঠা অনুভব 
করেন না। পশতু ভাবীর পশতু লিখতে কিম্বা বলতে কোন 
কুষ্ঠ অঙ্গৃতব করেন ন1। বাঙালী মুসলমানের বেলায় কিন্তু এর 
ব্যতিক্রম দেখতে পাই। উচ্চপদস্থ এবং অভিজাতবংশীয় ( তথা- 
কথিত) বাঙালী মুসলমানেরা বাঙল। বলতে কুঠঠা অন্ভব 
করেন, বাঙলা পড়তে কৃঠা অন্থুভব করেন, আর বাঙল! লিখতেও 
কুষ্ঠ অনুভব করেন। উচ্চপদস্থ কোন মুসলমান রাজকর্খচারীর 
বাড়িতে গিয়ে দেখুন, একটী বাঙলা বই কিন্ব! সাময়িক পত্র দেখতে 
পাবেন ন1; অথচ এই শ্রেনীর কোন হিন্দুর বাড়িতে ওসব 
জিনিযের ছড়াছড়ি। বাঙালী মুসগমানের দৃষ্টান্ত আজকালকার 


[ ৩২শ বর্--১ম খণ্ড--১ম সংখ্যা 


যুগে পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না। একি কম লজ্জা আর 
পরিতাপের বিষয়? 

আজকাল বাঙলা/সাহিত্যে মুদলমানী শব্দের আমদানী নিয়ে 
একটা সুজুক চলেছে। মুদলমানদের ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় শব্দের 
আমদানীর যে প্রয়োঙ্ন আছে মে কথ! কোন প্রেমিক 'বাঙালী 


মাত্রেই স্বীকার করবেন। কিন্তু তা নিয়ে 75:09:.688%9 কসতে 


যাওয়া বাতুলতা ৷ বে শব্দ সুঠু এবং সহজ বোধ্য তাই আনতে 
হবে। জোর করে অনাবশ্টাক আরবী শব্দ আনবার দরকার 
নাই, আর সংস্কত শব্ধ আনবারও দরকার নাই | যা সাধারণে 
বোঝে সেই সব শব্দ চালানই হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত। আর নূতন 
শব্দ সম্পদের জন্ত বাঙলার পল্লী মায়ের কাছে, আমাদের দেশের 
হাটে বাটে যাওয়াই ভাল। এই ভাবেই তুরম্ক এবং অন্তান্ত 
উন্নতিশীল দেশে ভাষার সংস্কার চলেছে । আর এই হচ্ছে 
ভাষার ক্রমবিকাশের সরল, স্বাভাবিক পথ । 

বাঙাল! সাহিত্যে যে মুসলিম কৃষ্টির সম্যক বিকাশ হয়নি তার 
জন্ত দায়ী হিন্দুরা নন, তার জন্ত প্রধানতঃ দায়ী হচ্ছেন মুসল- 
মানেরা। বাডালী মুসলমানের মধ্যে সাহিত্য-বোধ এখনও 
সম্যক ভাবে জাগেনি। বাঙালী মুদলমান বই কেনেন না, 
বই পড়েন না। উচ্চশিক্ষিত, সন্তরান্ত মুসলমানেরা বাউল! 
লেখেন না। এন্ধপ অবস্থায় মুসলমানের কৃষ্টি, মুসলমানের 
প্রকাশ ভঙ্গী সাহিত্যে কি করে প্রবেশ করবে? বাঙলা সাহিত্যে 
মুসলমানের প্রভাবের অভাবের প্রধান কারণ হচ্ছে-_বাঙালী 
মুসলমানের অবহেলা এবং ওদাসীগ্ঘ । তাছাড়া গৌড়ামিও 
আছে। রাজনীতিতে জোর করে একজন প্রতিভাহীন লোককে 
ভোটের সাহায্যে মন্ত্রীর পদে কিম্বা অন্ত কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত 
কর। চলে। সাহিত্যে কিন্তু বস্কিম কিন্ব৷ রবীন্দ্রনাথের স্থান 
পেতে হলে, তাদের মত দেশের সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করতে 
হলে, স্বভাবদত্ প্রতিভার দরকার, অমান্থধিক সাধনার 
দরকার। ছঙুক করে আর দল পাকিয়ে এ গৌরব লাভ কর! 
যায় না। 

মুসলমানী আদর্শের প্রচার করিতে চান করুন, দরকার মত 
মুদলমানী শব্দের আমদানী করতে চান তাও করুন, তবে একথ। 
ভূললে চলবেনা যে এদেশ কেবল মুসলমানেরও নয়, আর কেবল 
হিন্দুরও নয়। এদেশ হচ্ছে উভয় জাতিরই পৃজনীয়। মাতৃভূমি। 
উভয় জাতিকে যখন চিরকাল এক সে থাকতে হবে, তখন বন্ধু- 
ভাবে, ভাই ভাইয়ের মত থাকাই ভাল। পরস্পরের মধ্যে হিংস 
এবং বিছ্বেষ কারও পক্ষে মঙ্গলকর হয় না। আর এই হিংস! 
এবং বিদ্বেষের ফলে যে মানলিকতার স্যরি হয়েছে এবং হচ্ছে সেটা 
উভয় পক্ষেরই লজ্জা! আর কলঙ্কের বিষয়, আর তার. বিষময় 
ফল উভয়কেই সমানভাবে ভোগ করিতে হবে। এই অনিষ্ট- 
কর মনেভোবকে বিদুরিত করবার জন্ত দরকার একটুখানি সহন- 
শীলতার, আর একটুখানি সহানুভূতির । ধর্ম নিয়ে যে দেশে এত 
গর্ব-_আশাকরি সেখানে এইটুকু উদ্নারতার অভাব হবেন! । 

আপনি মুসলমান, মুসলমানী আদর্শ প্রচার করুন; আপনি 
হিন্দু, হিন্দুত্বের আদর্শ প্রচার করুন। খোদার এই বিশ্বে 
উভয়েরই স্থান আছে, আরও অনেকের স্থান আছে। তবে 
একথ। ভুলবেন না ঘে আপনি মান্য, আর সেই হিসাবে মান্তুষের 


আযা-১৩৫১] র্‌ 


বিশ্বব্যাগী সত্যতার উত্তরাধিকারী । শ্রীক দার্শনিকের কথায়-_ 
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মানব তার জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে বিরাট, বহুমুখী, 
ব্যাপক এক সভ্যতার স্থৃষ্টি করে যাচ্ছে। সেই বিচিত্র স্থা্টি- 
কাবো সব জাতিরই দান আছে, সব ধর্ধেরই দান আছে, আর 
সব কৃষ্টিরই দান আছে। তাদের সম্মিলিত প্রেরণ। মানবজাতিকে 
উন্নতজীবনের নিত্য নৃতন সন্ধান দিয়েছে। সেই বিরাট 
প্রেরণাকে অবহেল!। করলে আমাদের দশা! কৃপমণ্ুকের মতই 
হবে। আর সেই প্রেরণার নির্দেশ যদি আমরা মেনে চলি 








ভন্মঞ্গক্তি 





খত 
তাহলে হিন্দু মুসলমানের এক্যের প্রগতিসীল সামবায়িক জীবনের 
সন্ধান আমরা পাব, আর আশার উজ্দ্বল আলোক তাহলে 
আমাদের জীবন যাত্রাকে সুগম আনন্দময় করে তুলবে। তখন 
স্পষ্টই আমরা বুঝতে পারবে! ধে নিজ নিজ ধর্ম হিসাবে আমরা 
হিন্দু কিম্বা মুদলমান কিনব! খৃষ্টান কিন্বা নাস্তিক হতে পারি বটে, 
কিন্তু মানুষ হিসাবে আমরা বিশ্ববাসী, নাগরিক হিসাবে আমরা 
ভারতবাসী, আর জাতি হিসাবে আমর! বাঙালী । সেবার এবং 
সাধনার সুফলপ্রস্থ পথ খুঁজে বের করতে আমাদের বেগ পেতে 
হবে না। 





অনর্গল 


[ নাটিক। ] 
শ্রীহ্ধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্‌ 


বিকাশবাবুদের খাইবার ঘর। ঘরের একপাশে খানকয়েক হাক্ষা বেতের 
চেয়ার, দেয়াল ঘেঁসিয়৷ কয়েকটি কার্পেটের আমন পাতা । এককোণে 
একটি ছোট তেপাঁয়৷ টেবিলের উপর রেকাবিতে কিছু মিষ্টান্ন, কিছু কেক্‌ 
বিশ্কুট এবং ফল, একটি কাচ-পাত্রে সরবৎ, কয়েকটি রেকাবি ও গ্রীস। 
ঘরের পুব ও পশ্চিমদিকে একটি করিয়া খোল! দরে'ঞজ1! এবং উত্তরে 
অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহের বিপরীত দিকে একটি পরদা-টাকা প্রশত্ত জানাল! ও 
একটি বন্ধ দরোজা। পূব দিকের দ্বার দিয়! বাহিরে বৈঠকখানায় 
যাইবার পথ, পশ্চিমের দ্বার বাড়ির ভিতরে যাইবার । এই দরোঞার 
ফাক দিয়! উপরে উঠিবার সি'ড়ির কিয়দংশ দেখা যায়। 

একটি কার্পেটের আসনের উপর বিকাশবাবুর মাত! মেজগিন্নী 
বসিয়া আছেন। কর্তাদের তিন ভ্রাতার মধ্যে বিকাশবাবুর পিত। 
মেজকর্তাই জীবিত। মেজগিন্লীর বয়স হইয়াছে, মাথার চুল পাকা! । 
বিকাশবাবুর স্ত্রী কিছু ফল কাঁটিয়৷ রেকাবিতে নাজাইয়! রাখিতেছেন। 
তাহার বয়স ত্রিশের নীচে, অতিশয় নুন্দরী এবং কেশ, বেশ, 
প্রসাধন নিখু'ত। 

বনিক! উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিকের বন্ধ ঘর হইতে ঢং ঢং 
করিয়! পাচটা বাজিল। 

মেজ গিন্নী। বিকাশের আপিস থেকে ফেরবার সময় 
হল মা। 

মালিনী । এই যেত্ঠার খাবার সাজিয়ে রাখছি । আজকের 
রসগোল্পাগুলি বেশ ভাল এনেচে। তুমি ছুএ্রকটা খেষে 
দেখন] মা। 

মেজ গিম্মী। না, না, আগে ছেলে আন্দুক। ছেলেষে কি 
জিনিষ ত1 তো! তৃমি জানলে ন! মা ।-.'একি, তোমার ছুঃখ হ'ল? 
আচ্ছা, দাও একট! রসগোল্লা, দেখি একটু মুখে দিয়ে।' 

মালিনী । (রেকাবিতে চারটি রসগোল্লা ও গ্লাসে সরবৎ 
ঢালিয়! মেজ গিম্নীকে দিয়া কহিলেন ) খেয়ে দেখ । আরে অনেক 
আছে। ভাল লাগলে আরে দেব। 

মেজ গিন্নী। আ-হা-হা-_একেবারে এতগুলে৷ দিলে কেন? 
(খাইতে থাইতে ) বাঃ, গণ শ। ০ত। আজ বেশ রসগোল্লা এনেচে ) 
(মেজ গিন্নী খাইতে লাগিলেন। দেখিয়া! বুঝ! গেল মৌখিক 
অনিচ্ছা যতই থাকুক, ক্ষুধার অভাব ছিল না। প্রবল আপত্যি 
সত্বেও মালিনী তাহাকে আরো। রসগোল্প। দিলেন এবং সেগুলাও 


পাতে পড়িয়া রহিল না। শেষে মালিনীর গীড়াপীড়িতে একটু 
কেকৃও খাইয়া ফেলিলেন ) বুড়ো বয়মে আদর দিয়ে দিয়ে আমাকে 
তুমি একেবারে মাটি করে ক্ীষেছ মা। এখন কি তোমার 
আমাকে আদর দেবার কথা? যাদের আদর দেবার কথা যাদের 
আস! উচিত ছিল এতদিন তোমার কোল জুড়ে তার! ষে 
এলই না মা! 

মালিনী । ওসব কথ! বোলো না মা। 
কঠিন কঠে) ওসব আমার ভাল লাগে না । 


্রতন্তরে মেজগিশ্নী শুধু একটি দীরধশ্বাস ফেলিলেন। বাহিরে 
বিকাশবাবুর কথম্বর শোন! গেল । 

মেজ গিনী। এ বিকাশ এল। আমি এখুনি হাত ধুয়ে 
আনসছি। 

মেজগিম্ী অত্যক্নকালের মধ্যেই হাত ধুইয়া আদিলেন এবং প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই পুবদিকে দরোজ! দিয়! আপিসের পোষাকপর! বিকাশবাবু 
প্রবেশ করিলেন। তাহার বয়স পয়ত্রিশের কাছাকাছি, স্থপুরুষ বলা 
চলে না, তবে বলিষ্ঠ গঠন। কোনে! নামজাদা বঁণক আপিসে কাজ 
করেন, সাহেবহ্বার মন জোগাইয়া চলিবার দক্ষতা আছে। বেতন 
ভালই পান। ্ 

বিকাশ । .আজ ভারি রগড় হয়েছে ম।-_ 

মেজ গিনী। পাঁচটা বেজে গেছে, আর দেরি করিস নি 
বিকাশ, যা কাপড় চোপড় ছেড়ে খেতে আয়। 


(লজ্জিত অথচ 


বিকাশ । আজ ছোট সায়েব ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন রগড় 
করলে মা-- 
মেজ গিন্নী। না, না, আপিসের গল্প এখন নয়। আপিসের 


গল্প আরদ্ করলে আর তোর জ্ঞ।ন থাকে না। যা, কাপড় চোপড় 
ছেড়ে আয়। ও গণশার বৌ, কোথায় গেলি-_ 
বিকাশ। (ভিতরে যাইতে যাইতে ) ছোট সায়েক আজ 
বেজায় রগড় করেচে-_ 
পশ্চিমের স্বার দিলনা উপরে উঠিয়া গেলেন 
মেজ গিম্ী। সায়েবরা আমার বিকাশ বলতে অজ্ঞান। 
( মালিনীকে ) ধাও মা, তুমি ওর কাপড় চোপড় সব দেখিয়ে দাও 


গু চন্পভন্বম্ধ 


গে, নইলে ও কিচ্ছু খুঁজে পাবে না। হয়তো তোমার চওড়া 
লাল-পেড়ে সাড়ীট! নয়তে। কর্তার নামাবলী পরেই নেষে 
আসবে। (মালিনী উপরে চলিয়া গেলেন) ও গণপ্রার বৌ, 
কোথায় গেলি-- 


দ্লাসী গণেশের বৌ প্রবেশ করিল। বয়স চট্টিশ পর়তান্সিশ, বেশ 


আট সীট গড়ন, গোলাকার মুখ, চকষুত্বর সতত ঘূর্ণায়মান । খুব মুখঙ্গী 
করিয়া! কথা কহিবার অভ্যাস। 

গণেশের বৌ। কি বলচো বড় মা? 

মেজ গিষ্নী। বিকাশ এই আপিস থেকে এল। এসময় 
তোরা সব থাকিস কোথায়, বলতো! কতবার বলেছি ছেলে 
আপিস থেকে এলে হাতমুখ ধোবার জল, তোয়ালে সব ঠিক করে 
কাছে কাছে থাকবি, ডাকতে না হয়। 

গণেশের বৌ। সেই কাজই তো! করছিন্থু বড়মা, তা এ 
আপদের জালায় কি কিছু ঠিক করবার জে! আছে গা! রোদে 
দিতে নে যেয়ে তোয়ালেটা কোথায় ফেলেচে, মাজতে নে 
যেয়ে জলের বালতি কোথায় রেখে এসেচে, আমি ছিষ্টি 
খুঁতেজ মরি । 

মেজ গরিন্নী। কার কথ। বলচিস্‌? 

গণেশের বৌ । কার আবার ? এ অনামুখোর, এ মুখপোড়ার। 

মেজ গিনী। গণশা? তা ওর আজ হয়েছে কি? খাবার 
কিনে দিয়ে সেই যে কোথায় ডুব মেরেচে, আর দেখা! নেই। 

গণেশের বৌ। মুখপোড়া৷ আজ আবার গ্টাজ। খেয়েচে গে! । 
গাজা খেয়ে তো হ'য়ে নিদ্রে দিচ্ছে বড়ম]। 

মেজ গিনী। গণশা, গণ শা 


চোখ মুদ্ছিতে মুদিতে গণেশ প্রবেশ করিল। ঘনকৃ্ণ গাত্রের উপর 
একখানি লাল রঙের গামছা পাঁটকরিয়া! ফেলা । কীচাপাক! গোঁফ, খুব 
বদ্রাগী লোক বলিয়! মনে হয়। 


মেজ গিমী। এতক্ষণ ছিলি কোথা হতভাগা ? 

গণেশ । এংজ্ঞে মাঠান্‌ এ একটু ইয়ে-_ 

গণেশের বৌ। নিদ্্রে দিচ্ছিলেন বড়মা, নিত্রে। নুয্যি 
পচ্চিমে না হেল্লে কুস্ভুকয়োবাবুর নিদ্রে তাঙে না। 

গণেশ । চোপ, রও, ইউ লো-ক্লাস্‌ ফিমেল্‌, চোপ, রও । 

গণেশের বৌ। শুনচ বড়মা, মুখপোড়! আবার ইঞ্জিরিতে 
গালমশ করতে নেগেচে গো 

মেজ গিম্লী। গণশা, তুই এসব ইংরিজি গালমন্দ শিখ.লি 
কোথেকে ? দিন দিন তোর গুণ বাড়চে না? 

গণেশের বৌ। এ ষে বিমলবাবুর নেত্য খানসামাটি 
আছে, তারই কাছে এসব শেখা হচ্ছে । নেত্য খানসাম! .হচ্ছেন 
ওর এয়ার । 


গণেশ। মনিবের কাছে তুই আমার নামে লাগাবি 


ভাঙাবি কেন? 

গণেশের বৌ। কি নাগান্থ ভাঙাম্থু বড়মা? ও কেবল 
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাইনে নেবে? দাদাবাবুর দশ আঙুলের রোজগার 
করা ট্যাকা না? 

গণেশ। আমি ঘুমুই আর যাই করি, হোয়াট ইজ, গ্ভাট্‌ 
ইওর ফাদার--তোর বাপের কি? 


[৩২শ বর্ষ-__১ম থও্-১ম সংখ্যা 


গণেশের বৌ। এ এ শোনো বড়মা, মুখপোড়া আমায় 
বাপাস্ত করচে, তাও আবার বাংল! ইঞ্রিরিতে মিশিয়ে । 

মেজ গিরী। যা, যা, এ বৌমা আসচে। তোদের ঝগড়। 
থামিয়ে নিজের কাজে যা। 


গণেশ ও গণেশের বৌ বিপরীত দিকে নিষ্তান্ত হইল, প্রায় সঙ্গে 


সঙ্গেই মালিনী প্রবেশ করিলেন। 


মেজ গিষ্নী। বিকাশের কত দুর? 

মালিনী। আসচেন হাতমুখ ধুয়ে। জান মা, তোমার 
ছেলের খেয়াল চেপেছে সামনের ছুটিতে উনি আমাকে নিয়ে 
ওয়াল্টেয়ারে যাঁবেন, সেখানে সায়েবি হোটেলে থাকবেন। 

মেজ গিনী। দিনরাত সায়েবদের সঙ্গে থেকে থেকে আমার 
বিকাশের মতিগতি সায়েবছ্গের মতন হয়ে গেছে। 

মালিনী । কিন্তু আমি ওঁর সঙ্গে সায়েবি হোটেলে থাকতে 
পারব না। এ কি অল্সায় খেয়াল দেখ তো মা । 

মেজ গিন্নী। পুরুষ মান্ুধ--ওদের অমন একটু আধটু 
খেয়াল না৷ থাকলে শেষে যে বদ্‌খেয়াল হবে মা? ওদের মন 
জুগিয়ে চলা চাই। দিনরাত ছুটে! বুড়ে। বুড়ীর সেবা ক'রে 
ক'রে সারা হ'য়ে গেলে । বেশ তো, যাওনা ছুজ্ধনে একটু ঘুরে 
এসো । ওয়ালটেয়ার শুনেছি খুব ভাল জায়গা, সমুদ্রের ধারে। 
খুব সমুদ্র স্গান করবে। বালির ওপর ঘুরে বেড়াবে। 

মালিনী । না, মা, সমুদ্রের জলে আর বালিতে রঙ ময়লা 
হয়ে বাবে। আমি যাবো না। আমি বাবাকে গিয়ে ধরচি । 

মেজগিন্নী। তোমার শ্বশুর়ই তোমার মাথা খেয়েছেন। 
কার কাছে তোমার সাতখুন মাফ, | 

মালিনী) আমার শ্বগুরের মতন লোক ক'জন হয় মা? 

বিকাশবাবু আফিলেন। 2 পোবাক ছাড়িয়। ধুতি পাঞ্জাবি 
পরিয়া আসিয়াছেন। 

মেজগিরী । নে, খেতে বোস্‌। 

বিকাশবাবু চেয্ারেই বসিলেন। মালিনী ঠাহার হাতে মিষ্টানস- 
প্রত্ুৃতিতে পৃণ রেকাবি দিলেন। এমন সময় উপর হইতে মেজকর্তা 
হাকিলেন--“ও মেজগিরী, আমার চাবিটা কোথায় ফেললুম, খুঁজে 
দ্বিয়ে বাও ত।” 

মেজগিন্নী। যাই, কোথায় চাবি ফেলেছেন, খুঁজে দিয়ে 
আসি। ভারি তো ইঞ্টেট পত্র, খানকয়েক বই আর জপের 
মালা, তবু চোরের ভয়েই গেলেন! 

প্রস্থান 

বিকাশ । আজ দেখছি গণশার দয়। হয়েছে। রসগোল্লা 

থেকে রসটি চুষে খায় নি। মালিনী, তুমি এইটে খাও। 


রেকাবি হইতে একটি রসগোল্প! তুলিয়! মালিনীর মুখের কাছে ধরিলেন। 
বিকাশ । দিচ্ছি, খেয়ে নাও না, লজ্জা কিসের । 
মালিনী শিষ্টা্টট মুখে লইলেন। 
কাছে সরে এস ন! মালিনী !.*'আঃ, কে আবার আসবে! এ 


বাড়িতে একটুও নিরিবিলি জায়গ! পাওয়া যায় না। তাইতো! 
তোমাকে নিয়ে ওয়ালটেয়ায়ে যেতে চাই দিন কয়েকের জন্তে। 


প্রচুর শদ.করির়! কাশিতে কাশিতে গণেশ পশ্চিম হার দিয়া আসিল 


আষাঢ়--১৩৫১] 


গণেশ। বিমলবাবু এয়েচেন হন্ুর । হি ইজ.ভ্ঙ্ক। 
বিকাশ। আয? 


গণেশ । হি ইজ. ডরঙ্ক.। 
বাক্যবায় না করিয়া সমস্ত এটে। রেকাবি ও গ্লাস 
্ উঠাইয়া লইয়! চলিয়! গেল 


* মালিনী । মাতাল হ'য়ে এসেছে। তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে 
দাও। 


পশ্চিমের দ্বার দিয় বিমলবাবু প্রবেশ করিলেন। তিনি বিকাশবাবুর 
বাল্যবন্ধু ও প্রতিবেপী। বয়স ত্রিশবত্রিশ, কিন্তু অতিরিক্ত মন্তপানের 
ফলে মুখে অকালবার্ধক্যের চিহ্ন। কেশ বেশ অবিস্তত্তঃ পা টলিতেছে। 


বিমল। কা'কে তাড়াবে বৌদি? আমি যে নিস্তাড়ন 
চক্রবর্তী । তোমাদের প্রেম!লাপ ছেদ করলুম, কিছু মনে কোরো 
না। আজ সন্ধ্যায় চতৃণ্তণ ক'রে ঝালিয়ে নিও। আজ পূর্নিমা। 
দেখছ তো! বৌঁদি, মাতাল হ'লে কি হয়, তিথি নক্ষত্তর ভুলি নি। 
( মালিনী মাথায় কাপড় টানিয়া! বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন।) 
ধ ষাঃ, বৌদি রাগ ক'রে চলে গেলেন । ৪5015 18 1110! জান 
বিকাশ, তিন দিন ধরে আমার শ্রেফ. লিকুইড, ডায়েট, চলছে। 
খাবারগুলোর সম্ধ্যবহার করি। 


তেপায়। হইতে যথেচ্ছ ভোজন করিতে লাগিলেন 


বিকাশ । দেখ বিমল, তুমি একটা বিয়ে করো। ( একথ! 
শুনিয়া বিমল অত্যন্ত চমকাইয়া বিষম খাইলেন।) ও কি! ও 
কি! তুমি অমন করচ কেন বিমল? তোমার হ'ল কি? 


বিমল। উঃ, বড্ড সাম্লে নিয়েচি। হার্টফেল হয়েছিল 
আর কি। 
বিকাশ। বিয়ের কথ! শুনেই হার্টফেল! কেন, বিয়েতে 


তোমার আপত্যিট! কিসের? 

বিমল। বিয়েটা অশ্লীল, ওতে চরিত্র নষ্ট হয়, তাই আপত্যি। 

বিকাশ। ও, ঘোর এখনো কাটেনি দেখছি। 

বিমল। আমি একটিমাত্র খাঁটি নেশাকে অব্লন্থন ক'রে 
চরিত্রটি খাটি রেখেছি। স্বচ্ছন্দে চলার পক্ষে একটি নৌকাই 
বথেষ্ট। ছুনৌকায় প৷ পড়লে পড়তেই হবে। 

বিকাশ। স্ত্রীর নেশায় মদের নেশ। ভাগবে। 

বিমল। উহ্ছ। এমন অনেক পতিগতগ্রাণ। আছেন যাদের 
প্রেমালাপের ধাক্কা সামলাতে হ'লে মদের মাত্র! বেশী করতে তয়। 

বিকাশ । তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার একজন শক্ত 
নাবিক তো চাই। 

বিমল। কেন আমার আযাডমিরাল্‌ নেত্যখান্সামা তো 
রয়েছেন। অথচ তাকে সাড়ী দিতে হয় না, গয়না! দিতে হয় না, 
মান ভাঙাতে হয় ন!। 

বিকাশ। বাপের অগাধ সম্পত্তি তুমি এম্নি ক'রে উড়িয়ে 
দেবে বিমল? ৃ 

বিমল। অনেক পরিশ্রম কছ্ছুর বাবা টাক1 রোজগার ক'রে 
গেছেন, অনেক পরিশ্রম ক'রে আমি তা খরচ করচি। 

বিকাশ। বেশ তো, টাকা খরচ৷ করতে চাও তো! সংপাত্রে 
দান করো। 


ভন্মগঞ্শ ৫ 


বিমল। তাই তে। করচি। 
সংপাত্র আর কোথায় পাব? 

বিকাশ । চুপ, চুপ, মা! আসচেন। 

বিমল। ভয় নেই। মদ খেলে আমার স্বাভাবিক গুরুভক্কি 
চতুণ্ুণ বেড়ে ফায়। 

উত্তরের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়! ছয়টা বাজিল 

মেজগিন্লী আসিলে বিমল খুব ঘটা করিয়া তাহার পদধুলি মাথায় ও 
জাম! কাপড়ে মাখিতে লাগিলেন। প্রণা্-নত বিষলের অলক্ষ্যে বিকাশ 
তাহার মাতাকে ইদারার বুঝাইয়। দিলেন বিমল মদ খাইয়া আসিয়াছে। 

মেজগিনী। থাক থাক, বাবা, থাক। আমি আশীর্ববাদ 
করচি, তোমার সুমতি হোক্‌। 

বিমল। তথাস্ত মাসীমা। 

ঘটাং থটাঁং করিয়া খড়ম পায়ে দিয়া! মেজকর্তা উপর হইতে নামিয়। 
আসিলেন। প্রো ভদ্রলোক, এখনো অত্ান্ত সুপুরুষ । ধব্ধবে সাদ! 
রঙ, মাধার টাক, পাক! গোঁফ, সাত্বিক চেহারা! । গায়ে নামাবলী। 

মেজকর্তী। আমি বেড়াতে যাচ্ছি মেজ্গিরী। তোমাদের 
কিছুর দরকার থাকে তো বল & গণশা গেল কোথায়? আমার 
চটি-জুতে। এনে দিকৃ। একে বিমল? একি চেহারা হয়েছে 
তোমার? (বিমল আর একদফ1 প্রণাম করিলেন) আবার 
মদ ধরেচ বুঝি? 

বিমল। আজ্জে ন।। 

মেজকর্তা। তবে? 

বিমল। মদই এবার ধরুল। 

মেজগিনী । ছিঃ ছিঃ, কি ঘেম্নার কথ।! মেজকর্ত। তুমি 
বেড়াতে যাও। আমি গণশাকে ডেকে দিচ্ছি। ও গণশা, 
গণ শা 

বিকাশ। আমি দু মিনিটের জন্তে আসচি বিমল। 

ভিতরে চলিয়া গেলেন 

বিমল। (নিম স্বরে) তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি, ঠিক আমার মতে। ও 
ওর নেশার চেষ্টায় গেল। 

মেজকর্তা। আ্যা? ণ 

বিমল। (নিম্ন স্বরে ) আজ পূর্নিম!। 

মেজকর্তী। ( মেজগিনীকে বলিলেন ) মদের ঘোরে বকৃছে। 
( মেজগিন্নী গন্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িলেন) ওরে গণশা, আমার 
চটি-জুতো-_ 


মদের পাত্রের চেয়ে ভাল 


আমি ধরিনি। 


গণেশের প্রবেশ 


গণেশ। ডাক্তার__ 

মেজকর্তী। আরে না, না, ডাক্তার নয়, চটিজুতো। 

গণেশ । ডাক্তার সায়েব এয়েচেন কর্তাবাবু। 

মেজকর্থা। ,কোন্‌ ডাক্তার সায়েব? 

গণেশ। প্রফেসর মিষ্ঠার ডক্টর দাস, এম. এ. পি. আর, 
এস্‌, পিং এইচ ডি 

মেজকর্তী। ওঃ, আমাদের ডর দাস। যা, যা তাকে 
এখানেই নিয়ে আয়। আজ আর বেড়াতে যাওয়া হল ন! 
মেজগিন্নী। তুমি ততক্ষণ ডক্টর দাসের জলখাবার ঠিক করো। 


৬. 


গণেশ চলিয়৷ গেল এবং মেজগিনী ডক্টর দাসের জলখাবার ঠিক 
করিতে লাগিলেন। ক্গণপরেই ভৃত্য গণেশের আগে আগে ডর দাস 
গ্রযেশ করিলেন। ডক্টর দাস গন্তীর প্রকৃতির, পঙ্ডিত মানুষ, বয়স 
পঞ্চাশের উপর । তিনি এই পরিবারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু, মেজকর্তাকে 
চৌধুরীম'শায় বলিয়া ডাকেন) বিমলের সঙ্গেও হুপরিচিত। তিনি 
মনন্তত্ববিৎ পণ্ডিত, মনোবিজ্ঞানের গবেষণা করিতেছেন। অত্যন্ত, 
অন্ঠমনন্ক প্রকৃতির লোক, এখনি তাহ! ঠাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইবে। 

মেজকর্তী। আনুন, আনুন ডক্টর দাস, কেমন আছেন? 
দেখিনি ষে অনেকদিন ! বন্ুন, বস্সন। 

ডক্টর দাস বদিলেন না। মুখে জলন্ত চুকুট লইয়! গম্ভীর চিন্তারিষট 
মুখে ঘরময় পায়চারি করিয়! বেড়াইতে লাগিলেন। 

ভঃদাস। হা । 

মুখের চুরুটটাতে একটা টান দিয় পিছন ফিরিয়া দেখিলেন গণেশ 
ধ্রাড়াইয়। আছে। বিন! বাক্যব্যয়ে চুরুটটি তাহারই হাতে দিলেন। 
গণেশ সেটিকে লইয়! কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়। ছু'একবার চুরুটের 
দিকে, ছু'একবার ডক্টর দাসের মুখের দিকে চাহিল। অবশেষে সে 
চুরুটটি হাতে লইয়! বাড়ির ভিতয় চলিয়৷ গেল। বিমল হাসিয়া 
উঠিলেন। 

ডাঃ দাস। হাসলে যে বিমল ! 

বিমল। সার, আপনার চুকুট-- 

ডঃদাস। “অর্গল' মানে কি বল তো। 

বিমল। আয! 

ডংদ্াস। তোমার কর্ম নয়! চৌধুরীমশায়, ₹/11978 18 
চৌধুরীমশায় 1--এই যে,--1979 ০৮. 829 1 চৌধুরীমশার, 
আপনি তে। শান্তর টাস্তর পড়েন, ভাষার ওপর দখল আছে। 
বলুন তো, 'অর্গল' মানে কি? 

মেজকর্তী। নিশ্চয় কোনে নতুন খেয়াল চেপেছে মাথায়।... 
“অর্গল' মানে ছড়কো, যেমন ত্বারের “অল । 

ডঃদাল। তাহলে 'অনরগল' মানে কি হ'ল? 

মেজজকর্তা। অর্গলের উপ্টো, অর্থাৎ বন্ধ নয়, মুক্ত অবাধ। 
কিন্তু একথা কেন? 

ডঃ দাস। 2981 6179 /0:0 ] %/৮০৮-এ কথাটিই 
চাইছিলুম, 'অনর্গল', “অনর্গল", 'অনর্গল' । কিন্ত আমার চুরোট 
ফেললুম কোথা? খাচ্ছিলুম ন! একট1? 

মেজগিনী। সেটা এইমাত্র যে গণশাকে দিয়ে দিলেন 
ডক্টর দাস। 

ডঃদাম। গণশাকে দিয়ে দিলুম নাকি? তা হবে। আমি 
ভাবলুম জলস্ত চুক্ুটটা আবার ফেললুম, আগুন ধে না যায়।-.. 
চৌধুরীমশায়, বড্ড অন্তমনন্ক হ'য়ে যাচ্ছি! এই এতক্ষণ 
'আপনাকে দেখতেই পাই নি। নমস্কার, নমস্কার। একট। 


আশ্ধ্য আলোক রশ্মি আবিষ্কার করেছি, মানুষের মনের ওপর - 


তার অসাধারণ ক্রি । সেই কথাটাই ভাবছিলুম। (হঠাৎ 

মেন্রগিন্নীকে দেখিতে পাইয়।) এই যে আপনি! নমস্কার, 

নমস্কার। 

_ মেজগিনী। নমস্কার। 

করেছেন ডক্টর দাস? 
ভঃদ্বাস। সেট! মাস্ুষের গায়ে পড়লে তার মনের অর্গল 


কিরকম আলোকরশ্মি আবিষ্কার 


ভ্ডান্পভস্বশ্ব 


[৩২শ বর্ষ--১ম খণ্ড--১ম সংখ্যা 


খুলে যায়। যা তার মনের নিরুদ্ধ ভাবনা, চিন্তা, সেগুলাই সে 
কথায় কাজে প্রকাশ করে। এতে তার কোনে! বাধা, কোনো 
লজ্জা থাকবে না। তারই কি নাম দেব তাই ভাবছিলুম। 
পেয়েছি নাম-_“অনর্গল রশ্মি” । 

বিমল। আপনি আবিষ্কার করেচেন সার? কী আশ্চর্যা! 

মেজগিন্লী। কত বড় মহাপত্ডিত ! এদিকে মুখের চুরুট 
কোথায় গেল তার থোজ নেই! একেবারে ছেলেমাম্বর, অথচ 
এত বড় পপ্ডিত-- 

ডঃদাস। (অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া) না, না, ঠিক আমি 
আবিষ্কার করিনি, আমি শুধু শেষটা! আবিষ্ীর করেচি মাত্র। এ 
বিষয়ে আগে থেকেই গবেষণা চলছিল নানা দেশে। তবে এই 
রশ্িটাকে 2801886 করতে পারে নি। আমি পোলারাঈজ 
ক'রে মানে 

মেজগিনী | আমর! মুখা মান্য, ওসব কি আমরা বুঝব 
ড্র দাস। আপনি সোজা কথায় বুঝিয়ে বলুন আপনার 
আবিষ্কার। 

ডঃদাস। না, না, আমার আবিষ্কার নয়॥ ১৯৩২ সালে 
রাশিয়ার ইভ নেটোভন্বি, তারপর পোল্যাণ্ডের পিলাটুক্বি, শেষটায় 
জার্মেনীর ডক্টর লাইস গাং এবং ১৯৩৭ সালে জাপানী ডক্টর 
ফিকাকাশি-_ 

মেজকর্তী। রক্ষে করুন, রক্ষে করুন। আর অত ইতিহাসের 
দরকার নেই। এখন আপনার অনর্গল-রশ্মির পরীক্ষা! দেখাতে 
পারেন ডক্টর দাস? 

বিমল। ওতে নেশা টেশা হয় সার? 

ডঃদ্দাস। কে বিমল! এতক্ষণ তোমাকে দেখতেই পাই 
নি। আজ তুমি মদ খেয়েছ বুঝি? দেখুন চৌধুরীমশাই, মদ 
খাবার ইচ্ছা! হয় তো৷ অনেকেরই হ্য়, আমার হয়, আপনার হয-_ 
কিন্ত আমরা তো! মদ খাইনে। 

মেজবর্তা । আমার মনে মদ খাবার ইচ্ছ। হয়! 

ডঃদাস। না, না, ওতে রাগ করবার কিছ্ডু নেই চৌধুরী- 
মশায়। মান্ুমের মন যখন রয়েছে, তখন ইচ্ছা থাকবে না কেন? 
যাদের মনের অর্গল শক্ত, তারা সংযমী। যাদের তা নয়, তার! 
প্র বিমলের মতো। 

মেজগিন্নী। আপনি কিছু খাবেন না ডক্টর দাস? আসুন, 
এই চেয়ারটায় বসুন । তখন থেকে গাড়িয়েই আছেন । 

ডঃদ্াস। না, না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি খেয়েই 
বেরিয়েছি। জানেন তো, আমার স্ত্রী না খাইয়ে আমাকে 
বাড়ির বার হ'তে দেন না। . 

মেজ গিন্নী। আপনার স্ত্রী তো এলাহাবাদে তার ভায়ের 
ওখানে । হঠাৎ ফিরেছেন নাকি? 

ডঃদ্াস। ও, না, না, তিনি ফেরেন নি। আমার অত 
খেয়াল ছিল না। তবে দেখুন আমি খেয়েই এসেছি, আর থেতে 
পারব না। অনেক ধল্তবাদ। 

মেজ গিন্নী। এমন অন্তমমস্ক মানুষকে একল! রেখে ভায়ের 
বাড়ি যেতে হয় !...আচ্ছা, আর কিছু না খান, একটু 
সরবৎ খান। ৃ 

ডঃ দাস। ( অন্তমনক্কভাবে ) আচ্ছা, আচ্ছা] । 


আধাঢ়--১৩৫১ ] 


মেজগিক্ী ডঃ দানকে একগ্লাস সরবৎ ঢালিয়। দিলেন। তিনি তাহা 
পান করিয়! শূন্ত গ্লামটি বিমলের হাতে দিজেন। তারপর আবার কি 
ভাবিতে লাগিলেন । 


মেজ গ্িশ্নী। আর একটু দেব, ডক্টর দাস? 

ডঃদ্াস। আ্যাঃ? না, না, আর না। অনেক ধন্তবাদ। 
মেজ গিনী। কেমন লাগল? ভাল হয় নিবুঝি? 
ডঃ দাস। ঠা হ'য়ে গেছে। 


মেঙ্গগিন্লী ও বিমল উভয়ে হাসিয়া! উঠিলেন। 


মেজ গিন্নী। কি খেলেন না খেলেন তাও মনে থাকে ন৷ 
আপনার ? ওটা চ1! নয়, সরবৎ। সরবৎ আবার ঠাণ্ড। হ'য়ে 
যায় নাকি? 

ডঃ দাস। ( অপ্রতিভভাবে ) দেখুন আমি অন্ত কথ! ভাব- 
ছিলুম। আমার সেই অনর্গল-রশ্মির যন্ত্রের বাঝ্সুটা কোথায় 
ফেললুম চৌধুরী মশার 1...ও হ্যা, সেট! আপনার বাইরের ঘরে 
রেখে এসেছি । 

মেজ গিন্নী। সেকি! আপনার সেই অনর্গল-রশ্মির যন্ত্রে 
বাক্স আপনি এখানে এনেছেন! আর এতক্ষণ সে কথা বলেন 
নি!-ও মেজকর্তা, দাও না তুমি পরীক্ষা! দাও ন| মেজকর্তা। 
দেখি তোমার মনে কোনো-_ 

মেজকর্ত।। পরীক্ষা দেব আমি! কেন? তৃমি কি মনে 
মনে আমাকে সঙ্গেহ করে৷ মেজ গিন্নী? 

মেজ গিনী। না, না, সদেহ করব কেন? এতদিন তবে 
কি তোমার সঙ্গে বৃথাই ঘর করলুম | তুমি দেখিয়ে দাও সবাইকে, 
বুঝুক মবাই। চিন্থুক তোমাকে ভাল ক'রে । 

ডঃদাস। ভাল ক'রে মানুষকে চেনাবার জন্তেই তে! 
এই আলে! । 

মেজ গিনী। এতে কোনে! অনিষ্ট হবে না তে। ডক্টর দাস? 

ডঃদাস। না, না, অনিষ্ট হবে কেন? এতে শুধু মনের 
কথাটি বোঝা যাবে। রশ্মিটা খুব সূ ক'রে দেব। তাতে তার 
ফল মাত্র একঘণ্ট। থাকবে। তারপর আবার যে-কি-সেই। এ 
একঘণ্টার কথ! পরে আর মনেও থাকবে না। 

মল। অনেকট! মদের নেশার মতন সার। 

ডঃ দাস। না, না, এতে নেশ। টেশ! কিচ্ছু হয় না। 

মেজ গিন্নী। তবে আর ভয় কি মেজকর্তা! দাও তুমি 
পরীক্ষা । ও 

মেজকর্তা। (স্বগত) হু", যদি একটা কিছু করেই বসি, বা 
বলেই ফেলি, আমার না হয় মনে না-ই রইল, কিন্তু অক্ত লোকে 
তো! জানবে! 

মেজ গিন্নী। অত কি ভাবছ তুমি মেজকর্তা। 

মেজকর্ত!। (স্বগত) সেটি হচ্ছে না। পরীক্ষা। বদি দিতেই 
হয় বাড়ীশুদ্ধ সবাই পরীক্ষ। দিক, মায় বি চাকর পধ্যস্ত। যাতে 
পরে কেউ কিছু মনে রাখতে পারবে ন1।-..আর, মেজ গিন্নীর 
মনে কোনো পাপ আছে কিন! সেটাও দেখ! দরকার । 

ভঃদাস। চুপ ক'রে গেলেন যে চৌধুরী মশায়! আপনার 
ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে আপনার মনের অনেকগুলে! অর্গল 
এরি মধ্যে বন্ধ হ'য়ে গেল। 


ভ্ন্মগক্তি চে 


মেজকর্তী । না, না, আমার কোনো আপত্যি নেই। তবে 
একযাক্রা় পৃথক ফলই বা হবে কেন? বাড়ীগুদ্ধ সবাইএর 
পরীক্ষা নিন। 

ডঃদাম। ওঃ বুষেচি, বুঝেচিৎ কোন্থানে খটক1। কিন্ত 
বাড়িশুদ্ধ সবাইএর ওপর পরীক্ষা! করলে তার ফলাফল দেখবে 
কে? একঘণ্টা পরে যে আর কারে! ক্রিছু মনে থাকবে না, যে 
য! দেখবে সব ভুলে যাবে যে! 

মেজ গিন্নী। ফলাফল দেখবার জন্তে আপনি থাকুন না 
ডক্টর দাস।--.কিন্ত আমরা কে কি করলুম ন। করলুম, সমস্ত কথা 
আমাকে পরে বলতে হবে । কিছু লুকোলে চলবে ন|। 

ভঃদাস। (হাসিয়া) আচ্ছা, আচ্ছা, বিশেষ ক'রে চৌধুরী 
মশায় কি করলেন সেটি আপনাকে চুপি চুপি জানিয়ে দেব, হা-হ1। 

মেজকর্তী । (ম্থগত ) ও দাসটা তো একট! আধপাগল! 
মান্য, তায় বেজায় অন্তমনস্ক । কি খায় ন। খায়, তাই ওর মনে 
থাকে না। আর আমর! কি করলুম না করলুম তাই বুঝি ওর 
মনে থাকবে? যদি বেফাস কিছু দেখেও ফেলে, হয়তো। ভুলেই 
যাবে। আর যদি না-ই ভোলে, যদি তা রটিয়ে বেড়ায়, তখন 
ওর যস্তরের দোষ দিলেই চঙ্ছবে। এতটা এগিয়ে আর 'না' 
করাট! ভাল দেখায় না, বিশেষতঃ মেজগিনীর কাছে তাহলে আর 
আমার মান থাকবে না। 

ভঃদাস। আমি রাজী, কিন্তু আমার ধস্তর টম্তর ধরবার 
জন্তে একজন লোক চাই। বিমল হলেই চলবে। তাতে 
আপনাদের কারে! অমত,. নেই তো? 

মেজকর্তী। (স্বগত ) ঠিকই হয়েছে। একটা পাগলাটে 
প্রকেসর, আর একট! পাড় মাতাল। ও যদি কিছু রটিয়ে বেড়ায়, 
কেউ বিশ্বাস করবে না, বলবে, মদের খেয়ালে বকছে। (প্রকাশ্যে) 
বিমল তো! ঘরের ছেলে, অমত,. আবার কিসের । 

ডঃদাস। বেশ, তাহলে যান, আপনার! বাড়ীর সবাইকে 
ডেকে নিয়ে আন্গন। আমি আর বিমল ততক্ষণে বস্তুর টক্তর 
সব ঠিক ক'রে ফেলি। 

মেজ গিন্নী। চল, চল, মেজকর্তী, আমার আর দেরী সইছে 
না। ওঃ, কি কাণ্ড ন! হবে! বিকাশকে মালিনীকে তুমি 
মমস্ত বুঝিয়ে বললেই তারা রাজী হ'*ব। 

মেজবর্তী। গণশ। আর তার বউকেও বলতে হবে। 

মেজ গিন্লী। চাকর বাকরকে আবার এর মধ্যে টানবার 
দরকার কি? 

মেজকর্ত1 । না, না, আমরা যখন থাকব, তখন তাদেরও 
থাক! চাই। তুমি কিচ্ছু বোঝন৷ মেজগিন্রী। 


উভয়ের ছিতরের দিকে প্রস্থান 


ডঃদাদ। আমি বুঝি ।""'বিমল, এসো, এখন এ ঘরটাকে 
খালি ক'রে ফেলতে হবে। এসব চেয়ার টেবিলগুলাকে এ 
উত্তরদিকের ঘরে সরিয়ে রাখতে হবে। তেপায়া টেবিলট৷ থাক, 
দরকার হবে। যস্তরটা ওরি ওপর রাখব। তবে বাদ বাকি সব 
জিনিৰ ওঘরে নিয়ে চল। (উত্তরদিকের ঘরের দরজা! খুলিয়া 
উভয়ে এই ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র সেই ঘরে সয়াইয়। ফেলিলেন) 
বিমল, এখন বাও তো, বাইরের ঘর থেকে আমার সেই যন্ত্রটা 
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নিয়ে এদে। তো। দেখো যেন ভাঙে না। (বিমল বাহিরে 
চলিয়া গেলেন ও একটি নাতিবৃহৎ কালো রঙের যন্ত্রের বাক্স 
লইয়া আমিলেন। যন্্রটির সাম্নের দিকে একটি -পুরু €ন্স, 
যন্ত্রের গা হইতে ইলেক্টি,কের চাক! তার ঝুলিতেছে। ডক্টর 
দান যন্ত্রটিকে তেপায়ার উপর রাখিলেন এবং তারের প্লাগটি ঘরের 


দেয়ালের 'সকেটে আটকাইয়া দিয়! পরীক্ষ করিয়া! বলিলেন-_)' 


ঠিক আছে। 
টিন ঢং করিয়! সাতটা বাজিল। 


মেজকর্তা, মেজগিন্লী, বিকাশ, মালিনী, গণেশ ও গণেশের বৌ এই 
ঘরে আসিলেন। 

ভঃদাস। এই ষে, আপনার! সবাই এসেছেন। আমি 
তৈরি। আপনার! সকলে আমার এই যন্ত্রের সামনে, এই পূব 
দেয়াল ঘেসে সার দিয়ে দাড়ান । 

তাহার! দফলে সার দিয়! দঁড়াইলেন, যেন ছবি তোলাইতেছেন। 
গণেশ তাহার স্ত্রীকে কহিল-_ 

গণেশ । শুধু াড়িয়ে থাকলে চলবে নি। লেফট, রাইট, 
লেফট. রাইট, বলে প ঠুকতে থাক। 

গণেশের স্ত্রী । দেখছ বড়মা-_ 

মেজগিন্নী। আঃ গণশা, থাম্‌ না। ,দেখ, না, এখ খুনি 
কি হবে। 

ডক্টর দাদ যস্ত্রের ধ্যে এক অদৃপ্ত হই, টিপিতেই সমস্ত ঘর অন্ধকার 
হুইয়। গেল এবং লেন্সের মধ্য হইতে নুভীত্র নীল রশ্মি বাহির হইয়! 
সারবন্দী দাড়ানো! স-ভৃত্য চৌধুরী পরিবারের উপর পড়িল। গরমুহূর্তেই 
নীল রশি অন্তহিত হইল এবং ঘর আবার আলোকিত হইয়! উঠিল। 

ডঃদাস। বাস্‌, হ'য়ে গেছে। 

মেজকর্ত! প্রভৃতি সকলে কছিলেন-__ 

বিকাশ। কই কিছুই তো টের পাচ্ছিনে। 

মেজকর্তা। আমার যেন কেমন তেষ্টা তেষ্টা পাচ্ছে। 

গণেশ। ছবি কবে পাওয়া যাবে হুজুর? 

মেজগিন্লী। ছবি নয় রে গণশা, ছবি নয়। তই কিছু 
পাচ্ছিস্‌ কি? 

গণেশ । হ্যা, মনে হ'চ্ছে 
এরোপ্লেন উড়ছে__ভে। ভৌ। ক'রে। 

ডঃদাস। আপনারা একটু ভেতরে যান । এ ঘরটা আমাকে 
ছু'মিনিটের জন্তে ছেড়ে দিতে হবে। 


যেন আমার মাথার মধ্যে 


মেজ গিন্নী প্রভৃতি সকলে । ভেতরে যেতে হবে? আচ্ছা, 


চল, চল-_ 
বিমল ও ডঃ দাস ছাঁড়া সকলে ভিতরে চলিয়! গেলেন 
ভঃদাস। নাও বিমল, শী করো। আমর! এ উত্তরের 
ঘরে লুকিয়ে থাকব। দরোজ! বন্ধ ক'রে পরদার আড়াল থেকে 
দেখব কি হয়। খবরদার, য! দেখবে তাতে উত্তেজিত হ'য়ে! না। 
যন্ত্র গুটাইয়! লইয়! উত্তরের ঘূরেয় দিকে চলিতে লাগিলেন 
বিমল। ( চলিতে চলিতে ) শুনেই আমার ভয় করছে সার। 
ধরুন, যদি ভীষণ রকমের কিছু হয়, তাহ'লে? 
ডঃ দাস। তাহ'লে তার ব্যবস্থা তো আছেই আমার 


[ ৬২শ বর্ষ--১ম খণ্ড--১ম সংখ্যা 


কাছে। কিন্ত তার দরকার হবে না। মাত্র অকটা ঘণ্ট! ঠব তো 
নয়। তুমি ভয় পেওনা। এসো। 


উভয়ে উত্তরের ঘরে প্রবেশ করিয়! দরোজ! ভিতর হইতে বন্ধ করিলেন 


কিছুক্ষণ সমস্ত চুপচাপ। তারপর হুঠাৎ মেজকর্ত! উপর হইতে 
নামিয়া আসিলেন। ঠাহার গায়ে সেই নামাবলী, পায়ে সেই খড়ম। 
এবার আর গণেশের কাছে চটিভুত। চাহিলেন না, সটান বাহির হইয়া 
গেলেন। তারপর মেজগিন্লী এবং গণেশের বে প্রবেশ করিলেন । 
গণেশের বৌ। মালিনীর একখানি ভালো! জর্জেট সাড়ী পরিয়। আসিয়াছে, 


মুখে খুব সাদা করিয়! পাউডার ঘষিয়াছে। 

মেজগিন্নী। মেজকর্তী অমন ক'রে কোথায় বেরিষে 
গেল রে? 

গণেশের বৌ। তা আমি কেমন ক'রে জানব? অত যদি 


কত-সোহদগী হয়েছো তো! যাও না, তুমি বেইরে যাঁও। 

মেজগিক্লী। কি বললি! (গণেশের বৌ এর বেশভুষ! লক্ষ্য 
করিয়া) আ৷ মর, বৌমার এ দামী শাড়ী তুই পরেছিস্‌ ষে! 
আবার মুখে পাউডার মেখে কী রূপই খুলেছে! যেন মাগুর 
মাছকে কাটবার আগে ছাই মাখিয়েছে ! 

গণেশের বৌ। আমার সাজ পোষাক দেখেই ভির্মি ফাচ্ছ, 
আমার মনের কথাটি শুনলে ন! জানি কি করবে। 

মেজগিক্লী। কি তোর মনের কথ শুনি! 

গুণেশের বৌ। দাদাবাবুকে আমি ন্ুকিয়ে স্থৃকিয়ে ভাল- 
বাসি।-""যাঃ-বলে ফেলছু মনের কথা ! 

মেজগিক্নী। কী সর্বনেশে কথা! বিকাশও এর মধ্যে আছে 
নাকি? আমার সর্বশরীর থরথর ক'রে কাপছে । বল্‌, বল্‌-_ 

গণেশের বৌ। না, এ আমার ্থকুনে! কথ! কাউকে বলিনি। 
তবে আজ আর চেপে রাখতে পারবনি। আমি এক্ষুণি দাদা- 
বাবুকে জানাবো ।-*-আচ্ছা, তুমিই বলতো, আমি কি নেহাৎ 
কুচ্ছিৎ? ভদ্বর নোকের পাতে দেবার মতো৷ নই? 

মেজগিনী। তুই আমার ছেলে-বৌয়ের সোনার সংসারে 
আগুন ধরিয়ে দিবি? 

গণেশের বৌ। সোনার সংসার? আর তুমি আমায় 
হাসিও না বড় মা। তোমার বউএর গুণপন৷ তোমার জানতে 
বাকি নেই। আজে। তার ছেলেপুলে হ'ল ন! কেন 1 

মেজগিন্ী। ছোট মুখে বড় কথা! বেরে৷ তুই এখুনি 
আমার বাড়ী থেকে ! বেরো-_ 

গণেশের বৌ। ভয় নেই, ভয় নেই, ওগো! যাতার দলের 
ভীমসেন, ভয় নেই। তোমার বাড়ীতে থাকতে এসি নি। 
তোমার ছেলেটিকে নিয়ে বেইরে যাব। 


গণেশের বৌ ভিতরের দিকে যাইতে উদ্ভত হইল, মেজগিস্নী 
অম্নি তাহাকে বাধা দিলেন। উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি ও মারামারি 
লাগির়। গেল। চুড়ী ভাঙল, চুল ছি'ড়িল, কিল চড় ঘুসি বৃষ্টি হইতে 
লাগিল। 

এমন সময় মদেয় বোতল হাতে করিক্াা! টলিতে টলিতে মেজকর্তা 
ঘরে ঢুকিলেন। রাস্তার মোড়ের দোকান হইতে কিনিয়াছেন, পান 
ক্রিতেও বিলম্ব কয়েন নাই। তাহার পায়ের খড়মজোড়। অনৃষ্ঠ 
হইয়াছে, গায়ের নামাবলী পাগড়ী করিয়! মাথায় পরিয়াছেন। 


আধাঢ়--১৩৫১] 


মেকর্ত। | বাঃ বেড়ে কুস্তি হচ্ছে তো | মেজ্গিক্লী, তৃমি যে 
এমন পালোয়ান ব্যক্তি তাতো জানতুম না । গণশার বৌ, তোর 
মুখে চুশকাম করেচিস্‌ নাকি 1 বাঃ বাঃ, বেড়ে হয়েছে । তোর 
বাসন মাঙ্জ। হাতের ফ্লোর দেখিয়ে দে দিকি বেটি !-..(মস্তপান ) 
“গড়াই আঙ্কাপ কোথায় না হচ্ছে! রখিডং এ হ'চ্ছে। 
বুথিডং এ হচ্ছে, কিন্তু তবু, রে বসে মদ খেতে খেতে এমন লড়াই 
দেখতে পাবো এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি ( মগ্ভপান ) , 

মেক্গগললী। (যুদ্ধে ক্ষান্তি দিয়া) ও কি মেক্বর্তা, তুমি 
মদ খাচ্ছে! ! তুমি যে পানটি পরাস্ত খেতে ন! মেজকর্তী ! 

মেজকর্তী। আরে বাবা মেঞ্জগিনী, ওসব পাট হিত্রির দরকার 


সুহৃদ ও পল্লী এন্ন ৯ 


কি! তুমি বুঝি ঝবি-চাকরের সঙ্গে কুস্তি লড়তে ? যুদ্ধ, করছিলে, 
যুদ্ধ, করো। আমি ততক্ষণ একটু গালটা ভিজিয়ে নিই । (মদ্যপান) 
মেঙ্গগিষ্মী। (কোধে ক্ষোভে কীদিয়া ফেলিলেন) আমি 
এতদিন একটা মাতালের সঙ্গে ঘর করছি! মেক্গকর্তা, তূ'ম 
মাতাল! তুমি মাতাল! আমি তোমার মুখদর্শম করব ন|। 
বাড়ীর ভিতর চলিয়! গেলেন, গণেশের বৌও সুযোগ পাইয়া 
বিকাশবাবুর সন্ধানে ভিতরে চলিয়া! গেল 
মেজকর্তী। আমোদটাই মাটি করে দিলে! 
ক্রোধে মাথার নামাবলী ছড়ি, ফেলয়। দিয়! বাহিরে চলিয়! গেলেন 
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


যুদ্ধ ও গৌরী সেন 


অধ্যাপক শ্রীকেশবচন্দ্ চক্রবর্তী 


আধুণনক যুদ্ধ অত্যন্ত ব্য়স।পেক্ষ। ঘুদ্ধরত দেশগুভিকে বহু মৈল্তু- 
সামগ্ত নিয়োগ করিতে হয় এবং গুচুর অস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ 
বাবহ্থার করিতে হয়। ইংলণ্ড, আমেরিক! প্রভৃতি দেশ এগন্য গুতি 
বত্লর যাগ বায় করিতেছে" তাহা প্রায় ধারণার অতীত। পূর্ব্বের 
ছিপাবে একটি বোমারু এরোপ্লেনের খরচ কম পক্ষে পাচলক্ষ টাকা। 
একটান্যুদ্ধ জাহার্জ নির্দাণ করিতে দশ কোটি টাকার কমে হয়ন!। 
একদিনে হাজার এরোপ্লেনে জামানী আক্রমণ করিতে শুধু পেট্রোলের 
খরচ কোটি টাকার উপর। এত টাক আমে কোথা হইতে? গল্পে 
আছে রাংত। বোঝাই করিয়া গোঁরীসেন নৌকা পাঠাইয়াছিল, কিন্তু রাত্রে 
সব রাংত। রাপা হইয়৷ যায় এবং গৌরীদেন বড়লোক হয়। তৎপর 
কাহারও কোন প্রয়োঞজন হইলে গৌঁী সেনের [নিকট চাহিলেই টাক! 
পাওয়া যাইত। আমাদের বুদ্ধরত দেশগুণির টাক! কোন গৌদী দেন 
কোথ। হইতে সংগ্রহ করে? অনেকের ধারণ গবর্ণমেন্টের টাকার জন্য 
ভাবিতে হয় না। কয়েক দিনত কাগঞ্জ ছাপাইলেই হয়! বদি তাহাই 
হইত তাহা হইলে সরকারকে কেন টাকার জন্য ধার চাহিতে হয় বা 
দ্বান করিবার জন্য রায় সাছেবদের নিকট হাত পাতিতে হয়? 

কি উদ্দেস্তে যুদ্ধ কর! হইতেছে, যুদ্ধ নিজের দেশের পক্ষে ভাল কি 
মন্দ, যুদ্ধে লিপ্ত ন! হুইয়৷ অন্য উপায় ছিল কি না বা এখনও আছে কি 
না, এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া ধরিয়া লইতেছি যে যুদ্ধ না করিয়া 
অন্ত উপায় নাই । যুদ্ধরত দুই দেশের দুইজন প্রাতনিধি, যেমন হিটলার 
ও চার্চিল, মল্লযুদ্ধ করিয়! জয় পরাজয় মীমাংনা! করিতে পারিলে 
খরচ পত্রের কোন কথ! উঠিত-না। কিন্তু তাহা! যখন সম্ভব নয় তখন 
আমাদের আলোচন! করিতে হইবে ধেকি কি উপায় অবলম্বন করিয়া 
যুদ্ধের বায় নির্বাহ করিলে কম অগ্থায় হইবে এবং সমগ্র দেশের পক্ষে 
কম ক্ষতি হইবে। 

যায়ের |দক হইতে যুদ্ধ পরিচালনার একটি সহজ উপায় আছে। 
বিন! পারিশ্রমিকে দৈ্ত সামন্ত ও কণ্খচাণী নিয়োগ করা যাইতে পারে 
এবং যে সকল মাল মসলার প্রয়োজন--লোকেদের নিকট হইতে বিনা 
মূল্যে সে সকল গ্রহণ কর! যাইতে পারে। এই উপার খুব সহজ 
হইলেও লোকের! ইহা! জবরদপ্তিমুলক মনে করিবে এবং ইহার বিরুদ্ধে 
বিনা পারিশ্রমিকে কাহাকেও যুদ্ধেঅধব| যুদ্ধরত শিল্পকর্পে যোগদান 
করিতে বাধ্য করিলে অথব! কাছ্থায়ও জিনিযপত্র জোর করিয়! বিনামুল্যে 
গ্রহণ করিলে সকলেই ইহা অন্যায় ও অবিচার বলিয়া! মনে করিবে এবং 
এই নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি এত প্রবল হইবে ধে কোন সর্বশক্তিমান 


সরকারও ইহ! বেশীদিন চাঙ্লাইতে পারিবে না। সরকার যদি বাছিয়। 
বাছিয়া এমন লোক বাহির কুর্তি পারে যাহার! সৈনিক হইলে 
তাহাদের ও তাহাদের পরিবারের বেশী অসুবিধা! হইবে না এবং এমন 
মব লোকের নিকট হইতে বাছিরা বাছি্] এমন সব জিনিষ গ্রহণ করিতে 
পারে যাহা করিলে ত্র দকল লোকদের তত ক্ষতি হইবে না, ভাহ। হইলে 
এই প্রণালীতে অন্থায় ও অবিচার নাই। কিন্তু কাযা: ইহা করা 
অসম্ভব এবং কোন নুসচ্য সরকারের এমন কণ্মুচারীবাহিনী নাই যাহার। 
পক্ষপাতনে।ষ শুন্য হইয়া স্যায়ভাবে ইহা করিতে পারে। এই সকল 
কারণে নাধারণভাবে এই নী:ত কোনও সম্য রাষ্ট্রে অবলম্বন কর! হয় 
না, কিন্ত এই নাত একেবারে অগ্রচলিত-_ইহা বল চলে না। অনেক 
দেশেই যুদ্ধে যোগদান কর! বাধ্যতামূলক। আমাদের দেশে এখনও 
যুদ্ধে যোগদান কর! বাধ্যতামূলক কর। হয় নাই। যেসকল দেশে ইহা 
বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে সে সকল দেশে অবশ্য সৈনিকদের বেতন 
দেওয়া হয় কিন্তু সেই বেতনের পরিমাণ ৮রকার নিজেদের ইচ্ছামত ঠিক 
করিয়। দেয়। আমাদের দেশে সরকার অনেক স্থানে শৌকা। সাইকেল, 
মেো'টরগাড়ী, জাহাঙগ ও এনোড্রাম বা রান্থ। তৈয়ার করিতে জমি 
বিক্রেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিনিয়। চলিয়াছে ; কিন্তু যেখানেই বিক্রেতার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রয় কর! হয় এবং /যেখানে ত্রেতা মূল্য ঠিক করিয়া দেয় 
সেখানে নীতির [দিক হইতে বাধাক্ঠামূলক কন্মে নিয়োগ (001 80110- 
8০০) অথব। ভ্্ব্যগ্রহণ (09200800987108% ) কর! হতয়াছে বুঝিতে 
হহবে। এই সকল দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করিয়! বলা যাইতে পারে সাধারণতঃ 
অন্ত উপায় ধাঁকলে কোন সচ্য সরকাগ ইহা করে না। যুদ্ধোর জন্তু 
লোক নিয়োগ ও মাল মনল! খরিদ টাকা দয়! কর! হইয়৷ থাকে এবং 
এই টাকা মরকার প্রজার নিকট হইতে কর হিসাবে গ্রহণ করিতে 
পারে। নিতান্ত প্রুয়াজনীর জিনিষপত্রের উপর গুক্ক বসাইলে সরকার 
বেশী রাজন্ব পাযর়। জিনিষ পত্রের ব্যবহারকারী হিপাবে আমরা অধিক 
মুল্য দি ভ্রবা ক্রয় কর এবং এ অতিরিক্ত টাকা সরকারের তহবিলে 
পৌঁছে। ইহার স্ববিধ! এই-_আমর! অনেকেই কি ভাবে জিনিবপত্রের 
দাম বাড়ির! আমাদের অন্ৃবিধা হইল তাহা বুঝিতে পারি না এবং 

স্থানীয় দোকানদার ব। জ্রব্-উৎপাদনকারীকে গালাগাল করি । দ্বিতীয় 

স্থবিধা এই যে-+বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য আনয়ন করা হয় শুক বৃদ্ধির 

জগ্চ সে সকল জিনিষের দাম বাড়িয়! গেলে এর কল জিনিষের উৎপাগন 

দেশের ডিতর করার চেষ্ট! কর! হয়। তাহ!তে ধনোৎপাদন বৃদ্ধি পায়। 

কিন্তু যদি সরকার দেশজাতদ্রব্যের উপরও (63:0988) গুদ্ধ বসাইয় 


২৯5 


দেয় তাহ! হইলে এই দুবিধ! থাকে না। যুদ্ধের ধাক্কায় কৃত্রিম হুবিধা 
পাইয়৷ কোন কোন শিল্প এইভাবে গড়িয়! উঠিলে এবং এ সকল শিল্পের 
নিজস্ব স্বাভাবিক ক্ষমতা কিছু না থাকিলে শান্তি কিরিয়৷ আলিলে 
সকল শিল্প নষ্ট হইয়! যাওয়ার সন্তাবন| | তাহাতে শিল্প বাণিজ্যে কিছুট1 
ওলটপালট হওয়ারও সম্ভাবনা । নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যক 


জিনিবপত্রের উপর শুন্ধ বসাইয়! রাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি এই, 


যে, এই গুক্ধের ভার প্রধানতঃ দরিদ্রের বন করিতে হয়। বিলান 
স্রব্যের উপরও শুষ্ক বসান যাইতে পারে কিন্তু বিলাসন্রব্যের একটি 
বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল্য কিিৎ বৃদ্ধি পাইলে লোকে তাহা! কম ব্যবহার 
করে। সাবান, স্লো, হাতখড়ী প্রসূতি ব্যবহার না করিলেও চলে। 
মেকারণ অধিক শুক্ষের জগ্ঠ এই সকল জিনিষের দাম বাঁড়িলে লোক 
এইগুলি কম কিনিবে। তাহাতে সরকার কম রাজন্ব পাইবে। কিন্তু 
লবণ, কাপড়, তৈল প্রভৃতি অত্যাবশ্ঠক। এইগুলি না ইইলে একেবারেই 
চলে না। সেজন্য দাম বাড়িলেও আমর! পুর্রধের মতই কিনিতে বাধ্য। 
ফলে সরকার অব্ঠ রাজস্ব অধিক পায়, কিন্তু এই রাজন্ব আসে দরিদ্রের 
পকেট হইতে । যাহার টাক! কম তাহাকে যদি অধিক শুষ্কভার বহন 
করিতে হয় তাহ! হইলে অবিচার হয়। সেজন্য যাহাদের আয় অধিক 
তাহাদের নিকট হইতে অধিক আয়কর গ্রহণ করা অন্যায় হয় না। 
যাহার! বছ টাক! উপার্জন করে তাহাদের নিকট টাকার মুল্য কম। 
তাহার! অধিক টাক! দিতে পারে। বেশী কর দিতে হইবে এই ভয়ে 
কেহ কম উপার্জন করিবে না। সকলেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া 
অর্থোৎপাদনের চেষ্টা করিয়। থাকে । সুতরাং আর-কর বাড়াইয়! দিলে 
ধনোৎপাঁদন কম হইবে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধের সময অনেকেই 
নানাভাবে অধিক আর করিয়া থাকে । এই অতিরিক্ত আয় (85:0988 
০2) যোল আন! আদায় করিলে অন্তায় হয় না। যদি কোন 
কোম্পানী যুদ্ধের পুর্ব্বে শতকরা! দৃশ টাকা লাভ করে এবং যুদ্ধের সময় 
শতকর। ত্রিশ টাকা লাভ করিতে থাকে তাহ! হইলে এ অতিরিক্ত বিশ 
টাকা সরকার গ্রহণ করিলে সেই কোম্পানীর আপত্তি কর! উচিত 
নয়। অতিরিক্ত লাভের কারণ যুদ্ধের জগ্ মুল্য বাঁ চাহিদ! বৃদ্ধি। 
কোম্পানীর ইহাতে কোন কৃতিত্ব নাই। ধনবান ব্যক্তিদের সন্তান ও 
ওয়ারিশগণ নিজের চেষ্টা বা কৃতিত্ব ছাড়া যে সম্পত্তি লাভ করেন তাহার 
উপর অধিক হারে কর বসাইলে ধনোৎপাদন ব্যাহত হয় না এবং অন্যায় 
হয় না। এইভাবে মুখ্য ও গৌপ (17906 87৫ 1001160%) কর 
বনান হয় এবং বর্তমান সকল সভ্য সরকার কর বসাইয়! যুদ্ধের ব্যয় 
অন্ততঃ অনেকাংশে নির্বাহ করে। এই প্রণালীতে যুদ্ধ চালনা করিলে 
একটা! স্থবিধ! এই হয় যে, যুদ্ধের আধিক কেশ সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়া 
যায়--ভবিষ্যতের জন্ত কোন কিছু থাকে ন| | বর্তমান যুগের রাজনীতিক 
ও নাগরিকগণ যুদ্ধেয় জগ্ত দায়ী। সুতরাং যুদ্ধের অন্তান্য দায়িত্বের ন্যায় 
আধিক দাস্সিত্বও তাহাদের । তাহার! দি নিজের! দে দায়িত্ব সঙ্গে 
সঙ্গে বহন করে তাহ! হইলে অনঙ্গত কারণে যুদ্ধ আরস্ত করা বা! অধিক 
দিন চালনা! করার সম্ভবন! কম। অন্ততঃ ভবিম্ুৎ দেশবাসীর স্বন্ধে 
কোন গুরুভার চাপান হয় না। 

এইভাবে যুদ্ধ চালনার আরও একটি স্থবিধা এই যে, ইহাতে 
জিনিষপত্রের দাম বেশী বাড়িতে পারে ন|। যুদ্ধের দময় সরকার বহু 
টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। নান।ভাবে এই টাকা লেটিকদের নিকট 
আসে। কেছ সৈনিক ছিনাবে বেতন পায়, কেছ বা! মালপত্র বিক্রয় 
করিয়! টাক! পায়। জিনিষপত্রের উৎপাদন কিছুট! বৃদ্ধি পাইলেও 
লোকের হাতে অধিক টাক! আলে । জিনিষপত্র কম, কিন্ত সকলেই 
টাক। পকেটে লইয়। কিনিতে প্রস্তত। এই অবস্থায় জিনিষপত্রের দাম 
বাড়িতে থাকে। অবস্ঠ যুদ্ধের জন্ত যাহারা অনেক টাকা পাইতেছে 
তাহাদের মূল্যবৃদ্ধিতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু অনেকের 


ভাল্সভব্রশ্ব 


[ ৩২শ বর্ষ-_১ম থণ্$--১ম সংখ্যা 


আয় একপ্রকার বাঁধা, ধেমন মঙুর, ঢাকুরীজীবী, মহাজন, জঙিদায়, 
পাওনাদার প্রস্ততি। এই নকল লোকেদের আর পূর্ব্ব হইতে নির্দিষ্ট । 
কিন্ত আর সমান থাঁকা সত্বেও জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাঁওয়!র তাহাদের 
কষ্ট অত্যধিক। ঘেমন ধরা যাক্‌ মজুর বা কেরাণী। দিন মঞ্জুরী 
একপ্রকার সর্ধ্বদেশেই নির্দি্ট এবং হঠ।ৎ তাহ! বাড়ান যায় না। পূর্বের 
যে মজুর ছয় আন! পাইত এখনও সে ছয় আনাই পাইবে কিন্ত 

জিনিষপত্রের মুগ্যবৃদ্ধি হেতু এই ছয় আনায় এখন দে পূর্ব্রের পরিমাণ 

জিনিষ কিনিতে পারিবে না । তাহাকে হন্নত আধপেটা খাইতে হইবে। 

জিনিষপত্রের এই প্রকার মূল্য বৃদ্ধি বহুলোকের বিশেষ করিয়া নির্দিষ্ট 

আয়দল্পর দরিগ্রের পক্ষে অত্যন্ত গীড়দায়ক। কিন্তু সরকার যদি 

লোকেদের নিকট হইতে প্রচুর গরিমাণে কর আদায় করে তাহা হইলে 

একদিকে লোকের! যেমন সরকার বুদ্ধের কাজে ব্যয় করে বলিয়৷ অধিক 

টাক! পায়, অন্যদিকে লরকার কর বলাইয়া লোকেদের টাকা শোষণ 

করিয়া নেয়। ফলে লোকেদের হাতে অতিরিদ্ত টাকা থাকিতে পারে 

ন! এবং জিনিষের দাম অধিক বাড়িতে পারে না। 

অবপ্ত দেশের ভিতর খণ গ্রহণ কবিলেও ইহা হয়। দেশের ভিতর 

হইতে মরকার খণ গ্রহণ করিলে ধণের পরিমাণ টাক। লোকেদের হাত 

হইতে মরকারের নিকট চলিয়। যায় এবং সরকার এ টাকা ব্যয় করিলে 

তাহা আবার লোকেদের নিকট আসে । সুতরাং লোকেদের হাতে 

বেশী টাক! থাকে ন! বলিয়! জিনিবপত্রের দাম বেণী বাড়ে না। বর্তমান 

যুগে যে ভাবে যুদ্ধ চলে তাহাতে গুধু কর বদাইয়া যুদ্ধের সমস্ত খরচ 

বহন কর! এক প্রকার অসন্ভব। যুদ্ধের ফলে অনেক দেশের সুবিধাও 


'হয়। সুতরাং যে যুদ্ধের জন্ঠ বর্তমান কাল শারীরিক পরিশ্রম ও 


অনেকাংশে প্রাণ বিসর্জন করিল, সেই যুদ্ধের ব্যয়ভার ভবিষৎ কাল 
বহন করিলে খুব অগ্তার হয় না । খণ ছুই প্রকার হইতে পারে। 
দেশবানীর নিকট হইতে সরকার খণগ্রহণ করিতে পারে অথবা বিদেশ 
হইতে ধণ গ্রহণ করিতে পারে। বিদেশ হইতে খণ গ্রহণ করিলে 
যখন খধণ গ্রহণ করা হয় তখন খুব হুবিধা। দেশের ভিতর যে সম্পত্তি 
আছে তাহাতে হাত দেওয়। হইল ন|। দেশের ভিতর যে ভাবে 
ধনোৎপাঁদন হইতেছিল মে ভাবেই হইতে থাকিবে । বিদেশ হইতে 
খণ গ্রহণ করিয়া! এ অর্থে বিদেশ হুইতে মাল মশলা! ক্রয় কর! যাইবে 
এবং তদ্বার! যুদ্ধ চালইলে দেশবাপীর উপর তখনকার মত গুরুভার 
চাপান হইল না। অনেক সময় বিদেশ হইতে সৈন্য সামন্ত অথবা 
জিনিবপত্র ব্যবহার করিতে হইলে বিদেশ হইতে খণ গ্রহণ ব্যতীত তাহা 
সম্ভবপর নাও হইতে পারে। কিন্তু যখন পরে খণের সুদ বা আদল 
ফিরাইয়। দিতে হইবে তখন দেশবাপীর উপর অধিক কর বদাইতে 
হইবে এবং.যে টাক! বিদেশে পাঠান হইবে এ টাকার পরিমাণ জিনিয- 
পত্র দেশ হইতে বাহিরে চলিয়। যাইবে। দেশের ভিতর খণ গ্রহণ 
করিলে অবস্ ইহা হইবে না। তখন আত্যান্তরিক খণের হুদ বা আনল 
ফিরাইয়! দিতে হইলে দেশবাদীর উপর অধিক কর ধার্ধ্য করিতে 
হুইবে। এই কর একশ্রেণীর লোকের নিকট হইতে গ্রহণ কর! হইবে 
এবং সুদ ও আমলের টাকা! দেশের ভিতরই অন্য শ্রেণীর লোকের হাতে 
পৌঁছিবে। ফলে টাক! দেশের ভিতর এক হাত হইতে অন্ত হাতে 
যাইবে কিন্ত দেশের বাহিরে চলিয়। যাইবে ন|। অবগ্ত যে খণ করা 
হইল তাহ! দেশের ভিতরই হউক আর বাহিরেই হুউক, যুদ্ধের কাজে 
ব্যগ্নিত ও নষ্ট হইবে। প্র টাকা ধনোৎপাদনে ব্যবহৃত হইলে তাহা! 
হইতে লান্ত হইত এবং সবদের জন্ত দেশবামীকে করভারে গীড়িত 
হইতে হইত না। যুদ্ধ ঞিনিষটাই শক্তি ও ধনের অপচয়। কিন্তু যদি 
এই অপচয় করিতেই হয় তাহা হইলে বিদেশ হইতে খণ গ্রহণ না 
করিয়। দেশের ভিতর হইতে গ্রহণ কর! মন্দের ভাল। এই খণকি 
প্রণালীতে শোধ কর! হইবে, তাহার উপর অনেক কিছু নির্ভর করিলেও 


আবাড়-_১৩৫১] 


মোটামুটি বল! যাইতে পারে ইহ! দ্বার! ভবিস্ততের অল্পবয়স্ক, কর্ণক্ষম 
উৎসাহী ও নিঃস্ব বাক্তিদের উপর চাপ অধিক হইবে এবং বৃদ্ধ, অকর্থণ্য, 
অন্থুৎমাহী ও বিবশালী ব্যক্তিদের উপর চাপ কম হইবে। 

বখন কর ও খণ উভয়ই বুদ্ধ চালনের পক্ষে বথেষ্ট হয় না তখন 
অন্কে সময় কোন কোন দেশের সরকার নিরুপায় হুইয়৷ কাগজের মুসা 
ছাপাইতে খাঁকেন। এই মুন্রা-স্মীতি (10988107 ) প্রকাণ্ঠ বা! প্রচ্ছন্ন 
হইতে পারে। যুদ্ধের সময় সকল দেশেই মোন! রাপার মুদ্রা অপ্রচলিত 
থাকে এবং কাগজের নোট ছাপাইয়! এর নোটগুলিকে আইনদম্মত 
(19851 60৫67) মুদ্রা করা হয়। সরকারের বখন দরকার তখন 
এই কাগজের নোট ছাপাইয়৷ কাজ চালাইতে পারে। অথবা সরকার 
খণ গ্রহণ করিলে এ খণ যদি দেশবানীর সঞ্চিত অর্থ হইতে না আসে 
এবং দেশের ব্যাঙ্কগুলি সরকারকে খণ দিয়া এ খণের উপর ভিত্তি 
করিয়! টাক! দান করিতে থাকে তাহা! হইলেও কার্ধ্যতঃ একই হইবে 
--দেশের তিতর মুদ্রর পমিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে জিনিষপঞ্জের 
দাম বাঁড়িয়া যাইবে । এই প্রণালীর অস্থবিধা এই যে, একবার অধিক 
নোট ছাপাইয়! জিনিষ কিনিতে থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে জিনিদের দাম 
বাড়িবে। সেজন্ দ্বিতীয় বার পূর্বের পরিমাণ জিনিয কিনিতে হইলে 
আরও অধিক নোট ছাপাইতে হইবে। এইভাবে একবার মুদ্রা-্ীতি 
আরম্ভ করিলে তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে এবং বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা 





ল্ব্বীত্ুদ্রকাত্যে আাচেম্পিক্ুভা। 


৩ 
৮০১০০০০৬০৭০ 


হইতে দেখ! যায়__ধে সকল রাষ্ট্র একবার মুদ্রা-স্মীতি আরগ্ত করিয়াছে 
তাহাদের মুদ্রা পরে একেবারে মূল্যহীন হইয়। গিয়াছে। 

অতিরিক্ত মুদ্রা বৃদ্ধি করিলে মুদ্রার মুলা কমে এবং জিনিষপত্রের 
দাম বাড়ে। ইহাতে ব্যবদা বাণিজ্য ও ধনোৎপাদন. কিছুটা বৃদ্ধি 
হইলেও এই প্রাচুর্য কৃত্রিম ও অস্থায়ী। টাকার হিসাবে ব্যবসায়ীরা 
দেখিবে খুব লাভ হইতেছে, কিন্তু এই টাক! দিয়! পুর্ব্বের মত জিনিবগত্র 
কেন! যাইবে না। যাহাদের সঞ্চিত টাকা আছে তাহাদের টাক! 
মূল্যহীন হইয়া! যাইবে। সারাজীবন কষ্ট করিয়! যে ব্যক্তি এক হাজার 
টাকা সঞ্চয় করিয়াছে সে. হয়ত জীবনের শেষভাগে দেখিবে তাহার 
এক হাজার টাকা পূর্বের একশ টাকার সমানও নয়। এই ভাবে 
একটি লোকের এক হাজার টাকার মূল্য নষ্ট না করিয়৷ তাহার নিকট 
হুইতে পাঁচশ টাকা কর হিলাবে গ্রহণ করিলে বোধ হয় তাহার এত 
সর্বনাশ হইত না। যেব্যক্তি পুর্বে এক হাজার টাক! ধার করিয়! 
বাড়ী তৈয়ার করিয়াছে সে ব্যক্তি ্ হাজার টাক! নুদসহ ফিরাইয় 
দিলে মহাজন এ হাজার টাক! দিয়! সামান্য জিনিষই ফিনিতে পারিবে। 
শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধি সন্থেও পূর্বের মত জিনিষ কিনিতে পারিবে না 
জিনিষের দাম বাড়িয়াই চলিবে। মুদ্রা-স্মীতি একবার আরম্ভ হইলে কিছু 
সময়ের জন্য সামান্ত কয়েকজন ব্যবসায়ী ব্যতীত কাহারও পক্ষে শুভ হয় 


না। ইহা দেশবাসীর ও সরকারের বিশেষ অমঙ্গল গুচনা করে। 
ঞ্‌ 


রবীন্দ্রকাব্যে স্বাদেশিকতা 


অধ্যাপক শ্রীস্থকুমাররঞ্জন দাশ এম্‌-এ, পি-এইচ.-ডি 


রবীন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা” করিলে দেখা যাঁয় যে কৈশোর 
হইতেই তিনি এমন এক অতি পবিত্র হ্বদেশগ্রীতির আব-হাওয়ার মধ্যে 
পরিবদ্ধিত হইয়াছিলেন যে সেই মহান্‌ ভাবই তাহার জীবনে ও চরিত্রে 
বদ্ধমূল হইয়৷ নানারপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বাল্যকালের সেই 
শ্বদেশ-প্রেম ও ম্বদেশসেবার ন্বপ্ন ও কল্পন! তাহার হৃদয়ের গিরিকন্দর 
হইতে নির্ঝরের সভায় জগৎ প্রাবিয়। বাহির হইয়া আনিয়াছে। যখন 
নানাভাবে দেশমধ্যে নবজাগরণের উ্ষা জাতির হদয়-গগন উদ্ভাফিত 
করিয়া উঠিতেছিল, তখন কবি ছন্দে ও গানে উদ্দীপনাময়ী পদ্য রচনায় 
সেই উষাকে বরণ করিয়! লইয়াছিলেন এবং পূর্ণ সহযোগিতার দ্বার! 
বাঙ্গালার তথ ভারতের বিরাট্‌ স্বদেশী আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত 
করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বছ পূর্ব হইতেই তিনি 
জাতিকে স্বদেশগ্রীতি ও ম্বাদেশিকতার অপরূপ প্রেরণ! দিতে অগ্রনর 
হইয়াছিলেন। একথা! আধুনিক বাঙ্গালী প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে যে 
একদা রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। সেদিন 
তাহার রদ্ত্র বীণায় যে বঙ্কার উঠিয়াছিল, তাহা৷ তাহার স্বদেশবাসীকে 
ছুর্গমপথের যাত্রার নৃতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি তাহার 
তৎকালীন কাব্যে বলিষ্ঠ চিন্তা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা স্বাধীনতাকামী 
জনসাধারণকে স্যার ও সত্যের সন্ধান দিয়াছিলেন। 

কবি দেখিয়াছিলেন ঘে আমাদের জাতীয় জীবন নানা আচারের 
বন্ধনে শক্তিহীন হইয়াছে, আমরা শুধু বাকৃপটু, আমরা! কর্মকুঠ, আমরা 
দীনতা ও জড়তার মধ্যে সন্তষ্ট হইয়া! রহিয়াছি, দুর্বল আত্মগ্রসাদে 
কর্মাবিমুখ হইয়! পড়িয়াছি। তাই কবি শ্বদেশ-জননীকে বারবার 
অনুযোগের হরে অনুরোধ করিয়াছেন তিনি যেন তাহার সন্তানদের 
'ন্নেহ-আাম' হইতে মুক্তি ঘন করেন-_ 

“অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও যুক্ত করি । 
রেখোন৷ বসায়ে দ্বারে জাগ্রৎ প্রহরী 


হে জননী, আপনার নৈঙ্-কারাগারে 
সগ্তানেরে চিরজন্ম বন্দী করিবারে।” 
বঙ্গমাত! যেন স্নেহাধিক্যবশতঃ নানা বিধিনিষেধের বর্ধনে সন্তান- 
দিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে কবির চিত্ত ব্যথিত হইয়া 
আর্তনাদ করিয়াছে-- 
“সাত কোটি সপ্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, 
রেখেছে বাঙালী ক'রে, মানুষ করোনি ।” 


কৰি বুঝিয়াছিলেন যে, এই জাতি অলস ও ভীর হইয়া পঙ্গু ও 
উদ্মহীন। তাই এই নিজ্জাব পশ্চাৎ-পদ জাতিকে তিনি তীব্রকণ্ঠে 
বলিয়াছেন, 


“আগে চজ্‌, আগে চল্‌, ভাই। 
পড়ে' থাক! পিছে, ম'রে থাকা মিছে, 
বেঁচে মরে' কি বা ফল ভাই। 
আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই।” 


সং মং ঙং ৪ 


“বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময় 
মহা বেগবান্‌ মানব-হৃদয় 

যার! বসে' আছে তার! বড় নয়, 
ছাড় ছাড় মিছে ছল্গ্‌ ভাই। 
আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই ।” 


কবি দেখিয়াছিলেন ধে জীবন সংগ্রামে দকল জাতিই অগ্রসর 
হইয়াছে, কেবল নিব্বাধ্য ভারত পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছে, আমর! 
“চিরদিন আছি ভিথারীর মত, জগতের পথ-পাশে। যার চ'লে হায়, 
কূপ চক্ষে চার, পদ-খুলা! উড়ে আসে।” তাই জাতীয় মহাসম্মেলনের 


৯২. 


ভ্ডান্ ভব 


[ ৩২শ বর্ষ-_-১ম খণ্ঁ-১ম সংখ্যা 


জন্ত কবি যে মহাসঙ্গীত রচন! করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও সেই ব্যথার 
হুরই ফুটির! উঠিয়াছিল,_ 


“দেশ দেশ নন্সিত করি' মন্ত্িত তব তেরী, 
-আমিল যত বীরবৃন্দ আসন তষ ঘেরি'। 
দিন আগত এ 

ভারত তবু কই? 

সেকি রহিল লুগ্ত সব জন পশ্চাতে ? 

লউক বিশ কর্মাভার, মিলি সবার সাথে।” 


স্বাধীনত| মানবের জন্মগত আঁধকার বটে, কিন্ত সেই অধিকার লাভ 
করিতে হইলে নিঃশস্কচিত্তে তাহা! কামন! করিয়। তাহার জন্ত যোগ্য 
হইতে হইবে। ভীরুত| সেই বিরাটু লাভের পরিপন্থী, আবেদন 
নিবেদনের মোহ উহাকে নুদূর পরাহত করিয়া দেয়। তাই “দেশের 
উন্নতি", “ছুরস্ত আশা” গ্রর্ুতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বাকাবীর, আত্ম- 
প্রতায়হীন, গরপদলেহী জাতির, বীর্যাহীনহ্তাকে কশাঘাত করিয়াছেন। 
তিনি জাতিকে বুঝাইতে ঢাহিয়াছিলেন-- 


“কথার বাধুনী কাছুনীর পাল! চোখে নাই কারে! নীর, 
. আবেদন আর নিবেদনের খালা বহে" বছে' নত শির। 
কাদিয়ে সোহাগ ছি ছি একি লাজ, 
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ। 
আপনি ক'রলে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান। 
আপন নামাও কলক্ক-পসর! যেওন! পরের দ্বার ; 
পরের পায়ে ধরে মান ভিক্ষা কর, সকল ভিক্ষার ছার।” 


প্ভিক্ষায়াং নৈব নৈব ৮* এই মহতী বাণী তিনি এদেশে পুনঃ প্রচার 
করিয়া বারবার বলিয়াছেন যে স্বদেশের দুঃখমোচন ভিক্ষার দ্বার হইবার 
নয়, নিজের জননীর লঞ্জামোচদ করিতে হইবে আপনার চেষ্টার দ্বারা, 
আপনার আত্মত্যাগের দ্বারা, আপনার শক্তির দ্বারা। এই কথ৷ 
দেশ জননীকে উদ্দেশ করিয়! বলয়াছেন__ 
“তোমার যা দৈশ্ মাতঃ, তাই ভূষা মোর, 
কেনে তাহ! ভুলি, 
পরধনে ধিক্‌ গর্ব, করি করজোড় 
ভরি ভিক্ষাঝুলি ! 
পুণ্যহস্তে পাক-অন্ন তুলে দাও পাতে 
তাই যেনো রুচে, 
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদ নিজ হাতে 
তাহে লজ্জ। ঘুচ।” 
স্বদেশের দৈম্ভ মোচনের পথনির্দেশও কবি করিয়াছেন, “দেশের 
সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এদো, নানা-দিগাতিমূখী 
মঙ্গল চেষ্টার বৃহৎ জালে ম্বদেশকে সর্বপ্রকারে বীধিয়া ফেলো! ; 
কর্দাক্ষেত্রকে সর্ব বিত্বৃত করে, এমন উদার করিয়া এতদূর বিস্তৃত করে! 
যে, দেশের উচ্চ 'ও নীচ, হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টান, সকলেই যেখানে 
সমবেত হইয়! হাদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সাহত চেষ্ট। সম্মিলিত করিতে 
পারে ।” যতদিন আমর! দেশেরুসকল জাতি ও 'ধ্মনিবিবশ্যে মিলিত 
হইতে না পারিব, তশুদিন আমাদের দেশকে স্বাধীন করিবার ইচ্ছ। 
ছুরাশাধাত্র, এইকখ| কবি বারবার বলিয়াছেন, এই জন্যই কবি মঙ্গল- 
মহোৎ্সবের পুরোহিত হইয়। আবাহন-মন্ত্র উদ্‌গীত করিয়াছেন_ 


“এসো হে আর্ধা, এসে অনাধ্য। 
হিন্দু মুসলমান ; 

এসে! এসে আজ তুমি ইংরাজ 
এসো এসো! খৃষ্টান! 


এলো! ত্রাঙ্মণ, শুচি করি" মন 
| ধরে! হাত সবাফার, 
এসো ছে পতিত, ছোক্‌ অপনীত 
সব অপমান ভার! 
মার অভিষেকে এসে! এসে৷ ত্বরা, 
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভর! 
সবার-পরশে-পবিভ্র-করা 
তীর্থ নীর়ে, 
আজি ভারতের মহামানবের 
সাগরতীরে |” 
“শিকাঙী” নামক বিখ্যাত কবিতাতেও কবি এই একই কথ! 
বলিয়াছেন,_ 
“সে দিন গুনিনি কথা--আজ মোর! তোষার আদেশ 
শির পাতি' লবেো। 
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ 
ধ্যানমন্ত্রে তব। 
ধ্বজা করি' উড়াব বৈরাগীর উত্তরী-বসন 
-স্বরিদ্রের বল। 
'এফ ধূর্মরাজ্য হবে এ ভারতে এ মহ্াবচন 
করিব সফল।” 


কবি সকল সময়ে ভারতকে মহামানবের মিলনভূমি বলিয়া অনুভব 
করিয়াছেন। জাতিধর্দমনিবিধশেষে এই স্থানে সকলের মিলন হইলে 
ইছ! মহাতীর্খরাপে পরিণত হইবে ইহাই কবি কল্পনা করিয়াছেন। 

কৰি প্রতি পদক্ষেপে জাতিকে গুয় ও অবসাদের সহিত সংগ্রাম 
করিতে উদ্ধদ্ধ করিয়াছেন; তিনি চাহিয়াছেন যেন বিপদের বণ্টকাঘাতে 
বিক্ষত হুইয়াও দেশবানী বলিতে পারে-- 


“আমি ভয় কর্ব না, ভয় কর্ব না 
ছু-বেল। মরার আগে 
মর্ব না 'ভাই, মর্ব না ॥ 
তরীখানি বাইতে গেলে 
মাঝে মাঝে তুফ্চান মেলে 
তাই বলে' হাল ছেড়ে দিয়ে 
কান্নাকাটি ধর্ব না।” 


তাই কবি জাতির জন্য মরণজয়ী বীধ্যের আরাধন! করিয়াছেন, 
তিনি ভারতদেবতাকে আবাহন করিয়া প্রার্থন! করিয়াছেন-_ 
প্দাও আমাদের অভয়মন্্র 
অশোকমন্ত্র তব। 
দাও আমাদের অসৃত সন্ত 
দ্বাও গে। জীবন নব। 
রঃ ঙঃ ঙ্ রগ 
মৃত্যুবরণ শঙ্কাহরণ 
দাও সে যস্ত্র তব” 
এই নির্ভাঁক্‌ মৃতাতেই কবি অস্বৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই 
তিনি শিখজাতির ইতিহাস হইতে অপূর্বব মৃত্যুবরণের বহু দৃষ্টান্ত কাবো 
গ্রথিত করিয়াছেন, গুরু গোবিনোর অদ্ভুত আত্মদান বর্ণনা করিয়া কৰি 
বলিয়াছেন যে মৃত্যুই শেষ কখ। নহে, গুরুগোবিদ্দ বিদ্দু বিন্দু করিয়। 
অমর জীবন লাগ করিয়াছেন, ঠাছার কাছে সংশয় নাই, ভর নাই, দ্বিধা 
মাই-- এমন কি জীবন মরণ কিছুই নাই। 
প্রঅরবিদ্দের নিতীক চিত্ত, অফু& আশা, অখও আত্মপ্রত্যয় ও 


আঁাঁ়--১৩৫১ ] 


ছর্দযনীয় উৎসাহ কবিকে মুক্ঠ করিয়াছিল, তিনি অরবিন্দের মধ্যে 
দেখিয়াভিলেন__“জীবম-সৃতা -পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।” তাই 
ফযি উচছ,সিত হইয়া! বলিয়াছিলে, "অরবিঙগা, রবীল্রোর লহ নমন্থায়।” 
এই মৃত্াজরী প্র্নাসের জন্ত চাই মন্ত্র দীক্ষা, সেই মন্ত্র কি হইবে 
তাহা কবি নববর্ষে ব্যাখ্যা করিয়! বলিয়াছেন-. ূ 


“নব বৎসরে করিলাম পগ 
ল'ব শ্বদেশের দীক্ষা; 
তব আশ্রমে, তোমার চরণে, 
হে ভারত লব শিক্ষা। 
পরের ভূষণ পরের বসন 
তেয়াশিব আজ পরের অশন, 
যদ্দি হই দীন না হইব হীন, 
ছাড়িব পরের ভিক্ষা । 
নব বৎসরে করিলাম পণ 
ল'ব স্বদেশের দীক্ষা ॥* 


অতীতের মোহ্‌কে প্রশ্রয় না দিলেও ভারতের প্রাচীন আদর্শকে 
রবীন্দ্রনাথ বরণ করিয়াছেন, উহার মধ্যে তিনি প্রকৃত মহন্থের অনুসন্ধান 
করিয়াছেন। তিনি বিদেশীর অন্ধ জনুকরণের প্রতি ঘৃণা, প্রদর্শন 
করিয়াছেন এবং দৈম্যের মধ্যেও ভারতবর্ষের ' মহনীয়তাকে ব্যক্ত 
করিচাছেন। তাই এই দেশের ইতিহাসে ও অবদানে কবি যে সকল 
মহিমষঘ়ী কাহিনীর সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাদিগকেও তিনি “কথ! ও 
কাহিনী"তে ছন্দে রাপ দান করিফাছেন। কবির মতে ভারতবর্ষের 
ভবিষ্যৎ তাহার অতীতের ধারাই অক্ষুপ্ন রাখিয়৷ চলিবে। 
রবীন্দ্রনাথ দ্রেশকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছিলেন, বিশেষভাবে 
বঙ্গভুমিকে লক্ষ্য করিয়৷ কবি বার“বার গাহিয়াছেন-_ 
“আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, 
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ৪” 


এই দেশ-মাতৃকার মুন্তি ধ্যান কারয়! কবি গাহিয়াছেন-_ 


“ও আমার দেশের মাটি, 
- তোমার পরে ঠেকাই মাথা। 

তোমাতে বিশ্বয়ীর, 
(তোমাতে বিশ্ব মায়ের ) 

আচল পাতা ॥ 
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে, 
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে, 
তোমার এ শ্যামল বরণ কোমল মুস্তি 

মর্মে গাথা ॥* 


দেশজননীকে নিজে ভালবাসিয়াই কবি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি 
দেশবাসীকে এই দ্বেশগ্রী তর বঙ্ছনে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। তিনি 
তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন_ 


“একবার তোর! মা বলিয়! ডাক্‌ 

জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্‌, 

হিমাক্রিপাবাণ কেদে গলে যাক্‌ 
মুখ তুলে আদি চাহরে।” 


কিন্তু দেশজননীকে ভালবাসিতে হইলে দেশের লোকদিগকে 
ভালবানিতে শিখিতে হইবে, আত্মপর তুলিয় কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে 
হ্ইবে। কবি বলিয়াছেন 


ন্ীতু্রত্রণন্য্যে বাজেশ্শিকিভা। 


৯০. 


“সাড়া দেখি তোর! আত্মপর ভুলি, 
হৃদয়ে হৃনয়ে চুটুক বিজলী, 
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি 
নির্ভয়ে আজি গাহ রে।” 
শত শতাব্দীর অত্যাচার ও অবিচারে পিষ্ট স্বদেশবাসীর বাধ! বেঘনায় 
কাতর কবির চিত্ত আর্তনাদ করিয়! উঠিরাছে-_ 
“এই সব মুঢ স্লান মুক মুখে 
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে 
.ধরবনিয়! তুলিতে হবে আশ! ; ডাকিয়! বলিতে হবে-_ 
মুহু$ তুলিয়৷ শির একক্র দাড়াও দেখি সবে ! 
যার ভয়ে ভীত তুমি, দে অন্যায় ভীরু তোমা! চেয়ে, 
যখনি জাগিবে তুমি তথনি সে পলাইবে ধেয়ে ।” 


ইহ্াতেই কর্মক্ষেত্রে অসীম শক্তি আমিবে, দেশবাসীর শক্তির 
উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইবে। ইহাতেই 
জয়ের সন্ধান দ্রিবে। কারণ-_ 
“আপনার মায়ে মা বলে' ডাফকিলে. 
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে, 
সব পাপ তাপ দুরে যান চলে" 
পুণ্য প্রেমের বাতামে।” 
এইরূপে দেশজননীর আহ্বানে পরম্পর মিলিত হইলে প্রাণে অপূর্ব 
উৎসাহের সঞ্চার হইবে, তখন আর সাধনার পথে কেহ বাধ! দিতে 
পারিবে না। জননীর মন্দিরে শুভ শহা বাজিয়া উঠিবে, মিথা। কলহ 
ও দ্বেষ হিংসায় আর দেশবামী ব্যাপৃত থাকিবে না। তখনই দেশবাসী 
বুঝিতে পারিবে 
“সার্থক জনম আমার, 
জন্মেছি এই দেশে। 
সার্থক জনম মাগো 
তোমায় ভালবেসে ॥” 


তখন মনে জাগিবে অসীম আশা, বুকে ফুটিবে অপূর্বব উৎসান্ন, কর্ণ 
জাগিবে অদম্য শক্তি। তাই কবি বলয়াছেন__ 
“আমরা পথে পথে যাব সারে সারে, 
তোমার নাম গেয়ে ফিরব ছারে দ্বারে ॥ 
বল্ব, “জননীকে কে দিবি দান, 
কে দিবি ধন তোর1'ক দিবি প্রাণ।-_ 
তোদের ম! ডেকেচে, কব বারে বারে ॥* 
কর্মে শ্রান্তি আসিতে পারে, উদ্ভতমে নৈরাশ্ঠা আদিতে পারে, কিন্তু 
তাহাতেই চেষ্ট! ছাড়িলে চলিবে না। দেই কথাই কবি দেশবানীকে 
বুঝাইয়াছেন_- 
“নিশিদিন ভরস! রাখিস, 
ওরে মন হ'বেই হ'বে। 
- যদি পণ করে' থাকিস্‌ 
সে পণ তোমার র'বেই র'বে |” 
যদি ছুর্গম পথ দেখিয়! সবাই তাাগ করে, ঘি অন্ধকারের মধো 
কেছ অগ্রসর হইয়া! পথ না দেখার, তাহা হইলেও ত জীবনের সাধনা, 
দেশের জন্য আমরণ প্রয়ান ত্যাগ করিলে চাঁলবে না। কবি আশ্বান 
দিয়া বলিতেছেন-_ 
“যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আমে 
ভবে একলা চল রে। 


সি 


একলা চল এক্‌ল! চল 
এক্‌ল! চল রে।* 


চি ক ক সা 


যদি আলো না ধরে-_ 
(ওরে ও অভাগা !) 
য্ধি ঝড় বাদলে আধার রাতে 
ছুয়ার দেয় ঘরে-_ 
তবে বজ্জানলে 
আপন বুকের পাঁজর হালিয়ে নিয়ে 
একুল! জ্বলরে ॥* 


কবি কর্ণক্ষেত্রে পরিত্যক্ত তগ্রোৎসাহ দেশবাসীকে আস্বাদন দিয়া 
বলিতেছেন-_ 
“তোর আগন জনে ছাড়বে তোরে 
ত৷ বলে' ভাবনা কর! চলবে না । 
তোর আশালত! পড়বে ছিড়ে 
হয়ত রে ফল ফলবে না-_ 
তা বলে ভাবনা কর! চলবে না ॥” 


বাঙ্গাল! দেশের মাতৃমুর্ধিকে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার চক্ষে দেখিয়াছেন 
এবং সেই মুন্তির ধ্যানে তন্ময় হইয়া গাহিয়াছেন-_ 
“আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে 
কখন আপনি 
তুমি এই অপরাপ রূপে রাহির 
হ'লে জননী?” 
ওগো মা 
“তোমায় দেখে আখি ন! ফিরে। 
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে 
সোনার মন্দিরে ॥” 
রবীন্রনাথ তাহার কাব্যে ভারতের জন্য এক আদর্শ স্বাধীনতা 
ভগবানের নিকট প্রার্থন৷ করিয়াছেন-- 


[ ৩২শ বর্ষ--১ম খণ্ড--১ম সংখ্যা 


“চিত্ত বেখা ভয় শুন্য, উচ্চ যেখ! শির, 
জান যেথা মুক্ত, যেখ! গৃহের প্রাচীর 
* আপন গ্রাঙ্ণ-তলে দিবস-শর্ববরী 

বহুধারে রাখে নাই খও ক্ষুত্র করি,” 

যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমূখ হ'তে 

উচ্ছসিয়া উঠে, যেথা নির্ববাপিত স্রোতে 

দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ণধার! ধায় 

অজন্র-দহস্রবিধি চরিতার্থতায ; 

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি 

বিচারের শ্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি, 

পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা 

তুমি সর্ব কর্ম চিন্ত! আনন্দের নেতা,_ 

নিজ হস্তে নির্দর আঘাত করি পিতঃ 

ভারতেরে সেই ন্বর্গে কর জাগরিত 1” 

কবির স্বদেশ প্রেম এমনই ম্বদেশের সর্ধ্বাঙগীণ উন্নতিকামী, ইহা 

ভিন্ন ষে স্বাধীনতা সে মহৎ নামেরই যোগ্য নয় একথা তিনি বছবার 
বলিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বার্দেশিকতার অপূর্ব প্রকাশ হইয়াছে 
বঙ্গজননীর মুষ্তি কল্পনায়। তিনি তাহার জাতীয় কাব্যে বার বার 
বাংলার জ্মাপকেই ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং দেশবাসীর সম্মুথে 
সেই রূপটিকে প্রকট করিয়া তাহাকে দেশ সেবায় উদ্ব,দ্ধ করিয়াছেন। 
তাই কবির ম্বাদেশিকতার প্রধান হুর আবেগময়ী ভাষায় ফুটিয়া 
উঠিয়াছে__ 


অন্তরসাথী 
ক্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী 


রাজি যখন বলে-_আদি, আসি, দিন বলে__যাই, যাই ;- 
ভাবি মনে-মনে, বিজয়ার সরে আগমনী-গানই গাই। 
অন্তরসাধী, তেমনই তোমার চঞ্চল ছু'টি হাতে 

চম্পককলি পড়িল কি গাথ! ঝরা-বকুলের সাথে? 


গোধুলি-লগনে এ কি আলো-ছায়-_দেখে' চোখে আসে জল, 
যে শিশিরে ফোটে কুমুদী, তা'তেই মুদিত কমল-দল ! 


“বাংলার মাটি বাংলার জল, 
বাংলার বায়ু বাংলার ফল, 
পুণ্য হউক পুণ্য হউক 
পুণ্য হউক ঠ্হ ভগবান্‌ 
০ ঙ রঙ ফু 
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা, 
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা, 
সত্য হউক সত্য হউক 
সতা হউক হে ভগবান্‌।” 
বিরহ-মিলন জীবন-মরণ যুগল খঞ্জনীতে 
ভৈরে! আলাগ করে বৈরাগী মিশাইয়। সোহিনীতে ! 


মাথার দিব্য, হাদস়-বন্ধু-_চুপি-চুপি আজি বল।__ 
এ চাপা-হাসি সত্য, নাঁ_এঁ আখি ছু'টি ছল-ছল? 
ডান হাতে যার দক্ষিণা-দান, ভিক্ষা অন্য হাতে, 
অর্থ তাহার বুঝাও বন্ধু, আজি এ বিদায়-রাতে। 





বাহৃম্পত্যদর্শন * 


অধ্যাপক শ্্রীদক্ষিণারঞন শাস্ত্রী এম-এ 


চার্ববাক-পর্চাশিকা 
বার্স্পত্য, লোকায়ত, চার্ধবাক, পৌরন্দর, অজিত ব! ক্বলাঙ্বতর দর্শনের 
হুত্রাকারে ফে্সকল যুলগ্রস্থ বর্তমান ছিল তাহা! বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে। 
কেন কিরূপে বিলুপ্ত হইল তাহা নির্ণয় করাও বর্তমানে একটি গবেষণার 
বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। অনুমান কর| যাইতে পারে যে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক 718০ যেমন অধ্যাত্ববাদের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ- 
বশতঃ পাশ্চাত্য জড়বাদের পিতা 709200871609এর সমস গ্রন্থ দগ্ধ 
করিয়া ভন্মসাৎ করিতে কৃতসঙ্ষল্পা হইয়াছিলেন অধ্যাত্ববাদের প্রতি 
অত্যধিক অনুরাগবশতঃ ভারতীয় দার্শনিকগণও সেইরপ বার্ম্পত্যদর্শনের 
মূল গ্রন্থগুলি নষ্ট করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এরাপও হইতে পারে 
যে, যে দর্শন অতি প্রাচীন যুগে অত্যন্ত লৌকশ্রিয়ত! লাভ করিয়! 
'লোকায়ত্ত' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাই কালক্রমে অধ্যাত্মবাদের দ্বারা 
পুনঃ পুনঃ প্রবলভাবে আত্রীস্ত হইয়! অতান্ত দুর্বল হইয়! পড়ে এবং 
লোকপ্রিয়ত। হইতে বঞ্চিত হইয়। আপনার ম্বতন্ত্রত্ত! হারাইয়৷ ফেলে এবং 
অন্ান্ত দর্শন মতের মধ্যে তাহার! এমন ক্ষীণ আকারে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া থাকে যে তাহাদিগকে আর শ্বতন্ত্র ভাবে চিনিতে পার! যায় না। 
কিন্ত এই আদি দর্শন যে এক সময়ে বিশেষ প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহ! ইহার 'লোৌকায়ত' নাম এবং প্রত্যেক 
ঘর্শন মতের এই মতকে নিরস্ত করিবার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা হইতেই 
অনুমান কর!. যাইতে পারে। অধ্যাত্মবাদদী দর্শনগুলির মধ্যে প্রায় 
সকলগুলিই বাহুম্পত্য মতকে পূর্ববপক্ষ রূপে গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিবার 
জন্ত সকল শক্তি ও যুক্তি নিয়োগ করিয়াছে। কে কতদর কৃতকার্য 
হইয়াছে তাহ! দার্শনিকগণই বিবেচনা! করিবেন। এই অধ্যাত্ববাদী 
দার্শনিকগণ নিজেদের অনীপ্সিত হইলেও পূর্বপক্ষতুত্রগুলিতে আপনা- 
দিগের অজ্ঞাতম্মরে বাহম্পত্যগণের ম্বতন্ত্র ভাষায় তাহাদিগের মতগুলির 
কতকগুলি অংশ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বিরুদ্ধবাদীর কবলে 
সংরক্ষিত হইয়াও বাম্পত্য তাহার প্রাণশক্তি হারায় নাই। স্বতস্ত্রভাবে 
ইহার্দিগকে সংগ্রহ করিয়! পরে পরে সাজাইয়া যথোপযুক্ত তাবে পরিপুষ্ট, 
ও পরিবদ্ধিত করিলে আজিও লুপ্ত উদ্ধার করিয়! বাহস্পত্য মতের 
একথানি প্রামাণিক সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রবর্তন করা! শ্রমসাপেক্ষ হইলেও অসম্ভব 
হয় না। নানাস্থান হইতে আমর! বৃহস্পতি, বাহম্পত্য মতের অজিত, 
লোকায়ত, চার্ধ্বাক, পুরন্দর ও কন্বলাশ্বতর এই কয়জন দার্শনিকের 
কতকগুলি উক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। মহাভাত্তকার পতঞ্রলি 
ভাগুরিকেও বাহস্পত্য মভাবলম্বী একজন দার্শনিক বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছেন। ছুঃখের বিষয় এই ভাগুরির কোনও উক্তি এ পর্ধ্যস্ত সংগ্রহ 
করিতে পার! যায় নাই। অজিতের কতকগুলি উক্তি পালি ভাষায় 
সংরক্ষিত আছে। নিয়ে বৃহম্পতি, লোকায়ত, চার্্বাক, পুরন্দর ও 
কম্বলাখতর এই কয়জন দার্শনিকের কয়েকটি উক্তি প্রদত্ত হইল। শ্রম ম্বীকার 
করিলে এইরূপ আরও বহু উক্তি সংগ্রহ কর! যাইতে পারে । কোনও 
শক্তিশালী উদ্বারচেত। দার্শনিক পণ্ডিত যদি এই পথ অনুনরণ করিয়! 
বারতা মত সংগ্রহ করেন এবং বধার্থ দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়৷ সেই 
মতগুলির বাবহার করেন তবে যে বা্ম্পত্যদর্শনের একখানি প্রামাণিক 
গ্রন্থ পাওয়া যাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। নিম্নে পঞ্চাশটি হুত্র 


* অধুনা বিলুপ্ত মূল হুত্রগ্ন্থের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা 





এবং যে সুত্রটি যে গ্রস্থ হইতে যেরূপ অবস্থায় সংগৃহীত হইয়াছে তাহ! 
প্রদত্ত হইল। 
(১) পৃথিব্যপংতেজে! বায়ুরিতি তত্বানি 
(২) তৎদমুদায়ে শরীরেন্দ্িয় বিষয় সংজ্ঞা 
(৩) তেভ্যশ্চৈতস্তম্‌ 
(৪) কিণাদিভ্ো মদশক্তিবৎ 
(৫) কাম এবৈ্কঃ পুরুতার্ঘঃ 
(৬) অনুমানমপ্রম।গম্‌ 
(5) চৈতন্য বিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ 
(৮) মরণ মেবাপবর্গঃ 
(৯) ন থর্দাংশ্চরেৎ 
0১০) এত্তৎ ফলত্বাৎ 
(১১) সাংশরিকত্বাচ্চ 
(১২) কোহাবালিশো হস্তগতং পরগতং কুর্ধ্যাৎ 
(১৩) বরমদ্তকপোতঃ স্বোরমধুরাৎ 
(১৪) বরং সাংশয়িকান্লিক্কাদসাংশয়িকঃ কার্যাপণঃ 
(১৫) শরীরেন্রিয়সজ্ঘাত এব চেতন; ক্ষেত্রজ্ঞঃ 
(১৬) কাম এব প্রাশিনাং কারণম্‌ 
(১৭) পরলোকিনোহভাবাৎ পরলে।কাভাবঃ 
(১৮) ইহলোকপরলোকশরীরয়োতিন্ত্বাৎ তদ্‌. গতয়োরপি চিয়ো- 
নৈকঃ সম্তানঃ 
(১৯) 
(২*) 
(২) 
(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 
(২৬) 
(২৭) 
(২৮) 
(২৯) 
(৩০) 
(৩১) 
(৩২) 
(৩৩) 


এতাবানেব পুরুষে যাধানিক্টিক্ন গোচরঃ 
প্রত্যাক্ষমেবৈকং প্রমাণম্‌ 
প্রমা দর্ঘনিশ্চয়ে! ছুর্লভঃ 
কায়াদেব ততোজ্ঞানং প্রাণাপানান্ধিষিতাদ্যুক্তং জায়তে 
সর্বত্র পর্যনুযোগ পরাণ্যেব হুত্রাণি বৃহ্পতেঃ 
লোকায়তমেব শাস্ত্র , 
প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্‌ 
পৃথিব্যপৃতে জে! বায় স্তত্বানি 
অর্থকামৌ পুরুষার্থো , 
ভূতাম্ঘেব চেতয়ন্তে 
নীষ্তি পরলোকঃ 
মৃত্যুরেবাপবর্গঃ 
দ্গুনীতিরেব বিস্তা 
অত্রৈব বার্তান্তর্ভবতি 
ূর্তপ্রলাগন্রয়ী 
(৩৪) হবর্গোৎপাদকত্বেন বিশেষাভাবাৎ 
(৩৫) লোক গ্রসিদ্ধমনুমানং চার্বধাকৈরপীস্ভত এব যত্তকৈশ্চি- 
ল্লৌকিকং মা্গমতি ক্রম্যাচুমানমুচ্যতে ত্লিধিধ্যতে। 
(৩৬) প্ঠামি শুণোমীত্যা্ি প্রতীত্যা মরণ পর্ান্তং যাবস্তীন্তিয়াণি 
তিঠস্তি তান্টেবাস্মা 
(৩৭) ইতরেন্িয়ান্ততাবেহপি সন্বাৎ মন এবাত্মা 
(৬৮) প্রীণ এবাত্মা 
(৩৯) ন স্বর্গে নাপ বর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। 
নৈ বর্ধাশ্রমাধীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥ 


১৫ 


১৯৬ 


অগ্রিহোত্রং এয়োবেদাস্ত্িদওং ভন্মগুঠনং। 
বুদ্ধি পৌরুষ হীনানাং জীবিক। ধাতৃনির্দিতা ॥ 
পশুশ্চে্সিহতঃ ব্গং জোহিষ্টোমে গমিস্ততি | 
ছ্বপিত! বজমানেন তত্রকন্মার'হংস্ততে ॥ 
মৃতানামপিজস্ত,নাং শ্রান্ধং চেতৃণ্গুকায়ণম্‌। 
নির্বাপন্ত প্রদীপন্ত. নেহঃ সংবর্ধষেচ্ছিথাম্‌ ॥ 
গচ্ছতামি হজস্বনাং ব্যর্থং পাখেয়কজনম্‌। 
গেহস্বকৃতশ্রাদ্ধেন পথিতৃ প্তরবারিত| ॥ 
বর্গ স্থত! বদা তৃণ্থিং গচ্ছেযুস্তর দানতঃ। 
প্রাদাদন্তোপরি স্থানামর কম্মান দীয়তে॥ 
ঘাবজ্জীবেৎ নুখং জীবেদ্‌ খণং কৃত্ধা ঘৃতং পিবেৎ। 
তশ্মীভূতন্ত দেহন্ত পুনরাগমনং কু তঃ॥ * 
যদি গচ্ছেৎ পরং গোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ। 
কল্মাদ্‌ ভুয়ো ন চায়াতি বদধুম্বেহ সমাকুলঃ ॥ 
ততশ্চজীবনে! পারে৷ ব্রাঙ্ণৈ বিছিতব্বিছ। 
মৃতানাং প্রেভকাধ্যণি নতবন্তদ্‌ বিদ্ততে কচিৎ ॥ 
স্ররো বেদস্ঠ কর্তার! ভওধুষ্ধ নিশাচরাঃ। 
জর্ভপীতুফ্রীতাদি পঞ্ডিভানাং বচঃ কৃতঃ॥ 
অধ্বস্তাত্হি শিশ্নন্ত পডীগ্রাহাং প্রকীর্তিতম্‌। 
মাংপানাং খাদনং তদ্ব্রশাচর সমীরিতম্ ॥ 
কঃ কণ্টকানাং প্রকরোতি তৈস্ষণং বিভিত্রভাবংসুগপক্ষিণাঞ্চ। 
মাধুধামিক্ষোঃ কটুতাঞ্চ নি্বে স্বভাবতঃ সর্ধবমিদং প্রবৃহস্‌ 
উদ্ধৃত স্বরপগুলির মধ প্রথম চারিটি হু ভাক্করাচারধয ব্রহ্ম গতর ভালে 
“তথাচ বার্থম্প ত্যানিহুত্রাণি' এই বলিয়া, শাস্তরক্ষিতের তত্ব সংগ্রহের 
গঞ্জিকাকার কমলণীল 'তখাচ তেযাং শুতম এই বলির! এবং হরিজন 
নুরি বিরচিত বড়দর্শন লমূচ্চয়ের তর্ক হস্ত দীপিকাকার গুণরত্ব ও 
'লোকারত হুত্র বণিয়।' উদ্ধৃঠ করিয়াছেন। তৃতীয় চতুর্থ এবং সপ্তম হুত্র 
শঙ্করাচাধ্যের ব্রঙ্গহত্র ভান্তে ছদ্বৃত হইয়াছে । পঞ্চম, সপ্তম, ও অষ্টম 
শৃত্র সদানন্দ তাহার অধথৈত ব্রহ্ম সন্ধি গ্রন্থে 'তধাচ বারম্পঠযানি হুত্রাণি' 
বলিয়া উল্লেখ করয়ছেন পঞ্চম হুঞ্জটি নীলকণ্ ভাহার গীতার টাকায় 
'তথাচ বাহশ্পতাং শৃং' বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। বষ্ঠ সুত্রটি. সম্মতি 
তর্ক প্রকরণ নামক গ্ৈনগ্রন্থের অন্তয়দেব নুরিকৃত তত্ববোধ বিধাগিনী 
টীকা 'তথাহি বৃহম্পতিুত্রম্* বলিয়! এবং বাচম্পতি মিএকৃত তত্ব 
কৌমুনীতে "ইতি লৌকায়-তকাঃ এই বলিয়। উা্লথত হইয়াছে। সপ্তম 
সুত্রটি প্রীধর স্বামী তাহার গীতার টাকায় 'তখাচ বাহম্পত্যং হৃত্রং এই 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
নবম হইতে চতুর্দণ পধ্যস্ত ছয়টি সুত্র বাতস্তায়নের কামস্থত্রে 'ইতি 
লোঁকায়তিকা? 
টাহছার গীঠার টাকায় 'ইতি লৌকায়তিকা+' বলির! পূর্ববপক্ষ়পে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। যোড়ণ হুত্রটি শঙ্কর কর্তৃক তীয় গীতা ভাসে ইতি 
লৌকারতিক দৃষ্টিরিয়ম্” এই বলিয়! উদ্ধৃত হুইয়াছে। সপ্তদশ হুব্রটি 
কমগশীলকৃত তন্বপংগ্রহের পগ্রিকায় “তধাছি তঠ্গৈতৎ ুতরম্‌” বলিয়া 
উল্লেখ কর! হুইগ়াছে। প্রকরণ হইতে তন্ত এই পদের লৌকাক্গতিকন্ত 
এই অর্থই পাওয়। যায়। অভয়দেব কৃত সম্মতি তর্ক প্রকরণের টাকায় ও 
এই শ্ুত্রটি লৌকায়তিক নুত্র বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। অষ্টাদণ ও 
উনবংণ হুত্র কমগশীল তন্বদংগ্রহ পঞ্জিকার লৌকারতিক শৃত্র বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। বিংপ হুত্রটি সম্মতি তর্ক প্রকরণৈর অভয়দেব কৃত 


(৪*) 
(৪১) 
. (৪২) 
(৪৩ 
(৪8) 
(৪৫) 
(৯৯) 
(৪৭) 
(৪৮) 
(৪৯) 


(₹*) 


ভ্ান্পভব্রশব 


বলিয়া উল্লিখত হুইয়াছে। পঞ্চদশ গুত্রটি মধুহ্দন . 


[৩২শ বর্ষ__১ম খণ্--১ম সংখ্যা 


টীকার চার্ধ্বাক হুত্র বলিয়া উল্লিখিত হৃইয়াছে। একবিংশ ছুটি উক্ত 
্রন্থেই 'এতচ্চ পৌরনারং শুত্রমণ এই বলির! উদ্ধৃত কর। হইয়াছে। 
পুরন্দর বার্থ-্পচ্য মতেরই একজন নুত্রকায় ডিলেন। দ্বাবিংশ দৃত্রটি 
শান্তরক্ষিতের তত্বসংগ্রছে 'ত্থাচ নুত্রং কাযাদেবেতি কম্বলাম্বতয়োদিত 
মিতি' লিঃ! উল্লিখিত হইয়াছে। পুরদারের সভায় কম্বলাশ্বতর আর 
একজন বার্থম্পত্য মভাবলম্বী দার্শনিক গ্রন্থকার । অয়োবিংশ নুহ্রটি 
অভয়দেব কৃত সম্মতি তর্ক প্রকরণের টীকা 'ইতি চার্ব্বাকৈ রতিছিতম্‌, 
বি! উল্লিখিত হইয়াছে । চতুধিংশ হইতে চতুন্সিংশ পরাস্ত এগারটি 
ছৃত্ত কৃষ্ণ মিশ্র ডাহার গ্রবোধ চত্র্রোদর নাটকে 'তদেতদ্‌ বাচল্পতিন! 
প্রণীয় চার্ধাকায় সমর্পিতম্‌ বঙিয়। উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার ভাবা 
হইতে স্প্ই প্রতীয়মান হয় যে উল্লিখিত ুত্রগুলি বৃহস্পত হয়ং রচনা 
করিয়া প্রচারের জন্য চার্ববাক সম্প্রদায়ের নিকট অর্পণ করেন। 
গঞ্ত্রিংশৎসংখ্যক সুত্রটি শান্তরক্ষিতকৃত তত্বদংগ্রহের কমললীল কৃত 
গঞ্জিকাতে 'পুরদার ত্বাহ' বলিয়া উল্লখিত হইয়াছে । গুরঙ্গরের পরিচন্ন 
পুব্বেই দেওয়! হইয়াছে। পুরন্বরের এই উক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই 
শান্তরক্ষিত তত্ব সংগ্রহ্থে পূর্ববপক্ষ করিয়াছেন--'লৌ:ককং লিঙগমিষ্টং 
চেৎ। পরবতী তিনটি হৃত্র সদাননদ তাহার অন্বৈত রন্মপিদ্ধি গ্রস্থের 
চার্ব্বাক মত প্রদর্শন প্রদজ্গে--'ইতিকেচিৎ' 'ইতাপরে' “ইত্যন্তে' বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্াত্মবাদী দর্শনমতগুলির হবার] প্রবলঞ্াবে 
আক্রান্ত হইয়া বাহ্ম্পত্যগণ ক্রমে ক্রমে আপনাদিগের পুর্বমত পরিত্যাগ 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন। এই পরবস্তীকালের বার্ম্প হাগণকেই 
স্থশিক্ষিত চার্ববাক বল! হয়| ইহারা প্রত্যক্ষকেই একমান্র প্রমাণ মনে 
না করিয়া লোকপ্রপিদ্ধ অনুমানকেও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং 
ভূতচতুষ্ট্্বাদ পরিত্যাগ করিয়া আকাশের ও পঞ্চম ভৃতন্ব স্বীকার 
করেন। দেহাত্মবাদ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ইন্জিয়াত্মবাদ মন 
আত্মধাদ এবং প্রাণাম্ববাদ স্বীকার করেন। সদানন্দের 'কেচিৎ' 
“অপরে এবং 'অচ্ে' এই তিনটি পদ পরবর্তীকালের বার্থম্পত্যগণকে 
লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়। থাকিবে। 

শুত্রগ্রন্থেও প্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। বাতস্তায়নকামচুত্র ও 
কৌটিল্যের অর্থনাস্ত্রের প্রচলিত সংস্করণ নুত্র ও গ্লোর্টিকর সংমিশ্রণে 
রচিত। মাধবাচাধা তাহার সর্ববদর্শন সংগ্র্থে চার্ববাক দর্শন ও ই্র মিশ্র 
ভাষায়ই দেখাইয়াঞ্চেন সুতরাং অধুনালুপ্ত বাহ্‌ম্পত্য দর্শনের মূল প্রস্থ ুলিও 
এরূপ হৃত্র ও শ্লেকের সমাবেশে রচিত হইর়াছল এইরূপ অনুমান করা 
বিশেষ অন্যায্য হইবে বলিয়া মনে হয়না ৷ মাধবাচাধ্য তাহার স্ববদর্শন- 
গ্রহে উপরি উক্ত সত্রগুলির মধ্যে উনচত্বারিংশতুম হইতে উনপঞ্চাশতম 
পর্যান্ত এগারটি শ্লোককে 'বৃহম্পতিনাপুক্তম* এই উক্তির দ্বারা বং 
বৃহস্পতির রচিত বলিয়াই শ্বীকার করিয়াছেন। মাধবাচাধা অপেক্ষা 
প্রাচীন দার্শনিক গ্রস্থকারগণ ও প্র গ্লোকগুলির মধ্যে অনেক- 
গুলিকে চার্বধাকের উত্তি বহ্তিয় উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। ন্থতরাং 
এই এগারটি প্লোককেও মূল বাহম্পত্যদ্শন গ্রস্থের অংশরাপে গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে। 

কালক্রমে কাল, শ্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছ।প্রস্থৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র সুজ 
দার্শনিক মতবাদ আপন ম্বাতস্ত্রা হারাইয়! বার্ধম্পতা মতের অন্তভুক্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল। গঞ্চাশৎদংখাক ক্লোকটি ভট্টোৎপলের বৃহৎ 


ংহিতার টাকায়, গুণরত্বের বড় দর্শন সমূচচয় বু তুতে এবং ডল্লনকৃত নুশ্রুত 
টীকায় ম্বভাববাদীর মতরাপে সংরক্ষিত রহিয়াছে শ্বতাববাদ বার্ঘম্পত্য মত 
হইতে অভিন্ন হওয়াতে ইাকেও বার্থম্পত্য মত বলিয়াই' গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে। 


এইযে: চার্ববাক পঞ্চাশিকা? সংগৃহীত হইল। 





উপনিবেশ 


শ্্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


_ টচ্িভ্ডাত্িস_ 
[ মণিমোহনের ভায়েরী হইতে ] 


“থাকিয়া! থাকিয়! মনে হয় প্রকৃতিটাই একমাত্র সন্ত্য, আর মানুষ 
এর মাবখানে প্রক্ষিপ্ত ।” ঢু 

প্রক্ষিপ্ত নয়তো! কী! তারায় ভরা আকাশ আর ছায়া-ভরা 
জল লইয়া! এই যে পৃথিবী-__এর, মাঝখানে আমাদের দাবী 
কতটুকু! দয়া করিয়! যাহা দিতেছে, তাহাই লইতেছি-_বাহ! 
দিতেছে না, আপ্রাণ আকাঙ্ষ! করিলেও তাহা মিলিবে ন!। 
তবু যাহা! দিবার তাহাই কি সহজে দেয়! জ্যাবোরেটরীর 
আযাসিডের গন্ধ আর বুন্সেন বার্ণারে অশ্রাস্ত সাধনা, কারখানার 
ডায়নামে। আর লোহা-লকড় লইয়া! তিলে তিলে জীরন পণ 
করিয়া চল! । তারপরে কৃপণ বর্ষণ। তবুও মনে হয় সব 
পাইয়াছি। 

কী পাইয়াছি। মাথার উপরে নীহারিকা আর নক্ষত্রের 
জগত্_রহস্তের তল নাই, কূল নাই, কিনার! নাই। ওদের 
পংক্তিতে পৃথিবীর আসন কোথায়। শুধুকি ওখানেই? তিন 
ভাগ জলের মাঝখানে এক ভাগ মাটি জাগিয়া আছে- আর 
সেই মাটিতে আছে পাহাড়ের শুঙ্গ- সাহারার মরুভূমি, সাই- 
বেরিয়ার তুষার-প্রাস্তর, আর আফ্িকার কালে! অরণ্য । কে কাকে 
জয় করিয়াছে ! 

আর মানুষ? মান্থুযের কয়জনই ব। প্রকৃতিকে ছাড়াইতে 
পারিয়াছে? এক হইয়া আছে ভাহারা, জড়াইয়া আছে 
পরস্পরকে, অবলীন হইয়া আছে পরস্পরের মধ্যে। আর 
সেইখানেই তে! সত্যিকারের জীবনের রূপ। জীবনকে যদি 
প্রকৃতির দান বলা যায় তবে প্রকৃতি হইতে জীবনকে তে। 
বিচ্ছিন্ন করা যায় না-_তাহার নিয়মের সঙ্গে সঙ্গেই সে ষে ঘুরিয়া 
চলিব। তাই এই চর্‌ ইস্মাইলে, এই কালুপাড়ার__ 
ঠেতুলিয়ার মোহানায় এই সবট। জুড়িয়া মানুষ আর পৃথিবী এক 
হইয়া আছে। 

মান্য আর পৃথিবী এক হইয়া পাছে। মান্য পৃথিবীর 
বুদ্ধদ। তবু পৃথিবী লইয়া! মান্য আর মানুষ লইয়! পৃথিবী। 

অথচ মানুষ প্রক্ষিপ্ত। শরীর ধশ্বের দিক হইতে নয়। যে 
মন তাহাকে দিক্‌ হইতে দিগন্তে, শূন্ত হইতে শূন্তাস্তরে নব নব 
অভিযানের পথে লইয়! চলিয়াছে, প্রক্ষেপ তাহার সেই মনে। 
দেহের মধ্যে মন আসিয়া ঘণ্ঘ স্ুক করিয়াছে । তাই যাত্রা 
চলিতেছে রকেটের গতিতে আকাশটাকে বিদীর্ণ করিয়া--সৌর 
॥জগৎ, নক্ষত্র জগৎ, লাখো লাখে কোটি কোটি নীহারিকাকে 

] 

প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই তো! বিদ্বণ মূলকে ভুলিতে চায়-_কিন্ত 
ভূলিয়! যাওয়। কফি সহজ? ইচ্ছা আর দ্বেহ প্রতি পদে পদে 
পরস্পরকে আঘাত করে--কল্পনা চলিয়া যায় স্ভাবনার 


১৭ 


দিগ্দিগন্ত পার হইয়া, আর দেহ বিয়া পড়িতে চায় পৃথিবীর 
সনাতন মৃতিকায়। 


১ 

তবু এই প্রক্ষিপ্ত মনোময় মামুষটা একসময় শরীর-ধর্খের 
কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। তখন ল্যাবোবেটরী থাকে না, 
বয়লারের আগুনের রক্তশিখা! তখন মিথ্যা হইয়া! যায় । নীহারিক! 
আর নক্ষত্র-জগতের স্বপ্ন মিলাইর়! যায় ভাব-বিলাসের মতে। | 
তখন আর মান্য পৃথিবীকে ছাড়াইতে চায় নাঁ__পৃথিবীতে লীন 
হইয়া যায়, জড়াইয়া ধরে তাহাকে ; কালে। অরণ্য, ঝড়ের তুফান, 
বিছ্যুতের বস্ত্রজিহবা আর অমাঞ্জিত আদিমতায়।.. | 

০ নিজের কথা ভাবিতেছি। 

বর্মী মেয়েটিকে আর দেখিতে পাই নাই। প্রথম প্রথম 
তাহাকে ভয় করিয়াছিলাম, তাহার চোখের দিকে তাকাইতে 
সাহম হয় নাই। তারপর *সেই ঝড়ের রাত্রি। সে এক 
অন্ুভূতি। মনে হইয়াছিল আমার মৃত্যু হইয়াছে__আমার 
আত্মার, আমার পৌঁরুষের। একট! বিশ্রী বিশ্বাদ--একটা কটু 
তিক্ততা সমস্ত চেতনাকে রাখিয়াছিল আচ্ছন্ন করিয়। 

কিন্ত কদিন হইতে মন চঞ্চল হইয়1 উঠিতেছে। আশ্চর্য্য 
আমি সেই বর্মী মেয়েটিকে ভাবিতেছি ! তাহার নীল সাপের মত 
চোখ, তাহার সেই বাঘের মতো! দৈহিক ক্ষুধার্ততা। আমার 
অলস ভাবনার মধ্যে সে আসিয়। তাহার চিহ্ন আকিয়া যায়। 

আমার প্রক্ষিপ্ত মন-_সভ্যতার আলোকে মাঞজিত মন-_- 
তাহার কি মৃত্যু হইতেছে? চারিদিকের পৃথিবী প্রতিদিন 
তাহার জারক-রসে আমাকে লইতেছে জীর্ণ করিয়া? আমি কি 
অনুভব করিতেছি আমার আদিম সত! ধূসর ধরিত্রীতে আমাকে 
আহ্বান করিতেছে? 

সব চাইতে বিশ্ময়কর বস্ত এই, আমি কি বর্গী মেয়েকে 
ভালোবামিতে সুরু করিয়াছি ?") 


ক চি ক ষ্ 

গঞ্জালেস্‌ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া! গ্লাড়াইয়! রহিল। কথাটা! 
বিশ্বাস কর! দুরে থাক, সে যেন এখনে! তাহা বুঝিয়াই উঠিতে 
পারে নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়! গঞ্জালেসের চোখের সামনে 
খানিকট। হল্দে রডের ধোয়! যেন ঘুরপাক খাইতে লাগিল-_আর 
সামনের জগৎটা গেল আচ্ছন্ন হইস্জা। মাথা হইতে সমস্ত রক্ত 
সরিয়! আসিয় যেন হৃৎপিণ্ডে জম! হইয়াছে, নিশ্বাস ফেলিতেও 
কষ্ট হইতেছে তার। ছুই কানের মধ্যে একটান! একট ভীব্র 
ধ্বনি তরঙ্গ--যেন এই দিবা-দিপ্রহরেই প্রচণ্ড রবে ঝি'ঝি 
ডাকিতে স্থুক করিয়াছে। 

তারপর,.আত্তে আস্তে চেতন! ফিন্বিয়া আলিল তাহার । 
ডি-সিল্ভার কথাগুলি মনের উপর ছুরির দাগের মতো! কাটিয়। 
বসিয়াছিল-_এইবার সেই ছুরির দাগ রক্তাক্ত হইয়! আমিল। গঞ্জা- 
লেস্‌ ধীর এবং দৃঢ়পদে ডি-আুজার বাড়ির যধ্যে আসিয়া! পা দিল। 


সা 


ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইল বৃদ্ধ ডি-গুজ!। বকে 
পাখার মতো সাদ। জ্র-জোড়াকে বগালে তুলিয়া লইয়া তীক্ষ 
চোখে তাকাইল গঞ্ধালেমের মুখেয় দিকে) গঞ্গাবেসেনর. খনে 
হইল ফে তাহার দিকেই তাকাইয়। আছে সত্য, কিন্ত সেদুটি 


তাহাকে ছাড়াইয়! চলি! গেছে: বছদুরে-ফেন ছুরবীণের কাচের. 


মধা দিয় মে আকাশের কোনে। একট! গ্রহ বা! নক্ষত্রকে 
বৈজ্ঞানিকের মতে! পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে । 

তারপর বলিল, কে? 

তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া গঞ্জালেস্ও পিছাইয়া আসিল, কিন্ত 
কাজী সাহেবের মতো! চলিয়া গেলনা । জবাব দিল, আমি? 

-তুমি? তুমি জোহান ? সার্টের আস্তিন গুটাইয়া ডি-স্ুজ! 
স্ছু এক পা আগাইতে লাগিল, কেন, কেন এসেছ খানে? 

--আমি জোহান নই, আমি গঞ্জালেস্‌। . 

- গঞ্ধালেস্‌! মিথ্যে কথা। ডি-ুজা চীৎকার করিয়া 
উঠিগ। তারপর অকন্মাৎ একটা! প্রবল অট্রহাসিতে সে ফাটিয়া 
পড়িল, তুমি ধর! পড়েছে! জোহান, ধর! পড়েছ। আমি ঠিক 
চিনে ফেলেছি তোমাকে । 7 

--সত্যি বলছি আমি জোহান নই, আমি গঞ্জালেস্‌। 

-সত্যি বলছ! হাঃ হাঃ হাঃ-জোহানও সত্যি বলছে 
আঙ্কাল। এমন হামির কথা কেউ কখনো গুনেছে নাকি? 

এমন হাসির কথা ষে বাস্তবিকই কেহ কখনো শোনে নাই 


ডি-ুজার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া সেটা আর বুঝিতে বাকী ক্লছিলন!' 


গঞ্জালেসের ৷ কিছুক্ষণ ধরিয়া সে অকারণে খানিকট! হা-হা 
করিয়া হাসিল, দস্তহীন মুখের হাসির সঙ্গে সঙ্গে হুরগন্ধ থুথুর 
কণ। ছিট্কাইয় গঞ্জালেসের চৌথে মুখে পড়িতে লাগিল । তারপর 
কী ভাবিয় সে মুহূর্তে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল। 
- আচ্ছা জোছান, তোমার মাথাটা তো 
ফেলেছিল-_-জোড়! লাগালে কী করে? 


ওরা কেটে 


গঞ্জালেস্‌ কী বলিবে ভাবিয়া পাইল ন।। ভি-আ্ুজ। আগাইয়া 


আসিয়। তাহার গলায় হাত বুলাইতে লাগিল, কেটে ফেললে কি 
মাথ। আবার জোড়! লাগানো যায়? 

গঞ্জালেসের মুখের সামনে শোকাচ্ছন্স উদ্মাদ ডি-নুজার টকটকে 
লাল চোখ জোড়! অলিতে লাগিল, গরম নিশ্বাম আসিয়। আগুনের 
হল্কার মতে। তাহাকে স্পর্শ করিতে লাগিল। 

সেখান হইতে বাহির হইয়! লক্ষ্যহারার মতে! চলিতে লাগিল 
গঞ্জালেস্‌। পোষ্টীপিস পার হইল, খাসমহাল কাছারী ছাড়াইল, 
তারপর গ্রামের হাট-খোল! পাশে রাখিয়া মুসলমানদের পাড়ার 
মধ্য দিয়! সে চরের পশ্চিম দিকে আগাইয়! চলিল। 

সামনে বিল। বর্ধায় তেতুলিয়া জল আসিয়া! বিল আর 
নর্দীকে একত্র করিয়া দেয়, তারপর বর্ধার অবসানে ছোট বড় 


অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন জলথণ্ড লইয়া! বিলের হ্টি। মাটির নিবিড় 


স্পর্শে নোন! জল মিঠ। হইয়া উঠিয়াছে, সালুক ফোটা শেষ হইয়া 
গেলেও সমস্ত বিল জুড়িয়৷ হরিক্রীভ সালুক পাত আর গাঢ সবুজ 
কল্মী শাক লক লক করিতেছে । ওদিকে দীর্ঘ হোগলা বন, 
সেই হোগা বনে এক ধরণের ফল দেখ! দিয়েছে। ছুটি ছোট 
ছেলে একখান! দুপারীর লম্বা ভোঙায় চড়িয়া হোগল্লার সেই 
ফলগুলি সংগ্রহ করিতেছিল। ওদিকে একজন লোক একট৷ 


[৩২শ বর্ষ--১ম খণ্ড--১ন সংখ্যা 


রহঃ দড়াইয়া আছে--মাছ পাইলেই 

বিধিয়! ফেলিষে। 

গঞ্জালেস্‌ একট। টিবিয় উপর: জাসিয়। বসিল। শাদা শাদা 
মেঘে সারা আকাশটা ছাইয়! আছে, আর সেই আকাশ একটা 
গন্থুজের মতো! বাকিয়া দুরে নদীর মধ্যে নামিয়া গেছে। হঠাৎ 
দেখিলে মনে হইতে পারে, আকাশট। আর কিছু নদ্--ওই নদীটাই 
ওখান দিয়! বাকিরা উঠিয়া মাথার উপর দিয়! বহিষা গেছে, শাদা 
মেঘগুলি ঢেউষের মতো৷ নুধ্যের আলোয় ঝলিয়া উঠিতেছে। 
বছ দূরে জলের মধ্যে একদল বুনে! হাস নির্ভয় ও স্বচ্ছল! মনে 
ভামির। ফেড়াইতেছে, বড় বড় পা! ফেলিয়া ঝু'টিওয়াল! বক 
বিচয়ণ করিতেছে দলপতির মতো। আর বকেরই বৃহত্তর 
সংস্করণ তিন চারটি বিরাটকায় কম্ক বা 'কাক' পাখী ফণা-ধর! 
সাপের মতো! এই পক্ষী-তন্ত্রকে পাহারা দিতেছে । . 

গঞ্জালেস্‌ বসিয়া রহিল। সমস্ত ব্যাপারটা! তাহার মনের 
মধ্যে একটা নিশ্চিত আকার পাইয়াছে এতক্ষণে । লিসিকে 
ধরিয়া লইয়া! গেছে বর্মীরা, ডি-স্ুজ। উন্মাদ গাগল এবং জোহানকে 
কাহাগা মুড কাটিয়া নদীর ধারে ফেলিয়া গেছে। আর সেই 
সঙ্গে গ্ালেসের সমস্ত আশ! আর কল্পনা সাবানের বুহধদ হইয়া 
অসীম শুন্ততায় ফাটিয়৷ পড়িয়াছে। 

বুকের,হৃৎপিণ্ডে যে রক্তধারা আ্সিয়৷ পাথরের মতো! জমিয়া 
গিয়াছিল, সে রক্ত ক্রমে তরঙলতর ও দ্রুততর হইয়া আসিল। 


তারপর সে রক্ত উচ্ছলিত হইয়া আছ ড্রাইয়।৷ পড়িতে লাগিল 


মস্তিষ্কের মধ্যে । পায়ের তলা হইতে একট! ঘাসের সীস্‌ তুলিয়! 
লই সে টুক্রা! টুকৃর! করিয়। ছি'ড়িতে লাগিল-_-অকম্মাৎ একটা 
ঘুমস্ত হিংসা আসিয়া তাহার আঙুলের ডগায় যেন আশ্রয় 
লইয়াছে। 

ঝুপ, করিয়। একট শব হইল। তাহার চোখ পড়িল 
মহস্যলোভী লোকটি টেটার বার? ফলাগুপিতে প্রকাণ্ড একটা 
কুচে মাছকে গীখিয়া ফেলিয়াছে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় মাছটা 
ছুম্ড়াইতেছে, ছটফট করিতেছে। 

গঞ্জালেসের আঙুলে হিংসাটা যেন আরো! প্রবক--আরে। 
ভয়ংকর হইয়া উঠিতেছে। তাহার হাত ছুইটা কিছু একট! 
করিতে চায়, যেন কোন একট! বস্তুকে মোচড়াইয়। পিষিয়। ভাঙিয়া 
না ফেলিলে সে ছুইট। আর তৃপ্তি পাইবেন! | গঞ্জালেস নির্খম- 
ভাবে ঘাসের শীস্‌ ছি'ড়িয়। চলিল। ঘাসের মধ্য হইতে একটা 
ছিনে জেক মাথা তুলিতেছিল; গঞ্জালেস্‌ টানিয়া আনিল 
সেটাকে। তারপর ছুই আঙুলে ধরিয়া সেটাকে ছি'ড়িয়া 
ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাঁগিল। কিন্তু সেটাকে সহজে ছেড়া 
গেলনা-_রবারের মতে। সেট! বড় হইয়া চলিল, তাহার পিচ্ছিল 
শিরা-সর্ধবন্থ দেহটা! আঙুলের মধ্যে শির শির করিতে লাগিল। 
খানিকটা ক্লেদাক্ত নীলরসে গঙ্লালেসের আডুল চট চট, করিতে 
লাগিল আঠার মতে | 

নখের সাহায্যে গঞ্ধালেস্‌ জোৌকটাকে ট্করা টুকর। করিয়া 
কাটিল। এতক্ষণে তাহার মনে হইল গঞ্জালেসের 
উত্তর পুরুষ সে-_ডেভিড, তাহার পিতা। শক্তির পৃজ! করিয়াছে 
তাহারা-_বাছুবলকেই একমাত্র পরম সার ও চরম তত্ব বলিয! 
জানিয়াছে। নানীর জণ্ত কখনে! তাহারা আন্ীধন! করে নাই, 


আবাড়_-১৩৫১] 
ক্লাস তপন্তায় প্রতীক্ষা করে নাই,. ইনাইয়। বিনাইয়। প্রেমের 
- প্রলাপ বলিতেও তাহার! অভ্যস্ত নয়। তাহাদের কাছে নারীর 


মূল্য একান্ত দেহগত-_ছিনাইর়া আনিলেই বথেষ্ট। প্রয়োজন 
ফুরাইক্স। গেলে উচ্ছিষ্ট পাত্রের মতে! দুরে ফেলিয়! দিতেও তাহারা 
কুষ্ঠ বোধ করে নাই কোনোঙ্গিন। ডেভিডের জীবনে কত নারী 
আসিয়াছে গিয়াছে--তাহার মতে! লিগিকে হারাইয়া বুক 
চাপড়াইর! কখনে! কাদিতে হয় নাই তাহাকে । 

কিন্ত গঞ্জালেস্‌! আজ হঠাৎ একটা তীব্র. দিককার আর 
অপমান বোধে বিষাক্ত হইয়! গেল তাহার মন। গঞ্জালেস 
নিজের জমর্ধযাদ! করিয়াছে, বংশধারার অপমান করিয়াছে, চরম 
অসম্মান করিয়াছে দিগ্বিক্য়ী হর্মোদ-বীর সিবারিয়ান গঞ্জালেসের। 
কেন সে ছিনাইয়া লয় মাই লিসিকে, কেন সে বাহুবলে তাহাকে 
আয়ত্ত এবং অংকশাস্িনী করে নাই? নিজের জাতিগত, গৌরব 
এবং বিশেষত্বকে অবহেলা করিয়া সে তুর্বলের পঞ্থ ধরিয়াছিল, 
তাই তাহার এই পুরস্কার । | 

জুতা বাহিয়া আর একটা জৌক উঠিতেছিল, গঞ্জালেস্‌ 
সেটাকে চাপিয়া ধরিল। কোন্‌ ফাঁকে সেটা গঞ্জালেসের 
খানিকটা রক্ত খাইয়াছিল কে জানে, সেটাকে ধরিতেই কয়েক 
বিন্দুখন রক্ত জুতার উপর ছড়াইয়৷ পড়িল। আডুল দুইট! 
ভরিয়া গেল সেই রক্তে। কয়েক মুহুর্ত সে সেই রক্তের ছ্রিকে 
তাকাইল--মানুষের রক্ত, সব চাইতে উগ্র নেশ1। 

শুঁটকি মাছের ব্যবঙগা, চট্টগ্রামের সেই নিরিবিলি নিবাস। 
কর্ণকুলির কল্লোলে নারিকেল বীথির মর্মর মিশিতেছে । পেরিরা__ 


মদের বোতল। অন্ুগৃহ্ীতা সেই বাঙালী মেয়েট।।'..মুহুতে” 


মনে হইল সব কিছু ব্যর্থ আর অর্থহীন। তাহার সমস্ত চেতনাকে 
মুখরিত করিয়া সমুদ্রের গর্জন বাজিয়া উঠিল--ফেমন করিয়া 
সাহাবাজপুরের নদীর মুখে বঙ্ধা-ন্ুন্ধ সমুদ্র সেদিন গর্জন করিয়া 
উঠিয্াছিল সেইরকম । সেই সমুক্রে ঘোড়ায় সোয়ার হইয়া 
যাহারা পৃথিবী জয় করিয়াছে মনের সামনে তাহাদের ছায়া 
মৃতিগুলি আসিয়। দেখা দিল। কালো চাম্ড়ার টুপিতে তাহাদের 
মাথা আর মুখটা! ঢাকা__তাহাদের 'তামাটে কপাল ঠৌোয়াইয়া 
শ্রম-ক্লাস্ত ঘামের বিন্দু বড় বড় গোঁফ দাড়ির মধ্যে গড়াইয়! 
পড়িতেছে। শকুনের মতে! চোখ মেলিয়! তাহার! নীল চক্তবালে 
চাহিয়া আছে-_কোখাও শাদ! পালের এতটুকু আমেজ পাওয়! 
যায় কিন1। তাহাদের হাতের মধ্যে বন্দুকের কঠিন নল ঘামে 
ভিজ্িতেছে, অবিশ্রান্ত লোহার সাহচর্ষে তাহাদের হাতেও মর্চে 
পড়িয়া! গেছে ষেন। ওদিকে 'টাবেটে'র উপর তাহাদের পিতলের 
কামান গল। বাড়াইয়। প্রতীক্ষা করিতেছে-_মাথার উপরে 
খর্থর্‌ করিয়া তাহাদের জাহাজের পাল উড়িতেছে-_ৰাঘের 
জিভের মতে। টকটকে লাল, যেন ক্ষুধার্ত হইয়া! সশবে। লেহন 
ফরিতেছে বিরাট স্যক্রনী। 

গঞ্ধালেস্‌ উঠিয়া ফলাড়াইল। স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, দৃঢ় 
হুইয়! উঠিয়াছে তাহার মন। ঘেমন করিয়া হোক, সে ইহার 
প্রতীকার করিবে, প্রতিষ্ঠা করিৰে নিজের পৌকরুষকে | ষে ভূল 
তাহার একবার হুইন্লাছিল, সে তুলের আর পুনরাবৃত্তি হইতে 
দিবে না কোনকমেই । আরাফান--আরাকান সে আর কতদুরে ! 
কাজের তাড়া মে বহুবার আব্বাকান হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছে। 


শুউষ্পন্মিন্বেম্ণ 


০০ 


আর দূর! দূর হইলেই বা ক্তি কী। তাহার পূর্বপুক্কবেরা 
সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিডাইয়া! অবলীলাক্রমে দেশ-দেশাস্রে 
চলিয়া গেছে । আর সে এই সামান্ত পথটুকু ভিঙাইতে পারিবে 
না। পৃথিবীর যেখানে থাক, লিসিকে সে খুঁজিয়! বাহির 
করিবেই। 

প্যাক প্যাক্‌ করি হাসের আতর্নাদ খানিকটা ঝুটাপুটির 
শব্দ। গঞ্জালেস্‌ চাহিয়া দেখিল মাকাশ হইতে শিকৃরে বাজ 
ছে মারিয়। একটা হাসের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, মৃত্যু-কাতর 
ই!/সের আত্রব বিলের শাস্ত আকাশকে আলোড়িত করিয়! 
তুলিয়াছে। 

অসংযত অস্থির হাত ছুইটাকে কঠিনভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়! 
গঞ্জালেস্‌ ফিরিয়! চলিল। 


জোহানের অপথাত মৃত্যুর খবরট! থানায় গিয়া পৌছিয়াছিল। 
চৌকীদারের মুখে খবর পাইয়া বিরক্ত দারোগ! ব্যাপারট! ডায়েরী 
করিয়া লইলেন। তারপর গোট। তিনেক পান আর এক খাবা 
জরদ। মুখে পুরিয়! ক্ষুব্ অসন্কেঠুষে কহিলেন, ব্যাটারা৷ আর চাকনী 
করতে দেবেনা । খুন আর জখম, খুন আর জখম | ছুটি দিন 
যে ঘরে বসে বিশ্রাম করব তার জো-টি নেই। ইংরেজ রাজদ্ব 
কি একেবারে বান্চাল হয়ে গেল, ন! এরা নো-ম্যান্স ল্যাপ্ড 


শেধোক্ত প্রশ্নটা করিলেন তিনি চৌকীদারকে । চৌকীদ্দার 
কী বলিবে ভাবিয়া! পাইলনা, দাড়ি চুলকাইয়া বোকার মতো 
হাসিল এবং শংকিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, সমস্ত ব্যাপারটার 
পিছনে তাহার সঙ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত কোন অপরাধ বিদ্মান 
আছে কিনা। 

দারোগ! আবার বলিলেন, জলপুলিশ কোথায়? 

চৌকীদার কহিল, আজ্ঞে, ভার। তে! নেই ওদিকে । 

-তা থাকবেন কেন। “তারা প্রাণের আনন্দে নৌকো- 
বিলাস করছেন--স্ুখের চাকরী ভাদের। আর আমি সম্বন্থী 
দিন নেই রাত নেই--টে! টে! কম্পানির ম্যানেজারী করে 
বেড়াচ্ছি। নৌকোর় ঘুরতে ঘু?তে সর্দি কাশি প্রুক, হয়ে গেলাম, 
জল-কাদায় শ্রেফ, ওয়াটার প্রুফ। আর ঘোড়া আর সাইকেল্‌ 
দাবড়ে হাণিয়। হয়ে গেল।- ছেড়েই দেব এই কচুপোড়ার চাকরী, 
দেশে গিয়ে জমিতে লাঙল ঠেললে এর চাইতে অনেক বেশি 
কাজ দেবে। 

জাঙল ঠেলিলে অবশ্য ভালোই হয়, কিন্তু ত1 সত্বেও চাকরীর 
মায়াটা দারোগা কাটাইতে পারিলেন না । মুখে যত গর্জনই 
করুন, ধড়া-চুড়া পরিয়া! বাহির হইয়া পড়িতে হইল। খুনের 
মাম্লা, সংবাদ পাওয়া মাত্র ছুটিতে হইবে, এক মহত বিলম্ব 
করিলে চলিবে না। 

নৌকাতেও দেড়দিনের পথ । যাতায়াতে তিনদিন। - ছুজন 
কন্ষ্টেবল লইয়া দারোগ! যখন চর্ইস্মাইলে আসিয়। অর্শন 
দিলেন, জোহানের কবন্ধ দেহটা প্রচিয়া তখন এমন উতৎকট হূগন্ধ 
ছাড়িতেছে-ষে তাহার এক মাইলের মধ্)ও আগানে। বায় ন। 
অসংখা সাদা পোক1 সর্বাঙ্গে কিলবিল করিতেছে, কালে! রস 
গড়াইতেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। চৌকীদার পাহারার বন্দোবস্ত 


- » ীয়েছে? তুই কি বলিস্‌ রে ব্যাটা? 


৯৪ 


করিয়া গিয়াছিল' বলিয়াই শেয়াল কুকুরে খাইতে পাঁরে নাই। 
পচ! চামড়ায় পোড়া! তামার রং। পি 

কিন্তু দারোগা! এতটুকু দ্বিধা! করিলেন না, একবারও নাসা- 
কুঞ্চন করিলেন না। সেই হূর্গন্ধ বিকট বন্তটাকে পা! দিয়া 


বারকয়েক নাড়াচাড়া করিলেন, তারপর সেটাকে চালান দিবার , 


ছকুম দিয়। রহমতুল্লা সরকারের বাড়ির দিকে যাত্রা! করিলেন। 
রহ্মতুল্লা এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডে্ট। কালে-ভগ্রে 
সক্রকারী মহিমান্থিত ব্যক্তিরা এ অঞ্চলে পদার্পণ করিলে তাহার 
আতিথ্যই লইয়া থাকেন। রহমতুল্লা রুল গাজীর চাচাতো 
ভাই--তবে একটু বেশি সরকার-খেঁষা বলিয়া স্বুরুল গাজী 
তাহাকে এড়াইয়া৷ চলেন। টি 

জবানবন্দি দিতে ডাক! হুইল ডি-সিল্ভাকে । ডি-সিল্ভা 
এলোমেলে! ভাবে যাহা মনে আসে বলিয়া! গেল এবং দারোগ! 
তাহার ইচ্ছামতো! যাহা খুসি তাহাই টুকিয়! লইলেন। রহমতুল্লার 
রান্নাঘর হইতে তখন হাড়ি কাবাবের চমতকার গন্ধ আসিতেছিল 
এবং দারোগা ক্ষুধার্ত বোধ করিতেছিলেন। তা ছাড়া সন্ধ্যার মধ্যেই 
ফিরিতে হইবে, রাঝ্রি ঘনাইয়া আসিলে এদেশের নদীনালায় পুলি- 
শের লোকেও নিজেদের নিশ্চিন্ত এবং নির্ভীক বলিয়া বোধ করে না। 


ভ্ঞান্পভন্ব্য 


[ ৩২শ বর্ষ--১ম থও্-১ম সংখ্যা 


পরীক্ষার পয়ে পুঁতিয়া ফেলা হইল। দারোগ! খানায়. বসিয়! 
পান আর জর্দা চিবাইতে চিবাইতে লম্বা চওড়া দেখিয় 
একখান! রিপোর্ট উপরে দাখিল করিলেন, তাহাতেই মিটিয়! গেল 
ব্যাপারটা! । চরের ক্রিমিষ্ভাল্‌ এলাকায় এ সমস্ত জিমিস তো! 
হামেলাই ঘটিতেছে, ইহ! লইয়া! বেশি নাড়াচাড়া! করিতে গেলে 
বিশ্রাম লইবার জে! থাকে ন! পুলিশের । 

অতএব এই গল্প হইতে 'জোহানের দাবী মিটিয়া গেল। 
তাহার আশা, তাহার কল্পনা, লিসিফে লইয়া ভিজাগাপত্তনে 
সেই ঘর বাধিবার স্বপ্র--ভীবনের সঙ্গে সঙ্গে সবই নিঃশেষ 
নির্বাপিত হইয়া গেল। তাহার এক দুর-সম্পর্কের মাসী-ে 
তাহার ঘর আগলাইয়। থাকিত, কিছুদিন সে কীদা-কাট। করিল, 
তায়পর একদিন নদী পার হইয়া চলিয় গেল কোথায়। 
জোহানের ভাঙা-ভিট। ঘিরিয়া জঙ্গল গজাইতে লাগিল, গত” 
খু'ড়িয়া সাপ আর ইছুর বাসা করিল-_তারপর চর্ইমমাইলের 
মন হইতে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন ভাবে মুহিয়া গেল তাহার স্মৃতি। 
ভাঙ্তন লাগিয়! মেঘনার মোহনায় ফলে শশ্যে সমূজ্দল উপনিবেশ 
তলাইয়৷ গেল, আবার নতুন করিষা মাথ! তুলিল নূতন 
উপনিবেশ নব ুরযালোকে, নবতম মানুষের পদপাতের 


সহরে লইয়া গিয়া সেই বিকৃত গলিত দেহটাকে ডাক্তারি রোমাঞ্চিত সম্ভাবনায়। ( ক্রমশঃ ) 
জনীম উদ্দীন 

শাহজাহানের আছুরে ছুলালী, হেখ! কবরের ঘরে মহা! অভাবের সঙ্গে জুঝিয়! হায়রান হয়ে হায়! 
ঘুমায়ে ঘুমায়ে কিসের শ্বপন দেখিতেছ বুগ ভ'রে। যুগে যুগে তার! ঝরিয়! পড়িছে মাটার গীতল ছায়। 
গোলাপ ফুলের তুমি প্রিয় সখী, তোমার ফুলের গায় তাহাদের কথ! ম্মরিয়! শ্মরিয়া তোমার বালিকা মন। " 
শেল তা ইল 5 
কোন্‌ মে বাণীর বাতান আসিয়া রষ্তিন্‌ পাখীর পাখে রুনি হিকুলি কির চোষার অহা ঘুমায়? 
কো নাক রর 
কোন্‌ টািমার জোছনা লইলে নুদীর্ঘ রাতে জাকি মরণের কালে অভিমানী মেয়ে লিখে গেলে কবিতীয়, 
কত বুল্বুলি ডাকিল তোমারে জেগে ওঠ ফুল-বোন, আমার কবর রচিও তোমরা দুর্ব্বা ঘাসের ছায়। 
কত যে উবনী রঙের আখরে সাজাল ধরার কোন। যেধার় আষার গরীব ভাইর! ঘুমায় মাটার তলে 
তোষার ফুলের যুগ যুগ ঘুম কভু কি পোহাবে নাগে, ছোটখাটো কত অপূর্ণ আশা! নিেছে তাদের কোলে । 
রঙুমহলের গোলা সায়রে ভেসে উঠেছিলে পরি একত হ'য়ে থাকিবারে গাঁি তাহাদের কাছে ক'রে । 
জল যে হইত আতর তোমার মেহেদী চরণ ধরি। টাক দ1 ৮৬৮ 
তব নিশ্বাসে ছড়াত লুবান, কণ্ঠেতে বুল্বুলি শান্ত সদা দীবেরা জারি ডি! 
সোনার অঙ্গে জ়ারেঘুক্িত রামংন্ু রঙ গুলি। রর ছুলালী ১ জাহানারা! 
কি ছিল তোমার অভাব কন্তা, রঙে মণি মাশিকের, ০১৮০৮০১১৪১৫০৭ ৭৮৪ 
প্রদীপ হ্বালায়ে বাড়াতে পারিতে সুমা ীঅলের ৷ ৫ এ প্‌ ঢা 
কি ছিল তোমার অভাব কন্তা, চাদের মুকুর লয়ে, ০১ 
অধর খানিরে দেখিতে দেখিতে তুমি যেতে চাদ হয়ে ; গহন কবরে কাটিতেছে তব নুদীর্ঘ বিভাবরী। 
সা নন লেজের কি থে! বু বেক দে গে 
কি কুধা তাহার মিটত না তবু? মাণিকের বিলিসিলি ১৯৯৮৫১৬০৭১১ 
হেরেষের ছরি, তোমায়ে ভূলাতে গারিল না নিরিবিলি । অত্যাচারিত চির-বঞ্চিত জাগে জীবনের ঘোলে। 


কোথার কাদিছে চির ক্ষুধাতুয, গরীবের কুড়ে ঘরে 
চিৎকারে শিশু রুগ্ন মায়ের গু যে ওন ধ'রে। 


জাতিকে এ্রঘন বোন চাই মোরা, তাতারী মকর ঝড়ে 
বেদেনীয় মত জাগে আগে চলে বিচ্যুৎ লন্গে করে। 


বিক্রমপুরের ইতিহাসের কয়েকটি কথা 
স্বীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও ক্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী বি-এ, বি-টি 


এক বৎনরেরও কিছু পূর্বে বন্ধুবর জীযুক্ত বিশ্বেশবর চক্রবর্তী বি-এ, বি-, 
আমার নিকট কয়েকখানি পুরাতন চিঠি ও কাগজপত্র পাঠান। তাহার 
মধ্যে একখানি নিমন্ত্রণ চিঠি বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়া এখানে তাহা 
প্রকাশ করিলাম। চিঠিখানি প্রযুক্ত গৌরমোহন সেনগুপ্তোহং 
লিখিয়াছেন, অশেষ শান্ত্াধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেবলরাম তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য 
মহাশরকে। গস্ীয়ং পত্রী রাজনগর গ্রামাৎ। হায়ুল গ্রামে। পত্রের 
মর্দন হইতেছে নিয়লিখিতয়বপ 3 ৃ 
“কালী স্বৃতামৃতাণ্ড ম্ৃতাহিমাতা তন্তাবিনীকৃতিবিহেত্য হুধীপ্রদত্তাঃ | 
'জৌপার্কবহিযুগমাজ| দিনে বুধারয্যা যাচে শুরুনিতাঃ সমিতি প্রকার্্যা ॥” 





এই পত্রের মধ্যে একটি নীলমোহর (88৪1 ) আছে। সীলমোহরের* 
মধ্যে লিখিত আছে || ্রীদু্গায়াঃ প ] দান্তোজেনভগ্রী [ গৌরমোহনঃ ] এই 
গৌরমোহন সেনগুপ্ত কে ছিলেন, পূর্বে তাহার সন্ধান জানিতে পারি 
নাই। সম্প্রতি নে সন্ধান মিলিয়াছে। শ্রীযুক্ত গৌরমোহন সেন ছিলেন 
মহারাজ! রাজবন্নভ সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামরাম দেনের বংশধর । 
এখানে বংশলতাটি প্রকাশ করিলাম। 
কৃফজীবন মেন 


বারি সেন ধনীরাম রাজবল্পভ মেন রামরাম সেন 


কে রাম রাম 
হার বংশীয়গ্ণণ কুড়া- 
শিতে বাম করিতেছেন ২ ] 
রাধানাথ কন্তা 
*শিবচন্ত্র মেন 
হিনু ধ্দজদ-_সেনহাটি 
1 


কৃমি রত্বমণি চ্রমণি 


চি 


গৌরাসাহন কালীনাৎ 
রাড চতুর্থ ভাত|। বে গৌরমোহন 
দেনেয সীলের গ্রতিলিপি আমরা প্রকাশ করিলাম।তিমি রামরাম সেনের 
প্রপৌতর। গৌরষোহন দেন গাহার'মাতার শ্রা্ধ উপলক্ষে কেবলরাম 
তর্কালক্কারকে নিমন্ত্রণ করেন। . 
কেবলরাম তর্কালঙ্কার যে বিক্রমপুরের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 


২১ 


ছিলেন তাহা এই নিমন্ত্রণ লিপি হইতে জানিতে পারি । রাজনগর গ্রাম 
হইতে পত্রিকাখনি প্রেরিত হইয়াছিল । 

কেবলরাম তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপাধি সম্বন্ধে প্রীযুক্ত বিশ্েশ্বর 
চক্রবর্তী বলেন; “গৌরমোহন সেনগুপ্ত লিখিত পত্রধানা এই গঙ্গে 
পাঠাইলাম। আমার পিতামহের উপাধি 'তর্কাল্কার' লেখা হইয়াছে। 
আমর! জানি ডাহার উপাধি ছিল 'বিস্তালঙ্কার। একই গরিবারভুক্ত 
এবং সমসামফ্িক আমার জাতি জোষ্ঠতাত ছিলেন গৌরীকাস্ত 
তর্কবাগীশ। এ কারণে উপাধিতে ভূল হুইতে পারে। সঙ্গে একখানি 
পত্র পাঠাইলাম, তাহাতে আমার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতামহের নাম একক 
লেখা দেখিতে গাইবেন। আমাদের আদি নিবাস ভাটসার গ্রাম 
কালীপাড়ার নিকটবর্তী ছিল এবং ইহার! কালী- 
পাড়ার জমিদ।রগণের সভায় ছিলেন। ছেলেবেল! 
পিতাঠাকুর মহীশয়ের নিকট রাজনগরের একুশ 
রত্ব, নবরত্ব প্রভৃতির কথা শুনিয়াছি। রাজনগরের 
দোলমঞ্চ ৬৪ ২৬৪ ১৬৪ হাত ছিল এবং তাহার 
উপর হইতে ঢাক! নগরী দেখা যাইত। সে সময়ে 
কালীপাড়। ও রাজনগরের মধ্যবর্তী নদীর বিদ্তার 
অতি নঙ্থীর্ণ ছিল শুনিয়াছি।” 

যে দ্বিতীয় পত্রথানিতে প্রীকেবলরাম বিষ্তা- 
লঙ্কারবর এইরূপ লিখিত আছে সেই পত্রখানির 
প্রতিলিপিও উপরে মুদ্রিত হইল। লিপিকাখানি গ্রীকাশীনাথ 
পাল দাসন্তা বেদন--তাহার অগ্রজের আত্তকৃতি উপলক্ষো 
আমন্ত্রণ। পত্রিকার এক কোণে লিখিত রহিয়াছে কালীপারা গ্রামত: 
পত্রী ভাটসার গ্রাম। 

বর্তমানে চরভাটার এবং চরকালীপাড়া ফরিদপুর জেলার শিবচর 
খানার অন্তর্গত। 

এই পত্রিকা ছুইখানি হইতে মনে হয় যে কেবলরামের উপাধি 
বিস্তালঙ্কারই ছিল। 

আর একখানি নিমন্ত্রণ পত্রেও অশেষ শাস্া ধ্যাপক প্রযুক্ত কেবলরাম 
বিস্ভারঙ্কারচাধ্যাঃ। প্রীহরি+ শরণং পত্রীয়ং গন্রী লোহজঙ্গ গ্রামাৎ 
আউয়ালা গ্রামে ইত্যাদি । এ 

আমি বিশ্ে্বর বাবুকে ডাহাদের বাড়ীর পুরাতন পু'খির অনুসন্ধান 
করিতে লিখিয়াছিলাম, যদ্দি পুরাতন পু'খি খু'জিয়া কোনও প্রান 
্রতিহাসিক তথাপূর্ণ পুথি বা পত্রাদিপান এজস্ত--তদুতরে বিশবশ্বর বাবৃ- 
আমাকে লিখিয়াছেন :--“আমাদের বাড়ীর প্রাচীন পু'ধিসমুহ প্রায় 
সবই নষ্ট হইয়! গিয়াছে। "মাত্র ছু" চারখানি আমার হাতে আসিয়া 
পৌঁছিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি নব্য স্ায়ের জগদীণী টাক! ঢাক! 
বিশ্ববিভ্ভালয়ের পু'খিশালায় আছে। একখানি 'শব্দ শক্তি গ্রকাশিকা” 
আমার নিকট আছে। উহা সম্পূর্ণ বৈশিষ্্হীন। 

নারায়ণ দাদ রচিত একথানি কবিরাজী পুথি প্রথম শ্লোক__ 
জীনারায়ণ দাসেন কবিরাজেন ধীমতি গ্রতিশংক্রিয়তে জ্রবোগুণোরং 
রাজবন্লভঃ | শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভটশালী লিখিয়াছিলেন যে 'দ্রব্যগুগ' 
তাহাদের কয়েকখানা আছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায় 
মহাশয় লিখিয়াছেন যে 'প্রবাগুণের' কোন পুথি পরিষৎ সংগ্রহে নাই 
কিন্তু “রাজবন্পত* কয়েকখানা আছে। আমার তো মনে হয় উহ! একই 
গুথি। আমার পু'খিখানার লিপিকাল ১২১৬ সন। পু'খির শেষ 


৯২. 


গ্লোফ-্ইতি নারারণ দাশ ফযিরাজ বিরচিতং অব্যগুণ সমাণ্তং। 
উীজীবনকক শর্দণ স্বাক্ষরচেতি। গ্রীবংশিবদন ঠাকুর. ্বাহারঞচেতি। 
“বংশীবদন' আমাদের কুলবিগ্রহ কিন্তু উক্ত জীবনকৃক্ণ শর্মা! কে ছিলেন 
আমার জানা নাই। এই পু'খিখানির মধ্যে একখানি কলাপাতায় লেখ! 
টোকা আছে। লিখনভঙ্গী দেখিয়া সনে হয় উছা একই পুখ্রি 
সমসাময়িক । এতিহাসিক মূল্য না থাকিলেও জিনিষটি 106788* 
একখানি ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছি-_ 
অবিস্তক্ত স্থাবরাি ধনং আাতোর্মমধ্যে একেন বিংশতিবর্ষ পরাস্ত মুখতক্তমপি 
বিদেশ স্থেনাপরেণ হ্বত্রাষ্ভাংশং ঘৎ বিক্রীতং তৎ সিদ্ধতীতি বিছ্যাং পরামর্শ: 
্বাক্ষর-_ভ্রীগঙ্গানারায়ণ তকবাগীশানাং প্রীরামদান শর্দপাং প্রীলক্্মীকাত্ত 
শর্ণাম্‌ রব্রজনাথ পর্ণাপাম্‌ প্ী ইীরামপর্দনাং গ্রগোলকনাধ শর্দণাম্‌। 
অপর পৃষ্ঠে লিখিত আছে-- নু 

পরম পুজনীর শ্রীলপ্রীবুক্ত গুরুদাস রার মুখোপাধ্যায় দাদামহাশয় 
জহীচরণদরোজে-_ 

নবন্ীপ! (1) নিত পত্রী রামপুর! প্রযুক্ত রামহুন্দর দত্তজ| নাজির 
মহাশয়ের বাসাতে পৌঁচে তিনি অনুগ্রহ প্রকাস পূর্বক পুটিরা 
রাজধানীতে ঘাটির যোহরের উপরুক্ত রায় মহাশয়ের নিকট প্রেরণ 
করেন পত্র দরকারি । " 

এই পণ্ডিতগণ নবর্থীপের অধিবাসী বলিয়াই মনে হয় । 

জীমুক্ত বিশ্বেশ্বর বাবু স্থপ্ডিত এবং ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তি, আমি 
তাহাকে বিক্রমপুরের প্রাচীন পঙ্ডিতগণের জীবনী। শিক্ষার স্থান, উপাধি 
এবং রচিতগ্রস্থাদি সম্পর্কে আমাকে সাহায্য করিতে লিখিক়্াছিলাম, 
তিনি আমাকে এ বিষয়ে যথাণাধ্য সাহায্য করিতেছেন। 

আমাদের দুর্ভাগ্য এই ষে প্রাচীন পণ্ডিগণের বংশধরেরাও এ 
বিষয়ে একাত্ত অমনোযোগী । বন্ধুর সুপঙ্ডিত অধ্যাপক প্ীযুকত দ্বীনেশচন্ত্ 
ভটাচাধ্য এম-এ মহোদয়ও বাঈলাদেশের পঙ্ডতগণের জীবনী সংগ্রহে 
মনোযোগী হইয়াছেন। বিক্রমপুরের পঙ্ডিত সমাজ এক সময়ে বাঙ্গলা 
দেশেই নহে, ভারতের বহস্থানে সমাদৃত হইতেন। তাহাদের জীবনী 
- দেকাল ও একালের সামাজিক ইতিহাস সংকলনেও যেমন সাহাব্য 
করিবে, তেমনি তাহাদের কৃতিত্বও একালের পণ্ডিতসমাজ সমাদরের 
সহিত গ্রহণ করিবেন। 

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ঘর্গত মহামহোপাধ্যার হরপ্রসাদ শাস্্রী মহাশয় 
ত্দানীস্তন এনিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি মিঃ সি, লিটল্‌ সাহেবকে 
যে রিপোর্ট দেন সেই রিপোর্টে তিনি বাঙ্গল! দেশের বিভিন্ন স্থানের 
পুথি সংগ্রহের বিবরণ প্রদ্দান করেন; তাহাতে বিক্রমপুরের বিভিন্ন 
গ্রাম হইতে প্রাচীন পুথি সংগ্রহের বিবরণও ছিল, আমর নিয়ে থে 
চিঠিখানি প্রকাশ করিলাম তাহাতে উহার উল্লেখ আছে। 
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পঙ্ডত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অর্থশতাবী পূর্বে সংস্বত পুথি 
ংগ্রহ সম্পর্কে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহ! হইতে জানিতে পারি 
যে সে সময় এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত বিক্রমপুরের অন্তর্গত তত্র, 
(তন্ত্র শব হইতেই তত্তর গ্রামের নামের উৎপত্তি বলিয়! মনে হয়) 
ঘটকের . কোলা, জিউসার ( জীবসার ), রানীনগর, ভরাঁকর, বিবন্দী, 
গাউপাড়। প্রভৃতি গ্রাম হইতে পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং 
পারজোর়! পরগণার অন্তত গুভঢ্যা, ভড্ডা, শাঞ্তা গুভূতি গ্রামেও 
পুরানো পু'খির সন্ধান লইয়াছিলেন।-রসণার কালীবাড়ীর মঠে 
দেবনাগরী হরপে লিখিত কয়েকখানি পুখির সন্ধান পান। তা ছাড়া 
পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত সমুদয় হস্তলিপিত সংস্কত পু'খিই বঙ্গাক্ষরে 
লিখিত পাওয়। গিয়াছে। আর একটি বিষয়ও এখানে উল্লেখযোগ্য 
বিক্রমপুরের পৃঙ্ডিতের1! এবং পূর্ব্ববঙ্গের পঙ্ডিতেরা সাধারণতঃ কাতন্ত্ 
ব্যাকরণান্ুরাগী ছিলেন, এইরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে 
পূর্ববঙ্গ হইতে কাতন্ত্র ব্যাকরণের পু'থিই বেশী পরিমাণে পাওয়া 
গি্ছে। নান! তত্ত্রের পুঁথিও বিক্রঙগপুর হইতে অনেক পাওয়া 
গিয়াছে। ৃ 

আমুর্বেদীয় চিকিৎসা সম্পর্কে অনেক পু'খি বিক্রমপুরে 


- গ্রিয়াছে। পূর্ববঙ্গের আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ যে হপর্ডিত এবং:চিকিৎসা- 


নৈপুণ্যে সবিশেষ পারদশী ছিলেন তাহ! মকলেই জানেন। আমর! শাস্ত্রী 
মহাশয়ের পত্র হইতে জানিতে পারি যে তিনি পূর্ববঙ্গ . (বিক্রমপুর ) 
হইতে ছুইখানি এমন বৃহত্তম চিকিৎসা! গ্রন্থ সংগ্রহ করেন যে ছুইখামি 
প্রস্থ চিকিৎসা! জগতে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। এমম কি পৃথিবীর 
ইতিহামেই অজানা । রি 

আমি এসিয়াটিক মোলাইটর গ্রন্থাগারে সেই ছুইখানি বৃহত্তম গ্রন্থের 
সন্ধান পাই নাই। 

আঁমাদের দেশে জআামুর্বে্দীচার্ধাগণের নন্ভা-সমিতি আছে এবং 
অর্থপানী বিজ্ঞ চিকিৎদকও রহিয়াছেন অমেক ; কিন্তু একাত্ত পরিতাপের 
বিষয় এই বে ঠাহার! এ বিষয়ে তেমন আগ্রহখীল মহেন। হদি বাঙলা 
দেশের আহূর্ষেদাচাধ্যগণ একট আহূর্বেষ ভবন নির্াণ করিয়। একটি 
রস্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন তাহ! হইলে নানাস্থান হুইতে প্রাচীন পু'খি 


আধাঁ--১৩৫১] 
ত্যা্ি মংগৃহীত হইয়! বৈজ্ঞানিকঘাবে তীহায় অনুশীলন ও গবেষণা 


[লিতে পায়ে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে আঘুর্ধেদের স্থান বৈজ্ঞানিক 
সোমাইটিতে 


চাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা হয়। এসিয়াটিক 
দাযূর্্বেদের যে বই ছুইখানি সম্পর্কে মহামছোগা ব্যায় প্ডিত হয়গ্রসাদ 
দাস্্রী হাশর * % 6০ 1885 আ০: 200 396 000) 60 60৩ 
7011-_ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশের 
গণের ফি তাহ! দেখিবার জন্ত ঘে ফোনরপ কৌতুহল 
দাগ্রত হয় নাই ইহাই আশ্চর্ধ্যের বিষয় 
বিরমপুরের পণ্ডিত সমাজের এবং আমুর্বেদা চার্ধযগণের, সাধারগ 


এই শাইন্ন 


৯২২৪ 
গৃহস্থের বাড়ী, বৈকবদের আখড়ায় যে কত শত মূল্যযান্‌ গুধি বিনষ্ট 
হইয়! গিয়াছে কে তাহার সন্ধান লয়! ঢাক! বিশ্ববিস্তালয়ের পূখিশালায় 
বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রাম হইতে অনেক পৃ'খি সংগৃহীত হইয়াছে। নে 
সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইলে অনেক কিছু জানিবার 
সুযোগ ঘটিবে। আমার নিজ গ্স্থাগারেও আমুর্ব্েদের কয়েকখানি প্রাচীন 
হস্তলিখিত পুখি সংগৃহীত আছে। 

আমার লিখিত বিক্রমপুরের ইতিহাস দ্বিতীর খণে প্রসিদ্ধ 
পঙিতগণের জীবনী প্রকাশ করিতেছি এ বিষয়ে আমাকে দেশবাদী 
সাধ্য করিলে উপকৃত হইব। 


এই লাইন 


প্রীহ্ধাংশু রায় চৌধুরী 


মানুষের লাইন। আকিয়! বীকিয়। সরীস্থপের মত মহানগরীর 
রাজপথ হইতে সরু গলির ভিতর চলিয়। গিয়াছে । এই সুদীর্ঘ 
লাইনে নান! প্রদেশের নানাধশ্ধের জনতার সমাবেশ। ধনী 
হইতে দরিদ্র, বালক হইতে বৃদ্ধ সকলেই আশায়, উৎকণ্ঠা, 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া! রহিয়াছে । খাকি পোষাক পরিহিত 
যুবকরৃন্দ শৃঙ্খল! ও শাস্তি বজায় রাখিতে হামিয়া উঠিতেছে, 
লাইনের মাঝে আলোচনার ঢেউ প্রতি মুহূর্তে নতুন বূপ ধারণ 
করিয়া করুণরস ও হ্াশ্যারসে উত্তেজনার স্যষ্টি করিতেছে। 
আমিও এই মানের লাইনে একটুখানি স্থান দখল করিতে 
পারিয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতেছি । 

রবিবার আফিসেয় তাড়া! নাই, স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, 
ভগবানকে মনের মাঝে শ্মরণ করিয়া, আর একটু সন্দুখের দিকে 
অগ্রসর হইন্না দাড়াইলাম। সামান্ত কেরাণী, সংসারে অভাব 
অভিযোগ বারো মাসে তেরে! পার্ববণের মত লাগিয়াই আছে। 
সেই জন্তই হয়ত মনের ঠাকুরকে অত বিশ্বাস করি। সম্মুখের 
লাইন হইতে প্রতিবাসী নিত্যহরি চট্টোপাধ্যায় ওরফে খুড়ে! 
মুখের জলস্ত বিড়িতে একটি সুখটান দিয়! ধোওয়া ছাড়িতে 
ছাড়িতে আমার দিকে ঈবৎ ঘাড় ফেরাইয়! বলিলেন “বুঝলে ভায়া, 
লাইনের ধিনি 00. অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, আমাদের কাছে তিনি 
$18019 পাবার ষোগ্য, কি বল ?' 

আমাকে কিছুই. বলিতে হুইল না, পশ্চাৎ হইতে একজন 
ছোকরা বলিয়া! উঠিল “নিশ্চই স্যার, আমাদের উচিত তাকে মিটিং 
করে সন্ধান দেওয়া ।' পশ্চাৎ হইতে আর একঞ্জন ছোকরা নুর 
করিয়! বলিল--“হায় সেদিন কি আর আছে, যেদিন গোপিনীগণ 
শ্রুষণকে পাবার জন্তে কদমের মূলে বসে শুগ্নালের মত এক 
সাথে ডেকেছিল, আর বেঁদেছিলো, প্রাণনাথ বলি...প্রথম 
ছোকরা বাধা দিয়া বলিল--পেঁচো৷ ফাজলামির একটা সীম! 
আছে', দ্বিতীয় ছোকর! সুর করিয়া পুনয়ায় বলিল-_'কেলে! যখন 
তখন চ'টে উঠিস ওই তোর বড় দোষ, জানিস না তে। গোপিনী- 
গণের অঞ্রজলে ক্যি হয়েছিল হমুনা ।' , 

খুড়ে। চুপচাপ দড়াইয়াছিল; সহস! নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিয়া! 
উঠিগ “হে নামহীন, পরিচ়হীন যুষক আমার তুমিসাদর অভিনগান 


" শ্রহণ কর, এই লাইনের মাঝে এমন কথা আর কেউ কখন 


বলেছে? হে যুবক "গোপিনীদের অশ্রুজল* এই বিষয়ে £9508701 
অর্থাৎ খাটি বাডলায় যাকে বলে গৃববণা। তাই কর, ঢ019:8165র 
সাধ্য কি তোমায় বাধা দেয়! তোমার প্রতিবেশীর তোমায় 
নিশ্চয়ই প্রেমচাদ' উপাধি দেবেন, আমি হলফ, ক'রে একথা 
বলতে পারি। 

সকলেই ক্ষণিকের তবে দম দিয়! হাসিয়া লইলেন। 

সমস্যা রক্ষা! সমিতির একক্ন পরিচালক এ, আর, পির দান 
করা পরিচয় পত্রধানি সকলের নিকট বিশেষভাবে পরীক্ষ। 
করি বাইলেন, পশ্চাৎ হইতে একজন সাওতাপ -একজন 
বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল 'এই বাবু কট! বেজেছেরে?' দূর হইতে 
একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া! উঠিলেন__“বলি ও দাদার, আর 
কতক্ষণ ফ্াড়াতে হবে, ব'লতে পারে।?' চারিদিক হইতে 
লাইনের মাঝে নানা রকম অদ্ভূত শব্দ তাসিয়া উঠিল। 
খুড়ো জলম্ত বিড়িতে একটি টান “দিয়া দুরে নিক্ষেপ করিলেন, 
কাশিতে কাশিতে আমাকে বলিলেন-_“বুঝলে ভায়া, আমরা 
চিরকাল স্বপ্ন দেখতেই ভালোবাসি কষ্ট করতে রাজি নই। না 
খেয়ে শুকিয়ে মরব সেও ভালো,/ তবু চেষ্ট! ক'রে দেখব না 
বাঁচতে পারি কি না, দিনেমায় অখব! ফুটবল খেল! দেখতে 
গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাড়িয়ে থাকতে পারি, তাতে 
আমার মত বাবুদের কষ্ট হয় না, যত হয় চাল, চিনি, কেরোসিন, 
করল! সাংসারিক জিনিস কিনতে এসে ।' 

আগেই বলিয়াছি, আমি সামান্ত কেরাণী, বাজারে ডবল 
দাম দিয়! জিনিস কিনিতে রাজি নই, আর ক্ষমতাও নাই, 
খুড়োর কথা হয়ত ঠিক কিন্তু আমার মত যাহার! কেরাণী, 
যাহার! দিন আনে, দিন খায়, যাহাদেন সংসারে পুক্কয বলিতে 
একটি মাত্র প্রাণী--তাহার। প্রতিদিন কিরূপে এই লাইনের মাঝে 
সময় কা্টাইতে পারে, আমি ভাবিয়া পাইলাম না, পার্শবর্তী 
একজন ছোকরা মনের ছুঃখে বলিয়। উঠিল-_'রেলে টিকিট 
কাটবে লাইন, দোকানে জিনিষ কিনবে! লাইন, আফিং, গাজার 
দোকানে লাইন, লাইনে দ্লীড়াতে দীড়াতে নিজেরাই লাইন 
হয়ে গেছি। | . 


হগ্ি 








খুড়ো আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন-_ “একদিনের একট! 
খবর বলি তারা শোন; দিন কুড়ি বাইশ আগে শ্ামবাজার থেকে 
আসছি, তখন রাত্রি প্রায় দশটা, বুপ বু করে বৃষ্টি পড়ছে, 
কলিকাতায় জল ফ্লাড়িয়ে ট্রামগুলির অবস্থা কাহিল, ছাতার দাম 


দশগুণ হওয়ায় ছাতাও নিজের নাই, কাজেই ভিজতে ভিজতে 


গুণ গুণ করে ঠাকুর্দার আমলের রামপ্রসাদী নুর ভাজতে 
ভাজতে আদচি, হঠাৎ বাবা বিশ্বনাথের বাহনেয় সহিত সাক্ষাৎ, 
ফুটপাত জোড়! করে তিনি শুয়ে আছেন, ছু হাত মাথায় ঠেকিয়ে 
বললাম--বাব! বাঁড়েম্বর, বড় বাজার ছেড়ে এধারে আমদানি 
কেন বাবা, আর একটু হলেই তেমোর স্পর্শে ফুটপাথে যে 
চিৎপাত হতাম, যাহোক তোমার সাদা চামড়ার গুণেই এবারকার 
মত উদ্ধার পেলাম ।" 
লাইনের সকলেই হাদিয়। উঠিল, দক্ষিণ কলিকাতার প্রসিদ্ধ 
মাতাল মাধুচরণ সন্মুখ হইতে বলিল-_“বেশ তো! বাব! জমিয়েছিলে 
থামলে কেন? বলে যাও, বলে যাও... 
খুড়ো পরাজয় স্বীকার করিবার লোক নন ; পুনরায় বলিলেন 
--'বাঝ। ঝাড়েশ্বরকে পেছনে রেখে কালীতলার দিকে এগিয়ে 
চল্লাম। খাঁনিকদূর গিয়ে দেখি, একটা! বাড়ির সম্মুখে লোকের 
ভীড়, শুনলাম বিষে বাড়ি, বুদ্ধিমানের মত চোক বুজিয়ে ঢুকে 
পড়লাম, একজন বৃদ্ধ বল্লেন--যান যান পাতা হয়েছে; মন 
বলল-_যাসনি-_বদি ধরা পড়িস, দারুণ অপমান, আমি বললাম, 
এই ছুর্ডিক্ষের বাজারে মান? পরের মাথায় হাত বুলিয়ে 
ছুনিয়াটাই চলছে, আর আমিও একজন সামান্ত লোক, খানিক- 
দূর যেতেই একটি হাফপেণ্ট পরা ছোকরা মিলিটারী কারদায় 
বলল-_লাইনে দাড়ান '.. 
সম্মুখ হইতে মাতাল সাধুচরণ বাধা দিয়া বলিল-_“থাম বাবা 
থাম, আমায় একটু বলতে দে, হ্যাগা মশায়েরা এখানে কি খালি 
শুনতেই এসেছি কিছু কি বলতে পারবো না? 
সকলেই বলিলেন__“কি বলতে চান বলুন ন1।" 
সাধুচরণ মুখে একপ্রকার বিশ্রী শব্দ করিয়! জড়িতস্বরে টানিয়া 
টানিয়৷ বলিল-_'সে বড়.নোংর! কথা মশাই, তা আপনারা সবাই 
ভস্তরলোক__বখন শুনতেই চাইছেন তখন বলব বই কি, আলবৎ 
বঙ্গব, একশবার বলব, রাধুশালার মত ছটাকে নই যে একটুতেই 
ভয় পাবো, সেদিন কি হয়েছিল যানেন ম'শায়েরা ?. রাধু বলল 
--চল না সাধুদর কারখানায় হপ্ত! পেয়েছি কিছু মাংস আর কিছু 
নেশ! কিনে নিয়ে আসি; বললাম-_“চল-**ওরে | বাবা ! গিয়ে দেখি 
প্রভুর দরজায় লাইন লেগে গেছে, আমি ভাবতাম আমিই." 
যানেন ম'শায়েরাঁকিন্তু দেখি সব বেটাই আমার মত সাধু কত 
শিক্ষিত ভক্রলোক গায়ের কাপড়ের তলায়, কেউ বা বাজারের 


খোলের ভেতরে, কেউ বা খবরের কাগন্জ দিয়ে মুড়ে নিচ্ছে, যাহ'ক 


মাশায়েরা কোন রকমে আমর! প্রভুর দরজায় হাজির হয়ে কাজ 
হাসিল ক'রে এক ছুট-'.আদর্শ হিন্দুর পাঠার দোকানে, জানেন 


ভান্পতবম্ব 





[৩২শ বর্ষ--১ম থণ্ড--১ম সংখা! 





মাশায়েরা, ওরে বাব! এখনেও লাইন, যার বন্বাতে যা! জোটে কেউ 
ঠ্লাং কেউ মাথা কারে! বা বরাতে শুধু লেজটুকুই ।' 

সকলেই হানিয়। উঠিল। সাধুচরণ ধমক দিয় বলিল-_“আারে 
থামুন ম'শায়ের! খামুন, এই লাইনে দীড়িয়েও আপনাদের হাসি 
পায়,আমি চরিত্রহীন মাতাল) কিন্তু ম'শায়ের! জিজ্ঞাস! করি কোন 
লোকট! নেশা ক'রে না যারা নিজের পয়সা খরচ ক'রে সপ্তাহে 
সপ্তাহে মিনেমায় ছবি দেখতে যায়, যায! ভুয়া খেলে, হার! 
দেশ ভ্রমণে যায়, যার! প্রেমের নেশায়-*..'.'সহুস। একজন পুলিশের 
দর্শনে সাধুচরণের বাকশক্তি রহিত হইল। 

পুলিস সাধুচরণের কাছে আসিয়া! বলিল--“ফিন্‌ লাইনমে 
ঘুযা। শ্বশুর? সাধুচরণ করজোড়ে বলিল__'দোহাই বাবা 
রে পাহারা ওয়ালা, আমার জন্ত নয় কম্লির জ্ত আজ 
ছু ৯৯০০ 

পাহারাওয়াল। মাতাল সাধুচরণকে টানিয়া লইয়া যাইল। 
লাইনের সম্মুখে ভীষণ গোলমাল নুরু হইল। 

একজন উৎকলবাসী লাইনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, একজন 

স্বেচ্ছাসেবক সজোরে লাইন হইতে উৎকলবামীকে বাহির করিয়া 

দিল। খুড়ে৷ দোক্তা খাওয়া কালে! কালে! পলীতগুলি বাহির 
করিয়। স্বেচ্ছাসেবকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-'কখন দেওয়া 
হবে স্টার ?' 

স্বেচ্ছাসেবক কথার উত্তর দেওয়া! ভদ্রতা মনে করিল ন1। 
গম্ভীর হইয়া দোকানের দিকে যাইল, অপর এক ব্যক্তি হাসিয়! 
আমাকে বলিলেন---'ধুব জাশ্চর্ধ্য হয়ে গেছেন?" 

ঘাড় নেড়ে বলিলাম-_'মোটেই না লাইনে আজ প্রথম 
ঈ্াড়িয়েচি ; কিন্তু প্রত্যেকদিন ট্রেণের মাঝে রাস্তায় 'পরে অন্না- 
ভাবে মান্ধষের যে অবস্থা স্বচক্ষে দেখেছি তাতে মনে হয় 
এটা ফেন মৃত্যুযুগ ।" ও 

খুড়ো বলিলেন-_'10,8০, এই দেখন! সেদিন মেদিনীপুর- 
বাসীদেয় কি অবস্থ! হ'ল, তারপর বর্ধমানে 1০০] মানে জলপ্লাধনে 
কত লোক গৃহহারা, কত মা! পুত্রহারা, কত পুত্র মা হারা, খবর 
কে রাখে? 

পার্শ্ববর্তী একটি ছোকর! পকেট হইতে একটি সিগাবেট বাহির 
করিয়! খুড়োর দিকে হাত বাড়াইয়।৷ বলিল-_“আপনার দেশলাইটা 
একবার দিনতো। খুড়ো। হাসিয়া বলিলেন-_'আচ্ছা মক্ধেল 
পাকৃড়েছো 8:০9, দেশলাই আমি বুঝলে কি না কেনাই 
একরকম ছেড়েই দিয়েছি, দোকানের সামনে দড়ি বোলে-_ব্যাস 
ধরিয়ে নাও টি খুষী।" 


দোকান খুলিল, চঞ্চল হইয়া উঠিলাম, ক্রষশ:ই দোকানের 


সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিলাম, সহসা লাইন ভাঙগিয়! যাইল, মানুষ 
আশ! করে এক--আর হয় এক) গুনিলাম দোকান আজিকার মত 
বন্ধ আগামী কল্য পুনরায় খুলিবে। অজ্ঞাতসার়ে দীর্ঘনিশ্বাস 
বারিয়। পড়িল। 





পাখীর প্রবাস 


ভ্রীজিতেন্দ্রচন্্র মুখোপাধ্যায় এম-এস্‌-দি 


শরতের সাম! মেহের সঙ্গে জাকাশে ভানিয়! চলে বলাকার সারি, 
নধীর চর বুখর হইয়া উঠে ঢকাচকীর কলয়বে। কিন্তু নবনীলিমার 
সাথী হইয়া যাহার! আলে মলয়ের পরশে তাহার! বিদ্াপ় নেয়, জাবার 
ঈধিন। পবন বাছাদের বরণ করিয়। আনে, বাল ব্যাকলধনে তাহাদের 





ফ্রেমিংগে ( 1500108০) 
অনেকের মতে ইছারাই কালিদাস-ব্দিত রাজছংস। বর্ষা সমাগমে ইছারা 
উত্তর ভারত পরিত্যাগ করিয়া সুদুর পশ্চিমাঞ্চলে গষন করে 


আর খুজিয়া পাওয়া যার না। ফোন বিশেব দেশে বা অঞ্চলে কোন 
কোন পাখী খতুবিশেষে দেখ! যার। অন্ত সময়ে এই সব পাখীর! সেই 
স্থানে একেবারেই থাকে না- হয়ত তখন অন্ত কোন অঞ্চলে ইহাদের 
দর্শন মেলে। এই প্রকার যাযাবর জাতীয় কতকগুলি পাখী আছে 
হাছার! বার মাম এক জায়গায় বাম করে না, কয়েক খাস প্রবানে 
কাটার। উত্তর নাতিদীতোফ মণল অঞ্চলের পাখীদের বিভাগ করিলে 
পাঁচটি বিতিন্ন শ্রেণী পাওয়! ঘায়--(১) ত্রীপ্মের পাখী--গীতের সময়ে 
ইছাদের দেখা যায় না--(২) শীতের পাখী গ্রীষ্মে ইহার! থাকে নাঁ_ 
(৩ বারমাসের পাখী, ইহার! স্থায়ী বাসিন্মা--(৪) বল্পকালের পাখী, 
বৎসরের ফোন সময়ে কিছুদিনের জন্ত থাকে, ইহারা 'পান্থপাখী'। 
এতম্বাতীত (৫) আরও এক প্রকারের পাখী থাকিতে পারে-_যাহাদের 
বারমাস. সমানভাবে দেখ! গেলেও লীড়খতুতে যে পাখীগুলিকে দেখা 
হায় ্রীন্মে তাহাদের দেখা ধায় না, তাহার! তখন প্রবামে গিয়াছে, 
বিদেশীরা তাহাদের স্থলবর্তা হইয়াছে। গ্রীন্মষগুলে এই প্রকার লুল 


১৬] 


শ্রেণী বিভেদ পরিলক্ষিত না৷ হইলেও মধায়ুরোপ ও এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে 
এবপ্প্রকার প্রেণীবিভাগ নুম্পঃ। ভারতবর্ষে শীতের পাখী প্রচুর 
দৃষ্টিগোচর হর, শ্রীন্মের পাখী আছে বলিয় টির জান। নাই । কোকিল, 
পাপিকা, 'বড কথখ। কও' প্রভৃতি পাখীব। খামাদের দেশে বসন্ত লমাগমে 
মধুর শ্বরে শ্বন্থ আগমন” [বিজ্ঞাপিত করে, পক্ষীবিদ্রা। বলেন বরা 
ইহাদের সাড়া পাওর। বায় ন। বটে কিন্তু ইহার! তখন দেশান্তরিত হয় না, 
নীরবতাই ইছাদের উপস্থতি গোপন করে- দিও মুগোলীর অঞ্চলে 
কোকিল যাযাবর পাণীদের অন্ততম। এতন্দেশে পাখীর প্রব্রঙ্গন বিষয়ে 
কোন গবেহণ। বা পরীক্ষার বাংস্থা নাই বলির! পাখীর প্রধালগমনের 
খবর যখাধখ জানা যায় না। ঘু:র!প ব! আমেরিকার প্রবালী পাখীদের 
লইয়। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ চালান হুইরাছ্ে এবং বছস্থানে এত দুদ্দেস্টে 
অনেক পর্যবেক্ষপমন্দর আছে--উত্তর সাগরের হেলিগোল্যাও. বাকুটিক 
সাগরের তীরবত) এনিটেন ও ক্টল্যাণ্ডের উত্তরে অবস্থত্‌ ফারে! 
দ্বীপপুঞ্জের নাহ বিশেষ উললেগযোগ্য । আমেপিকার কানাডা ঞ্চলে 
ও. মধায়ু:গাপের নানা স্থানে ঈপেক্ষী প্রত্রজন পর্যবেক্ষণ মন্দর 
(8878%4019) ০৮৪01551019 ) জছে। ভারতবর্ষে যাযাবর পাখাদের 
রীতি খনুধাবন কারবার জগ্ত কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নাই | ১৯২৬ 
ধব্ঠাকে মধ প্রদেশান্তর্গত থার রাজোর মগারাজ! ও তৎপরবর্তী- 
কালে বোস্বাই 'ন্যাচরাল [হদটী, লোসাইটির' উভ্ভোগে এই বিষয়ে সামান্ত 
কিছু গবেষণা হইয়াছিল। 

খতুপরিবর্তনের সঙ্গে কোন পাখী কোথার যায় বা কোন পাখী 





আইবিস (1018) 
ছুরাই মাসে কাস্পিয়ান হুদের ভীরবভী অঞ্চলে ইহাদের একটিকে আংটি 
পরাণ হইয়াছিল। সেট হার্ট যাসে বোদ্বাই অঞ্চলে ধৃত হইয়াছিল 
কোথ। হইতে আনে ভা! সমাক জানিবার জন্ত ছুই প্রকার বানস্থা 
অবলদ্থিত হই! থাকে । সমু্ববক্ে ঘ্বীপ, বাতিঘর বা জাহাঝে অবস্থিতি 


২৬ 


করিয়া পাখীর আনাগোন| লক্ষ্য করা! যায়। হল বধির পাখীর! যখন 
দেশাস্তরে যায় তখন অতি মনোরম দৃষ্তের শৃষ্টি করে। খাতৃবিশেষে 
মেঘমুক্ত আকাশে দেখ! বায় দিবারাতি ঝাকে ঝাঁকে লক্ষ লক্ষ গাখী 
চলিয়াছে, সে পক্ষীপ্রবাহের জার বিরতি নাই। এই সব পাখীমের 





সন বি 


টার্দ (গুহ) 
মেরুষাসী এই পাখীদের রানি প্রায় অজ্ঞাত। প্রতি বৎসর ২২*** 
মাইল পরিভ্রমণ করিয়া! দুই মেরুতে আনাগোন! করে 

লক্ষ্য করিয়া জান! ঘায় উহ্থাঙ্দের গতিবিধি ব! গ্রবাসযাত্রার খবর-_ 
কোন পাখী কোন দ্বিক হইতে আসিনা কখন কোন দিকে হার। ছিতীয় 
আর একগ্রকার বাবস্থা পাখীদের শাবক অবস্থায় বা এতছুদেস্টে 
স্থাপিত 'পক্ষীপান্থশালা'রর জআহার্ধের নিমন্তরণে সমাগত পাখীদের 
ব্যাপকভাবে জাল দিয়া বা অন্ত-প্রকারে ধরিয়! উহাদের পায়ের সঙ্গে 
পাতলা আলুমিনিয়মের আংট পয়াইয়। দেওয়া হয়। আংটিতে নম্বর, 
তারিখ ও ঠিকানা এবং তৎসজে পাখীটি যাহায় হাতে ধর! পড়িবে সেই 
অজান! শিকারীর উদ্দেস্তে সংক্ষিণ্ড অনুরোধ লেখা! থাকে, ধর! পড়িবার 
স্থান ও তারিখ জানাইবার জন্য । পাখীগুলি দেশাস্তরে গেলে সেখানে 
শিকারী ব। অনুরূপ তথাসংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে গড়িলে সেই 
গাখীয় হদিস পাওয়! সম্ভব । একথ! অবশ্ত স্বীকার্ধ যে চিহ্নিত 
পাখীদের খুব অল্পসংখাকেরই খবর মেলে কিন্তু যাহারা এই কার্ধে 
নিম্বোজিত জাছেন তাহার! ব্যাপকভাবে পাখীদের চিছিত করিয়া! দিয়া 
এরতজ্যিয়ে অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৯১৪ সালে উত্তর 
ঘুয়োগে ১৭০ হাজার জংল! পাখীকে চিহ্নিত কর! হইয়াছিল। গ্রেট 
ব্রিটেনের বিবরণীতে জান! বায়'প্রতি বৎসর গড়ে সেখানে €* হাজার 
পাখীকে আংট পরাণ হইয়। থাকে । কোন পার্ী কোন পথে কোন 
দ্বেশে যায় বা কোন দেশ হইতে জাসে এই সব তথ্যাদি ছাড়াও পাখীর 
দ্াম্পতাজীবন, পাখীর গারিবারিক রীতি, যৌবন, আযুদ্ধাল ও বয়োবৃদ্ধির 
ময় খৈহিক পরিবর্তনের ধার! ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তথ্যাদি 
জানা যায়। 

পাখীর দেশাত্তরগমনে প্রকারভেদ আছে। কোন কোন পাখী 
খডুতেদে উচ্চস্থান ত্যাগ করিয়া নিচে নামির! জাসে। হিমালয়ের 
পার্ধগ্য অঞ্চলে ন্দীনাঙ্গার ধারে ছোট একগ্রকার পাখী ( রেডষ্টার্ট) 
দেখা বার উহার ্রীক্ষকালে ১৪ হাজার ফিট উ'চুঙ্থানে থাকে, গীতের 


ভ্চান্্ব্যন্থ 


1 ৬২শ বর্ব--১ম খণ্_-১ম সংখ্যা 


প্রায়ন্তে তাহার! পর্বতের সাছুদেখে (২ হাজার ফিট উচ্চতা ) নামি 
আরিয়! বাস করে। 

কতকগুলি পাখী শীতকালে উফতয় স্থানে গমন করিবার উদ্দেনতে 
বিবুবষণ্ডলের দিকে খানিকটা! সরিয়। আসে। দ্ুরোপের পিনটেল হাস 
(17850108910), ফিজ্ডফেয়ার (71510287৩ ), র়েভউইং 
(85 78), ট্টারলিং (98501128 ) প্রভৃতি পাখীয়! গ্রীন্মকালে 
থাকে উত্তর যুরোপে, কিন্তু গীত কাটায় দক্ষিণ ঘুর়োগে বা উত্তর 
আক্রিকার়। ভারতবর্ষে ঘুঘু জাতীর পাখীদেরর কোন কোন উপদল 
শ্রীন্মকালে মধ্যএশিয়া, চীন, তিব্বত ও জাপানে থাকে এবং লীতকালে 
পূর্বভায়তে ও দাক্ষিণাত্যে আসে। 

এতস্তিকন আরও একপ্রকার পাখী আছে বাহাদের গ্রীন্ম ও লীতাবাস 
বহু দূরবর্তী । ইহাদের চরিত্র ও রীতি অতিমাত্রায় বিশ্মরকর । ফোকিল, 
স্থইফট, নাইটংগেল প্রভৃতি পাখী শ্রীন্মে যুরোপের নানাস্থানে ও ইংলঙে 
থাকে, শীতকালে ইছাদের দক্ষিণ আক্রিকার দেখিতে পাওয়া যায়। 
গ্রীত্মকালে চিহ্নিত করিয়া গেওয়ার পর মোয়ালে! পাখীদ্বের লীতে ইংলঙ 
হইতে সাতছাজার মাইল দূরবর্তী জক্রিকার নাটালে পাওয়া খিয়াছে। 
আমাদের দেশে শীতকালে জলের ধারে খঞ্জন ( ঢ1৪৪০1) পাখীর! 
নিরস্তর পুচ্ছ নাচাইয়! ঘোরাফেরা করে, কাদাখোচ। (9০1) পাখী 
লব্ঘ। ঠোট দিয়! কীটপতঙ্গ খু'জিয়া খায়, গ্রীষ্মকালে উহার! সাইযেরিয়ার 
বৈকালহদ্দের তীরবর্তী প্রদেশে বাস করে। লীতের দিনে বাংলা দেশের 
ত্গপুত্র, পল্সা, যমুনা, গঙ্গ। প্রভৃতি নর্বীর চয়ে নানাপ্রকার বুনোহাস 
( তুলপিয়া। বিগড়ীঃ নালবিগড়ী, শাকনল প্রসূতি ), চকাচকী, কড়হাস 
দেখ! যায়। শ্রীন্ম বা বর্ষায় উহাদের আর দর্শন ফেলে না, তখন 
উহার! সাইবেরিয়! অঞ্চলে বাস কয়ে। ইহাদের শীত ও গ্রীন্মাবাস 
ছই হাজার মাইল দূরবর্তী । বাংলাদেশে বটের পাখীদ্দেরও শীতের 
পরে দেখা বায় না। উত্তর ভারতে লীতকালে ফ্রেহিংগো (1810198৩) 
পাখীদের দেখ! যায়, বর্ষা সমাগষে উহার! আক্রিকা, স্পেন, পারস্ত 
প্রভৃতি দেশে গমন করে। আমেরিকার সোনালী প্লভার (001050 
৮1০৩7) পাখী জুন ও জুলাই মানে থাকে মেরুত্বীপাবলীতে, আগষ্ট 
মানে খান্ডবছল ল্যাবরাডব অঞ্চল পরিভ্রমণ করে ও সেপটেন্বর মালে 
একটান৷ সমুস্্ পাড়ি দিয়া আট হাজার মাইল দূরবর্তী! দক্ষিণ আমেরিকার 





প্লভার্‌ ( £1০5৩7) 
প্রতি বদর ইহার! ১২*** মাইল প্রস্রজদ করে 


গ্পাস ও জার্জে নন! অঞ্চলে গমন করে এবং মার্চঘান পরত সেখানে 
অবস্থান কয়ে। উত্তয় মেরু অঞ্চলের টার্ন (879৮9 1975) পাখী 


আবাড়---১৩৫১ ] 


সে দেশে গীত সমাগমে এগার হাজার মাইল দূয়ে দক্ষিণ মেক গ্রাদেশে 
গ্রার্মবাগপন করে। 

এই সচল নানাষেশের নানাজাতীয় পাখীর প্রবাসতমণরীতি অন্থসরণ 
করিয়া দেখা বায় যে পাখীর সাধারণত লীতকে এড়াইয়া যাইতে চায়। 
উত্তর গোলাধে শীতকালে উত্তর অঞ্চলের পাখী দক্ষিণে সরিরা জাসে, 
উহ্থার। দক্ষিণ অঞ্চলে শীতের পাখী, গ্রীণ্ম সমাগষে জাবার উত্তরে ফিরিয়া! 
আসে বলিয়! সেই দেশেক গ্রীপ্মেয় পাখী । তবে সকল পাখীর রীতি 
এক প্রকার নর়। কোন কোন পাখীর! বাসতৃমি ছাড়ি! অনেক দূরে 
যার এবং লীতকে একবারে ফাঁকি দ্বেয়; পৃথিবীর যে অংশে যখন শ্রীন্ঘ 
তখন সেই অঞ্চলে গমন করে। ইহার! শীতের বাথ! জানে না, জীবনে 
ইহাদের চিরবসন্ত বিরাজিত। পক্ষান্তরে কেহ বা! হ্বল্প দুরে বাইয়া 
সহনীয় শীতের দেশে বাস করিবার উদ্দেঙ্থো ঘখাসন্তব উফ্মগ্ুলের দিকে 
সরিয়া আসে । উত্তর নাতিশীতোকমগ্ুলে লীতে যাহার! আসে তাহার! 
সুদূর উত্তরের বাসিন্দা) গ্রীন্মের আগন্তফের| আসে দক্ষিণ হইতে। 
এতদ্বাতীত বর্ধার হাত হইতে ভ্রাণ পাইবার জন্যও কোন কোন পাখী 
বৃষ্টিবছল অঞ্চল হইতে গুর্কতর স্থানে প্রস্থান করে। আমাদের দেশের 








কাদাখোচ! (8219) 
লা দেশে শীতের অন্যতম আগন্তক 
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পূর্বোক্ত শীতের আগন্তকেরা আসে উত্তরস্থ শীতের অঞ্চল হইতে। 
কতকগুলি এখানেই দীত কাটায়, কতকগুলি হত আরও দক্ষিণে 
যাওয়ার পথে কিছুকাল এখানে অতিবাছিত করিয়া! ঘায়। ভারতবর্ষের 
হিমালয় অঞ্চলের বহু পাখী দাক্ষিণাত্যে ও ফিলিপাইন স্বীপে গিয়া শীত 
কাটার--প্রীঙ্গে উ্ছারা! আবার হিমালয়ে ফিরিয়! আমে । 

যাযাবর পাখীর! সকলেই প্রায় গ্রীশ্ঘকালে এবং উহাঙ্গের ছুই 
বাসভূমির মধ্যে উচ্চতর অক্ষাংশে অবস্থিত শীতঙলতর স্থানে ডিম দেয়। 
পাখীর! নিজের ঈীত সহ করিতে পায়ে না তাই গরমের দেশে ছুটিয়া 
গলার, কিন্তু শাবকের! গ্রীন্থাধিক্যের তপন তাপে ততোধিক কাতর হয় 
তাই অপেক্ষাকৃত ঠা স্থানে উহাদের জন্ম হয়। 

পরীন্ঘকালে পাখীরা বেখানে থাকে তাহাকেই তাহাদের বাসভৃষি 
বলিয়া অভিহিত করিলে বলা চলে-_লীতের সময় পাখীর! প্রবাসে কাটায়, 
শীতের জন্তে আসে প্রজননকাল-_তখন দেশে ফিরিয়া আসে ; সেখানে 
বানা বাধে, ভিম্ব প্রসব করে, শাবকদের পালন করে, পুমরায় লীত 
সঙাগমে গ্রবানবাত্র! ফরে। কোন ফোম পাখীদের গতিবিধি লক্ষ্য 
ফয়িলে দেখ! হায় বে শ্রীত্ধে ঘাস! বাধিবায় কাজে পুরুখ পাখীর আগে 


প্পান্দীন্ শন্থাস্প 


১] 


স্ম্হ ছ হস্ত 


জানিয়! স্থান নির্বাচস করে, স্রীজাতীয়ের! আসে পয়ে। বাবায়"ছেলার 
শাবফেরা যায় জাগে। কিন্তু কোফিলেয় বেলায় এই নিয়মের 








থঞ্জন ( 881] ) 
শ্রীন্ম সমাগমে ভারতবর্ষ হইতে সাইবেরিয়ায় যার 


ব্যতিক্রম দেখা যায়। মাতা-কোকিল শাবক গ্রতিপালনের দায় 
ধাত্রীমাতা অন্ত পাখীর উপর ভ্তত্ত করিয়া চম্পট দেয়। অবস্ত এই 
বিষয়ে সকল পাখীর আচরণ অভিন্ন নহে। সারাজীবন অচ্ছেন্ত 
ছ্বাম্পত্য সম্বন্ধে বাহার! অভ্তন্থ, “স্বাহার! অনেকে শত্রীপুরুষ একজে 
যাতায়াত করে। 

গমনাগমনকালে যাযাবর পাখীদের জন্ভুত ভাবে খিরষানুবর্তী হইতে 
দেখা বায়। যদিও সহশ্বাধিক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া! ইহার! 
দেশাস্তরে বায় তবুও যাওয়া-আসার দিন যেন পঞ্জিকায় দাগ দেওয়! 
থাকে বলিয়া মনে হয়।. ১৯*৫ হইতে ১৯১৩ ধ্রীস্টাফ পর্যন্ত ৯ বৎসর 
কাল ইংলগ্ে সুইফট পাখীদের আগমনের দিন লক্ষ্য করিয়া দেখা 
গিয়াছিল ২*শে এশ্রিলের কাছাকাছি ( উর্ধ্বসংখ্যা * দিন আগে বা 
পরে) উহ্বাদের দর্শন পাওয়া বায়। আবহাওয়ার পরিবর্তমজনিত 
সামান্য বাতিক্রম ছিন্ প্রায় সকল পাখীরই জাগমন ঘড়ির কাটার মতন 
নিরধিত বলা চলে। কালিদাসের কালেও এটা জানা ছিল, সেখানে 
দেখিতে পাই রাজহংসের জাগমনে শরতের লুচন! হইত এবং দবেশ- 
ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে উহার! যে চঞ্চল হইয়া উঠিত তাহাতে বর্ধা 
সষাগষের পূর্বাভাষ পাওয়া বাইত। 

প্রবাসান্তে পাখীদের অনেককে বৎসরের পর বৎসর একই স্থানে 
ফিরিতে দেখা গিয়াছে । ১৯১৪ সালে একটি সুইফট পাখীকে ইংলণ্ডের 


£ 





: বুনো হাস ( া138৩০০) 
উত্তর ভারতে শয়তের সাী। গীতকালে ভারতবর্ষে চিছ্তি 
করিয়া! দিবায় পর গ্রীণ্মে সাইবেরির়াতে খুঁত হইয়াছে 


হ টিন 


একটি গ্রামে আংটি পরাইয়। দেয়! হইয়াছিল, ১৯১৮ সালে তাহাকে 
আবার সেই শ্রামের সেই গাছেই পাওয়া গেল, ইতিযধ্যে লে ঢারিষার 
আফিক! প্রযানে নিয়াছিল নিশ্চয়ই । এযারভীনের একটি গ্রামে একটি 
পক্ষীশাধককে আংটি পয়াইয়| দিষার পরের বৎসর তাহাকে আবার 





্টারলিং (9/811178) 
শীতে থাকে মধ্য মুরোপে-গ্রীন্থে যায় উত্তর যুরোপে 


সেই গ্রাষে একই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে দেখা শিয়াছিল। অবশ্থ 
সকল পাখীই একই স্থানে প্রতি বৎসর ফিরিয়া আসে এমন নয়, অনেক 
পাখীই হয়ত নান! কারণে পৎত্রান্ত হইয়! যায়, কিন্তু সামান্য কয়েক টিও 
যেঠিক জায়গা চিনিয়! ফিরিয়। আসিতে পারে এটা কম আশ্র্য নয়। 
কোন পাখী হয়ত ভারতবর্ষ হইতে তিন হাজার মাইল দুরব্তী 
সাইবেরিয়ায় যায় আবার সেখান হইতে ফিরিয়া! আসে, ভারতবর্ষের 
পরিবর্তে আফ্রিকায় বা ব্রদ্ষদেশে যায় না। 

দেশাস্তর গষনকালে পাখীর! প্রায়শ দল বাধিয়! যায়, অনেক সময় 
এক একটি দলে বহুসংখ্যক পাখী থাকে। ত্রিকোণ'কৃতি প্রকাণ্ড 
বলাকার সারি আকাশে দ্বেখিক্। ছেলের দলে 'বকমামা'কে “টিপ দিয়া 
যাইবার প্রার্থন। জানায় । কিন্তু 'মামা'র সেডাক শোনার অবসর নাই, 
সে সুদূরের যাত্রী_ হয়ত হাজার মাইল দুরে তাহাকে পাড়ি জমাতে 
হইবে। প্রবাসযাত্তার পাখীর ১৩** হইতে ৬*** ফিট পর্যন্ত উধ্বে 
খাকে। ইছাদের গতিবেগ অনেকক্ষেততে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। গতি 
নানাকারণে কম বেনী হইতে পারে । অনুকূল বায়ুপ্রবাছে গতিবেগ 
অনেক বধিত হয়। মোটামুটি হিসাবে ইহাদের প্রতি ঘণ্টায় ২৫ হইতে 
৬* যাইল বেগে উডিতে দেখ! যায়। সকল পাখীর গতিবেগ এক- 


প্রকার নহে । সারগঞ্জাতীয় পাখীর! শরতকালে প্রত্যহ ১২৫ মাইল - 


ও বসম্তকালে ২৫* মাইল পর্যন্ত গমন করে এবং ইহারা প্রতিদিন ৬ 
ঘণ্টার বেশী উড়ে না, বাকী সময়টা জহারাম্বেবণ ও বিশ্রামে কাটায়। 
কোন ফোন পাখীকে এক রাত্রিতে ২৫,/৩** মাইলও যাইতে দেখা 
শিল্পাছে। সাধায়পত পাখীর] একসঙ্গে দীর্ঘকাল উড়ে না। কোন 
কোন পাখী নে উড়ির! রাত্িতে বিশ্রাম করে। আবার এমন পাখী 
আছে যাহার! গলান্রিতে উড়ে, দিনে আছার্ধ সন্ধানে ধ্যাপৃত থাকে। 
প্রন খতুতে মিগীথ রাজি তার মধ্যে সহসা! শে। লে! শবে 


স্হান জ্্ৰ 


[২শ বর্ব--১দখ-১ম সংখ্যা 


প্রবাসীপাখীরা তাহাদের নৈশ ৬ ভিযাবের বার্ড। জানাই মার। জনেক 
পাখীর! জবান খুব ভাড়াছড়া করিরা চলে মা। ছিছুদুর বাইর 
পথিষধো কিছুদিন বিশ্রাম করে, তারপর আবার চলিতে জায় কযে। 
ইহারাই দেশ বিশেষে 'পাস্থুপাখী' বলিয়া! অভিহিত হয়। ফালিদাসের 
কাব 'কতিপরগ্গিমস্থারিহংসগশার্ণ, জাহক জনপদের হর্ণমায গাখীদের 
এই রীতির উল্লেখ দেখ! যার। গুজয়াট অঞ্চলে ফ্লেমিংগে! পাখীর! 
এপ্রিল হইতে জুন মান পর্যন্ত থাকে । ইহাদের গ্রীন্মাধাস বা লীতাবাস 
বিষয়ে এখনও নিশ্চিত কোন তথ্যাদি সংগৃহীত হয় দাই। যনে হয় 
ভারতবর্ষে ইহার! দূরাগত 'পাস্থপাখী'। মেরু অঞ্চলের সোমালী প্লাভার 
পাখীর! দক্ষিণে যাইবার সমর উত্তর আমেরিকার লাব্রাডর অঞ্চলে 
আগষ্ট মাসটা অপেক্ষা করে এবং সেখানে থাকিয়! প্রচুর জাহাধ 
গ্রহণ করে, পরবর্তী দীর্ঘ পথ (২৪০ মাইল ) একটানা উ্ডয়নের পাথেয় 
ও শত্কি সংগ্রহ করিবার জগ্ত। সমুদ্র পার হইবার সময় অনেক 
পাখী একদঙ্গে এই রকম ভ্বীর্ঘ পথ অবিরাম উভ.ডয়ন করে। ঘণ্টায় 
৫০1৬* মাইল গতিবেগে উছ্ারা একটানা ৪০1৫৯ খণ্ট। উড়িয়া থাকে! 
এই অবিরাষ উড্ডয়ন কম বিস্ময়ের কখ| নহে। কর্ণেল লিওবার্গ 
আটলান্টিক পাড়ি দিয়া বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন, সহশ্র সহশ্র পাখী 
কার্ধ জতি প্রাচীনকাল হইতেই করিয়া! আসিয়াছে। যাযাবর পাখীদের 
যাত্রাপথ অনুসরণ করি! দেখা গিয়াছে অনেক সময় গমন ও প্রত্যাবর্তনের 
পথ সম্পূর্ণ ভিক্ন। সোনালী প্লার পাখীর! দক্ষিণে যাওয়া! কালে 
লাত্রাডর হইতে নোতাস্কোনিয়া, বারমূদাস হইয়! দক্ষিণ আমেরিকার 
উত্তর সীমানায় পৌঁছে। তারপর দেখান হইতে স্থলভাগের উপর দিয়! 
আর্জেন্টিনায় যায়। ফিরিবার পথে দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগের ও 
মেক্সিকে! উপসাগরের উপয় দির! আসে ও যুক্তরাজ্য ও কানাডা অতিক্রম 





পেঙুইন (2528810 ) 
সন্তরণ করিয়! ইছারা হাজার হাজার মাইল দূয়ে গমন করে। ফি 
করিয়! ইহায়! পথের নিশানা করে তাহ! আজও অজাত। 


করিয়! উত্তরলাগরে পৌঁছে। ইহাদের প্রভাত পথের দৈর্ঘ্য 
তুলনায় অনেক ফম। আছাধমংস্থান ও আবহাওয়ায় বৈশি্) ছায়া 


শাহা--১৬১] : 7: 
পরিচালিত হর! পাখীগ! পনি বিটিজ পথ আবি করে হলিয় 
মনে হয়। 

দেশাত্বর গর যাঁধাবর পাখীদের খভাবগত ধর্স, নিরমিত বংশাছুক্রমে 
একই ধার! বহিয়া চলিয়াছে। পাখীদের় এই যাষাবরবৃত্তির হেতু «কি 





নাইটিংগেল ( ঘ1810008510) 
শীতকালে যুরোপ হইতে আফ্কায় আসে 


এবং কবে কি করিয়! ইছার লৃচনা হইয়াছিল? দেশাস্তরগমন পাখীর 
পক্ষে নিতান্ত বিপ্সংকুল ও অশেষ আয়াসসাধ্য, তবুও ইহারা কেন এই 
অভিধানে অভ্যস্থ হইয়াছে? কোন প্রয়োজনে, কিসেয় তাড়নায় বা 
কাহার অনুপ্রেরণায় পাখীরা নিয়মিত এই ছুই বাসভুমির মধো আনগোন! 
করে? এই সকল প্রঙ্গের উত্তর আজও সম্যক পাওয়া যায় নাই। 
সর্বাধে মনে হয় আবহাওয়ার পরিবত'নের কথা। দেশ-বিশেষের 
শীভাধিক্য পাখীর দেশত্যাগে। প্রত্যক্ষ হেতু বটে, কিন্তু টুকু সব নয়। 
শীতের অঞ্চল ত্যাগ করিয়া! পাখীয়া উতর দেশে গমন করে শুধু এই 
কথাতেই সকল প্রশ্থের বীযাংস! হয় না। সোনালী প্লভার পাখীর! যখন 
উত্তরষের অঞ্চল হইতে ঘক্ষিণ আমেরিকার জানে সেই সময়ে মধ্য 
আমেরিকাতেও অনুরূপ আবহাওয়া! থাকে, তবৃণ্ড উহার! দূর দক্ষিণে 
যায় কেন? খাভাভাব দেশত্যাগের অন্ততম হেতু হওয়া সম্ভব। 
সোনালী প্লভার পাখীছের যাত্রাপথের বৈশিষ্ট্য লক্ষা করিলে এট! সত্য 
লিগ! মনে হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় আগমনকালে উহার বু পথ 
ঘুরিস্বা আমে। বহৃকালপূর্বে লীত সমাগছে আহার্ধের অপ্রতুলত। দ্বেখির়া 
পাখীর! ধীরে ধীরে দক্ষিণে সরিতে আরব করি্লাফিল এবং সেই সময়ে 
খান্ব্ছল অঞ্চলই পাখীর! পরিভ্রষণ করিত এবং এ কারণে উত্তর 
আমেরিকার পূর্ব উপকূল ধরিয়! ক্রমে দক্ষিণে আলিত। পরবর্তীকালে 
উপকূল ত্যাগ করিয়া একটান! সমূত্র পাড়ি দিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় 
আদাতে বহর লংক্ষেপ হয় মেখিয়! পরবর্তীকালে ভাছাতেই অভ্যস্থ হইয়া 
উঠিল। লক্ষা রিলে দেখা যায় এই পথে পাখীর! যখন যেখানে থাকে 
সেখানে দেই সময়ে জাহাখ হেলে। ফিজিখার সময় আহার্ঘ মিলিবে না 


হি 


বমিয়াই ইছার! অন্তপথ অনুময়ণ করে এবং প্রজনগকাল জার জোখিরা 
কত ফিপ্িষার উদ্দে্টে তখন মোজা পথে আসমে। বাধাধর পাখীর 
প্রারই পতঙ্গতৃক ও ফলভোজী। সাইবেরিয়! অঞ্চলে খদঘকালে খন 
পাখীর ফিরিয়! আসে তখন সেখানে বরফ গলিতে ঝ্ারস্ত করির়াছে। 
শরতের ফলসমৃদ্ধ বৃক্ষাদি তুষার সমাধি হইতে নুক্ত হইতেছে। ফোনগ 
দবেশে খতু পরিবর্তনের সঙ্গে খান্ধদ্রব্যের জনাটন দেখা দিলে দেশাস্তর- 
গন দ্বার! ছুই দেশের খান্তসন্তার লুটিবার সুবিধা হয়! আমেরিকার 
খাঁচায় আবদ্ধ জাংকো! (000০০) পাখী লই! পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে 
উপযুক্ত আছার্য জোগাইলে গীত সহ করিতে উনাদের মোটেই অন্থবিধা 
হয়না। দিবামানের হাস ও তৎদঙ্গে আহার্যদংগ্রছের সময়ের খক্সতার 
মঙ্গে দেশত্যাগের নিকট সম্বন্ধ আছে। উত্তর মেরুর টার্ন পাখীর! 
খতুভেদে ছুই মেরু অঞ্চলে বাস করিবার ফলে বৎসরে আট মাস দিন 
গার এবং বাকী চার মাদও হাত সবশক্ষণের জন্য গোধুলির সঙ্গে পরিচিত 
হয়-_জীবনে উহাদের রাত্রিভোগের ছুর্দেব কখনও আমে ন!। 
এতদ্বাতীত প্রজাবৃদ্ধির সন্ত সমাধানের ভচ্যও শাবক জগ্মিবার পরেই 
জাদিম পাঁখীরা দেশত্যাগ করিয়া! পরবর্ণদিগকে লেই সংস্কায়ের 
অধিকারী করিয়াছিল। আরজ আবহাওয়া ও বারিপাতের জাধিঝ)ও 
কোন কোন পাখীর দনেশান্তরিত, হইবার মূখ্য কারণ হইতে পারে। 
পারিপার্থিক কারণ যাহাই খাছ ন! কেন, প্রবাস ভ্রমণে পাখীর 
বংশানুকুষে প্রাপ্ত দেহগত কারণ রহিয়াছে বলিয়া! বিশ্বাস কক্িবার 
হেতু আছে। 

উত্তর নাতিশীতোফমগ্ুলের ও মেরুঅঞলের জলবাু বহুকাল পর্যন্ত 
বর্তমান অবস্থা! হইতে মৃছুতর ছিল । সে যুগে প্রীনউইচ ও প্রীনল্যা্ডের 





ছইটার ( 09916: ) 
ইহার! দৈশ-অভিধানে অত্যান্ত 
জলবায়ুর বিশেষ ভায়তম্য ছিল না। ক্রমে ক্রমে ছিমামীবুগের (1৩৩ 
48৩) শুচনা হইল এবং উত্তরাঞ্চল ব্যাপকভাষে তুযারাজ্ছন্ধ হইতে 


লোহণ পণ্ড ছাড়া এ অঞ্চলের 
মধ্যে যাহায়া আরজ বিপদের ঘয়াপ 
সীচিল; তাহাদের পাখা তাহাদিগকে 





ঞ 
- 


কেহ 
আবার 
উত্তরা 


শুর 


একদিন পারী বাআ৷ করে মরণসংকুল দুরাত্তরে সাতসমুত্রের পরপারে । 


অভিজ্ঞতায় দেশান্তরী হইয়াছিল, তৎপরবর্তাগণ লীতের আবন্বাদ জীবনে 
পাইল না। বায়ুর চাপ, উত্তাপ ও আবহাওয়ার পরিবর্তন পাখীর! 
কতকাংশে বুধিতে পারে বলিয়া! মনে হয়। শরতের শেষে যখন ধীরে 
ধীরে উদ্ভাপ কছিয়া আসিতে থাকে পাখীর! হয়ত তাহ! অনুভব 
করে--বসন্তের তাগরৃদ্ধিও পাখীর বনে সংকেত করে ঘয়ে ফিরিবায়। 


বাসীলাগা ধাশাপাও 1 


টিউন 


জপ" 


[ ৩২শ বর্ষ-_-১ম খও--১৪ লখ্যা 


১৯২৯ হরী্টাবে অধ্যাপক যোগান কানাডায় এই বিয়ে কতবুলি 
পরীক্ষা ফরেম। ভীহায় প্রাপ্ত সঙা হইতে একথা বিখাস করিযার হেতু 
গাও! খায় যে আবহাওয়ার পরিধত'ন পাখীকে উতলা করিয়া তোলে 
না। রোরান বলেন যে খতু পরিষত মেয় সঙ্গে দেহাত্যন্তয়ে যে জৈবিক 
পরিষত'ন ঘটে তাহাই পাখীকে প্রবাসগমমে উদ্ধ্‌দ্ধ কয়ে । দেহয্যবচ্ছেদ 
করিয়া দেখা শিল্াঙে-- বসন্ত সমগাগমে পাখীয় যৌনগ্রস্থি (853 818008) 
যথা মুক্ত (৩0696) ও জরায়ু (০%৪া ) আকারে বর্ধিত হয় ও 
শরতের গর উগুলি একাস্ত ছুত্াফৃতি হইয়। পড়ে। রোগ়ান জাংকো 
(3009০) পাখীদের লইয়া পরীক্ষা! করেন। জাংকো পাখী সেগটেম্বর 
মাসে কানাডা ত্যাগ করে। পক্ষীগৃছে আবদ্ধ জাংকেো পারীকে ভাল 
খাছ ছিলে উহার! লীত সহা করিয়া দিব্য বাচিয়া থাকে। নভেম্বর 
মাস পর্য9্ত আটকাইয়! রাখিয়! পরে ছাড়িয়া দিয়া দেখা গেল 
পাখীগুলি প্রবাসগষনের উৎস্কা দেখাইল না-_শীতের ভয় তখন আর 
নাই বলিরাই প্রমাণিত হইল। দেহ ব্যবচ্ছেদে পাওয়। গেল উহাদের 
যৌনগ্রস্থি তখন কুজতষ অবস্থায় পৌছিয়াছে। অপর জার একদল 
পাখীকে অপর একটি পক্ষীগৃছে জাটকাইয়৷ রাখা হইয়াছিল। এখানে 
বৈছযাতিক আলোর ব্যবস্থায় 'রাত্িকে দিন করিবার ব্যবস্থা ছিল। 
শরতে যখন দিনের পর দিন দিবামানের দৈর্ঘ্য কমিয়। আসে সেই 
সময় পক্ষীগৃছে বৈহ্যাতিক জালে! হালাইয়! কৃত্রিষ উপায়ে দিনের দৈর্ঘ্য 
বাড়ান হইত। বাহিরে বখন দ্দিবাষান ক্রমশ কমিয়া আসিতেছিল, 
পক্ষীগৃছে আবদ্ধ পাখীদের দিন তখন ফাড়িতেছে। কিছুদিন পরেই 
দেখা গেল পাখীর যৌনগ্রন্থি বধিত হইয়াছে যেমনটি হয় বসম্তসঘাগষে। 
এই পাখীদের ছাড়িরা দিলে ইহারা! উড়ির়! চলিয়া গেল। রোর়ানের 
এই পরীক্ষা! হইতে এই সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে যে দিনের দৈর্ঘ্য 
কহির! আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পাখীর যোনপ্রস্থি ছোট হয়, দিনের দৈর্ঘ্য 
বাড়িতে আরম্ভ করিলে যৌনগ্স্থি বৃদ্ধিপ্রা্ত হয়। যৌনগ্রস্থির বৃদ্ধির 
নুচনাতেই পাখী গীতাবাস ত্যাগ করে এবং উহ! হ্রাস পাইতে আরস 





সোনালী গ্রভার পানর প্রন পথ দির্দেশ 


হইলেই পাখীর! পরীন্থাবাস ছাড়িরা যায়। প্রবাসবাস্রার £হইচ' রহিয়াছে 
কিন্তু এ কথাও আবার একান্ত গত্য বলির! মনে না করিবার যোলগএরস্থিতে-_যেট নিরজিত হয় দিবাষানের দৈর্ঘ্য দ্বারা । 


এই পরীক্ষাতেও সমগ্র_প্রগ্ের উত্তর পাওয়া! হায় ন!। কানাভার 


আধাড়--১৫১:) 


গাখীর পক্ষে ইহ! সত্য হইতে পায়ে কিন্তু উচ্চ নীচে, পূর্ব পশ্চিমে হা 
উফমগুলের ভিতয়েই যাহার! আঁসাগোনা করে তাহাদের দ্িষামাদের 
সবাসবৃদ্ধির অভিজ্ঞত| খুব হ্যাপক হছে। এতন্তি ঘে গকল পাখী 
উত্তর গোলার্ধ হইতে বিধুবরেখা অতিক্ করিয়! দক্ষিণ গোলার্ধে 
যায় তাহাদের পক্ষেও এই কারণ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কানাডার 
মোনালী প্লভার পাখীরা ধখন দক্ষিণ আমেরিকায় যার তখন সেখানে 
শ্রীন্মের শৃচন! হইতেছে, সেখানকার অধিবানী পাখীর তখন প্রজনন 
কাল, হাধাবর পাখীর! কিন্তু সেই অঞ্চলে তখন প্রজননে অভাতন্ত নছে। 
কৃতরাং পাখীর প্রবাসযান্রার 'হইচ' কোথার বহি্নাছে এ প্রশ্নের সম্যক 
উত্তর আজও পাওয়া! যায় নাই। 

যাযাবর পাখীর! শত সহশ্র মাইল গথ অতিক্রম করিয়া কিরপে 
যথাস্থানে আগমন ও প্রত্যাবর্তন করে--সেটাও জন্ততম বিস্ময়ের 
ব্যাপার । বহু পাখী হয়ত পথহার! হইয়া মার! পড়ে, পথশ্রান্ত হুইয়! 
জনেক পাখী সমুত্রগর্ভে সঙাধিলান্ত করে, সমু মধ্স্থিত বাতিঘরের 
আলোর আকর্ণে আগত অনেক পাখী ধাক! খাইয়া ষরে, শিকারী 
পাখীর হাতে অনেক পাখীর অপমৃত্যু ঘটে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা! 
কম, অধিকাংশ যাত্রী পাখীর! নিরাপদে গন্ভবাস্থানে উপনীত হয়। 
বৎসরের পর বৎসর পাখীর! ছুই বাসভূুমিতে জানাগোন|! করে-_ 
উহাদের পথ সন্ধানের রহুন্ত অজ্ঞাত। একথ! অনেকট। ত্য যে পথনির্দেশে 
পাখীর প্রথর দৃষ্টিশক্তি অনেকাংশে সাহায্য করে। দৈকতরেখা, 
নষ্বীর গতিপথ, পর্বতশ্রেণী, সমুদ্রমধাস্থিত স্বীপাবলী প্রভৃতি সবার! 
পাখীর! পথের নিশান। করে, কারণ দেখ গিয়াছে কুয়াসাচ্ছন্জ দিবসে 
বা! অন্ধকার রাত্রিতে যাত্রীপাখীদের ভিড় কম থাকে। [কম্তযে 
রব পাখীর! অন্ধকার রাত্রিতেও চলে বা বাহার! সমূে পাড়ি দের, 
তাহাদের পক্ষে এগুলি বিশেষ কোন কাজে জাসে না। পেঙুইন 
পাখীর! উড়িতে পারে না, সীতার কাটি চলে। উহার! দক্ষিণ মের 
অঞ্চল হইতে শীতকালে কোথায় বায় জান! নাই। মহাসমুস্ত্ের মধ্যে 
উহার। কি করিয়! পধ চিনিয়। চলে? পাখীদের পথ চিনিবার তথ্য 
বৈজ্ঞানিফদেয কাছে আজও অজ্ঞাত । যে কোন রহন্তই থাকুক না কেন, 


১০..১০০ 


পাখীদেয় “ঘরে ফিরিধায়' (.2050175 ) মতা 
পায়াবতের! শত শত বাইন দূর হইতে বাত 
ইহাদের কথ! অবন্ত খতগ্র। কার ৯ 
টার্ণ' পাখীদের পর্মা-ঢাকা খাঁচার পুরিয়! রাখা হইয়াছিল । 
বাহিরের কিছু দেখিবার উপার ছিল না। জাহাজে করিয়া ৮** 
দুরে লইয়া! ছাড়িয়া দেওয়ার পর দেখা গেল উছারা! ঠিক নিজ নিজ 
নীড়ে ফিরিয়! আলিয়াছে-কাহারও লাগিয়াছে ৬ দিম, কাহারও 
লাগিয়াছে ১২ ছিন। চারিট 'নডি' ও চারিটি 'সটি'কে ঘেরাটোপ দেওয়া 
খাচায় আটকান অবস্থার জাহাজে করিস বাসস্থান হইতে ১৯১ যাইল 
দুরে লইর! ছাড়ি! দেওয়! হইল, সেই জারগা হইতে বেলাভূমি দেখ। 
যার দা। জাহা চলিতেছিল পশ্চিমাতিমুখী। পাখীগুলিকে ছাড়ি 


যে ফিরির! আসে তাহাতে দৃষ্টি, স্বৃতি, শিক্ষা! ব! অনভিজ্ঞ! কোনটারই 
কখ! আসিতে পারে না। ইহা-ত্ত নিছক “ঘরের ডাক”! কেহ কেছ 
বলেন, পাখীর! দ্ব ্ব বাসস্থানের চৌন্বক বিশেষত্ব (24185559 
189109885০7. &0৫ 00) বিয়ে ওয়াকিবহাল খাকিবার ক্ষত] 
আছে। যেখানেই থাক না কেন, চৌন্বক বিশেষত্বের জ্ঞানে উহার! 
যথাস্থানে ফিরিয়া জাসে। এই ঈতবান্বিষয়ে কোন প্রাণ নাই, 
ইহা অনুমান মাত্র । 

তবে পাখীর “ঘরের ডাকের" গোড়ার কথা কি? ইহা ফি নিছক 
জন্মগত সংস্কার? বিজ্ঞান আজও নিরুত্তর- বৈজ্ঞানিক আজও এই রহস্যের 
সন্ধানে ব্যাপূত। পাখীর প্রবাসযাজা সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যাপারই 
বৈজ্ঞানিকের কাছে অদ্ভুত সমন্ত1, কবির মত ঠাহার মনেও প্রনথ--'কিপের 
তরে নর্দীর় চরে চকাচকীর মেলা” । 

এই প্রবন্ধের ছবিগুলি আকিয়াছেন চিত্র শিল্পী-জীবুক্ত হ্য়ঘাস 
ভটাচাধ্য। 


স্মরণ 
শ্রীমতী প্রতিম। গঙ্গোপাধ্যায় 


সকাল ৮।*টা। তবুও কুছেলী আচ্ছন্দ আকাশের ঘোর যেন 
এখনও কাটে নাই। চারিদিক ভিজাইয়া বাপজ! করিয়া 
রাখিয়াছে ষেন। 

অবসন্ন বিগতপ্রায় নত যাবার আগে একবার জানাইয়! দিয়। 
বাইতে চাছে বলিয়া! মনে হয়। 

মিষ্ঠার ঘোষাল এবং মিসেস ঘোষাল ভাইনিংকমে চায়ের 
টেবলে বসিয়া! পুত্রকল্পাগণের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহার! 
আঙদিলে চা পান আরভ্ত হইবে কিন্ত তখনও স্ুনআ, বিন! ও 
দেবান্ী আসিয়া পৌছায় নাই। মিষ্টার ঘোষাল চুুট ধরাইয়া 
লইয়। মৃছ মৃদ্ধ টান দিকের ও *ট্রেট্স্ম্যানে" চক্ষু 
বুলাইতেছিলেন। 

মিসেস ঘোষাল টেবলের নিকট প্রাতরাশ তৈয়ারীতে নিযুক্ত 
বয়কে উপদেশ দিতেছিলেন, “মিসিবাবালোগকে ওয়াস্তে গোচ 
থে বানায় গা, গরম বানাও গে, নেহি তো! খা নেহি সক্তে। 


ওর ছোটসাহেবকো। আভি দে চাররোজ এগক্লিপ বানা দোও 
গে, সমক। 7. 

নতমন্তকে প্রতিবাক্যে 'জী হুজুর বলিতে বলিতে বয় টোষ্ে 
মাখন লাগাইতেছিল। 

দ্বিতলে পুজ্রের ও কল্তাগশের কণ্ত্বর শ্রুত হইতেছে, নিশ্চয় 
তাহারা প্রন্তত হইয়াছে নীচে আসিবার জন্ত, কিন্তু এত বিলম্ব 
হইতেছে কেন? তাহার! তো জানে ষে সাহারা অপেক্ষা 
করিয়া আছেন। 

স্বামীকে একপেয়াল! চ৷ প্রস্তত করিয়! দিয়। মিসেস ঘোষাল 
ডাকিলেন, “সান্তু, বেণুং দেবু, তোমাদের এত দেবী হচ্ছে কেন? 
আমর! তোমাদের জন্ভ বছুক্ষণ অপেক্ষ। করে রয়েছি যে?" দ্িতলের 
মোপানে প্শব্দ শুনার তিরস্কার বিনজ্ঞার প্রতিবাদ শুন! গেল। 
ক্ষণপরে ভ্রত প্শব্ব ধ্বনিত করিয়া! তিন ভ্রাভাতগ্রী আসির! কক্ষে 
প্রবেশ করিল। 





[৬২শ বর্--১ম খণ--১৭ সংখ্যা 





জাজ জার গরমজধলে ত্য়ে তোলা! জলে নাইতে নাই। আজ 


. পুখানীছিতে ত্বান করিয়া পুজার পুষ্প আমের বউল চয়ন 


করিয়া তাহার! বাই মিলি তাহাদের গ্রামের দেবগৃহ 


বিনঙ্ প্রা ছুটির! জামিয়া! উপবিষ্ট! যাতার ০০৪ করিয়া 
কহিল “আজ এখন আমি থাবন1 ম1।” 
বিস্মিত হইয়া মাতা কছিলেন *কেন য়ে?” 
পিতাও জিজ্ঞা গুনয়ন তুলিয়। নীরবে চাহিলেন। ,.. কালীমন্সিবে যাইবেন। 


বিনআ্রা জবাৰ দিবার পূর্বেই ভ্ কুঁচকাইয়! জবাব দিল মুনা 
“আছ নাকি সরম্বতী পূজো, ওর গার্লস্ছুলের বন্ধুরা বকেছেন, 
যে আজ অগ্রলি ন! দিয়ে খেলে বিদ্তে হবেনা । তাই আজ উনি 
অন্রলি দিয়ে তবে খাবেন, সাল থেকে এই বায়না ধরেছেন। 
আমি তে। অঞ্জলি ন! দিয়ে বি-এ পধ্যস্ত উঠেছি, কখনও এরকম 
৪৮0৪৪ 199৪ মাথায় আসেনি । বত সব স্ক্যাস্টি ব্যাপার ।” 
অবঞ্ঞাস্চক ওষভঙ্গী করিয়! স্থনত্রা পিতার দিকে খাণ্তপূর্ণ পাত্র 
অগ্রসর কহিয়া দিয়া মায়ের জন্ত চাষে ছুধ চিনি মিশাইতে 
লাগিল। 

বিনম! মায়ের পিঠে তখনও মুখটা লুকাইয়াছিল, সেই অবস্থায় 
খাকিয়্াই কহিল “£।| মা আঙক্গ বিজু জামাদের হোল্ক্লাসকে 
তাদের বাড়ী অলি দেবার নেমস্তল্ন করেছে, আমাদের ফা্টক্লাসের 
সব মেয়ে যাবে। আমায় অনেক করে বলেছে মা। আরম 
অঞ্জলি দিয়ে এসে তবে খাব। আজ ডিম মাছ মাংস কিছ্ছুটি 
খাবনা মা। তাতে নাকি খুব ভাল হবে।” বিশ্বাসভর! মুখখানি 
তুশিয়া বিনম্রা মায়ের পানে চাহিল। 

স্তব্ধ মায়ের পানে চাহিয়া হয়ত ভাবিল ম৷ তাহার প্রতি 
রাগ করিয়াছেন, তাই করুণকণ্ে পুনরায় মিনতি করিয়া কহিল, 
“একটি দিন মা, তূমি রাগ করোন1॥ আমি গরমজলে ম্লান করব 
কিছু ঠাণ্ডা লাগবেনা, তোমার গরদের সাড়িটা! পরে গাড়ীতে 
চলে ষাব, ছোট অগ্রিনটা নেবো, এখন তো বাবার দরকার 
হবেনা, তারপর পূজো হলেই চলে আসব। খুব শিগগির, তুমি 
ঝাগ করোন! মা।” মাতাও করুণ হাদিলেন বলিলেন, “না, না, 
রাগ করবে। কেন? তবে ঠাণ্ডা লাগিওনা, পশমের ব্রাউসট! 
গায়ে দিও, শালটাও নিও ।” অন্মতিপ্রাপ্তা বিনআ বিজয়লিনীর 
দৃষ্টিতে একবার দিদির পানে চাহিয়া! ক্ষিপ্র হরিণীর গতিতে গৃহ 
ছাড়িয়া! বাহিরে গেল, ক্ষণপরেই তাহার উচ্চক শোন! গেল “আয়! 
গরমপানী গোসলখানামে লাও, ওর বাহাছুরকো৷ কহ, ছোট! 
গাড়ী নিকাল্ন1।” 

বিশ্বিতা জুন! কহিল “সত্যি সত্যি ওকে যেতে দিলে মা?” 

মাত। হাসিয়। কহিলেন “হ্যা” । 

এ 

কোন্‌ বিস্বপ্রায় অভীত আজ বিনভ্রার একটি আব্দারে 
উজ্জ্বল হইয়! বিগত ৩* বৎসর পরে তাহার চক্ষুৰ সম্মুখে ফুটিয়া 
উঠিতেছে। তখন তিনি মিসেস ঘোষাল নহেন, তখন তিনি 
অনিম! ছিলেন। পল্ঠাগ্রামের চাটুজ্জোদের চতুদ্দশবর্ায়া 
জ্যোষ্ঠাকল্ত। অনিমা । ঠিক বিনভ্রার বয়স এখন প্রায় তাই। 

শেষরাত্রের গভীর কুয়াস! তখনও যেন আমগাছের স্ভবকভবা 
হন্রিস্রাত বউলের গুচ্ছকে আপন অঞ্চলে লুকাইয়। রাখিয়াছে। 
দেখা যায্ধন।। পাখীর অস্ফুট কাকলীর্বনি সবেমাত্র নুরু 
হইয়াছে। কত অজ্ঞশ্র পাখীর অজন্র ডাক। তেমনি ভোরে 
উঠিয়। তাহারা দ্বানে চলিয়াছেন একটি দল সঙ্গীসাঙী সঙ্গে। 


, বিগ্রহলমন্ত্িত মন্দি়ে অন্ত দেবমৃত্তি রন] করিতে লাই, পটে 
পূজা হয়। তাহাদের গ্রামের ওই জাগ্রত! দেবীর মন্দিরে সব 
দেবতার পৃজ। সার! হয়-_-তবে তাহ। হয় ঘটে, নয় তে। পটে। 

বিরাট মন্দিরের বাধানে। চত্বর ভরিয়া ছেলেমেয়ের মেল|। 
সবাই আনিয়াছে সাচ্ছি তবিয়! ফুল, আমের বউল, ববের শীষ, 
আবীর, ফাগ, চুয়া, চণ্ন, ধূপ, ধুনা, হাতভরিয়া পাঠাপুস্তক 
দোয়াত কলম। বড় বড় জলচৌকি ভরিয়। সেই সব পুস্তক 
দেয়াত কলম ও পেজিলের স্ত,প মাজানে। চইয়াছে। 
ঝকৃঝকে পিতল্লের সিংহাসনে মন্ত বাধানো সর্বতীর পট 
ক্রমেই হেন ধৃশ ধুনার ধোঁয়ায় পুষ্প চণ্দনের গদ্ধে জীবস্ত অপাধিব 
বলিয! বোধ হইতেছে। 
চারিদিক ঘেরিয়া শীতে কম্পমান বালকধালিকাগণের আনন্দ 
কোলাহল । আজ দেবীর নৈবেগ্ঠ তাহারা সাজাইবে। 
তারপব পুবোঠিত মহাশয় পুজা করিয়' সকলের হাতে পুষ্প 
বিশ্বপন্ নিয়! অঞ্চপির মন্ত্র বলিবেন। সেই অঙ্গনভরা পট্টবন্তর- 
পথিঠিত আশায়, বিশ্বাসে, তত্তিতে আনন্দে উজ্জ্বল কিশোর 
কিশোরী বালক বালিকার দল একত্র গললগ্নীকৃতবামে পুম্পাঞ্চলি- 
পৃরৃহস্তে উচ্চকে মন্ত্র পড়িতেছে-_ 
“সবস্থটত্য নমো নিত্যং ভত্ত্রকাল্যৈ নমো নমঃ। 
বেদ বেদাস্ত-বেগাঙ্গ বিস্তাস্থানেভায এব চ।” 
পুষ্পাঞ্জলি দেবীর চরণে দিয়! বর প্রার্থনা করিতেছে 
“বিদ্ভাং দেহি বশং দেহি ধনং দেহি মে।" 
সন্ত উদিত সুর্যের ভাম্বর কনক-কিরণ পড়িয়া তরুণ মুখগুলিকে 
উজ্জ্লতর করিয়া তুলিয়াছে। 
মাত। ঠাকুরমা পিসিমায়ের দল ততক্ষণে পাথরের খালায় 
ভরিয়।৷ খিচুড়ী ভোগ ঠাকুরতুলায় আনিতেছেন। ছেলের! আজ 
নিয়ামিষ ভোগ খাইয়। খাকিবে। 
উপবাসী তক্তিশুদ্ধচিত নিশ্মল ফুলের মত শিশুর দল। 
তারপর? 
অনিম1 ভাবিতেছিলেন। তিনি ভুলিয়! গিয়াছেন যে বৎসরে 
আজও সরম্বতী পুজ। হয়। 
বিস্তা, ধন, বশ, মান ছুই হাত ভরিয়! দ্নেবী সকল বস্বই 
াহাকে জীবনে দিয়াছেন। 
শিক্ষিত স্বামী, পুত্র, কন্তা, অভিজ্কাত সমাজ, জুতী জীবন 
ধনের প্রাচুধ্য। শৈশবে বংসরের একটি দিনে কত বিশ্বামে 
ভক্তিতে যে দেবীর অর্চনা করিয়া এই সকল প্রসাদ হস্ত 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
আজ আর তাহার সেই কথ মনের স্বারে একটিবারও 
আঘাত করে না? আশ্চর্য্য ! 
বীরে ধীরে পেয়ালাটি সর়াইর! দিয়া জনিমা উঠিয়। ঈাড়াইলেন। 
বিশ্িত স্বামী পুত্রকন্তার পানে চাহিয়া! কহিলেন--“থাক্‌, আজ 
আমিও আর এসব কিছু খাব ন!।” 


ব্রহ্মমীমাংস 
ডক্টর প্রীমতী রমা মৌধুরী 


স্থামাস্তরে* বেদাস্তদন্মত আক্গাকারণবাদের আলোচনা কর হুইয়াছে। 
অন্তানত সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ ব্রন্ধকারণবাদে অপরাপর যে সকল দোষ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান ছুই একটী এস্থলে আলোচনীন্প। 

আপত্তি হইতে পারে যে উপাদান কারণ ও তৎ্গ্রকুত কার্য সম- 
শবভাবাপন্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ, কাধাকারণান্মক বলিয়া কারণের 
স্বভাব ও গু৭ কার্ধো লংশ্লিঃ হয়। যেরাপ, ম্ৃত্তিক! হইতে উৎপন্ন ঘট 
ৃশ্ম হ্ব্ভাবাপয়ই হয়, সুবর্ণময় হইতে পারে না। এন্লে বল! হইয়াছে 
যে. ব্রঙ্গই জগতের উপাদান কারণ। কিন্তু চেতন ব্রচ্ছম হইতে অচেতন 
জগৎ সৃষ্ট হয় কিরাপে? কারণ চেতন ম্বন্তাব হইলে কাধ্যকেও চেতন 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু জড় জগৎকে চেতন বলিয়! মনে 
ফর! জদ্ভ্ভব। 

উত্তরে বৈদাস্তিকের! বলিতেছেন যে, কার্ধ্য বে সর্ধদাই কারণের সম- 
হ্ভাব হইবে, এপ কোনও [নিয়ম নাই। কার্য কারণান্মক হইলেও, 
কারণের কল গুণই উৎপল্প কার্ধ্ে লক্ষিত হয় না; তদ্ধ্যতীত কাধ্যে 
নুতন গুণবিশেষের আবিগ্ভাবগ হইতে পারে, বাসা কারণে নাই। 
বৈ্বান্তিকেরা এস্বলে দৃষ্টান্তথরপ চেতন পুরুষ হইতে অচেতন নথ ও 
কেশের উৎপত্তি এবং অচেতন গোময় হইতে চেতন বুশ্চিকের উৎপত্তির 
উল্লেখ করিয়াছেন। অবন্থ দৃষ্টান্ত ছুইটি নির্দোষ নহে, যেহেতু চেতন 
আত্মা অচেতন নখ কেশ প্রভৃতি দেহাংশের উপাদান কারণ নহে, নিমিত্ত 
কারণ মাত্র । অখব! অচেতন গোময় চেতন বৃশ্চকের আত্মারও উপাদান 
কারণ নহে, আশ্রয় মাত্র। কিন্তু ইহা! অবন্ঠ ত্বীকাধ্য যে, কারণ ও 
কার্যোর মধো গুণগত পার্থকা বছ সময়ে থাকে । বধথা, ছুই ব! 
ততোধিক ভ্রবোর সংষশ্রণে যে মিশ্রত ভ্রব্যের উৎপত্তি হয়, ভাষাতে 
এরাপ বহু গুণ লক্ষিত হয়, যাহ! সেই সকল ভ্রব্যের প্রতোকটার যখধো 
পৃধগভাবে নাই। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নাষক দুইটা পদার্থের 
সংমিশ্রণে জলের উৎপত্তি হইলেও জলদু্ট গুণ এ হইটী পদার্থে ্বতন্ত্- 
ভাবে নাই। রসায়ন শাস্ত্রে এইরূপ বছ দৃষ্টাত্ব পাওর। যায়। 

ছ্ই বা ততোধিক কারণের সংঘিশ্রণে ভিন্নস্বভাব কার্যোৎপত্তি 
বাতীতও একই কারণ হইতে উৎপন্ন কাধ্যেও কারণাতিরিস্ত অথব! 
কারণ হইতে বিভিন্ন ধর্মের সমাবেশও লক্ষিত হয়। যথা, বীজ হইতে 
বৃক্ষের, ছুদ্ধ হইতে দধির অথবা সর্ধপ হইতে তৈলের উৎপত্তি। বৃক্ষ 
মুল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফলবিশিষ্ট--কিস্তু একটি ক্ষুদ্র বীজে এই 
সকল কিছুই নাই। মাধ ঘন ও অন্পগুণবিশিষ্ট, কিন্তু ভুপ্ধ তরল ও 
অররত্ববিহীন। তৈল তরল, কিন্তু সর্ধপ তরলম্ববিহীন, কাঠিন্তগুণযুক্ত। 
ভন্প চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগদুৎপতি কিছুই বিচিত্র নছে। 

বন্ধতঃ “উপাঙ্গানত্ব” শবের প্রকৃত অর্থ “উৎপন্ম কারের সহিত 
সমন্বভাবন্ব” নহে, কিন্তু “কাধ্যোৎপাদিক1 শঙ্তিবিপিষ্স” মাত্র । অর্থাৎ, 
উপাদান কারণে লেই কাধা উৎপন্ন করিবার একটী বিশেষ শক্কি বর্তমান 
আছে। অথবা, উৎপত্তির পূর্বে কাধ্য শক্তিরূপে কারণে প্রচ্ছর খাকে। 
হখা, উৎপত্তির পূর্বে বৃক্ষ বীজের বৃক্ষোৎপাদিক। শত্িরূপে বীজেই 
নিছিত থাকে । উৎপজ্প কাধ্য উপাদান কারণের সহিত সমগুণ- 
বিশিষ্টও হইতে পারে, বখা--স্ৃত্িকা হইতে উৎপন্ন মৃন্বর ঘট; অথবা 
ভিগুণবিশিষ্টও হইতে পারে, খা, বীজ হইতে উৎপর বৃক্ষ । কিন্ধ 
উপাদান কারণে তত্তৎ কার্য্যোৎপাঁদিকা। শক্তি বর্তদাম না থাকিলে 


* ভায়তবর্ধ, চৈত সংখ্যা ১৩৫৭ । 





ফার্যের হৃষ্টি অসম্ভব। মৃত্তিকায় ঘটোৎপাদিক! শন্তি এবং বীজে 
সৃক্ষোৎপাদিক। শক্তি না খাকিলে ঘট ও বৃক্ষের সৃষ্টি কদাপি হতে পায়ে 
মা। হৃতরাং কার্ষেোৎপাঙ্গিক। শক্তিবিশিষ্টভাই উপাদান কারণের প্রকৃত 
লক্ষণ, জপর কিছু নছে। 

ব্রচ্ষেও জগছুৎপার্গিক। শক্তি মিছিত আছে। ব্রঙ্গের অসংখ্য শদ্ষি- 
সমুচ্চয়ের মধো চিৎ ও অচিৎ এই শঙ্কিত অন্ততম। চিৎশভির 
সাহায্যে তিনি জীব ও অচিৎ শন্কির সাহাযো জগৎ শ্াষ্টি করেন। 
স্ৃতয়াং অচেতন জগৎও ব্রন্মেরই কাধ্য। এরপ আপত্তি উত্থাপন কর! 
চলে না যে, অচিৎ শক্তিবিশিষ্ট হইলে ব্রক্গকেণ জগতের স্কার জড় 
পদার্থ বলিয়া শ্বীকার করিতে হইবে। কাধ্যোৎপাঙ্গিকা শক্তি দ্বার! 
শক্তিমানের স্বভাব ব্যত্যয় ঘটে ন|। সর্পে তৈলোৎপাদিকা শ্কি 
আছে বলিয়া সর্প তরলগুপত্ব প্রাপ্ত হয় না। হতন্দপ, জচিৎ, শি” 
বিশিষ্ট ব্রহ্ম জড়ঞগতের শষ্ট। হইয়াও হ্বয়ং জ্ঞান্রূপ ও অড়। 

কক্স কারণবাদে অপর একটি আপত্তি এই হুইতে পারে যে, জগৎ 
যেক়্প ব্রক্ধ হইতে উৎপন্ন হইতে ধারে না, সেরাপ ব্রদ্ষে জয়গ্রাপ্তও 
হইতে পারে না। ক্রহ্ষেই জগতের লয় হইলে, অগ্ুদ্ধ জগতের সংস্পর্শে 
ব্রঙ্ও অপ্ডচি হইয়া পড়িবেন, যেরূপ গোময়লিপ্ত মৃম্থয় ঘট মৃত্তিকাপিণ্ে 
লয়ীভৃত হইলে, মৃত্তিকাপিও গোমরগিপ্ত হইয়া পড়ে। 

এই আপত্তির খওনার্থ বৈদান্তিকের! বলিতেছেন যে, জগৎ ব্রন্ষে 
জড় জগতরপে লয়প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু অচিৎ শক্তিরপে মাও। - এই 
অচিৎ শক্তি ব্রক্ষশক্তি বলিয়া গুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধা। হুতয়াং অগ্রপাকিত 
অচিৎ শক্তি এবং গুপঞ্চিত জড় জগৎ উভয়ে সমধর্মী নছে। 

ব্রঙ্গকারণবাদ খণ্ডনার্থ কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, ব্রক্ধ বিরবরব 
অর্থাৎ অংশবিহীন ; হৃতরাং জগৎকে ক্রন্ষের পরিণাম বজিলে সমগ্র 
্রন্মই জগন্রপে পরিণত হুইয়। যান, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। 
ফলে ব্রহ্ম ও জগৎ লমপরিমাণ ও অভিন্ন হইন! গড়েন। অথব! 
ব্রন্মকে সাবযব বলিয়! স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ ত্রন্মের এক অংশ 
মাত্র জগদ্দাকারে পরিণত হয়, অপরাপর অংশ জগদ্তিরিভতরূপে বিরাজ 
করে। এতৎ পক্ষেও ব্রচ্ম সাংশতা ও বিস্তজ্যতা হেতু জড়বন্তর স্তার 
বিকারার্হ ও পরিবর্তনশীল হইয়া পড়েন। সতরাং জগৎ অন্ধের 
পরিণাম নহে, ইহাই স্থিরীকৃত হয়। * 

গপরিণামবাদিগণের মতে যে সকল বাকি উপরিউক্ত আপতি উদ্ধাপন 
করেন, তীকার! সৃষ্টিতত্বের নিগুঢ় রহত্যের সন্ধান জানেন না। ছৃষ্টি আর 
কিছুই নহে অ্রন্গেব স্বশক্তি বিক্ষেপ মাত্র। সির পূর্বে চিৎ ও অচিৎ তদ্ধের 
শুন শাক্তদ্বয়রূপে ডাহাতে প্রচ্ছন্ন থাকে । হ্ষ্টিকালে তাহার! নামক্ষপ 
বিশিষ্ট স্থুল জগৎ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়। জগৎ সৃষ্টির অর্থ এই 
নহে যে. ক্রক্ষ স্বীয় সন্তার অংশবিশেষকে জগজ্রপে পর্ণিত করেন। 
ব্রহ্মসত্ত। এক ও অথগ্নীর সমগ্র সত, ইহার অংশ বিভাগ হইতে পারে 
না। তজ্ন্ত শ্রুতি ব্রদ্ষের জগংশ্যাইী কারধ্যকে উর্ণনান্ডের তদ্তবয়ন 
কার্যোর তুল্য বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । ( “যখোর্ণনাতি; হুজতে পুঁতে 
চ.ন্তথাক্ষরাৎ সন্ভবতীহ বিখবম্‌"--মুগকোপনিবৎ ১-১-৭) তন্তনষ্টা 
উর্ণনাভ যের়প বরং তন্তরূপে পরিণত হয় না, সেইয়প জগত্ত্রষ্টা গাও 
দ্বরং অপরিণত থাকিয়াই জগৎ সৃষ্টি কয়েন। 

ছার মূল রহন্ত ইহাই। বেস্লে কার্ধ্য কারণের পরিণাম, সেস্থলে 
কারণের ছুই প্রকার অবস্থা! দুষ্ট হয় ১--(১) কারণ কার্যে পরিণত অথবা 
গরিবতিত হয়। বখা--স্বৎপিও বৃক্ষ ঘটে পরিবতিত হয়। (২) 


ত্রন্ধের পরিণাষ, সন্দেহ নাই । কিন্তু বন্ধ হয়ং অপরিণত, অপরিবর্নী, , 


শআথত। 
অতএব ফ্ার্য্যোৎপা্ধিকাশক্কিবিশিষ্টত্বই উপাদান কারণের প্রধান 
ধর্দঘ। কাধ্যফারণের সমধন্থী অথবা! ভিন্ধর্থী হইতে পারে। 


করিতে অপারগ হুইয়াই জগৎকে ব্রহ্ষের বিবর্ত 
হায়াষাতর বলির অভিহিত করিয়াছেন। ভীহার! বলেন যে 
মিরব্াব পর্জিবর্তনহীন। ক্ৃতরাং ত্রন্ম জগদাকারে পরিণত 
পারেন নাঃ যেহেতু পরিপতিয় অর্থই পরিবর্তন। অর্থাৎ 
যেয়প ম্বৎপিগ্ডের পরিপাষ, জগৎ সেইক়পে ত্রদ্ষের 
পরিপাঘ নহে, কিন্তু সর্প যেরপরজ্জুর বিবর্ত, অর্থাৎ রজ্জু ন! হইয়াও 
রজ্ছুয়পে প্রতিভাত হর, সেইয়প জগৎ ত্রচ্গের বিবর্ত মাত্র। এস্বলে 
পরিণামবাদিগণের বক্তধা এই যে অপরিণত কারণও কার্য্যোৎপাদক 


একগাত্র কারণ এবং অক্ষই জগতের অন্ভি্র উপাদান ও নিষিত্ত 
কারণ *। 

উপরে বলা হইল থে বন্ধ বৃহত্তম, উচ্চতম, শ্রেঠ এই বিশাল 
জগতের শষ্টা, পালক ও ধ্যংকর্তা। তিনি জচিস্তা, অনন্ত, 
শক্তিবিশিষ্ট । ঠাহার শক্তির সংখা! ও পরিষাণ চ্ষুত্জ মানবের 
ধারণাতীত। শ্রুতি ঠাহাকে “মহুতে| মহীল়্ান্" ( কঠোপনিবৎ ২-২* ), 
মহৎ হইতেও মহত্তর এবং "্মহস্তয়ং বন্তরযুদ্ততম্* ( কঠোপনিবৎ ৬-২ ), 
উ্ভত বস্ত্র ভার ভীবণ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন! ঠাহারই কঠোর 
শাসন বিখব্রজ্যাও বুশৃঙখল ভাষে পরিচালিত করিতেছে । ঠাহারই ভয়ে 
অগ্নি ভাপ দিতেছে, কুর্া কিরণ বিকিয়প করিতেছে, বায়ু প্রবাহিত 
'হইতেছে। (বৃহদারণ্াক ৩-৮-৯ )। 

কিন্তু ঈদুশ সর্ধশতিন্ত। ও ভীবপত্বই ব্রন্ষের একমাত্র লক্ষণ নছে। 
বন্ত্রের সভা কঠোর হইলেও তিনি যে ভুহষের ভ্যান কোমল, ইহা 
.ভুলিলে চলিবে ন৷। তিনি গুধু ভীষণই নেন, মধুয়ও ; শুধু উশ্বধ্যশালীই 
মহেন, অশেষ গত। বৈকব বৈযাস্তিকের! বলিয়াছেন যে। 
বন্ধ শান্ধি-কান্ি-হুধানিধি। বস্ততঃ জাগতিক সকল লৌনর্ধা এই 
ট্রতরিক সৌনধ্যের কণামাত্র। এতদাতীত ব্রদ্ধ জানন্াময়। তিনি কেবল 
সৎ ও চিৎ নছেন, আননও। এই জগৎ তাহার আদশ হইতে উত্ভ.ত। 
পুনয়ার, ব্রক্ধ ভক্তবৎমল। তিনিই জীবের পরিজ্ঞাতা। জীবের মকল 
পাপ হরণ কয়েন বলিয়! ডাহার নাজ হরি" অথবা! 'কৃক'। জগতের 
হ্লার্থ তিনি বৃহ ও অবতার রূপে ধয়াধাম ধ্ত করেদ। অতএব, 
অন্ধ নর্ধধশক্কিমান্‌ হইয়াও পরম ফরশাময়, জগনতিরিক্ত হইলেও 


* প্টপাানত্্* উপরে আলোচিত হইয়াছে। 'নিমিতন্ব' অর্থ 
হটিগারতে জীবের সহিত তাহা কর্দফলের সংযোগনাধন। 
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জমা, সর্বব্যাপী হইয়াও জন্তর্ধাহী, প্রত হইয়াও সথ!। কঠোরতা 
কোছলত্তা, ভীষণত! ও যধুরতা, এই বিরুদ্ধ গুণমিচয়ের এক অপূর্ব 
সহাদেশ অন্দে পরিলক্ষিত হয়। 

স্থতয়াং জরন্ধ নিণ নছেন, সপ্ত, অনস্তকল্যাণগুণধিশিষ্ট। ভীহার 
গুণাবলী ছুই ঝোলীতে বিত্ত কর! হার-_একপক্ষে, সববতত, স্কিন, 
সর্বাব্যাপিত্ব, কঠোরস্ব ইত্যাঘি ; অপর পক্ষে, নৌন্বধা। আমন্ম, করুণা, 
কোমলতা! ইত্যাদি। প্রথমঞেণীয় গুণনমূদ্তর়ের জন্ত তিমি আমাদের 
শ্রদ্ধা ও ভয়ের পাত্র । দ্বিতীয়জেণীর গুণগ্রামের জনক তিনি আমাদের 
প্রীতি ও আনন্দের আকর। শাস্ত্রে ব্ঙ্গকে নিগুণ বলিয়াও বর্ণন! 
স্থলবিশেষে কর! হইয়াছে। কিন্তু 'নিগণ' অর্থ হেয়গুণহীন যাত্র। 
অর্থাৎ ব্রহ্ম সকল সদ্গুণের আকর ও সকল মন্দ উপবিহীন। 

বন্ষের খভাব, গুণ ও কার্ধ্যাবলীর কিঞ্চিৎ আলোচনা উপয়ে কয়! 
হইল। অতঃপর প্রশ্ন উঠে যে ঈদৃশ অনন্ত গুণশক্িসম্প্ন জগতশ্রটার 
অস্তিত্বা্ি বিষয়ে আমাদের প্রমাণ কি? ব্রক্ষজান লাভের উপায় কি? 
শান্ত্রই একমাত্র প্রাণ ও উপায়। তজান্য ভ্রদ্গাকে বেদান্তে 'শান্তরঘোনি' 
বল! হইয়াছে। ব্রহ্গপ্রতিপাদনই শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেস্তা এবং শাস্ত্রের 
সাহাবা বিনা ব্রন্মকে আঙর! জানিতেই পারিনা! । কারণ, ক্রঙ্গ প্রতাঙ্গার্হ 
অথব! অনুষের নহেন। ব্রন্দের দর্শন, শ্রবণ, প্পর্শ, আশম্বাদ অথব! স্রাণে 
সমর্থ কোনও ইন্ত্রিয আমাদের নাই। অতএব ব্রক্গ প্রত্যক্ষযোগ্য 
নছেন। পুনরায়, অন্যান সাদঘৃস্ত জ্ঞানমূলক | নি্ললিখিত অনুমান 
প্রণালী দেখুন। “সকল মানবই মরণধন্মী। রাম মানব বিশেষ । 
সুতরাং, রামও যরণধশ্থী'। এস্লে ইছাই বলা হইতেছে যে, যেছেতু 
কাম অপর যানবগণের সমংশ্মা, সেই হেতু মে অপর সকলের ভ্ডার 
মরণৎর্মাও নিশ্চয়। অর্থাৎ রাম ও অপরাপর যানবের মধ্যে সাধৃগ্ঠ 
আছে বলিয়াই আমর! সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে রামও তাহাদের সভায় 
মরণঈীল। বর্গের কিন্তু জাগতিক কোনও বন্তরই সহিত সাদুগ্ঠ নাই; 
তিনি অসাধারণ হ্বভাবগুণবিশিষ্ট । তজ্ন্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোনও প্রকার 
অনুষান অসন্তব। হুতরাং ্গ শাস্রপ্রমাপ। 

এই স্থলে জিজ্ঞান্ত এই হে__ত্রক্মকে কেবল মাত্র 'শান্রযোনি' অথবা 
শাস্্রগম্য বলা হইলে, মানব মনের স্ষিচারবৃদ্ধিয়াপ শ্রেষ্ট বৃত্তির রোধ 
অবস্থান্তাবী। কিন্তু মননশক্কির ঈদৃশ নিরোধীকরণ বিচারবুদ্ধিসম্পর় 
জীবের পক্ষে প্রকৃত হঙ্গলের কারণ হইতে পারে না। অতএব, ব্রক্ষকে 
জানিতে হইলে বিচার বুদ্ধিন্ন সাহাধ্যেই জানিন্ে হইবে; উহার 
নিরোধপূর্ববক নছে। 

ইহার উত্তর এই যে- সাধারণ মানবের মননশক্কি ব্বল্প ও সীমাবদ্ধ, 
অনীমের গ্রহণে অপারগ। সাধারণ মানব জামর! ফেবল লৌকিক 
বিষয়েই চিত্ত! ও বিচার করিতে পারি। কিন্ত যাহা অলৌকিক বা 
জগদতিরিস্ত, তৎসন্বক্ধে কোনও রূপ ধারণ ও বিচার ফরিতে আমর! 
অনধর্থ। শ্রুতি ত্রন্গকে “ঘতে| বাচা নিবর্তত্তে অপ্রাপ্য মনসাপহ"-_ 
(তৈত্তিরীয়োপনিবৎ ২--৪) বলিয়! বর্ণন! করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনিই 
বরন্ধ ধাহাকে মন ধারণা করিতে এবং বাক্য পর্ণপ্রকাশ করিতে পারে ন!। 
অতএব ব্রঙ্জান শ্ররতিযুলক। 

কিন্তু বস্ততঃ 'ক্রতি' শষের অর্থ কি? শ্রুতি সত্য্র্ট। খবিগণের 
অনুত্ধবলন্ধ জ্ঞানের আকর মাত্র । ঈদৃশ মহাজ্ঞানী হুখীবৃন্দ অলৌকিক 
নিগুঢ় তত্ব নকল দর্পন বা সাক্ষাৎকার করিয়া! জগতের কল্যাণার্থ তাহ! 
শ্রুতিরাপে প্রকাশ করিয়! যান। এই 'ার্শন' বা অনুভব জন্ত জান, 
সাধারণ প্রত্াক্ষ বা অন্যানমূগক জান হইতে ভিন্ন; অর্থাৎ ইহা 
লাধারণ বিচারবুদ্ধমূলক জ্ঞান মহে। ধর্শনমূগক জ্ঞান অলৌকিক 
বিষয়ক, মননমুলক জ্ঞান লৌকিক বিষয়ক ছাত্র। প্রথমটা মানব মনের 
এক অসাধায়ণ শক্ষিবিশেষের ফল, ধাহাকে আমর! 'প্রজ্ঞ।' (19501892) 
মাষে অভিহিত করিতে পারি। হ্বিতীযনটা মানব সাধারণ বিচারশভ্ির 
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ফল, হাহাকে 'বুদ্ধি' ( 758500 ) হল! হয়। কিন্তু প্রজা! ও বুদ্ধি ছি 
হইলেও বিরুদ্ধধর্মী নহে। উপরস্ধ, বুদ্ধি প্রজার লোপান মার । অর্থাৎ, 
প্রজ্ত৷ বুদ্ধির নিরোধকারী নহে ? পরন্ত প্রজ্ঞা বুদ্ধির চরযোৎকর্ষ, পূর্ণ- 
বিকাশ, প্রকৃষ্ট ও উচ্চতম অবস্থা সাত্র। তন্জস্তই হাহ! প্রজ্ঞালক, তাহ! 
বুদ্ধিলন্ধ মহে। সাধারণ মানবের পক্ষে বুদ্ধি পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয় ন!। 
কিন্তু অনাধারণ বীশক্িসম্পরন মনীবিবৃন্দ স্বায় প্রচেষ্ট। বার! বৃদ্ধিবৃত্তির 
উৎকর্ষ সাধন করিয়া প্রজ্ঞাবান্‌ হুন্‌। শাস্ত্র ই'হানেরই সাধনালন্ধ 
সহাজ্ঞানের কলমাজ। , 

সুতরাং ত্রক্ষকে 'শান্্রযোনি' বলার অর্থ কেঘল ইছাই 
অচি্তাগুণণক্তি মহান্‌ পুরুষ হল্পশক্তি, অপূর্ণ বুদধিবৃত্িয অগঠ্যা, াহাকে 
প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট ভাবে জানিতে হুইলে পূর্ণ বিকশিত বুদ্ধিবৃতিসম্পর 
জ্ঞানিগণের সাহাধা গ্রহণ অত্যাবহীক । ক্রঙ্গের শাহ্ধপ্রমাণকন্ব 
কথার অর্থ এই নর যে, বর্ষ মানববৃদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য। অবস্ঠ। 
বুদ্ধিয় সাধারণ অব অপূর্ণ অবস্থার নিগুঢ ব্রক্মতত্ব মানবের ধারণাতীত। 
কিন্তু, বুদ্ধি চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে, তাহার অজ্ঞেয় কিছুই আর থাকে 
না। ভারতীয় দর্শন মানববুদ্ধির ঈদৃশ অবস্থাতে বিশেষরপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। সাধারণ জীবনেও ইছ। প্রত্যহই পরিলক্ষিত হয়। পিতার 
মিকট বাহ! হবোধা, পুত্রের নিকট তাহাই অতি ছর্ধোধ্য এবং পুত্র 
শিতার সাহায্যেই তত্তদ্বিষয়ে জানলাতে সমর্থ হয়। যে বৈজ্ঞানিক 
তত্ব সাধারপ মানবের ভুজের) তাহাই বৈজ্ঞানিকের নিকট সরল ও সহজ 
এবং সাধারণ মানব বৈজ্ঞানিকের সাহাযা বিন! ঈদৃশ জ্ঞানলাতে সমর্থ 
ছয় না। তন্ধপ তন্বদর্পা খধিগণের সহায়ত! ব্যতীত সাধারণ মানব 
বরঙ্গজানামৃত পানে ধন্ত হইতে পারে না। 

এতত্বাভীত, ্রক্মজানকালে, সাধারণ মানব পক্ষেও বিচারবৃদ্ধির 
গ্রয়োঞজনীয়ত! আছে। শান্তর প্রপঞ্চিত তত্তের নির্ধ্বিচার গ্রঙণকে 'শ্রবণ' 


পোক্গ 


বটি 


মাছে অভিষিত কর! হয়। ইহ! ব্র্জঞাদের প্রথম অবস্থা অয! সোপান 
যাতর। দ্বিতীর সোপান £মনন', অথব। গৃহীত তন্বের যুদ্ধি হায় বিচার 
ও জন্ুমোদন। ভূতীর ও চরম অবস্থ! “নিদিধ্যানন', অথ! বুদ্ধি 


অনুমোদিত তত্্বের প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুতব। ইহাই বুদ্ধির চরম ও 


সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা, জথব! প্রজ্ঞা। এভজ্রপে, সাধারণবুদ্ধি যানব. 
শান্্নির্দেশানুসারে ব্রক্ধতদ্ব অবগত হইয়া, স্বীয় বুদ্ধির উৎকর্ষ এবং 
ধ্যান দ্বার! সেই পরোপনিষ্ট তত্বকে স্বর সাক্ষাংজ্ঞানে গরিগত কয়ে । 
স্থতরাং ক্রক্ষজ্ঞান ও বিচারমূলক জ্ঞান সঙ্গেহ নাই, কিন্ত ইহা 
সাধারণ বিচারমূলক নহে । বন্ততঃ, হইশ্রেণীর ব্রঙ্গজ্ঞানী দুষ্ট হয় (১) 
অসাধারণ বিচারবুদ্ধিশালী অথবা প্রজ্ঞাদীল খধি ও জাচার্যবৃদ্দ। 
ইহার! শ্রুতি অথব। অপরের সাহাযা ব্যতীতই প্রত্যক্ষ বক্গজানলাতে 
ধন্ত হ'ন। (২) সাধারণ বিচারযুদ্ধিদষ্পর্র মামব। ইহার! প্রারন্কে 
শ্রুতির সহায়তায় পরোক্ষ বক্ষজান লা কফরিয়!, পরিশেষে বিচার বুদ্ধির 
উৎকর্ষ সাধন পূর্বক প্রত্যক্ষ ব্রক্গজঞানলাতে সমর্থ হন। ব্রন্মের 
শ্রুতিগষ্যত। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতার পক্ষেই ফেবল প্রযোজ্য । ব্রক্ধ 
সাধারণ বিচারবুদ্ধির অগয্য বলিয়াই ঙাহাকে 'শাহযোনি' বলা 
হইয়াছে। অবোধ মানব জ্ঞানের অহঙ্কারে মত হইয়! মনে করে €ষ 
সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যেই মে ব্রক্মকে উপলদ্ধি করিতে পারিবে। ঈদূশ 
অল্পবুদ্ধি মানবের উপদেশার্থই ব্যাস্ত ব্রক্মকে শাস্ত্ৈপ্রহাণক বলিয়া 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ করি উপনিবদেও আছে--.বন্ঠামতং 
তন্ত মতং যতং বন্ড ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাত 
মবিজানতাম্‌” (কেনোপনিহৎ ২--৩)। অর্থাৎ, যিনি মনে করেন 
বঙ্গকে জানিতে পারেন নাই, ভিনিই ঠাহাকে জানিয়াহেন ; এবং 
খিনি মনে করেন যে ব্রক্ষকে জানিরাছেন। তিনিই তাহাকে জানেন নাই । 
অতএব স্থিরীকৃত হইল যে সাধারণ যাদব পক্ষে বন্দ শাহগন্য। 


সোম 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বি্বানিধি 


অনেক দিনের কথা । তখন আমি কটকে থাকিতাম। একদিন 
এক ভদ্রলোক একটা! হাত-খানেক লম্ব। প্রায় গুখন। ডাট। দিয়! 
বলিলেন, এটি বেদের সোমলতা, গধিগণ ইহার রস পান 
করিতেন। আমি জাশ্র্য হইলাম। কারণ, আমি গুনিয়াছিলাম, 
সোমলতা! হারাইয়া গিয়াছে, বু চেষ্টাতেও কেহ খু'জিয়া পার 
নাই। তিনি কটক জেলার অন্তর্গত কেন্ত্রাপাড়া নামক স্থানে 
এক বনের ধারে পাইয়াছিলেন। আমি ডালটি একটা টবে 
পু'তিয়৷ আওতা! দেখিয়া এক বেড়ার গায়ে রাখিলাম। অন্ঠানত 
গাছের সহিত ডালটি বখারীতি জল পাইতে লাগিল। কিছুদিন 
পরে বাড়িতে লাগিল। পেন্সিলের মতন সক্ষ, শিম পাতার 
মতন সবুজ, কিন্ত পাতা! নাই। পর্ব (সন্ধিস্থান ) হইতে পাতার 
উপক্রম হইতে না! হইতে খয়র| বং হইয়! শুখাইয়া বায়। কিন্তু 
শাখা-প্রশাখ! বাড়িয়া! বেড়। জড়াইয়! ধরিয়া উঠিতে লাগিল। 
কোন্‌ খতু মনে নাই, দেখি খোবা! খোব ফুল ধরিয়াছে, সাঙ্গ 
সুগন্ধ। গ্েত অর্কের (আকন্দের ) ফুলের মতন, কিন্তু আকারে 
ছোট। আকদ্দের মতন প্রচুর ক্ষীরও আছে, কিন্তু ক্ষীর ঈবৎ 
অয্ন। কোন ফোন ফুল হইতে জোড়া জোড়া, সু, লঙ্ব স'টা 
ছুইয়াছিল। লতাটি অর্কাদিবর্গের । ইহাই কি বেদের সোমলত। ? 
ফেজানে। 


ইহার কয়েক বৎসর পরে এই “তারতবধে” »ব্রজলাল 
মুখোপাধ্যায় এম. এ, এম. আর. এ. এস সোম সম্বন্ধে পাচ-সাতটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সোম নিম্পর্র লতা নহে, সপত্র বৃক্ষ 
সে বৃক্ষ আমাদের পরিচিত ভঙ্গা, ইহাই প্রতিপান্ড ছিল। পূর্বে 
পর্বে বাহার! সোম অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের ভূল 
দেখাইয়াছিলেন। তিনি পরে 1১6 90008 [১1806 নামে এক 
ইংয়েজী পুত্তিক! লিখিয়াছিলেন। ইং ১৯২২ সালে ছাপ! 
হইয়াছিল । আমি সোষ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই ভানিতাম না, 
তথাপি তাহার সিদ্ধান্তে প্রভার হইল না। মনে হইল, তাহার 
যুক্তি-পরম্পরা ছিন্প ও অসম্পূর্ণ। ভঙ্গা--তাং, বাঙ্গালায় প্রচলিত 
নাম সিছি। সিদ্ধি গাছ ছুর্লত নর, তবে অন্থেবকের! বেছের 
সোম কেন খুজিয়া গান নাই? 

ইহার চারি-পাচ বৎস পরে আমাকে খগ বেদের পাজি 
খুঁজিতে হইয়াছিল। খাধিগণ ৩৬* দিনে বৎসর গণিতেদ। 
তাহারা কেমন 'করিয়। ৩৬* দিন নির্ণয় করিলেন? পাজি হরে 
থাক, প্রথমে এই মূল প্রশ্নের উত্তর জানিতে হইবে। পশ্চিষ- 
দেশীয় বেদ-যিদ্বানদিগের ছুই-একথানা বই পড়িলাম। আমার 
প্রশ্নের উত্তর পাইজাম না। রমেশ-দত্ত মছাশর-কৃত খগ বেদের 
বঙ্গানবাদেও উত্তর নাই। এইনণ করেকখান। বই পড়ির! ঘন 


বাবা 


রী 


ঘনোষ্কারী 


ৰ 


নীপ্তিতে রাত্রির জন্ধকার নষ্ট হয়, যাহার নিয়মিত ক্ষর-বৃদ্ধি 
সকলকেই বিশ্রিত করে, তার! সে চন্জর দেখিতেন না? তাজা 


ভ্ততি কৰিতেন না? তীস্কারা ক্রিপে মাস গণিতেন ? বিদ্বানেরা 
ধগবেজের বধ স্থানে সোম পাইয়াছেন, কিন্তু তাতাফের বিবেচনায় 
সেলসোম এক মাজ্ক ওযধি | খাবিগণ এই ওষধিকে ফেবতা-জ্ঞান 
করিতেন এবং খাগবেছে ১২০টি শুক্ে সে গাছটার ভব 
করিয়াছেন । আশ্চর্য বটে! খাগবেকে সোম্রে যে কীতি 
প্রশংসিত হইয়াছে, ভাতা কেমন, করিয়া পণ্ডিতের! একটা গাছের 
কিনা ভাঙার রসের বিবেচনা করিলেন ? যেমন, “হে সোম! 
চতু্টিকে বৃষ্টি-বারি বাহির কর । তোমার চিরপরিচিত জ্যোতিঃপু 
চত়ৃ্দিকে বিকীর্ণ হউক” (খ ৯৪৯)। “এই হরিতবর্ণ ( মূলে 
“হায়িত | হরি বণ পীতবর্ণ, হরিত্বর্ণ নয়। ) সোম ছ্যলোকের 
জ্যোতিঃ এবং অস্ভরীক্ষে হুর্ধকে উৎপন্ন করতঃ অধোগামী জল- 
সমূহে আবৃত হইয়! গমন করিতেছেন” (খা ৯৪২)। “এই 
মরণ-রহিত বুজ্র-হননকারী সোম আপনার স্থানে শোভা 
পাইতেছেন” (খ ৯২৮)। (রমেশ দত্তের অন্বাদ। ) এইবপ 
অসংখা স্কানে সোষ-ক্লেবতার স্ভাতি আছে। প্রকৃত কথা এই, 
খগবেছে সোম চক্র, ইন্দু নামেও পবিচিত। গুণসাদৃশ্টে খবিগণ 
ওষধি-বিশেষকেও সোম বলিতেন। সেহেতু চন্দ্রের ফাবতীয় গুণ 
উদ্তিন্নে থাকিতে পারে না। কোন্‌ বিশেষণ কোন্‌ ভ্রবোর তাহা 
প্রতেদ করিতে না পারিলে সোম বৃক্ষের রূপ ও গুণ নির্ণীত 
হইতে পারে ন!। দ্ধ্যর্থ নাম প্রয়োগে ও সাদৃশ্ত দর্শনে খযিগণের 
অসামান্ত ক্ষমতা ছিল। কিন্ত সেই হেতু খগবেদের বনু স্থান 
ছুর্বোধ রহিয়াছে । উন্লিখিত সোম-স্ততি এবং খগ বেদের নবম 
মণ্ডলের অপর প্রায় সমুদয় স্ভতি ইন্্রবজ্ঞদিনের নিমিত্ত রচিত 
হইয়াছিল। সে যজ্ঞ সোম-যাগ। তাহাতে চন্দ্র সোম ও ওধি 
সোম, ছুই সোমই আসিয়াছে । এখানে ইহার ব্যাখ্য। সভবপর 
নয়। আর এক স্থানে (১০/৮৫।১-৪ ) এক খধি বলিতেছেন, 
শ্যাত-প্রভাবে [আমরা এখন বলি, প্রক্কৃতির নিয়মে, যদিও 
তাহার কোন অর্থ নাই।] আদ্লিত্যগণ আকাশে অবস্থিত 
আছেন। খত-প্রভাবে মোমও সেই স্থানে আছেন। সোমকে 
নক্ষত্্রগণের ক্ষোড়ে রাখ! হইয়াছে । যাহ প্রকৃত সোম, তাহ! 
কেছই পান করিতে পারেন না। স্ভোতাগণ সোমকে গুপ্ত 
রাখিয়াছেন 1” এখানে বিদ্বানের! সোমকে চন্র না ভাবিয়া সোষ- 
সস বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু বলিলেন, এই ৃক্ত খগবেদের 
শেষের ছ্িকে রচিত। তৎকালে সোম শষের অর্থ চক্র হইতেছিল। 
অর্থাৎ তাভাের মতে সোমগাছের নাম চচ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
সুতি খগবেদের অস্ভিষকালে রচিত বটে। কিন্তু প্রথমাবধি 
চক্ত্রে॥ নাম সোম ছিল। এই তুলে প্রায় শত বংসর় গত 
হইয়াছে।: এই সেক্ষিন ইং ১৯২৭ সালে প্রোফেসর উইন্টানিৎস্‌ 
সাহেব লিখিয়ান্েন, বেদের সোম চন্্রই বটে। 
চন্ছের এত উজ্জ্বল দীপ্তির, শীতল রশ্দিয ফার়ণ কি? ফারণ, 
চক্র সলিলময়, ববিকর় সজিলে প্রতিফলিত হয় (থ ১৮৪ 
১৫)। চন্রে কার হয়, কিছু নক্ষত্রয়পী দেখগণ ও পিসৃগণের 


০০০১ 

খাবিগাণ বা, বারি, উতা, বড, বৃষ্টি, বিছৎ, হ্জাঘাত, খে, 
এই করেকটি নৈসফিক ব্যাপার ছেখিতেম। এমন যে 
চক্র, যাহা জাফাশে গমনাগমন করে, বাহার 


ূ 1 খশ বর্ন স্ব সংখ্যা 
্হা্ষ্যযাপহাটরাগপ্াানাসপগাহাগাচসপ্হাস্্কদস্ পপ ্ 
জরা-মরণ দাই কেন ? কারণ, উজ জনুাজর, ইহার! সে অমৃদধ 
পান করিয়া জহর ও সির্ভর হটয়াছেল। দুধ কয় পরিপূর্ণ 
করেন। ইজ সে সোষ-ঃস পান করিয়া ধরাতলে বৃটিয়পে 
, প্রেনণ ফরেন। ওহধি সফল ভগ্ে ও যাড়ে। অনুযা গহাগিসে 
বারি পান করিয়া জীবিত থাকে | চত্রের সলিল জযুতই বটে। 
বৃটিবারি ক্ষীরন্বতমধ-স্বরপ | খাধিগণ নৈসগিক ব্যাপারের 
কারণ জানিতে চাহিয়াছিলেন। কবি উতপ্রেক্। দ্বারা কৌতৃহল 
নিবৃত্ত করিয়াষ্টিলেন। এক গ্লেন পক্ষী উন্নত গ্কান হইতে 
সোমকে উত্রাযর্ছিনে ভূতলে জানিয়াছিল | পুরাণে গরুড় অমৃত 
জানিয়াছিল। পুরাণে দেবানুরে কীর-সমূত্র মন্থন করিয়া জনৃত 
পাইয়াছিলেন । এই অহৃত, সোম বা চন / 
ধাবিগণ আকাশের সোমের ওপ-সামৃশ্ো এক উদৃভিফ্ষে নাম 
সোম রাখিয়াছিলেন। এই নাম তাহাছের প্রদ্ত প্রিয় নাম। 
আস্তকালে এই গান নিকটে গ্রামে পাইতেন না, সোম হিমালয়ের 
মৃজবান পর্বতে জন্মিত। মৃজঞবান্মুঙ্গবান্‌, মুভৃণাচ্ছ্ পর্বতপার্থে। 
(মুঞ্ততৃণ শরগাছ তুল্য, ইহা! হইতে সুন্দর চিন্ধণ *শর-মীজা” 
কোড়ী হয়। মন্থসহিতায় মুঞ্জের মেখলা।) কৈলাস-জর্শনে 
যাইতে হইলে মুষ্কাচ্ছন্প প্রদেশ পার হইতে হয়। এখানকার 
সোমগাছ উত্তম বিবেচিত হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে গঞ্জাবের 
নদীকৃলে ও কুরুক্ষেত্রের সরোবরের তীরে পাওয়া যাইত। যথা, 
“যে সোম অতি দূরদেশে, অতি সন্নিহিত দেশে, পঞ্চ জনপদে, 
কুক্ক্ষেত্রের সরোবরে, সরহ্থতী প্রতাতি নদীর তীয়ে পাওয়া যায়” 
(খ ১৯৬৫।২২,২৩)। অতএব সোম গাছ হুর্লত ছিল না, 
পার্ততাও ছিল না। কৃবিজাত নয়, স্বঙ্ছলগবনজাত। এমন 


গাছ লপ্ত হতে পারে ন1। 
ধী-পৃ চতুর্থ শতান্ধে কোঁটিল্য ব্রদ্ষ-সোমের অরণ্য ভ্রাক্মণ ও 


যতি্িগের ভোগের নিমিত্ত রাখিয়াছিলেন। এই ব্রক্ম-সোম 
নিশ্চয় বৈদিক সোম। কৌটিল্যের সময় তাহার অরণ্য হইয়াছিল । 
সে অরণ্য গ্রাম হইতে দূরেও ছিল না। পঞ্জাবের নগীতীরের 
সোম, বিহারের সোমারপ্য কোথায় গেল? নিশ্চয় আছে, বিস্তৃত 
হইয়াছে। কি নামে হইয়াছে? 

ব্রজলালবাবু জানিতেন না, চন্ত্রও সোম । সোম বৃক্ষের 
উল্লিধিত নিয়ভূমি জন্স্থানও জানিতেন না। কি দেখিয়! 
তাহার মনে ভঙ্গা আসিয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট লেখেন নাই। 
তিনি পাইয়াছিলেন, বৈদিক গ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, উ-শান। 
নামক বৃক্ষ পর্বতে জন্মে। তাহারা এখানে আসিলে খবিগণ 
শোধন করিয়া সোম করিতেন। ব্রজলালবাবু দেখাইয়াছেন, 
হিমালয়ের কিরাতদিগের ভাষায় অনেক বিশেষ্য শন্ধের জান্তে উ 
যুক্ত হয়। সে গাছের তদ্দেনীয় নাম শান ব। শন । শন বা শগ 
ভঙ্জার নামাস্তর । অতএব শণ গাছেরই বৈদিক আর্য নাম সোম। 
সেই শপ শঙ্ধ হইতেই গ্রীক ভাষায় “কল্প এবং ইউরোপীয় অন্তা্ত 
ভাষার শক আসিয়াছে । 

সোমের দেশীয় নাম শণ ছিল, জামি এই আবিষ্কার সত্য 
মনে করিয়া! সোষ-অন্ত্সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। দেখিতেছি 
সোমের উৎপত্ধিস্বান ও ভঙ্গার 'উৎপতিস্বান একই। পশ্চিম 
ছিমালয় হইতে আসামের পূর্ব পর্যন্ত ভঙ্গা অরণ্য আছে, 
হিষালয়ের পাদদেশের দক্দিণেও বিস্তৃত হইয়াছে । বিশেষতঃ 


দীহাড়-.১৬৫১.]... 


ক্ষ ্ 
চু উন ২ 


িিসীসপী সপ” চাপ পা তব পপ তা সহ স্পা: 


দিয়! বছ দক্ষিণে চলিয়া! আসিয়াছে । যিজায়ে, মাজকছে 
ভাং বৎসম্ বৎসর বর্ধাফালে উৎপন্ন হয়। সাত-আট 
| পয়ে গুখাইয়! মরিয়া যায় । ভক্া-বিশেষের হথাকালের পাতা 
৷ তষ্ইয়! বাঙ্জারে সিদ্ধি নামে বিজ্ঞয় চইতেছে। 
সোম-রস পান করিলে কি ক্রি! হইত, খগবেদে ইতস্তত 
'আছে। তাক্া একত্র করিলে আমূর্বেছে পাওয়া যায়। যথা 
'খুষ্ঠ শতাষের ভাবপ্রকাশ নামক বৈস্তক গ্রন্থে নিয্লিখিত 
| প্রদত হইয়াছে । ও 


ভঙ্গ গঞ্জ! মাতুলানী মাদিনী বিজয়া জয়া। 
ভঙ্গ! ককচরী তিক্ত। গ্রাহিনী পাচনী লঘুঃ ॥ 
তীক্ষোফ্া পিত্তল! মোহমদবাগ বহ্কি-বদ্ধিনী । 


তঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মা্দিনী, বিজয়া ও জয়া ভঙ্গার নাম। 
ভঙ্গা কফনাশক, তিক্ত রস, ধারক, পাচক, লঘু, তীন্ষ উফবীর্য; 
পত্ত বর্ধক, মোহজ্নক, মদকারক এবং বাক্য ও অগ্িবরধক। 
হঙ্গার নাম মাতৃলানী জমরকোষেও আন্ে। (ধুতুরা মাতৃল.) 
বজয়া নামও প্রসিদ্ধ। রাজসাহী জেলায় গঞ্জ! বা গাজার চাষ 
ইইতেছে। পূর্বকালে গাজার ধূমসেবন অজ্ঞাত ছিল। খগবেদে 
সাম তিক্তরস, লঘু ও পিত্ৃবর্ধক এই এই গুণ নাই। কিন্তু আর 
এক গুণ আনে, সোম রসায়ন । মান্য রসায়ন হইতে দীর্ঘ আয়ু, 
বারোগা, তরুণতা, দেহ ও ইন্দ্িয়ের বল লাভ করিয়া থাকে। 
জের অমৃত পান করিয়া! দেবগণ জরা-মরণ-রহিত হইয়াছিলেন। 
ঈষিগণ মনে করিতেন, সোমরস পান কৰিলে অমৃত তুল্য গুণ হয়। 

মোমরস প্রস্তত করিবার সময় প্রথমে সোমের ডাটা, পাত। 
£লে ধুইয়া লইতে হইত। তাহাতে শুখন! ডাটা ও পাত 
হূলিয়া উঠিত। তারপর চর্য পাতিয়া তছপরি শিল-নোড়া 
ইয়া! বাটা হইত । পরে কলসের জলে গুলিয়া মেষ-লোম দ্বারা 
হীকা হইত। পরে এক কলস হইতে অন্ত কলসে বারস্বার ঢাল! 
£ইত। ফে হরিদ্বর্ণ জল পাওয়া! যাইত, সে জলের নাম 
সামরস। তাহাতে কেহ তুপ্ধ, কেহ দধি, কেহ যবের ছাতু, 
কদাচিৎ কেহ মধু যিশাইয়া পান করিত। পিষ্টক ওমাংস 
চক্ষপের মাঝে মাঝে একটু একটু পান করিত। কেহ কেহ 
সোমরস স্ করিতে পারিত না । কেহ স্গন্ধ, কেহ হুগন্ধ মনে 
করিত। কখন কখন সোম ঘোটা! হইত। সিদ্ধির প্রন্তত- 
্শালীও এই ছই। সিদ্ধি শকের অর্থ নিষ্পত্তি। বোধ হয়, পূর্ণ 
বাম বিজয়া-সিদ্ধি। সোম নিম্পত্ির বৈদিক নাম অভিবব, 
উৎপাদন । ইহার অর্থ পচাইয়া, গীকাইয়। মাদক কর! নয়। 
ধনের তিন বেলায় তিনবার সেবন হইত। এত অল্প সময়ের 
বধ তাড়ী ভিন্ন আর কিছু্ট মকর হইতে পারে না। অতএব 
লোমের পাতাই মঙ্কর হইত। 

সোম গাছ কি রকম? সোম ওবধিপতি বটে, অর্থাৎ ওষধির 
বধ্যে প্রধান । এক স্থানে 'বনস্পতি' হইয়াছে, ইহ অতিশয়োক্তি, 
কারণ, বনস্পতি বৃহৎ তক, যেমন অস্থখ। একস্বানে “বীকুধ" 
বলা হইয়াছে । যে বনম্পতি, সে, বীরুধ হইতে পায়ে না। 
বোধহয়, বীরুধ শের অর্থ গুল্সিনী, শাখা-পত্র বিশিষ্ট হইয়া ছুই! 
সড়ে। ভঙ্গা গাছও এইক্ষপ হয়। ভঙ্গার পাতা করাচ্গুলীর 
ইল্য বিভক্ত, সোমের পাতাও সেইরপ। বছু স্থানে সোমের 


আনুলীয় উল্লেখ আছে। সোষের অংশ ছিল, ভঙ্গারগ ভাছে। 
সোম নিষ্পতর কোথাও নাই+। রমেশ-দত মহাশয় অন্তুবাকে ভুল 
ন! করিয়া! থাকিলে সোম বহুপত্র (থ ১৬৬৩)। সোম হয়িদ্‌ 
বর্ণ, ছুপ্ত-মিশ্রিত হইলে শ্বেত বর্ণ। আর যে গুভ্বর্ণ, পীতবণ, 
অরুণ বর্ণ, পিজল বর্ণ, লোহিত বর্ণ আছে, সে সব চলে বিশেষণ। 
কাচ! গাছ পাতয়া যাইত না, যেমন গ্রীষ্মকালে । আুতরাং 
গাছ ছেচিয়া নিজড়াইয়! রস পাইবার সম্ভাবনা ছিল ন!। তিবতী 
ভাষার ভঙ্গ! গান্ছের নাম সোষরস। 

খাগ বেদের কালে সোম ও সুরা, ছই-ই ছিল। কিন্তু হজ্ঞ- 
কর্মে সোমরস এক্ষণেও দেখিতেছি ; মন্তপান অতিশয় নিনীয়, 
কিন্ত ভঙ্গা-সেবনে নিন্দা নাই। বিষারে ও উত্তর-পচ্চিমাঞ্চলে 
উৎসবকালে ভঙ্গা-সেবন অতিশয় প্রচলিত আছে ! পঞ্ভাবে 
শ্্রীক্ষকালে ভঙ্গার নাম ঠাণ্ডা'। ঈয়ামীল লোকে পথিককে 
দান করেন। বঙ্গছেশে বিজয়া-্শমীর দিন সন্ধ্যাকালে সিদ্ধি- 
পান বিহিত আছে। বিজ্ঞয়া-্শমী, যে দশমীতে বিজয়া-পান 
কর্তব্য, এই অর্থ করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে ইহা 
বৈদিক বিধি। বেদে কপনী রুত্র সোমরস পাইতেন, এক্ষণে 
তিনি ভঙ্গ পাইতেছেন। নে 

যদি সোম ভঙ্গাই হয়, আর পঞ্জাবে ও বিহারে ভঙ্গ! অতিশয় 
সুলভ, তবে চরক ও ন্ুশ্রুত-সংহিতায় সোম কাল্পনিক হইল 
কেন? উভয়েই বন্ছবিধ রসায়ন-যুক্তি (71661%9) বদিত 
হইয়াছে । চরক লিখিযাছেন, সোম নামক ওষবিরাজের পঞ্চদশ 
পত্র আছে। সোম চক্রের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, সোম ওযধিরও 
তেমন স্রাস-বৃদ্ধি হয়। এইরূপ আরও সাতটি ওযধির উল্লেখ 
করিয়াছেন । শেষে লিখিয়াছেন, রসায়ন-সেবীর দিব্য-চচ্ষুঃ ও 
দিব্য-কর্ণ হয়, যোজন সহম্ব গতি এবং নিকুপত্ত্রবে দশ সহশ্র 
বৎসর আযুঃ হয়। ম্মশ্রুত জাট ওষধির স্থানে চবিষশ ওষধি:. 
উল্লেখ করিয়াছেন। “সোম এক হইয়াই স্থান, নাম, আকৃতি ও 
বীধভেদে চতুধিংশতি প্রকারে ভিন্ন হইয়াছেন । ভগবান্‌ ্রন্ধাদি 
শর গণ জরামৃত্যু-বিনাশের নিমিত্ত ৌম নামক অনৃতের কটি 
করিয়াছিলেন। বথা, অংগুমান্‌, মুঞ্জবান্‌ ইত্যালি। 


সর্ব এব তু বিজ্ঞয়াঃ সোমা: পঞ্চদশচ্ছদাঃ। 
১১ পটর্নানাবধৈ: স্বভাঃ ॥ 


সকল সোমেরই পঞ্চদশ পত্র, সকলেরই ক্ষীর, কঙ্দ ও লতা আছে, 
সকলেরই পত্র নানাবিধ । হিমালয়, অর্বূ্দ পর্বত, নদী ও হুদ 
সোমের জন্মস্থান, কিন্তু অধগ্িষ্ঠ ও কৃতত্ব মানবের! তাহাদের দর্শন 
পায় না।” সে বাহা হউক, এই সকল সোমের পঞ্চদশ পত্র, 
চন্ত্রের পঞ্চদশ কলা, শুর্ুপক্ষে এক এক কলা বৃদ্ধি পাইয়। পঞ্চদশ 
হয়, কৃফপক্ষে এক এক কলা হানি হইয়া নিম্পত্র হয়। ক্ষ্ীন 
চন্দ্রের পীযূষ, কন্দ একাদশী-দ্বাদশী চঙ্ত্ের জাকৃতি, লতা কলা- 
চন্দ্রের বক্তা । দেখা যাইতেছে, চরক-ন্ুক্রুতের সময়ে লোকে 
সোম-বুক্ষ একেবারে বিস্বত হইয়াছিল। সোম দেবভোগ্য 
জমৃত, মানুষে কোথায় পাইবে? চরক ও স্তশ্রত শখের পত্র, 
পুষ্প, বীজের গুণ উল্লেখ করিয়াছেন । হথা, চরকে (১1২৭।৭৮ ) 
শণপুষ্প গ্রাহী, (৬১৯৫৪ ) শণবীজ গ্রহিনী রোগে। দ্মঞ্ুতে 
(১1৪৬/২৫৯ ) শণপত্র সংগ্রাহী, (১।৪৬/২৯৮) শণপুষ্ণা মধুযবিপাক 


এটি 


বক্তপিল্তরর, (91২৭1১১ ) গগফল রসায়ন । “যে নন দুষ্ধের সহিত 
শগ-ফল সিদ্ধ করিয়। ছৃগ্ধেয় সহিত তর্ধণ করে, তাহার ব্তম কখন 
গলিত হয় না।” কিন্ত তখন কি লোকে তাং খাইত-না? 
আমূর্বেদ-কতণর1 ভাঙ্গ-সেবনের গুণ বর্ণনা করিলেন না কেন? 


কষেতর-ভেদে 'ভ্রব্যের বীর্ধেষ তে হয়। সফল ভঙ্গার, সকল, 


স্থানের ভক্গার, অকালে সংগৃভীত পাতায় বাস্ছিত মাদক থাকে না। 
তাহার! উত্তম মদকর তন্ন! চিনিত। শগপঞজ, শণপুষ্প, সংগ্রাহী 
শধ-কল রসায়ন; কিন্তু শণপত্র-রস মাত্রাধিক সেবন করিলে, 
লোকে বকে, হাসে, গান গায়, মনে করে শৃক্কে উড়িয়া বাইতেন, 
ইত্যাফি গুণ লক্ষিত হয় নাই কি? পরিচিত শণই যে দেবহ্র্মভ 
সোম, বোধ হয়, আযূর্বেদ-কতর্দের মনে উদ্দিত হর নাই। আমি 
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89217, ৮০), হ্ঘ। 19399 সোম সম্বন্ধে বিস্তৃত জলোচন! করিয়াছি । 
ছুয়খের বিবয়, ছই-এক স্বানে ছাপার ভূল হইয়াছে। 

শণ ভঙ্গার এক নাম, অথর্ব বেদের কাল হইতে চলিয়! 
জাসিতেছে। শপ গ্রামা 'বান্টে'র একটি শ্রেনী ছিল। ধান ধানের 
তুল্য খাঞ্ডনস্য । ইহার চাষ হত, শখবীজ তক্ষাা ছিল। কুষি- 
জাত ও বন্ত শপের সুত্র ও বস্ত্র নিমিত হইত। সে বঙ্ত্রের নাম 
শাশ। মন্থসংহিতায় বক্ষচারী শাণবন্ত্র পরিতেন। কি কারণে 
বলিতে পার। যার না, অমরকোষে তঙ্গার এক নাম শণ নাই, 
কিন্তু হেমচন্জরকোবে আছে। ভঙ্গা-শণের পুত্রের সামৃন্তে বত'মান- 
কালে পর্ধিচিত গীতপুম্পা শখ নাম হইয়াছে । চলিত বাজলায় 
ইহার নাম ফুল-শণ। কারণ শাট-গণ ছিল, আছে। ফুল-শণের 
বীঙ্গে তৈল নাই। বীজ অখাস্ত, বমনকারক। ভঙ্গার কোন 
গাছে বীজ হয়, কোন গাছে হয় না। যেমন তালগাছের পুং-স্্ী ভেদ 
জানে, ভঙ্গার তেমন আছে। ইয়োয়োপে বিশেষতঃ কষদেশে 
ভন্কার বিস্তর চাব হয়। বীজ হইতে তৈল এবং অংগ হইতে বস্ত্র 
হইতেছে। সে বস্ত্র ইংরেজী নাম কান্ভাস্‌, আমরা বলি কেন্থিস্‌। 

এই প্রবন্ধের আরভে কটকে প্রাপ্ত সোম-লতার বর্ণন। 
কছিয়াছি। ইহা অবন্ত বেদের সোমলতা! নয়। বৈস্তক গ্রন্থে 
ইহার কি নাম ছিল? ব্রজলালবাবু লিখিয়াছেন, পণ্ডিত 


ভান 


[৩২শ বর্ব--১ন খণ--১ম সংখ্যা 


স্ামলাম্ল। চ মিষ্পত্রা ক্বীরিনী ত্বচি মাংসল! । 
শ্লেন্বলা বনী বন্পী সোমাখ্যা ছাগতোজনম্‌। 


সোম। স্তামলা, অম্লা, নিষ্পত্রা, ক্ষীরিলী, ত্বকে মাংসল! । গ্লেম্সলা, 
বমনী ও ছাগভোছন। পূর্বোন্সিখিত সোমলতা৷ এইরপ, কিন্ত 
রাজনির্ঘট,তে মোম আরও ছুই গাছের নাম । হথা, 
সোমাখ্য। মহিষীবন্লী ত্রাহ্মী হেমলতা £ স্বৃতাঃ। 

যিবীবন্লী, ্রাহ্মী ও হেষলতা, এই তিন গাছ সোমাথ্যা ৷ মহিষী- 
ব্গীই কটকেয় সোম! | ক্রষটব্য, নামটি সোমলত! বা সোমবন্ধী 
নয়। নাম সোমা। বনী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এই হেতু সোমা, পুংলিজ 
হইলে নাম সোম হইত। সোমের কোন্‌ গুণ সাদৃশ্ে এই লতার 
নাষ সোম হইল ? ক্ষীরিনী বলিয়। ? লতাটি ছাগভোজন, মহিষ- 
ভোজন হইতে পারে, কিন্তু নর-ভোজন হইতে পারে না, কাকণ, 
বমনী। আমি তিন সোমার মধ্যে হেমলত! চিনি ন|। ব্রাক্দী 
বিখ্যাত খুবধ। ব্রাক্ষী-সেবন করিলে মেধা, বুদ্ধি, স্মৃতি বৃদ্ধি 
হয়। অতএব ইহার এক নাম জরম্বতী। সোমপান (অথব! 
ভঙ্গাপান ) করিলে কণ্ঠে সরশ্বতীর আবির্ভাব হয়; বোধহয়, এই 
কারণে ত্রাঙ্মী শাকের সোম নাম হইয়াছে। 

আযূর্বেদোক্ত সোমলত। ভিন্ন গাছ। ইহার বাঙ্জাল! নাষ 
আলগ, লতা, যাহ। ভূমিলগ্ন থাকে না। এই লত! বৃক্ষাদনী 
অর্থাৎ আশ্রয়-বৃক্ষ ভক্ষণ কর়ে। নিম্পত্র, পীতবর্ণ সক গ্োড়ীর 
আকারে আশ্রয়ের শাখ। ছাইয়া ফেলে। (এইকসপ আর এক 
বৃক্ষাদনী পীতবর্ণ হৃত্রবৎ লত! আছে। তাহার নাম আকাশ- 
বল্পী, বাঙ্গাল! মাম আকাশবালী । ) সোমবন্লী, সোমলতা, সোম- 
গীৰী, ছ্িজপ্রিয়া, বজনেত্রী, যজ্ঞবল্পী, ধন্থ ঃ ইত্যাদি অনেক 
নাম আছে। চন্ত্রবং পীতবর্ণ বলিয়া নাম সোমলতা । লতাটি 
কিফিৎ ক্ষীরীও বটে। পূর্বকালে অরণিফোগে অগ্নি উৎপাদন 
করিতে হইত। উর্ধ অকষশিকে সক দোড়ী দিয়া টান! হইত। 
সে োড়ীর নাম “নেত্র | অগ্রি হজ্ঞীর় প্রথম অঙ্গ । সেই নেন 
সাহৃন্তে সোমলত| বজ্ঞনেত্রী হজ্ঞব্ী, দ্বিজপ্রিয়! ইত্যাদি। 
এইরূপ, অনেক গাছের নামে সোম বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে। 


মক্ষমূলর এক অজ্ঞাতনামা বৈভক গ্রন্থ হইতে সোমের বর্ণনা কোথাও সোম শ্বেত বর্ণ কোথাও গীতবর্ণ। সোমলতা 
তুলিয়াছেন। বথা-_ সোমবর্ণ। লতা । 
আমার শেষের দিন 
শ্রীকনকড়ৃষণ মুখোপাধ্যায় 
চারিদিকে ধু ধু করে লেলিহান দারি্র্য কঠোর জমনীর শেষ দিন আজে! মাথা গ্রামের কুটায়ে 
এক! আমি বসে দেখি জনহীন গ্রাম মরুময়-_ অশোক শেফালী কাদে যে ঘরের শৃন্ত আঞিনায়- 
কষ্সানার মায়ামবগ আজ দেখি কোথা গেল মোর ? তাহার ক্মরণে প্রাণ দুূয়ে আজ জানে জাখিনীরে 
শৈশবের বাত্রাক্ষণে বার সাথে ছিল পাঁরচয়। স্বদেশ জননী ঘোর প্রবাসীর জাননা ফোথার ? 
জীবনের কোলাহল গ্রামে গ্রামে আনন্গ প্রচুর যেধায যেঙাবে রহি হে জননী তোমা ভুলিব না 
কে কোথায় গেল চলি ছাড়ি নিজ সাথের ভিটায়.- প্রবাদ বিরহী মন নিত্য রবে তোমার কৃলায়-- 
জানলের বেপুবদে কোথা হর তক্্রালু মধুর অশ্রুয় উৎসব মাঝে কুড়াইব স্মরণের কণা 
ছিরছের দ্বলোকে শুরে প্রাণ স্মৃতির আলায়। আমার শেষের দিম তব সাথে লইয বিদ্বার। 


কোচবিহারাধিপতি শ্রীময্নরনারায়ণ দেবের নামাহ্কিত রৌপ্যমুদ্র 
ৃ ীক্ষিতীশচন্দ্র বর্মণ এম-এ, বি-সি-এস্‌ 


বিগত ১৯২৮ সনের জুম মাষে হালদহ জেলার শিবগঞ্জ খানার অন্তর্গত 
মির্জাপুর শ্রা্ নিধানী ভনৈক মুসযামান কৃষক ভোলাহাট থানায় ৪নং 
জামবাড়ীয়। ইউনিয়নের কোন গ্রামে ভূমিকর্ষণকালে একটী তান্রপান্রে 
রক্ষিত তিন শত প্রাচীন মৌপ্যমুজার সন্ধান পার। স্থানীয় দফাছার 
এই সংবাদ পাইয় যুদ্্রা্ুলি ভোলাহাট থানার তদানীস্তন ভারগ্রাণ্ড 
কর্মচারীকে বুধাইয়! দ্যে। শ্রীযুক্ত জমরেন্ত্রনাথ রা তখন মালদহের 
জেন! ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি এ বিষয় অবগত হইয়! সুস্র!গুলি 
জানাইয়! ইঞ্ছাদের পাঠোদ্ধার করেন। তদবধি মুস্রাগুলি স্থানীয় বি, আর, 
মেন মিউজিয়ম গৃছে রক্ষিত আছে।, 

এই মুজ্রাগ্ুলির মধ্যে অধিকাংশই গৌঁড়েশ্বর ছোসেন শাহ, নছরৎ 
শাহ্‌, ফিরোজ শাহ, ও সহশ্দ শাছের নামাক্ষিত। অবশিষ্ট মুদ্রাগুলির 
মধ ছরটা দাক্ষিণাতোর বাহষনী রাজন্তবর্গের ও দশটা হিন্দুরাজাঙ্গিগের 
নাষাস্কিত। শেষোক্ত দশটী মুদ্রার মধ্যে পাঁচটা কোচবিহারাধিপতি 
প্রমন্ধরনারায়ণদেবের ও বাকী পাচটা ত্রিপুরেশ্বর প্র ্রীবিদযষাণিক্য- 
দেবের । এস্থলে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, সং্প্রতি গৌড় অঞ্চল 
হইতে ভ্রিপুরাধিপতিগণের আরও কয়েকটা প্রাচীন মুক্তা সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে কোচবিছারাধিপতি নরনারায়ণদেবের 
মুস্রাগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ কাযা কোচবিহারের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে 
অনুদন্ধিতংহ পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 

মুদ্রাগুণির পাঠ (নিয়লিখিতয়প :- 

হইঞ্শিবচরণ কমল মধুকরন্ 
ীইমনরনারায়ণ ভূপালন্ত শাকে ১৪৭৭ 

সবগুলি মুদ্রারই পাঠ ও শকাব্দ এক। একপৃষ্ঠে “প্ী্রশিবচরণকমল- 
মধুকরন্ত' ও অন্তপৃষ্টে “জ্ীীময়রনারায়ণ ভূপালনট শাকে ১৪৭৭” 
লিখিত আছে। ১৪৭৭ শকাব্ে মহারাজ নরনারারপতৃপ লিংহাসনারোহণ- 
কালে এই মুগ! প্রচলন করেন বলিয়। মনে হয়। এই সময় হইতেই 
সর্বপ্রথম কোচবিহারে “নারারণী মুদ্রা” প্রচলিত হয়। 

একই শাকের মু! হইলেও মুস্রা্ুলির আকৃতি ও লেখার ছ্চ 
বিভিন্ন রকমের । ইহার কারণ হয়ত এই যে তখন বর্তমান যুগের সভার 
টণকশাল ছিল না। বিভিন্ন কারিগর দ্বার! বিভিন্ন ছাচে মুত প্রস্তত 
করিতে হইত। মুদ্রাগুলি খাটি রূপার তৈ়ী-_এবং ওজনে এক ভরির 
কিছু বেশী। লেখাগুলি অতি প্রাচীন বাংল! অক্ষরের । 

কোচবিহার রাজবংশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিন্ত্ত 
আছে। প্রচলিত প্রবাদ এই যে হাজে নামক এক কোচ সর্দারের 
হীর! ও জীর! নামে ছুই কল্তা জন্মে। জীরার গর্ভে জলপাইগুড়ীর 
বর্তঘান রায়কত বংশের আদিপুরুষ শিশু সিংহ ও হীরার গর্ভে 
ঘেবাঁজদেব মহাদেবের ওরসে বিশু বা বিশ্বনাথ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। 
এই বিশ্বপাথ সিংহ হইতেই কোচয়াজবংশ গ্রসিদ্ধিলাত করে। রাজথও 
ও রাজোপাখ্যানের মতে বিশ্বনাথ ১৪৪৫ শকে ২২ বর্ধ বয়ংক্রমকালে 
সিংহাসনারোহণ কণ্ন। তিনি মিথিল! হইতে মৈথিল ও প্রীহট হইতে 
বৈদিক ভ্রাঙ্গণ আনাইয়! ডাহাদিগকে গুরু ও পুরোছিভ করেন এবং 
পৈতৃক বাদস্থান [চক্ষ! পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া কোচবিহারের 
সহতলক্ষেত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৪৭৬ কাধে (১৫৫৪ খৃষ্টাবে ) 
তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করির! বাগগ্রস্থ ঝুবলদ্বন করেন। 

অতঃপর ১৪৭৭ শকানে নয়নারারণ রাজ! হন। রাজখগ্ড ও 


রাজোপাখ্যান হতে বিশ্বনাথের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ দৃলিংহ, মধাম 
মরনারায়ণ ও কনিষ্ঠ চিলারায় বা শুরুধবজ। রাজখণ্ডে বরিত জানে, 
জো্টপুত্র নৃসিংছ নরনারারণের বিবাহকালে নববধূকে আনীর্বাা করেন 
যে তিনি রাজরালী হইবেন। কিন্তু বিশ্বনাথের সংসার ত্যাগের পর 
হৃলিংছের অভিষেকের আয়োজন হইলে, নরনারার়ণের পর্থী রাজসভায় 
উপস্থিত হই! বৃদিংহকে অভিবাদন করিয়া বলেন, “জাপনি 
জামার বিবাহের সময় আশীর্বাদ করিয়! বলিয়াঞিলেন যে জমি 
রাজরালী হইব। কিন্তু এখন দেখিতেছি আপনি রাজ! হইতেছেন। 
আমি কিরপে রাজরানী হইব? আপনার কথ! বোখ হয় মিথ! ।” 
নৃসিংহ সন্গেহে বলিলেন, "মা, তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ। তুমিই 
রাজরাণী হঙ্ইবে।” তৎক্ষণাৎ তিনি নরনারায়ণকে রাজপদে অভিঘিক্ক 
করিবার আদেশ দিয়! সংসার বিরাগী হইলেন। 

এই বর্ণন! সহ্য বলিয়া মনে হয় ন!। প্রথমতঃ মরনারায়ণ বিশ্বনাথের 
পুত্র এবং নৃংছের অনুজ ছিলেন কিনা এ নম্বদ্ধে সন্দেহ আছে। 
কারণ রাজা নরনারায়ণের সমসাময়িক পণ্ডিত রাম সরম্বতীর মতে 
বিশ্বসংহের কোন পুত্র সন্তান জশ্টৎ দাই ; তাহার কন্তার গর্তে 
নরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ আলোচা মুস্তাগ্ুলিতে 
নরনারায়ণের কোন মফিষীয় উল্লেখ নাই। সমসাময়িক হিন্রাজাদের 
মুজার পাটরালীর উল্লেখ" দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজেই 
অনুমান করা যায় যে রাজা হইবার সময় নরনারারণ অবিষাহিত 
ছিলেন। আবুল-কজলের আকবরনাষায় এই মতের সমর্থন পাওয়া 
হায়। ইহাতে উল্লিখিত জাছে যে “বালগৌনাই ( নরনারারণ ) প্রথষে 


, বিবাহ করেন নাই, তন্জন্ত প্রথমে ডাহার পুত্রসন্তান জন্মে নাই। তিনি 


অ্াতুদ্পুত্র পাটকুষারকে যুবরাজ স্থির. করিয়াছিলেন । তৎপরে তিনি 
ভ্রাত। গুরু গৌদাইয়ের অনুরোধে বৃদ্ধ বরমে বিবাহ করেন। এই 
বিবাহের ফল লষীনারায়ণ ।*(১) 

কোচবিহার রাজ্যের কির়দংশ পূর্বেধে কাষর়প ও কিরদংশ 
পুগুরাজোর অন্তর্গত ছিল। কালাপাড়াড় কাময়াপ আক্রষণ করিয়া 
বছসংখাক ঘেবুত্তি ও দেবমন্দিরের ধ্বংল সাধন করিয়াছিলেন। 
নরনারায়ণ তখন ভাহাকে বাধ! দিতে পারেন নাই। 

কোন কোন উতিছানিকের ঘতে রাজ! নরনারায়ণ বৌদ্ধমতাবলনী 
ছিলেন।(২) ইহা সভা নহে। ঠাহার নামাক্ষিত মুদ্রার “শিবচয়ণ- 
কমলমধুকরন্ত* এই বিশেষণের উল্লেখ থাকা তিনি শৈৰ ছিলেন ইছাই 
প্রমাণিত হইতেছে। 

আমাদের আলোচ্য মুদ্রায় শ্ীমন্রদারায়ণের নামের শেষে পভুপাল* 
শঝের প্র্বোগ আছে। এই “ভূপাল" শবই ক্রমে “ভূপ" শন 
পরিণত হইয়া! অন্ভাবধি কোচবিহার নৃপতিগণের নামের সঙ্গে ব্যবহৃত . 
হইয়। আনিতেছে। 

ময়নারায়পদেষের জার ফোন মুস্র। এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন! 
জানি না। উপরোক্ত আলোচন! কোচবিহার রাজবংশের ইতিবৃত্ত 
মযংন্ধ অনুসন্ধান বিষয়ে কিছুদাজ্র সাহাহ্য করিলেও জামাদের এই জঙহ 
সার্থক মনে করিব। 


(১) বিশ্বকোষ--চতুর্থ ভাগ--কোচবিহার--পৃঃ ৫২২ । 
(২) গৌড়ের ইতিহান-_র খ্--৬রজনী চকবন্তী কৃত--পৃঃ ১৬৭। 





(লক 


ঙউ 





কথা, সর ও স্বরলিপি £__জগৎ ঘটক 


আবার, আহাঢ় আসিল ফিরে। কদম কাননে-_কেয়াফুল বনে-- 
কালে! কুস্তল এলায়ে-” লাগিল পুলক দোপা-_ 
আকাশ বাতাস তিরে ॥ ননন-বন-চারী বিরিনী-কে গো. 
নব বু'খিমালা গলে-_ এলোরে পথ-ভোলা । 
দোলেরে- আজি দোলে, অলকনন্দাা মেঘরথে--. 
কাজল নয়ন ভাসে আখি-নীরে ॥ আসিল সুরলোক হ'তে-__ 


.... এলো কি চাহিয়া ধরণীরে ॥ 
না লা সয়া গা হা ভি হা জরা বরা 4 
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ছোট কথা 


স্ীঅচ্যুতচন্দ্র সরকার 


গরম! যহাপর+ একদিন পিছুদেষকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “কাল বন্ধি- প্রারই খু'লে রাখেন?” বন্ধিষবাবুর সহিত পিতৃদেবের বখন পুরান 
বাবু সেছিচেহ, দেখলাম ভার জামার" গলার যোতাম খোলা । গর সাক্ষাৎ হইল তখন তিনি ভাহাকে নে কথা বলিরেন। শুনিয়া 
সঙ্গে বেখ! হ'জে জিজ্ঞান! ক'র, তিনি, কি গার জামায় গলায় বোতাম যধিষবাবু বলিলেন, প্তিনি একজম সমর ওয়ালা মানুষ, তিনি এসব দিকে 


মজর দেম কেন?” পিতৃষেব আলির! হদ্ধিমবাবুর কথা ঠাকুর! 


* গনিত দাহিত্যিক অক্ষরচন্র সরকার নহাশকের পিতাঁ ঘহাপরকে বলিলেন ; সেই কথ! শুনিয়া ঠাকুরদা হাশর গন্ঠীর হইবা 
সারিভাধ গরধানণ দরকার মহাশয় । গেলেন, পরে ঘলিলেন, "ব্ধিষবাবুক্ধে ব'ল আমি লক্ষ করেছি, 


ভু, 
সাহস বাহ স্বপ্না 
35210৪য়! গলার কাছে ফোন বাধন, এমন কি গলার যোভাষ দেওয়াও 
মহ করতে পারেন না,” মেই কখ। পিভৃদেব বন্ষিঘবাবুকে জানাইলেষ। 
গুনিয। বন্িষবাধু বলিলেন, “তিমি ঠিকই 0১5৫৩ করিয়াছেন, আহার 
909জ105 করাট। ঠিক হয় নাই ।” 

*লিপাহী হদ্ধের ইতিহাল' প্রণেতা বাবু রজনীকান্ত গুণ মহাশয় 
মথো মধো আমাদের বাড়ীতে পিতৃঙ্গেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আমিতেন। তীছার সহিত ডাহার বন্ধু বাবু গিরিজাপ্রসরর রারচৌধুরী 
মহাশয় ও বাবু কেদারনাথ বনু মহাশয়ও প্রারই আমিতেম। একবার 
ছারা তিন জনে আপিলেন। তাহাদিগের আসিবার করেকছিন 
পুর্ষধ রজনীবাবুর একটি কন্তা হয়। কল্ঠার কি নাদ রাখা হইবে তাহা 
লইয়া! নানারপ আলোচন! হইল ; কিন্তু ফোন নামই স্থির হইলনা। 
পরধিন রজনীবাবু আনিয়া! সকলকে বলিলেন, প্নাষ ঠিক হু'য়েছে, মেয়ের 
নাম রাখব “ছায়া” ।” এই কথা গুনিয়! তাহার বন্ধুর! বলিলেন, "এত 
মাষের মধো আপমার এ নাম পছনা হ'ল কেন?" তিনি বলিলেন, 
প্যুষছেন না-যেয়ে বখন বড় হয়ে জামাইকে পত্র লিখবে 'ইতি। 
তোমারই ছায়া” তখন কেমন গুনাবে 1” 

একদিন পিতৃদেব রাপাঘাটে বাইতে্ছিলেন। গাড়ীতে টঠিয়! নৃতস 
জুতা জোড়াটি খুলিয়া, খবরের কাগজ পড়িতে থাকেন। সেই গাড়ীতে 
একজন “ষেম' ছিলেন, সে সমর যেমর! খুব ঘেরাল 'গাউন' পরিতেন। 
মহিলাটি যখন নাষিয়! বাম, তখন ভাহার গাউনে জড়াইয়া৷ পিতৃদেবের 
এ্রফপাটি ভূতা একটা প্্যাটফর্টে পড়িয়া ঘায়। গাড়ী ছাড়িবার পর 
পিভৃদেব তাহা! বুঝিতে পারেন এবং পরের ষ্টেশনে নামিয়! পূর্বের 
স্টেশনের ট্টেশন-মাষ্টারকে টেলিগ্রাম করিয়া দেন যে, ঙাহার এফপা্টি 
ভূত ই্রেশনের 'গ্লাটকর্টে' পড়িয়া গিরাছে, তুলাইয়! রাখিবেন। তিনি 
পরের ট্রেনে বাইয়া লইয়। আলিবেন। পরের ট্রেনে তিনি যাইয়া ষ্টেশন 
মবাষ্টারকে বলিলেন, "জুতার পাটিট। ছি! ছিন।" ষ্টেশন মাষ্টার 
ধলিলেন, “988৮০, ভ0)০ জ1]) 1806£7 1” এই কথা শুবিয! 
পিতৃছেব জূতার দ্বিতীয় পার্টিটি কাগজের মোড়ক হইতে খুলিয়! ডাহার 
হুখের নিকট ধরিয়া বলিলেন, ৮1015 11] 190015 181” ষ্রেশন- 
বাষ্টার হাসিয়াই অস্থির । 

ষহারাজ হুর্গাচরণ লাহা তখনকায় দিনে প্রায়ই তাহার দেশের 
ঘাড়ীতে অর্থাৎ চু'চুড়ার বাস করিতেন । একদিন পিতৃদ্দেষ তাহার 
সহিত দেখা করিতে গেলেন। তিনি ফিরিয়া আদলে ঠাকুরদা মহাশয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যখন গেলে তখন ছুর্গাচরণবাবু ( তখনও 
“্মহারাজ' হন মাই) কি করছিলেন?” পিতৃদেষ বলিলেন, “তিনি 
তখন বিদ্তি খেল্তেছিলেন।” ঠাকুরদা! মহাশর জিজ্ঞাসা করিলেন, 
পার খেলার কিছু বৈশিষ্ট্য দেখলে?” পিতৃদেব বলিলেন, “তিনি 
শপিট' পাইলেই নিচ্ছিলেন ; পঞ্চাশ কি শ' করবার জন্ত বসে 
থাকছিলেন ন1।” ঠাকুরদা মহাশয় যলিলেন, প্তা'র 0108189167- 
এর একটা ৪1৫৩ তুমি লক্ষ্য করেছ। ব্যবসাতেও তিনি প্রচুর লাভের 
জন্ত বলে থাকেন না ।” 

কাশীর প্রলিদ্ধ নৈয়ারিক ধাত্তরীগ্রামের কৈলাশচন্ত্র শিরোমণি যহাশর 
একবার ঠাকুরদামহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আমাদের চ.চুড়ার বাড়ীতে 


আসেন, তাহার কিছুদিন পূর্বে শিরোমশি মহাশগ্ের একটি পৌত্র - 


হইয়াছিল। ঠাকুর্দামহাপঃ শিরোষণি মহাশয়কে পিজাসা! করিলেন, 
শ্নাতির কি নাধ রেখেছ?” শিরোষণি মহাশর উত্তর করিলেন, “শির্জা। 


[৩২শ বর্ধ--১ম খ--১ম সংখ্যা 





(গিরিজা! ) মোহম।" গুনিয়! ঠাকুদ। মহাশয় বলিলেন, “যা | বেশ 
মাষ হয়েছে। এইবার নাতনী হ'লে তার মাম রেখ 'হসজিদ্‌ 
মোহিনী” ।” ৃ্‌ 

বিচারপতি সারদ্বাচ়ণ বিজ্ঞ যন্থাশর বহৃকাল পুর্বে ছেওখর 
শিল্নাছিলেন। দেখানে আলির! তিনি পিডৃদেষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আমেন। আমাদের দ্বেওঘরের বাড়ী রেলের ধারেই, সেই রেলের 
জপর পার্থে 'অনৃত বাজার পত্রিকার' শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের 
বাটি। তিনি তখন রেল লাইনের ধারে বেড়াইতেছিলেন, সারদা বাবুকে 
দেখিতে পাইয়াই রেল লাইন পার হইয়! আসিয়া! বলিলেন, “সারদা, 
স্তামও রইল, কুলও রইল! এ কেমন ক'রে পারলে? আমরা ত পারিলাম 
না!” সেইদিনই সংবাদ আসিয়াছিল, উকিল সারদাচরণ মি মহাশর 
কলিকাতা! হাইকোর্টে জজ হইয়াছেন। 

পিতৃদেবের সঙ্গে বারাদতের কুগ্নবিারী বহু মহাশয় চুচুড়ার 
দ্বীননাথ ধর বহাণয় ও আমি, বর্ধমানের মহারাজার (মহারাজ! বিজঃটাঘ ) 
সহিত দেখ! করিতে তাহার গৃছে যাই। সেখানে যাইয়া! দীনবাবু একটি 
সাষান্ত আসনে বসিতে যান এবং বলেন,”আহমি দীন হীন, জাষি এইখানেই 
একধারে বমি।” নেই কথা গুনিয়া মহারাজ বলেন, "সে কি কথ! 
আপনি '্বীননাথ” আপনি ত সবার যাথার উপরে থাকবেন ।” 

অবপর্ধযার বঙ্গদর্শন দ্বিজেন দাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'রেখাক্ষর বর্ণমাল! 
(বাঙ্গালার ৪১০-১৪০৫ ) পঞ্ডে বাহির হইয়াছিল, তাহার প্রথষ 
চরণ ১ 


"গণ হঙ্গনা 
গোড়ার যদ দা।” 


জামি ধখন বোলপুয়ে থাফিতাষ, তখন পিতৃদেয হাথে হাথে সেখাছে 
হাইতেন, একবায় তিনি হখন গিয়াছিলেন, তখন দ্বিভেম্্রযাবু তথায় 
ছিলেন। আমাদের খেল। হইবার পয়ে দেখিলাম তাহার! ছুইজনে 
জামানের খেলার ষাঠের পাশে বেড়াইতেছেন। আমাকে দেখিয়া 
পিতৃদ্দেব বজিলেন, পন্থিজেমবাবুফে প্রণাষ কর। সেইযে পড়িয়াছ 
“গণেশ বঙগানা, গোড়ায় মন না'-তাহা! ইছারই লেখা”, সেই কথ 
শুনিয়া দ্বিজেজ্রবাধুর অট্টহাসি জারস্ত হইল। দ্বিজেষ্টীবাবুর হাসি 
ধীহারা মা গুনিয়াছেন, তাহাদিগকে সে লবল উচ্চহান্ের কথা বুঝান 
শক্ত। ভিহ্যা তালুতে ঠেকাইয়া হঃ হঃ"হঃ শবে দশ পনর মিনিট 
ব্যাপী হাসি। 

এক সময়ে প্রাচাবিস্তামহার্য নগেক্সনাথ বনু মহাশয় প্রায়ই 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট বাতায়াত করিতেম। একদিন 
স্বিজেন্্র বাবু নগেন্্রবাবুকে বলেন, “কাল বৈকালে তুমি এখানে খেয়ে 
যেও।” দ্বিচ্ভ্্রবাবু কিন্তু সে কথা এফেবারে তুলিয়৷ গিয়াছ্ছিলেন। 
মগেক্রবাবু প্রতিদিন যেমন আসেন সেইরাপ আলিলেন। প্রতিদিন যে 
সময়ে বাড়ী ফিরেন তাহার পয়েও বসিয়! রছিলেম, বহক্ষণ পরে তিনি 
খন উঠিয়া চলিরা! যাইতেছেন, তখন দ্বিজেন্তবাবূর মনে পড়িল। অগা 
হাবুকে খাইতে বলিক্লাছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “নগেন, ফের ফের, তোমাকে যে খেতে বলেছি--তা 


একেবারেই ভূ'লে গেছি, যা' হক আহার যে খাবার আছে এন তা'ই 
ছু'জমে খাই। আমি এতক্ষণ ভাবছিলাম, নগেন আজ এখনও উঠছে 
না কেন?” 





৩৩ 


ভঙ্গহরি প্রমুখাৎ বার্তা শুনিয়া মুকু্দ পোদ্দার শুধু বিশ্মিত নয়; 
কিকিৎ বিচলিতও হইলেন। অস্ধে ভূল করিয়া ফেলিলে লোকে 
যেধন অপ্রস্তত হয় তেমনি অপ্রস্ততও হইলেন তিনি একটু মনে 
মনে। সেদিন নিপুর ব্যবস্থারে তিনি মোটেই বিচলিত হন নাই। 
বন্তত আজকালকার এই ডেঁপো ছোকরাদের সন্বদ্ধে তাহার 
অনেক দিনের জভিজ্ঞতা-লন্ধ ধারণার স্বপক্ষে আর একট! প্রমাণ 
পাইয়া মনে মনে বরং তিনি খু্ীই হইয়াছিলেন। ছোকরা বাড়ি 
বহিষ়। তাহাকে বলিতে আলঙিয়াছিল-_-“আমি আপনার শক্র, এ 
জেনেও যঞ্ধি আপনি আমাকে সাহাধ্য করতে চান করুন' ! 
ময়বাকে রসগোল্লা চিনাতে আসিয়াছে । আয! ডাহা উজবুক 
না হইলে এতটা পথ হাটিরা একথা বলিতে আসে কেহ! লোক 
চরাইতে চবাইতে মাথায় টাক পড়িয়া গেল-_কে শক্ত কে মিত্র 
তাহা গ্রাঙার এখনও চিনিতে বাকী আছে যেন! মিত্রকে? 
সব বাটাই তো! শক্ত! ঘাড় মটকাইবার স্হোগ পাইলে কোন 
দেবত। তাা ছাড়েন? তুষ্ট যে শত্রু তা ভাল করিয়াই জানি 
কিন্তু সেদিনকাঁর ছোড়া তুই, তোর নাক টিপিলে এখনও বোধহয় 
ছুধ বাতির চষ্টবে--আমার সঙ্গে কি শক্রত। করিবি তুই! তোর 
মুবোদ কত? লাহাছুবি করিয়। একথ। বলিতে আদিবার মানে 
কি। ডাহা উ্পবুক না হইলে এ কাজ করে কেহ! নিপুর 
প্রতি পোদ্দার ম্তাশয়ের এদিন সংস্রেহ অন্থক্পাই হষ্টয়াছিল 
একটু। নেষ্ঠাৎ গাড়োল একট! ! একমুখ হাসিয়। বলিয়াছিলেন-_ 
“বেশ, বেশ--আপনি যে শঙ্তু তা না হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু 
শক্র79 উপকার যদি করি আমি, কারকি বলবার আছে তাতে! 
আপনি মানুষ তো, লারতবামী তো হিন্দু তো, আপনি বিপন্ন 
হয়েছেন এইই বথেষ্ট নয় কি, অত শক্র মিত্র বিচার করার কি 
দয়কার 1 গোট। কয়েক টাকা দিয়ে হদি আম সাহাধ্যই করি 
আপনার কার চণ্তী অশুদ্ধ হবে তাতে-_আযা_কি বল 
ভঙ্জহরি1 দাও গুকে পঞ্চাশট! টাকা দাও, নোট নেবেন নাঁ, 
খুঢরো_আর হাত খড়িটাও ফেরত দিয়ে দাও। কথার নড়চড় 
করবার লোক নই আমি--” 

নিপু বলিয়াছিল-_-“আপনার কাজ কিন্তু আমি করব না 

“আপনার ধ্থ আপনার কাছে-_" বলি়। তান হাপসিয়া- 
ছিলেন। সোনা-বাধানো। দাতগুলি চকচক কায় উঠিয়াছিল। 
কেবল নিপু উপর নির্ভর করিয়াই বসিয়। থাকবেন এমন কাচা 
লোক ভিনি নন। ইতিমধ্যে আরও ছুই তিনজন লোক যারফত 
তিনি হৃদয়বস্পভকে খবর পাঠাইয়াছেন। কেনারাম চক্রবর্তীঞেই 
হাত করিবার ফিকিরে আছেন তিনি। আরও হাজার খানেক 
টাক্কা কবুল করিলেই লোকটা তাহার দিকে ঢলিয়। পাড়বে বেশ 
বোঝা হাইভেছে। কেবলমাত্র, নিপু মতো চ্যাংড়ার সাহায্যেই 
তিমি হে এত বড় ভমিদাবিট। কিনিয়। ফেলিবেন এ হান্তকর আশ। 
তাহার কোনদিনই ছিল না। ছবে ত্বরং গররামচঞ্জও যখন কাঠ- 


বিড়ালীকে উপেক্ষা করেন নাই তখন তাহার মতে! কষুত্রাদপি 
ত্র ব্যক্তি তাহ। কারবে কোন সাহসে। স্পষ্ট ভাষায় শক্ত! 
ঘোষণা! করিলেও তাই তিনি কাঠাবড়ালীটার হাতে পঞ্চাশটা 
টাক। গুজিয়। দিয়াছলেন। এত লক্ষ বন্ক তো, টাকাও 
ঘড়িটা |কন্তু বেশ হাত পাতিয়াই লইল! তাহার পর অবশ্থয 
আর কোন ধোঙ্রখবর পান নাই ছোকরার। বাখেনও নাই। 
ভাবয়াছিলেন টাক! কয়টা বোধহয় জলেই গেল। এই ভাব! 
কেবনদ সাস্ত্ণা লাভ করিতোছলেন হে ছোকরা আর হাই করুক 
াহার বিরুদ্ধাচরণ অন্তত করিবে না। যে ছিত্র দিয়। বুড়বুড় 
কাটিবার সম্ভাবন। ছিল ঠাদির চাকৃতি দিয় তাহা বদ্ধ কারয়া 
দেওয়। গেল। ভজহারর নিকট আন্ডোপাস্ত সমস্ত গুনবার পর 
কি্জ এবিহ্বাম টেকাইয়। রাখ! শক্ত হইল। ছোটলোকদের 
মধ্যে এ অঞ্চলে তাহার যত খাতক ছিল সকলেই সুদ দেওয়। 
বন্ধ করিয়াছে! সকলেই বাঁলতেছে যেজার এক পয়সাও জুদ 
তাহার! দিবে ন। দশ কাস্তে শীজাদলটা তাহার! পাচ বংসরে 
ক্রমশঃ শোধ কারয়! দিবে। তাহাতে ফদি পোদ্দার মহাশয় সম্মত 
না খাকেন মকোর্দম। করিতে পাবেন। সকলের মুখেই এক বুলি 
এবং বলটি [নপুবাবুই না কি সকলকে মুখস্থ কয়াইতেছেন! ও 

ক্ষণকাল নীরব থাঁকয়া! তিনি প্রশ্ন করিলেন, “অগ্পহত্রে 
আজকাল লোক খাচ্ছে কত?” 

“দশজন খাবার কথা, খায় কিন্তু বারে! তেরোজন, মান! 
করলে শোনে না--এসে বসে' পড়ে--” 

“কাল থেকে একশ' জনের আয়োজন কর। একট! তরকারিগু 
বাড়িয়ে দাও। কি তরকার দিচ্ছ আজকাল, ক'দিন যেতেই 
পার নি--” রী 

“শাক বেগুন মূলে! দিয়ে একটা/ঘণ্ট হয়েছিল আজ" 

“লাউ শম্তা আজকাল, লাউয়ের শুরকারি কর একটা 
কাল খেকে-”” 

শ্ষে আজ্ঞে” , 

“আর বার! যার! সুদ মাপ চায়'তাদের বেলে! -_-আমার সঙ্গে 
যেন দেখ! করে তারা । বোলো যে তোদের [বপদে আপদে 
আমরাই চিরকাল করেছি 15৭কাল করবও। জাজ হঠাৎ 
নিপুবাধুর কথায় নেচে মরাচস কেন তোরা । ভাল ৰরে' বুকিয়ে 
বোলো, বুঝলে। ছুটো মরি কথ বলতে শেখো-_-” 

“যে আজে” 

ভজ্খহরি চলিয়া! গেল। পোদ্দার মহাশয় শ্মিতমুখে বসিয়া 
রহিলেন, ধারে ধীরে তাহার চোখে আগ্তনের আভা ফুটিয়া 
উঠিতে লাগিল। 

৩৪৪ 


ফাস্তুনের কৃষ্ণ! চতুদ্দবী। 
রাত্রি প্রায় দ্বপ্রহবের কাছাকাছি । অতিশয় অসহায়তাবে 
শন্কর গরুর গাড়ির ভিতর চুপ করিয়া শুইয়াছিল। সন্থরগতিতে 


৪৩ 


উড 


গ্রামা পথে গাড়ি চলিয়াছে, মুশাই গাড়ি হাকাইতেছে, শঙ্য় 
ভাল করিয়া ভাবিতেও পারিতেছে না এখন কি করা উচিভ। 
কিছুক্ষণ পূর্যেধ লক্ষ্মীবাগে স্বচক্ষে সে যাহ! প্রত্যক্ষ করিয়া খ্আাসিক 


তাহার অপ্রত্যাশিত আঘাতে তাহার মনন-শক্তিই বেন মুচি, 


হইয়া! পড়িয়াছে। সত্য সত্যই যে এরকম হওয়া সম্ভব তাহা সে 
কল্পনাই করে নাই। সত্য সতাই কিন্তু দিব! দ্বিগ্রহর়ে একঘল 
উদ্বত্ত জনত। আসিয়া মায়পিট লুঠতয়াজ করিয়া! যণিকে তাহার 
সম্পত্তি হইতে বেদখল করিয়াছে । মণির মাথ! কাটিয়া! গিয়াছে, 
অজ্ঞান অবস্থায় সে এখন সদর হাসপাতালে। তাহার সমস্ত 
সম্পত্ধি গুলাব সিং দখল করিয়া বলসিয়াছে। মণির ঘরে মণিরই 
বি্বানায় বসিয়। লোকট। সদলবলে আসর জমাইয়াছে। দলে আছে 
কেনারামের পুত্র জীবন, ঝাজীবের পুত্র গঙ্গাই, প্রমথ ডাজীর ওক্থানীয় 
বেহারী উকীল ছইজন। ফুলশারয়া মদ পরিবেশন কৰিতেছে। 
প্রাঙ্গণে জনতার হধ্যে ছিল ফরিদ, কাকু, হরিয়া, রহিম, কপৃরা, 
পুরণ, চেনা! শোনা আরও কত লোক--সকলেই তাহাদের প্রজ!। 
সে স্বচক্ষে দেখিয়। আসিল। তাহাকে দেখিয়া চোরের মতো 
লুকাইয়া পড়িল সব। লুকাইল ন! কেবল গুলাব সিং এবং ফুল” 
শরিয়া। গুলাব সিং গৌকে চাড়া দিয়! একপাত্র মদ আগাইয়া দিয়া 
বরং সন্বর্ধনাই করিল তাহাকে । স্বর়ং দারোগা। সাহেবকে সে হাত 
করিয়াছে। শক্করবাবুফে তাহার কি ভয়। ফুলসয়িয়া একপাশে 
নতনেত্রে ধাড়াইয়। রহিল । ফুলশরিয়া! এই ফুলশরিয়! নিপুদধাকে 
প্রলুন্ধ করিয়াছিল, নিজের গহনা বেচিয়া! অনুস্থ হরিয়ার চিকিৎসা! 
করিয়াছিল, এখন ডাকাতের দলে মদ পরিবেশন করিতেছে। 
পরিধানে চষ্ৎকার একটি ছাপা-ঝেশ্বাই শাড়ি! একদিন তাহার 
মহত্ব দেখিয়! সে মুগ্ধ হইয়াছিল, আজ সাহস দেখিয়া অবাক হইয়। 
গেল। তাহাকে দেখিয়া যে বেখানে পারিল আত্মগোপন করিল, 
সে-ই কেবল কোথাও গেল না। একধারে একটু সরিয়! চুপ 
করিয়া দাড়।ইয়! রিল । 

ফরিদ কাক্ষ রহিম কর্পরা প্রত্যেকের মুখ একে একে আবার 
তাহার মনে পড়িল। বিশেষ করিয়া! ইহাদের কথা সে কিছুতেই 
সুলিতে পারিতেছিল না। প্রত্যেককে জাপদে বিপদে সাহাব্য 
করিয়াছে সে-'-সেদিন নিজে জামিন হইয়া ছাড়াইয়। আনিল--- 
ছইদিন যাইতে না যাইতে ডাকাতি আরস্ত করিয়া দিয়াছে | দিনে 
ছুপুরে ! কেবল অভাবের তাড়নাতেই তাহারা এসব করিতেছে 
এ অজুহাতে আর মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় না । অভাব নয, 
ইহাই উহাদের স্বভাব । স্বভাব? স্বভাবই যদি হয়, তাহার জন্তও 
কি উহাদের দায়ী কর! বায়? বহু যুগের নানা অতাবই কি 
উহাদের ত্বভাব গঠন করে নাই? শুধু অক্লাঙাব বস্ত্রাভাব নয় 
শিক্ষার অভাব। তখনই আবার মনে হইল জীবন চক্রবর্তী, 
গদাই দত্ত, প্রমথ ডাক্তার, ছুইজন বেহারী উকীল, গুলাব সিং-_ 
ইহাদের কিসের অভাব আছে। ইহারাই তে! আসল ডাকাত, 
কারু করির। তে! উহাদের চালিত হস্ত মাত। শিক্ষা? 
জীবন চক্রবর্তী, প্রমথ ডাক্তার, ছুইজন উকীল ইহাদের কি 
শিক্ষার অভাব ছিল? ইহা যে শিক্ষা পাইয্াছে সে শিক্ষ পাইলে 
ফরিদ কারুদের বিশেষ কিছু উদ্নতি হইত কি? রামলাল ফি উন্নত 
হইয়াছে? প্রাচীন সংস্কত শ্লোকট! মনে পড়িতা গেল। কাকের 
ঠোট সোন! দিয়া) পা! মাপিক দিয়! এবং ভান! মুক্তা! দিয়া অলগ্কত 


শ্ান্পতন্বশ্র 


1৩১ বর্ষ--১ম খ৬--১৭ সংখ্যা 


ফৰিলেও কাক কাকই থাকে, বাজহংস হয় না। কাককে রাজহংস 


'করিযার ভাহার এ আশ্রন্ক কেম ? নিমগাছ্ছের তলায় ছুধ ঢালিলেই 


ভাহাতে আম ফলিষে এ ছুয়াশা! সেকেন কদ্ষিতেছে! কেন 
করিতেছে চিন্তা করিতে গিয়! অনিবার্যাভাবে তাহার মনে হইল 
করিতেছে নিজের বাহাছরি দেখাইবার ভত্ত, করিতেছে তাহার 
আর কিছু করিবার নাই বলিয়া। যে শিক্ষার অস্তঃসারশৃক্তত| 
সম্বন্ধে মে নিঃসঙ্গেহ সেই শিক্ষাই অপরকে জোর করিয়া 
গিলাইবার এই সাড়ম্বর আয়োজনের অন্ত অর্থ আর কি হইতে 
পারে। তাছাড়া ভাহার নিজের কি এমন যোগ্যতা আছে, কি 
এমন চরিজ্বল আছে যাডার জোরে সে সমান্ত-সংস্কার করিবান 
স্পন্ধা করে? বাছ্াছুরি করিয়া! সেদিন উৎপলের দেওয়া! সিগাযেটট! 
প্রত্যাখ্যান করিল বটে কিন্তু মনে মনে তাহার স্ত্রীকে কাহন। 
করিতে তে তাহার বাধিল না। সে নিজেও কি কম পরশ্ব- 
লোলুপ? যে শিক্ষা তাহার নিজের চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারে 
নাই, সেই শিক্ষ। দিয়া সে সমাজ-সংস্কার করিবে? সে নিজেই 
তো ভণ্ড! 

*মুশাই” 

“কি বাবু” 

“এখানে কাছাকাছি কোন দোকানে সিগারেট পাওয়] বায়ে?” 

“কোশিস্‌ করলে সে মিলতে জফুর়” 

"দেখ তো* 

মুশাই গাড়ি থাষাইয়া নামিয়া গেল। শঙ্কর গুইয়াছিল 
উঠিয়া বফিল। ্ষুচীভেগ্ত অন্ধকার চতুর্দিকে । এক! একা 
তাহার কেমন যেন গ! ছম্‌ দ্ছমূ করিতে লাগ্ি। চাবিদিক 
নিষ্জন, কোথাও আলোর লেশমাজ নাই । গরুর গাড়ির 
আলোটাও নিবি! গিয়াছে । মুশাইটা গেল কোথায়। এখানে 
সিগারেট কোথ। পাইবে । না পাঠাইলেই হইত। শম্কর মুখ 
বাড়াইয়া! এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। দেখিতে পাইল দুরে 
একট! আলো আসিতেছে । আলে, না আলেয়া ? না, আালোই 
বোধহয় । কাছাকাছি তো কোন জলাভূমি নাই । শন্কর একদৃষ্ে 
চাহিয়া রহিল। একটু কাছাকাছি হইলে প্রশ্ন করিল--“কে?* 

কোন উত্তর নাই। আর একটু কাছে আলে শঙ্কর দেখিতে 
পাইল একজন স্ত্রীলোক, সঙ্গে কেহ নাই। এতক্ধান্রে এক! 
এই নির্জন মাঠের মধো কে এ! 

“কোন্‌ হার, কাহা যায়ে গা" 

স্ত্রীলোকটি ধাড়াইয়া পড়িল । আলোটা একটু তুলিয়া ধরিয়া 
বলিল, “কে, শঙ্করবাবু না কি” 

শঙ্কর চিনিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। কুস্তলা! 

“এত রাত্রে একা কোথ। চলেছেন 1” 

“শিবমন্দিরে পৃজে। দিতে হাচ্ছি* 

. “খত রাতে শিবমঙ্গিযে পৃজে। দিতে হাচ্ছেম 1” 

হ্যা । আজ শিবরান্ি যে 

“এক! কেন?" 

“মণিঠাকুরপোর খবর পেয়ে উনি ছাসপাতালে চলে গেলেন, 
চাকছটারও অগ্ুথ কষেছে, তাই একাই ঘাচ্ছি। ফি জার হবে 

“আর কোন লঙ্গী পেলেম না" 

“কই আক পেলুম” 


আঁষা--১৬৫১)] 

কুদ্তলা একটু হালিল। শ্লান বিহ& হাসি। শঙ্গবেদ্ধ হনে 
হইল সেহাস যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে-_খিয়েটার সিনেম! 
হইলে অনেক সঙ্গী মিলিত কিন্ত এই ঈীতে ছুই মাইল পথ হাটিয। 
যা ছিগ্রহ্থরে শিবপৃক্ত1 কঝিতে যাইবে ফে। 

“বলেন তো আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি” 

"না থাক” 

কুস্তল! চলিয়া গেল। শঙ্কর এক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। 
ওই মেয়েটার তৃলনায় নিভেক্ে কেমন যেন খেলে! বলিয়! মনে 
হইতে লাগল। পরমুহূর্তেট মে নিভের সাহত তর্ক করিতে 
প্রত হইল। নূতন যুগের নূতন পারিপাস্থিকে যাহার! পুরাতন 
প্রথাকে অবুঝের মতো! আকড়াইয়া আছে তাহারা! কি সত্যই 
শ্রদ্ধেয়? ইনি বামলালের শিক্ষায় পথে বিদ্ব হি করিয়া 
নিষ্ঠাভরে শিবয়াত্রি করিতেছেন । মনে মনে কথাট। বলিয়াই 
সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। নিষেই তো সে এতক্ষণ এই 
শিক্ষার তৃচ্ছাতার কথা ভাবিতেছিল। চিস্তার সুত্রটা কেমন যেন 
হারাইয় গোল। নিজেরই অন্তরের পরস্পর-বিঝোধী চিন্তাধারা! 
মনের মধো একট অন্বস্ভিকর আবর্ত ফেনাইয়া তুলিল। একবার 
মনে হইল শিবরাত্রি করায় কি এমন মহত্ব আছে? আছে শুধু 
দৃষ্টির সন্বার্ণতা, অক্ষমের অস্তঃসারশূন্ত দদ্ভ এবং তাহা বজায় 


সুর্ণব্ঘহশীল্ম হবিজ আাল্াপসী ভাঅম্পাসনন 


চে 


রাখিবার ভেদ । পরমুচূর্থেই নিজেকে প্রশ্ন করিয়া সে বিব্রত 
হইয়। পড়িল। অস্তঃসারশুন্ত 1 সত্যই কি ইহা! অন্ঃসারশুক্ত? 
নুতন যুগের নৃতন ঢেউজ্বের মুখে যে ভালকা শোলাট। নাচিয়া 
বেড়াইতেছে তাহারই অন্তর পরিপূর্ণ, আর যে পর্বত সষস্ত ঢেউ 
সত্বেও অটল হইয়া জাছে সেই অত্তঃসারশূক্ত 1 সভসা ইহার 
কোন সছুত্তর মাথায় জাচিল না, তবু কিন্ত নুত্তন যুগের নৃতন 
দাবী যে একট! আছে তাহ! সে অস্বীকার কাঁরতে পারিল 
না। নূতন যুগের সে আভনব দাবীটা কি? কামউন্জিম্‌? 
তাহাও কি পুরাতন মনোবৃতিরই পুনরাবর্তীন নয়? শক্তমান 
শ্রমিক জরাগুভ্ভ ধনিকের উপর প্রতৃত্ব করিতেছে ইহাতে অভিনবস্ধ 
কোথায়? শক্তিমান চিরকালই জশক্তের উপর প্রতুত্ব করিয়! 
আসিয়াছে । তবে? নূতন যুগের নৃততন দাবীট! যে কি তাহাই 
সে চিন্তা করিতে লাগিল। একটু পরেই মৃশাই আসিয়। হাজির 
হইল। দেখ! গেল তাহার অসাধ্য কিছু নাই, ঠিক এক প্যাকেট 
সিগ্লারেট কোথা হইতে জোগাড় করিয়া আনিয়াছে। কুস্তলার 
নিষ্ঠাকে ব্যঙ্গভরে অবজ্ঞা করিবার জন্ুই শঙ্কর যেন সাড়ম্বরে 
একটা সিগারেট ধরাইল এবং অুরিঘাত মুখে ফস্‌ স্‌ করিয়া 
ধোয়া ছাড়িতে লাগিল। 

(কমশঃ) 





ন্‌ 


অধ্যাপক স্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি 


গত কান্তিকমাসের ভারতবর্ষে বারাশনীর অধ্যাপক শ্রীধুক্ত অভিতূষণ 
ভটাচারধা মহাশয় একখানি মূল্যবান্‌ তাত্রলিপির পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাত্্ণাদনষর বৈশিষ্ট্য লেখবিদ্বাবিৎ ব্যক্তি হাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; 
কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় সকল দিক হইতে ইহার মূলা বিচার করিতে 
মমর্থ হন নাই। অবন্ঠ ঠাহার পাঠের ক্রটি এবং প্রকাশিত প্রবন্ধের 
মুদ্রাকরপ্রমাঘ বিশেষজ্ঞের নিকট মারাত্মক নছে। তা্রশাসনটি আধার 
আহার কয়েকজন অবিশেবজ্ঞ বন্ধুকেও উৎদান্িত করিয়া তুলিয়াছে। 
কেছ কেহ আমাকে লিপিতে উল্লিখিত শুরবংপীয় রাজগণের স্থিত বাংলার 
কিংবদন্তীতে সপ্রতি্িত রাজ! আদিশুরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিতে 
অন্থরোধ করিয়াছেন। কেহ বা এই লিপির শশান্ককে গৌঁড়েশ্বর 
শশাঙ্কের সহিত অভির ধরিয়! প্রশ্থ করিয়! পাঠাইয়াছেন। আমার 
ইচ্ছ। ছিল, তাত্রণাননটি একবার হয়ং পরীক্ষ। করিয়া এ বিষয়ে আমার 
বক্তব্য প্রকাশ কিব। সেজন্ত গত বড়দিনের বন্ধে প্রাষ্যবিদ্ঞ। সম্মেলন 
উপলক্ষে যায়াণসীতে উপস্থিত হইয়! অধ্যাপক যহাশয়ের খোজ 
করিয়াছিলাম। হুঃখেয় বিষয়, তিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন 
মা। ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রতিলিপির উপর নির্ভর করিয়া! বর্তমান 
প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে । 

লিপিষিস্কার দিক হইতে তীর পঞ্চম কিংবা বষ্ঠ শতাবীতে বর্তমান 
তাতরশাননের কালমির্দেশ কর! যাইতে পারে । ইছাতে যে লিখনশৈলী 
অনুহৃত হইয়াছে, উহ্থাফে সাধারণতঃ দক্ষিণভারতীয় বলা হইয়। থাকে। 
আধুনিক বোস্বাই অঞ্চলের কতিপর প্রাচীন লিপির সহিত এই তাত্র- 
শাসনের অন্ষরের সাদৃগ্ত দেখ! ধায়; উদ্দাহয়ণ্থয়াপ বৈএক, আদি 
চালুকা প্রন্থতি রাজবংশেন্র লিপিষালার উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
আমার হছে হয, এই লিপির আস্রফষগর ভুয়তের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে 


অবস্থিত পর্দিতে আবিষ্কৃত ত্রৈকুটকরাজ দহ্সেনের তাত্রশাসনের 
৫২৬ হণ আত্কার সন্িত অতিত্র হওয়! অসম্ভব নহে। এই ধারণা 
সতা হইলে, আলোচ্য তাত্্রশাদন্টি হুরত অঞ্চলের কোন নরপতির 
কর্মচারিগণ কর্তৃক তদঞ্চলবাদী ফোন ব্রাক্ষণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। 
বাংলাদেশের সহিত এই লিপির এবং ইহাতে উল্লিখিত শুরবংশের 
কোনরূপ নন্বন্ধ আছে মনে করিবার কারণ নাই। এখন কথা এই যে, 
শাসনটি বারাণনীতে আসিল কিরাগে? এই প্রপ্নের সহুত্বর আছে। 
অনেক সময় তাত্রপট্রের অধিকারী ব্রাহ্মণের! ভীর্থ গমনের সময় ছুলাবান্‌ 
দলিল সঙ্গে লইতেন; কারণ অধিকারীর জনুপস্থিতিভে গৃহ হইতে 
উহ! অপন্থত বা বিন হইলে জমিতে বেদখল হইবার ভয় ছিল। জাবার 
তাত্রশাসনসহ্হ বারাণলীতে তীর্ঘত্রমণে আসিয়া দৈবাৎকাহারও ৬বিদ্বেশ্বয 
প্রাপ্তি ঘটিলে, শাদনটি সেখানেই থাকিয়া! বাইত । ঠিক অনুষ্ধপ কারণে 
দ্বাদশশতাধীর-কামরপরাজ বাঙালী বৈস্তছেবের প্রদত্ত একখানি তাত 
শাসন বারাণলীয় নিকটবর্তী কমৌলি নামক স্থানে পাওয়। গিয়াছে । 

আলোচ্য তাস্্রণামনের ভাবার কিছু কিছু প্রাকৃত বাকরণ ও 
উচ্চারণের প্রভাব দেখা বার ; বখা--ক্রিতাত্ান্ুজ্ে, দত্তাঙ্থা। বশ, 
হরিরাজ্ঞা, আস্থ ক, অনস্তমহ্াদেবীসন্তকীর ইত্যাদি। পালিতে রম্তক 
শট হী বিশ্তক্তির পরিবর্তে বাবন্ৃত হয়; যেষন-_অন্থসন্তক » 
আমাদের । আকার সম্পত্তি অর্থে শবটির বিশেষ্য রাপেও প্ররোগ দেখ! 
ায়। বর্তমান লিপিতে শঙ্বটি এই দ্বিতীর অর্থে ব্যবহৃত হুইয়াছ্ে। 
ভূষেঃ পঞ্চাশৎ, হঝঃ প্রাত্ধোতি প্রভৃতি স্থলে উপদ্মানীয়ের বাবহার 
লক্ষিত হর়। রেফ ও র-ফলা যোগে সাধারণতঃ ব্যঞ্ীনের দ্বিত্ব হটিকাছে। 
অনেক স্থলে সন্ধি অবছেলিত হইয়াছে। 

শাননটি শান্তদপুর নাহ স্থান হইতে প্রন | ইহাতে পৃরযংলীয় 


৪৬ 


নরপততি হয়িরাজ, তাহার পিত। নিষ্ঠুররাজ এবং পিতামহ ফোন গ্রহ- 


রাজের উল্লেখ জাছে। শান্ভনপুর এবং প্রীমকোতগ্রহরাজ স্থলে বথাক্রঘে . 


শান্তস্থপুর এবং প্রমতক্ষোতগ্রহরাজ লেখা লিপিকরের উদ্দেস্ত ছিল 
কিনা, তাহ! নিশ্চিত বলা যায় না। বর্তমান তাত্রশাসনের বৈশিষ্ট্য 
এই থে নরপতি হরিরাজ এবং তদীয় প্রধানা মহ্যী অনস্তমহাদেষীক তক 
আছিষ্ট হইয়া! মহথামাত্রগণ শাসনটি প্রদান করিকাছিলেন। দেখা 
ফাইতেছে, রাজার অন্থজ্ঞা ব্যতীত মহিযীর স্বীয় সম্পত্তির অন্তর্গত তৃমি 
হসতাত্তর করিবার অধিকার ছিল না। মৌধাবংশীয় অশোকের লিপিতে 
সে ধুগের সর্বপ্রধান স্তরের রাজকর্দচারিগণকে মহামাত্র সংজ্ঞা দেওয়া 
হইয়াছে। সাধারণতাবে মহামাত্রের উল্লেখ ব্যতীত মৌর্ধলিপিতে 
ধর্দমহাষাত্র, অন্তমহাষাত্র। স্ত্াধাক্ষমহামাত্র,। নগরবাবহারুকমন্াষাত্র 
প্রভৃতি বিশিষ্ট বিস্তাগীর কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য 
বারাণনী লিপি হুইতেও মহাসাত্রঙ্দিগকে সর্বধোচ্চগ্রেণীর রাজকর্মচারী 
বলিয়। বুঝিতে পারি। এস্বলে রাঞ্জার প্রতি'নধিরূপে ঙাহারাই ভূমি 
ধান করিতেছেন । আবার শাননের শেষে মহামাত্রগণেরই মঙ্জলকামনা 
কর৷ হইয়াছে। গণন্থবিরক (গণের প্রধান অর্থাৎ সম্ঘপতি) 
শব্দ এবং বার বার গণশব ব্যবহার করিয়। মহামাত্রদিগের 
সকলের সংহিত দারিত্বের ইঙ্গিত কর! হইয়াছে, তাহ! স্পট বুঝা 
বায়। যাহা! হউক, মৌধাপরব্থীবুগের লেখমালার মহামাত্রসংজ্ঞক 
কর্মচারীর অধিক উল্লেখ নাই; কিন্তু বারাণনী ভিপি হইতে বুঝা 
যার যে, ভারতের রাষ্ট্রনীতি হইতে যৌধাযুগের স্মৃতি খুহীত পঞ্চম 
বা বষ্ঠ শতাব্ী পর্যান্ত নি:শেষে মুছিয়া যায় নাউ । মহামাক্রদিগের 
গণের উল্লেখ অন্ত কোথাও দেখি নাই। লিপির শেষে “দৃষ্টং” শফাটি 
উৎকীর্ণ হইয়াছে । পরব, বাকাটক প্রস্ভৃতি রাজবংশের ভাআজশাসনে 
এই শব লাপর প্রথমভাগে দেখা যায়। হইছার অর্থ “পরীক্ষিত” ; 
শাসনটি যে সরকারী ঈপ্তরধানার কর্ম্চারিগণকর্তৃক পরীক্ষিত এবং 
অন্গুলিখিত হইয়াছল, ইহা হইতে সেই বিষয় জান! যায়। 

দতভূমির পরিমাণ বুঝাইতে "ভূমেঃ পঞ্চাশদেকা” লিখিত হইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে একা বা অনুরাণ শক উল্লেখ লেপ্ষালায় দেখিতে পাওয়া 
যায় না। শবাটিতে কোন ননদ্দি্ট পারমাণবিশিষ্ট ভূমিখও বুঝাহতে 
পারে। কিন্তু এই শবের পরে প্রার ছয়টি অক্ষর [লাখবার স্থান শৃক্ত 
রহিরাছে। এই স্থলে বদ কোন লিখিতবা অংশ বাদ পড়িয়া থাকে, 
তবে পুর্ব্বের শব্দটিকে 
লিখিবার অভিপ্রায় ছিল কনা. তাহা নিয় কর! যায় না। লিপিকর- 
গুযাদও অসম্ভব নহে । মহামান শব্ধের ব্যব্কারে বুঝ! ঘার, রাড্যে একটি 
ছুজতর মানেরও প্রচলন ছিল ; অর্থাৎ সাধারপত$ মাপিবার কাধে থে 
দৈখ্বের দও বারহত হইত, প্রাহ্মণদ্িগকে প্রদ্ ভূম মাপিবার সময়ে 
তদপেক্ষ। দীর্ঘ দণ্ড ব্যবহার কর! হইত। লিপিশেষের তিনটি 'শ্লাকের মধ্যে 
ছুইটি অসংখ্য লিপিতে উদ্ধত দেখ। হায়। তৃতীয় প্লোকটি নৃতন। 
উহাতে ভাবা ও ছন্দের কছু ক্রটি আছে। 

উপরে আমি সংক্ষেপে হরিরাজের বায়াণনী লিপির মূল্য নির্ধারণের 
চেষ্ট। কগিয়াছি। এই বিধয়ে অধ্যাপক )উট্টাচাধের কোন প্রবন্ধ 
ইংরেজিতে প্রকাশিত হইলে, আমার বক্তব্য বিস্তারত কার! লিখিব। 
নিষ্কে বারাশনীলিপির পাঠ এবং বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। 


হরিরাজের বারাণসী তারশাস্নু 


প্রথম ফলক-__দ্বিতীয় পৃষ্ঠা 


১। স্বত্তি (6০) শান্তনপুরাদনেকসবরশতবিজয়িশুর- 

২। বও.শসললামতৃতন্ত হীমকোড গ্রথয়াজনপ্ঝিটু(র%)- 
৩। রাষ্রহুনোর্হারতুলাগুপবিড়,মধামনায়ে। হরির" 

$। ঝা বুক্তাদবন্া। প্রধানমহিব্যা অনন্বহানে- 


ভান্লিভ্জন্থ 


পঁশীকার করিতে হয়) এখানে অস্থে পঞ্চাশ 


[৩২শ বর্ব--১ম খ৬-১ম সংঙ্থী 


৪1 ব্যা হয়িয়াজ! ট কিতা এতানুজো। গণগবিয়ক্ষ- 
*। গোল গোবিন্দ নায়ায়ণ ম[1]তৃবৎল গণবৎম মাগ- 
দ্বিতীয় ফলক--প্রথম পৃষ্ঠা 
৭ । [কুমার দামৃক স্ব্দ কোক]টিক শশান্ত বিষুদে- 
৮1. ব [প্রভাকয়াদি!স্ছামাত্রগণঃ সর্ধধানাত্ব*ক 
৯ নগরবাস্তব্যান্দবালবৃদ্ধপরিজানপুরস্গরান স" 
১*। প্রক্তিতিৎকাম্বনিজন্তদন্তিকগ্রামনিধাসিনপ্চ সংপৃ 
১১। জ্য ইমমর্থমাবেদয়তি (1) বিদিতমন্ত ভবতাং বথান্মা- 
১২। ভির্মহামাত্রগণেন অনস্তমহাদে বীসস্ত কী এবাছু. কচ" 
দ্বিতীয় ফলক-_দ্বিতীর পৃষ্ঠ! 
নগরে মহামানেন ভূষেঃ পঞ্চাশদেক|৭ 
কৌত্ন্তদগোত্রে ভাদ.সমা গুপনিষৎসিদ্ধান্তবিস্তাস্সোষ্থা- 
মিভ্যঃ [ যহাকার্তিক]পৌপযান্তাং» উদকণূর্যব প্রতিপা্দিত।» 
(1) অত এ- 
[ তেষামাচজ্রাক8বক্ষিতিসমকালমেতামনুভুঞ্জ তাং১* পুরধ- 
$.শ১১প্রভবেন বা অন্যেন বা বিষরপতিনা ন কেনচি- 
দপ্যস্তরায় উৎপান্ত ইতি ॥ আহশ্চ ধর্ঘ- 
ভূতীর কলক-_ প্রথম পৃষ্ঠ! 
শান্ত্রকারাঃ 
হিং বর্ষল্রাণি খর্গ গে মোদতি ঙ 
ভূমিবঃ (1) 
আছেন! চানুষন্তা চ তাল্কেব নরকে বদে (তক) (ক) ১ 
ম্বদতাম্পরদতান্বা১* যে! হছরেত বন্ধক্রাং১৩ (1) 
গবাঙ,১৪ শতসহ- 
শ্রস্ত হস্ত; প্রাপ্জোতি কিথিবং১* (1) ইতি (8%)২ 
[ গোগ্স১* পিতৃদ্বে। ] ব্রক্জ- 
হা [প্েরী] হুরাপো গুরু তজ]গঃ (14) 
[বস্তি ত]ন্ এতানি ব 
এতা১বনুদ্ধরিস্যতি (8৫) ৩ 
বব্তিরস্ত১* মহামাওগণন্ত ৪ দৃষ্টং১১ ॥ 
বঙ্গাছবাদ 
মঙ্গল হইক। শান্তনপুর হইতে বহুশতরণজ্জয়ী শুরধংশের 
ললামতৃত, প্রীযৎ ক্ষোভগ্রহরাজের পৌত্র, চিটুররাজের পুত্র, হরির 
স্টায় গুপবিক্রমধামনাম। হণিরাজের উপদুভতবংশসন্ভৃতা প্রধান' মহ্িধী অনন্ত" 
মন্থাদেবী এবং হ্য়ং হরিরাঞ্জ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মহামাসজেবের 
প্রধান গোন এবং গোবিন্দ, নারায়ণ, মাতৃতৎন, গণবৎস, নাগকুমার, 
নামুক, গ্ছদ, কোকটিক, শশাক্ষ, বিকুদেব, প্রতাকর প্রত মঞাযাদিগের 
সঙ্ম বালক, বৃদ্ধ. ভূত্যাদি ও স্ত্রীলোকলছ আত্মরকনগর বানী বণিকা্ঈগকে 
এবং নিকটব্ী গ্রামের অধিবালীদিগকে অজ্যর্থন! করিয়া এই বিটি 
জানাইতেছেন।--“আপনার অবগত হউন যে, জামাঙ্গের মহামত্রিলজয 


১৩। 
১৪1 
১৫1 


১৬। 
১৭! 


১৮। 


১৯। 


২০1 


২১। 


| 


২৩ | 


৪1 


কর্তৃক অনন্তষহাদেবীর জামগীরতুক্ত আতর কমগরে ম্থামানের মাপেপঞ্চাশং 


তূমিখগ কৌগিন্ গোত্রীর, সমাক্‌ উপননিষংসিদ্ধান্তধিৎ সোমস্বামীকে 
মহ্াকান্তিক পুণিমাতিখিতে উদকপূর্ববক দান কর! হইল। জতএব শৃরযংণ- 
সন্ভৃত অথবা অপর কোন বিষয়পতি ( জেলার শাসক ) কেহ যেন উতর, 
সুধা, সমূদ্র ও পৃথিবীর অন্তিত্বকাল পরাস্ত এই ভোগকারীর ভূিক্তোগে 
কোনরূপ বাধা উৎনাঙ্ন না'করেন। ধর্শশান্্রকারগণও্ বছজিয়াছেন, 
'ভূমিদানকারী ধাট হাজার বৎগক্সফাল দুর্গে হুখভোগ করেন। ভি 
প্রত্যাহরণকারী ও তাহার অঙুমোদক ঠিক ততকাল নয়কে বাস হরে 

নিজগতই হউক, পরধতই হউক, ভূমি থে গ্রত্যাহর়ণ ধরে, ভাহায় এক 


'াঘাড়--১৩৫১ ] 


লক্ষ গোহত্যাফারীর পাপ লান্ত হর! গোহত্যাকারী, পিভৃখাতী, 
উজছত্তা, চোর, ছুরাপায়ী এবং গুকমারগামীর যে পাপ হয়. লেইরপ পাপ 
তৃষিপ্রত্যাহরণকারী বাক্তির হইয়া থাকে ।” মহামাত্রসভেষের যঙ্গল 
হটক। শাসনটি পরীক্ষিত। 


পাদটাক! 


১। বংশ 

২। হ্রীমৎক্ষোতগ্রহরাজ ? 
৩। হরিরাজেন 6 কৃতাৎ 
৪1 নর্ধ্বানাস্ত্রক* 

৫। প্রন্কৃতিৎ 

৬। এবাপ্রক* 

৭। পঞ্চাশদেকাঃ ? 
৮। ০্মান্তাম্‌ 

»। গ্রতিপািভাঃ ? 


ন্বান্য। ক্িশ্রজ্বাঙ্ধেল লক্সাক 


গন 


১০। তুপ্জস্তাং ্ 

১১। বংশ। এস্থলের ভাষা হইতে এবং শুররাজগণের 
হইতে বোধহয় এই নৃপতিগণ ক্ষুপ্ররাজ্যের শাসক ছিলেন। সম্ভবতঃ 
ইহার! খুলে ভ্রেকুটক মহারাজপণের অধীন বিষয়পাতঙাতর ছিলেন এবং 
ত্র বংশের অধঃপহনের হুযোগে (কফিৎ শ্বাধীনভাবে রাজ/শাসনের 
সথযেগ পাইয়াছিলেন। 

১২) জত্তাং বা 

১৩। বনুদ্ধরাম্‌। 

১৪) গবাং 

১৫। কিছ্িবষ্‌। 

১৬। গোদ্ব; শষাটি তুলিয়া ছিলে প্লোকটির অনুষ্ট ভ. ছলনা টিক হয়। 
ফ্লোকটির প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধের ভাবায় কিছু সংমগ্রন্তের জন্তাব আছে। 


১৭। এতামূণ ? 
১৮। সবস্তাস্ত 
১৯। দৃষ্টম্‌। 


বাব! বিশ্বনাথের দয়ায় . 


প্রথম দিন 
ভ্ীনরেন্্র দেব 


পাশের বাড়ীর নৃন ভাড়াটে গি্নীকে বিশুর মা! বলছিল--“বিশু 
যে জামার আজও প্রাণে বেচে আছে দিদি-_এ শুধু বাবা 
বিশ্বনাথের দয়ায়! নইলে--ও ছেলে কি আমার এতদ্দিন 
খাকতো !?” 

পাশের বাড়ীর গিষ্নী বিশুকে ভালয়কমই জানেন । এ বাড়ীতে 
তারা আসবার ছু'একছিনের মধে)ই বিশু এসে আলাপ পরিচয় 
ক'রে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে গেছে। তারপর থেকে 
যখন তখন সে একেবারে রাল্লাঘরে ঢুকে পড়ে উৎপাত শুরু 
করে দেয়। বলে--*মাসি! কি বাধছ? দাও না একটু 
চেখে দেখি !” 

দিব্যি গাষ্টা-গোটা বছ্-বাটুল ছেলে । বয়স প্রা চৌদ্দ- 
পনেরো হবে। লোহার তাটার মতো! জ্টুট স্বাস্থ্য। এ হেন 
ছেলে যে কি কাওণে বেচে খাকতে পারে নাঁ_সেটা পাশের বাড়ীর 
গিষ্নী কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে না-পেরে সবি্ময়ে প্রশ্ন 
করলেন--“কেন বোন তৃমি অমন সব অলক্ষণে কথ! বলছে।? 
হাট! বাট! শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বিশু তোমার অক্ষয় পরমামু 
নিয়ে বেচে খাক। বলতে নেই, ভগবানের দয়ার ছেলেত 
তোষায় কুপন নয় ভাই!” 

বিশু যা একট। দীর্ঘনি-শ্বাস ফেলে বললে-_“এ যা বললে 
দিদি! ভগবানের দয়ায়! ভগবানের দয়। না হ'লে কিছেলে 
জমার পাচ পাচবার ময়ে বাচে ?" 

পাশের বাড়ীর গিষ্নী গুনে অবাক ! চোখ ছুটি সার বিশ্বয়ে 
এফেবারে গোল হ'য়ে কপালে উঠে পড়লে! | কদ্ধকণ্ঠে বললেন-_ 
“ওমা কী হবে] তূষি বলো কি দিদি? পাচ পাঁচবার! আহা! 
মবে যাই গে।! বাহার আঘার কী হয়েছিল বলে! তো? ছেলে- 
বেলায় যুধি টাইফয়েড" : 


“--শঙ্রর টাইফয়েড হোক !” বিশুক্ধ মা একেবারে বণীবিদ্বে 
উঠলো । 

পাশের বাড়ীর গিম্ী একটু খতমত খেয়ে ঢোক গিলে বললেন 
তবে বুঝি ওলাউঠো-_কলেরার মতো কিছু-_” 

বাধ! দিয়ে বিশুর মা গঞ্ন করে উঠলো-_-প্ষমের ওলাউঠে 
ধরুক! আমার ছেলের কেন হ'তে যাবে? তোমার এসব কি 
কথা বাছা! মুখের কি একটু রাখ-ঢাক্‌ নেই ? 

অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ “হয়ে পাশের বাড়ীর গিশ্নী 
বললেন--“সেত বটেই ! আমারই ভূল হয়েছে ভাই ! ওলা- 
উঠোয় মান্বষের দেহ একেবারে ছেঁচে দিয়ে বায়! তা বলতে 
নেই, বিশুর আমাদের শরীর তো তে/ন-_গ 

কথা শেষ হবার আই বিশুর মা কখে উঠলো-_*দেখ বাছা, 
ছেপ্পের আমার শরীর নিয়ে খু'ড়ো না। আজ্ত শনিবার-_এটাও 
কি তোমার খেয়াল নেই? তুমি কেমনতর মেয়েমান্ষ গা? 
বলে কতো ঘী দুধ খাইয়ে বিশুকে আমার মানুষ করেছি। 
তোমাদের মতে। পাচজনের নজরে নম্বরে ছেলে আমার আধখানা 
হয়ে গেছে!” 

বিশুর মা'র একথা গুনে পাশের বাড়ীর গিন্নী নিজেকে একটু 
অপমানিত বোধ করজেন। চটে উঠে মনে মনে বললেন 'ওই 
যদ্দি গর ছেলের আধখানা চেহারা হয়, পুরো চেহার! না! জানি 
কিছিল! প্রকান্তটে একটু সলজ্জ হেসে বললেন-__“ন। বোন, না, 
আমি তা' বলিনি। তোষার ছেলে আমার ছেলে কি আর 
ভিন্ন? আমি কি ভাই বিশুধনকে খুঁড়তে পারি? পাচ-পাচবার 
মরে বেচে বলছিলে, তাই ভাবাছুলুয বুঝি শক্ত (কছু ব্যামোয় 
ধরেছিল বাছাকে 1? এই যেমন ধরে! নিউমোনিয়া--াডপদিত্ধীয়া 


. সাপ্রেগা- 


উড 


"্যাট | বাট! তুমি কি সর্ধনেশে মেয়ে গো! ! হত বিদখুটে 


ব্যায়বাম ভিভের আগার জড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ ? তোমার. মনত. 


মারাত্মক জীব পাশে থাকতে কি ছেলে আমার বাচবে--?* 

পাশের বাড়ীর গিন্নী এবার যথার্থই বেগে উঠলেন। তার 
মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে রীতিমতে। বিরক্তি ফুটে উঠল। 
অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন--“এতদিন যদি বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় 
ছেলে তোমার পাঁচবার মরেও বেঁচে থাকতে পারে তাহলে-- 

পাশের বাড়ীর গিশ্লীর মুখের কথ! কেড়ে নিয়ে বিশুর ম৷ 
" ৰললে-_“সেইকখাই তে! তোমায় বলতে বাচ্ছিলুম দিদি | ত1 তুমি 
গুনলে কই ?--যত অলুক্ষণে রোগের নাম করতে শুক করলে! 
বলতে নেই, বাবার দয়ায় বিশ আমার অস্্রখখ বলে কখনে। কিছু 
জানে না। সেই ব! ছোটবেলায় টিকে হবার আগে একবার হাম 
নাট খেয়ে গিয়ে ছেলে আমার এখন-যায় তখন-যায় হয়েছিল | 
পাড়ার শীতলাঠাকুরুণের বামুন উদয় ভট চাঁধা সেবার দ্কেলেকে 
আমার ভাল করে দেয়। মা শীতল! ষেন উদয়ের কথায় উঠতেন 
বসতেন ! আহা, বেচারা গেলোও তাই মায়ের অন্নগ্রহ হয়ে] 
সেই যে গো-_যেবার ফাগুন-চোতে রাক্ষুসে মারিগুটির মহামারিতে 
দেশ উজ্জোড় হয়ে গেল-_* 

পাশের বাড়ীর গিষ্ী শুধু বললেন--“ছুম!” বেশ বোকা 
গেল তার রাগ তখনও যায় নি। 

বিশুর মা বলে চললো-_+বাচ্া, আমার যেই একটু সেরে 
উঠলো-_নিয়ে পালিয়ে গেলুম একেবারে পশ্চিমে হাওয়া 
বদলাতে! ওর কি আর এই বাংল! দেশের ভেতো শরীর দিজি? 
পশ্চিমে ডাল-রুটি খেয়ে ছেলে আমার বলতে নেই একটু যেন 
ছিরি (শ্রী?) ফিরিয়ে এসেছিল। কিন্তু এলে কি হবে-_?” 

পাশের বাড়ীর গিন্ী অসাবধানত। বশতঃ আবার বলে ফেলতে 
যাচ্ছিলেন--“এখানে ফিরেই বুঝি ম্যালেরিয়া ধরেছিল 1...” 
কিন্তু, অতি কষ্টে তিনি জিহবা সংযত করে গুধু নীরব শ্রোত। 
হয়ে রইলেন। 

বিশুর ম1 উত্তেক্তিততভাবে বলতে লাগলো--“কিস্ত এলে কী 
হবে? নিয়তি ফিরছিল সঙ্গে সঙ্গে । বুঝেচ কিনা! আসছিলুম 
গেঁয়োর খাল দিয়ে শালতি চড়ে বাপের বাড়ী থেকে স্বশর বাড়ী। 
বিশু তখন সবে ছু'বছবের। বড় দাক্দীল হই ছেলে। তাকে 
কোনও মতে কোলের মধ্যে সামলে নিয়ে বসেছিলুম। হঠাং 
একটা পেটো-বোটের ঢেউয়ের ঘা জেগে শালতিখান! ছুলে উঠে 
কাত হয়ে পড়ল। টাল সামলাতে না-পের়ে আমি শিছুবাগে 
উল্টে পড়লুম। কোল থেকে ছেলে আমার ছিটকে একেবারে 
খালের ভলে ঝপাৎ করে পড়ে গেল! 

পাশের বাড়ীর গিন্নী শুনে শিউরে উঠলেন। উৎকহিত 
ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে বললেন-_“কী সর্বনাশ! তারপর?” 

বিশুরমা একেবারে দপ্‌ করে জলে উঠে বললে--"সর্বনাশ ? 
আমি কার পাক] ধানে মই দিয়েছি যে আমার সর্বনাশ হবে?” 

পাশের বাড়ীর গিন্নী ভাবলেন “কী বিপদ! এর সঙ্গে কথা 
বলাও তো মূন্থিল? তিনি উঠে পড়লেন। বললেন জাজ উঠি 
ঘিদি, বেল! গেল । হাড়ি ছেঁসেল লব পড়ে আছে--” 

বিশুর মা! গালে হাত দিয়ে বললে--“তৃই কি পাবাণ রে! 
জলজ্যান্ত ছেলেটা ধড়ফড়িয়ে খালের জলে পড়ে গেল-_আর 


[৩২শ বর্ধ--১ম খণ্ড--১৭ সংখ্যা 


তুই দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে ছাড়ি সেল করতে চললি--তোদের 
কি কঠিন প্রাণ !” 

বিশুরম। অপ্রতিভ সয়ে আবার বসলেন ও কু্টিস্কতাযে বললেন 
-স্য। দিদি, বলো তো, চট, করে বিশুর কথাট! গুমেই যাই। 
ভারপর কী হল? তৃমি বুঝি জলে ঝাপিয়ে পড়ে সাতর়ে ছেলেকে 
ডাণ্তায় তুললে--!” 

“নাও কথা! বলে-_সাতকাণড রাষায়ণ শুনে সীতে কার 
ভার্ধা? আমি কি তখন খাড়া ছিলুম যেগলে ঝাপ খাব? 
আমি ত তখন শালতির ওপয় চিৎপাত | কানে গুধু একট৷ 
হষ্টগোল এসে পৌছল--"গেল! গেল! গেল!” ব্যাপার 
এক মুহূর্তেই বুঝতে পেরে আমি আর উঠলুম না। শালতির 
পাটার উপরই গড়াগড়ি খেয়ে-_বুকফাট। কালা শুরু করে দিলুম-_ 
বিশুরে! বাপরে! ধন জামার 1--” 

বিশুরমা বীতিষতে। মড়! কায! গুরু করলে দেখে ভীত হয়ে 
পাশের বাড়ীর গসিন্নী তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপ! দিয়ে 
বললেন__“চুপ চুপ! দিদি-_-করছে! কি? পাড়ার লোক শুনতে 
পেষে বে এখনি ছুটে আনবে ! ভাববে সতিই বুঝি বিশুর কিছু--” 

বিগুরম! বঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো--*সত্যি না তকি মিথ্যে 
বলছি ?-_বিশু জামার গেঁয়োর খালে তলিয়ে গেলে কী হ'ত বলতে! 
সচ্'বইরের কচি শিশু-_ছেলে ত নয়-যেন ননীর পুতুল--” 

পাশের বাড়ীর গিশ্ী অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। জিজ্ঞাস! 
করলেন “ছেলেকে বীচালে কে দিদি 1” 

“কে আবার? যিনি সবার মরণ-বাচনের মালিক ! বাব! 
বিশ্বনাথ স্বয়ং! নইলে ওরকম অবস্থায় জলে পড়লে ছু'বছরের 
বাচ্ছা কি ৰাচে?” কথাট। বিশুরম! বেশ গর্বের সঙ্গেই বললে ! 

পাশের বাড়ীর গিয্লী, এবার বখার্থ ই ঝৌতৃঙলী হয়ে উঠলেন । 
বিহ্বল ভাবে বললেন---“দিদি, তোমার -কী। ভাগ্য ! স্বয়ং ভগবান 
বিশ্বনাথকে তুমি সশরীয়ে দর্শন করেছ'। তোমাকে দেখলেও 
পুণ্যি। সার্থক ছেলে গর্ভে ধয়েছিলে। বিশুর় জন্তেই ত বিশ্বনাথকে 
দ্বেখতে পেলে?" 

বিশুরম! এবার বিরক্ত হয়ে বললে-_“তুইত ভারি স্ভাকা 
মেষ়েমাম্থব দেখছি! বলি, ঠাকুর দেবত1 কি সশরীরে দেখা দেন 
নাকি? তবে, হাঁ, মনে হাল বটে তিনিই আমার বিগুকে 
কোলে করে এনে আমার কোলে ফিরিয়ে দিলেন |” 

পাশের বাড়ীর গি্সী ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলেন- “সে কী রকম ?" 

বিশুরম! ধমক দিয়ে বলল্লে--তোর যে আর সবুর সইছে ন! 
লে!! বলতেইত বসেছি তোকে সব। মন দিয়ে শোননা-. 
বিপদ্ভঞ্জন নারায়ণ মধুলুদনের কৃপায়--” 

পাশের বাড়ীর গিল্লী ষেন একটু মনক্ষুধ হয়েই বললেন-_“এই 
যে.বললে তৃমি বাব! বিশ্বনাথ ব্বয়ং--” 

বিগ্ুরমা আবার তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন! বললেন--- 
*তোর মতো! নাস্তিক মেয়েত' আমি কখনে। দেখিনি? হ্যান্কে! 
তোরা কি হি'ছুয় ঘরে জগ্মাসনি? একথা কি কখনও গুনিসনি 
যে হরিচর একাত্ম! ধিনিই লীরায়ণ তিনিই শিব---” 

পাশের বাড়ীর গিক্সী শেঘট। শোনবার ভড অধীয় ভয়ে 
উঠছিলেন, জার কথা ন! বাড়িয়ে বললেন---“অপরাধ হয়েছে দিম, 
যাঁপ করে! । আমি বুঝতে পারিনে। তারপর কি হ'ল?” 


আবার-.১৬৫১ | 


ব্যান্য। শ্িযজ্বাত্খেতা প্চস্াক 


৯ 





শ্ছষে আর কি? আাখে কফ মায়ে ফে? ওতো জান 
জামার যেমম তেন ভেলে নয় যে জলে পড়জ্ইে ঘটি বাটিয় 
মতে। ভূষে বাবে? বলে বিশুর ছা! বেশ গর্ষেয় সঙ্গেই 
চোখটা ঘুরিয়ে নিল । | 

পাশের বাড়ীয় গিশ্ী এবার অতি সাবধানে বললেন---“ত| ত 
বটেই?” 

বিশুরমা হলে চললো-_-"ম! কালী বক্ষে করলেন | স্বর্গ দুর্গতি- 
মাশিবী আমার নাড়ী-ছেঁড়াধন ফিরিয়ে দিলেন। সেখানে তখন 
জেলের! ভাল ফেলে মান ধরছিল। খোকন গিয়ে পড়লে 
সেই জালে--” 

পাশের বাড়ীর গিশ্পী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন-_ 
*ভাই বলে দিঙ্গি] ধড়ে জামার প্রাণ এল এতক্ষণে! খোকোন 
তাহলে ভলে পঙেনি--জালে পড়েছিল ?” 

“আমর মাসী! তুই ফি রকমল্জাকা বলতো? বলিভল 
না ক'লে কফি জেলের! ডাগায় জ্ঞাল পেতে বসেম্িল? বলে 
রোধকবাষিত নেত্র বিশুরম! পাশের বাড়ীর গিয়্ীর মুখের 
দিকে চা্টলে। 

পাশের বাড়ীর গিষ্লী ভীত য়ে উঠে বললেন-_“ওমা 
ভাও তে বটে! জল নাচলে জাল ফেঙগবে কোথা? জালত 
আর তারা রোদে গুকোতে দেয়নি যে ডাগ্ডায বিছবে?-- 
তারপর দিছি?” 

বিশুরষ! ক্রোধ সম্বরণ কয়ে নিয়ে একট! চোক গিলে মুখে 
আর একটা পান ও খানিকট1 দোক্তাপুরে বললে-_“তারপর কি 
হ'ল-_না, খোকা যেই জালে গিয়ে পড়ল ক্েলের। অমনি নিশ্চয় 
বড় গোছের কই কাহ্লা পড়েছে মনে করে তাড়াতাড়ি সড় সড় 
করে টেনে জাল গুটিয়ে ফেললে । খোকা তখন জালে জড়িয়ে 
পরিভ্রান্ঠী কাজছে 1” 

পাশের বাড়ীর গিষ্পী পরম আগ্রহে বললেন “তারপর ?” 
*তারপয় আর কি? আমার ফোলের ছেলে কোলে ফিরে এল! 
বাব! বিশ্বনাথ স্বয়ং যেন ধীবর-মৃতি ধ'রে আমার বিগুকে আমার 
কাছে দিয়ে গেলেন।” 

পাশের বাড়ীর গিল্সী বাব! বিশ্বনাথের উদ্দেশে জোড়হাত 
কপালে ঠেকিয়ে বললেন--পবাবার দয়ায় কিনা 5য়?” 

বিশুষমা বললে-“ব বলছিস যোন--নইলে সেবার ধখন 
বিশু ছাদ থেকে পড়ে---" 

পাশের বাড়ীর গিন্নী উঠে পড়ে বললেন--"ওটা ক'ল 
নব দিদি 1” 


(দ্বিতীয় দিন ) 
কীরাধারাণী দেবী 


পরের দিন ছুপুযে পাশের বাড়ীর গিশ্্ী কিন্ত আর বিশুয়ষা'র 
স্কান্ধে এলেন ন1। বিশুষম। কিছুক্ষণ সভার অপেক্ষায় থেকে পান 
দোলা ফোটা চাতে নিয়ে নিজেই পাশের বাড়ী গিয়ে চাজির 
হলেন। পাশের বাড়ীর গনী তখন ছর়ের মেষের মার বিছিয়ে 
একটু দিবানি্রা় আয়োক্ম করছিলেন । বিশুরমাকে সশরীদে 

হতে দেখে ভত্ে কেছল বেন খতম খেয়ে গেলেন। 


বিশ্ুব্ব্না কোনোছিকে কিছুমাত্র জ্ক্ষেপ ন! করে মাছযের একপাশে 
জাকিয়ে বসে পড়ে বললেন, “কই গো! কাল যেতুমি জাসবে 
বলে এলে, কিন্তু জাজ গেলে না কেন?” 

পাশের বাড়ীর গনী আমত। আহত কৰে বললেন--তাত 
খেয়ে উঠে আত্ত শরীরটা ফেমন যেন গুলিয়ে উঠলে! দি, তাই 
ভাবলুষ একটুখানি গড়িয়ে নিই, তারপরে তোমার ওখানে যাব। 
ত1 ভাই, তৃমি এসে ভালই করেছ।” 

বিশুরঘ। বললেন, “আসব না? তুমি বলো কি ভাই? 
শেষে কি জাধকপালে ধরে যরবে1? কাল যে তোমাকে বাব! 
বিশ্বনাথের দয়ার গল্প বল*ইলুম, সে তে শেষ হযনি বল ।* 

পাশের বাড়ীর গিক্সী মনে মনে প্রমাদ গণলেন। বিগুরষ| 
একবার বকতে গুরু করলে সহজে খামবে না। শীতের বেলা, 
দেখতে দেখতে সন্ধো ভয়ে ফাবে। হয়সংসারের কাজের 
ক্ষতি ভবে। কিন্তু উপায়ই বা কি? বাড়ী বয়েগঞ্জ করতে 
এসেছেন ভদ্রমহিলা ! 

বিশুরম] ঘনিষ্ঠ গলায় বললেন-_*কী ভাবছে! দিছি? কাল 
কোন অবধি গুনেছো, এই তে11 কাল বিশুর ভ্ভাদ থেকে সেই 
পড়ে যাওয়ার কথা শুক কবেছিলুষ, দিল মূখে তুমি উঠে পড়লে ।* 

পাশের বাড়ীর শিল্পী নিরুপায় হয়ে করুণ ভাবে বললেন-_-“যা 
ছ্া, সেই ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার কথ! বলেছিলে বটে । বিশু 
বুঝি একতলার ছাদ থেকে.” 

বিশুরম। স্স্কার দিয়ে উঠজ্নে--"এক তলায় ছাদ 1--তু্ি যে 
দেখি বা' সুখে আসে তাই বলে বাও!! আমার বাপের বাড়ী 
একতলা 1? ঘাটালের হনশ্যাম বাড়যোর নাম তিনটে জেলার 
লোক ক্তানে। চকমেলানেো! স্বোঙলা বাড়ী--ঠাকুর়দালান-. 
চণ্তীমণ্ডপ-কাসমধ-_” 

বিশুর়ম] হয়তে] আরও ফর্দ দিতেন, কিন্তু পাশের বাড়ীর 
গিশ্লী চট্‌ করে বললেন-__-”ও মা! তা আব জানিনি 1? তোষায 
বাপের বাড়ী--মে তো! শুনেছি ঠিক, রাজবাড়ীরই মতো]! তাঃ 
বিশু কি---” 

খুশী হয়ে বিুএম! ভেসে বললেন--."তবে আর বলছি কি বোন ? 
মামার বাড়ীর ছাদ থেকেই তে! পড়েছিল সেবার । তখন ওর 
বয়েস বছর আষ্ট্রেক হবে। ডাগর হয়েছে । মামাতো! ভাইয়েদের 
সঙ্গে ছাদে গেল ঘুড়ি ওড়াতে। সেকেলে বাড়ীর ছাড়া ছাদ 
জানইত, ছেলে হা করে আকাশের দিকে চেয়ে ঘুড়ির প্যাচ ফেখতে 
দেখতে কখন যে পিছু হেঁটে কারণিশ ঘেঁষে গাড়িয়েছিল নিজেই 
টের পায়নি । তারপর যেই তার মামাতে। ভাইয়ের! প্যাচের 
টানে ছড়ি কেটে দিয়েছে, অমনি 'ভো-কাটা--' বলে জাহুমাঙে 
লাফ, দিতে গিয়ে একেবারে দ্বোহলার ছাদ থেকে উপ্টে পড়ে 
গেল নীচেয়-_” 

পাশের বাড়ীর গিষ্ীর ছুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলে! । 
ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন--“ওষা | কী হবে? ছেলেযেগুড়ো 
হযে ধাবার কথ! !” 

বিশুরষা বিজের মত মাথ! নেড়ে বললেন, “লে তে] বটেই 
বোন! ছেলেকে কি স্াার জ্যান্ত ফিরে পেতৃম ?* 

পাশের বাড়ীর গিল্পী বললেন, “এবারও নিশ্চয়ই ওকে বাব 
বিশ্বনাথ রক্ষা কৰেছিলেন?” 


৫৫. 


“সে আৰ বলতে ! বাহ বিশ্বনাথের ছন়্া না থাকলে আমার 
বিশুকে আজ তোমর! কি কেউ চথে দেখতে পেতে.” জোড়হীত 
কপালে ঠেকছে বিশ্বনাহেন্ধ উদ্দেশে প্রণাহ জানালেন বিশু । 

পাশের বাড়ীব গিরী কৌতৃছলে উৎপ্তুক হবে জিজ্ঞাসা করলেন 
*_ কেমন করে বাব! সেদিন বিশুকে রক্ষ। করলেন দিদি?” 

বীয়ে দুস্থে হাতের কৌট! খুলে বিশুরম! একটা পান আর 
খানিকটা দোস্ত মুখে পুরে ঠেঁট চেপে বললেন--হাবায় দয়ার 
ফি সীম। আছে? রাজু ধোবা আমার বাপের বাড়ীর রজক। 
ভাগ্যে সেদিন বাচ্চু খিড়কীব পুকুরে আমাদের বড়ো মশাৰীটা 
কেচে বাগানের গাছে গাছে বেঁধে টাভিয়ে শুধুতে দিয়েছিল ! 
পড়বি তো পড় ছেলে আমার গিয়ে পড়লো ঠিক সেই ষশারীর 
চালের উপরে । বাবা বিশ্বনাথ যেন কোল পেতে দাড়িয়েছিলেন 
ওকে ধরবার জন্যেই |" 

*-_উং, বড্ড বেঁচে গেছে তো! দিদি!” পাশের বাড়ীর গিরী 
বললেন, "গুনেত ভাই আমার গায়ে কাট দিয়ে উঠছে!” 

"উঠবে না? বলে গ'শুদ্ধ লোকের গায়ে কাটা দিয়ে উঠেছিল 
--তুষি তো ছেলেমাস্থুষ ! শমনের থেফে ছেলেকে ফিয়ে পেয়েছি 
দিদি। বিশু আমার বমের মুখ থেকে ফিরে পাওয়া ছেলে ।” বলে 
বিশুরষা আর একবার অন্ৃস্ত দেবতাকে প্রণাষ করলেন । 

পাশের বাড়ীর গনী বললেন--“বাব! বিশ্বনাথ দেখছি এবার 
রজকরপে এদে তোমার বাছাকে বাচিয়েছেন। সেবার 
হীবন্ধ বূপে--* 

কথাটা তাকে শেব করতে না'দিয়ে বিগুরম! বলে উঠলেন 
“তাই কি এক আধবার? এমন কতোবার যে হয়েছে 
শুনলে তোমার চস্ু স্থির হয়ে বাবে! তবে বলি শোনো-- 
কালীপুজোর সময় বাজী তৈরী করবে বলে বায়ন! 
কাছে ছ'টো টাকা চেয়ে নিলে। তখন ওর 
বারে! হবে। পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে 
তৈরী করতে গেছল। আমি মনে করেছিলুষ, 
এই রকম কিছু আতদবাজী বানাবে ৰোধহয়। 


নারকেলের 
মালায় ভরে হখন পাট জড়িয়ে বীধছে-বিশুয় তখন খুব 
জলতেষ্ট! পেয়েছিল। সে উঠে এসেছিল বাড়ীয় ভিতরে জল 
খেতে । এমন সময়ে বলবে! কি বোন ! বাইরের তর থেকে এমন 
একটা বিকট আওয়াজ এল যেন একশোটা বন্্রাধাতের আওয়াজের 
চেয়েও বেশি তার শব্ধ ! হন্বাড়ী সমস্ত খর খর করে কেপে 
উঠলো! । সঙ্গে সঙ্গেই কাণে এলো! ছেলেগুলোর “বাপরে | মারে 1" 
হাউ মাউ ভীষণ চীৎকার । 'দেখ দেখ কী হোলে! । সবাই 
ছুটলুম বাইরের ঘর়ে। গিয়ে দেখি চারিদিক ধোঁয়ায় অন্ধকার । 
বিচ্ছিরী বিদ্ঘুটে বারুদের হুর্গন্ধে নাকে কাপড় চাপতে হোলে! । 
বোম! ফেটে চোট খেয়েছে ছেলেগুলো! সব কটাই | রক্তে ঘর ভেসে 
বাচ্ছে। কারুর হাতের সব কটা আঙুল উড়ে গেছে। কাক 
পা এক্কোড় ওফোড়! একজনের মাথায় খুলি ফেটে চৌচির || 
কামারদের সেই ছেলেটা তো! তখুনিই মারা গেল। অন্ঙ্চলো 


৫১১১০৩৪১১০১ 


1 ৬২শ বর্ধ--১ম খ্--১৭ সংখ্যা 


হ'মাস হাসপাভালে পড়ে থেকে-কাণ! খোকা ছুলো হাবা---এক 
একট! এক একরকম হয়ে বাকী ফিরলে! ।* 

পাশের বাড়ীয় নিসী একটা দীর্ঘজিশ্বাস ফেলে বজলেন-- 
"ভাগ্যে বিশু ভেষ্টা। পেয়েছিল দিদি! তুছি ঠিকই বলো 
মারে কু স্বাখে কে” 

বিশুয় মা খুব জোছে ছেসে উঠে বললেন"! যর! “মাঝে 

*্কীরে! বল্*্যাথে কঞ্চমারেকে? 
হারার গিশ্নী অপ্রস্তত হয়ে বললেন, “ওই--ওই 
হোলো গো। তাই বলতেই চেয়েছিলুঘ। মৃখ্যু মান্য, উল্টে! 
করে বলে ফেলেছি। ভা, বাবা! বিশ্বনাথ এবার পিপাসা! রূপে 
এসে তোমার ছেলেকে রক্ষে করেছেন ভাই ।” 

বিগুর যা বললেন, “ও কথ! কি বলছে! দিদি! এই তো মাত্র 
হণ্ডা ছয়েক আগেক কথ! । বিশু আমার ইস্থুল থেকে ফিরছে, হঠাৎ 
একটা ঝাড় ক্ষেপে তেড়ে আসছে দেখে ভর পেয়ে ছুটে রাস্তা 
পার হয়ে এধারের ফুটপাথ থেকে ওধারেয় ফুটপাথে উঠতে বাবে 
ঠিক সেই মূখে একট! মত্ত হাতীর মতে! মিলিটারী ল্যরী আসছিল 
গো গে। শব্দে ওদিক থেকে । ছেলে পড়লে! ধাক্কা খেয়ে একেবারে 
সেই মিলিটারী গাড়ীর তলায়।” ণ 

পাশের বাড়ীর গ্িন্নী শিউরে উঠে বললেন “ওম! কী হবে! 
তারপর? ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে গেল তো?” 

বিশুর মা দপ, করে ক্গলে উঠে বললেন-_-“শক্রর ছেলেকে 
হাসপাতালে নিদ্ধে বাক । আমার বিশু বাব! বিশ্বনাথের দোর-ধরা। 
বাব বিশ্বনাথ স্বয়ং ওকে বাচিয়ে দিলেন । ও পড়েছিল লগ্ধালদ্বি- 
ভাবে উপুড় হয়ে সোজা সেই মিলিটারী ল্যরীর তলায়। গাড়ী চলে 
গেল ওর উপর দিয়ে। রাস্তায় ভীড় জঙ্গে গেল। সকলেই হায় 
হায়.করছে। এমন সময়ে দেখা গেল বিশু গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে 
দড়াচ্ছে । বাছান্জ গায়ে আমার আ'চটুকু পর্য্যস্ধ লাগেনি ।” 

পাশের বাড়ীর গিশ্নী গুনে গন্ভীরভাবে বললেন-_“একেই বলে 
দিদি__বখার্থ_ বিশ্বনাথের দয়া। তোমার উপরে ভগবান প্রসন্প, 
নইলে এমন জাশ্চধ্য কাণ্ড কখনও কোথাও ঘটতে শুনিনি । ভবে 
হ্যা, চোখে দেখে এসেছি বটে একবার ।” 

বিশুর ম৷ একটু সন্দিগ্ত ত্বরে জিজ্ঞাস! করলেন--“সে আবার 
কেমন কথ! গো? যা' কখনে। কাণে শোনোনি বলছো, ত।' 
চোখে দেখলে কী রকম?" 

পাশের বাড়ীর গিশ্নী এবার একগাল হেসে বগলেন--“ওম| | 
ত1' জানোন! বুঝি দিদি? একবার আঙগার বড় মেয়ে আমাকে 
কোথায় যেন কোন হাউসে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে গেছলে!। 
সেখানে সব জ্যান্ত ছবি দিদি, কথ! বলে, গান গার। সেই 
বায়োস্কোপের ছবিতে দেখেছিলুম, যেলের ইঞ্জিনে কাটা পড়েও 
বেঁচে উঠলো, বন্দুকের গুলি খেয়েও ধরলে! না, জাহাজ থেকে 
অগাধ সমূজ্ের মাঝ মধ্যিধানে ফেলে দিলেও সাতার কেটে 
ভাতায় এসে উঠলো, প্রকাণ্ড হোটর গাড়ীর তলায় চাপ! পড়ে 
চ্যাপ্টা হয়ে গেল বটে, কিন্তু উঠে ঈীড়ালে! । তুমি বাপু বিগুকে 
একটু সাবধানে রেখে! । বায়োল্বোপের লোকেরা হদি ওর সন্কাম 
পায় নিশ্চয় ওকে ধয়ে নিষকে বাষে!” কথাটা গুনে বিশু মায়ের 
ধনটা সত্যিই এত খারাপ হয়ে গেল যে জবাব দেওয়ার কখ! আর 
হনে এলন!। আনতে জানতে উঠে বাড়ী চলে গেল। 


_ বৈষ্ণবাচাধ্য বিশ্বনাথ চক্রৰতা 
জ্ীননীগোপাল গোস্বামী বি-এ 


প্রীচেতন্ত ও হীঅন্ৈতের অনর-স্থতি বক্ষে ধায়ণ করিয়! নদীয়া! যেষন 
চির উজ্জল হই রহিয়াছে, জাম-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ট উৎকর্ধের জন্তু নী 
তেষম জগ্গছিখ্যাত | হিন্তা-চর্চার হিবরণ ও জ্ঞানী মহাত্মা জীবনী, 
লইয়াই মধীযার ইতিহাস। 
আহি এইস্গ একজন মহাত্বার কখাই জাজ হুধীজন সমাজে নিবেদন 
করিতে পয়াম গাইব । ই'ছার নাম বিশ্বনাথ চকবর্তী। নদীয়া 
জেলায় অন্তর্গত দেবগ্রামে খুষ্টীয় সপ্তদশ শতাবীর প্রথম ভাগে রাডীর শ্রেনী 
্রাঙ্মণ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। দেবগ্রাম একসময়ে সমৃদ্ধিপালী 
স্থান ছিল এবং উতিহাসিকদ্দিগের মতে এইখানেই কল্যাণবর্গা গ্রসৃতি 
বর্স-ংলীর নৃপতিবর্গ রাজধানী স্বাপন করিয়াছিলেন । 
বিশ্বনাথ দেষএ/মেই ব্যাকরণাদি বালাকালের পাঠ সমাপনপূর্বক 
মুর্দিগাবাদ জেলার সৈরদাবাদে গমন করিয়া জীনতাগবতাদি ভক্তিশার 
অধায়ন করেন। তৎকালে নরোভমঠাকুরের শিল্ রামকৃক। আচার 
পুত্রগণ নৈয়দাবাদের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ ঠাহান্ের 
কাহারও নিকট তিনি তত্তিশান্ত্রাদি জধায়ন করিয়া থাকিবেন। 
সৈরফাবাদ নিবাসী রাধারমণ চক্রবর্তীর নিকট তিমি নীক্ষাগ্রহণ করেন। 
(১ তদ্যধি তিনি গুরু-গৃহে থাকিয়া শস্তাদি জালোচনায় অতিবাহিত 
করিতে থাকেন। অত্য্পকাল মধ্যেই পাঙিত্যে ও তক্তিষত্তার বিশ্বনাথ 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সৈয়দাবাদেই "অরস্কার কৌন্ততের” 
ততৎকৃত "হবোধিশীশ টাকা! সম্পূর্ণ হয়। (২) 
বিবাহিত হইলেও বালা হইতেই বিশ্বনাথের হয়ে বৈরাগ্যের বীজ 
উপ্ত ইহয়াছিল। তাহার ফলে তিনি নংসার ত্যাগ করিতে বাসন! 
করেন। জ্োষ্ঠ ভ্রাতা রামতগ্ত্রের (৩) অনুমতি লইয়! তিনি বৃন্দাবন 
যাত্র। করেন এবং তথায় নানাস্থানে অবস্থিতি করিয়া! পরিশেষে রাধাকুণ্ে 
আসিয়া! বাম করিতে থাকেন। এই রাধাকুগ্ডের তীরে বসিয়াই ভিনি 
তাহার অমর গ্রস্থসমূছের অধিকাংশ রচন! করিয়াছিলেন, 
“করিলেন বাস রাধাকুণ সীপেতে । 
রচিলেন বহু গ্রন্থ ব্যাপিল জগতে”।” 
তাহার অতুল-কীত্ডি ই্রমস্তাগবতের টীক! "সারার্থ-দর্পিনী”ও এইখানেই 
হয়। (১৭০৪ খুঃ অঃ) (৫) ইহার পূর্বে তিনি ডাছার 
বিখ্যাত পঙ্-সংগ্রহ্‌ গ্রন্থ “ক্ষণদাগীতচিস্তামণি" সন্বলনে প্রবৃত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু অত্যঞ্জ কাল মধ্যে ভ্রীঞ্ীত্রজধামের নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলে 
পাখুরিয়াখাটায় ডাছাকে সমাধিস্থ কর! হয়। কাজেই ঠাহার আরব 
কার্য শেষ করিস! যাইতে পারেন নাই-_ক্ষণ্!-গীত-চিন্তামণির় কেবল 
পূর্ব বিভাগ রচন! করিয়াছিলেন মাত্র । এই ক্ষণদা-গীত-চিন্তামপিই 
প্রথম পদ-সংগ্রথ প্রস্থ । ইহাতে ৪৫ জন কবি রচিত ৩০৯টি পদ ভ্রিশটি 
ক্ষণদা অর্থাৎ উৎমব রজনীতে বিস্তক্ত হুইয়াছে। প্রত্যেক ক্ষণদার 
প্রারন্ধেই একটি গৌরচন্ত্ বিষয়ক ও একটি নিত্যানন্দ বিষয়ক পদ আছে। 
বিশ্বনাথ নিজেও ছৃকষি ছিলেন। “হরিবললভ" ও “বল্পভ” ভণিতায় 
তিনি অনেক পদ রচন| করিয়াছিলেন। এই পথ্-সংগ্রহ গ্রন্থে অপরাপর 


রাধারমণ হস্ত্র হইতে প্রকাশিত )। 

(২) নৈয়যাবাদবাসি প্রীধিখদাখাখ্য শর্দমণ! চক্রবর্তাতি নায়েরং কৃত! 
টাক! শ । 

(৩ ইহার! তিম সহোঘর--জোষ্ঠ রামভত্র, হধাষ এবং 
বিশ্বনাথই ফমিঠ। রী 


(৪) বরন ভূষিমিতে শাকে রা ধাসরতটে। 
গুরু বষঠাং লিতে বাথে টাষের পূর্ণতামগাৎ ॥ 


৫১ 


ৰঁ 


কবির সহিত গাহার হ্বরচিত পদগ্জলিও উধৃত হইয়াছে। 
কোন পদ ক্ষণন্গাগীতচিন্তা্শিতে নাই। বিশ্বনাথের শব-রচিত 
ঘড়ই মধু এবং হারসগ্রাহী। রচনাত্তঙ্গি একপ চিত্তাকর্ষক 
এইখানে একটু উল্লেখ করিলে বোধ হুয় অসঙ্গত হইবে ন। 
সর্যাসগ্রহণান্তর নিমাই শান্িপুরে অদ্বৈত প্রতুর গৃহে 
করিয়াছেন। নিত্যানন্দ এই সংবাদ নবন্বীপে শচীমাভার 
জানাইলে, শচীষাতা। “ছুখিনীর ধন” নিঘাইকে দেখিতে জামিবায় 
তাহার সহচরীকে প্রস্তত হইতে বলিতেছেন-_ 
“হেদেগে! হালিনি সই অদ্বৈত মন্দিরে চল যাই। 
নিষাই জাইল! তাহ! কহিল নিতাই । 
সে চাচর কেশ-হীন কেমনে দেখিব। 
দওকমওলু দেখি পরাণ তেজিব ! 
ধাইল নদীরার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 
ছুখিত বত যার কান্দিতে কান্দিতে 1” 
এই কয়েকটা কথায় মাতৃ-হৃদরের নেহ-প্রেম-বিগলিত যে করুণ হৃতিধানি 
ফুটিয় উঠিয়াছে, তাহা সাঙান্ত কবিদ্বের পরিচায়ক নহে। 
বিশ্বনাথ যে সমুদয় টাকা ও গ্রস্থরচনা করিয়াছিলেন তদ্মধো ৩৬ খানির 
পরিচয় পাওয়া! যায় প্রধান প্রধান করেকখানির নাম ;(১) সারার্থ- 
দবর্পিনী (ভাগবতের টীক1), (২) লাক্চার্ঘ-বরধিলী (গীতার টাকা), (৩ 
হুবোধিনী (অলঙ্কার কৌন্ততের টাকা ), (৫) হুখবতিনী ( আনন্দ বৃদ্দাষন 
চম্পৃকাব্যের টাকা), (৫) বিষপ্ক মাধবের টীকা, (*) জানন-চত্রিকা 
( উদ্দবলনীলমণির টাক), (৭) জীকৃক ভাবনামৃত, (৮) স্তবাযৃত জহমবী, (৯) 
চমৎকার-চন্ত্ি্, (১*) প্রেদ-সম্পৃট, (১১) গোগীঞ্েমামৃত, (১২) গোপাল- 
ভাগনীর টাকা, (১৩) ভক্তিরসামৃত সিভুবিন্দূ, (১৪) উজ্বলনীলমণি কিরণ, 
(১4) ভাগৰতাস্ৃত কণিকা, (১৯) রাগবন্ধ চক্তিকা, (১৭) যাধূ্ধা কাষদ্মিনী, 
(১৮) ধশ্বধ্য কাদস্বিনী, (১৯) গৌরাক্লীলামৃত, (২) সম্বলন কক্সক্রম, (২১) 
্বপ্রবিলামামৃত, (২২) গৌরগণপোদ্দেশ চত্ত্রিকা, (২৩) চৈতস্ত-চরিতামূতের 
সংস্কত টাকা, (২৪) গ্রেমভত্তিচজ্রিকার সংস্কৃত টাকা। 
ইহার মধ্যে ভাগবত, গীতা, অলম্কাত্ব-কৌত্তত, উদ্্বলনীলমণি, আনন্ম 


রর ৪ 


সুট এাব্যে তিনি রাধা-প্রেষের যে হুর বিশ্লেষণ 
প্রদান করিয়াছেন, তাহ! খেষন চিত্তাকর্ষক, তেমন উপদ্দেশপূর্ণ । (৫) 
তডি রসামৃতসিস্ুবিনু, ভাগবতান্ৃতৰ/11, উদ্্বলনীলমণি কিরণ এই 
তিনখানি গ্রন্থ, শ্ীপাদ্রূপ গোস্বামী বিরচিত ভক্কিরসামৃতসি্ভু, লঘু- 
ভাগবতামৃত, এবং উজ্দবলনীলমণি গ্রস্থতরয়ের সংক্ষিপ্তসার। গোব্ামি- 
পাদ্দের কঠিন তত্ব-সম্থলিত গ্রন্থগুলির সরল ও সংক্ষি্ড বিবৃতি প্রধান 
করিয়া বিশ্বনাথ সাধারণের থে কতদূর উপকার করিয়া! গিয়াছেন, তাহ! 
বলিয়। শেষ কর! যায় না। বিশ্বনাথের আর এক কীতি চৈতস্ত- 
চরিতাম্বতের সংস্কত-টাক| প্রণর়ন। ইহাতে ভাবা-জননীর যে গৌরব 


পারেন নাই। বীচি! থাফিলে যে বিশ্বনাথকে তিনি কি বলিয়া আলিজন 
করিতেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে ছয়। 
বিশ্বনাথের সমুদয় প্ন্থই ভত্ভিগ্রধান। এই জন্ত তিমি জীপাঘ্‌ জীব 


(0 (শমন্পুট_রারবাহার খগেজানাখ ছি, এম এ (প্রবাসী, 
ভাজ, ১৩৩ ) 


রি 


সপ সপ শি সিশি শিশি সত শি সিভি শত 


গোখামী ছুরির গরে বৈফষ-সহাজের দেতারপে পৃ হইয়াছিজেন।- 


বিশ্বকে ভর্িপথ প্রদর্শনের জন ও ভত্ত-চকে অবস্থিতি করিতেন বলিয়া 


ভক্তচক্রেবতিতত্বাৎ চক্রবর্তযাখায় ভবৎ ৪ 

বৎকালে বিশ্বনাথ রাধাকুণড তটে প্ীমস্তাগবতের টীকা! রচমার ব্যাপৃত 
ছিলেন, সেই নদ গোবিন্দ ভাষা ও অপরাপর বৈকবগ্রস্থের প্রণেতা 
হুতরিসন্ধ বলদেব বিভ্তাভূষণ তৎদকাশে উপনীত হুদ। বলদ ঠাহার 
আশর্ধাদ লাভ করিয়া জনপুরে গৌড়ীয় বৈফবগণশের নেতার়পে 
শাস্বার্থ বিচারে জরলাত করেন এবং ফলম্বর়প তখাকার গোপালদেবের 


[৬শ ব্থ--১ব খও--১ধ সংখ্যা 
মেবাবিকার প্রা হ'ন। ভদ্যধি খলীযেব, বিখনাথকে আপনার গুরুর 


ভার জ্ঞান কয়িতেস। 
ফলতং, অন্ুত বৈরাগো, জঙাধার়ণ পাতিত্য, অগাধ পাইবিভার। 


অলৌকিক ভন্ভতে ও মধুর কবিদ্বে, বিশ্বনাথ বাহ! ফেখাইয়া গিরাছেন, 


ভাছা প্রায়শই বিরল । 

বিশ্বনাথ বহুদিন হইল এ ধরাধায হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন । . 
ঠাহার পাঙ্চিতাপূর্ণ গ্রস্থাবলার সহিত পরিচিত হইবার অনেকেরই 
সৌভাগা হর না। বাগালীর ধন, বাঙালী ভাল হরিয়। চিনে মাই। 
বোম্বাই প্রদেশের জারির! এই্রেটের অধীন শ্রীবর্ধন নাষক স্থানের যঠটাই 


এখন এই হর-জগতে ভাছার একবাজ স্মতি-কণা। 


একখানি খাম 


শ্ীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ 


তাইতো, খামখানা এখানে কে ফেলে গেল! হাতে নিয়ে 
ঘুরছিল বোধ হয়, এখানে বসে বিশ্রাম করবার সময় ফেলে গেছে। 
লোকটি বড় অন্চমনন্ক দেখছি। সন্ধ্যেহয়ে গেছে, এমন সময় 
আবার সে ফিরে এসে খোজ করবে, তাতো! মনে হচ্ছে ন!। 
এতক্ষণে হয় তো ট্রাম তাকে বাড়ী পৌছে দিলে। 

লোকটি কি করে? চাকরী-বাকরী করে বোধ হয়। অফিস 
ফেরত ময়ফানে একটু হাওয়া! খেতে এসেছিল । খামটা নিশ্চয় 
আন্ত বাড়ী থেকে এসেছে । কত দূরে বাড়ী? অনেকদিন বাড়ী 
যার নি, মনট! তাই চঞ্চল হয়ে পড়োছল। খোকাট! প1 প1 করে 
হাটে, ছহাত বাড়িয়ে সবাইকে ধরতে যায়।' টুম্থর তো৷ আর কথ! 
নেই, রোজ বিকেলে মোটরবাসের শব্দ গেলেই বলবে, বাবা 
আসছেন। কত জস্ুরাগ, কত বিরহকাতর প্রতীক্ষা! ! তাইতো 
স্বীর চিঠিবানা ভদ্রলোক এমনভাবে ভুলে ফেলে গেস ! 

কিন্বা৷ ত1 নাও হতে পারে। এটি হয়তো কোন বেকারের 
চাকরীর দরখাভ্ত। সমভ্ভ দিনটা ঘুরে ঘুঝে কেটেছে, অবশেষে 
শ্রাস্ত হয়ে এখানে এসে বসতে স্বহমন হাওয়ায় একটু ঘুমের 
আমেজ এসেছিল, হত্তচ্যুত হয়ে খামখান] কখন যে পড়ে গেছে, 
তার খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘুষ ভাঙ্গতে চমকে চেয়ে দেখেছে, 
অন্ধকার হয়ে গেছে, উলেকটিকের আলে! জলে উঠেছে ছুরে 
দুরে, বাস্ত হয়েছে বাড়ী ফেরবার জন্তে। কয়েক মাইল পথ 
হাটতে হবে শ্রাস্ত শরীরের চেয়েও শ্রানস্ত মনকে বহন করে। 
তাহলে তার ভূল হওয়। আশ্চধ নয় দেখছি। 

হয়তো এও ন! হতে পারে, হয়তে। এটি কোন কবির কবিত1। 
কবিতাটি হয়তে! কাগজে পাঠাবে কি না পাঠাবে, ভাবতে 
ভাবতে সন্ধ্যার রাগরক্তিম সলাজ মুখখানি চোখে পড়েছিল। 
ঈর্ধ। জেগেছিল মনে সেই সঙ্গে চন্দ্রদেবকে জাকাশে হাসতে 
দেখে। বে কৰি পৃথিবীর সকল প্রণয়ীর মধুগুঞ্নন নিবেদন করে 
পৃথিবীর সকল প্রণারনীর কাছে, সে আজ ঈর্ষার বঈভৃত হল, 
এট তো! জাশ্চর্যের কখা।। খামখান। ভূলেছে, ভাতে ক্ষতি নেই, 
নিজের বাড়ীর ঠিকান। আজ ভুল করযে ন। তো? 

কিন্ত এমনও হতে পারে, যা ভাবছি তা! নয়, এটি কোন 
প্রণয়ীর চিঠি। কত অধুসিফিত কৰে, কত চিত্ত! ও ভাষাৰ সঙ্গে 
রক! করে, কত শ্রীতিপ্রদ পরিশ্রষ করে লেখা! চিঠিখানি! 
নির্জনতায় যখন লেখনী চলছিল, ছায়ামৃতিতে জীমতি এসে 


ঈাড়িয়েছিল, ডেসে বলেছিল, এত ভাবন। কর কেন আমার ভন্কে? 
বরমাল্য তো! তোমাকেই আর ফেব উদ্ধেগ ব্যাকুল নয়নে গ্রণযী 
অস্ফুট কি বলতে গিষে সামলে নিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেল তার 
ছুত্তর ভাবনার কলশ্রোত, তার উৎক%, আকুতি, কতটুকু থেকে 
যে কত বড়ব্যাপার ঘটতে পারে, চাপল্যময়ীছের কাছে অচপলছের 
সেটা সহভবোধ্য করা সাষান্ত কথ। নয়। হায়, এমন আবেগ, 
এমন অন্ত্ভৃতি, এমন ভালবাসা জার কোন বয়সের চিঠিতে 
পাওয়া বাবে। কুমার চিত্তের জুযাগের কি তুকন] মলে? সমস্ত 
চিঠিখানি একখানি প্রেষ কাব্য। কি হুঃখের কথা, এমন 
চিঠিখানি ফেলে গেল! 

খামখান! জামাকে ভাবিয়ে তুললে দেখছি। খুলে দেখব 
একবার? পরের চিঠি খোলাটা কি ঠিক হবে? ভারচেরে 
লেটার বক্ষে ফেলে দিয়েই যাই না কেন? মনটা কিন্তু খুলি-খুলি 
করছে। সত্যি, খাম জিনিসটা চিরকাল একটা ভটিল রহস্য। 
হাতে গিলে বুঝবার উপায় নেই, হাতে মধু দিলে, না আগুন 
দিলে । যে খাম এক মুছতে নাচিয়ে তুলতে পায়ে, সেই খামই 
আবার লুটিয়ে কাদাতে পাবে, কাক্ষর সর্বনাশের খবর তাকনিজের 
হাতে এর চেয়ে ত্বত্ভিকর উপায়ে দেওয়। যায় না; তার রাজ্য- 
লাভের খবরও এর চেয়ে চকিতগ্রীতিকরভাবে খিলতে পায়ে ন!। 
খাম শুধু গোপনীয় কখারই সমগ্র নয়, খাম একটি সংবাদপত্র- 
পাড়াপ্রতিবেশী, নিকট ও দূরস্থিত আত্মীয় পরিচিত হিলিয়ে একটি 
সংসারের ইতিবৃত্ত । এমন প্রাধধিত বন্তও বেশী নেই। যে পায়, 
সে ভাবে, সে সব পেল; যে পায় না, সে ভাবে, তার কিছু নেই। 
খামই সংসারের বন্ধন? যার জীবনে খামের প্রয়োজন নেই, ভার 
সংসারগ্রস্থি কত শিখিল। 

একটি খামের ভেতর শত সহশ্র নমস্কার, লক্ষ কোটি প্রণাষ, 
অজন্র ভালবাসা, শত সহশ্র চৃত্বন ; একটি খাষের ভেতয়ই আহার 
ব্যথিত দীর্ঘগ্বাস, নীরব বেগন!, সহ বস্তরণা, করুণ অঞ্ঞবিদ্ছু। 

মাঃ, আর অপেক্ষা! করতে পারি না। অপরাধ একটু হোক, 
কে আর দেখবার আছে, খুলেই ফেলি। 

ও হয়ি, এ যে আমারই চিঠিখানা। পকেট থেকে হখন 
টুপ করে পড়েছে। কিছুই নেই, শুধু পুরোণ কারে কয়েকটা 
ছোট কাগজ। তাহলে ভাবনার কিছু নেই, বাচা! গেল। খাম 
এম সত্যিই একটা মুদ্ধিলের জিনিস। 


বর্ণ বিক্রয় সমস্যা 


শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ 


একেই বলে ভাগোর বিড়ম্বনা । বুদ্ধকালীন নরফারের যে ভুল সি 
নীতি ও অর্থনৈতিক ভ্রুটা বিচাতি জাজ ভারতবাসীর, ভীবনফে এক 
চরম ছুর্দশার পথে টেনে এনেছে, সেই সব অতীতের ভূলগুজিকে আজ 
আবার সরকার আংশিকভাষে সংশোধন করতে চাওয়। সন্ডেও জামরা 
তাতে সন্ত হতে পায়ছি না। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিবপত্র ও তস্তান্ক 
ভোগ সামগ্রীর ঘা্টতিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে যখন জাম! এর বিরদ্ধে 
প্রতিবাদ জানালাম, সরকারী তরফ থেকে সেদিন বিদেশ থেকে কিছু 
কিছু হাল আঙাবায় বাবস্থা কর! হল; সয়কায় একবার বিবেচনা কয়েও 
দবখলেন ন| যে এতে জাষাদ্ধের নবজাত শিল্পগুলি কির্াপ্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে। আমরা রয়েলগাড়ীতে বাত্তীর অন্থা্জাবিক ভিড়ের কথ! নিয়ে 
কিছুছিন হৈ চৈ করলাম। ফলে গত রেলওয়ে বাঙেট পেশের সমক়্ 
যানযাহন সচিষ সকার এডওয়ার্ড যেস্ুল ভিড় কমাবার উদ্দেন্তে শতকয়! 
১৫ টাক! ছায়ে রেলের ভাড়া বৃদ্ধ করবার প্রপ্তাব করেছিলেন। 
সৌস্াগ্াক্রষে দেশব্যাপী প্রতিযাদের দরুণ, সরকার এখনফায় হত নে 
প্রা প্রত্যান্থার করেছেন। (১) তারপর আমর! সরকারের যুদ্ধবায় 
নীতি যা আজ জামানের ইন ফ্লুশন বা! মুজান্ষীতি নামক এক কৃটিল 
মর্পের সম্মুখে এনে ফেলেছে তার বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ করে উঠি। 
বিলেতের ভ্রিটিশ গবর্ণ ণ্ট এই বিশ্বব্যাপী বুদ্ধের সাজসরপ্রাম বাষদ 
বহত্রধা এদেশ থেকে খরিদ করে চলেছেন, আর তার মুল্য নিজেদের 
কাগন্ভী বুঝা ট্টালিংএ পরিশোধ করগেন। আমাদের রিজার্ভ ব্যান্ক 
সেই সব ট্রান্িংএর পরিবর্তে প্রচুর পরিহাণে নোট ছাপিয়ে এদেশের 
বিজেতাদের পাগুনা হ্রিটাচ্ছেন এবং এই হ'ল ভারতে আজ মৃত্াস্কীতির 
কারণ। আমর প্রতিবাদ করে জানাই বে ভিটিশ গবরণমেন্টকে ডাবের 
গণ ট্রার্িংএর পরিবর্তে ব্বর্ণ দিয়ে পরিশোধ করতে বাধা কর! উচিত। 
কারণ, যেচ্ছেতু ষ্টার্লিং গুধুষাত্র একটি কাগজের মৃত এবং এর পশ্চাতে 
খবর্ণের কোনয়াপ বন্ধন নেই, কৃতরাং যে ফোন দ্দিন, বিশেষ করে হুদ্ধের 
পর ট্টালিংএয় অবায় (82016০18800 ) ঘটতে পায়ে । ভাহলে 
আমাদের পাওন! স্রার্লিংএর মুলাও অনেক পরিষাণে কষে হাবে এবং 
সেই পরিমাণে আমাদের ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। এছাড়। আমি 
আরও বলি(২) যে ট্টার্সিংএয পরিবর্তে সোনা দিয়ে খণ পরিশোধ 
করলে, এদেশে সুস্তাস্ষীতিরঙ জনেকট| প্রতিকার হবে। কারণ 
সোনার পরিমাণ সীহাবন্ধ, কাগভী হুড ই্টালিংএর মত বত খুসী ছাপান 
বাতৈরী কর! যায় মা। কাজেই সোনার দ্বার! খণ পরিশোধ করতে 
হলে ব্রিটিশ গবর্ণহেন্টকে বাধ্য হয়ে এদেশে ভাদের খরিছের পরিমাণ 
কমাতে হবে ও রিজার্ভ ব্যান্কগ জার এত গুচুর মোট ছাপিয়ে মুঝ্ঞা 
স্কীতির হুযোগ পাষে না। 

গত প্রায় হশষান যাবৎ আমেরিক! ও ভরিটিশ গবর্ণষেন্ট আমাদের 
রিজঞার্ড ব্যান্কের হায়ফত এছেশে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ বিক্রয় করে চলেছে 
এবং তাতে থে টাকা! তারা যোগাড় করছে ৩1 দিয়ে এদেশে যুদ্ধসংক্রান্ত 
তাদের মাল খরিদের আংশিক খরচ তায়! মিটাতে সক্ষম হচ্ছে। 





(১) এখনে লেখকের লিখিত গত ই মার্চের "অমৃতযাভার 
পত্রিকার” ( এলাছাবাদ সংস্থরণ ) প্রকাশিত "09788515781 জঃট 
চ8155 80৫ (১৩ 07০৯1900 9৫ 170788100” প্রবন্ধটি ষ্টবা। 

(২) লেখকের (জিখিত ১১ই জুঙাই,' ১৯৪৩ সংখ্যার “আামনাবাজার 
পত্রিকার" গকাপিত “সুরাপ্ষীতি ও দুলান্ষীতি” প্রবন্ধটি উক্টবয। 


সোজা ভাবে দেখতে গেলে এ অনেকটা আমর] হা! চেয়েছিলাম, ঠিক 
তাই। অর্থাং সোম! দিয়ে তার! এয়েশের মাল খরিদ করছে। কিন্ত 
তবু কেম আবার জাজ ব্রিটেন ও আমেরিকার এই স্বর্ণ বিক্রয় নীতির 
বিরুদ্ধে আমরা দেশব্যাপী প্রতিবাদের ধ্বনি তুলেছি, কেনই বা এ 
ব্যাপারটিফে আমর! জাবার সঙ্গেহের চক্ষে দেখতে জারস্ত করেছি? 
কারণ বথেইট আছে এবং সেগুলি খুবই গভীর। এই প্রবন্ধে আমরা সে 
বিষয় সংক্ষেপে আলোচন! করব। 

যুদ্ধ ও দ্যপ্রি মুল্য--গত বিশ্বব্যাপী আর্ধিক ছুর্দিনের পূর্বে 
হাইশ-তেইশ টাকায় এক ভরি সোনা! পাওয়া যেত। ১৯৩১ সাজের 
সেপ্টেম্বর মাসে ইংলও হ্বর্ণাম (0010 9880৫81 ) ত্যাগ করতে বাধ্য 
হয় এবং তাতে তাদের মুত্র! ট্টালিংএর কিছু জপচয় ( 66766188007) ) 
ছটে। ভারতীয় মুত্র! টাকা, ্টালিংএর অহিত গুতি টাক! ১ শিলিং 
৬ পেনি হিসেবে সংযুক্ত ছিল। তাই বিনাঙোষে ট্রালিংএর সঙ্গে সঙ্গে 
টাকারও সেই পরিষাণে অপচয় ঘটল। মুজ্জার অপচয়ের অর্থই হল 
যে সেই মুদ্রায় পূর্বাপেক্ষা৷ কম ভ্রব্য খরি্ষ করতে পার! যার--অর্থাৎ 
মূল্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ১৯২৯ সালে হি পৃথিবীব্যাপী আধিক সন্ভট 
দেখা দেয়, তাতে জ্রবোর চাহি! এতই” কমে যায় বে তা জার বিশেষ 
বৃদ্ধি হতে পারল না। কিন্তু আমেরিকা সেই সমর চুর পয়িষাণে 
দোনা কিনতে থাকে, কাজেই সোনার চাহি! কমল ন1। হলে, সেই 
ছর্দিনে সমস্ত জ্রব্যের সূল্য অন্থাভাবিকরপে মে গেজেও সোমার যুল্য 
২২. টাক! থেকে ১৯৩১ সাল. হতে হঠাৎ প্তিশ-_ছত্তিরিশ টাক! ভরিতে 
এনে ঠেকে । আর এই সমর হতেই হবর্ণরপ্তানি আরম হয়ে গারত থেকে 
প্রচুর পরিমাণে লোন! বিদেশে চলে যেতে থাকে । 

তারপর এদে পড়ল বর্তমান বুদ্ধ । যুদ্ধে যুডতাস্ষীতির জন্য ভারতীয় 
টাকার অপচয় ঘটল এবং এতে টাকার ক্রয় শত়্ি কষে যাওয়ায় সর্ববিধ 
স্রব্যের মৃঙ্য জন্থাভাবিক বৃদ্ধ পেয়েছে। সোনাও একটি জব্য বিশেষ 
এবং তাই এক মুল্যও বাড়ল। কিন্তু সোন! শুধু সাধারণ অধ্যই নর, 
এতে লোকে ধননিয়োগ করতে পারলে [নিরাপদ মনে করে। তাই 
সোন! মন্কুত করবার হিড়িক ও ফটক লাভের জণ্ত সোনার দয় গত 
বৎসরের মাঝামাঝি প্রায় একশত টাকার ওঠে। এই ফটক! বন্ধ 
করিবার জন্ত পরে কেন্ত্রীর সরকার সোনা কেনাবেচার উপর কতকগুলি 
নিষেধ জারী করায়, এর মুগ্য কষে গ্রার গ্াটাগ্তর টাকার এসে ঠেকে। 
তারপর গত ১৭ই আগস্ট থেকে আফামের (িজার্ড ব্যাঙ্ক যোস্বাই ও 
ছন্তান্ড কেন্দ্রে গ্রাস ৭১ টাক! তোলা হিসেবে গুচুর পণ্মাণে সোন! 
বিভ্রী করতে থাকায় সাধারণ বাঙারের হয়ও এ মূল্যেনের ভাসে। 
গত ফেব্রুয়ারী পর্যন্তই ছুইকোটি পাউও মুল্যে প্রায় ৩৫ জক্ষ ভরি সোনা 
এই ভাবে বিভ্তী হয়েছে। 

ছ্বণণ বিক্রুযের লজ্য-কিন্ত এই ঘর্প কোখ! হতে 
আসছিল? এত বড় একট। ব্যাপার এতদিন ধরে চলছিল, অথচ কার! 
এবং কি উদ্গেস্তে এত সোম! বিভ্তরী করছিল, এ সমস্ত বিষয়ে সরকার 
জাহাদের সম্পূর্ণ অজ রেখেছিলেন । গত নভেম্বর হাসেও অর্থসচিষ 
ভার জেরেছি রেইসম্যাম হলেন বে এ সমস্ত বিষয়ে জনসাধারণের স্বার্থের 
খাতিয়ে (15 ৮0৩ 20৮1৩ 106515%') কাসাফেও জানান হযে না। 
অবশেষে গত ফেব্রুয়ারী হাসের মাধাধাষ অর্থনচিব আমাদের উৎক্ঠা 
ফিছু কঙালেন। জাময়। ভায় নিকট অন্তত এইটুকু জানতে পারলাম 
যে জামেরিক! ও ইংলও তাদের নিজ ছাগার থেকে এই দোম| রিজার্ভ 


€ত 





খস্প্্ষ্যন্রা্পাস্্হ ব্রি স্্হাগ্হপ্স্প্্যা 
| মারফত ভারতঘর্ষে বিজী করছে এবং সেই টাক! দিয়ে তাষের 
ভারতবর্ষে বৃধসংকাত্ত মাল রিয় ও অন্ান্ত খরচের কিং দ্যা রাহ 
করছে। গত বাঝেট বস্তার অর্থনচিয এই দ্বর্ণ বিজয় নীতির প্রশংসা 
করে জার! জানালেন যে এতে নাকি মুজ্াপ্ষীতিরও কিছু গ্রশষন হবে 
(18 585:00565728017 50015090866 96061 80805168৩ 
1598800৩' )। কারণ, গার মতে ভারতে বিয়াট কৃষক সম্প্রদায়ের 
হাতে আব যুদ্ধের বাজারে অনেক টাকা এনে জষেছে। (৩) সেই সব 
অর্থ বারা অন্ান্ত ভোগ্যবস্তর ( ০90800012810) ৪০০৫১ ) চাহিদা না 
বাড়িয়ে ত| তার! এই স্ব খরিদে নিয়োগ করবে। রাষ্ট্রীয় পরিষদের 
গত ১৫ই সার্চের বৈঠকে একটি প্রশ্নের উত্তরে সরকারের অর্থবিভাগের 
সেক্রেটারী মিঃ সি, ই, জোন্দ আরও বললেন যে এই সোনা বিক্রয়ের 
টাক! ছাড়া ভারতের বাকী ধণ জামেরিফ! ডলার (৪) দ্বারা ও ইংলও 
গুর্বের মতই ট্টার্দিং দারা শোধ করছে। পদ্থাটিত খুবই ভাল। কারণ 
পৃ তারা তাদের খণ কখনই সোনা দিয়ে পরিশোধ কয়ে নি। আজ 
তার! অন্তত কিরদংশ খরচ সোনা দিয়ে মিটাচ্ছে। তবে আমরা আবার 
আজ শ্রতিবাদ করি কেন? কিন্তু আমানের বরাতই নন, 

“অভাগা যে দিকে চার 

সাগর শুকারে বায়।” 

রঙ্ছড্যে্স ভদ্‌্ঘাউন-দেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার 
কেপটাউন সহরে, ইউনাইটেড পার্সিয়াষেন্টের এক বিতর্ক সভার 
এতদিদের গুগ্তকথা সব বেফান হয়ে গেছে। সেখানকার অর্থ সচিব 
মিঃ হফঘ্বায়ার জানিয়েছেন যে ১৯৫ সমে দক্ষিণ আক্রিকার সঙ্গে ব্যান্ব 
অফ. ইংলগের এক চুড়ি হয়। নেই চুক্তিতে স্থির হয় যেক্ষিপ 
জাক্রিকা উদ্ত ব্যান্ককে প্রতি জাউন্দ ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং দরে 
যুদ্ধে সময়ে মোন! বিক্রি করযে। এই. সোনা ইংলও এখন ভারতের 
বাজারে ১৬ পাউও বরে বিক্রয় করে প্রায় শতকর! নব্ব,ই পঁচানব্ব,ই 
টাঞ্ষা লাভ করছে। এই ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা! অসন্তোষ প্রকাশ 
করেছে ও শীগ্রই যাতে ইংলণ্ের লঙ্গে যুদ্ধ প্রারত্তে এই চুক্তি নাচক 
করে, ঘক্ষিণ আফ্রিক! নিজেই উচ্চদয়ে সোজাহুজি ভারতে সোনা বিক্রী 
করে লাভবান হতে পারে, সেই চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে। জেনারেল 
শ্মাটস্‌ তার সাত্বনার জন্ত অবশ্য বলেছেন যে ভারতে বর্তমানে সোনার 
বাজার হল চোরা বাজার, তাই দক্ষিণ আফ্রিকা তাতে যোগদান করে 
লাভবান হতে চায় না । সুতরাং বোঝ! গেল যে ভারত গবর্ণমেন্ট ইংলও 
ও আমেরিকাকে সোন! বিক্রয়ে সুযোগ দিয়ে চোর! বাজারের সহায়তা 
করছেন। 

গত ১৭ই এশ্রিল আবার কেপ.টাউনে পরিষদের একটি বৈঠকে ই 
চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠে এবং জানান হয় যে ইংলও তাহাদের 
দিকট হতে আজও প্রতি আউন্স সোনা ১৭১ পিলিং দরে কিনে 
আমেরিকাকে ১৭৩ শিলিংএ এবং ভারতকে ৩২* শিজিংএ বিজ্ঞী করে 
প্রচুর পরিষাণে লাভবান হচ্ছে। 

১৯৩১ সনে লোনার দর বেড়ে প্রতি ভরি ৩৫।৩৬ টাকা হলে 
দেশব্যাগী আর্থিক ছুর্দিনে পেটের ভ্বালায় আমাদের দেশের লোকের! 
প্রচুর পরিমাণে সোন! ধিক্রী করতে আরম্ভ করে এবং আমেরিকা সেই 
সফস্ত সোন! কিনে নিয়ে বসে খাকে। এইভাবে আহাদের দেশ থেকে 





পপ শপ ও িপিপাপপপা 


(৩ এ সব বিষয়ে সফালোচনার জন্ত লেখকের লিখিত জো 
১৩৫১ সংখ্যা ভারতবর্ষে “কৃষক, কৃষি-আরকর ও জহিগার” প্রবন্ধটি 
অথবা 02/4%//4 8৪০5৫ ও015, 194$তে লেখকের “4 0৭5 12 


10786000 800 165 7৫00685* ডে অটব্য। 
(5) এ সম্বন্ধে লেখকের এগ 2070 128778%2 
প্রকাশিত 


( ০:০6 15015 5৫11190 ) 01850 8 1944তে 
পুসা]জ 3: 1531818 100197 9180৩৩” পবহাট হষ্টব্য। 
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স্বর্পেক অকস্মাৎ মুজ্য রছ্ধি__ পূর্বেই বলেছি যে গঃ 
সনের আগষ্ট হতে রিজার্ডব্যা্ক প্রতি ভয়ি সোন! ৭১ টাকার বিজ্ঃ 
করতে-থাকায় বর্ণের বাজার দরও এ দামে নেমে আসে। গত মাচ, 
মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কিন্ত, অকল্মাৎ দোনার চাহিদা! বৃদ্ধি পেতে 
ধাকে। হাতের মধ্যে নোটের তাড়া গু'জে দলে দলে বোত্বাই ও অন্যান 
কেন্দ্রের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সন্ুখ লোক ভিড় করতে থাফে । ২১০ 
মার্চ থেকে ২৭শে যার্চের মধ রিজার্ভব্যাক্ক প্রার ১৫ লক্ষ সোনা বিত্রী 
করে ফেলে। এতদিন ব্যান্ক ৭১ টাঁকা দর রাখতে সক্ষম হয়েছিল. 
কিন্তু আর হয়ে উঠল না। বাজার ঘর ব্যান্থের ঘরকে ছাড়িয়ে চলে 
গেল। সোনার ফাটক বাজার ও লোকের হজুতের স্পা এতই বেড়ে 
গেল যে পরদিন হতে নে চাহিদ! বিটাবার জন্য রিজার্ভব্যান্বও বাজার 
দরকে অনুসরণ করতে আরস্ত করল । এইভাবে মার্চ মানের শেষদিন 
সোনার বর প্রায় ৮১২ টাকায় জাসিয়। ঠেকে । 

সৌভাগ্যক্রমে তারপরই বাজারে যেন শিখিলত! দেখ! গেল। ইতি 
মধ্যে রকটারের সংবাদ এল যে গবর্ণমেন্ট নাকি পারস্ত থেকে এক কোটি 
বাট লক্ষ জাউন্স রূপা জোগাড় কয়েছেন ও বাজারে তা লই বিক্রয় হযে 
এই সংবান্ধে রূপ! খরিদের গ্মাশার় লোকেরা সোনার উপর চাহিদার চাপট! 
হেন একটু কমিয়ে দিল ও সোনার দর আবার একটু পড়ে গেল। গত 
২৩শে মার্চ থেকে ৩*শে বার্চ অবধি এই কয়দিনে মাত বোম্বাইয়েউ 
রিজার্ভব্যান্ঘ মারফত প্রায় কুড়ি লক্ষ তোল! সোন! বিফী হয়েছে। 

মুস্য রদ্ধির কষণরণ ১। জাগানীদের আসাম আক্রমণ- 
এতে আত্কগ্রত্ত হয়ে অনেকে নিজেদের টাক! দিয়ে সোনা কিনে ব্ুত 
করে রাখবার জন্ত আগ্রহাম্বিত হয়। 

২। গত বাজেট বতৃতায় অর্থ সচিব জানিয়েছেন যে ব্যবস্থা- 
পরিষদের আগামী হৈমভ্তিক অধিবেশনে কৃষি সংক্রান্ত সম্পত্তি ব্যতীত 
অন্তান্ত সম্পত্তির উপর যাতে মৃত্যুকর (10681) 1001198 ) বসে তার 
জন্ক বিল গেশ করবেন। মৃত্যুর! পর সম্পত্তির কিছু অংশ এইভাবে 
সরকারের কবলিত হবে এই আতঙ্কে বহু ধনী লোক নিজেদের সম্পত্তির 
পরিবর্তে সোন! মজুত করে রাখার প্রয়াস পাচ্ছে। এ কারণেও সোনার 
চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

৩। যুদ্ধে অন্তান্ত জিনিষের মূল্য প্রায় তিন চার গুণ বেড়ে গেছে. 
কিন্ত সোনার দাম সে বায়গার বর্তমানে রয়েছে প্রায় দ্বিওণে। তাই 
বর্গ আজ বাজারে অন্তান্ত ভ্রব্য থেকে সন্তা। একথা বাজেট ব্তৃতায় 
অর্থ সচিবও সেদিন জামাদের জানিয়েছেন। তই সোন! কিনে মুত করে 
রাখার ঝোকও আজ মানুষের খুব বেঈী। 

৪। যুদ্ধে কতকগুলি লোক হঠাৎ নবাষ হয়েছে। টাকা রাখবার 
যায়গা আর তারা পাচ্ছে না। মোনাকেই ভায়া সব চেয়ে নিরাপদ 
স্থান মনে করে। 

৫। বর্তমানে বাজারে ন্র্ণ ও রৌপ্য মূল্যে হিপেষ তারতম্য দেখা 
যার ও দোনার থেকে রাপার দ্রাষ যেগী। তাই সোন! ফেনাটাকে বেশ 


বুদ্ধিমানের কাজ বলে মরে কয়ে। 
(আগাঙীধায়ে সঙগাপ্য ) 


নামও 


ভানু রায় 


কটা কটো। তুলিয়া! রাখিবার প্রয়োজন ছিল খুবই। বন্ধু 
নবীনচন্ত্র প্রেম-ঘটিত অসবর্ণ বিবাহ কিয়! বেমারস চলিয়াছেন, 
পৃঘিমধো যুগলফে, খভর্কিতে পাকড়াও করিয়াছি এবং ঠ্েশনের 
ছোট্ট কোয়াটায়ে বঙ্গী করিয়া! রাখিয়া আসিয়াছি। সার দরজাটা 
দহ করিয়া! বন্ধ করিবার সময় বলির! জাসিয়াছিলাম--সহয় থেকে 
একটা ফটোগ্রাফার ডেকে এনে, ছবি ভুলিয়ে তবে ছুটা। আর 
পাশের ছোট থরে হবে ফুলশব্যে” আছি আড়ি পাত্‌বে! এ ঘর 
থেকে কেমন? বন্ধুবর কেমন যেন সামাল অসোয়াতি অন্থভব 
করিতেছিলেন। কিন্তু বন্ধু পত্ঠী, বেশ সপ্রতিভভাবেই উত্তর 
করিলেন--ঠ্যা এক কাজ কর্ন সন্তোববাবু, অমনি সহয় থেকে 
ফটোগ্রাফার নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে পোলাওএর চাল, আর 
কিছু মাংস নিয়ে আস্বেন--পাকম্পর্শ টাও সেয়ে ফেল! যাবে, 
আর ৪০$0708608]]য আপনার জাতটাও মারা বাবে ! আপনার 
বন্ধুর জাত ত লেখাপড়া! করে ্েরে দিয়েছি আপনারটা! ভাত 
থাইয়েই শেষ করে দিই-কেমন 1?--হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলাম-_ 
যখ! আজ্ঞা 

সহর ঠিক বলিতে পারা বায় নাঁ_উত্তর বিহবায়ের বেশ বড় 
একটা গঞ্জ গোছের ! যালপত্তরের আমছানী রপ্তানী হয় খুবই-- 
রেল এবং নৌকা উত্তয় যোগেই ! বাজাকটার খানিক দূর দিয়াই 
অন্ধ চন্্াকৃতিতে গঙ্গ। বছিয়া চলিয়াছে। ষ্টেশনে নৃতন বদলি 
হইয়। আসিম্বাছিল সহর সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাই তখনও 
পর্বযস্ক হয় নাই। কয়েকটা বড় চিনির আড়তদ্দারদের সঙ্গে 
আলাপ হইয়াছিল ষ্টেশন হইতে, তাহার! মাল ছাড়াইতে, 
প্রায়ই আসিত বলিয়। | ভাহাদেরি একট! গদিতে গিয়। জিজ্ঞাসা 
করিলাম--তস্বীর খিট নেওয়ালা কিসিকো। মিলেগ! কি নেছি? 
শিওপৃজন সিং কলিকাতার বহুদিন কাটাইয়া, চিনির কারবার 
করিয়াছে । পরিষ্কার বাংলায় উত্তয্ করিল--কটোগ্রাফার ?_নেই 
কি মশাই-খুব ভাল আছে! সিধে গঙ্গার ধায়ের রাস্তা! দিয়ে 
গিয়ে, শেষ মাথায় দেখবেন--একটা! খাপরার বাড়ীতে, সাইন 
বোর্ড ঝুলছে--মিথিলেশ প্রসাদ সিং ফটোগ্রাফার! অত ভাল 
ফটোগ্রাফার আপনার পাটনাতেও মিলবে না। তার এক একট 
ক্যামেরার দাম কি মশাই ছুতিন হাজার টাক । সবই তত গেছে, 
আছে গুধু ওই ছাই পাপগুলো-্্যা দেখুন যাচ্ছেন বখন-_ 
একট! গাড়ী নিজে যান--সে ভত্্রলোক হাটতে পারবেন না. 
খাতে পঙ্গু কিনা? 

উপদেশ মোস্তাবিক্‌ একটা গাড়ী ভাড়া করিয়া মিখিলেশ 
প্রসাদের দন্বজায় যখন হাজির হইলাম, তখন বেলা প্রায় পড় 
গড়। বন্ধ্যা হইয়! গেল, ফটো তূলিবার অন্সুবিধা হইবে--তাই 
তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়াই দরজায় ঘা দিয়া দেখি, দরজ! 
ভিতর হইতে বন্ধ! কড়া ধরিয়া! খুব জোয়ে জোরে নাড়িতে 
লাগিলাম এবং মাঝে মাছে ফান পাতিক। রহিলাম তিতর হইতে 
কেহ সাড়। দে কিনা, শনিবার জন্ত | খানিকক্ষণ ধাকাধাকি 


করিবার পর, কে যেন ভিত্তর হইতে আসিতেছে, বুঝিতে 
পারিলাম | খুট, করিয়! দরজার ছিট্‌কানীটা খুলিয়াই ঘরজাটা 
এতটুকু কাক করিতেই একেবারে আমার সঙ্গে চোখোচোখি হইয়! 
গেল । শুধু চোখোচোখিই বা বলি কেন, আমি দরজাটা এত খেঁনিয়। 
ঈাড়াইয়াছিলাম যে ঠিক আমার মুখের খুব সামনেই তাহার মুখ 
আসিয়! পড়িল! আমি অপ্রতিভ হইয়! একটু পিবাইয়! গেলাম ! 
তাহার পর জিজ্ঞাস! করিলাম--ফটোগ্রাফার সাহাব হ্যায় ! 
পরিষ্কার উর্দূতে আমাকে ভিতরে বসিতে বলিয়া সে চলিয়া 
গেলো । সর্বাঙ্গ কাল বোরখায় আবৃত রহিয়াছে--ছোট প! 
ছুখানি, আর হুহাতের জাঙ্গুলগুলি চোখে পড়িল। পশ্চিমে 
অনেক দিন রহিয়াছি-_দেখিয়! তাহাকে মুসলমান বলিয়াই মনে 
হইল। মিখিলেশ সিংহের বাড়ী মুসলমান কেন? ঠিক বুঝিতে 
পারিলাম ন! ! ঘরের ভিতর ৰমিয়াই দেয়ালের চারিদিকে 
চাহিতেই অনেকগুলি ছবি চোখে পতি! হ্ুদ্মর করিয়া ফটো" 
গুলি বাধান রহিয়াছে এবং ছবিগুলা তোলাও হইয়াছে খুব 
ভাল। শিওপৃজন মোটেই বাড়াই! বলে নাই, ফটোগ্রাফার 
খুব ভালই। উঠিয়া পড়িয়া দেওয়ালের কাছে গিয়া ঘুরি 
ঘুরিয়! ছবিগুল! দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু একি? ঠিক বুঝিতে 
পারিলাম না! সব কটী ছবিতেই জীবনের মর্ধস্ দৃশ্তগুলিই 
যেন সবত্বে ফুটাইয়। তোল! হইয়াছ্ছে বলিয়াই মনে হইল। পাঁচ 
ছয়টী ছবিও শশান ঘাটেই তোল! হইস্াছে। ছুই চারিটী ছবি 
বন্ত। বিধ্বস্ত অঞ্চলের। মৃত শিশু মায়ের কোলে বস্তার জলে 
ভাসির়। চলিয়াছে! খানছুয়েক বোধহয় রেলওয়ে ছুর্ঘটনার | দেহ 
হইতে মাথা প্রায় বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে ! দেখিয়! শিহরিয়! 
উঠিলাঘ! আশে পাশে চাহিয়! দেখিলাম জীবনের চিহ্নমাত্র 
কোথাও যেন বিভ্তমান নাই! তাড়াতাড়ি চেয়ারটায় আবার 
বসিয়া! পড়িলাম! এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। ঘরের কোণে 
একটা কাচের আলমারীতে, একটা নুর্ণাঙ্গ কন্কাল দীড়াইয়া 
আছে! গা-ট! হঠাৎ যেন কেমন ছম্‌ ছম্‌ করিয়! উঠিল! 
রাস্তার দিকে চাহিয়া! দেখিলাম, গাড়োয়ানটা গাড়ীর মাথায় বোধ 
হয় বসিয়। বিমাইতেছে ! ঘোড়! ছটা চুপ করিয়া দড়াইয়! আছে! 
ঠুক্‌ ঠক শব্দে চমক ভাঙ্গিযা গেলো । সামনে চাহিয়! দেখি, ঠিক 
নাটকে অভিনয়ের সাজাহান বেন আমারি সামনে দীড়াইয়া 
আছেন। একহাতের ক্র্যাচটা ঘরের কোণে রাখিতে রাখিতে 
সম্ভাষণ করিলেন--আদাব বাবু সাহেব! তাহার পর আরাম 
কেছ্বারা গোছের একট! হেলান চেয়ারে উপবেশন করিব! বলিলেন 
--তষ্বীর খিচওয়াল! হ্থায় বাবুনাহেব1 আমি মাধ! নাডিয়া 
ভাহার কথায় সায় দিলাম! তাহার পর আবার প্রশ্ন করিলেন-_ 
কেনা হয় থ্যা ?-_-আমি এ প্রপ্েষ তাৎপধ্য ঠিক ধরিতে পারিলাম 
না--তবে, উত্তর দিবার ছলে বলিলাম-_সাদি হয়! বিষাদের 
হাসিতে সায়! চোখ মুখ ভরিয়া তুলিয়া! বলিলেন--জ্যার়ে ভাই 
সাহাব সাদি ত হোতিই হার--ষগর উস্কি বাদ? আমি কেমন 
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হেন অপ্রস্তত ছইয়াই কিনি যাহ ফেয়--আছি ৬ 
ভয় সাজি ছয়েই হায় 

একটু যেন বিরক্তির স্কুরে বলিয়া উঠিলেম-ব. ছা পাশ 
জয়া কেও! গ্েখপ্ত| নেহি সামনে? ভিনি বোধয় ছবিগুলার 
ফিকে অঙ্গুলি যন্কেত করিয়াছিলেন-_আঘার দুটি কিন্তু গিয়া 
পড়িল কষ্কালটার উপর। পূর্ণাঙ্ কন্কালিটা আলমারী কাচের 
তিজর হইতে যেন বাহিরে আদিয়। পড়িতে চায় এমনিভাবে 
কৃ'কিয়া পড়িয়াছ্ে সামনের দিকে ! 

আমার কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল! কেন যে ভয় 
করিতেছে তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না! এদিকে বেলাও 
পড়িয়া যাইতেছে! আলো! থাকিতে না গেলে, আর ফটো 
ভোলার সুবিধা হইবে না। বুদ্ধের দিকে জার একবার চাহিয়! 
অস্থরোধ করিলাম । তিনি সাফ, জবাব দিয়া দিলেন, বিয়। সাদির 
ফটো, তিনি ভোলেন ন। মোটেই | 

গাড়ীটা ধাড়াইয়াই ছিল! অকারণ ভাড়াট! বখন লাগিয়াই 
যাইবে তখন একেবারে বান্ধারটা করিয়াই গাড়ীতেই ফিৰিব, 
ঠিক করিলাম! একটু বোধহয় অন্তমনন্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। 
আছার বাবু সাহেব--গু নিয়! চাহিতেই দেখি, তিনি পদ্ধা সরাইয়! 
ভিতরে বাইচেছেন। 

গাড়ী করিব! আর বেধী দুর যাইতে হইল ন1। খানিক দুর 
গিয়াই ঘোড়। ছটা হঠাৎ যেন খমকাইয়। দাড়াইল | একটা গুরু 
গুরু আওয়াজ মাটির ভিতর হইতে কুড়ি! উপয়ের দিকে ঠেলিয় 
উঠিতে লাগিগ। ধূল! রালি, উড়িয়। আকাশ বাতাস ছাইয়! 
ফেলিল! ঘোড়! ছুটী বিশ্রী চীৎকার করিয়া! লাফাইতে লাগিল। 
গাড়োয়ানটা হঠাৎ টাল সামলাইতে ন! পাৰিয়া রাস্তার পাশের 
বড় নালাটার ভিতরে মুখ ধুবড়াইয়! পড়িয়া গেল। বোম্‌ টোম্‌ 
ছি'ড়িয়া ঘোড়া ছটা উত্ধিশ্বাসে, যেদিকে পারিতেছে ছুটি 
চলিয়াছে! কুকুরগুল! কাতরভাবে কেউ কেঁউ করিতে নুরু 
করিয়াছে। তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজাট। খুলিয়! রাস্তায় লাফাইয়। 


পড়িতেই মাধাটা ৰৌ। বে! করিয়া ঘুিয়া গেলে!। ফট, কট, 


করিস! পায়ের তলার মাটী ফাটিয়! চলিয়াছে। দাড়াইবার সামধ্য 
নাই! চক্ষের নিষেবে দূরে মাগীরামের কাটরাট1 একটা লন্ব! 
জাহাজের মত, বার ছই ছুলিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল! 
অর্ধেক গ্টা, চোখের সামনে ধুলিসাৎ হইয়! গেল! বুবিতে 


হকারের 
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জার যাকী রহিল না যে একটা বিয়াট ভূরিকস্প এইখাজ হইয়া 
গেল। নিজেকে নিগ্বাপদ বুবিয়াই নবীনক্ষের ষলে পড়িল! 
রেলওয়ে কোয়াটায়ে বন্দী করিয়! রাখিয়া আসিয়াতি, বাছিয়ে ছি 
আসিতে ন! পারিয়! থাকে | তখন ভূষিকম্প খাহিয়। গিয়াছে! 
উত্ধশ্বাসে প্রেশনের ছকে ছুটিয়! চলিলাম। ্েশনের কোরাটারের 


'সামনে আসিতেই দেখি, যে সম্মুখের প্রকাও মাঠটায় ফেলের 


বকলে জমায়েত হইয়া আছেন.-.আর তাহাদের সম্মুখে, ছোট 
ছোট কোর়াটার গুলি, তাসের ঘরের মতন ভাজিয়া পড়িয়া আছে! 
ছুটির! কোডাটায়ের দিকে বাইব, দেখি, গ্রেণন মাঠার হাত 
চাপিয়। ধরিয়াছেন--পাগল হছ্চেচো সন্ভোধ-হাবে কোথায় 
এখন--এখনি আবার 8108106 হতে পায়ে ! অগত্যা দাড়াইয়া 
পড়িলাম! তারপর জাবার বলিলেন--তোমায অত বাস্ত হবার 
কি আছে বাপু ? ন] হয় 7১91151726 [0200ট। বাবে যেতে দাও, 
দেখছে! ত আমাদের অবস্থাটা--ছেলে পিলে নিয়ে এই শীতে... 
তারপর তোমার বৌদির প্রায় পুয়ে! কিনা--বুঝকেই পাচ্ছ 
আতান্তরটা--বেশ আছে! ভায়া, বিষে খ! করান--নিষ কট । 
াহাকে কি বলিব, তখন ঠিক বুঝিতে পাঝিলাম না কেমন 
করিয়া! বলি, যে জামার ফোয়াটাবে ছুইটা প্রাধী বন্দী হটয়। 
খানিক পরে, কোয়াটারে প্রবেশ করিয়া দেখি--ঘে লোহার 
কড়িটা তাহাদের ছুইভনকে যেন পিষিয়া ফেলিয়াছে। বড় 
ঘরের ছাদ্টা ধ্বসিয়। তাহাদের মাথার উপর পড়যাছে! কি 
করিব, ষ্টেশন মাষ্টারকে খবর দিলাম । তিনি জাঙিয়াই বলিলেন 
-এখম কিচু কর] নয়-রেলওয়ে কোয়াটারের ব্যাপায--জি 
আর পিকে খবর দাও, ত| না হলে ফ্যাসাদ হবে শেষে--বতভ সব 
শুকনো! উপসর্গ । জি আর পিকে সংবাদ ছেওয়া যান্ত ফারোগা 
আসিয়! লাশ ছুটী দেখিয়। গেলেন । খানিক পরে দেখি, জায়োগ! 
সাহেবের মোটর সাইকেলের সাইড কারে মিথিলেশ প্রসাঙ্গ সিং-- 
ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া সকজকেই বোধ হয় সম্বোধন করিয়। 
বলিলেন--জাছাব | চমকিয়। উঠিলাম | ভাঙার পর জারোগা 
সাহেবের প্রশ্মের উত্তর দিয়! মিখিলেশ প্রসা্ বলিলেন-_নেহি 
দারোগা সাব-হ্যাম ঠিক কর্‌ লেঙ্গে আভি কাফি লাইট স্থায়! 
. চাহিয়া! দেখিলাম, মিথিলেশ প্রসাদ নিবি যনে ক্যামেরা 
ফিট, করিতেছেন--ছুই বগলে ক্যাচ সুটার উপর ভয় দিয়া বেশ 
খানিকট। সামনের দিকে কুক! 


নিৰ্বিকার 


ভ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত 
অজ্ঞাত ভবিয়ের পানে চেয়ে চলি, ভাই পুনঃ ফিরে আমি, আপনার নির্জাব ভুটারে। 
বটি ১৮১ দীর্ঘ গুজে গেঁথে চজি--তধু হায়! জাশ। জালটায়ে। 
বৈশাখের খর-রোধে ভূ'ষত চাতক হার | গাথা খু'ড়ে মরে, পরপৃ্ধ লোলুপ দৃষ্টি ফিরে কষে ঢার-_ 
ঝাপিরা ক্লান্ত পাখা, ভৃফ-বারি অন্বেবণ করে। হারামর চর তলে নিশ্পি্ মানব সেখ! তবু ঘুরে হায়! 
ভুষি জার আহি চলি.ভৃবিত চাতকনম পথ হতে পথে, ঘর আর ধাচ। নিয়ে চলে দেখি? ছন্থ অহমিণ। 
আকাঙ্ার পরিহ্ জা নাকো--ব্যর্ঘ মনোরখ লিব্িকার ধতে হি চাও--শীলকষ্ঠনম ভবে গান কয় বিষ। 


ধোগ 
ডাক্তার প্ীছু্গারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম্‌-বি 


যে হিজ্ঞান মাধম করিলে ইচ্ছাশক্তির বলে মন ও শরীরের উপর 
আাধিপতা স্থাপন দ্বার! জানবার উপলন্ধি করিয়! পরমাজ্মাকে জান! যায় 
নেই বিজঞানই যোগ। 

বিডির শান্ফারগণ যোগ কি ভাছা! নান! ভাষে বলিয়াছেন। যোগ 
কি বলিতে গল! কেহ যোগ প্রথাকেই যোগ বলিয়াছেন । ফেছু জারার 





যোনিমুভ্ 

যোগ অভ্যানের পন্থরকে যোগ বলিরাছেন। কেছ আবার যোগ অভ্যালে 
মনের ও দ্নেছের যে পরিবর্তন ঘটে তাহাকে যোগ বলিয়াছেন। আবার 
কেছ যোগের চরম কল ব! লিদ্ধিফেই যোগ বলিয়াছেন। 

এখন কয়েকটী নৃত্র ও প্লোক লইয়া সমালোচন! করিলে, যোগ 
বলিতে কি বুঝায় তাহ! হয়তো! বোঝা যাইতে পারে । 

ঘোগশ্তি্বৃত্ধি নিরোধ; । 
চিন্তবৃত্তি নিরোধ করাই যোগ। যোগ সাধন করিলে চিত্রবৃত্তি নিরোধ 
ছয়। যে কোন প্রকারে চিত্বৃত্তি নিয়োধ হয় ভাহাই যোগ। 
বর্বঘচিন্ত। পরিস্যাগে নিশ্চিন্তো যোগ উচাতে। 

সর্ধধচিন্ত! পরিত্যাগ করির়! নিশ্চিন্ত হওয়াই যোগ । ষনকে নিশ্চিন্ত করিতে 
হইলে, নফল চিত্ত! দূর করিতে হইবে। চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিলে তবে 
চিন্ত। পুত হইয়। নিশ্চিন্ত হওয়া! হার। কাজেই অসের় মিয়োধ ঘা মনের 
দিয়োধ ফল বা উহায় উচ্চ বা! পর অবস্থান নিশ্চিন্ত অবস্থা 

কিন্ত আবার শানে রহিয়াছে ;-, 





অর্থাৎ ছুইটা বিপরীতের মিলনই যোগ। দুর্যা ও চত্র জাড়ীর খিলন 
ঘটার অর্থাৎ ইড়া! ও পিক্গলা নাড়ীর নংযোগ। কিন্ত ইছার প্রকৃত 
ভাৎপধা হুযুর! নাড়ী উন্মুক্ত কর! । ইড়া নাড়ী বাম নানিক! দিয়া ও 
পিল দক্ষিণ নালিক বিশ প্রবাহিত হয়। বথাস্থিত নাড়ী হুযুর! । এই 
নাড়ীগুলির বিহর বিষদ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । আবার প্রাণ অপান 
বায়ুর সংযোগই যোগ। ব্বসাবত; গাপ বায়ু হন স্থানে ও অপান বামু 
গুহ থাকে । কাজেই ছই বিভি্ন স্থানে অবস্থিত ছইটা বাযুর মিজন 
মংঘটন করাই যোগ। ইহার প্রকৃত তথা, প্রাণায়ামাহি সাধন দ্বারা 
মূলাধার ও অনাহত চক্ররের যধ্যে ক্রিয়া! সংযোগ ঘটান । প্রাণ জপানের 
সংঘোগ ঘটান, হুমুয়! পথ উদ্মুক্ত অবস্থার সাপেক্ষ । দুধ্য চন্তোর মিলন, 
নুযুয়! উদ্দুক্তি ও প্রাণ জপানের সংযোগ, এই তিনই এক প্রাশায়াম 
সাধনে হয়। হূর্ঘ্য চল্রের জিলন ঘটাইতে গেলে নুমুষ্না পথ উদঘাটন 
বুঝাইয়া থাকে, নুধুয়ার উদ্ুক্তির উপর প্রাণ অপানের সংযোগ নির্ভর 
করে। একটা অপরটীর উপর নির্ভর করে, কিন্তু সাধন পন্থায়, এই তিনটা 
কার্যই এক প্রক্রিয়ায় সাধিত হয়। যখন এইগুলি সাধিত হয় তখন 
যোগসাধনজনিত ক্ষণ প্রকাশিত হয়। যু নাড়ীর পথ উদ্ুদ্ত 
করিষার চেষ্টাতেই প্রাণ অপান উর্কীভূত হয়। প্রাণ অপাম একীতৃত 
হইলে নুবুনপা পথ উন্মুক্ত হইয়! যায়। 

উসুক্ত সুষম! পথে প্রাণ অপান বায়ুকে বিচরণ করানই যোগ। জারও 
রহিয়াছে, রজো বিন্দু যিলনই যোগ । রজঃ. সুজাধায়ে। যোনি স্থানে 
ও হন্তকে অবস্থান করে। এতচুভয়ের মিলনই যোগ । উহা হিলিত 





খেচরীমুন্ত। গমাথি 
পরধাস্মায় ছিলনই হোৌগ। পূর্বে হল! হইয়াছে বে-_যে কোন পন্থায় 
চিন্তকে একাত্রীকূত কর! হায় ও চিত্তকে চিন্তাশৃন্ত কর! বার তাহাই 
যোগ। উপরোক্ত শিবশক্কির হিলনে চিত্তের এক্াগ্রত। সাধন হয়। 
একাগ্রতার মূল কারণ--ছিলিত প্রাণ অপান, কুলকুগ্ুলিনী শক্তিসমেত 
সহশ্রার়ে শিবের সহিত মিলিত হয়েন। ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
উচ্চতষ সবামুষগুলির, হে নিয়তর স্বায়ু গুচ্ছের কার্্যের উপর যে শষিত 
প্রস্তাব বিস্তার করে তাহ! ইচ্ছাশকির প্রভাবে উঠাইয়। লওয়!। ইছাতে 
দেহ কাষ্ঠবৎ, সমাধি অবস্থ! ধারণ করে। দেশের কাধ্য ও তদ্বিকাশ- 
জনিত চিন্তবিকার হেতুই চিন্তচাঞ্চল্য পরিত্যাগ করা হায় না। তাই 
কুলফুগুলিনী শক্তি উদ্ছে উঠিলেই চিন্ত একাগ্র হয়। কিন্তু একাগ্র 
চিতও মনের ফাধ্য, ভাই তৎপরে নাদধ্যনি শ্রবণ করিতে ক্ষরিতে, চিত্ত 
যখন জ্যোভিবিন্ৃতে লয় হয়, তখন চিন্তও নিরালন্ব অবস্থ। প্রা্ড হয়। 
উহাতে মনও লয় পাওয়ার, উর্ঘঘতষ বস্তকের চিত্ত রেখার স্থানও নিক্রিয 
হওয়ার, স্ানুমগলী একেবারে ভিযমাণ মৃতবৎ অবস্থায় পৌছায়। ইহাই 
সমাধির শৈথিল্য অবস্থা । বিজ্ঞানের কোন শারীরিফ বা মানসিক 
চর্চার প্রথা! অবলন্বন করিয়া যোগের সমাধি শুরে পৌঁছান বায় 
না। যৌগ্িকমাধন প্রণালীতে সাধন করিলে অবন্তই ৪* দিনে 
সিদ্ধিলাভ ঘটে। যোগের আরত ত্তয়ের অবস্থাগুলি, বিজ্ঞানের মতে 
বোঝান কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। যোগসাধন ও তাহার ফল করেক 
স্তর পর্যাত্ত বিজ্ঞানের সাহায্যে বোষা যায়। ভবে যোগের অভি উচ্চ 
তরগুলি বুঝ! একটু স্থির বৃদ্ধির কাধ্য। বৈজ্ঞানিকষিগের পক্ষে যোগ 
বুঝিয়া উঠ! শক্ত বলিয়া অনেকেই মনে কয়েন। যোগ, যোগমার্গ 
অবলম্বন ধরিয়! সাধন করিলে তবে বুঝ! যায়। 
কির বুদত্চ সিদ্ধি? ডাদরিরত কধং ভবেৎ। 
ন শাহ পাঠ মাজেণ যোগ সিথিঃ প্রজারতে ॥ 


[৬২শ বর্ষ--১ন খও--১ম সংখ্যা 


ন বেশ ধারণং সিদ্ধেঃ ফারণং ন চ তৎকখা। 

ক্রিযৈষ কারণ সিক্েঃ সভ্যষেতয় সংশয়: 
এই যোগসাধনের যূলে কতকগুলি মনোবৃত্তি পরিবর্তিত করিবার মিরম- 
কানুন রহিক্কাছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞামিফের! যোগ পদ্থ৷ সাধন করিতে 
বিশেষ বন্্ধান হইলেও এই যোগ শিক্ষার্থীর যে মমোছাব গ্রয়োজম 
তাহ! গঠন করিতে ন| পারার, তাহার! বিজ্ঞান চর্চার ভাবে লই! 
সাধন করিয়! আছে৷ উচ্চন্তরে পৌঁছাইতে না পারিয়া, যোগের পন্থা 
সন্ধে ভ্রান্ত ধারণ! করিয়া ফেলেন। যোগসাধমের ফলে এমন তরে 
পৌঁছান বায যে রে, দেছ ও মনের ভাব বিজ্ঞান আজও উপলব্ধি করেন 
নাই ও বতদিন ন| যৌগিক প্রথার সাধন করিষেন ততঙ্গিন পাক্জিষেনও 


করিয়া, বিজ্ঞান যে অবস্থার পর জার উপলঙ্ধি কয়িতে জন্ম, সেই 
অবস্থার ভাব বৈজ্ঞানিক পরিভাবায় ব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিলে, 
বিজ্ঞানের জ্ঞান কিছু বৃদ্ধি পাইবার যথেষ্ট সন্ভাবন! আছে। এতন্তির, 
যোগের সাধন করিয়া উহ্থার পদ্থ! ও ফল আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাবায় 
ব্যক্ত করিলে, লুপ্তপ্রায় যোগশাস্্র পুনরুদ্ধার হইতে পারে। যোগ 
গুরুমুখী খাকিয়। আমিতেছিল। উহ! এখন প্রায় লুণ্ত হইয়া আসিতেছে । 
প্ীঞ্ীশক্বরাচাধধ্য তে এই যোগমার্গ ছি, জিহবা! ও উপস্থের় সংযম দ্বারা 
ত্যাগ আনয়ন করির়! মুক্তিলান্ত কর! হায়। 
প্রঞ্বচৈতন্চদেব ও হ্ীলীরাদকৃফ পরমহংসদেবের অপূর্ধব ও অজ্ঞাবনীয় 

শুদ্ধ প্রেম ভক্তিমার্গ মাহাত্ত্য গ্রচারের প্রভাবে যোগসাধনা এখন সঙ্যাসী- 
দিগের মধ্যেও বিরল বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। অ্ত্রের উচ্চ পঞ্চহকার 
সাধনাও যোগসাধনা। যোনি মুজ্জাযোগে জপ করিলে অতি স্তর হন্ 
সিদ্ধি ঘটে। হাচে ফেলিয়া! দেহ মনকে গঠন করিতে যৌগিক পশ্থার তুলা 
আর পন্থা! নাই। 

যোগাৎ সংজারতে জ্ঞানং যোগা মন়্েকচিত্ততা। 
যোগসাধনের ফল একাগ্রচিতত ও জান। ছাই জানল সাধনের উদ্দেস্ঠ। 
তবে-_যোগনাধনে শরীরের ও মনের অপরিসীম বল হয়। বৃদ্ধ ঘোগ- 
সাধন করিয়! বালকের স্তায় হইতে পায়ে। 

কাম কামনায় আবদ্ধ মানব মাত্রেই বার্ধক্য এড়াইতে চাছেন নাকি? 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি, শত চেষ্টা লঙ্ষেও তাহাদের সে যনোরখ সফল 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন? .মায়াপাশ ছিন্ন করিতে হইলে যোগবল জাশ্রয় 
করিয়া! তত্বজ্ঞান আনাই শ্রেষ্ঠ পন্থা । 

বিজ্ঞাতে সাক্গিপুরুবে পরমাত্মনি চেখর়ে। 

নৈরাষ্ডে বন্ধমোক্ষে চ ন চিন্তা মুক্তরে হয। 


বিজ্ঞানের শীর্ষে যে শি্পকলা, যাহাতে প্রাকৃতিক ও অগ্জান্কৃতিফ সৌদর্য্যের 
পূর্ণতিষ শ্বরাপ বিকাশ হয়, তাহার প্রকাশ ও উপভোগও যোগ সাধনায় 
সম্ভব হয়। সারম্তযোগীতি গীত শুক্র পিবন্তি পঙ্িতাঃ | লুক্ত্ব হইতে 
সুলন্ব, কৃশদ্ব হইতে গুরুত্ম, হত্বত্ব হইতে দৈর্ঘস্ব, মাংসপেনীর শ্বাভাবিক 
অবস্থা হইতে কুন অবস্থা, ও তাহ! হইতে জনাকুঞ্চন অবস্থা ও তৎপরে 
সম্পূর্ণ শৈথিল্য ব৷ চিল! অবস্থা, এইরাগ দেহের পরিবর্তনের সহিত 
একজোটে মুখেয় পরিবর্তন ও মুখে সম্পূর্ণ চিততবৃতির খ্বাঙাধিক পরিবর্তন 
হইতে একাধারে নির্দিগড নির্ধিিকারভাব, অতি সহজেই যোগ সাধনায় 
সম্ভব, জন্ত কোনও শিল্প, বিজ্ঞানে, আজিও সম্ভব হর নাই। পুণ্র সামু 
মওলীয় মধ্য দিয়! ছল শরীরের উপর, ইচ্ছাশদিয় প্রভাবে, দিন! আয়াসে, 
যে জাধিপত গ্বাপন কর! হয়, তাহাই যোগ প্রভাব বিস্তার কর। 
আমর! জানি ধনুষ্টফ্কার রোগে, স্োদীর বিশেষতঃ পিধাড়ার হাংন- 
পেশাগুলি ফিয়াপ শক্তির পরিচয় দের়। যোগী সাধনফালে উয়প অবস্ 


আবাড়--১৩৪১ ] আহত ্পল্লে 


ইচ্ছায় আনম করেন। তমবস্থা উৎপতি ফর! ও তৎকালীন বেছদ! : সাধন বাধ দিয়া কজন পরমহংসফেবেরও তৎকৃপা প্রাণ বাহিজীয় ভার, 
ক ০7০৯৯৮৮১৮ রাজযোগে পৌঁছাইতে পারেন ধারণা করা কঠিন। ৰ 
দেহের জণু পরমাণু এক করে। অভ্যাস 

করে রড নো উর মা ইরা ৬১০৪১ করি- হোগা 

বার ক্ষমতা জন্মায়। উহ্থাতে শরীর হয় ও অসীষ শত্ধি যম, নিরম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারপা, ধ্যান, সমাধি। 
আনয়ন করে। খেচরী মুযা ও সমাধি সাধন দ্বার! বিশ্রাম উপভোগ এই আটটা অঙ্গ। কেহ কেহ. বম নিয়ম বাদ দিয়া জড় অঙ বলেন। 
করিয়া ক্ষর নিবারণ করা হয়। বিপরীতি করণী মুযা অভ্যাসের আবার কেহ কেহ জড়অঙ্গ ও ধৈত প্রকরণি একটা উপাজ বলিয়া 
দ্বারা স্ারুমগ্লীর ক্ষমতা! বৃদ্ধি পায় ও দেহে রোগ প্রতিষেধক শক্তি লিখিরাছেন। মুর! সাধন গ্রাপায়াম বিশেষ । আধুনিক কতিপয় উর্ধার 


রতি 


সফ্চিত হুয়। 
যোগ ঘশধিধ হইলেও শিবসংছিতা! অনুযায়ী চারিগ্রকার যোগের 
আভাব দিয়া ব্তব্য শেষ করিব। 


১1 বস্ত্রযোগ 


গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, শোধনাদি করিয়। যন্ত্র 
জাগাইতে হয়। এইকপ মন্ত্রের জপ করিয়! যে মনোলয় হয় তাহাই অন্ত 
যোগ। ক্র জগকালে, শিব, শক্তি, বায়ু ও মনকে একত্র করিয়া, 
দেবতা ও মন্ত্রকে অভির ভাবিয়া জপ করিতে হয়-_অর্থাং যোনি মুস্া- 
যোগে জপ। এর়াপভাবে সাধন করিলে মত্বর মন্ত্র নিদ্ধিয় লক্ষণ প্রকাশ 
পার়। অন্্সিন্ধ বাক্কি শিবকুলা, ঠাহার ইচ্ছায় সকল কার্ধোর সিদ্ধি 
ঘটে। সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ন্ত্রসাধন সহজসাধ্। 


২! জর়যোগ 


লয়ঘোগ যৌগিক যোগেন একটা উচ্চ অবস্থা! যাত্র। হঠযোগ সাধন 
করিয়া লয়যোগে নাছধ্যনি শ্রবণ ও জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া! রাজযোগ অবস্থায় 
উপনীত হইতে হয়। জাতন্মজ্যোতিতে মন নিষজ্জিত হইয়া রাজযোগের 
দিধাভাববঞ্জিত মনের নিরালম্ব অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। 


৩। হুঠযোগ ও ৪1 রাজযোগ 


হুর্যা ও চক্রের হিলন ঘটানই হঠযোগ। কাহারও কাহারও মতে 
বলপূর্ধবক বারুকে সংঘম করিতে হয় বলিয়! হঠযোগ কছে। আবার 
ছঠাৎ সিদ্ধি হয় বলিয়া হঠযোগ কছে। হঠযোগ ও রাজযোগ-_উহাদের 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ রহিয়াছে। হঠকারিত! দ্বায়!--কতফখুলি উৎকট আমন 
বা খৈতি সাধন করা-_হঠযোগ নহে-_ উর সাধন! শিবসংহ্িতার নিষিদ্ধ 
বঙ্গিয়৷ উক্তি কর! জাছে। হঠযোগ হইতে ধাপে ধাপে রাজযোগ যার্গে 
পৌছাইতে হয়। প্রাণায়াম মুজ্রাদি হঠযোগের পন্থায় অভ্যাস করিয়া 
নাদশ্রবণ ও জ্যোতি দর্শন করিয়া--কেবলি কুত্তক ত্র দিয়া রাজযোগে 
পৌঁছানই সহজ পদ্থা। যথেষ্ট কেবলী কুস্তক করিতে সক্ষম হইয়া--এই 
অবস্থার চিন্তকে নিরাপ্রর় কয়িলেই রাজযোগ সাধিত হয়। কুত্তকাদি 


যস্তিষ্ষের উচ্চশিক্ষিত, সাধকমণ্ডলী। শেষোভ, ধ্যান, ধারণা দিয়! সঙগাধি 





সমাধি 
প্রাপ্ত হইতে হন্ববান। যোগের স্তরগুলি, নিষ্ঠার সহিত ক্রমপরধ্যায়ে সাধন 
করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য । খবিদিগের মতের উপর বিধান দিতে যাওয়া, 
কাল জন্যারী আপাততঃ হুখসাধা হইলেও ফলমারী হইবে না। ঈশ্বর 
গ্রণিধান ব্যতীত সাধন৷ বিড়ন্বন। | * 


*  এতৎসহ মুদ্রিত চিত্রগুলি লেখকের স্বয়ং । 


এতদিন পরে 
শ্রীহবরেশ বিশ্বাস এম্‌-এ ব্যারিষ্টার-এট্‌ুল 


তোমার আমার নয়নে গগনে, 
একই ছবি গরাকে সহিত । কবিতা অনীতা ? 
হত রঙ. ছিল ভুলিয় লিখনে 
বত জল ছিল কবির নয়নে, 
আজ সব হিশে গর্ষমে পবনে, 
গানে গানে দুতবধনী তা' অনীভা? 


অধ্যাপক শ্যামনুন্দর 


বর্তমান বহাযুদ্ধের ব্যয়বাছলা ঘুমান প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক 
ভিত্বি শিখিল করিয়া দিয়াছে । এই যুদ্ধের যারাব্মক ব্যয় ফিটাইতে 
ব্রিটেদের যত সঙ্গতিশালী দেশও এখন প্রকাণ্ড এক সমস্তার যুখোমুখী 
জামির ঈ্াড়াইয়াছে। বুদ্ধের প্রথম দিকে জামেরিক। হইতে ব্রিটেন 
যে পণ্য কিবিত তাহায় জন্ত তাহাকে দিতে হইত নগদ বুজ; তাছাড় 
ডোষিনিরনগুলির মধ্যে এক ভারতবর্ষ ছাড়! ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, 
নিউজিল্যা, দক্ষিণ আফিক। প্রভৃতি গুত্যেককেই পণ্যের বিনিময়ে 
দব্ণ দিয়! সনথষ্ট রাখিতে হইয়াছে । এইভাবে নগদ মূল্যে জিনিষ কিনিয়া 
যুদ্ধ চালাইতে চালাইতে ভ্রিটেনের আর্থিক অবস্থা যখন অতান্ত অস্বচ্ছল 
হইয়া! আদিল এবং আবযেরিকা বুদ্ধের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়াইয়া 
পড়িল। তখন হইতে কতকট। নিজের গরজেই আমেরিকা খপ ও ইজারা 
আইন অনুসারে মাল জোগাইয়! আসিতেছে। প্রভূত ব্যরবাহল্য 
ব্রিটিশ সরকারের বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও বিদেশে লঙ্মী অর্থের অধিকাংশ 


মহথাবুদ্ধের আমলে নিতান্ত নগণ্য নয়। 
ব্রিটিশ পণ্য বিশেষ সম্ভব হইবে না। ক্ক্যানাড। যহাসমরের প্রথম দিকে 
চালানী পণ্য বাবদ ২৫ কোটি ডলার মূলোর বর্ণ ব্রিটেন হইতে জানিয়া 
আমেরিকার নিকট হইতে সেই স্বর্ণের বিনিময়ে বন্তপাতি ফিনিরা বহু 
নুতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করির়াছে। বুদ্ধের পরে এই সব শিজে উৎপন্ন 
পণ্যের দ্বার! ক্যানাড তাহার নিজের অভাব মিটাইবে, বাছিয়ের কোন 
দেশ ক্যানাডায় এ নকল বেচিয়া লাভবান হইতে পারিবে না) 

সকলেই জানেন, ব্রিটেন স্বরংমন্পূর্ণ দেশ নয় এবং এই বুদ্ধের খরচ 
জোগাইতে পাওনাদার রাষ্ট্র হইতে তাহাকে ক্রমে দেনাদার রাষ্ট্র 
পরিণত হইতে হইতেছে। যুদ্ধোত্তর কালে এই দেন৷ শোধ করাও 
তাহার পক্ষে প্রকাণ্ড সমস্ত! হইয়! ধাড়াইবে। বুদ্ধের হুযোগে পৃথিবীর 
পরমুখাপেক্ষী রাষ্্রুলি যদি তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার মত শিল্প 
সংস্কার করিয়া লয়, বাজারের অভাবে ইংলঙের মত শিজ্পজীবী দেশের 
পক্ষে সেদিন নিছক বীঁচিয়া থাকাও কঠিন হইবে। বুদ্ধের জাগেকার 
দেনা শোধ করিয়া ভারতবর্ষের এখন ব্রিটেনের নিকট হইতে জাট শত 
কোটি টাকার বেলী পাওনা হইয়াছে, এই পরিমাণ বুদ্ধের পরে অবশ 
একহাজার কোটিতে পৌঁছাইবে। ইংলগু যুদ্ধের পরে আর্থিক 
অন্বচ্ছলতার জন্ত খণ শোধে বিলম্ব করিতে পারে এই আশঙ্কায় বখা- 


বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ 


ভরসাহ্থল, সম্প্রতি আমেরিকার মাথা গলাবোতে এবং বুদ্ধ পারিত্থিতি- 
জনিত ভারতে সামন্ত শিল্পঞসারে ইংলতের বাণিজাগতি এদেশে হ্যাহত 


শিল্পের প্রয়োজনীয় কীচামালের জন্ত ভ্ভারতের শিল্পে অনুযত অবস্থার 
হুযোগ লইতে তাই আটল্যানটিক চার্টারের অর্থ-নৈতিক ধার! বিটের 
মনোযোগের সহিত রচনা করিয়াছে। অুদ্ধের লময় যাছাতে 
দ্বিক হইতে খুব আগাইয়! ন! যায় তাহার জন্ত ভারত 
বিধিনিষেধ শি করিয়াছেন। বদিও ভূতপূর্ব। ষ্টেটসম্যান 

ওয়াটসন প্রভৃতি মনীবী ধনে করেন ভান্তে 
চ্গিশ কোট লোকের মাথাপিছু সামান্ক আরবৃদ্ধি 
বাজারের সৃষ্টি হইবে তাহার হুবিধা ইংলণের় যত 
পক্ষে গ্রহণ কর! যত সহজ হইবে অন্ত কাহারও 
তত সহজ হইবে না; ইংলগ্ডের বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ কিন্তু ঠিক 
বিপরীত কথ! ভাবেন। এই সম্বন্ধে ইংলগ্ডের একখানি সহকারী 


পড়িতে হইবে। ভারতবর্ষের সহিত ভাল ব্যবহার করিলে এবং অপেক্ষাকৃত 
অধিক রাজনৈতিক নুবুদ্ধির পরিচয় দিলে জধিকতর জার্থিক বচ্ছল ভার- 
তেয় ক্রমবর্ধমান বিরাট বাজারে ব্রিটেনের স্থান চিরকাল স্থারী হইত। 
গত ১৩ই মে ব্রিষ্টলে এক বড! প্রসজে ব্রিটিশ সমর সচিব শ্তার 
জেষস্‌ গ্রীগ্‌ যে কথা বলিয়াছেন, ব্রিটেনের জার্থিক স্বার্থের দিক দিয়! 
যথেষ্ট মূল্যবান। স্তার গ্রীগ বলিয়াছেন ;_“খণ বা অতিরিক্ত 


ন| রাখিয়া মোট ছাপিতে 


আবা--১৩৫১ ] 


প্রেলিডেস্ট রুজভেপ্টের মতা 


রয়টায়ের বংহাদে প্রকাশ প্রেসিডেন্ট রুজন্েন্ট শিকাগৌতে 
মন্টোগোথারী ওয়ার্ড কোম্পানীর ফারযায় আটক করিয়াছিলেন। এই 
সম্পর্কে অনেক তানের গর বুক্যাষ্ট্ মেনেটের জাইন সাধ-কমিটি ঘোষণ! 
করিয়াছেদ যে, নিযমতগ্র অনুসায়ে এয়প ব্যবস্থা! অবলখ্নের কোন 
ক্ষষত! প্রেসিডেন্টের নাই। 

সংবাদটি পাঠ করিয়! ভায়তবামীর যনে স্বার্থের অতীত আনলোর 
উদয় হইবে । আঁষেরিফ ম্বাধীন দেশ, গণতান্ত্রিক রাস চিন্তাধারার 
বিশ্বের রাজনীতিক্ষে তরে তাহার বান জাজ সর্বজন খীকৃত। আটল্যানটিক 
চার্টার, ফিলাতেলকিয়া চার্টার প্রন্তৃভিতে বিশ্বের শক্তিষান ও ছুর্বল 
সকলের জন্ত তাহার লহানুভূতিবোধ কুটিয়া উঠিনাছে। সেই দেশে 
প্রশ্জার বাক্তিগত সম্পত্তি গ্রাস করিবার ক্ষত! কাহারও নাই। 
প্রেসিডেন্ট রুজগ্ডেন্ট আমেরিকাকে যুদ্ধে নাষাইতে পারেন, কিন্তু তাহার 
দেশবাসীর দ্বাধীন স্োগাধিকায়ের উপর খেয়ালের বশে তিনি কিছুই 
করিতে পায়েন না। সেনেটের সাব কষিটির এই বস্তযো রুজভেন্ট 
বাক্তি হিসাবে হয়তে| অপমানবোধ করিতে পারেন, কিন্তু যে শাসন 
পরিষদের তিনি মন্ভাপতি, তাহার নির়মতাস্ত্রিক উদার প্রত্যক্ষ করিয়া 
তাহার গর্ব অনুভষ কর! উচিত। সভাপতি স্থায়ী পদ নয়, জাগামী 
নির্বাচনে হয়তে। তাহাকে সাধারণ প্রঙ্জায় পরিণত হইতে হইবে, কিন্তু 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসননৈতিক উৎকর্ষেয় যে প্রমাণ তিনি তাহার মর্যাদার মূলে 
করিয়া গেলেন, সেই নীতি ধতকাল কাধ্যকরী রহিবে-_ ভূর্বধল আত্মপগ্রতিষ্ঠার 
পথ শক্িমানের ভয়ে ততদিন বিদ্বুল হইবে না। ভারতবাসী হিসাবে 
বাক্ধি শ্বাধীনত! আমাধের দ্বপ্নের বস্ত, সেই দ্বপ্ন আমেরিকায় বা! যেখানেই 
সার্থক হউক, আঘাদের ঘন নিরপেক্ষ আনন্দে ভরপুর না হইয়! পারে না। 


চা ফ চে 


কা 

হবীরক-শিল্পের কর্মীবৃন্দ ও ভারতবর্ষ 

যুদ্ধের পুর্কে বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে হীরফ কাটার ও পালিস 
করার অনেকগুলি সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সব প্রতিষ্ঠানের কশ্মা 
বৃন্দের অধিকাংশই বুদ্ধের চাপে পৃথিবীর বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
আগে পৃথিবীয় মোট হীরক শিল্পীর শতকর! ৮* ভাগ আন্বওয়ার্প ও 
শতকর! ১৭ ভাগ জাহষ্টারভাম যোগাইত, কিন্তু জান্মানী ডানকার্ক জয় 
করিবার পর ইছাদের একদল ইংল্ডে জালিয়। কাজ নুরু করিয়াছে 
এবং আর একটি বড় দল আটল্যানাটক মহাদাগর পার হইয়। আমেরিকায় 
বাস! বাধিসাছে। যুদ্ধের পূর্বের আমেরিকায় মাত্র ৩**জন হ্বীরক শিল্পী 
ছিল, বর্তমানে সেখানে হীরক শিল্পীর সংখ্যা ৩৫**। অনেক শিল্পী 
পলাইয়! প্যালে্টাইনে 'জাগ্রয় লয় এবং ফলে প্যালেষ্টাইমের হীরক 
শিল্পীর সংখ্য। ২** হইতে ৩**০ হাজারে আসিয়! পৌছায় । এইভাবে 
যুদ্ধের সমর ইংলও, বুক্াষ্ট্, প্যালেষ্টাইন, কিউবা, মেক্সিকো, ব্রেজিল, 
দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে হীরক ফা্টিবার ও পালিন করিবার শিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। সভাতার আদিবুগ হইতে হীরকের যুল্য স্বীকৃত হইয়। 
আসিতেছে, ভারতবর্ষের এই উদ্দ্বল রৃস্তের চাহিদা! বথেষ্ট এবং ব্যবসা- 
ক্ষেত্র বৃহৎ। ভারত লয়কার যদি চেষ্টা করিতেন, সর্ধ্বহার! গৃহহীন 
এই শিল্পান্ের জনফতফকে ভারতে আশ্রয় দিয়া ভারতবর্ষে নূন ও 
বহু গ্রয়োজজরীর একটি শিল্পের প্রতিষ্ঠ। করিতে পারিতেন। ভারতে শিল্প 
প্রতিষ্ঠার ব্রিটেনের স্বার্থরক্ষার যে মোহ ডাহাদের জাগ্রহ নষ্ট করিয়া! 
দেয়, এই শিল্পের যেলায় তে! সে নমন্তা উঠে না! । 


ভারতের বৈদেশিক সম্পত্তি কিনিয়! লইবার প্রস্তাব 
হ্গিণ ভারতের অজিবাডুর রাজ্যে তালিবার এট্েটস্‌ নামক বৈষেশিক 
এরতিটানটির থে নফল চা ও কফি বাগান আছে, জনৈক ভারতীয় ধনী 


দিক হইতেও ভারতবাসী সহামুভূতিহুচক বিশেষ কোন লাড় পার নাই। 
আত্মরক্ষার সাধনা এমনি করিয়! এদেশে বারবার বার্থ হইয়! গিয়াছে। 


বড় বড় সৈস্তাধ্যক্ষগণও স্বীকার করিয়াছেন । নিঃস্ব এই দেশের পক্ষে 


রঃ 


রেলপথ, নান! ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বাবদ 
রাশি টাক! প্রতি বৎসর ভারত হইতে বিদ্বেশে চলিয়া যাইতেছে, ভারত 
সরকার যদ্দি ইচ্ছা করেন, এই শোষণ হইতে এদেশকে তাহারা 
অনায়াসেই রক্ষা করিতে পারেন। অনেক ভ্তাকতবানী বৈথেশিক 
সম্পত্তি কিনিয়া লইতে গ্রস্ত, ভারত সরকার মধ্যস্থ হইলে ভাহারাও 
এ বিষয়ে অগ্রমর হইতে পারিবেন। “ভারত সরকার উক্ত গ্রতিষ্ঠটান- 
সমূহ ষ্টালিং বণ্ডের পরিবর্তে কিনিয়! পরে তারতবাসীয় নিকট এগুলি 
বিক্রয় করিলেও তাহাদের যথেষ্ট লান্ত থাকিবে। অনেকের আশা! 
ইংলঙে জমা ই্রালিং বের সবার! ব্যপাতি আনাইয়! ভারতে শিল্প 
গ্রসারের ব্যবস্থ! করা হইবে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণাদি নীতিতে এবং ভারত 
সয়কারের ডিফেন্স রুল ও প্রায়রিটি এ্যাসিস্ট্যান্ট এযাডজ্ভাইসায়ী 
প্যানেল ফর মেসিনারী এও ষ্টোরস'এর ঘোৌলতে ভারতে শিল্প প্রসার 
সম্বন্ধে ভারত সরকারের ওদাসীন্ত এখনই অত্যন্ত দৃষ্তক টৃভাবে কুটির 
উঠিয়াছে। আমাদের বনে হয়, ভারত সরকার বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহ 
কিনি! লইবার ব্যবস্থা! করিলে অকেজে। ট্টা্লিং উদ্ব-স্তের সত্যকার সায় 
হুইবে। বর্তষানে ইনক্রেশন বন্ধ করিবার এবং ভবিষ্ততে জাতীর আর 
লক্ষণীয়ভাবে বাড়াইবার ইহ! শ্রেষ্ঠ হুযোগ। তবে বেভারত সরকার 
ভারতের চরম আর্থিক ছুর্দিনেও ব্যাঙ অফ ইংলগুকে ভারতের বাজারে 
প্রতি আউদ্দ বিশুদ্ধ খর্ণ বিজয় করিয়া ৭ পাউও ৬ শিলিং হা প্রায় 
১১* টাক! লাভ করিতে দেন, .ডাছাদের নিকট এই সকল বড় বড় 
জাশ! করার সভাকায় ফোন শুল্যই হয় তে| পাওয়! যাইবে না। 


ষ ঙ ঙ চে 
ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ধনিকশ্রেণী 
গত ২৭শে বের মিউইররেয এক সংবাদে প্রকাশ, আহেক্িকার 


০ 
৯ যাদের সহিত একজন উর্ধতন ভাঙতীর . কর্ণাটারীর -ঘয়োর। 
সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হইয়া ভাঙতে টাকা ৰ 
। খাটাইে শি 
কার ব্যবসারীরৃক্ম টাক! খাটাইতে আজি দিনত 
হাদের পক্ষে বাজারের অনুকূল অবস্থ! কাষন! করা সম্পূর্ণ ব্যাঙাধিক। 
রাজনৈতিক অবসথ। বর্তমানে বিদেপীর পক্ষে খুব আশাগর 
নহে, সুতরাং বিদেশী ব্যবসায়ীগণ এদেশে টাকা ঢালিতে ইতন্ততঃ 
করিতেছেন। জতীতের ইতিহাস হইতে জানা যার যে, ভারতয্মাপ কাদখেন 
পশ্চিষের, বিশেষ ফরিয়! ইংলণের কাছে কতখানি লোকের বন্ধ ছিল 
এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান চালাইবার জন্ত যাহারা জমিতে পানেন শি 
ভারতের রেলপথ খুলিবার সময় যা ভারত সরকারেরু নানা খণপত্র 
বাহির করিবার সময় টাকা ধার দিবার জন্য ইংলণ্ডে ডাহারা কি ভাবে 
গ্রতিযোগিতা করিয়াছেন। এদেশের ঢা বাগান, খমি ও পাটকলগুলিতে 
করিলে উপরোক্ত প্রাচীরের ইঞ্টকগুলি তাহার! সোন! 
ঘর! তৈয়ারী করিতে পারিতেন। এই প্রাপ্ত মুনাফাবৃত্তি যখন এদেশে 
ই! কি তখনও ভারতে এখনকার হত আত্মোগলদ্ধি হর 
নাই। জাতীর জাগরণের পর হইতে এইরূপ বৈথেশিক 
শোবণ-নীতির বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন চবি টি রর 
ভিত্তি এমনি কারেমী হইয়া! গিয়াছে যে হাজার চেষ্টা পিকচার 
থামান সম্ভব হয় নাই। আজ বহু ছুঃখ সহিয়া 


সদা 


খে বিযবদী পরিচালিত প্রতিঠান খই ভুবীতির উপর প্রতিটিত হউক, 
টি ৮২৯১৬১১১১ ৯৮৬ 

ব্যবনা কগ্ধিতে এদেশে আসিতে স্ল০০৮ 
অধিবানীই ইচ্ছাঞ্রকাশ করিবে না। তবে খিল গসায়ে কন 
না আনিলে জিক অধ্যহুল আমাধের পক্ষে জঞসর হও খুবই কটিন। 
বামরা বধিই বা বিষেশ হইতে টাকা আমরা এদেশে শিল্প প্রসার করি, 
টাক! ধার দিবার সময় বিদেশী ধনী উল 
হইবে, তীহাদের প্রদত্ত টাকার জন্ত নির্ধারিত হু ছাড়া জার 
সুযোগ ভাহাদের আশ! করা চলিবে না এবং প্রতিষ্ঠান যা 
তাহার! কোনছিন প্রভাববিস্তারের হৃশ্ে্ট। করিতে পারিবেন 
ইংলগের বশিক ও হনিকষের শোষণ নীতির চাপে পড়ি! ভারতের 
শক্তি প্রায় নিঃশেষ হই গিয়াছে, ইহাদের হাত 





নি নের ভারতবর্ধ এক বন্ধ নয়। 


আরাধ্য 
শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ব 


রি মধু বাষিনীতে-_ 
যলিরে --তুমি অবাচিতে ! 
লি ভাবে রসেছিলে-_নৃত্য ছন্দে ধীরে-_ 
০০০৯৭ 58555 
ভুবন তুলান ওই রাপ নিরখিরা- 
বিশ্ব বিমুগ্ধ কৰি হিরা । 


ত্রিদিব হুবম! ছানি' নিরজনে কবি-- 
অপরাপ লাবণ্যের ছবি ! 

এঁকেছিল, রূপ রস-_নীত গন্ষ--হৃস্ভ উপাঙ্গানে ! 
5৮5৬ 

স্বরূপে দেখা ছিল জাসি ! 
তৃগড হ'ল এ চির-পিরাসী। 


জানি 
পি 
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ষানস মন্দিরে দেবী নিতা বিরজিতা, 
জরি মোর চির আরাধিতা ! 
অধযের তুচ্ছ সুতর-_অর্ধা ভার-_হাসি মূখে লয়ে 
সেবকে করেছ ধন্-_কাবয-লগ্রী !- দীনে কুট হরে । 
নাছ, জাজ ইহাই হিনতি, 
এই কৃপা রেখ দীন প্রতি ! 


করণায় দিয়েছিলে সেব! অধিকায়,-_ 
এই মোর মহা! পুরদ্ধার ! 
এর বেলী এ জীবনে অন্ত কিছু করি না কাষন!, 
পাধিব সম্পন্ন বশে, চিরদিন মিম্প.হ-বিষনা-_ 
থাকি বেব,_আকাঙ্জার মোহ হতে দূরে, 
খাক' চিত্ত পুরে ! 





জ্ভগবানের দয়ায় ভারতবর্ষের বয়স ৩১ বর্ষ 
বর্তমান আযাঢ সংখ্যা হইতে ইহার দ্বাত্রিংশ বর্ষ আরস্ত হইল । 
বাঙ্গালা মাসিক পত্রের ইতিহাসে ভারতবর্ষের স্থান কোথায়, 
তাহার বিচায়ের সময় এখমও হয় নাই । প্রথম সম্পাদক স্বর্গত 
কবি দ্বিজেজ্লাল রায় মহাশয় যে আদর্শের স্বপ্ন মনে লইয়া 
কর্ণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাও সফল করিবার সৌভাগ্য 
তিনি লাভ করেন নাই । তাহার পর রায় বাহাছুর জলধর সেন 
প্রমুখ বাহাঙ্গের উপর ভাকতবর্ষ পরিচালনার ভার পড়িয়াছিল, 
কাহার! যথাশক্তি সেই কর্তব্য সম্পা্গন করিয়! আজ ভারতবর্ধকে 
এই গৌরবের আসন দান করিয়া গিয়াছেন। আজ ভারতবর্ষের 
নববর্ষের প্রথম দিনে আমরা শ্রদ্ধার সহিত তাহাঙ্গের সকলের কথ! 
সর্বাগ্রে স্বরণ করিতেছি । যে পাঠক সম্প্রদায়ের সহান্থভূতি ও 
সাহাধ্য ভাঙ্তবর্ষের সাফল্যের অন্ততম কারণ, তাহাঙ্গিগকে আজ 
আমর! আন্তরিক কৃতজ্ঞত1 ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আজ 
এই গুভদ্দিনে সকলের নিকট এই প্রার্থনা জানাই যেন, গন্ত ৩১ 
বৎসরের প্রতিদিন যেমন আমরা সকলের গুভ কামন! লাভ 
করিয়াছি, বর্তমান বর্ষেও যেন তাহ! লাভ করিয়া কর্তব্য সম্পাদনে 
সমর্থ হইতে পারি । 
সান্যনসিক্ স্শিল্চ। ম্বিকশ শ্মিকশন্ন-_ 

গত ৩*শে ও ৩১শে বৈশাখ কলিকাতা কলেজ স্ধোয়ারস্থ 
ইউনিভার্সিটা ইনষ্টিটিউট হলে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে মাধ্যষিক শিক্ষা! বিল-প্রতিবাদ সম্মিলন 
হইয়াছিল, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবটি নিম্বে প্রদত্ত হইল। এই 
সম্মিলনে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৬শত প্রতিনিধি 
হইয়াছিলেন। প্রস্তাবটি এইরূপ--“জনসাধারণ কেবল- 
মানত শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেন্ত লইয়া! একটি অসান্প্রঙগায়িক মাধ্যমিক 
শিক্ষ। বোর্ড গঠনের জন্ত যেদাবী করিয়াছে, তাহার বিকুদ্ধা- 
চরণ করিয়া সরকার হদি বর্তমান সাল্প্রদায়িক বিলটিকেই 
তবে এই সম্মিলনের 
ষে, প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের জন 
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করেন, তবে হিন্দু ও যোগদানেচ্ছু সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্ত স্ববিলদ্ে 
একটি স্বাধীন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। যদি প্রদেশে প্রস্তাবিত বিলের ব্যবস্থা অন্থুযায়ী মাধ্যমিক 
শিক্ষা ৰোড প্রতিঠিতই হয়, তবে এই সম্মিলন হিন্দু ও অস্তান্ত 
সম্প্রদায়কে অন্থরোধ করিতেছে, তাহার! যেন এ বোর্ডে না 
থাকেন। এই সম্মিলন সমস্ত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটী ও 
ছাত্রগণের অভিভাবকদ্দিগকে অন্থরোধ করিতেছে--সাহার1 ফেন 
এই বোর্ড এবং যে কোন স্কুল এই বোর্ডের অস্থযোন চাহিবে, 
তাহাকে বর্জন করেন ।” 


হক্শিক্কাভাজ হজ্জ স্সত্ঠা 


কলিকাতা কর্পোরেশনের হ্ল্ধ অফিসার জানাইয়াছেন, 
কলিকাতায় ছন্জ সরবরাহের পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ কহিয! 
গিয়্াছে। ইহার অনেকগুলি কারণ দেখা হায়। (১) কলিকাতায় 
ষেপরিমাণ লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে, সেই পরিষাণে খান্জৰ্য 
সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। শুধু ছুগ্ধ কেন, সকল খান্ড- 
জব্যেরই দ্াকণ অভাব দেখা যাইতেছে (২) পণ্ড খান্তের অভাব 
ও মূল্যবৃদ্ধির জন্ত খান্াভাবে গরু বা মহিষ এখন আর পূর্বের মত 
ছুধ দেয় না (৩) মাংসের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অধিক দামের লোভে 
বনু লোক ছুঞ্ধবতী গাভী ও মহিষ মাংসবিক্রেতাদিগকে বিতয় 
করিয়াছে । এ অবস্থায় কি করিয়া যে ছুধের অভাব পূরণ কর! 
যাইবে, তাহা বল! কঠিন। সহরে সঙ্দগেশ, রসগোল্লা, দবি 
প্রস্থৃতির জন্ত যে ছুধ ব্যবহার হয়, ভাহা বন্ধ করিয়া ছিলে এ 
ছুধে ছুগ্চপোষ্য শিশুগণকে বাচান বাইতে পারে। ছ্ুদ্ধ একটি 
প্রধান খান্ত--কাজেই ছুগ্ধ সমস্ত! সম্বন্ধে গভর্ণষেণ্টের ব্যাপক 
কার্য-ব্যবস্থ। গ্রহণ কর! উচিত। 'ন্তদেশ হইতে এ সময়ে 
ছাগল, গরু, মহিষ প্রভৃতির আমদানীর জন্তও কর্তৃপক্ষের 
বিশেষ চেষ্টা কর! উচিত। এখনই খাঁটি ছধের দাম ১ টাক। 
সের হইয়াছে। পরে দাম আরও কত বাড়িবে, কে 
বলিতে পারে ? 


শল্লত্গোক্কে প্রল্লেজপ্রনা্ টম 
বাংলার অন্ততম বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, কবি ও সাহিত্যিক অধ্যক্ষ 
জুরেজনাথ মৈত্র মহাশয় অল্পকাল রোগ ভোগের পর গত ১ল! 
জুন রাত্রে তাহার লক্ষৌস্থিত বাসভবনে 'পরলোকগমন করিয়াছেন 
জানিয়া! আমর! মন্্াহত হইলাম। মৃত্যুকালে তাহার ৬৭ বৎসর 
বয়স হইয়াছিল। দ্িনি কলিকাত। প্রেসিডেজী কলেজে পদার্থ 
বিজ্ঞানের অধ্যাপকরণে কর্ধজীবন আরস্ভ করেন। পয়ে তিনি 
চাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষের 
পদে উন্নীত হন। অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে তিনি ছাত্রগণের 


৬৪ 


বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন । বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইলেও তিমি 
কবি, সাহিত্যিক হিলাবে হথেষ্ খনাম অর্জন. কয়েন! ' ভাহার 
লিখিত 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা' জোনাকী” 'পর্ণজা' গ্রসভৃতি কাব্য- 
্রস্থগুলি বাংল! সাহ্ছিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিষ্কায করিয়া আছে। 
তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ গ্রেহের পান ছিলেন। তাহার সরল 
মধুর অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। তিনি ন্মরসিক ও 
গায়ক ছিলেন। বনু সাহিত্য ও শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি 
বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ইতিয়ান এডুকেশন সারিসের 
সভ্য ছিলেন। আমর! ভীহার মৃত্যুতে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাত্রতী 
ও কবি-সাহিত্যিফের বিয়োগ ব্যথা অন্থুভব করিতেছি। মৃত্যুকালে 
পত্ধী, একমাত্র কন্ত! ও সহোদর ডাঃ দ্বিজেস্রনাথ মৈআ্রকে রাখিয়। 
পিয়াছেন। আমর! তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি 
আত্তরিক সমবেদন! জাপন করিতেছি । 


সশুত্তেদল আভ্ভানশ- 
বাঙ্গাল! দেশের সর্বত্র নদী, নালা, সমুন্ত প্রভৃতি থাকায় 

বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়! বাইত এবং বাঙ্গালার 
লোফ মাছ খাইত। এদেশে ভাল খাওয়ার অর্থ ছিল--যাছ- 
ভাত খাওয়া। কিন্তু সেই মাছও গত কর মাস ধরিয়। ছুত্রাপ্য 
হইয়াছে এবং কোথাও ছুই টাক! সেরের কম বামে মাছ পাওয়া 
ষায়না। এ বিষয়ে সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যরস্থা! পরিষদে প্রশ্নোত্বরও 
হইয়াছিল। কিন্তু গভর্নমেন্ট মৎগ্তের চাহিদা পূরণের জন্ত এ 
পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়। জানা বায় নাই। বরফের 
অভাবে দূর দেশ হইতে মাছ আনা যায় না। পেলের অভাবে 
পেই্রল লঞ্চে মাছ আনিবার উপায় নাই। মফম্বলের মাঙছধর! 
নৌকাগুলি গভণমেন্ট নষ্ট করিয়! দেওয়ায় লোক মাছ ধরার 
সুবিধা! হারাইয়াছে। তাহার উপর বাঙ্গালায় মাছ-খাওয়! 
লোকের সংখা! সম্প্রতি বছগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ সময়ে 
গভর্ণষেপ্ট নানাভাবে সাহাষ্য গ্ধান করিয়া! যদি মাছেন্ধ চাষ 
বাড়াইবার ব্যবস্থ! ন| করেন, তাহ! হইলে বাঙ্গাল! দেশে কিছুদিন 
বাদে মাছ আর আদৌ পাওয়া যাইবে না। 
পাঞ্চান্ে সুজন সতী 

খান বাহান্থর নবাব সার মহম্মণ জামাল খান লেহারী ও 
মেজর নবাব আসিক হোসেনকে পাঞ্জাবে নৃতন মন্ত্রী নিযুক্ত 
কর! হইয়াছে। এইবার মোট মন্ত্রীর সংখ্যা হইল ৭ জন-_ 
তন্মধো ৪ জন মুসলমান, ২ জন হিন্দ ও একজন শিখ। এই 
মন্ত্রিসভা স্থায়ী হইলেই ভাল। 


গপিক্ান্পর্স ন্হে চেষ্টা 


১৯৩৩ সালে কলিকাতায় পতিতালয় বন্ধের উদ্দেশ্ঠে বঙ্গীয় - 


পতিতাবৃত্তি, নিয়োধ আইন পাশ হইয়াছিল। কিন্তু উহা 
ফার্ধ্যকরী হয় নাই । গত্ত ৩ রংসরে কঙাচিৎ কোন ব্যক্তি উক্ত 
আইনে অভিযুক্ত হইয়াছে। বৎসরে ৮১০টি করিয়া! ছাত্র 
নাবালিকাকে পতিভালয় হইতে উদ্ধার কর হয়। ১৯২৩ সালের 
জাইনাহ্সারেও ভাহাই হইত । সেজস্ সম্প্রতি লেড়ী জবলাবদ্ধ, 
ইন্দিরা দেবী চৌধুরী, মিসেস্‌ এন-সি-সেন প্রভৃতি এক জাবেন 
প্রচায় করিয়া জানাইয়াছেন--বোদাই ও মাজ্জাজে যেষন 


খপস্পজজঞ্ৰ 


৬ 


ট৬২শ বর্ষ--১৭ খণ--১ম সংখা 


গৃণিফালয় বন্ধ কর! হইয়াছে, কলিফাছায়ও সেইয়প ব্যবস্থা 
হওয়া প্রয়োজন | ছিঃ দূর আহমদ এ নিবয়ে যে বিল কন্ধিয়াছেন, 
সে বিষয়ে সকলকে অবহিত হইতে তাহার! অহথরোধ করিয়াছেন। 


জ্ঞাপন ক চু ক্চানডজ-. 


গভর্ণমেন্ট রেশনিং প্রথ! প্রবর্তিত করিলেও গৃঙচদেবতার 
ভোগের জন্ত এ পর্যন্ত চাউল জানের ব্যবস্থা করেন নাই। এ 
বিষয়ের প্রতিবাদে ভাটপাড়ার খ্াযাতনাম! পর্ডিত অধ্যাপক ভ্রীধৃক্ত 
জ্বীজীব ভারতীর্ঘ মঙাশর় গত বৈশাখ মাসেন্স শেষ সপ্তাহ হইতে 
চাউল ও অল্তান্ত রেশন কর খাডন্্রব্য বর্জন করিয়াছেন । দেখা 
যাউক, ইহাতেও যদি কর্তৃপক্ষের চৈতন্টোফয় হয়। 
পন্সনেলাক্কে ন্বিম্মোচগ অক্ক্য্যোষ্পান্যান্ষ-_ 

ডাক্কার বিনোদবিহারী বঙ্গ্যোপাধ্যায় গত ১৮ই বৈশাখ 
কাখীধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯০৩ সাল হইতে 
১৯১৯ সাল পর্যন্ত ভিনি কলিকাতায় বিভিন্ন দেশের কল্সালে 
কাজ করিয়াছিলেন । বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম বিদেদীয় 
কন্দাল নিধুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় চিকিৎসা 
ব্যবসা করিতেন ও মহারাজ! স্যার হতীজমোহন ঠাকুরের 
দৌহিবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 


বিশ্পিউ সাহবাক্ষিক্কেন্স ছাত্ত্যু-_ 

বীরভ্ষয জেলার রামপুরহাটের 'যাড়দীপিকা'র সম্পাক 
তারানুন্দর মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৫শে এপ্রিল ৬৮ বৎসর 
বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিমি দীর্ঘ ২৭ বৎসমর 
সম্পা্কের পদে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি ৩৭ বৎসর ওকালতী 
করিয়াছিলেন এবং ১৯ বৎস স্থানীয় বালিকা! বিভালছের 
সম্পাদক ছিলেন। 
আাচ্াস্তান্য- 

বাঙ্গাল! দেশের লোকদিগফে কয়লা, লবণ, চিনি, সরিষার 
তৈল, কেরোসিন তৈল, নারিকেল তৈল প্রভৃতি সংগ্রহ কঙগিতে 
গত প্রায় এক বৎসরকাল ধরিয়া কিরূপ অপুবিধা ও কষ্ট ভোগ 
করিতে হইতেছে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা! পরিষদে গত ২৫শে বৈশাখ সে 
বিষয়ে আলোচন! হইয়াছিল । কলিকাতার মত সহবেও লোক 
করলা, চিনি ব1 গুড় সংগ্রহ কবিতে পায়ে না। মফংত্বলে 
কেরোসিনের অভাবে সকলকে অঞ্ধকায়ে থাকিতে হয়। একথ! 
আমর! ও বার বার উল্লেখ করিয়া বিফল হষটয়্াছি। এ বিধয়ে 
কর্তৃপক্ষ কি উপযুদ্ক ব্যবস্থায় যনোযোগী হইবেন? 


শ্ীনডুত্ত লন্রেম্প ইবন্ছেন্র মুস্তিচ্তশান্ড-_ 

শীবুক্ত স্ববেশ বৈদ্বের বম ৩৩ বসন, তিনি বিলাতে থাকিস 
সাংবাদিকের কাজ কবেন। গ্ঠাছাকে সৈল্ভবিভাগে যোগদান 
করিয়। বাধা করা হইলে তিনি তাহাতে অসম্মত হন ও সে 
ভাহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিনি আপীল কন্ধায় 
তাহাকে মুকিান কর! হইয়াছে । দ্বায়ে বল! হইয়াছে, বৃটাশ 
ঠান্ত্লে যোগদান বন্বন্ধে . বাধাভায়ুলক ব্যবস্থা ভাযভীয়গণের 
উপর প্রয়োগ কর! অবৈধ । 


আবাঢ--১৩৫১1] 


সামকিরলী . 


৬ 





্রীনুত্ত আব্মস্ষতীতশাকশ ০্পৌপকানপ-_” 
কলিকাতা নূত্তন যেয়র জীহুক্ত আনন্দীলাল পোদ্ধারের মত 
কম বয়সে ই্রিপূর্ব্ব কেহ কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হল নাই। 


/ 


] 





মেয়র প্রীযুক্ত আনর্দীলাল পোদ্দার 
১৯১৪ সালে জন্পগ্রহণ করিয়া! তিনি ১৯৩১ সালে ম্যাটিক ও 
১৯৩৩ যালে আই-এ পাশ করেন। তাহার পর বি-এ পড়িবার 
সময় ১৯৩৪ সালে ২* বৎসর বয়সে বাবসায়ে যোগান করেন । 
ঠাহার পিত। ত্বর্গত রাষচজ্ পোদ্দার জয়পুর শিকর রাজ্যের রাণী- 
গড়ের অধিবাসী । রামচন্দ্র ১৮৯৭ সালে কলিকাতায় ব্যবসা করিতে 
আসেন এবং পরে সাওয়ালেস ও বাশ্বা অয়েল কোম্পানীর 
বেনিয়ান হইয়াছিলেন। ১৯৩৯ সালে আনশীলাল প্রথম কর্পো- 
বেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন-_পরে ১৯৪* সালে পুনরায় 
কাউন্সিলার হইয়া ১৯৪৩ সালে ডেপুটী মেয়র হইয়াছিলেন। 
১৯৪২ সালে ভিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা! পরিষদের সদশ্টুও নির্বাচিত 
হইয়াছেন। তিনি হিন্দী সাহিত্যে সুপপ্ডিত। 


০সদ্চিন্দী পুলের শ্পিল্ক্ষ-্ শস্চিমক্পন্ম-_ 


বিগত ১ই এশ্রিল সমগ্রবাঙ্গালা-শিক্ষক-সন্মিলনীর ছাবিংশ 
অধিবেশন শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্কন সরকারের পৌরছিত্যে, মেদিনীপুর 
বিষ্ভাসাগর-শ্মৃতি-মন্দির গৃহে সম্পন্ন হইজ্ধাছে। শিক্ষার 
তমিজুদ্দিন খান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সরকার মহাশয় 
বন্ধত্ প্রসঙ্গে যে সকল বিষয়ের অবতারণা ও বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন তাহাতে আশ। কর! হায় বে তাহার স্তায় নেতার 
সভাপতিত্বে জাগামী এক বৎসরে সম্মিলনীয় প্রেন্ৃত কল্যাণ 
সাধিত হইবে। এই ছুদ্ধিনেও বাঙ্গালার বিভিয় স্থান হইতে 


চাঙ্জিশতের়ও অধিক শিক্ষক-প্রতিনিধি উক্ত অধিবেশনে হোগদান 
করিয়! প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহাঙ্গের আন্তরিক ত! প্রমাণ করিয়াছেন । 
ঝাড়গ্রাষের বিদ্যোৎসাহী বাজ নরসংহ মঞ্পদেব বাহাছক্ের 
সৌজন্তই অধিবেশনের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের প্রধান। কারণ ভিনি 
একদিকে যেষন অর্থ-সাহাষ্য করিয়াছেন অপরদিকে তেমনি, দুরা- 
গ্রত অতিথি ও অভ্যাগতবর্গকে আমন্ত্রণে ও মাদর আপ্যায়নে তুষ্ট 
করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাছুর 
দেবেন্্রমোহন ভট্টাচার্য্য অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতি ছিলেন। 


সন্থাজ্স। পাক্ছবীর্ল -্পে্য কতা 


মহাত্মা! গান্ধী গত ২৫শে মে তারিখে ডক্টর যুকুম্দয়াম রাও 
জয়াকরকে এক পত্র লিখি জানাইয়াছেন-_“অন্দুস্থ হইয়া মুক্তি- 
লাভে আমি সুখী হই নাই। ইহা আমার পক্ষে লজ্জাজনক। 
আমার মনে হয়, আমি স্টস্থ হইলেই গভর্ণমে্ট আবার জামাকে 
প্রেপ্তার কৰিবে। গ্রেপ্তার না করিলেই বা আমি কি করিতে 
পারিব? আমি আগষ্ট মাসের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে পারি 


, না। তাহাই আমার জীবনের সর্যস্থ ।* 


ইহার পর আর কিছু চিন্তা করিবারও অবসর থাকিতে 
পারে না। রদ 


মিঠ মন্হস্তমদ্ ল্রক্িক- 


কলিকাতার নূতন ভেপুটী মেয়র মিঃ মহম্মদ রফিক সাহেব 
খ্যাতনাম। ব্যবসায়ী হাজি দোস্ত মহম্মদের পুত্র। তীহার! পাঞ্জাব 
চিনিয়ালের অধিবাসী । হাজি সাহেব ৫* বৎসর পূর্বে কলিকাতায় 
আসিয়াছেন। মিঃ রফিক ১৯*৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়। 
প্রেসিডেঙ্সি কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ১৯২৭ সালে মি: 
রফিক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা! পরিষদের সদশ্য ও কলিকাত1 কর্পোরেশনের 


টি 





ডেপুটা মেয়র সহস্মদ রফিক 


কাউল্িলার নির্বাচিত হইষা! উভয় স্থানেই কাজ করিগ্তেছেন। 
১৯৩২ সালে ছিনি কলিকাতা অন্ততম অবৈদ্তনিক শ্রেসিডেছি 
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ম্যাজিউ্রেট হইয়াছেন এবং নিজ ব্যবসা সম্পর্কে ১৯৩৬ সালে করিয়াছেন! তিনি নিজে সেদিন সফলের নিকট সোসাইটার 
জাপান পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালে ভিনি-.মুগলেম প্রাচীন ইতিহাসও বিবৃত করিয়াছিলেন । সোগাইটী প্রায় ছুই 


চেম্বার অফ কমার্সে সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন । 
সল্লজ্পোক্ষে অল্লোক্ছন্নাথ্থ কোক 

কয় মাস রোগভোগের পর প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক সরোজনাথ 
ঘোষ যহাশয় গত ২৮শে বৈশাখ প্রায় ৭* বৎসর বরে তাহ 





সরোজনাথ ঘোষ 


কলিকাত! চেতলাস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি 
বন্ধ বংসর দৈনিক বসুমতী ও মাসিক বন্ুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে 
কাজ করিয়াছিলেন। 'বস্ুমতী সাহিত্য মন্দির? হইতে প্রকাশিত 
তাহার 'শতগল্স গ্রশ্থাবলী' তাহার জনপ্রিয়তার নিদর্শন । 


ল্লভ, ব্যান নব! ল্ত্তগ্তন্স কেুত্র-_ 

- কলিকাত! ১১* চিত্তরঞ্জন এতেনিউতে সম্প্রাতি যে ব্রড. ব্যাক্ক 
বা রক্ত দান কেন্্র খোল! হইয়াছে, তখায় গত ১৬ই মে 
কলিকাতার সাংবাদিকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়! সেখানকার কার্য 
দেখান হইয়াছে । যে কোন সুস্থ ব্যক্তির রক্ত লইয়! তথায় 
গচ্ছিত রাখ! হয় এবং প্রয়োজন মত হূর্ববল ব্যক্তির শরীরে তাহা 
ইনজেক্সন করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে লোক উপকৃত হইয়া 
থাকে। ব্যাক্কের পক্ষ হইতে ডাক্তার ধীয়েন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় 
ও ডাক্তার পার্ববভীচরণ সেন ব্লড ব্যান্কের ইতিহাস ও উপকারিতা 
সকলকে বুঝাইয়! দিয়াছিলেন। 


লক্সাক্ন অন্নিক্সার্ডিক ০সাসাইতী-_ 


কলিকাতা বিশ্ববিচালছ্কের খ্যাতনাম! অধ্যাপক ঘুপগ্ডিত 
ডক্টর শ্রীযুক্ত কালিঙ্গাস নাগ সম্প্রতি কলিকাতাস্থ রয়াল এসিয়াটিক 
সোসাইটীর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি গত 
১১ই মে সন্ধ্যায় ১নংপার্ক স্রীটে সোসাইটী গৃহে কলিকাতার 
সাংবাদিকগণকে নিম্রণ করিয়া! সোসাইটার বিবিধ কার্য প্ররর্শন 


শত বৎমর ধরিয়া এদেশের সংস্কতি প্রচারে যাহা! করিয়াছেন, 
ভাহা সকলেরই জান! উচিত। 


'আই-এ ও আই-ঞস্-লি শন্লীক্ষান্ত স্জ্ল 


১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের আই-এ পরীক্ষায় 
নিয়লিখিত ১*জন প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন--(১) শ্বদেশ- 
রঞ্জন দত্ত গুপ্ত, রিপণ (২) প্রহ্মাদচজ্ জানা, বঙ্গবাসী (৩) অমল- 
চক্র চট্টোপাধ্যায়, বিস্তাসাগর (8) জগৎচ্র শর্শা, গৌহাটা কটন 
(৫) অমিত্তাভ ঘোষ, রঙ্গপুর (৬) রাজলন্ী দেবী, মৈমনসিংহ 
আনঙ্গমোহন (৭) অজিতকুমার বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর (৮) য়েব। 
দাশগুপ্ত, আশুতোব (৯) বিশ্বনাথ লাহিভী, রজপুর (১৭) মীয়! 
দেব, শ্ীহট। আই-এস্-সি পৰীক্ষায় নির়লিখিত ১*জন প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়াছেন_-(১) শাস্তিত্রত ঘোষ, রজপুর 
(২) দগীনেশচন্ত্র মিশ্র, বি্ভাসাগর (৩) সুনীল রায়চৌধুরী, বঙ্গবাসী 
(8) অশেবপ্রসাদ হিজর, বঙ্গবাসী (৫) ধনগ্য় নশিপুরী। রিপণ 
(৬) শিবপ্রসাদ সমাদ্দার, যপু (৭) আজতকুমার দাসগুণ্ত, 
প্রেসিডেন্সি (৮) রণেশচজজ চক্রবর্তী, প্রেসিডেন্সি (৯) মনীষা বন্ত, 
স্কটিশচার্্চ (১৭) রামদাস বৈরাগী, বাকুড়া। অজিত দাসগুপ্ত ও 
রেবা দাসগুপ্ত বন্ধমানেষ জেল! জজ মি: কুলদাদাস গুপ্তের পুত্র- 
কন্তা, সুনীল রায়চৌধুরী অধ্যাপক মহীতোষ রারচৌধুরীর পু 
এৰং অমিতাভ ঘ্বোধ অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের পুত্র। 
ক্াম্পুন্রে ব্ন্সীত্ত্র কম্স স্পীজ্পজ্ম- 

গত ২৫শে বৈশাখ, কানপুর জার্যনগর প্রবাসী বাঙ্গালী 
“আমর! সকলের' উদ্ভোগে রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিবস অনুষ্ঠান পালিত 
হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ডাঃ হরিদাস সেন। রবীন 
জীবনী আলোচন!, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও আবৃত্বি ছিল সভার অঙ্গ। 
আবৃত্তি করেন নৃপেন ঘোব, স্ুুধীন গাঙ্গুলী, স্টামল বস্ু--গণেশ 
ঘ্বোষ, গৌর বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা বঙ্টোপাধ্যায়, অসীত বন্ধ, 
নুধাংগু বন্ধ এবং ভবানী চট্টোপাধ্যায় রবীন্ত্র-প্রশস্ভি আলোচন! 
করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর “জনগণ মনঘঅধি- 
নায়ক" সমবেত সঙ্গীতের হ্বারা সভার কাজ শেষ করা হয়। 


বক্লিষ্পাক্লে হিন্দু ম্টিাজশন্ন শরজ্দ-_ 

ওয়া ও ৪ঠা জুন বরিশাল জেলার উদয়নগরে বর্ধমানের 
মহারাজ। ভীযুক্ত উদয়টাদ মহাতাবের সভাপতিত্বে যে হিন্দু 
সম্মিলন হইবার কথ! ছিল, তাহ! বাঙ্গাল! গভর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা 
আইনের বিধান অনুসারে ১লা জুন বন্ধের আদেশ দিয়াছেন। 
খুলনা জেলার বাগেরহাটে সাম্প্রগাবিক হাঙ্গামা হওয়ায় গভণমেণ্ট 
এ কাধ্য করিয়াছেন বলিয়। সরকারী আদেশে বল! হইয়াছে। 
সন্্রীপল্পে ভাজ্ক্ন- 

মাধ্যমিক শিক্ষ! বিলের আলোচনা লইয়! বজীয় ব্যবস্থা! 
পরিবদে বে সফল গণ্ডগোল আযম হইয়াছে, ভাহা! বাঙ্গালার 
রাজনীতির ইতিহাসে শ্বযসীয় হইয়া! থাকিবে। এই ব্যাপারে 
মন্ত্রীদলের ন্হ সশ্য ক্রমে কমে দল ত্যাগ করিতেছেন । ছুইজন 
পার্লামেপ্টায়ী এ অতুলচন্র কুমার ও শ্রীযুক্ত 


আমা--১৬৫১ ] 


ন্ট 





বতীন্রনাখ চক্রবর্ভী--বেতনের মোহ ত্যাগ করিয়া পদগ্ক্যাগ বন্দা হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেদ। তিনকড়ি অতি 
করিয়াছেন । ব্যাবস্থা! পরিষদের . তপশীলভূক্ত জাতিয় সঙগশ্য জল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়া 


শ্রীযুক্ত মনোঙোহন দাস, ধনজর রার ও গ্ামাপ্রসাদ বর্শপ 
পুর্ব সরকার পক্ষে ছিলেন। তাহারাও শিক্ষা বিলে তি 
নীতির প্রতিবাদে দলত্যাগ করিয়াছেন । 


সাজ্রাকে ভুজ্ঘাকান্তি সম্দক্জ্মা- 7 


'অমৃতবাজার পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত তৃষারকান্ি ঘোষ গত 
২৪শে মে মার্রাজে যাইয়া স্থানীয় তামিল ভাষার দৈনিকপত্র 





তুষারকাস্তি ঘোষ 


শীত তুষার 
'দীনাসারী'র উদ্বোধন করিয়াছেন । এ উদ্বোধন সভায় মাপ্রাজের 
ভতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত দি, রাজ্াগোপালাচারী সভাপতিত্ব 
করেন। এ দিনই মাদ্রাজ মিউনিলিপাল কর্পোরেশনের পক্ষ 
হইতে তুষারবাবুকে এক সভায় সন্বদ্ধনা করি! মানপত্র প্রদান 
করা হইয়াছে । বাঙ্গালায় ছুতিক্ষের সময় মাদ্রাজ হইতে যে 


সাহাধা প্রদান কর! হইয়াছে, মে সকলের উল্লেখ করিয়া 
তুযারবাবু মাত্রার্জবাসীদের কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিদেশে 
বাঙ্গালী সাংবাদিকের এই সম্মানপ্রাপ্তিতে বাঙ্গালীমারই গৌরব 
বোধ করিবেন। 


ক্কিম্পোল্স কষকন্যাপ- 


গত ২৮শে মে অপরাহ্ে বালীগঞ্জ ৪২।এ হাজর। রোডস্থিত 
“নিরালা" ভৰনে “কিশোর-কল্যাণে'র প্রথম মিলন-উৎসব অস্ুচিত 
হইয়াছে । 'কিশোর-কল্যাণে'র কিশোর-কিশোরীগণ মহাত্ব। 
গান্ধীজীর কারামুক্তিতে আনশপ্রকাশ করিয়া একটি উৎসবের 
আয়োজন করিয়াছিল। কুমারী পাপড়ি সেন, মঞ্জু বোস, উম! 
সেন, মঞ্জুষ! মেন, মমতা! বোস, কৃষ্ণা সেন, দ্ীপালী রায়, শীল। 
সেন, শিবানী রায়, শীল! বন্দ, মীক্া! সেন, মণ্ুরী দাশগুপ্ত, টপসী 
সেন, বিজয় বন্ধু, শঙ্কর রায়, দেবব্রত বন্দু ও তপন মিত্র উৎসাবে 
সজীত-নৃত্্য এবং কবিত1! আবৃতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। 
পল্লীর ছুঃস্থ জনগণের সেবায় “কিশোর-কল্যাণে'র সংগৃহীত অর্থ 
ব্যয় করা হইবে। 


পল্পব্লোক্ষে ভিন্ক্ুড্ডি, ভুত্োম্পাপ্যান্ম_ 
তরুণ সাহিতাক---“ভারতবর্ষের'-“্চলতি ইতিহাস” লেখক 


তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় এক বৎসর বগ্মারোগে ভৃগিয়া গত ৩*শে 
“বৈশাখ (১৩ই মে) শনিষাঝে মার ২৭ বৎলক বরলে হাদবপুর 


ছিলেন। 'বঙ্গভী' ও 'প্রবর্তকে তাহার রচিত বহু প্রবন্ধ, গর 
ও কবিতা প্রকাশিত হইত। ভারতবর্ষে “চলতি ইতিহাস” 
শীর্ষক নিবন্ধে বৈদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে নি 
আলোচনা বহুদিন নিরমিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহ! 
ব্যতীত তাহার অন্তান্ত রচনাও মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত। 
তিনি শৈশবেই পিতৃাতৃহীন হন ও অকৃতদার ছিলেন। তিনকড়ির 
স্বার নিশ্মলচরিত, সদাপ্রফুল্ল ও অমাধিক-শ্বভাব যুবক 
আবন্গকাল বিরল। 


পপল্লল্লোন্ষে অ্রমধ্ধনাএ ভ ক্রু 


বাঙ্গালার পাগ্ডিত্য গৌরবের শেষ নিদর্শন ভট্টপল্লীনিবাসী 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমখনাথ তর্কভূষণ মহাশয় গত ৮ই 
জ্যৈষ্ঠ সোমবার ৭৯ বৎসয় বয়সে তিন বৎসর কাল রোগ ভোগের 
পর কাঈীলাভ করিয়াছেন। € দিন পূর্বে তাহাকে মণিকর্দিক। 
ঘাটে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল । ২ বৎসর পূর্বে কাশীধামেই 
তর্কভূষণ মহাশয়ের পত্বীবিয়োগ হটুয়াছিল। 

তর্কভূষণ মহাশয়ের পিতা তায়াঁচরপ তর্কবড় কাশীরাজের 
সভাপপ্ডতিত ছিলেন এবং সাহার জ্যোষ্ঠতাত রাখালদাস স্তায়রতব 
মহাশয় সর্ব ভারতে পরিচিত ছিলেন। তকভৃধ্ণ মহাশয় স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দের নিকট বেদ্বাস্ত অধ্যায়নের পর কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাপক হন। পরে কর্তৃপক্ষের সহিত মতছৈধের 
ফলে তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া কাশীধামে চলিয়া যান ও হিন্দু 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ নিধুক্ত হন। তিনি 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের দক্ষিণ হত্তস্বরপ ছিলেন। হিন্দু 





গ্রদখনাথ তর্কডৃষণ 


বিশ্ববিভাঙয় ২ বসব পূর্বে ডাহাকে ডি-লিট উপাধিতে সম্মানিত 
করিয়াছিল। তিনি বাঙ্গাল! ভাহ! ও সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম 


৬৬৮ 





মেবক ছিলেন এবং বহুবার বলীয় সাহিত্য সম্মিলমে মূল ও শাখা 
সভাপতি নির্ধ্ধাচিত হইয়াছিলেন। হিচ্ু সমাজকে রক্ষ1 করিবার 
জন্ত তাহার বিশেষ চেষ্টা ছিল, সেজন্ত তিনি উদ্ারনীতিক 
মতাবলম্বী বলিয়। সকলের নিকট পন্জিচিত ছিলেন। তাহার 
দৃতাতে বাঙ্গাল! দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহ! আর কখনও পূরণ 
হইবে কি না সন্দেহছ। 


চান ব্সব্মক্গেস্দীদ দগাতশাক্প-_ 


যুন্বোতবর পুনর্গঠন সম্বন্ধে সকল বাবস্থার ভার গ্রহণ করিবার 
জন্ত সার আরছেসীর দালালকে বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্যতম 
সদস্য নিযুক্ত কর! হইয়াছে । ব্যবসারী জগতে সার আরদেশীর 
সুপরিচিত । তিনি আগামী ১লা আগস্ট হইতে কার্ধ্যভার গ্রহণ 
করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, তাহার মত হুপ্ডিত ব্যক্তির দ্বার 
ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ অগ্রসর হইবে। 


সন্লষ্পোক্ষে ইসসনম্নিহহেক্ সভ্ান্সাভ্কা_ 


মৈহনসিংহের মহারাজ! শশিকাস্ত আচার্য চৌধুরী গত ২৭শে 
মে শনিবার সকাল দশটার সময় কলিকাতাস্থ বাসভবনে মাত্র 





শশিকাস্ত আচার্য চৌধুরী 
£৮ বৎসর বয়সে পরলোকগ্রমন করিয়াছেন জানিক। আমর! 
ছুর্মধত হইলাম । ১৮৮৬ সালে তাহার জন্ম ছয় এব; অপুত্রক 
মহারাজা! পূর্যকান্ত জাচার্য চৌধুরী ঠাহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। 
কলিকাছ। প্রেসিডেন্সি কজেজে শিক্ষালাত করিয়া ১৯৭ সালে 
২২ ৰৎসর বয়সে তিনি ইংলণ্ডে যান, কিন্তু পিভৃবিয়োগ হওয়ায় 
তাহাকে শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়াই ফিরি! আসিতে হয়। ১৯১৩ 
সালে তিনি রাজ! ও ১৯২* সালে মহারাজ| উপাধি লাভ করেন। 
তিনি রাজনীতি ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া কেন্ত্রীয় রাহীয় পরিষদ, 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির সমস্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু 


ভান্ক্ম্রঞ্ 


পাইকারী জরিমানা ধাধ্য হইয়াছে। 


[৩২শ বর্ষ--১ম খণ্ড -১ম সংখ্যা 





আন্দোলনের ভিনি অন্ততম নেত। ছিলেন। দানগীলতার জন 


“কাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পন্থী, ভিন 


পুত্র ও তিন কন্তা রাখিয়া গিয়াছেন। জমীদাবগণের দ্া্থরক্ষার 
যেমন তিনি অবহিত ছিলেন, প্রজাসাধার়ণের মক্ষলের জনও 
তেমনই তাহাকে সর্বদ! সচেষ্ট দেখ! যাইত। 


গুওভ্ভন্বিন্াু-- 


গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ভারতবর্ষের ভূতপূর্বব সম্পাদক ও অন্তত্তম 
স্বতাধিকারী ৬নুধাংগুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় কড়া, 
কল্যাদীয়া ইরাদেবীর সহিত কলিকাতা ভবানীপুরের খ্যাতনামা 
ব্যবহার়াজীব রায় শ্রীযুক্ত রামতারণ বঙ্যোপাধ্যায় বাহাছুরের 
দিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত স্ুবোধকুমার বল্য্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র 
শ্রমান্‌ নিশ্দলকুমারের শুভবিবাহ স্ুসম্পন্প হইয়া! গিয়াছে। 
নব-দম্পত্ভীর জীবনের পথ. কুলুমান্তীর্ণ হউক এই প্রার্থনা 
জানাইতেছি। 


হোক্ষান্স দাজ্চান্স শকজ্প-_ 

ঢাক! সহরে সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক দাক্গ। হইতেছে, তাহার 
ফলে সহরের তিনটি বিশিষ্ট অঞ্চলে মোট ২২ হাজার টাকা 
হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়কেই এই অর্থদণ্ডের ছুঃখভোগ করিতে হইবে। ঢাকার 
আর্থিক অবস্থা এমনই ভাল ছিল ন1। তাহার উপর এই পাইকারি 
জৰ্মানার কলে লোকের ছুঃখহুর্দশার অস্ত থাকিবে না। 
ক্নিক্রাভাল্স প্প্ছে নিক দন 

গত ৬ই জ্যেষ্ঠ তারিখের 'আননাবাজার পত্রিক। লিখিয়াছ্ছেন-- 
“কলিকাতার পথে পুনরায় নিরস্েরদল অল্পে অল্পে দেখ! দিতেছে। 
গৃহস্থ বধূ পু কল্সার হাত ধরিয়া! মফস্বল হইতে সহরে আসি! 
নিতান্ত বিপাকে পড়িয়। পথে দড়াইয়াছে-_দেখিলেই বোবা হায়। 
ইঞছাদিগকে অপমারিত করিবার জন্য পুলিসী ব্যবস্থাও পুনরায় 
সক্রিয় হইয়। উঠিবাছে, তাহাও দ্েেখিতেছি বটে। কিন্তু ইহার 
ভবিষাৎ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছি।” 


ভোক্। হাল্চাহস। সম্পর্কে আুকপভূত্বী শ্রন্ভান্য_ 

গত ১৪ই মে হইতে ঢাকা সহরে পুনরায় সান্প্রদায়িক দাগ। 
আরস্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত অতুল সেনের প্রস্তাবে গত 
১৯শে মে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক মুলতৃবী প্রস্তাব আলোচিত 
হইয়াছিল। সরকার পক্ষ হইতে মিঃ নুরাবঙ্ী জানাইয়াছেন, 
প্রধান মন্ত্রী হাঙ্জামা শান্ত করিবার জন্ত ১৮ই মে ঢাকায় 
গিয়াছিলেন-_গভর্ণমে্ট হইতেও দাঙ্গা! খাষাইবার জন্ত সফল 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে । বার বার এইক্ষপ দাঙ্গ! 


.হাঙ্গামার ফলে ঢাকার মত বড় সহয়ের অবস্থাও ক্রমে খারাপ 


হইয়া বাইতেছে। 
ল্োৌমাতলোর্ল ভাক্ল আহেছেত্ম-_ 

১৬ই মে তারিখে লোকার্পে৷ হইতে সুইটজারল্যাগুবাসী 
অধ্যাপক এডমণ শ্রিভট সম্প্রতি মহাত্মা! গান্ধীকে জানাইয্াছেন 
যে তিনি ও রোম! রোল! ভাল আছেন। মহাত্ম। গান্ধী প্রিভটের 
পুরাতন বন্ধু। মহাত্মাজী ১৯৩১ সনে লগ্ন হইতে ফিরিবার . 


আঁষাড়-_১৩৫১ ] 


পথে এ অধ্যাপকের অভিথি হইয়াছিলেন। গত ১৯৪৩ সালের 
অক্টোবরে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে য়োম। রোল" যার! 
গিগ্কাছেন। এখন সন্কলে জানিয়! সুখী হইবেন যে তিনি ভাল 
আছেন। তিনি মহাত্মাজীর তক্ত এবং মহাত্ গান্ধীর একখানি 


জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। 


সক্পজ্পোক্কে ভ্ঞাব্ভগন্ল ভ্নন্ভুকশ ন্স্িচ-_ 
ডাক্তার অতুল রক্ষিত মাত্র ৪* বৎসর বষ্সে ফাইলেরিয়ায় 
পরলোকগমন করিয়াছেন। অতি দরিত্র অবস্থা! হইতে বি-এস্-সি, 





ডাঃ অতুল রক্ষিত 

এম-বি পাশ করিয়! লণ্ডনের ডি-এম্‌-আর-ই, ডাব্লিনের এল-এম্‌ 
ডিগ্রী লইয়৷ রেডিওলজিষ্ট হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়!- 
ছিলেন। জাপান জান্দেনী প্রভৃতি দ্বেশ ভ্রমণের এবং চিত্তরঞ্জন 
সেবাসফনে কাজের অভিজ্ঞত| লইয়া! তিনি 18৮০:9 0779 
110779 নাষক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা! করিয়া গিরাছেন। তাহার 
মাহিত্যসেবা, রসজ্ঞতা, ভদ্র ও মাধুধ্যপূর্ণ ব্যবহার সকলের নিকট 
ষ্ঠাহাকে প্রিষ্ধ করিয়াছিল । 


ডন্টন্ল নন্বগোম্পান্প দ্কান্প_ . 

ডক্টর শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস আই-সি-এস বাঙ্গালা 
গভর্ণমেণ্টের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডেপুটী কণ্ট্বোলার 
ছিলেন। তিনি সম্প্রতি বাঙ্গালার যুদ্ধোত্বর পুনর্গঠন কমিটার 
দেক্েটারী ও বাঙ্গাল! গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য শিল্প ও শ্রম বিভাগের 
ডেগুটী সেক্েটারী হইয়াছেন। ভক্টর দাস শুপণ্ডিত ব্যক্তি__ 
তাহার দ্বার! পুনর্গঠন সম্পর্কে দেশ উপকৃত হইবে, সন্দেহ নাই । 


শ্রন্থাসী শ্বাম্ছাজ্দী ছাত্রদল ক্কত্তিত্দ_ 

দিল্লী সেকেপারী বোর্ডের গৃহীত গত মার্চ মাসের ম্যাটিক 
পরীক্ষায় নয়া দিল্লীর রাইসিন! বেঙ্গলী বয়েজ হায়ার সেকেপ্তারী 
স্থল হইতে তিনটি বালক প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার 
করিস্বাছে। বালফ তিনটির নাম বখাক্রমে জমান মিহিরকুমার 
দাস, শ্ীযান অশোককুষার সেন ও শ্রীমান সঙলিলফুমার 
রায়চৌধুরী । 


স্বাজ্সক্িজ্ষটী 





৬৮ 





গন্ডঞ্পন্ত ও ব্ান্তাজ্য! শ্ন্তিক্ক-_ ৃ 
বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ আর-জি-কেসি গত ২১শে মে রবিবার 
ৰাঙ্গালার সরকারী শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার শ্ীযুক্ত সভীশচন্্ 
মিত্রের সহিত তিন ঘণ্টাকাল কলিকাতার সন্নিহিত কারখানা- 
সমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন । তিনি এ সময়ে শ্রমিকদের অবস্থা 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন । ইহার ফলে যদি শ্রমিকর্দের 
অবস্থার কোনরূপ উন্নতি বিধান করা হয়, তবেই মলের কথ) 


সান্স ভম্নানা্ ০্নম্প_ 

হিসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইত্ডিয়' নামক সংবাদ সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার ও ম্যানেজিং এডিটর দার উধানাথ সেন 
মহাশয় ভারত গভর্ণমেপ্টের চিক প্রেস এডভাইজার নিযুক্ত 
হইয়াছেন। তিনি আগামী ১ল! জুন হইতে কাধ্যভার গ্রহণ 
করিবেন। সার উধানাথ বাঙ্গালী এবং কলিকাতায় তাহার 
সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয়। আমরা তাহার এই উচ্চ 
সম্মানলাভে তাহাকে আস্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। 


০ডিক্েতশ ভ্াাজন্যস্ষেন্প ন্বাত্রত্-_ 
বাঙ্গালার বন্তাপ্লাবিত ও, ঈরাগ সংক্রামিত অঞ্চলে যে 


ভয়াবহতার চিহ্ন দেখা গিয়াছে সে সব ক্ষেত্রে খ্বেবা! প্রতিষ্ঠানের 
অক্লান্ত পরিশ্রম ভগবানের আবর্ববাদের মত আবসাহপ্রস্ক লোকের 





বামদ্দিক হইতে চেয়ারে--মিঃ সলিল ঘোষ (সেক্রেটারী ), ভাঃ 
কালিচরণ দে, মিঃ অল ঘোষ 
দগায়ছান--মিঃ দিলীপ রার, মিঃ ভবানীগ্রসাদ অধিকারী 


৭০ 


জ্ঞান ভত্ঙ্ঘ 


[৩২শ বর্ষ--১ম থও্--১ম সংখ্যা 





উপর আগিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার মহামন্বস্ভরের মধ্যে বু 
সেৰা প্রতিষ্ঠান ছুর্গতদের সেব! করিয়া! হথেষ্ঠ উপকার করিক্কাছেন। 
বিশেষ করিয়া চিকিৎসকগণ এবং মেডিকেল ছাজগণের জাগ্রাণ 
সেব৷ প্রশংসার । কলিকাত। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের 
ছারবৃ্দ এ বিষয়ে পুরোভাগে দীড়াইয়া সেবাব্রতের দীক্ষা 
লইয়াছেন। আমরা তাহাদের এই মহাপ্রাণতা ও সেবা- 
পরায়ণতার দৃষ্টাস্তে মুগ্ধ হইয়াছি। 
ন্ল্শোক্ষে কুহমান্রম্শনছন্লে রাজ 
কেন্দ্রীয় রাহীয় পরিষদের সদন্য খ্যাতনাম! দেশসেবক তেওতার 
(ঢাকা) জমীদার কুমারশক্কর রায় মহাশয় গত ২৪শে বৈশাখ 
পরলোক গমন করিয়াছেন । 
বাঙ্গালা ১২৮৯ সালের ৫ই 
আঙিন জন্মগ্রহণ করিয়া 
তিনি হিন্দু স্কুল ও প্রেসি- 
ডেক্গি কলেজে শিক্গা লাভ 
. করেন। প্রথমে তিনি হাই- 
কোর্টে উকীল রূপে যোগ- 
দান করেন, পরে ১৯২১ সালে 
ব্যারিষ্টার হইয়। আসিয়া- 
ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
ছাশ ভ্াহার আত্মীয় ছিলেন 
এবং অসহযোগ আন্দোলনে 
* তিনি দেশবন্ধুর সহযোগিতা 





কুমারশব্কয় রায় 
করিয্বাছিলেন। কুমারশস্করের কনিষ্ঠ স্বোদর ডাক্তার কুমুদশত্কর রায় 
ও জ্ঞাতি ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বাঙ্গাল! দেশে লুপরিচিত। 
কুমারশস্কবের পিত! পার্ববতীশঙ্কর রায় ১৯৭ সালের স্বদেশী 
আন্দোলনের অন্ততম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তিনি মোহনমেল| ও কলি- 


কাত প্রদর্শনীর অন্ততম উদ্ধোক্তা ছিলেন । ১৯৭ সাল হইতেই 
কুমারশক্করও দেশসেবার সহিত্ত নিজেকে সংযুক্ত রাখিয়াছিলেন। 
তিনি বাংলা কবিতা! লিখিতেন এবং ছাত্রদের জন্ক 'প্রকৃতি পরিচয়" 
নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


চ্ান্বী। নন! ভিক্ক্ষা-_ 

নিখিল ভারত হিচ্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শযুত বি-জি 
খাপার্দে বেজওয়াদায় এক সভায় বলিয়াছেন-_“মিঃ জিন্না যুদ্ধ 
করিয়া পাকিস্থান অর্জন করিতে চান না, তিনি চানস্-বুটেন 
মুনলমানদ্িগকে তাহ! ভিক্ষা দিবে । 
হকতিন্ক্ষাভাস্স আক্ভ্যল্ল নহখ্খ্য। নরতিি-_ 

বর্তমান বৎসরের জান্থয়ারীর প্রথম দিন হইতে ২*শে মে 
পর্য্যত্ত কলিকাতায় মোট ২৫১*১জন লোক মার! গিয়াছে । গত 
বৎসরে এ সময়ের মধ্যে ১*৪*৩জন লোক মার! গিয়াছিল। এই 
মৃত্যুহার বৃদ্ধি সহরে বিষম উদ্েগ হি করিয়াছে। 


সআসন্লও ভিত জ্ঞাই-_ 
গত ১*ই যে জনৈক বিশিষ্ট মহারাস্্রীয় চিকিৎসক ভুহতে 
মহাত্মা গাস্থীকে কিছু আমূর্বেকীয় টনিক প্রদান করিলে মহাত্বাজী 


ভাহাকে বলিয়াছেন--আমি আরও অনেকদিন বাটিতে চাই। 


:জাপনার ওধধ কফি আমাকে জান্ও ২৫ বৎসর জীবিত রাখিবে ? 


সাগল্পটপন্ডিত্ে সইক্কেক্স স্মঘ্রন্ডি-- 

গত ১৪ই মে মাইকেল 'মধুনুদন দত্তের জন্মস্থান যশোহর 
জেলার সাগরদাড়ি গ্রামে মাইকেল মধুসূদন হলের দ্বারোদ্ঘাটন 
ও মহাকবির মর্দর মূর্তির আবরণ উন্মোচন উৎসব হইয়া গিষ্াছে। 
তবু এতদিন পরে মাউকেলের স্বৃতিযক্ষা! করা হইল। 
বাজ্ছপ্ঠুল কলা ন্বোর্ড-- 

গভর্ণমেপ্টর জাদ্ধেশে বঙ্গপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান 
মৌলবী আবু হোসেন সরকার এম-এল-এ-কে এ পদ হইতে 
অপসারিত করিয়া মৌলবী আমেদ হৌসেন এম-এল-এ কে এ পদে 
নিযুক্ত কর। হইয়াছে। ইহাই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মুন! । 


ছুঃস্ছ সান্হিত্যিকগ্গপক্ষে সাহাম্য-_ 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য অধ্যাপক ছুমাউন কবীর 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিতিক- 
গণের দানের বিষয় শ্বরণ করিয়া তাহাদের সাহাব্যকল্পে উপযুক্ত 
মানিক ভাত। প্রধানের জলন্ত ৩* হাজার টাকা মণ্ুরীর জন্ত এক 
প্রস্তাব দিয়াছেন। সভাপতি এ প্রস্তাব জন্থযোদন করিয়াছেন। 
অধ্যাপক কবীরের প্রস্তাব গৃহীত হইলে এই ছুঙ্দিনে বহু ুঃস্ব 
সাহিত্যিক উপকৃত হইবেন। 
ছাত্র ক্ষতি 

শ্রীমান গুরুদাস গোস্বামী ফরিদপুর জেলায় গোয়ালন 
মহকুমার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রাম নিবাসী! তিনি পেগু সহরে 
প্রাথমিক বিস্তালাভি 
করেন ও ইং ১৯৩৪ 
সালে পেগ গভর্ণমেন্ট 
হাই স্কুল হইতে ব্রক্ষ- 
দেশীয় হাই স্কুল ফাইনাল 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। রেঙ্গুন 
ইউনির্ভাসিটি কলেজে 
প্রবেশ করিয়৷ তিনি এক 
বৎখসরেই আই-এ পাশ 
ফরেন এবং ইং ১৯৩৮ 
সালে ইতিহাসে প্রথম 
শ্রেনীর অনার্স সহ বি-এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
ইং ১৯৪৩ সালের ফেব্রু- 
য়ারী মাসে গৃহীত বেজল 
সিভিল সাভিস পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। 
আন্গর্জেক ভিক্কিঞ্ তক সশ্চিহজলম্ম-- 

গড ১ল! ও ২য় ভূন কলিকাত! কলেজ গ্রীটস্থ কর্পোরেশন 
কমাসিয়াল মিউজিয়াম হলে কালনায় কবিরাজ জীযৃক্ত বীরেজনাথ 
মঙ্গিকের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ আমৃর্ষেদ চিকিৎমক মহাসদ্মেলন 





শ্রীমান গুরুদাস গোস্বামী 


আধা--১৩৫১ ] 


ডি 





হইয়া শিগ্কাছে। মহামছোপাধ্যায় পণ্ডিত ভীবুক্ত কালীপদ 
হর্কাচার্ধা সশ্মিলনের মজলাচয়ণ, সার বিজয়গ্রসাদ সিংহ রায় 
উদ্বোধন এবং অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বন্ধু 
ধস্তরি পতাকা উত্তোলন করেন। কবিয়াজ শ্রীযৃত পৈলেন্সনাথ 
তর্কতীর্ঘ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরপে সকলের সাদর 
অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । 


শল্সক্পোকে ব্যাঞ জক্সত্তিজ্পম্ 


ভারতে সিংহল গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সার ব্যায়ণ জন্ম 
তিলক দিল্লীতে অন্ুস্থ হইয়া পড়ায় তাহাকে কলম্বো প্রেরণ 


কর! হইয়াছিল। বিমানষোগে যাইবার সময় পথে তাহার 
মৃত্যু হইয়াছে । তাহার মৃতদেহ কলম্বোতে লইয়। যাওয়া 
হইয়াছে। 

প্রশ্াস্সী শঙ্ষ সান্ছিভ্য সম্চিজ্লন্ে 


শ্রস্ঞান্খ-- 

প্রবানী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের গত দিল্লী অধিবেশনে যে 
সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গতাবা ও সাহিতোর 
প্রচার বিষয়ক নিয়লিখিত প্রস্তাব কয়টি বিশেষ আলোচনার 
যোগা । (১) রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর লোক শিক্ষা 
সংসদ হইতে সম্প্রতি যে বাঙ্গাল! পরীক্ষ! গ্রহণের ব্যবস্থা! হইয়াছে, 
বছ পরীক্ষার্থী সেই পরীক্ষায় যোগদান করিয়া তাহ! পাশ করিয়। 
খাকেন। কিন্তু কলিকাত!, ঢাক ব। কাশী হিন্দু বিশ্ববিভালয় 
অথব৷ যুক্ত প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষ! বোর্ড কেহই সেই পৰীক্ষাগুলি 
স্বীকার করেন না। যাহাতে এ পরীক্গাগুলি স্বীকার করিয়া 
বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয় পরীক্ষার্থীদিগকে ম্যাটিক, আই-এ, বি-এ 
প্রভৃতি পরীক্ষায় শুধু ইংরাজিতে পরীক্ষা দিতে দিয়া পূর্ণ 
সার্টিফিকেট ব! ডিশ্রী দেন, সে জন্ঞ তাহাদের অনুরোধ জ্ঞাপন 
করা হইয়াছে । (২) লোক শিক্ষ। সংসদ ও প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য 
সন্দিলনের পরীক্ষা যাহাতে একযোগে গৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থা 
করিয়া দিবার ন্ধন্ত নিয়লিখিত কয়জনকে লইয়া! একটি কমিটা গঠিত 


হইয়াছে- (ক) শ্রীযুক্ত স্তামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (খ) ডর জীকুমার 
বন্যোপাধ্যায় (1) শ্রীযুক্ত জমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (হ) শ্রীযুক্ত 
চাক্ষচন্দ্র তট্টাচাধ্য ও (3) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত । (৩) কেম্ত্িজ 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় যেবাংলা পাঠ্য আছে, তাহা 
অতি কম। এ পাঠ্যের মান যাহাতে কলিকাতার ম্যাটি.কুলে সনের 
বাঙ্গালার মানের সমান হয়, সেজন্ত উক্ত বিশবিগ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষকে 
অস্থরোধ জ্ঞাপন কর! হইয়াছে এবং স্বর্ণলতার পরিবর্তে অপর 
কোন পুস্তক পাঠ্যক্বপে নির্দেশ করিতে অন্থরোধ কর! হইয়াছে। 


ল্রবীজর্রমমাথ্ধের গাজ্লার্র ভিভ্র- 


সন্তোষের মহারাজকুমার শিল্পী শ্ীযুক্ত রবীন রায় বর্তমানে 
কাশীধামে আছেন। গত রবীন্দ্র জন্মোৎসবের পর তিনি রঙ্গীন 





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পী--রবীন রায় 
গালা দ্বার! রবীন্দ্রনাথের একখানি ছবি অদ্কিত করিয়া তাহা রেড, 
ক্রস ফাণ্ডের সাহাধ্যকল্পে ইউ-পি-গভর্ণমেন্টকে জান করেণ। 
উহ! ইউ-পি-গভর্ণমেণ্টের সমবায় বিভাগ ৫** টাঁক। মূলো ক্রয় 
করিয়। অর্থ রেড, ক্রস ভাগারে “দান করিয়াছেন। এই সঙ্গে 
শিল্পীর সহিত সেই চিত্ত প্রকাশিত হইল। 


এতদিন পরে 


জ্রীদেব প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এমৃ-এ, বি-এল 
এতদ্দিন পরে। জীবনে আমার জনমে জনমে, লক্ষ জীবনে 
এলো ফিরে মধুমাস তোমায় পাবার আশা, 
মলয় জাজিকে আনিল বহিরা তোমার মাঝারে মিটিবে কি ষোর, 
হুয়তি কুহুম বাস ! নিখিলের ভালবাসা? 
শ্রিরতষ ভূমি এতদিন পরে, আসিয়াছ বাদ, আজি প্রাণনাখ, 
জাষারে কি বুকে ল'বে বাধ মোরে ফুলডোরে 
আমায় মাঝারে তোমারে লতি, সোহাগে আদরে, পুলকে আজিকফে 
এমন ভাগ্য হ'বে? পাগল কর গো মোরে । 
ভূষিত অধরে ঢালিবে কি জাজ, এস এন আজ, ভর! জোছনার, 
তৌমায় অধর সুধা, . বহিছে ফুলের বাস, 
হাসন! জাগায় হ'যে কফি সঞল, মরণে আজিকে নাহি আর ক্ষোত, 
বিটিবে প্রাণের ছুখা ? ৬ পূর্ণ আমার জাশ ! 


বাহির-বিশ্ব 


স্ীঅতুল দত্ত 


মণিপুর ও ব্রহ্ম রণাজন 
“মণিপুর রণাঙনে সম্মিলিত গঙ্ষের দাফল্য এখনও আশানুরূপ হয় নাই। 
কোহিমা জঞ্চলে জাপানীর! অধিকাংশ ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইলেও 
এখনও নাগা পাহাড়ে গ্রতিষ্ঠিত আছে। কাজেই, এই অঞ্চল এখনও 
নিরাপদ নয় ; বর্ধাকালে নাগ! পাহাড় হইতে শক্রকে বিভাড়িত কর! 
অসাধ্য হইতে পারে। কোহিম'-ইন্চল রাস্ত। এখনও বিচ্ছিন্ন ; বিষেণপুরের 


ঘক্ষিণ-রোমে মিত্র পক্ষের সৈন্তবাহিনী 
নিকটবর্তী অঞ্জও সম্পূর্ণরূপে শর কথনমু ছর নাই। বন্তত: ইক্ষল উভয় পক্ষের ইহা আগু সামরিক উদ্দেস্ট মাত্র। ইহা ব্যতীত, .দুয়ব্তী 


এখনও অবরুদ্ধ । 

এই সময় উত্তর বর্ষে সম্মিলিত পক্ষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন 
করিয়াছেন। জেনারল গেরিলের সেনাবাহিনী যিচিনায় বিমানধধাট 
অধিকার করিয়াছে । চিন্দিৎঘের আক্রমণে হিচিদায় সহিত ভাষোর 
মংহোগ বিচ্ছির হইয়াছে । টিনা সহরের কতকাংশই এখন সন্মিজিতত 





সম্প্রতি ভাহার! টেন্ডাংএর নিকটবর্তী হুইয়াছে। এই স্থান হইতে 
মিচিনার অভ্যন্তয়ে বুদ্ধরত ইিল্ওয়েলের নৈস্তের ব্যবধান মাত্র ৫ 
মাইল। 'উত্তয় ব্রন্ে জাপানীদের প্রতিয়োধ-ব্যবস্থার মিটিনার গুরুত্ব 
অত্যন্ত অধিক। জাপানীর! এই সহরটি রক্ষার জন্ত হখাদাধ্য চেষ্টা 
করিতেছে। 

মণিপুর অঞ্চলে জাপানের তৎপরত| এবং উত্তর তরন্গে সশ্মিলিত 
পক্ষের অগ্রগতি পরস্পরের সহিত সন্বন্ধ-বিব- 
জ্জিত নয়। মিচিনা অধিকার করিয়! উত্তয 
ব্রন্মে সম্মিলিত পক্ষ বদি স্থগ্রতিষ্টিত হইতে 
পারেন, তাহ! হইলে ভারতবর্ধ হইতে যে নুতন 
লজেডে! রোড. নির্শিত হইয়াছে, উহা পুরাতন 
বর্পা রোডের সহিত সংবৃক্ত হইতে পারিবে। 
ফলে চীনের সহিত স্থলপথে বহির্জগতের 
যোগ স্থাপিত হইবে । চীনের সহিত বহি- 
জগতের সংযোগ এবং তাহার শক্তি বৃদ্ধি জাপা- 
নের পক্ষে অতান্ত উৎ্কষ্ঠার কারণ। কাজেই, 
মিচিনার সে প্রাণপণ শক্তিতে গ্রতিদোধ 
করিতেছে। এদিকে মণিপুর অঞ্চলে তৎপর 
হইয়| জাপান উত্তর ব্রঙ্গের সহিত স্ভারতবধকে 
বিচ্ছিন্ন করিতে সচেষ্ট । বর্তমানে কো হিম 
বিপদমুক্ত হওয়ায় উত্তর-পূর্ব আসামের জল ও 
স্বলপথের সংঘোগ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ 
হইয়াছে । কিন্তু বর্যাকালে এই বিপদ বৃদ্ধি 
পাইবার সম্ভাবনা । উত্তর-পূর্ব আসামের 
সংযো গ-নু আর বন্দি বিচ্ছিন্ন হয়, তাহ! হইলে 
উত্তর ব্রন্ছে সম্মিলিত পক্ষের সৈম্ঠ অতান্ত বিপন্ন 
হইয়া! পড়িবে। পক্ষান্তরে সম্মিলিত পক্ষের 
সেনা যদ্দি বর্ধার পূর্বে ফিচিনায় প্রতি চিত 
হইতে পারে, তাহ! হইলে সণিপুর রণাঙ্গনে 
উহ্থার প্রতিক্রিয়া দেখ! দিবে; উত্তর ত্রন্ষের 
সরবরাহ্‌-নুত্রে বঞ্চিত হওয়ায় এই রণাক্সনের 
প-সেন! বিশেষ অসুবিধায় পড়িবে । এদিকে 
জাসামে জাপানের তৎপরতা! যেষন উত্তর ব্রন্গে 
নশ্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করি- 
বার প্রচেষ্টা, তেমনি সশ্গিলিত পক্ষের সৈন্ত ও 
উদ্তযত্রক্ষে হ্রত প্রতিষিত হইয়! আনামে জাপা 
নের তৎপয়ত! ব্যর্থ করিতে গ্রয়াসী। অবস্তা 


সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্দেস্ট নিশ্চই উত্তয় পক্ষের আছে। 


প্রশান্ত মহাসাগরে 


জক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাস!গরে জেদায়ল ম্যাক্‌-জার্থারের সুচিত্তিত 
পরিকল্পন! অন্গুযারী বুদ্ধ চলিডেছে। আমেরিকান্‌ সৈল্ত সপ্প্রতি নিউ 


পক্ষেয় অধিকারভুক্ত । ওদিকে চীনের রুনান প্রদ্ধেশ হই চীন! সৈন্ত গিমির উত্তর-পশ্চিষে বিরাফি ত্বীপে অবতরণ করিয়াছে। এখান হইতে 


উদ্ধর বন্গের সহযোদ্ধাদের সহিত মিলিত হইবার জন্তু অগ্রসর হইতেছে। 


দহ 


ফিলিপাইন স্্ীপপুঞ্জের দূরত্ব মাত্র » শত বাইল। বিযাকিতে 


আবাড়--১৬৫১ ] হ্যান্িন্-্বিজ চর 


'জাপানীদের উপস্থিতিয় ফলে ফিলিপাইন স্বীপপু& এখন জার নিরাপদ ছিল--য়োষের দক্ষিণে আগ্রিও অঞ্চলে এবং ক্যামিমোর নিকটে । এই 
ময়; সর্বোপরি পূর্ব ভায়তীয় স্বীপপুঞ্জের নহিত জাপানের সংযোগনুত্রঙ ছুইটি স্থানের সেনাবাহিনী পরম্পরের সহিত মিলিত হইয়া! গ্রবল বেগে 
বিপর হইয়াছে। . মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে ক্যারোলিন্‌ স্বীপপুগ্রের অন্তর্গত রোগের দিকে অগ্রসর হইতেছে ; এখন তাহার! রোষ হইতে মাত্র ১৫ 
মাইল দূরে আলবান্‌ পাহাড়ে উপহিত ছইয়াছে।. 
রোমকে হুরক্ষিত করিবার জন্ত জাপান গুত্তভ, 
লাইন ও ছিট্লার লাইন নামক ছুইটি বাহজেদী 
রচনা করিয়াছিল। সম্মিলিত পক্ষের দেন! এই 
ছইটি বৃত্রেণী ভেদ করিয়াছে। পূর্ব উপকূলেও 
মপ্মিলিত পক্ষের সৈন্ত কিছু আগাইয়াছে। এরই 
প্রনঙ্গে উল্লেখযোগ্য, টতালীর রাজনৈতিক 
মঙন্তার লাধনে অর্থাৎ বাদোগ্লিও গতর্শমেন্টের 
. প্রসার সাধিত হওয়ায় ইতানীর ফ্যাসিত্ত-বিরোধী 
জননাধারণ সমর-প্রচেষ্টায় সহযোগিতার পরিপূর্ণ 
সুযোগ এখন জাত করিগ়াছে; জার্দানীর 
অধিকৃত ইতালীতে প্রতিরোধ-আন্োলন এখন 
প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। 
ইতালীয় রণাঙ্গণে বহুকাল রহন্চজনক 
নিক্িরত। চলায় মনে হইয়াছিল বে, ইউয়োপে 
ইঙ্গ-মাফিণ গুক্ধির প্রত্যক্ষ অভিযান আর্ত 
হইবার সধর ইতভালীতেও তৎপরতা আর্ত 
হইবে। বর্তমানে এই তৎপরতাকে সময় সমা- 
: “উনি... ২১ ৬০৩ লেচকর! ইউরোপ টঞ্রসদ৭ 
॥ ফরিতেছেন। চি . সণা- 
আমেরিকায় নব-নি্দিত কলুকগুলি এই বনের সাহায্যে গরীক্ষা হইয়া থাকে গনিত 81১3 
করুক পোতাশ্রয়ে এবং পনেপে মাফিণ বিমানবাহিনীর আক্রমণ চলিতেছে । জন্ক--এখান হইতে ; অন্তান্ত রণাক্গনে তাহার সৈন্ত অপসারণ 
মন্্রতি খান জাপানের ৬ শত মাইল দূরবর্তী একটি দ্বীপে মাফিণ বিমান অসম্ভব করিবার উদ্দেপ্তোই সম্মিলিত পক্ষ এই অভিযান জার 
বাহী জাহাজ আবিভূতি হইয়াছিল। ইহা জাপানের পক্ষে অত্যন্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ জার্ঘ্ানদিগকে উত্তর ইতালীতে আরও ঠেলিয়া 
উৎকঠ্ার বিষয় ; কারণ দূরপাল্লার মািণ ৃ হিরা রঃ 
বিমানবাহিনীর পক্ষে ৬ শত মাইল পথ দুল টি. বা ন 
নয়। ওদিকে কিউরাইল্‌ স্বীপপুঞ্জেও মাকিণ 
বিমানবাহিনীর আক্রমণ চলিতেছে । 
খান জাপানে প্রত্যক্ষ আঘাত, ফিলিপাইন্সে 
প্রত্যক্ষ অভিযান এবং চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম 
উপকূলে “সেতুমুখ" ( 87118080 ) স্থাপন 
জেনারল ম্যাক্‌-আর্থারের লক্ষা। এই ত্রিবিধ 
লক্ষের দিকে তিনি ধীরে ধীরে এবং সুনিশ্চিত 
গতিতে অগ্রসর হইতেছেন। বর্তমানে ঘে 
বিমান-আক্রমণ চলিতেছে, উহ! বিতিগ্ন ক্ষেত্রে 
নৈষ্ত অবতরণ করাইবার প্রাথমক মায়োজন। 
মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের ম্যাণ্ডেটেড, 
দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মার্শাল তবী পপুহজ এবং 
উত্তরাঞ্চলে আলিউসিয়ান্সে মা্চিণ সেন! 
প্রতিষ্ঠিত আছে ; এখন তাহার| দক্ষিণ-পশ্চিম 
অঞ্চলে বিয়াকিতে প্রতিডিত হইল । এই সব 
স্থান ষার্কিগ সেনার গরবহী জাতের খাটারপে 
ব্যবহৃত হইবে। 


ইতালীয় রণাঙ্গন . আমেরিকান খ্যাড মিরাল হাল্দি 


বহুকাল নিজ্জিপ্তায় পর এখন ইতালীয় রণাঙ্গনে তৎপরতা গেখা (ফিতে পারিলে জত্জির়াতিকের জপর তীয় বুগো়নেভিয়ার গোরিলামের 
দিয়াছে) কোম অধিকারের অন্ত সপ্মিলিত পঞ্ছের দৃঢ় প্রয়াস চলিতেছে। সহিত সংযোগ রক্ষা সহজ হইবে, অদূর ভবিস্ততে বল্কানে ব্যাপক 
ইভালীতে পশ্চিম উপকূলে ছইটি স্থানে সম্মিলিত পঞ্ছেয -সেন। বুদ্ধরত রগ্গেত হৃটিও সম্ভব হইডে পায়ে । তৃতীনতঃ রোম সন্মিলিত পক্ষের 








সই 





অধিকারতূঞ্ত হইলে ইতালী জাতির গ্রুতি উচ্থায হে নৈতিক পরতিহিয়া. 
সৃষ্টি হইযে, ভাহাও উপেক্ষনীয় নয়। , 

লাল ফৌজের নিক্ষিয়ত। 

নেবাস্তোপোলের পতন এবং লষগ্র কিহিয়ার যুক্তি বাতীত রুশ 
রখাকনে আর কোনয়াপ গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! ঘটে মাই। 

লাল ফৌজ এখন নিজ্রির। গত এঞ্সিল দানের মধ্যভাগে যার্শাল 

ও রুষাবিয়ার মধ দিয়! অগ্রসর 

যে, শ্ীন্থকালের অন্থৃকূল প্রাকৃতিক 

নিক্ষিয থাকিবে। এখন ক্রষেই 

হই! উঠিতেছে যে, রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষ বিশেষ তৎপরতার 

জন্ঞগ্রন্তত হুইতেছেন। ইঞ্জ-মার্ফিশ 

ইউয়োপ অন্িযাদের সহিত সমন্বয় সাথন করিয়া! এক সঙ্গে 

জারজণ চালাইবার পরিকজন! হয়ত স্থির হইয়াছে। সেই পরিকল্পনা 





আমেরিকান সৈশ্তগণ নিউ-ব্রিটেনে পদার্গণ করিয়াছে 

হখন তৎপর হইবে, তখন একই সময় বা্টিক হইতে কৃফসাগর পর্যন্ত 
রণাঙমে বুদ্ধ আরত্ত হইবে; তযে, মধ্য রণাঙ্গনে আক্রমণ বেশ প্রবল 
হইযার সম্ভাবন! । 

মন্গ্রাতি জার্সীর নিকট জাপানী পাণ্টা আকমণ আরগ্ত হইয়াছে। 
ইহ! জার্দানীর ব্যাপক অগ্ভিযানের প্রথম পাঠ নয়; জার্মানী এখন 
রশিয়ার অভিযান প্রতিরোধের জন্ক যে আয়োজন করিতেছে, জার্সীতে 
আঞ্চদণ তায়ই অঙ্গ । অনেক সময় পূর্ধ্বাছ়ে জাঙ্রমণ পরিচালন 
গ্রতিরোধের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। 

পাত মে দিবসে (১লা যে) থঃ ট্র্যালিন ঠাছার বাণীতে বলেন-_ 
“জার্ছান সেনাবাহিনীকে এখন আহত পণ্ডয় সহিত তুলনা কর! যাইতে 
পারে। এই পণ্ড এখন তাহার ক্ষতস্থান গুকাইবার জন্য নিজ গুহায় 
অর্থাৎ জার্দানীতে ফিরিয়া গিয়াছে। গুহায় অবস্থিত আহত পণ্ডও কম 
বিপজ্জনক মা। আঙামের দেশকে এবং আমাদের ধিএশভিকে নিম়াপদ 
করিবার জন এই আছত পণ্ডকে অনুসরণ করি! ভাহার গুহার ধাইয! 


হঙাবান্জ্ঞ 


[ ৬২শ বর্ধ---১ম খণঁ--১৭ সংখা 


আধাত কয়! প্রস্োজন।.....সোভির়েট ভূমি হইতে জার্ান নৈকে 
বিতাড়িত কর! অপেক্ষা! এই কাজ ঘে অধিকতর ছুঃসাধা ভাছাতে সন্দেহ 
মাই। নোছিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন ও মার্কিশ যুক্ত রাষ্ট্র ছি সমবেতভাহে 
আঘাত করে, পূর্বিক হইতে আমাদের এবং পশ্চিম দিক হইতে 


আমাদের হিতরশক্তির আঘাত বদি মমবেতভাবে পতিত হয়, ভাহ! হইলে 


এই কারা সফল হইতে পায়ে। এইরাপ একযোগে আঘাত কন্িলে 
ছিটলারী জার্মানী যে সম্পূ্ণয়পে চূর্ণ হইবে, তাছাতে মনেছ নাই ।” 

মঃ ট্যাজিনের শেষের কথাগুলির এইয়প ব্যাখা! কর! হইতেছে যে, 
নির্দিষ্ট সময়ে ইন্গ-বার্কিণ শক্তির সহিত একযোগে রুশ বাহিনীর পরবর্তী 
অভিযানের কথাই তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার অন্তরপ ব্যাখ্যাও 
সম্ভব; মঃ ষ্ট্যালিন হত পুনরার ডাহার প্রতীচা হিতদের ক্রত ছিতীয় 
সণাঙ্গন হাতির প্রয়োজনীন্গত! ধুঝাইতে চাহিয়াছেন। কেবল বিষান 
আক্রমণ পরিচালনে জব! ইতালীয় রণাজনে সামান্ড তৎপরতা কর্তব্য 
সম্পাদন হইল মনে করিলে ছিটলারী জার্ঘানীকে চূর্ণ কর! যে অনাধা 
হইবে, তাহাই হয়ত তিনি ইঙ্জ-মার্কিণ হিজছের আবার শ্ম়ণ 
করাইয়া দিলেন। 

সে যাহ! হউক, মঃ ট্্যালিনের উদ্তিতে এই 
কথ! হুম্পষ্ট হইয়াছে যে, মাৎসী জার্মানী সম্পূর্ণ- 
রূপে নিশ্চিষ্ন হইবার পুর্ব রুশিয়! মিরন্ত হইযে 
না; সোসিয়েট ভূমি শক্র-ুক্ত হইলেই তাহার 
ঘ্ায়িত্ব শেষ হইল বলিয়া মে মনে করিবে 
না। ই্গ-নার্কিণ শক্তি এখন দ্বিতীয় রণাজনের 
প্রাথধিক আয়োজন বর়প পশ্চিম ইউরোপে 
প্রবল বিষান আক্র্ণ চালাইতেছেন। এই 
বিমান-আক্রদণের কলে জার্মানীর প্রতিরোধকেন্ 
ও সংযোগগৃত্রগুলি চূর্ণ হইবার পর সম্মিলিত 
পক্ষের প্রতাক্ষ অভিযান সত্যই আরম্ভ হইবে 
বলিয়া! আশ! কর] বায়। এ সময় লোিয়েট 
বাছিনীও প্রচ বেগে প্রত্যাঘাত আরম্ভ করিবে । 
এই সঙ্গে ইহাও বল৷ প্রয়োজন ঘে। ইঙ্গ-মার্কিণ 
শক্তি বদি উপবুক্ধ সময়ের মধ্যে ছ্িতীয় রণাঙ্জন 
সৃষ্টি না করেন, অথব| করিতে অনমর্থ হন, তাহা! 
হইলে রুশ সেন বসিয়! থাকিবে না; এতদ্বিন 
তাহার! যেমন এ কা কী শক্রর বিরুদ্ধে বুদ্ধ 
করিয়াছে, সেইরপ একাকীই পুনরায় আক্রমণ 
আরম করিবে। 


মিঃ চাচ্চিলের বক্তৃতা 


তিন মান পরে গত ২৪শে মে মিঃ চার্চিল বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে 
ব়্ৃতা করিয়াছেন। ক্রাক্কো-শাসিত স্পেমের প্রতি অন্বাভাষিক 
সহানুভূতি প্রকাশ, তুরদ্বকে ভতসনা এবং ফরামী দুক্ধি পরিহদকে 
এখনও ফ্রান্সের জঙ্থায়ী গভর্ণমেন্ট বলিয়! খ্বীকার়ে অনিচ্ছা- ইহাই 
এই বন্তৃতায় বৈশিষ্ট্য । 

সম্প্রতি স্পেনের সহিত ইঙগ-ার্কিণ শক্তির এই অর্তে এক চুদ্ধি 
হইয়াছে যে, স্পেন জার্দানীকে উদ্ফাদ্‌ সরবরাহের পরিষাণ হান করিবে 
এবং তাহায় বিনিময়ে সম্মিলিত পক্ষ স্পেনকে ভাহায় প্রয়োজনীয় ভৈল 
সরবরাহ করিবেন; স্পেন গুভর্পমে্ট ট্াপ্সিয়ায় ও স্পেনীর মরে! 
হইতে জক্ষশক্থির দৃতাবান তুলিয়া দিবেন এবং জাপান গুণ্তচয়ফিগকে 
বিভার়িত করিবেন ; যে সব ইতালীর ঘাণিজ্য-পোত দ্চেনীর ফন্দয়ে আছে, 
স্পেন গভর্নমেন্ট ডাহা নস্মিজিত পক্ষে য় হত্তে জর্গণ ফরিযেন; রখপোত 
মম্পর্চিত গ্রথ ধিবেচন! করিবার জন সাদিস মিহুদ্ত হইতে। 





বা-১৩৫১] স্হান জকি শি 
এই চুক্তিতে স্পেনের যনোতাষ পরিবর্তনের বিশেষ লক্ষণ নাই; স্বীকার করেন না)। কিন্তু স্পেনের জনসাধারণ জ্াকোকে সিবর্ধাচন 
ইঙ্-যাফিন শক্তির কূটনৈতিক বিজয় হইয়াছে_এই কথাও বল! চলে করে নাই ; ইতালীর সৈন্তের সাহাহ্যে, জার্মানীর আনুকূল্য এবং মি 
চার্চিলের পূর্ববর্তী বৃটিণ ও ফরাসী রাষ্ট্রমারকদের লজ্জাকর বড়বন্তের 


বলিয়াই তাহাকে তৈল সরবয়াহ পূর্যে | হইয়াছিল। 
মিঃ চার্চিল অকন্মাৎ ক্রাঞ্ো-শাসিত স্পেনের প্রেমে গদগদ 
হইয়াছেদ। তিমি এষন কথাও হলিয়াছেন যে, স্পেনের রাজ- 


অনুচিত। প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক ব্যাপার 
ক্ষেত্রে 


সেন! রোম অধিকার করিয়াছে । বৃটেন হইতে উত্তর ফ্রা্ সম্মিলিত 
পক্ষের অভিযান আর্ক হইয্নাছে | আধাঢ় মাসের 'ভারতবধ" প্রকাশিত 
হইবার পূর্বেই হয়ত রুশ বাহিনীর অভিযানও আরত্ত হইযে। 
ইউরোগীর নদরাজনের এই নৃতদ পরিস্থিতি সম্বন্ধে শ্রাবগ মানেন 
'ভারতবর্ধে' বিস্তারিত আলোচন! কৰিব। 


সংসার দপণ, 
জীহবোধকুমার রায় 


আদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারমাখ বন্দোপাধ্যায় সম্পাঙ্ছিত 'সংসার 
দর্পণ" মাসিক পত্রিকা সন্বদ্ধে ছুই একটা কথা এই প্রবন্ধে উপস্থিত 
করবো। আজিফার সাহিত্য জগতে বুবক কেছারনাথের পরিচয় 
একরকম অজ্ঞাত বল্পেই চলে । কেন না-_ার যৌবনের স্থষ্টি। যৌবনের 
জান সমন্তই প্রায় লুগ্ড হ'তে বসেছে। ১৩** সালে লেখা 'রত্বাকয়” 
নাটক, তার সন্কলিত “গুপ্ত বা লুপ্ত রত্বোদ্ধার” পুস্তক আজ লুণ্ প্রায়। 

সংসার দর্পণ” মাসিক পত্রিকা হিলাবে খুব উচ্চ শ্রেনীর না হ'লেও 
কেছবায়নাথ ব। তার সাহিত্যকে সম্পূর্ণযূপে জানতে হলে এই কুন 
পত্রিকাখানিকে উপেক্ষা! বা অবহেলা কর! চলে না। এই পত্রিকা প্রথম 
প্রকাশিত হয়--১২৯৪ বঙ্গাকের শ্রাবণ মাসে এবং ছু'যৎসর নিয়মিত- 
ভাবে প্রকাশিত হ'য়ে শেষ হয় ১২৯৬ বঙ্গাষের আবাড় মাসে। প্রথম 
তিন সংখ্যায় সম্পান্ষকের নাম নেই, হর্থ সংখ্যা থেকেই কেদারনাথকে 
সম্পাদ্করাপে দেখতে পাই। দ্বর্পণের লেখক সংখ্য/ অতি জল্স। 
কেছারবাবুর সমসাহদ্িক ও বন্ধু জনকয়েক স্থানীয় সাহিত্যিক, কবি, 
বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির লেখাই এই দর্পণের প্রধান অবলম্বন । আছি 
ঠাদেব সেই সকল লেখ! বা দর্পণের নমালোচন! করতে চাই না, কেন না 
সমালোচনার ক্ষেত্র এটা নয়, তবে এই হুযোগে সেই সব জানী গুণী ও 
সুধীগণের সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অবান্তর হ'ষে না। 

যুবক কেদারনাথের সর্ধবকর্টে নহকশ্মী ও বনু ছিলেন__দক্ষিণশ্বর- 
নিবাসী বিপিনবিষবারী বন্দোপাধ্যায় । তিনি একাধারে কবি, বক্তা ও 
স্থলেখক। এই পঙ্জিকার সংখ্যায় সবচেয়ে বেদী প্রবন্ধ আছে তারই। 
কবিতা আছে গুটি কযেক। পত্রিকা পরিচালনায় তিনি ছিলেন 
ফেছারনাখের ঘক্ষিণ হস্ত ত্বরাপ। দ্বিতীয় বর্ষ, ১০ সংখ্যা প্রকাশিত 
হবার পর ফোন অনিবাধ্য কারণবশতঃ কেদারবাধু চলে হান ষীরাটে, 
কাজেই শেষ ছুই সংখ্যার বাবতীর ভার বিপিনবাবুকেই গ্রহণ করতে 


হ'য়েছিল। চরিত্রগুলি শির্পল, তেজন্বী ও নিভাঁক; 
সনাতন হিন্দু ধর্মা ও ভারতীর জীবনযাত্রা খার়ায় নিষ্ঠা ছিল ছুঢ়। 
পশ্চিমা সভ্যতার গাধন এসে ভারতীয় সম্ভাতা, সমাজ সমস্তকে ভেজে 
চুরমার করে নিয়ে যাচ্ছে ত। তিনি সক ক'রতে পারেন নি। গ্রগতির 


নামে নিজেদের সব কিছু বিসর্জন ছিয়ে পশ্চিম! সভ্যতাকে গ্রহণ করার 
বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ় হস্তে লেখনি ধারণ করেছিলেন। মাত্র ৩,1৩১ হৎসর 
কালেই ইহধাম ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু এই ঘর্পণে রেখে গেছেন তার 
অবহ্য উৎসাহ, উদ্ভব, কর্দানিপুখত। ও নাম! ভাষ ভাখলায় পর্িচন়। 


দক্ষিণেশ্বরের আয় একজন কাহিত্যিক হরিঙ্গাস চটোপাধ্যায়ের 
অনেকগুলি জঞানগর্ড প্রবন্ধ ও “সন্ন্যাসী অগ্রন” নামে একটী অতি 
সুন্দর নক্সা! আছে এই ঘর্পণে। তিনি ছিলেন অধ্যাপক । ' সমাজ 
সংঙ্কার ও সমাজে শিক্ষা! বিস্তারই ছিল ভার জীবনের ব্রত। স্বা্ী 
বিধেকানন্গ ছিলেন তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু। পরিণত বয়সে স্বাধীজীর 
সঙ্গে সহকর্খব হিসাবে জনেক কাজই ভিনি করেছেন। সাহিত্যাক্ষেত্র 
ভার দান-'কল্তাদার' ও 'যোগা' নাটক । 

এই গ্রামেরই বৈজ্ঞানিক হরিপদ ভটটাচাধ্যেক্ 'তাঁপ' সম্বন্ধে একটা 
দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে দর্পণে। আর আছে “রামপদ্াবলীশর কৰি রাষচজজ 
বন্যোপাধ্যায়ের কবিতা । কবি রামচন্র সম্বঙ্ধে ১৩৪৯ সালের শ্রাবণ 
মাসের “ভারতবর্ধ' পত্রিকায় আমি বিস্তারিত আলোচন! করেছি । এই 
শব্ধ একটা কথা বলে রাখি।-_-১৯৪২ সালে কলিকাত। বিশ্ববিস্ভালর 
থেকে প্রকাশিত পীঅমরেন্রনাথ রায় সম্পাদিত 'শাক-পবানলী' পুর্তকে 
কবি রামচজ্ বন্দ্োপাধ্যায়ের রচিত-_ 


*শ্বশান ভাজবামিস বলে শুশান করেছি হৃদি । 
পরশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি ॥ 


গানটা রামলাল দাস হত্তের নামে ছাপ! হ'য়ে গেছে। “ভারতবধ 
সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ফণীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভূল সংশোধন 
ও সাধারণের অবগতির জন্তে ১৩৫* সাল, শ্রাবণ মাসের “ভারতবর্ধ' 
পত্জিকায় তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 
রাষচন্ত্র ছিলেন স্বভাব কবি। সংসার ঘর্পণে প্রকাশিত ঠার 
'জীবন-শ্রোত' কবিতাটা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সন্বরণ ক'রতে 
পারলাষ না ।- 
“্বরিধার খর-শ্রোতে সৌরভ ধুইয়! গেছে 
হৃথিক। অবাক হ'য়ে চেয়ে, 
নিঙগাদেতে শুদ্ধ প্রাণ শিলাবক্ষে বেলাতৃছি। 
স্নান হুখে রয়েছে পড়িয়ে । 
নীরব সঙ্গীত ধার নীরব ত্রিত্্ত্রী ভার 
ছুয়গুলি ভালিয়ে বেড়ার, 
সুখ সব ছুনবারেছে অতীতের কোলে শুয়ে 
স্বৃতিগুজি, করে হায় হায়। 


অদৃষ্ট শৃষ্ধলে বাধা করিতেছি বার্তা 
বাসনার অস্কুশ তাড়নে। 
তাপ দ্ধ হৃদয়ের উত্তপ্ত বাসনাগুলি 
মরুভূমি রেখেছে করিয়ে, 
শোকভার নয়নের লবণাভ অশ্রজল 
জলমিধি দিয়েছে ভাসায়ে। 
বিষাদ কালিষা ছায়া জগতেয় শিরে শিরে 
ছাহাকারে পুরিত ভুবন, 
অগাধ জলধি শুধু বিষাদের অশ্রজল 
হুতাতের নিখাস পবন ।” 
(১ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, যাষ) 


দবর্পণের এই ক্ষুজ লেখকগগোডির ফধো এরক্ষ কেদারনাথ ছাড়া বর্তমানে 
'আায় কেউই ইহজগতে নেই। বাঁদের সাথে নিয়ে এই পথে ঠার ধাত্র! 
হুর হয়েছিল ভারা সকলেই বহুপুর্বধ ছেড়ে চলে গেছেন ডাকে | 
“সংসার দর্গণে' সৎ যা? উপন্তাস, 'নন্দী শর্ার নোট বুক", কবিত। 
ও নান! 'বিষয়ের লেখা প্রবদ্ধগুলি থেকে কেদারনাথের নান! বিষয়ের 
জান ও বিভিন্নমূখী প্রতিভার পরিচয় পাই। আর বিশেষভঃ প্রথমেই চোখে 
শড়ে ভার একধারে সমাজকে গড়ে তোলবার, সমাজকে শিক্ষিত করে 
তোলবার চেষ্টা, অন্তধারে কথা-সাহিত্য, রদ রচনার মধ্য দিয়ে প্রকৃত 
'ছান্তরসপূর্ণ সাহিত্য হায় চেষ্টা। 

'সংসার দর্পণে' তার কবিতা জাছে ১৫টী যা এভাবৎ ভার কোন 
পুহাকেই সন্িবেশিত হয় নি। কাপীর কিফিৎ বা কেদারনাথের অস্তাস্ত 
যে সকল কাব্যের লঙ্গে বর্তমান পাঠক-সঙ্াজ পরিচিত এই কবিতা 
গুলি ভা থেকে 
বসন্ত উপলক্ষ করে, কোনটা বা! প্র।কৃতিক বর্ণনা । দর্পণের কবি 
.ফেদারনাথ যেন টির বাসনায় চঞ্চল। 

“আমি ত' পরাণ ভরে ভালবেসে যাই” 


এ কবিতা| গ্রেম-ধশ্মী যৌবনের, প্রেমিক কবিষ় যৌবনের গান। নেই 
সময়েই রবীন্্র কাব্যের প্রভাবে গ্রভাবান্বিত হ'য়ে লিখেছেন “পরমারু* 
আবার বৈফব কবিদের চং ও ভঙ্গী বজায় রেখে লিখেছেন “ব্রজবিরছিনী”। 
৬ কবিতাটী জাপনাদের শুনিয়ে আমি আমার প্রবন্ধ 
শেষ 1 


* দর্গণে আরও চুই একজন লেখক আছেন যাগের পরিচয় আমার 
জানা! নেই। 








ভিন্ন ধরণের । কোনটা বা রতিহাসিক বিষয় 


[ ৬২-দর্ব--১দ খ্--১ম সংখ্যা 


সগ্রাণ বধাচে ন। সখি পির! পরছেশ- 
ক্যোসে জীয়ঘ কহ ভাই, 
মলয় মারূতে সধি অঙ্গ অবশ 
কহ কহ প্রিয়জন তুয়া ইধাই। 
যব যমুনা কুলেতে [ফিরে জাখি হামারি 
উতলে পরাণ মোর ধমূনা তরঙ্গে, 
প্রাণনাধ হিয়া অতি কঠিন তোমারি 
কহ কাছে লহনাক দুঃখীনীরে সঙ্গে? 
জীয়ত মহত মোর হাদয় শবপান, 
চন্নন কোরে! ন! আর ফুল মোর লাগি, 
জ্বলঙ না হেরি সেই পিয়! প্রাণধন-_ 
করি দেও চিতা,মোই পরাণ তেয়াগি। 
কোয়েলার কুহুরব অঙ্গ বিধিছে, 
সজনি লো! হিয়া গেল হ্বলি, 
পুঃন পুঃন ডাকে সখি পরাণ দহিছে, 
নিষাব তাহারে সবে মেলি । 
ঘন মন লেহি যাহ পিয়া! যাহা রছুত, 
কহ ভাহে মিনতি হাষাণ্র, 
সয়া লাগি ছুঃখী বিরহিনী ছিয়! ফাটত, 
কেয়সে রহত নিল়্ারী। 
শশী তু কহ মোই পিয়! কেয়সে গৌয়াই, 
মোর লাগি ভাবে কি কখন, 
সার প্রাণেশে কবি সব নধ গেই, 
বারেক দেপাও মোই প্রিয় ভ্যামধন । 


সহকারে মাধবী তুষেন! পির়ারে। 
মাধব বিহনে তার নাহি সুপ খে, 
জলদধরণ বিন দশ দিশ নিহারে., 
পৃথি” শরশান দেখে প্রাণ তার মিছে । 
বিমরষ বৃন্দাবন ব্রজরাজ নাহি, 
বাশরি, নীরব নীরব গোপবালা-. 
বষুনা উদ্ছলি বছে জাখি জল পাই, 
দেখিলে কদস্থ মূল বাড়ি ওঠে ছাল! । 
দমীরে সরিলে বন চকিতে তাঁকাই, 
ভাবে বুঝি গীতধড়! এর দেখা যায়, 
পাতি পাতি দেখে কোথা! মাধব লুকাই, 
নিশদিন গৌঁয়াইয়ে মাধবে না পায়। 
মরণ হয়েছে আজ নিঠুর সে কালা, 
প্রাণ ছড়ি দেহ ধরি কোন দুখ বল, 
রণ রমন দু হোলে! জপমালা, 
সমাধি করহ' চল যমুনাফি জল। 
গ।গরি টুটিবে কে খাখরি লুফাই, 
কোথ! গেলে পাই দরশন, 
অলিকুল চল মোরে গন্থ দেখাই, 
জানত ফোথ! সে চরণ 
কৰি কহে সে পথ মরণ।" 








খেলার মাঠ ফিরতি এক উৎসাহী দর্শক আনঙের আতিশষ্যে 
দিশেহারা হয়ে বাস-াত্রীদের খবর পরিবেশন করছিল। খবরটা 
জান্মাণ বা জাপানীর আত্মসমর্পণ নয়, কশ জার্ম্দাণ যুদ্ধের সন্ধি 
কিন্বা। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরবময় সাফল্য নয-_তবে 
লড়াইয়ের খবর বটে, খেলার মাঠের। মাঠে এক অভাবনীয় 
ঘটন। ঘটে গেছে, য' নাকি অপর সকল খবরকেও ছাপিয়ে গেছে। 
লীগের নিয্স্থান অধিকারী সে বছরের শীধস্থান জধিকারীর 
অপরাজেয় গৌরব স্তন্তু এক পদাতাতে ধূলিসাৎ করে এক গোলে 
হারিয়ে দিয়েছে । খবকটায় তাক লাগে বৈকি। অপর 
এক ভদ্রলোক অন্থুযোগ করে আরম্ভ করলেন, সে এক 
এতিহাসিক যুদ্ধ, অদৃষ্টের পরিহাস আর কি! যুক্ধট! 
17380 [)০] ৪ (3900 [9010, বিজিত দলের খেলো'- 
যাড়র! খেলার সর্ঝক্ষণ বিজয়ী দলের থেকে ভাল খেলেছে, 
গোল দেবার সুযোগও পেয়েছে চতুগ্তণ বেশী। ভাল 
খেলেও মন্দ ভাগ্যের জন্কে হেরে গেল। 

সর্বক্ষণ ভাল খেলে গোল দেবার বেশী স্থুষোগ 
পেয়েও হেরে যাওয়ার মধো যদি ব্যক্তিগতভাবে কোন 
খেলোয়াড়ের খেলার ক্রটিবিচ্যুতি পরাজয়ের কারণ 
হিসাবে খুঁজে ন| পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে এ 
অক্ষমতা একজনের নয় সমস্ত দলের। ফুটবল খেলায় 
অক্সতম দর্শনীয় এবং উল্লেখযোগা এই টিম ওয়ার্ক । 

কোন দলের খেলোয়াড়দের পরস্পর বোঝাপড়ার 
অভাব থাকলে তাদের ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্যের কোন 
মূল্য থাকে ন1। এমন কি বিপক্ষের অপেক্ষাকৃত হূরববল 
খেলোয়াড়দের সন্মেলিত শক্তি এবং টিম ওয়ার্কের কাছে 
তাদের পরাজয় আশ্চর্যের নয়। নিজ নিজ ব্যক্তিগত 
কৌশল দেখিয়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা দলের 
পক্ষে মারাত্মক । এর জর্থ নয় খেলোয়াড়দের খেলার 
বিশেষস্বকে (0:181981180 ) উপেক্ষা! কয়! । অপর খেলোযাড়- 
দের গোল দেবার জুযোগ পুবিধ! থেকে বঞফ্িত কষে ব্যক্ষিগত 
কবীড়াচাতুর্যযের প্রাধান্ত দেওয়াটাই ব! দোষনীয় এবং এ হূর্বলতা 
খেলায় প্রকাশ পেলেই বিপক্ষদল লাভবান হবে। খেলার 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে খেলোয়াড় বত লী খেলার অবস্থ। উপলৰি 
ক'যে নিজের হর্তব্য সন্বত্ধে তৎপর হবে মে হযে নিঃসঙগেছে 


বধ 






»নুধাংগুশেখর চট্টোপাধ্যায় 
একজন প্রে্ঠ খেলোয়াড় । কোন নির্গি্ একটি পন্থা! অবলম্বন 
ক'রে গতানুগতিক পন্থায় খেলার নির্দেশ জন্গুসরণ করার যধ্যে 
খেলায় হেমন কোন বৈচিত্র্য নেই তেমনি সাফল্যের জাশাও কম। 
বিপক্ষ অল্প সময়ের মধ্যেই আক্রমণ দলের অত্যন্ত পন্থা আয়ম্বে 
এনে নিজেদের প্রাধান্ত বিস্তার করতে পারবে । খেলার ক্রুত 
পরিবর্থনের সঙ্গে নব নব পন্থা! উদ্ভাবনে সষন্ভ দলকে সেই 
গ্থায় সুপরিচালিত করার দক্ষতাই প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলার 
পরিচয়। ভাল খেলোয়াড়দে উপর বিপক্ষের প্রথর দি 
সর্ধক্ষণই । সুতরাং খেলার ধারা পবিবর্তনে তাদের বার বার বল 
ন| পাঠিয়ে দলের অপর 930708090 খেলোয়াড়দের বলটি দিতে 





ইংলও বলাম ইউরোপের অবশিষ্ট দলের 
খেলার একটি দৃষ্ঠ * 


হবে, ভার পারদণিতার কোন বিচার না কবে। তাল খেললে 
তাকেই সুযোগ দিতে হবে বেনী । - আহত খেলোয়াড়ের কাছে 
বল পাঠিয়ে কোন লাভ নেই। বিপক্ষের হূর্ববল অঞ্চল অন্থ্সন্ধান 
করে.সেইদিকে আক্ষমণ চালানই কার্ধ্যকরী। বিপক্ষদল প্রচণ্ড 
আক্রমণে এক গোলের ব্যবধান অতিক্রম ক'রে খেল! "স্' করতে 
বন্ধ হলে শেষ কয়েক মিনিটের সময়ে অগ্রগামী দলের ইনসাইড 
খেলোয়াড়রা! পিছিয়ে আসবে হলের রক্ষণভাগকে শক্তিশালী 
করছে। এ সহয়ে বিজয়ী. হলের .করওযার্ডরা “গা চিদ্ধিত 


শি 


আকায়ে অবস্থান ক'বে খেলবে । খেলায় জয়লাতের অহম্য. 
উৎসাহ দোষনীয় নয় কিন্তু 40597: 00106082806 বন ক্ষেত্রেই 
পরাজয় টেনে জানে । অভাবনীয়ভাবে কয়েক গোলে অগ্রগামী 
হয়ে কখনও খেলোয়াড়রা খেলার শৈথিল্য দেখাবে না। এ 
নীতি খুবই ক্ষতিকর। ষনে রাখতে হবে 10). এর দশ 
সেকেণ্ডের মধ্যেই একটি গোল করা যায়। বিজিত দল হতাশ 
না হয়ে পড়ে কোন শুষোগে দলকে সশ্মেলিত করতে পারলে 
অগ্রগাধী দলের পক্ষে পুনরাঘধ আকমণে এবং শৈথিল্য বর্জনে 
তাদের গতিরোধ কর! কষ্টকর হয়ে পড়ে। এইভাবে তিন চারটি 
গ্রোল পরিশোধ ক'রে বিজিত দলকেই শেষ পর্য্যস্ত বিজয়ের 
সম্থান পেতে দেখ! গেছে। ফুটবল খেলার ইতিহাসৈ এ ঘটন! 
বিষ্ল নয়। সুতরাং শ্বনিশ্চিত জয়ের জন্ত বিপক্ষকে সর্বদাই 
আক্রমণ করতে হবে এবং বেখী গোলের ব্যবধানে জয়ী হবার 
আকা পোষণ করতে হবে। 


হকর্জান্র ক্ষিস্ ৪ 


কর্ণার কিক থেকে আমর! গোলের খুব বেশী আশা করতে 
পারি; কারণ কর্ণার কিক থেকে বহু ছর্শনীয় গোল দিতে 
দেখ! গেছে । রক্ষণদূল নিজের গোল লাইনের বাইরে বলটি 
পাঠালে আক্রমণ হল কর্ণার ফ্লাগ থেকে ফি কিকপায়। এই 
ফি কিক থেকে সোজাম্্জি গোল দিতে পারা যাষ। ম্মুতরাং 
একজন নির্ভরশীল খেলোয়াড়ের. উপর কর্ণার কিকের তার নিতে 
হবে। যে কোন খেলোয়াড়ই কর্ণার কিক করতে পারে তবে 
সাধারণত উইং করওয়ার্তদেহই কর্ণীর কিক করতে দেখ! গেছে। 
ব্যাক কিনব! সেপ্টার হাফেয উচিত নয় কর্ণার কিক করতে অগ্রসর 
হওয়া। কারণ বিপক্ষের রক্ষকভাগ একবায় বলটি প্রতিয়োধ করে 
তাদের আক্রমণভাগে পাঠাতে পারলে আক্রমণ দলের ব্যাক কিন্ব। 
সেপ্টার হাক ক্রতগতিতে পিছিয়ে আসতে পান্ববে না, খেলার 
ঘোড় ঘুরে যাবে। পর পর ছু"তিনটি কর্ণার কিক নিভূর্ল ভাবে 
না মারতে পায়লে অপয় খেলোয়াড়কে সুযোগ দেওয়! উচিত। 

কর্ণার কিফ কয়েক পদ্ধতিতে করতে দেখ। গেছে। গোল- 
রক্ষকের দক্ষতা! বিচার ক'রে এবং বাতাসের গতি অনুযায়ী কর্ণার 
কিকের পদ্ধতি জবলম্বন করতে হযে। 

ভান পায়ের ইন্ষ্রেপ (17089) ) দিয়ে কর্ণার কিক ক'রে 
বলটি চষৎকার ভাবে গোলের মুখে ফেলে বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করা 
বায়। এই শ্রেনীয় কিকে বলটি গোল লাইনের ঠিক ভিতর দিয়ে 
খুব উচু দিয়ে যায়, ব্যাকও ছেড করতে পারে না। গোলরক্ষফও 
' বলের উচ্চতা দ্বেখে বলের গতি ঠিক অস্্ষান করতে ন! পেরে 
ছেড়ে দবেয়। বলটি কিন্তু হঠাৎ গতি পরিবর্তন ক'রে বিপক্ষের 
ছুরের গোলপোষ্ট্ের দিকে আক্রমণ দলের ইনসাইড খেলোয়াড়ের 
ষাথার নাগালের মধ্যে পড়ে। বলটির ৪%£7% অবস্থার 
ছেভ দিয়ে গোলে পাঠাতে ইনসাইভ খেলোয়াড়ের বেশ 
চ্ছষিধাই হয়। এই অবস্থায় গোলরক্ষক বলের গতি জন্থধাষন 
কম্বতে না পেয়ে পরা হয়। ইন্ট্েপ দিয়ে কর্ণার ফিফ বায়ার 
গধান অন্থবিধ! বে, বলটি টাচলাইনের বাইর বিয়ে যাওয়ার 
সম্পবসাই বেদী খাকে। তা ছাড়! সুক্ষ গোলরক্ষক এই তেদীয় 


১০০০ 


| ৩২শ বধ---১৭ খণ্ড--১ম সংখ্যা 


বলের গতি অনুসরণ করে ভৎপন্বতায় সঙ্গেই বক্ষটি 'পাঞ্চ 
করে বিপ্ গণ্তীর বাইরে পাঠায়। 

বা পায়ের ইনষ্টেপ ( 20889] ) দিয়ে নির্ভুল কর্ণার কিক সব 
সময়েই বিশেষ কার্যকরী হয়। গোল লাইনের বাইর থেকে 


“নিজের গোলের দিকে মূখ করে খেলোয়াড় দৌড়ান আরভ কমবে 


এবং বৃত্তাকারে ( ০1700187 ) বী প| চালিয়ে কিক করবে । ফিক 
করার সময়ে ব। পাটি কর্ণার ক্লাগের যধ্যস্থ গোললাইন অতিক্রম 
করে যাবে। এই শ্রেষীর কিক করতে হথেষ্ট গান থাকবে কিন্ 
অনেক খেলোক়াড়ই ফ্লাগের উপর প্রচণ্ড কিক মেরে বসতে পারে 
এই আশঙ্কায় নির্ভুল ভাবে বলটি কিক করতে পারে না। মন 
থেকে এই আতঙ্ক মুছে ফেলতে হলে খেলোয়াড়র নিয়মিত 
ভাবে কর্ণার 'কিক' অভ্যাস করষে। বলের উপর সর্ধদ। 
দৃষ্টি রাখতে হবে ফ্লাগের কখ। ভূলে গিয়ে। কর্ণার কিক করতে 
গিয়ে খেলোয়াড়রা অনেক সময় বলটি গোল লাইনের বাইরে 
ভুল করে বসে। 

ৰা পায়ের ইনষ্টেপ দিয়ে কর্ণার কিক মারলে কিন্তু বলটি 
কখনও পোললাইনের বাইরে গিয়ে বিপক্ষের সুবিধা ক'রে জিবে 
না। বলটি প্রথমে বক্রাকারে নিকটবর্তী গোল পোষ্ট থেকে 
অনেকট! বাইর দিয়ে বাষে, গোলরক্ষক এই অবস্থায় বলটি পাচ 
করতে পারবে না। তারপর বলটি গোলের ভিতরের দিকে ৰেকে 
বাবে আক্রমণ দলের ইনসাইডের মাথা বরাবর বিপরীত গোল- 
পোষ্টের দিকে । জ্রোর বাতানে এই শ্রেণীর কর্ণার কিক বিপক্ষে 
পক্ষে বিশেষ মারাত্মক । বাতাস এবং বলের ঘূর্ণন (৪2 ) 
ৰলটিকে বারের তল! দিয়ে গোলে প্রবেশ করায়, গোলরক্ষক 
বলের এই গতি পরিবর্তন অন্থমান করতে পারে না। এই শ্রেনীর 
কর্ণার কিকের একট। জ্ছুবিধ! যে, জোর বাতাসেও গোলের মুখে 
দলের ইনসাইডের নাগালের মধ বলটি আয্মতে এনে ফেলা যায়। 
বাতাসে ভান পায়ের ইনষ্রেপ দিয়ে কর্ণার কিক বিশেষ কাজের 
নয়। বাতাসের বিরুদ্ধে বলটি সতর্কতার সঙ্গে কিক করেও দেখা 
হাবে বলটি কেন্রস্থলে পৌঁছবার পূর্বে গোললাইনের অনেক পিছন 
দিয়ে গেছে। 


ভান পায়ের “টো? দিয়ে কর্ণার কিক £ 


শান্ত আবহাওবায় এই শ্রেসীর কিক কাধ্যকরী। বাতাসে 
এইভাবে কিক ক'রে হলটি নির্ভুলতাবে লক্ষ্য স্থানে পাঠান হায় 
না। তা ছাড়! বলষটি খুব উপরে যাওয়ায় ফলে বিপক্ষের ব্যাক 
এবং গোলরক্ষক যেমন 70816100. নেবার সময় পাবে তেমনি 
এদিকে আক্রমণদলেকর ইনসাইড খেলোয়াড়ের পক্ষে বলটি হেড 
দিয়ে গোলকয়! অন্মুবিধা হবে। ইনষ্্েপ কিকের় মতই গোলের 
থেকে বলটিকে বাইরে পা দিয়ে 652:£ কয়া যায়। এই ভাবে 
বাপায়ের ঘুর্ণনে ( 5706 ০৫ 09 161 £০০$) হলটি কিক 
কয়ে গোলের মুখে বক্াকারে আন! সম্ভব। জোয বাতাসে এই 
ছুই শ্রেনীর কিকই বিপক্ষকেবিপধ্য ক'য়ে। 

কর্ণার সটের সময় আকমণ হলের যে কোন লন্ব! খেলোয়াড়রা 
হেড করবার জন্তে বিপক্ষে গোলের মুখে যাবে এবং সের পর 
প্রথম স্ছযোগেই মিজেয স্থানে ফিরে আসবে। 


আঁবাড়--১৬৫১] 


বকপ ক্ফিজ্ছ & 


ফুটবল খেলার মৃলদৃতেগুলির সম্যক অভিজ্ঞত| থাক! একান্ত 
প্রয়োজন । প্রধানত: প1 দিয়েই বলটি কিক ক'রে খেল! হয়। 
নামও সেই কারণে ফুটব্ল। জ্ছুতরাং হলটি কি ভাষে কিক 
করতে হবে তার প্রসঙ্ম আরতত করি। আপাত: দৃষ্টিতে 
মনে হয় বল কিক করা তো সহজ। সজোরে পা! চালিয়ে বলের 
উপর প্রচণ্ড এক লাখি মায়লেই হছ'ল। এর জন ভন্লীলনব! 
ফুটবল শিক্ষকের নির্দেশ নেবার প্রয়োজন কি। বলের উপর ঠিক 
একই ভাবে প1 চালালে চলবে না; ষে সব কিক বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেন্তে কর| হয় সেগুলি অভ্যাস এবং নির্দেশ 
ব্যতিরকে জায়ত্বে আন! যাঝ না। 

স্থির এবং সচল বলে কিক কর! একরকম নয়, ভিন্নরপ। 
একজন আনাড়ি খেলোয়াড় বল থেকে প্রায় একগজ দূর থেকেই 
প1 চালিয়ে বলটি কিক করতে ক্ছবিধ! মনে করে। এই পদ্ধতি কিন্ত 
ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলাম সম্পূর্ণ অচল, হকি কিন্বা' গল্ফে 
অসঙ্গত নয়। পা! চালিয়ে বল কিক করার এই স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি 


খ্েকাপুঙদ। 


শ৯ 
স্থ্চপ্্ -্্ব স্হ স্ ৭ 


ক্ষবিধাজনক অবস্থায় তাদের স্থচ্ছন্দে ছেড়ে দিতে হবে । এইবার 
ৰা পায়ের হাটুর জোরে বলের উপর কিন্ষ করতে হবে। ইনষ্ট্েপ 
এবং 'টো' সর্বদাই সোজ! রাখতে হবে নিচের দিকে, ইনষ্রেপই 
সর্বপ্রথম বলটি খেলবে, 'টো' নয়। বলের উপর চোখ নিবদ্ধ 
থাকবে, বিশেষতঃ কিক করার মুহূর্তে । বলের উপর জোর কিক 
করতে গিয়ে পায়ের গতি কখনও সংবত করবে না, অর্থাৎ বলের 
গতি পথের দিকে পাখানি বততদূয় স্ভব লম্ব। হয়ে যাবে। বলটি 
কিক কনার পর এক মিনিটের জন্ত ডান পায়ের ভঙ্গি হবে' 
একেবারে সোজা, বলের গতি পথের দিকে মুখ ক'রে থাকৰে 
পায়ের টো। সমস্ত পা, টো এবং ইনষ্টেপ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল 
ভাবে অবস্থান করবে। ডান পায়ের এই ভঙ্গি মুহুর্তের জন্ভ। 
খেলোয়াড় কখনও পায়ের 'টো' উপর দিকে রাখবে না। তারপর 
শরীরের গার এ পায়ের উপর পড়বে সামনের দিকে, ডান 
পাখানি মাটিতে পৌঁছে যাবে। 

প্রথম চিত্রে স্থির বলকিক করার নিতৃল পদ্ধতি দেখান 
হয়েছে। প্রথম চিন্তে দেখতে পাব খেলোয়াড়ের ভান পায়ের 





মন করে ফুটবলের উপর বিজ্ঞানসম্মত ফিক করতে হুবে। 
এখানে ক্কিকেট খেলার অফংস্রাই.তর কথ উল্লেখ করা যায়। 
অফ. দ্ভাইভে বল এবং ব্যাটের মিলন স্থলের যতদূর সম্ভব সন্পিকটে 
রাইটস্থাণ্ড খেলোয়াড় তার ব! পাটি স্থাপন করবে । খেলোয়াড়ের 
পা বলের নিকটবস্তাঁ ন! হলে “ফ্রোক' জোর হবে না। অন্তুরূপ 
ব্যাপার ফুটবল খেলাতেও হবে। 

বল কিক করার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি, বা পাটি যতদূর সম্ভব 
বলের পাশে রেখে সম্মুখভাগে পায়ের উপর জোর দিতে হবে এই 
সঙ্গে বলের দিকে বৰ কাধটিও ফিরিয়ে দিবে। বলটির উপর 
চোখ ছটা নিবদ্ধ রাখা বিশেষ প্রয়োজন বলে খেলোয়াড়ের মাথা 
বলের উপরিতাগ্েই থাকবে। এট সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড় ডান 
পার্টি পিছনে নিযে যাবে, টু বেঁকিয়ে ভান পাখানি পিছনে 
কিছুটা বাইরে হাবে, টে ঘুরে হাবে, ইনষ্টেপ সরল রেখায় 
অবস্থান করবে। পায়ের এই ভঙ্গিমায় পা ছুখানি পরস্পরের 
লঙগে সকোণ অবস্থায় খাকধে। হাত এবং বাহ আলগা দেখে 


ভাই: স্থির বল যারবার তিনটি অবস্থা :--বাম ও ডান পা, কাধ, বাহু এবং চোখের অবস্থান লক্ষন 


ছবি-_হুশীল ব্যানার্জি 
সঞ্চালন ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। ডান পায়ের খু ইনষ্টেপ 
এবং বলের পাশে বাপায়ের চমৎকার অবস্থান দেখতে পাব। 
তা ছাড়া আরও কতকগুলি লক্ষ্য করবার আছে যেমন, বাছুর 
স্বচছন্দ গতিবিধি, সম্দুখভাগে বা কাধের অবস্থান, এবং বলের 
উপর নিবন্ধমান তীক্ষ দৃরি। 

দ্বিতীয় চিত্রে বল এবং পায়ের সংঘর্ষ দেখান হয়েছে । এখানে 
ডান পায়ের টুর উপর বেনী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাটু ঠিক 
বলের উপরই অবস্থান করছে, এবং ডান পানের ইনষ্ট্েপ ও 'টো' 
সিলবোনের সঙ্গে এক সরল রেখায় আছে। এই থেকে মুস্পষ্ঠ 
প্রতীয়মান হচ্ছে বলটি মাটি ছুঁয়েই যাবে, উচুপথে থাবে না। 
বলটি কিক ক'রে হতদুর সম্ভব তাকে প৷ দিয়ে অনুসরণ করেছে। 
দেহের সমস্ত শক্তি এখন নন্থুখভাগে প্রয়োগ কর! হয়েছে। 

তৃতীয় চিনে 19০110 &১:০০৪)' দেখান হয়েছে । বলটি 
কিক করার সঙ্গে সঙ্গে ভান পায়ের এই যে তি, 7০110 
08৩০৪) নাছে বর্দিত হয়েছে । ডান পাখানি পূর্ণতিষ বিস্বৃতি 


৮০ 


নিয়ে সরল রেখায় অবস্থান করছে, পায়ের 'টো' বলে প্রতি 
লক্ষীকৃত, খেলোয়াড়ের দৃষ্টি পায়ের টোষের উপয় এখনও নিবদ্ধ । 
দেহের বযালেক্সের এবং প্রচণ্ড কিকের জল্স ডানবান্ছ পিছনে গেছে, 
বাম বানু সামনে এগিয়ে এসেছে । এই ভঙ্গি এক নিমেষের জন্গ. 
পরমুহূর্ডেই খেলোয়াড়ের ডান পাখানি মাটিতে পৌঁছে ষাবে। 

স্থির বল ডান গায়ে কিক করতে গিয়ে (১) সমস্ত সময় বলের 
উপর চোখ রাখতে হবে (২) বী পাখানি যতদুর সম্ভব বলের 
পাশে রাখন্তে হবে (৩) ডান পাখানি পিছনে যতদৃর সম্ভব বিস্তৃত 
করে (8) বলের উপর প্রচণ্ড কিক মারতে হবে। (৫) ডান পাটি 
পূর্ণতম বিস্তৃতিতে সরল রেখায় মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে 
বলের গতিপথের দিকে অগ্রসর হবে। 

ছু'পায়ে বল কিক করার অভ্যাস না থাকলে খেলার প্রাধান্ত 
লাভ কর! সম্ভব নয় ; কেবলমাত্র এক পায়ে বল কিক করার 
অত্যাপের ফলে প্রত্যেকের কি রকম অস্মবিধা হবে উল্লেখ করছি। 
ব্যাকের এই ছূর্বলতায় ফরওয়ার্ড খেলোয়াড় প্রচণ্ড বেগে একপাশ 
দিয়ে বল নিয়ে 81106৮77 %0৫9'এর মধ্যে স্বচ্ছন্দে ঢুকতে 
পারবে । এই অবস্থায় সেপ্টার হাফ কেবলমাজ একদিকের উইংয়েই 
বল পাশ দিতে বাধা হলে বিপক্ষের রক্ষণভাগ আক্রমণ ব্যর্থ করতে 
সুবিধা পাবে । রাইট হাফ বা পায়ে বল কিক করতে অক্ষম হ'লে 
প্রধানত দলের রাইট ইনপাইড এবং সেপ্টার ফরওয়ার্ডকে বলটি 
পাশ করবে । নিজের দিকের রাইট আউটকে বী পাষে প্রয়োজনীয় 
দ্রুত পাশ করা তার পক্ষে সন্তধ হবে ন যঙ্গি সে কেবলমাত্র ডান 
পায়েই বলটি কিক করতে অভ্যাস করে। এর ফলে বাইট আউট 
বখাযথ সময়ে বল নাপেয়ে আক্রমণ ধার। অক্ষু্ রাখতে পারবে না। 

গোলরক্ষক কেবল উইংয়ের একদিকেই বলটি 1১0 কা'বে 
কিক করলে এ ছূর্বঙগভার স্ুযোগে বিপক্ষের খেলোয়াড়রা 
যথাসমযেই গোলরক্ষকের অভাস্ত পক্ষ্যন্থলে উপস্থিত হয়ে বঙ্গটির 
সম্মুখীন হবে। 

মাঠের মধ্যিখান থেকে দলের যে কোন খেলোমাড়কে হে 
কোন পায়ে বঙ্গ কিক করে পাঠাবার দক্ষতা সেপ্টার ফরওয়াডের 


সপক্সত্তব্রঞ্থ , 


[৩২শ বর্---১ম খণড--১ম সংখ্যা 


অবস্ত থাকা উচিত। ইনসাইড এবং সেপ্টায় ফর়ওয়ার্ডদের 
উপরই গোলে বল লক্ষ্য করার দায়িত্ব বেদী। কিন্তৃএরা এক 
পায়েই বল কিক কর! অভ্যাস ক'রে গোলের দিকে অগ্রসর হলে 
গোলরক্ষক তাদের হ্র্বলতা লক্ষ্য করে বযথালময়েই গোলে 
7০51800 নিয়ে দাড়াতে পারবে এবং ফরওয়ার্ড সো! বঙ্গটি 
কিক করলে তা প্রতিরোধ কর! তার পক্ষে শক্ত হবে না। ক্কারণ 
ব্‌ পূর্বেই গোলরক্ষক ফরওয়ার্ডের দুর্বলতার নুষোগ গ্রন্থ 
ফরতে পারবে । যেকোন অবস্থায় পিছন থেকে বলের পাশ 
সংগ্রহ করা, বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করা! এবং কর্ণার কিক 
করার সাফল্য নির্ভর করছে ছু'পায়ে বল কিকের অভ্যাসের উপর। 
সাধারণত একজন খেলোয়াড় ছু'পাষে সমানঙাবে কিক করতে 
পারে না। ছু'পায়ের ষেকোন একটি অপরটির 'তুলনায় দুর্বল 
থাকে । কিন্তু তাই বলে ছুর্বঙ্গ পার্টিকে বিশ্রাম দিয়ে সবল পাখানি 
দিয়ে খেললে চলবে ন' দু'পায়েই সমানভাবে বল কিক করার 
অভ্যাস করতে হবে । অন্থশীলনের ফলে ছুটী পায়ই সমান শক্তিশালী 
হতে পারে। একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হ'লেও ক্ষতি নেই। 

বল কিক করতে গিয়ে একটি কথা মনে রাখতে হবে নীচু 
কিক বেশী কার্যকরী উচু কিকের থেকে । খেলোয়াড়রা 
দর্শকদের উৎসাহে কখনও উচুত বল পাঠাবে না। অবিশ্বা 
স্ঘটকালে বিপক্ষের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের অতিক্রম 
করতে গিয়ে ব্যাক বলটিতে জোর কিক মেরে উঁচুতে পাঠান্ছে 
বাধ্য হয়। তাদের মধ্যে দিয়ে মাটি ঘেঁষে বলটি পাঠাবার স্তবিধ! 
এবং সময় থাকলে কখনও মাথার উপর বল পাঠানো! উচিত না । 

আনেক সমর বিপক্ষর নিকট উপস্থিতির জন্গা বলটি “ভি 
মেরে কিন্বা ট্যাপ ঝরে আয়ত্বে আনার আর সময় থাকে না। এই 
অবস্থায় কারণ উচু বলগুলি মাথা দিয়ে খেল ছাড়া অন্ত কোন 
উপায়ে খুব তাড়াতাড়ি খেলা যায় না। বে মাথ। দিয়ে বঙ্গ 
খেল। প: দিয়ে বল খেলার মত নিলি বাজোর হয়ন:। স্রতরাং 
যেখানে ভলি বা ট্র্যাপ করাপ সময় এবং স্রযোগ থাকবে সেখানে 
মাধ! এগিয়ে দেওয়ার কোন লাভ নেই বরং ক্ষতি 


সাহিত্য-ংবাদ 
নন্বপ্রক্কাশ্শিভ পুভ্ডকীনলী 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপগ্ঠান “উপনিবেশ” (১ম পর্বব)--১৪৮ 

হ্ধীরপ্রন মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ “রাছ*-_ ১), 

প্রেমেন্্র মিত্র প্রণীত উপন্তাস “দাবীশ__২২ 

ঞীহেমেন্্রকুমার রার প্রণীত শিশু-উপন্টাস “সুধ্য নগরীর গুগ্তধন*-_-১।* 

বব্যাসাচী প্রণীত শিগু-উপস্তা "মৃত্যু-দূত”--১২ 

জীশশধর দত প্রণীত রহহ্টোপন্তাস “মোহন ও ছই”--২২, 
“বন্ধুমোহন”-_২, 

ঞরণজিৎকুষার সেন প্রনীত গল্প-গ্রন্থ “বিপ্লব"--১৪ 

বনফুল প্রণীত উপক্কাস “জঙম” (২য় ও ওয় অধ্যায়)--৩. 


্রনীরদরঞন দাশগুপ্ত প্রধাত নাটিকা “মীরপুরের মেলা”_ ৮* 
ই্রপ্রিয়রপরন মেন প্রণীত “বাংলা সাছিতোর খসড়া”--২২ 
প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যার প্রণীত কিশোর উপন্যাস “লিধুর বন্ধন” ০ 
প্শিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী সম্পাদিত “বাংলা বলিপি” ১৩৫১--১৫ 
ই্ীঅখিল নিয়োগী সম্পাদিত “গ্রছে উপগ্রহে"--/* 
শিরীন চত্রবত্ব| অনুদিত “মানুষ কি করে বড় হল"-_১।* 
ছ্ীবীরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রধীত নাটক “চলচ্চিজজ“ ২. 
হরীদুবিদল মুখোপাধ্যায়, প্রসত্য চটোপাধ্যায় ও 

শ্রীজমলেনদ দাশগুপ্ত লিখিত “ঘুদ্ধ যখন খামবে”--১২ 
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দ্বিতীয় সংখ্যা 





বঙ্গনাহিত্যে গঞ্ঠের উদ্ভৰ 


অধ্যাপক শ্রীস্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এচ. ডি 


(১) 

বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার নূতন নাটক লিখিয়াই ইভা 
সর্বজনবোধ্য হইয়াছে কিনা তাহ ধাচাই করিবার জন্কু ভাহাঁর 
নিরক্ষর! দাসীকে পড়িয়।! শোনাইক্েন। দ্রাসীর বোধশক্তির 
মাপকাঠিতে ইচ। উত্তীর্ণ হইলে তবে তিনি ইহার সাফলা সম্বন্ধে 
দুপ্রত্যর হইয়া ইহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেন। এই 
পাঠকালে নাটকের পাত্রপাত্রীদ্দের ব্যবন্ধত ভাষার সহিত নিজের 
কথাবার্তীর ভাষার একা অস্থভব করিষ| সে জিজ্ঞাসা করিয়! 
জানিল যে এ ভাষাকেই সাহিত্যিক অভিধানে গগ্ভ বল হয়। 
তখন সে চমৎকৃত হইয়! আবিফার করিল বে সে অজ্ঞাতসারে 
চিরজীবনই গঞ্জ বাবহার করিয়। আসিতেছে । . 

এই সত্য গল্পটার মধ্যেই লাহিত্যিক গণের উত্তব-রহস্টী 
নিহিত আছে। অতি প্রাচীনকালের সাহিত্যে পন্ভের একচ্ছত্র আধি- 
পত্যের্ একটা মুখ্য কারণ-__সাধারণ কথোপকথনের চিরপরিচিত 
ভাষার যে সাহিত্যিক উপযোগিতা.জাছে এই সত্যের কুিত ও 
বিলম্বিত উপলব্ধি। আখ্যায়িকা, তথ্যবিবৃতি, বিচার-বিতক 
প্রত্ৃতি ষে সমস্ত বিষয় অধুনা! বিশেষ ভাবে গন্ঠের অধিকা রভুক্ত 
ধলিয় শ্বীকৃত হইয়াছে, সেগুলির উপরেও বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
প্রান্থ অষ্টাশশতক পধ্যস্ত পঞ্ভেরই একাধিপত্য ছিল। মঙ্গলকাব্য- 


গুলিতে ভ্রমণকাহিনী, রদ্ধনদ্রব্যের তালিক', সাধারণ বাদ-বিতপ্! 
ও কথা কাটাকাটি পঞ্যস্ত পদ্ধের রূপ গ্রহণ করিয়াছে । বৈষ্কব 
চর্ত-কাবাগুলিতে ও চৈতংদেবের জীবনের বতিরঙ্গ ঘটনাসমূহ 
এমন কি বৈষ্ণবদর্শনের অতি হুগ্মতত্থের বিচার ও জালোচন! 
পছ্যের এই অতি-নিদ্দি্ গরণালীব মধ্যে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । ইহার 
প্রধান কারণ যে কবিত্বশক্তির প্রাচুধ্য াহা নহে, গণ্চের সাহিত্যিক 
সম্ভাবনার প্রতি অবিশ্বাস। হে ভাষায় আমরা প্রাথমিক 
প্রয়োজনগুলি প্রকাশ করি, বিষয়কণ্্র নির্বাহ করি, প্রতিবেশীর 
সহিত কুশলপ্রশ্ন আদান-প্রদান করি, বাজ্জারে জিনিস কিনিতে 
দর-দস্তর করি, সময় সময় ঝগড়া-বিবাদের মুহূর্তে যাহার ইতর- 
জনোচিত অপব্যবহার করি, যাহা প্রাত্যহিক জীবনধাত্রার 
তুচ্ছতার সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট, নিত্য ব্যবহাধ্য তৈজসপত্রের 
স্তায় যাহা কলম্বস্পৃষ্ট ও ধূলিমলিন, তাহাকে হে আবার যাজিয়! 
ঘষিয়া সাহিত্যিক দেবপুজার কাধ্যে নিয়োজিত করা যাইতে পারে, 
তাহার ভিতর দিয়! হে উচ্চাঙ্গের প্রকাশক্ষমতা ও সাহিতোর 
অস্পান দীপ্তি বিচ্চুরিত হইতে পারে এই সম্ভাবনা! বহুদিন পর্যন্ত 
লেখকেব মনে উদয় হয় নাই। কাজেই উনবিংশ শতান্ধীৰ পূর্ব 
পধ্ন্ত গন্ভের ভাবা ও ছন্ছ মৌখিক কথাবার্তায় মীমাবন্ধ ছি, 
মান্থষের মুখ হইতে সরস্বতীর বীণার তারে সঞ্চান্ধিত হয় নাই। 


৮১ 


৮৮৯. 


চণ্ীমণ্ডপ, বৈঠকখানা ও হাটবাজান হইতে সাহিত্যের আসছে - 


উন্নীত হয় নাই । আজকাল পদ্ভের ঝাজ্যে গন্ের অনধিকা্ 
প্রবেশ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ শুন! বায় । এ অভিযোগ সত্য 
হইলেও গন্ভের সাহিত্যক্ষেঞ্জ হইতে সুদীর্ঘ নির্ববাসনের স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া । পদ্চ জ্যেষ্ঠাধিকাবের সুবিধা লইয়। গন্ভের যে সমস্ত 
রাজা আত্মসাৎ করিয়াছিল, বর়ঃপ্রাণ্ড কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহ! 
পুনরুদ্ধার করিয়া এখন জ্যোষ্ঠের খাসতালুকে অভিযান চালাইয়াছে। 
প্রকৃতির-প্রতিশোধের মত সাহিত্যেরও একটা প্রতিশোধ আছে। 

বঙ্গ সাহিত্যে গোর বিলম্বিত আবির্ভাব অতিশয় দৃঢ়ভাবে 
বন্ধমূল প্রথাস্থগত্যের ফল। প্রকাশরীতির নৃতনত্ব নির্ভর করে 
বিষয় ও উদ্জেন্তের বৈচিত্রো্ক উপর। প্রাক্‌-ইংর়েজ যুগের 
সাহিত্যে এই উভয়েরই একাস্ত অভাব লক্ষিত হয়। যেখানে 
দেব-মাহাত্ব্-প্রচার ও ধন্মভাব উদ্দীপন লেখকের একমাত্র 
উদ্দেন্ত ও বিষয়বস্ত-নির্বাচনও এই উদ্দেশ্রোর দ্বারা কঠোর ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত, সেখানে প্রচলিত পদ্রীতির উল্লজ্ঘনের কোন প্রেরণা 
অন্তুভূত হয় না। চৈতজ্লদেবের আবির্ভাবের পরে যে প্রবল 
ভাৰবন্ত! বাঙ্গালীর জীবনের উপর দিয়া বহিয়! গিয়াছিল তাহাতে 
কাব্যপয়ারের শান্ত, নিয়মিত বদ্ধন উপচাইয়! পদাবলীর বিচিত্র 
ছন্দে ও জনমুভূত-পূর্ব আবেগ-গভীরতায় উচ্ছ'সিত হইয়া 
উঠিয়াছিল; সুতরাং ইহার প্রভাব গগ্াভিমুখখী ন। যইয়! বরং 
উহার 'বিপরীতগাষী হইয়াছিল। এই ভাবোম্মাদের সঙ্গে সঙ্গে 
এক নৃতন বন্-নিষ্ঠাও বৈষণব-লেখক-গাঠীর চিত্ত অধিকার করিয়া 
তাহাদিগকে তথ্য-বিবৃতি ও জীবনচরিত রচনায় প্রণোদিত 
করিয়াছিল। এই মনোবৃত্বির ফলে গন্ভের আবির্ভাব প্রত্যাশা 
করা বাইতে পারিত, কিন্তু বাস্তবান্থুরক্তির সহিত তুলনায় ভক্তি- 
বিহ্বলত। প্রবলতর হওয়ায়, এই রচনাগুলি মুখ্যতঃ কাব্যংশ্থ্ী 
হইয়া উঠিয়াছে ; স্তরাং প্রকাশরীতি ও পয়াবের মোড কাটাইয়। 
বন্ততন্ত্রতার প্রতীক্‌ গছ্ধে পৌঁছাইতে পারে নাই । 


(২) 


বাংল! কাব্যে এই পয়ার-প্রাধান্য গণ্ভরীতির উদ্ভবকে আধুনিক- 
কাল পধ্যস্ত ঠেকাইয়! রাখার আর একটা কারণ। সনাতনপ্রথার 
অস্থবর্তনকারীদের পক্ষে পয়ারের উচ্ছাাসহীন নিস্তরকস প্রবাহে গ1 
ভাসাইয়! দেওয়ার মত আরামদায়ক আর কিছু ছিল না। বনু 
শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে ইহ! এমন একটা সহজ মহ্ণত! লাভ 
করিয়াছিল, লেখকের বক্তব্য ও মনোভাবের সহিত ইহার এমন 
একটা চেষ্টাহীন সাষঞ্রন্ত গড়িয়া! উঠিয়াছিল যে সমস্ত কাব্য প্রচেষ্টা 
অতীতের এই কারুকাধ্যহীন সাধারণ ছাচে, যেন একট! জনিবার্ধ্য 
মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে অন্থপ্রবিষ্ট হইতে চাহি । পদ্ারের মধ্যে 
পন্তরীতির ছগ্পাবেশে গণ্ভরীতির প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বই খাটি গন্ভের 
প্রয়োজনীয়তাবোধকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল । বাস্তবিক, এই অতি 
প্রচলিত ছন্দে গ্-পত্ঠের এক সাম্যভাবমূলক মিলন দেখা যায়। 
পয়াদের প্রত্যেকটা চরণ যেন একটি হয়ং-সম্পৃণ,সরল ভাবের 572 5 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাতে গঞ্ছের অন্বয়ের পর্য্যন্ত নিখৃ'ত জন্ভুবর্তন 
বঙ্জায় জাছে। আখ্যারিক! বিবৃতি, প্রথা বন্ধ বর্ণন!, বাদ-প্রতিবাদ 
ও কথোপকথন প্রভৃতি কাব্যের যে সমস্ত গঙ্গে বিশুদ্ধ কাব্যোৎ- 
সর্ষের মানদণ্ড খুব উচ্চ ন! হলেও ক্ষতি নাই, তাচাতে ইহায় 


ভ্চাব্রত্ন্যঞ্য 
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উপযোগিতা! অসাধারণ। ইহার বিস্তার পাঠক অপেক্ষ। নিরক্ষয় 
শ্রোতার সীষাবন্ধ ধারণা ও স্থতিশক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
নিয়সত্রিত-_ইহা৷ যেন শিশু কাব্যরসিকের তৃপ্তির জঞ্ত ক্ষুত্র বিদ্তুকে 
ঝস-পরিবেশন। ইহার ছোট ছোট বাক্যাংশে গ্রথিত, সহজবোধ্য 
ভাষাবিস্তাসের মধ্যে ধ্বনি-প্রবাহেক বাহুল্য নাই; অনেকগুলি 
পয়ার একসঙ্গে পড়িলে তাহাদের সমতাল-বিস্তপ্ত সহ পদক্ষেপের 
অন্তরালে অতি ক্ষীণ অলঙ্কারশিজিতের প্রতিধ্বনি শোনা ঘায়। 
কঠসংঘোজিত কৃত্রিম জ্ুরের দ্বারাই যেন তাহাদের লুক 
অস্তঃসঙ্গীতের অভাব পূরণ করিতে হয়। অবশ্য প্রথম শ্রেমীর 
কবির হাতে পড়িলে এই ছন্দের উচ্চাঙ্গের কবিত্বের বা শিল্পকাধ্যের 
বাতন হইতে কোন বাধা নাই । কৃত্িবাসের “সীতাহয়ণে রামের 
বিলাপ" পবিচ্ছেদে এক একটী পয্জার যেন মশ্মভেদী বেদনার 
দীর্ঘশ্বাস, বিচ্ছেদ্কাতর স্বামীর নয়ন কোণে সঞ্চিত পতনশীল 
এক একটী অস্রবিন্গুর অনবন্ত কাব্যরূপ। শিল্পকুশল “ভারত 
চন্দ্রের হাতে এই গুল, আটপৌরে ছন যেন বুনিপুণ মনিকার 
কর্তৃক পালিশ করা হীরক হারের চোখ-ঝলসান দীপ্তি বিকীরণ 
করিয়াছে । তথাপি ইহাও সত্য .যে এই গঞ্ভোপম ছন্দ অনেক 
অক্ষম কবিকে প্রলুকক করিয়াছে $ অনেক তাগ্যবিড়ন্বিত কাঁব- 
যশঃপ্রারথী কবিতার পুম্পকরথে এই মনগতি, শ্রমক্াস্ত অশ্বযুগল 
ভূড়িয়া কাব্যলোকের অমরতায় উন্নীত হইতে বৃথার গল্দঘণ্ম 
হইয়াছে । এমন কি বৈষব চরিতকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি 
কবিরাজ গোস্বামী পর্যন্ত ছন্দপাত ভয়ে সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকিয়া 
এই শিখিল-বিষ্তস্ত ছলে'র স্থিতিস্বাপকতার অপব্যবহার করিয়াছেন 
-ইহার মধ্যে রসনারুচিকর ভোজ্ঞপ্রব্যের তালিকা, মন্থা প্রতু- 
চরণরেণুপৃত, শ্রুতিকর্কণ দাক্ষিণাত্য জনপদের নাম ও কর্ণগীড়াকর 
দ্বার্শনিক পরিভাষ! প্রবেশ করাইবার আগ্রহাতিশয্যে ইহতে 
বাড়তি অক্ষর সংযোজনা করিতে ইতস্তত: করেন নাই । মধ্যযুগের 
বাঙ্গালা সাহিত্যের বহিরাঙ্গিক আলোচন! করিলে ইহাই প্রতীতি 
হয় যে পয়ার ছন্দের সরল লৌহদণ্ড অবলম্বন করিয়া কাবাজগতের 
অনেক ব্রিশস্কু কবিতার স্বর্গ ও গন্ভের মর্ত এই ছুইএর মধ্াবর্ভী 
প্রদেশে লম্বমান দ্িলেন--এই অবলগ্বনটুকু না থাকিলে ক্রাহার। 
বছুপূর্ক্বেই সরাসরি গঞের নিয়লোকে অবতযণ করিতে 
বাধ্য তইতেন 1 

কিন্ত সাহিত্যের আসরে প্রবেশাধিকার'বঞ্চিত হইলেও এই 
শতাব্দীগুলি ধরিয়া গঞ্চ একেবারে নিজ্কিয ছিল না। পঞ্ধের 
সঙ্গে গন্ঠের একট প্রতেদ এই যে গছ্াকে পের তায় স্ৃকিপ্রেরণার 
অপেক্ষা করিতে হয় না; নিতান্ত বাস্তব প্রয়োজনেই ইহার 
অনুশীলন অপরিহাধ্য। সংবাদের আদান-প্র্গান, দলিল দত্ভাবেজ 
সম্পাদন, বৈষধিক আদেশ জ্ঞাপন ইত্যাদি জীবনের ক্ষুততক্ুতত 
শত উপলক্ষে, সাহিত্য রচনার বিন্ৃমাত্র প্রেরণা বা! গভীর আবেগ 
অন্থভব না করিয়াও গণ্ভের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই 
প্রয়োজনমূলক গন্ভ-ব্বিহার সাহিত্যপদবাচ্য না হইলেও, তাহার 
অগ্রদৃত। ভাষা প্রপ্বোজনের পথ ধরিয়া বতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, 
যতটা প্রকাশশক্তি আয়ত্ব করিয়াছে, তাহা! শেব পধ্যন্ত সাহিত্োর 
ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়! ইহার যাত্রাপথের পাথেয় হয়। সাহিত্য 
সৌধের ভিত্তির যে অংশ যাটায় নীচে প্রোথিত থাকে, তাহ] এই 
স্থল বাবহারিক প্রয়োগের উপযোগী রচনারীতি। গন্ভভাষ! হে 


জাবগ--১৩৫১ ] 


মুহূর্তে ক ও জিহ্বা হইতে লিপিবদ্ধতায় রূপান্তরিত হয়, সেই 
মুহুর্ডেই ইহা অজ্ঞাতসারে, যত সামান্ঠ ভাবেই হউক না কেন, 
সাহিত্যিক শৃঙ্খল! ও নিয়মের অধীনতাস্বীকার করে । কথিত বাণীর 
অনর্গল অজন্রত! লেখনীমুখে, কতকট! ভাবিয়া-চিত্তিয়া ঠিক কর! 
আকার-সংক্ষেপের মধো আত্মসক্কোচন করিতে বাধ্য হয়। অভি- 
রায়ের সুষ্ঠ প্রকাশের তাগিদ ও বোধগম্যতার দাবী ইহার অপরি- 
মিত স্কষীতিকে বরাইয়া ফেলিয়। ইহার অঙ্গসৌষ্ঠৰ ও গতিষীলতা 
বাড়াইবার চেষ্টা করে। তারপর একদিন ইহা প্রয়োজনের গণ্ডী 
ছাড়াই মননঙীলতা! ও সৌনধ্য-ির রাজ্যে পদক্ষেপ করে ও 
উহার আট-স'ট, কর্ধপট্ু, অন্ুশীলন-দৃঢ় শরীরটার চারিদিকে ধীরে 
ধীরে যৌবনের লাবণা-র়েখা ফুটিয়। উঠিতে থাকে । 
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ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে গন্। সাহিত্যের ক্রম-পরিণতির 
ইতিহাস-সম্থলনে আমরা এই ব্যবহারিক গছ্ধকে কার্যাতঃ 
অস্বীকার করিয়া! আসিতেছি। ইহার প্রথম কারণ যে এতাবৎকাল 
এতৎসন্বস্কীর উপকরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই ; দ্বিতীয় কারণ 
এবছ্িধ রচনায় সাহিত্যিক উদ্দেশ্টের সম্পূর্ণ অভাব! এইজ 
আমরা গগ্ঠ সাহিতোব উৎসমুখ হিসাবে (১) শীরামপুবের মিশনারী 
সম্প্রদায়, (২) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতমণ্ডলী ও 
(৩) খাজা রামমোহন রায়কে নির্ধেশ করিয়া থাকি। এক 
হিসাবে এই নির্দেশ সম্পূর্ণ সঙ্গত, কেননা ই'হারাই সর্বপ্রথম 
স্থল-প্রেয়োজন-নিরপেক্ষ ভইয়া গছণচনায় ত্রতী হইয়াছিলেন। 
উদ্দেশ্য হিসাবে জ্ঞান-বিতরণ, ভাষা-শিক্ষণ ও ধর্মরবিষয়ক তর্ক- 
বিতর্ক পরিচালন বিষয়কশ্ম-নির্ব্বাহ অপেক্ষ! উচ্চতর ও সাহিত্যের 
সন্কিত নিকটতর সম্বন্ধ সুত্রে গ্রথিত। কিন্তু ইভ দিগকেই গছা- 
বীতি প্রবর্তনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আরোপ করিলে এ্রতিচাসিক 
বিবর্তন প্রক্রিয়ার একট! ফাক থাকিয়া যায়। ইহার! বাকা- 
বিজ্ঞাসরীতি ও শব্ধ নির্ববাচনের কোন্‌ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিজ 
নিজ বচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এই প্রশ্ন অমীমাংসিত 
থাকে । কেনন! ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে ইহারা কখনই শুল বায়- 
মণ্ডলের উপর ই"হাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপন করেন 
নাই। প্রচলিত বাবহ্কার্রিক গন্চ। রীতিই ইহাদিগ'ক অনুপ্রাণিত 
করিয়াছ্থিল--যে আন্ত্র তাহাদের হাতের কাছে তৈয়ারী ছিল তাহা 
লইয়াই তাহার সাহিতাক গন্ধের ভিত্তি খননে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন; এই পূর্ব নির্দিষ্ট কাঠামোকেই তাহাদের নিজ উদ্গেপ্ত 
ও বিষয়বস্তর স্বাভাবিক দাবী অন্থসারে পরিবর্তিত ও পরিমাঞ্জিত 
করিয়াছিলেন! সংক্কত ও আরবী-পারসী গন্ভের প্রভাবে 
উৎপন্ন ও উভয় জাতীয় ভাষ! হইতে আহত শব্ধ সমর সমাবেশে 
প্রথিত বাঙ্গাল। গন্ডে লিখিত রচনাই তাহাদের পথিগ্রদশক ও 
গতি-নিয়ামক হইয়াছিল। 

মৌভাগাবশত: এই জাতীয় রচন। 'এখন বনল পরিমাণে 
সংগৃহীত হইয়া অন্ুসন্ধিংস্ু পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে 
অল্পদিন পূর্যে 'ভারতবরধে' একজন, লেখক ছুইটী শাস্ত্রীয় পাতি 
বা অস্থুশাসনের নমুন! প্রকাশ করিয়াছেন । মহারাজ। নক্ষকুমার 
কর্তৃক তৎপুজর রাজ। গুরুদাসফে লিখিত একখান! গাথা 
প্রয়োজনদূলক পত্র নিখিলনাথ রায় “মহাশয়ের 'মুণিদাবাদ 


স্বজ্ষসাক্ছিত্ত্যে গচ্ছেন্ শুস্ভন্য 
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কাহিনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে । সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যে গ্রন্থ 
এই সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দিল্লীর সরকারী দপ্তরখানার 
প্রধান কর্মচারী ভ্ীযুক্ত ডাঃ সুরেন্ত্রনাথ সেন কর্তৃক সম্পাদিত 
“প্রাচীন বাঙ্গাল! পত্র সম্কলন'। এই সুসম্পাদিত, উপাদেয় 
গ্রন্থে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম আমলের প্রধানত; রাজনৈতিক 
আবেদন-নিবেদন-মূলক ১৬৯টী পত্র সবিস্তারে উদ্ধত ও 
নিপুণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই পত্রগুলি সাহিত্যিক গদ্য 
রচন! আরম্ভ হইবার প্রায় ২* বৎসর পূর্বববত্তাঁ--কাজেই ইতারা, 
সাহিত্য-প্রেরণা দ্বারা! প্রভাবিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বাঙ্গাল! 
গন্ধের আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল এই অতি কৌতুহলোন্ীপক 
বিষয়ে মুল্যবান সাক্ষ্য প্রদান করে। অবশ্থা ইহ! হয়ত সতাষে 
আদালত বা রাজসভার ভাষা ঠিক সাংসারিক জীবনে ব্যবহাধা 
সহজ ভাষার নিখুত প্রতিচ্ছবি নহে--তাহা কতকাংশে কৃত্রিম । 
রাজ প্রতিনিধিকে সম্মান জানাইবার উপযুক্ত বাধা গৎ ও মুসলমান 
আমল হইতে অবিচ্ছিন্তভাবে প্রচলিত আবরবী-পারসী-শব্দ-বাহুল্য 
এই ভাবাকে কিরৎপরিমাণে আড়ষ্ট, বিকৃত ও ভারাক্রান্ত 
করিয়াছে। তথাপি *ইহাও ভাষা-বিজ্ঞান-সম্ত সত্য যে 
রাজসভার ভাষা নিজ কৃত্রিম মর্যাদার জ্ঞোরেই সাধারণ চল্তি 
ভাষাকে প্রভাবিত করে--এইকপ ভাষার অন্ুকরণই গ্রাম্য সমাজে 
পধ্যস্ত স্রুচি ও উচ্চ সংস্কৃতির নিদরশনম্বরূপ অভিননিত হয়। 
মোটের উপর ইহা নিঃসন্দে যে মিশনারি সাহেবের ও 
সিবিল সার্চিসের শিক্ষকদের মধ্যে যাহারা সম্পূর্ণ সংস্কৃত 
প্রভাবগ্রস্ত ছিলেন না স্টাহারা এই পত্রাবলী ব্যবহৃত ভাষা- 
কেই নিজ আদশ বলয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তীহাঙ্গের 
হাতে যেভাবা উদ্ধৃত তইয়াছিল তাহা ইহারই বিষয়োপযোগী 
পরিবর্তনের ফল। 
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এই ভাষাকে বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বৈশিষ্টা দেখা 
ধাইবে। প্রথমত: ইহাতে আরবী-পারসী শক্ষের অতি-প্রাচুধ্য 
লক্ষণীয়। ডাঃ সেন ক্কাতার ভূমিকায় যখাথ ই মন্তবা করিয়াছেন 
ষে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালায় স্থায়ী আঙগন লাভ 
করিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশই অধুন! অব্যবহৃত ও অবোধ্য। নিছক 
বাজপুরুষদিগকে খুসী করিবার জর্জ ও বাজসভা-নির্ি্ আদব- 
কায়দার খাতিরে যে শব্দগুলি গৃহীত হইয়াছিল, তাভারা বাহ- 
প্রল্গ্পের মত ভাষার অঙ্গ হইতে কালপ্রবাহে ধুইয়' মুহ্ছিয়া 
গিয়াছে, জাকজ্মকশালী ময়ূর-পুচ্ছের স্তায় আপনা হইতেই 
স্থলিত হইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি আরবী-পারসী শব্দ কৃত্তিম 


প্রয়োজন ও ফ্যাশানের গণ্তী ছাড়াইয়া ভাষার অস্থি-মজ্জাব মধ্যে 


অন্প্রবিষ্ট হইয়া! তাহার সহিত একাঙ্গীভূত হইয়াছে । ব্যবহাবের 
সময় কোন ভাষাতত্ববিদ্‌ চিনাইয়া না দিলে আমর! তাঙ্বাদিগকে 
বৈদেশিক আহরণ বলিয়। চিনিতে পারি না। মনে হয় যষে,যে 
পরিমাণে বৈষয়িক প্রয়োজনের পরিবর্তে আস্তরিক আবেগ 
ভাষা-প্রয়োগের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ঠিক মেউ পরিমাণেই 
ধার-কর! শব্-সম্প্, তা! সংস্কতই হউক বা আরবী-পারসীই 
হউক, সতেজ প্রাণশক্তি ও সব্রিয়ত! হারাইয়া অব্যবহাত বস্ত- 
স্তপের গুদামজাত হইতে থাকে ও কালক্রমে তাহা শব্বতাত্বিক 
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ছাড়! আর সকলের স্মৃতি হইতে বিলীন হয়। ইছাব চযতকার 
দৃষ্টান্ত হইখানি পত্র হইতে দেওয়া! যাইতে পারে । ১৪ ও ২৮নং 
পন্দে মহারাদী কমতেশ্বরী বথাক্রমে নাজির দেও খগেন্্রনারায়ণের 
গুরুতর শান্তি ও বাজ্য পরিচালনার “হস্তচ্যুত ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির 
জন্ত আবেদন জানাইতেছেন। এই ছই পত্রে যেখানে যেখানে 
হদয়াবেগের মাত্রা সাধারণ সৌজন্তপূর্ণ ও স্বার্থসিদ্ধিমূলক প্রার্থনার 
সীমা ছাড়াইয়৷ গিয়াছে সেখানেই ভাষার মধ্যে তাড়িত শক্তির 
সঞ্চার হইয়াছে ও আরবী-পারলী শব্দসন্ভার বায়ু-তাড়িত শু 
পত্রের স্কায় দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে । অত্যন্ত আড়, প্রাণহীন 
শক-প্রয়োগেজ পিছনেও যে লুককারিত প্রাণশক্কি থাকে ও 
আন্তরিক আবেগের সংস্পর্শে ইহার স্পঙ্গন অনুভূত হয়, তাহা 
এই জাতীয় উদ্দাহরণ হইতেই সুস্পষ্ট তইবে। 

এই অচিরগত অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে আমর! একটা 
বর্তমান প্রচেষ্টার সম্ভবত সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি। অধুনা 
কোন কোন মুমলমান লেখক বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী- 
পারসী শব্দ প্রবর্তন করিয়। ইহাতে মুসলমান সংস্কতির রূপ প্রতি- 
ফলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন । দেড়শত বৎসর পূর্বে সুগ্রচলিত 
বৈদেশিক শব্দের ক্রমিক বিলোপই এই চেষ্টার সাফল্য সন্বদ্ধে 
নির্দেশ দিতেছে। করিয়া পড়! পাতাকে গাছ্ছের মূল ও শাখ- 
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[ ৩২শ বর্ষ--১ম খণ্ড--২য় সংখ্যা 


প্রবাহী বসধাবার সঙ্গে পুনঃসংযুক্ত কর! যায় না। প্রত্যেক 
ভাষারই আহকণের যুগ আছে--তাহার পয় আসে দৃট়ীকরণ ও 
জুনিয়ন্ত্রণের যুগ । আহরণের যুগ শেষ হইলে বাহির হইতে নৃতন 
শব্দ ' গ্রহণের ক্ষষতা কষিয়া যায়। ভাষার এই শি 
শোষণাস্তিকতার বিন্দু ( 29176 01 8700:05)) পৌঁছায় ও 
তাহার একটা নিজস্ব প্রকৃতি পাকাপাকি রকম নির্ধারিত হইয়া 
যায়। তখন যে সমস্ত শব প্রয়োজনের বাহির-দ্েউড়ি উত্তীর্ণ 
হইয়া ভাষার অতস্তরের অস্তঃপুরে নুপ্রতিঠিত হইয়াছে 
তাহাঙ্গিগকেও যেমন বহিষ্কৃত করা বায় না, তেষনি নৃত্তন 
অতিথিকেও আবাহন করিয়া! আনা যায় না। ভাষার ছুর্যোধ্য 
প্রকৃতিরহস্ত নিজ প্রয়োজজনমত সংস্কৃত ও মুসলমানী উভয়বিধ 
আকর হইতেই শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে; এখন ইহা! পণ্ডিত ও 
মৌলবীর তোয়াক্! না রাখিয়া, কোন বিশেষ সাংস্কৃতিক ফতোয়াকে 
উপেক্ষা! করিয়া, নিজ বিধি-নির্দিষ্ট পথে সিদ্ধি অভিমুখে অগ্রসর 
তইবে। এখন যদি কেহ জোরপূর্বক একদিকে 'ইরশ্মদ'। 'হর্্যক্ষ' 
ও অপরদিকে “তকৃমীর', 'মোখালিক্‌' প্রভৃতি শষ ব্যবহার 
করেন, তবে উহাতে সান্প্রঙ্গায়িক সাহিত্য রচিত হইতে পাবে, 
উহা গোটা বাঙ্গালী জাতির সাহিতা হইবে না। 

জাগামীবারে সমাপ্য 


অনর্গল 


(নাটিকা ) 
শ্রীশ্রধাংশুকুমার হালদার 


প্রকাও ভারি একটা হুটুকেদ অতি কষ্টে টানিতে টানিতে মালিনী 
আসিলেন, তাহার পিছন পিছন আসিলেন বিকাশবাবু 
বিকাশ । কি মালিনী, অমন ক'রে যাচ্ছ কোথায়? 
মালিনী । (ঘুরিয়। দড়াইয়া) যমের বাড়ী। 
আমার সঙ্গে? 
বিকাশ । যমের বাড়ী তো। শুধু হাতে গেলেই চলে। সঙ্গে 
আবার বাক্স প্যারা কেন ?..'রাগ হয়েছে দালিনী? ছিঃ, 
লক্ষমীটি, চলে। আমর! ছাদে যাই। জাজ পৃণিমা। 
মালিনী । খবরদার, আমার গায়ে হাত দিওনা বলছি! 
তোমার ছোয়া! লাগলে গা! আমার ঘেক্লায় শিউরে ওঠে। 
বিকাশ। কেন, আমি কি অল্প, অণুচি? 
মালিনী। তার চেয়েও বেশী-তুমি নরাধম, কামুক, 
লম্পট, নীচ। 
বিকাশ। বটে! 
যালিনী। এতদিন সহ করেছি তোমায়, মুখ বুজে সম্থ 
করেছি'। কিন্তু আর পারি ন1 সহা করতে। তাই চলে যাচ্ছি। 
ৰিকাশ। সত্যি ক'রে বল তে! থালিনী, তৃমি আমায় 
ভালবামোনা, না? কোনে দিনই বাসো নি। 
মালিনী । তোমার ভালবাসা !-_ 
পরে ঘন চাটুবাক্যে বাশ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তার 
বলুষ-কুষ্টিত জে পিপ্ত করে গ্লানি লালসার । . 


যাবে 


আবেশে মন্থর কণে গঙ্গ গদ সে প্রার্থন। জানায় 
আলোক-বঞ্চিত তার অন্তরের কানায় কানার 
দুষ্টফেন উঠে বুদ, দিয়া-_ফেটে যায়, দেয় খুলি 
রুদ্ধ বিষবায়। গলিত মাংসের যেন ক্রিষিগুলি 
আকুলিতে থাকে কিলি বিলি--" 
বিকাশ । থাক, থাক, আর বলতে হবে না। আমিষে 
তোমার স্বামী, সে কধাও কি তৃললে? 
মালিনী । তা তৃমি একটি মৃহূর্থও ভূলতে দিয়েছ কি? 
স্বামী! প্রতৃ !-_কিন্ত প্রণয়ী তৃমি নও, কোনো .কালে ছিলে 
না। তোমার সঙ্গে থাকার নাম ব্যাভিচার--বিবাহের মন্ত্পৃত 
বাভিচার। 
বিকাশ । ব্যাভিচাব! আজ দশবছক্ষের বিবাহিত জীবনের 


পর এই তোমার ধারণা? 
মালিনী । ধারণ! নয়, সত্যি। 
বিকাশ । তোমার প্রণয়ী কেউ আছে? 
মালিনী । আছে, যম। 
বিকাশ । তবে? 
মালিনী । তবে জাবার কি! তোমাকে তাই ব'লে প্রণযী 


ভাবতে পারি না। মনের স্বপ্ধ দিয়ে যাকে প্রণয়ী ব'লে গড়েছি 
সে কোনোদিন তৃমি নও । 
বিকাশ। ফেন নই! জামাকে শুধু ছি করতে হবে বলে দাও। 


শ্রীবগ--১৩৫১ ] 


মালিনী । হান রে ৰাঙালী স্বামী, রমলীর মলের ওপর জোর 
খাটাবে! 

বিকাশ । তুমি নিশ্চয়ই মনে মলে কাউকে ভালবাসো! । কে 
সে, কেসে? 


মালিনী । তাতে! বেসেছিই । একজনকে নয়, অনেককে । 
যাকে খন ভাল লেগে গেছে, তখনি মনে মনে তাকে ভাঙ্গ- 
বেসেছি । 

বিকাশ । ফেন বেসেছে? এতো অন্যায় । 

মালিনী। মন তোমার বিনা মাইনের বাদী নয় যে তার 
ওপর জুলুম খাটবে। 

বিকাশ। এই তোমার শেষ কখা? 


মালিনী । হ্যা, এই আমার শেষ কঙখা। তাই আমি 


চলে যাবে! । 
বিকাশ। চলে যাবে! আমার মানসম্্রম সমস্ত খুইয়ে তুমি 


চলে যাবে! কখনো তোমায় যেতে দেবনা । আইন আছে 
আমার ম্বপক্ষে । 

মালিনী । হাদয় দিয়ে বশ করতে পারলে না, আব আইন 
দিয়ে বশ করবে? 


বিকাশ। না পারি, তোমার সামনে আমি বুকফেটে মরে 
যাবো । পাধাণী তুমি, আমাকে মেরে ফেলে তারপর যেখানে 
খুসী চলে যেয়ো। 

মালিনী। ভে! তো, মেলোদ্রামা ! 

গ্রণেশের বৌএর় প্রবেশ । মুখে আরো যেশী করিয়া পাউডার এবং 
ওষন্বর়ে গাড় করিয়! 'লিপা্টিক্‌' ঘনিয়া আসিয়াছে 

গণেশের বৌ । বালাই ফা, তুমি মরবে কেন দাদাবাবু! 
তাহলে আমিও যে বাচবনি! দাদাবাবু, তুমি আমায় নাও। 
আমি বুকে ক'রে রাখব। 

বিকাশ। হায় রে কপাল! 
জুটল না, জুটল গণ,শার বৌ। 

মালিনী । কেন, এ তো! ভালই হ'ল। তুমি যা চাও তা 
ওর কাছে খুব বেশী কবেই পাবে । বাইবের প্রভেদ তোমাদের 
অনেক থাকলেও অন্তরের পরিচয় তোমাদের একই । 


“গলিত মাংসের ষেন ক্রিষিগুলি 
আকুলিতে থাকে কিলিবিলি।” 


গণেশের বৌ। (মালিনীকে ) তুমি আমার দাদাবাবুকে 
অনেক জালা যস্তরণা দিয়েছ, চুপ করে! আর কড়া কথা বলতে 
পারবে নি। (বিকাশকে ) আহ! মরে যাই, চাদমুখখানি শুকিয়ে 
গেছ, এসে, আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমায় কত আদর 
করব, গান শোনাব--কেত্বন গান। আমি খুব তাল কেত্তন 
জানি, শুনবে দাদাবাবু-_ 

(গানের শ্থুরে ) “আউর সখি মদ পিয় পিয় মাতি 

মায় বিন1 পিয়ে মদ মাতি।” 

মালিনী । তোমার বাবুকে ছ্েড়ন। গণশার বৌ”। ফেখছ 
না, বাবুর মন একটু একটু টলছে। তোমার তৃণে হত অস্ত্র 
আছে সব প্রয়োগ করে! । 

বিকাশ। ছিঃ গণশ্বার বৌ, এসব কি কেলেঙ্কারী ফযছ। 


আমার ভালবাসংত আর কেউ 


ঘচবচবপজিন 


৬ 


ফাও, তোমার কাছে বাও। তুমি দাসী, দাসীর হতে। খ!কো।। 
একে দাসী, তায় তোমার বয়েস হয়েছে । ছিঃ-- 
গণেশের বৌ | 'আমায় তেড়িয়ে দিলে, আমি গলায় দড়ি 


দেব গো- আমায় তেড়িয়ে দিলে! 
রোরুত্তমান অবস্থায় ভিতরে চলিয়া! খেল 
মালিনী । এ হ'ল আসল কথা, বয়েস হয়েচে। নয্কেদ না 


তলে তোমার মতন লোক যে কি করত তা বলা যায় না। 

বিকাশ। চুপ করে! মালিনী । আর তোমার ল্লেঃ করবার 
দরকার নেই। আমি যে লীচ তা খুব স্পষ্ট করেই বৃকিং়ে 
দিলে। কিন্তুতমিকি? তোমার মধ্যে যে-নীচতা, ফে-ভ গাম 
রয়েচে সেষে আরো! বেশী ভয়ানক । তোমায় অন্তরে স্তরে 
চেয়েছি বলেই তোমার কাছে ডেকেছি। তাকে যতো! ছবাকোএ 
দ্বারাই কলঙ্কিত করো, তবু এটা তে। ঠিক যে আমি আর কারো 
কাছে যাই নি। আমার এই চাওয়াটা খুব স্থুল, খুব অ-.ফত 
ভ'লেও এর মধ্যে কোনো তণ্ডামি ছিল না, স্তাকামি ছিল না। 
ছিলকি? সত্যি ক'রে বলো। 

মালিনী । না, তা ছছিল না, কারণ সেটা এমন অসংষত ষে 
সভার মধো আর কোনো অসংযমের স্বানই ছিল না। 

বিকাশ । হছ'। আর তুমি আমাকে মনে মনে ঘ্বর্ণা করেও 
মুখে পতিব্রতা স্ত্রীর অভিনয় ক'রে গিমেছে আজ দীর্ঘ দণবচ্ছর 
ধরে। তোমার সুক্ষ সৌথীন প্রণয়ের রুচি ব্যাখা করতে 
গিষে রবীন্দ্রনাথের যে. কবিতা! আও্ালে, ভাতে তোমার ঠিজের 
ভপ্চামি কি ঢাকা পড়ে গেল ভেবেছ ? 

মালিনী । লুক সৌখীন নয়, সত্যি হা আমি 'তাই বলেচি। 
তোমাকে আমি ভয় করি নে, ভয় দেখিয়ে তুমি যে আমাকে 
বশ করবে, ৩€ বালে গাল দিয়ে হহখুসী তোমার রসনা কলুবিত 
করতে পার--তবু সত্যি যা তা বলবই। আমার এ দেহেয় 
ওপর তোমার অবাধ স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠা করতে দিতে আমার 
অস্তরাত্বা বিদ্রোহ করেচে। আমার এ দেত তোনার নয়, 
এখানে ভগবান আছেন--এ আমার ভগবানের আসন। 

বিকাশ। এই তো তগামি। তোমার এ দেহকে যদি 
ভগবানের আসনই ভেবে 'বাকো, তাহলে এই অত্যুগ্র প্রসাধনে 
তাকে অমন লোভনীয় ক'রে তোল। কেন? প্রত্যহ 
প্রহরব্যাপী মার্ভনে আর লেপনে, স্বো-পাউডার হাম আর 
লোশানে কোন্‌ ভগবানের আরাধনা করো মালিনী? কি, চুপ 
ক'বে রইলে যে? হ্যা জ্রানি, তুমি বলবে পুষ্পকে চন্দন মাহিয়ে 
তবেই দেবতাকে দিতে হজ়। কিন্তু যে-ফুল দিয়ে মাথ্ষ 
ভগবানকে পূজা করে, সে-ফুলকে পেরাজবাটা, রন্ধন আর 
লঙ্কার গুঁড়া মাখিয়ে মদেন চাট তৈরি কবে কি1...কি যালি, 
মুখ নীচু ক'রে রইলে যে! 


মালিনী ত্তপ্ভিত ভাষে নিরুত্তর রহিলেন 


-*"ভবে কি তোমার যন ভিজ্জেচে, তবে কি এবার থেকে 
আমায় ভালবাসতে পারবে মালিনী? এস, নতুন জীবন 
আর করি) 

মালিনী । না, নাঃ লা। আমি শুধু তোমাকেই ঠকাই নি, 
নিজেকেও ঠকিয়েছি | লিজেন্স প্রবৃতিকে নিয়ে বাঁ লুককোচুরিই 


শা 


না খেলেচি! জামার একল! থাকতে হাও, একলা খাকতে 
দাও! 
দুই হাতে মুখ চাপির! ভিডয়ে চলিয়া গেলেন 
মহস! খণেশের বে। আসিয়া! যিকাশের ছাত ধরল 
বিকাশ । (ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে) আশ! নেই, আমার 
আর কোনে! আশাই নেই। 
গণেশের বৌ। আর ভূমি এ পোড়ারমুখ্খীর পিত্যেসে থেক 
দি ছাঙ্গাবাবু। এসো, তোষার পায়ে পড়ি, আমার বুক ফেটে 
সায়! 
বিকাশকে টাবিতে টানিতে ভিতরে লইয়! গেল 
যেজকর্তা আসিলেন। এবার আর হাতে মের বোতল 
নাই। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন 
মেজকর্তা। মিজগিজজি-_মেজগিক্ি কোথা গেল? 


ভিতরের দিক হইতে গণেশ গ্রবেশ করিল 

যেজকর্তা। (খুব ভা করিয়া গণেশের মুখ নিরীক্ষণ 
করিয়! ) তুমি কি মেজগিরি নও ? 

গণেশ। এজ্ঞে না কর্ডাবাবু, আমি গণ শা। 

মেজকর্তা। তা তুই মেজগিল্সি না হ'য়ে গণ শা হলি কেন রে 
বেটা, একথার উত্তর দিতে পারিস? 

গণেশ। এঁজ্ে পারতুম বাবু, জামার যন খারাপ হয়ে 
আছে নইলে পারতৃম । 

মেজকর্তী। কেন? তোর আবার মন খারাপ হ'ল কিসে 
রে বেটা? বিশ বচ্ছর চাকরি করচিস, কই কোনোদিন তোর 
মন খারাপ হয়েচে একখ। তো গুনি নি) 

গণেশ । এজ্ঞে কর্তাবাবূ, আমি আপনার পুরোণো চাকর, 
জামার সব কথাই তে! জাপনি জানেন । 

মেজকর্তী । কিছু কিছু জ্রানি বটে, সব কথ! তোর কেমন 
ক'রে জানব রে বেটা! তুই লুকিয়ে লুকিয়ে গাঁজা খাস, সে 
কথা জানি। 

গণেশ। (ক্রনান কদ্ধন্বরে) আমার পরিবার আমায় 
ভালবাসে নে বাবু । 

মেজকর্তা। কেন? তোর পরিবার বেটার আবার হ'ল কি 
যে সে তোকে ভালবাসে ন!! 

গণেশ। আমার পরিবার বিকাশবাবুকে ভালবাসে। তার 
হাত ধ'রে তাকে ছাদে টেনে নিয়ে গেছে। 

মেক্সকর্তা । কী সর্বনাশ! মেজগিক়িফে ডাক । মেজগি্লি 
এখুনি এর একটা ব্যবস্থা! করে দিক । 

গণেশ। এঁজে ন! বাবু, কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না। 
আমি নিজেই চলে যাবো । আপনার অনেক নিমক খেয়েছি, 
আপনার পায়ে ধরি কর্ডাবাবু, ( পঙ্গধারণ ) আমায় যেতে দিন। 

ফেজকর্ত। । ওয়ে হতভাগ! বেটা, পা ছাড়, পা ছাড়। 
দেখছিস নে, এখনে! আমার পা টলছে। তুই হি পা ধরিস, 
আমি পড়ে যাবো বে ।...তৃই চলে যাবি? কোথায় চলে যাবি? 
.. গ্রণেশ। এঁকে আপনার দয়ায় দেশে কিছু. জমিজম| আছে, 
বে.সব আমার ভায়ের নাছে গারপত্তর হয়ে জামাদের কোনে 


বডাবান্ানঞ্ 


[ ৩২শ বর্ধ--১য খর সংখ্যা 


চা বাগানে চলে হাবে!। 
- ফিছ্ববনি। 

মযেজকর্তা। বেটার বিনর দেখ না! তবে এডি যে 
ভোগ পরিবারকে গালমন্দ ফরতিস, মাব-ধোর করতিস, জাজ 
তোর সে তেজ গেল কোথা? 

গণেশ । এক্যে যখন ভাবতূঘ সে আমাকে ভালমাসে, 
তখন তাকে বফেছি মেরেছি। আজ জানি সে ফেউ নয় 
আমার, তবে আর জোর খাটাব কেন? 

মেজকর্তা । বেটা বুদ্ধির বৃহস্পতি! 
আজই তো জোর খাটানোর দয়কার। 

গণেশ। না বাবু। আমি ছোটো লোক, আমার অত 
বৃদ্ধি-গুদ্ধি নেই। আমি শুধু এই বুষি, যে চায় না, তার দায় 
হ'য়ে পড়ে খাকতে নেই। 

মেজকর্ডা। হু, তোর কথাটা নেহাৎ ফেলবার মতো কথ! 
নয়। তবে যা, ভোর ঘরে গিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে খাকগে হা। 
কাল সকালে চ'লে হাস্‌। বাই, মেজগিয়ি কোথায় গেল 


দেখে আসি। 
গণেশ ও যেজকর্তার বাড়ীর ভিতর প্রস্থান 
উত্তরের ঘরের হরোজ! খুলিয়! বিমল ও ডষ্টর ছা এই ঘরে আসিলেন 


বিষল। উঃ, ও ঘরে দমবন্ধ ভয়ে প্রায় যার। গেছি সার। 
কিন্তু, এসব কি দেখলুম ! একেবারে অবিশ্বাশ্ত ! ভোজবাজী ! 

ডঃদাস। দেখছ তো, মানুষের মনের মধ কতরকম ইচ্ছা 
লুকিয়ে বাস করে। 'বলিঠমনের অর্গল তাক্ের অন্ধকারেই বন্ধ 
ক'রে রাখে। এই ধরো, মাতলামি করার ইচ্ছাট! চৌধুরী 
ম+শায়ের চেয়ে তোমার বেশী নয়। . 

বিমল। নয়ই তো! মাতাল হয়ে কী উৎপাতই না 
করছেন! আযিও তে! অমনি ক'রে থাকি! সে জামার নেত্য- 
খানসাম! জানে । 

ডঃঙগাস। তোমার হান্ডজনক হূর্বল দিকট! নিজেই দেখতে 
পেয়েছ তাহ'লে । এবার থেকে সাবধান হও। 

বিষল। জামার কি মনে হচ্ছে জানেন সার? সমস্ত 
পৃথিবীটাকে এইরকম ক'য়ে আপনার 'অনগর্-রশ্টি' সেবন 
করিয়ে দিলে মিথ্যাচার, শঠতা, প্রবঞ্চনা পৃথিবী থেকে লোপ 
পেয়ে যাবে। মানুষের মুখোস খুলে গিয়ে তার কপ 
প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। 

ডঃদাস। আমল দধপ তৃমি ফোন্টাকে বলে! 
পরস্পরবিরোধী ইচ্ছ! দলবেঁধে মানুষের মনে পাশা 
কৰে। সব ইচ্ছাই মানুষের আসল ইচ্ছা। ৬৭৯৬ 
অবস্থা! বিশেষে দেবতা, অবস্থা। বিশেষে জামব। তবে সচয্াচর 
মান্য ভালোমান্যীর মুখোস প'রে থাকে বটে । 

বিমল। এক গণশা ছাড়! । এমনিতে সে কী বদ্রাগী 
আর কটুভাবী। অথচ হখন তার খুব রাগ করবার কথা, 
তখন একটিবার জোর খাটালে না, একটিবার প্রতিবাদ পর্ন 
জানালে না! 
রা ওয়াই তো জীবনে সত্যি নিরাসক হ'তে পেয়েছে 
। ৭ 


জদ্গের মনো চলে যাবো, আর 


ওষে হতভাগাঃ 


থকে 
আসল 
জা 
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* পিড়িতে পৰধ্ধনি শোন! গেল 
বিহল । এ, ওর! জাসচেন। চলুন, চলুন সার জামরা লুকছি। 
ভ্টর দান ও বিমল আবার উত্তরদ্বার দি] জন্তহিত হইলেন 

দেজবর্ভা ও মালিনী প্রবেশ করিলেন 

বেছকর্তা।। ম! লক্ষ্মী, তৃমি বালিসে মুখণ্টঁজে অমন কাছে 
কাদছিলে কেন ম11 কেউ কি তোমায় কটু কখ! বলেছে? 

মালিনী। ন! বাঝ11”-তুমি জামায় আর মালগ্মী ব'লে 
ডেকে না। আমি তোমার মুখের ও ডাককে কলক্তিত করেচি। 

মেজবর্তী । কে বলে এ কথা! আমি আমার মাকে চিনি নে! 

মালিনী। আল্র তোমাকে একট! কখ। জিজ্ঞেস করব বাব! | 

মেজকর্তা । জিজ্তেস করে! মা, কি কথা জিজ্ঞেস করবে। 

মালিনী। তোমার ছেলের জার আমার মধো তুমি কি 
কোনোদিন কিছু লক্ষ কর নি? 

যেক্কর্তী। করেছি। তোমার গতীক বিতৃফ, ম! লক্ষ্মী । 

মালিনী। এ তুমি লক্ষ্য করেছ বাবা? কী জাশ্র্ধ্য ! 

মেজকর্তা। করেছি বই কিম। বুড়ো মানুষের চোখকে 
হতটা অকেজো! ভাবো, আসলে ততটা নয়। 

মালিনী। আমি এতদিন তোমার ছেলেকেই দোব দিয়ে 
এসেছি, কিন্ত জানে! বাবা, আজ আমি বুঝতে পেরেছি আমি 
নিজেকেও প্রবঞ্চিত করেচি। 

মেজকর্ত।। কেন মা তুমি একথা বলচ? আমি তে! 
তোমায় কোনো দোবই দেখতে পাই নি। 

মালিনী । সে তুমি আমাকে স্বেছ করে! বলে। স্নেহ জন্ধ। 
আমার এই দেহকে আমি ভগবানের পূজার আসন করিনি, আমি-- 

মেজকর্তী। ও, তৃষি তোমার সাজসজ্জার কথা বলচ মা? 
ওয়ে পাগলী মা, মোনায় কখনো কলঙ্ক লাগে? সোন। 
সোনাই থাকে । 

মালিনী । না, না, না, অমন ক'রে তৃমি আমায় প্রশ্রয় দিও না। 
জামি মস্ত ভণ্ড । এখন আমি কি করব, জামায় ব'লে দাও বাব! । 

মেজ্কর্তা। খুব লোককে জিজ্ঞেস করেছ মা। আমি যে 
ভপ্তেয় রাজা। সারাটা জীবন কেমন ভগ্ডতপন্থী সেজেছিলুম ! 
দেখছ তো! মা, শেষে মাতাল হয়েচি। 
মালিনী । তুমি পুরুষ মাগ্ুয, তোমার ওতে কিছু যায় 
আসে না। কিন্তু আমি যে মেয়েমান্ুষ বাবা, আমার ভণ্ডামি 
ঈশ্বর সইবেন না। এবার যেন একট! ভূমিকম্প আমার অন্তর 
থেকে নাড়া দিয়ে উঠছে, এবার আমার আর রক্ষ! নেই। 

ছুইছাতে সুখ চাপিয়! রহিলেন 

মেজকর্তা । অমন ক'রে কাপছ কেন মা? শান্ত হও, শান্ত হও। 

মালিনী । কিন্তু আমি যে পথ দেখতে পাচ্ছি নে বাব। | যে-মন 
প্রণস্ব-বিমুখ, জামি তাকে কেমন ক'রে আমার স্বামীর দিকে ফেয়াৰ? 

মেজবর্তা। ( মালিনীর মাথায় হাত রাখিয়! নীরবে কিছুক্ষণ 
আদীর্বাদ করিয়। ) সম্তযিই তো কেমন ক'রে ফেরাবে ছ।? 

যালিনী। তৃষি তার বাপ হয়ে এমন কখ! হলতে পারলে? 

হেজবর্তা। আমি যে তোমারও বাপ, মা লক্মী। ( মালিনী 
মেসগবর্ডায পহধূলি ছাখাৰ লইলেন ) ওঠো মা। শোনো জামার 
ফখ।। ভূমি সত্যি সত, অন্তরে অন্তয়ে ভগবানকে দানে! তে।? 
_ছালিনী। ছানি বাব!। | 


মেজকর্তা। .তবে তৃমি তাকেই শরথ নাও। ভিনি 
বলেছেন--মাষেকং শরণং ব্রজ। তুমি তোমার হা! কিছু আছে 
সব তাকেই দাও, নিজেকে নিঃস্ব ক'রে, রিক্ত ক'বে তাকেই দিয়ে 
দাও। আর কারোকে দিও না, আর কিছুকে দিও না, ঠাকেই 
ফাও। তাহলেই তোমার সব সমস্টার সমাধান হ'য়ে যাবে। 
যালিনী। আমি তে। বুঝতে পারচি না বাবা, কেমন ক'রে 
ক'রে তা হবে? 
মেজকর্তা | ঠিক কেমন ক'রে হবে তা আমিও জানি না, 
অত বুদ্ধি আমার নেই । তবে এটুকু জানি, বে নিশ্চয় হবে।. 
সেই রাজাধিরাজের রাজ্য কেমন ক'রে কি যে টে হায়,ত। তিনিই 
জানেন, আমর! কেউ জানি নে। তবে এটুকু জানি, সব সমন্ার 
বন্ত্বন্ধন ফুলের মাল! হ'য়ে যায় কেবল তারই জয়া হ'লে। & 
মালিনী। তোমার কথায় জামার অন্তর সায় দিয়ে বলচে, 
হবে, হবে, তোর হতেই হবে । এই কথাটি আমি এখুনি লিখে 
রাখব, পাছে অবহেলায় ভুলে যাই । বড় গর্ব করেই বলেছিলুম 
বাৰা, এ দেহমন ভগবান আসন। কিন্তু চলেছিলুম অন্তপথে। 
তিনি নিজে কেন জামায় ডেকে নিলেন না বাবা ? 
মেজকর্তা। তিনি নিজেই তে! ডেকে নিলেন মা। জামৰ! 
হখন চাই, হ্াকাহাকি, ডাকাডাকি ক'রে চাই। হাকডাকেই 
জামাদের এমন অত্যাস হ'য়ে গেছে যে তার ভাকটা আমাদের 
কানেই আসে না। তিনি যে ছাক ডাক কিছুই করেন না মা 
শুধু বুকৈর কাছটিতে এসে জোড়হাত ক'রে দাড়িয়ে খাকেন-_ 
শুধু মিনতির সুরে তার বীণা বাজে । আজ সেই তিনিই যে 
তোমাকে ডাক দিয়েছেন ম।। 
মালিনী। আমি এখানেই থাকব, এই সংসারের একটি 
কোপে। কোথাও যাবে! না। দিনরাত তাকে ভাকব, তৃষি 
আমায় পবিত্র করো, পবিত্র করে! | তুমি আমায় গ্রহশ করো, 
গ্রহণ করে! । যত নিধ্যাতর্ন সইব, ততই সক্কী্ণ হয়ে আসবে 
আমার প্রতীক্ষা । যত নিন্দা আর যত অত্যাচার আমায় দুরে 
ঠেলে ফেলে দেবে সবার কাছ হতে, ততই কাছে আনবে আমার 
প্রাণের ঠাকুর । আজ আও আমার ভয় নেই, ভয় নেই। 
ভিতরে চলিয়া গেলেন 
মেজকর্তী। এই তো! ঘটে গেল! ওরে অবিশ্বাসী, এই 
তে! তোর চোখের সামনেই ঘটে গেল! তুই প্রণাম ক্র! 
প্রণাম কর!...( কিছুক্ষণ তাহার অশ্রকুন্ধ ক হইতে বাক্য 
সরিল না)-"ঠাকুর, তুমি বড়ো একচোখা। কত সহজেই দয়! 
হ'ল তোমার এই যেছছেটির ওপর, আর আমি আজ সত্তর বচ্ছর 
ধঙেও তোমার নাগাল গেলুম না। কোনোদিন কি পাবে? 
ফোনোদিন ফি পাবো? ভিতয়ে চলির! গেলেন 
চং ঢং করিয়! উত্তয়ের বন্ধ ঘর হইতে আটটা! যাজিল 
ডক্টর বাস ও বিষল উত্তয়ের হার খুলি! এবরে আমিলেন 
বিমল। ধন্ত জাপনার আলোক-রশ্মি। যালিনী-বোছির 
মধ্যে যে এমন একটি মীরাবাই প্রচ্ছন্ন হ'য়ে খাস করগ্েন, 
আপনার আলোকরশ্সি না থাকলে কে তা দেখতে পেত। 
ভঃঙাস। ও কথা বোলো না। ওঁর জালোর রস্মিতে 
আমার আলোকরপ্টি স্নান নিত্রভ হয়ে গেছে বিমল। 
যবনিক। 


মহারাজাধিরাজ বুধগুপ 


প্ীঅন্্ীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ 


দিতীয় চক্রগুণ্ডের পুত্র প্রথম কু্ারগুপ্ডের সময় হইতেই যোহর শপ 
সা়াজোর অধঃপতন সুরু হয় এবং ভাছার প্রথম পুও স্বম্মগুপ্ের 
সমর হইতে শে গুপ্তরাজগণের বংশাবলী এবং লমযনিশর সম্বন্ধে 
পঙ্খিতগণের মধ মতদ্বৈধ আছে। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত 
জামোদরপুরে প্রাণ্ড করেকটি তাআপানন শ্রন্ধের ডাঃ রাধাগোবিন্দ 
যলাক কর্তৃক অধীত হইবার পূর্বের্ঘে শেষ গপ্তরাজবংশের ৃদ্তা- ব্যতীত, 
একটি মাঞ উতিহাসিক উপকরণ আমাদের জাত ছিল। ইহ! 
বুক্তপ্রদেশে গাদীপুর জেলার অন্তর্গত ভিটরী গ্রামে প্রাপ্ত রাজকীয় 

এবং মহারাজাধিয়াজ নরসিংহ গুপ্তের ছজ্ঞাতনামা পত্ঠীর 
গর্ভজাত পুত্র পরম ভাগবতো। মহারাজাখিরাজ গ্রীকুমারগুপ্ের সময় 
প্রস্তুত ২ইয়াছিল। অধুনা প্রাচীন নালন্দা এবং বারাণসীর ধ্বংসাবশেষের 
যধ্যে করেকটি শিলালেখ এবং রাজকীয় শিলযোহরের উপর উৎকীর্ণ 
লিপি আঙাদের কার্য নহঙ্গদাধা করিয়া! দিয়ান্ে। ইহাদের কিঞ্চিৎ 
আলোচনা! কর! এই প্রবন্ধের যৃখ্য উদ্দেস্ট। 

১৯১৫ সালে মিঃ হারন্ড হারগ্রীত.স বর্তমান সারনাথ এবং প্রাচীন 
সগদাবের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ছুইটি বৌদমৃক্তি প্রাপ্ত হন। মুঝ্ধি দুইটির 
পাদপীঠে লিপি উৎকীর্ণ ছিল। রাহা! হইতে আমর। জানিতে পায়ি ষে, 
১৫৪ গৌগ্ডাবে (৪৭৩৭৪ খঃ অন্ধ ) ভিক্ষু অতয় মিত্র নামক এক ব্যক্তি 
কুবারগ্তড নামক এক রাজার রাজত্বকালে এই মূর্ধিটি গ্রতিষ্ঠ 
করিয়াছিলেন। দ্বিনীয় লিপি হইতে জান! যায় যে, এ্রতিক্ষু অয় 
মিত্র ১৫৭ গৌপ্তাবে (৪+৬-৭৭ খৃঃ অব) মহারাজ বুধপ্ুপ্রের রাজত্ব- 
কালে আর একটি বৌদ্ধমূর্ঠ প্রাচীন মৃগদাবে প্রতিষ্ঠা করাইয়! ছিলেন। 
ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিন বৎসরের মধ্যে মধ্যদেশে ছুইটি 
গুপ্তদস্রাট রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাহাদের যধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ 
এবং রাজ্যের বিস্তৃতি সমন্ধে আমাদের ফোন জান ছিল না। কুমার- 
গুপ্তের পরে প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের জবস্থ! কিরাপ হইয়াছিল, তাহার 
গর্যালোচনা কর! এখন প্রয়োজন ছইয়! পড়িয়াছে। অহারাজাধিরাজ 
প্রথম কুমারগুপ্তের মৃতু) 4 পরে ঠাহার জোোষ্ঠ পুত্র স্কন্দগপ্ত সিংহাসন 
প্রাপ্ত হন এবং ১৪৮ খেপ্তাব্ধে মুজ্িত (৪৬৭৬৮ খুঃ অব্য) একটি 
রজত মুদ্রা ব্যতীত হ্বন্দগুপ্তের »জ্যের আর কোন শেষ নিদর্শন এ পর্ধান্ত 
পাওয়া যায় নাই। উপরিলিধিত ভিটরী গ্রামে প্রাপ্ত কুমারগুপ্তের 
রাজকীয় মুদ্রায় হ্বন্দগুণ্ডের নম নাই এবং তাহার কনিষ্ঠ ত্রাত। 
পুরগ্ুণ্ধের নামের পুর্ব্ধ পরমেশ্বর পরমভটারক মহারাজাধিরাজ ইত্যাছি 
উপাধি হইতে পঙ্িতগণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, কুমারগুণ্তের মৃত্য 
পরে বোধ হয় ছুই ভ্রাতায় বিরোধ হইর়াছিল। কিন্তু ডাঃ প্রীতুত 
রষেশচজা অজুময়ারের বতানুসারে হ্বন্দগগ্ত ও পুরগুণ্ত সম্ভবতঃ একই 
সাকির নাষাত্তর মাত্র। কিন্তু নিজকে বর্ণিত নালনার প্রাণ্ত ছইটি 
রাজকীয় শিলমোছরের লিপি ঠাহার মত সমর্থন কয়ে না। ইহাতেও 
স্বগগুপ্তের ভার পুরগুণ্থের পুত্র নরসিংহগ্ড এবং তদীয় পুত দ্বিতীয় 
কুঙারগুপ্ের নাম পার্ডয়া যায় না। জামরা উপরে দেখিয়াছি যে ১৪৮ 
গৌগাবে ব্গুপ্তের রাজ্যান্তের তারিখ এবং সারনাথে প্রাণ মুক্তির 
পাঙগীঠের উতৎকীর্ণ লিপি প্রমাণ কয়ে যে, ১৫৪ গৌগাষে যহা- 
সাজাধরাক দ্বিতীয় কুমারগপ্ত রাজত্ব করিতেছিলেন। হতরাং এই 
ক্য়বৎসনের অখ্য তিন জন ভগুসআ্াট সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। 
ইহারা পুরগুণ, :গোঙার পুর নরলিংহগ্ত্ত এবং ভার বালক কিবা 
শিপু দির কুমার ।  দিকীর কুমারগুখোর লময়ে ছইট রাজকীর 


শিলমোহর আমাদের হণগ্ডগত হইয়াছে এবং তাহ! হইতে আমর! 
জানিতে পারি যে তাহার মাতার বাম মিত্রদেবী। এই কুষারগুত্ত যোখ- 
হয় তিন বৎপরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কারণ ১৭ গৌগাষে 
অন্থর মিত্রের লিপি অনুসারে মহারাজাধিরাজ বুধপ্তপ্ত সিংহাননারোহণ 
কৰিয়াছিলেন। নুতরাং স্পষ্টই অনুমিত হয়, যে ভ্রাতৃন্যে পুরগুপ্ত 
দিংছাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহ! তিনি এবং তাহার পুত্র নরপিংহগ্ণ্ত 
বেশীদিন ভোগ করিতে পায়েন মাই এবং গ্ষন্দগুপ্তের রাজ্যান্তের নয় 
বৎসরের মধ্যে ১৭ গোৌগ্যাবে মহারাজাধিরাজ বুধগপ্ত মগধের প্রাচীন 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই বুধপ্তপ্ডের সহিত পুরগুপ্ত এবং দ্বিতীয় 
কুমারগুণ্ডের প্রকৃত সত্দ্ধ অন্ভাবধি নির্দীত হয় নাই। হদি নাললা! 
পরত্তদ্বাগারে রক্ষিত বুধগুণ্ডের রাজকীয় শিলমোহরটি সম্পূর্ণ খাকিত 
তাহা হইলে বোধ হয় এ বিষয়ে আমরা নিঃলন্বেহ হইতে পারিতাম। 
কিন্তু নিরতির তুর পররহাসে ইহার অর্ধাংশ কালের করাল কবলে লুপ্ত 
হইয়াছে । হতরাং নূতন কিছু আবিক্ষার হইবার পূর্বে এ বিষয়ে 
মতামত দেওয়। অনন্ভব। তবে যেয়াপভাষে নাললায় আবিষ্কৃত বুধগুপ্তের 
রাজকীর শিলমোহরটি লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে অনুমান কর! 
অসন্তব নয় যে বুধগুপ্ত বোধ হয় পুরগুণ্ের উরসজাত। কিন্তু ই 
অনুমান মাত এবং আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষিত ন! হইলে বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিছাদের উপকরণ বলিয়। গৃহীত হইতে পারে 
না। এই জস্কই বোধ হয় ডাঃ রদেশচন্ত্র মজুষদার কর্তৃক সম্পাছগিত 
্বর্গীয় রাখালঘান বন্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে 
মহারাজাবিরাজ' বুধগুপ্তেব নাম নরসিংহগুপ্তের পরে উক্ত গ্রন্থের ৮৮ 
পৃষ্টা মু্রিত গুপ্তরাজবংশাবলীর মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। তবে দ্বিতীয় 
কুষারগুপ্ত ও নরসিংহগুপ্তের সহিত মহারাজাধিরাজ বুধগুপণ্তের সম্পর্ক 
সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত ন! হইলেও তিনি যে গপ্তরাজবংশের 
সম্রাট ছিলেন সে বিধয়ে কোন সনেহ নাই। বুধগুণ্ডের কয়েকটি 
শিলালিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে ; ইহাদের মধ্যে সারমাথে প্রাপ্ত 
অভয় মিত্র বার! ১৫৭ গৌগাকে প্রতিষিত বৃদ্ধমস্তির পাদলীঠে উৎকীর্ণ; 
ইহ! হইতে জানিতে পার যায় যে, ১৫৭ গৌপগ্তাদধের বৈশাখ মাসের 
মগ্তমীতে অভয় মির নামক একজন বৌদ্ধতিক্ু কর্তৃক এই মুষ্ভি জরতিরিত 
হুইয়াছিল। ১৯৪১ সালে লারনাথ প্রস্থতত্বাগারে সংগ্রহরক্ষক ছিসাধে 
কর্থ করিতেছিলাম। এ সময়ে 7. ]. 810. ডাক টিপ ভ্রীজ নামক 
গঙ্গায় উপরে যে সেতু আছে তাহায় সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। 
ইছার জন্ত ঘুক্তপ্রদেশের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে, এলাছাবাম 
হইতে মোগলসরাই পর্যন্ত যে পাক] সড়কটি গিয়াছে, সেই সড়কের 
বারাপসীর় সহরের মধাস্থিত অংশ বিশেষ রাজঘাট উপত্যকার মধ্য দিয়া 
লইয়! যাইবার কথা হয় এবং খননে হি ফোন গ্রস্মসম্প্য পাওয়া! হায় 
তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত ভারতী প্রন্থতত্ববিভাগের সাষওতায়গিয়ায় 
পণ্ডিত উত্তমটাদ শর্ণা নির্দিষ্ট হন। আমার উর্ধতন কর্ণচারী পঞ্চিত 
মাধবন্বরূপ বৎস কর্তৃক ঠাহার কর্ণ পরিহর্শন রীযিবার জন্ত আদিষ্ট হই। 
সেই সময় পূর্তবিভাগের কর্পচারীগণ মুল 'সাঞ্জাজোর শেষ সময়ে মির্দিত 
একটি উদ্যানবাটিকার প্রাকার ধ্বংল ফরিতেছিলেদ। ইহার ভিন্বিদূল 
প্রাচীন হ্্যরাজির ধ্বংসাবশেষ লই! নির্দিত হইয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে আমি একটি নাতিনীর্ঘ সতত পাই। হাতটি চতুর্দিকে বিকুর চারিট 
অবভারের মুষ্ঠি খোদিত. আছে এবং একপার্থে জানি একটি জিপি 
খোদিত দেখিতে পাই । ইফার প্রথম পংভিতে প্রাজাবিয়াজ বুধ” এই 
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কথাটি আমি গড়িতে পায়ি। পরে শুতগার খার্জনা কঙ্গিলে বেখিতে 
গাগা বায় যে, ভুমায়গুণ্ডের পরে উত্তয়াপথের পূর্ববাগে ও পশ্চিম চাগে 
বে গুগ্তাক্ষর প্রচলিত ছিল নেই দুইটির িশ্রবর্ণে মহারাজাধিরাজ 
বুধগুণ্তের রাজত্বকালে, বোধ হয় ১৫৭ গৌঁগাবে এই লিপিট উৎকীণ 
হইয়াছিল। এই শিলালিপিটি শরীঘুক্ত কৃধেষ প্রকাশিত করিবার ভার 
পাইয়াছেন ; সুতরাং এ বিষয়ে জ্বার কোন জালোচন! কর! জসম্ভব। 
অনেকের ধারণ! হে স্বদগুণ্থের স্তর পর আব্মকলছে এবং হণ-ললীবনে 
গুপ্তদন্াটগণ হীনবল হইয়া সামা প্রাদেশিক নরপতিয়াপে রাজত্ব 
করিতেন। পঙ্িতগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মকলহের কথা 
বিখান করেন না একথা! পূর্বেই বল! হইয়াছে। কিন্ত 
ভিটরী গ্রামে প্রাপ্ত রাঞ্জকীর শিগমোকরে এবং নালন্ায় 








পা 


প্রাপ্ত বুধগুণ্ডে শিলযোহরে নরমিংহগগ্ত ও দ্বিতীর কুমারগুখোর নাম 
উল্লেখ না থাকার এই জনুষানই হয় যে শ্বনদগুপ্তের পরে এবং দ্বিতীয় 
কুমারগুপ্তের সময়, ঘগথের উরাঞজবংশে আন্মকলহ উপস্থিত হইয়াছিল । 
১৫৪ গৌঁগ্ডাক হইতে ১৫৭ গৌপ্ডাব্ষের মধ্যে বুধপ্তপ্ত শিশুকুমারগ্ুগকে 
পিংহাসন হইতে অপসারণ করিয়। নিজে রাজত্ব আরপত করেন। প্রাচীন 
যালব দেশের অন্তর্গত ইয়াণ নাষক স্থানে ১৬৭ গৌপ্তান্বের শিল্পাঙ্গিপি, 
ঘামোদরপুরে আবিষ্কৃত ১৬৩ গৌপ্তান্বের তা্লিপি এবং ১৭৫ 
গৌগাকে মুকিত বুধগ্ুপ্তের রজতমুস্রা বুধগুপ্তের বধাছেশে, সগথে 
ও গৌঁড়দেশে রাজনের প্রমাণ দের। হুতয়াং তাহার সময়ে যগথের 
শেষ গুণ্ত রাজবংশ যে অতান্ত হীন্বল হইয়া পড়িরাছিল তাছার 
প্রযাণাভাব দাছে। 
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সকালবেলার শিশিব-তেঙ্গ। ঘাসের ওপশব পদচিহ্ন বেখে ওর! চ'লে 
ষায় প্রতান্ত সহরে। মেকদগুহীন সবীহুপের মতই ওদের জীবন- 
হাত বন্ধিম ও শিখিল হ'য়ে আসে ক্রমে ক্রমে--। মাথার ওপর 
ভার চাপিয়ে ওর! ছোটে--সর্বহার! উটের মত্ত সাহারার তপ্ত 
বালুর বুকে! সে পথ অন্ত-কারও নয়--ওদেরই.-....। ওরা 
মাড়িয়ে চলে সকালবেলার শিশির-তেজ1 সতেজ ঘাসগুলোকে, 
আর ওগের মাড়িয়ে চলে দেশের ধনতাস্কিক-সম্প্রদায় | মানুষের 
বক্কে মানুষ করে তৃষ্ণ! নিবারণ ! 

সকালবেলায় আমি বাইরের ঘরের ছুয়ারটা খুলে বসি হ'কো 
হাতে । সারা রাত ঘুম আসে না। সকাপ সকাল উঠে 
প্রাতঃকৃতা সেরে ভামাক নিয়ে বসি রোজই । ওর! যায় মোট 
নিষে স্থরে। বিভ্তী ক'রে ঢাল আনবে, তবে হাড়ি চাপবে। 
আফিং গিয়েছে ফুরিয়ে। ওদেরই একজনকে দিই পয়সা । 
ঝিরঝিরে হাওয়া আসে ভেসে গতবাত্রির হ্বপ্রেভগা ঝোপের 
তিতর থেকে--। জেলেপাড়ার় পণুর মা শুর কবে কাদতে 
আরম করে--'ওরে আমাব পদু, কোথায় গেলি বে'...... ইত্যাদি । 
তামাকের ধোয়ায় পঞ্চর পক্ষত্ব প্রাপ্তির অবস্থাটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠে 
আবার মিলিয়ে যায়। ঘড়ি-ধরা নিয়মে রোজই আমরা এই 
সময়ে এসে মিলি; সকালবেলাধ তামাক নিযে বমি আমি; 
পঞ্চুর মা পঞ্চকে ডাকে ফিতে আসতে; ওরা চলে সহরে 


বড় ছেলেট। মাস ছুয়েক হ'প বউ নিয়ে চ'লে গিয়েছে 
চাকরীস্থানে। বোললাম এ সময বউমাকে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক 
হবে ন11--বললে ঝন্সবিধ! হচ্ছে-_জানি ত থাকবে নাই। 
চলেই ঘাবে। কম হয়ে পধ্ত্ত কোন দিনই থাকেনি। 
আভও খাকৃবে না। কি মনে ইয়েছে--বুড়ো বাপের সঙ্গে দেখা 
ক'রতে এসেছে।' নাছ্ছিট। ক'দিনেই খুব পরিচিত হ'য়ে উঠেছিলে। 
সছেলেমান্ুয কিন! ! বলে দাহু, ভুমিও হাবে আমাদের সঙ্গে? 
চল না আমাফের ওখানে? কত বড় বড় মটর আছে, বারক্ষোপ 
আছে-চল না দাগ? ওর চোখে কৌতুহল! বলে, 
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রেলগাড়ী ক'রে যাব £ ,ঞ্কুমি, আমি, বাবা, ম! কেমন? চোখট? 
স্যাতসেতে হ'য়ে আসে! বলি-__, ন| দাছু, তু যখন চাকরী 
করবে তখন ষাব। ক্ষুন্নরষনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকাৰ পয় 
উত্তর দেয়: হাঁঁ_| 

ছপুরের রোদে সার! পৃথিবীটা রুগ্ন মানুষের মতই বিনতে 
খাকে। দূরের মাঠের বিবাগী হাওয়া কেঁদে ফেরে ঘরে খরে। 
হর থেকে বাড়ী ফেরে পণ্যজীবীর ল। 

চোখে ঘূম আসে না। তবুচুপ ক'রে শুয়ে থাকি গড়গড়ীর 
নলটা মুখে দিয়ে। চোখ বুঁজতেই যনে হয় নাতিটার কখ!। 
ক'দিন থেকে ছুপুরবেলায় আমার কাছেই এসে শুয়ে থাকতে! । 
তারপর যেদিন ওরা! চ'লে যায় সেদিন ওর কি কারা! আমি 
হাবে। না_বাবা তোমার, পানে পড়ি--আমায় নিয়ে থেও না! 
আমি দাছুর কাছে থাকবো--ওর ম] এসে জোর ক'রে তুলে নিষ্ধে 
গেল গাড়ীতে--1---"""মনে পড়ে পঞ্চুর কথা । ওর মাকে ও 
খুব ভালবাস্তো । কোনদিনও এতটুকু অনাদর করেনি। 
সকালবেলায় উঠে মাছ ধরতে হেতো। নদীতে । তারপর সেই 
মাছ বাজারে বিক্রী করে চাল আন্তো, আর আন্তে। ওর ছোট 
ছেলেটার ভন্ত একটা কষে মিষ্টি। সেবার মাছ ধরতে 
গিয়েছিলো নদীতে | জ্ঞাল বুঝি বেঁধে গিয়েছিলে। নীচে! 
ডুব দিয়ে তুলতে গেল জার উঠল না! গড়গড়ার নলটা 
একসময় যায় মুখ থেকে প'ড়ে। পঞ্চুর মার কান্নার শব্দটা 
ষেন আবার নূৃত্তন ক'রে মনের মধ্যে গুণ গুণ, ক'রে কাঙ্তে 


কদিন থেকেই গরমট। পড়েছে এক) বেশী । তাই মাঝ 
যাতে ঘুমট। ভেঙে যায়। মনে হয় রাতট। যেন জনেকট। বড় 
হয়ে গিয়েছে । আলোটা জেলে এক ক'লকে তামাক সাজি। 
হথারাণ ভাতির বাড়ীতে ওর গলার কাপা জাওয়াজ গুনতে পাই.। 
ওর ছেলেটার হ'য়েছে বিকার । কদিন থেকে আবস্থাট। ছেম 
একটু খারাপের দিকেই বাচ্ছে। ডাক্তার আনিয়েছিলে! একিন 
স্বলেছে--আমার দ্বারা হবে না) সহ থেকে রড় ডাক্তার 
আনান । ওকে ডেকে জিজ্ঞাস! করি, কেমন আছে ওব ছেলে 


৯০ 


এখন 1 খয়ের ভিতর থেকেই উত্তর 
ভাজ ব'লেই তত মনে হচ্ছে। কথা যার ফুরিয়ে। আনতে আট 
ছ'কোটা রেখে শুয়ে পড়ি। রি 

সাত বোধ হয় শেষ হয়েই এসেছে। প্রভাতের প্রথম 
আলো! পূর্বদিকের কোণ ঘে'লে ঠেলে, বার হ'তে চায়। বৃন্দাবন 
বাবাভী টহল দিয়ে ফেরে এই পথে । যারা সহরে ছুটবে মাথায় 
মোট, নিয়ে তারা বোধ হয় এখন উঠেছে। চতুর্থ প্রহরের 
সমাপ্তির কথা জানাবার জনক শেয়ালের দল স্বর ৩াজবার 
জোগাড় করে। 

উঠে পড়ি বিছানা ছেড়ে। হ্থারাণের বাড়ীতে যেন *এফটু 
বেনী রফম কথাবার্তা শুনতে পাই। মনটা কেমন ধেন 
উদ্দিন হয়ে ওঠে। জিজ্ঞাসা করি, কেমন আছে রে তোর 
ছেলে? হাউমাউ ক'রে কেঁদে ওঠে হার়াণ! বলে-_চাটুজ্য- 
মশায় ছেলেটা কেমন করছে এখন! তাড়াতাড়িতে চটিটাও 
পাইনে খুজে । খালি পায়েই ছুটে বাই ওর বাড়ীতে । গিয়ে 
দেখি ছেলেটার ত মুমৃতূঁ অবস্থা। বলি-_মুখে একটু জলদে 
হারাণ। হারাণের বউ যাত্রাদলের পতনের মতই ছিটকে এসে 
পড়ে আমার পাষের ওপর। ওর গগনভেদী কান্নার শব 
পৌঁছাতে পারেন! বিশ্বক্েবভার কাছে। ছেলেটা একটু শাস্তিতেও 
যরতে পারনা । ওর প্রাণবায় কখন হঠাৎ ছিলে-ছেঁড়। ধনুকের 
মত দেহ ছেড়ে বেরিয়ে চ'লে যায়। হারাণ বুফটা চেপে ধারে 
কেঁদে ওঠে হ্থেলেমান্থযের মত। কি বলবো! কার বিরুদ্ধে 
কার কাছে কি নালিশ জানাবে।! সাস্বনার ভাব! পাইনে খু'জে। 
আন্তে আন্তে ফিরে আদি ঘরে । বুকট। আমারও যেন মোচড় 
ছিয়ে ওঠে। কোথায় এই রকম একট! আঘাত যেন পুরানে। 
হয়ে শুকিয়ে এসেছিলো । সেট আবার পুনরায় নৃতন ক'রে 
কেগে ওঠে। কাদতে ইচ্ছা করে হাউ হাউ ক'রে হাবাণের 
মতই। চুপ ক'রে বসে থাকি। ওদের কানা! ফেন ক্রমশই 
আসে ফুরিয়ে। 


(২) 


সেদিন ছিলে। রবিবার । বিকালের দিকে একটু বেড়াতে 
বেরিয়েছিলাম । দেখলাম জামার বাড়ীর পাশেই যে যাঠ্ট! 
এতদিন পড়েছিলো, সেখানে জনকরেক সাহেব কি দেখছেন 
ঘুরে ফিরে। জান্লাম গুরা ওখানে একট! চটকল বসাবার সম্ক্জ 
করছেন। আষাদের এখানে পাটের চাষ হয় প্রচুর। সুতরাং 
দবল্লায়াসে এখান থেকে চট্‌ তৈরী ক'রে সহরে চালান দিতে 
পারবেন । ছু' একমালের মধ্যেই নাকি এখানে উঠবে বিরাট এক 
চট্কল। কর্খক্লাস্ত গ্রামের বুকে আবার জাগবে কোলাহলের 
ঝড়। জার এর কল্যাণে আমাদের অনাহারী মভুরদের মুখের 
গ্রাস ছয়ে উঠে সচল- _সঙ্করট। মন্দ নয়। 

কিছুদিন পরে একদিন দেখা যায় সত্যিই ওখানে গ'ড়ে 
উঠলো বিষবাট এক. চট্কল। কুলি-মন্তুরদের হুল্লোড়ে জার 
চটকঙের একছেরে গৌয়ান শব্দে জায়গাটা হ'য়ে উঠুলো জীবন্ত। 
এতর্ধিস সরা আান্ুষের মতই নিশ্চল হ'য়ে পড়েছিল জায়গাটা । 
জুপ্তিতযা লিস্ধব্ কয়ে উঠতে ব/হত, আবার কখনও হা 


শত রর ভ্ডীৰ 
ও িরিরদ বাবাজি ৫ 
-স্বাসঁডোরা মানুষের এই রকম নিরিষিলিতে অভিযান পর্য খু 


দেয়) আজ্ঞে, একটু. ক 
.. ছাড়ো, তাতে ওর কিছুটা অবকাশ হয়ত বেতো! পিখে। 


[৩২শ বর্ষ--১ম খও--২। সংখ্যা 





চাবীদের খুব একটা! সুবিধা হযে গেল। ওয়া অন্তা চাব ফেলে 
বীতিমূতে! পাট চা আরঞ ক'রে দিলে! । হাতের কাছে এরকম 
আশাতীত ছুপয়দা। নেবার আশ! ওর] ত্যাগ করতে পান্ধলোনা। 
সাহেব বাবুরাও তাদের চালের একট। ভালরকম কসল দেখে বেশ 
এবটু খুখী হ'য়ে উঠূলেন। এটা নাকি গুদের শোষণ-নীতির 
একটা ভূমিক1। 

চটকলের কাছেই মাটার ঘষে বাস করে ঠেতুল আর কামিনী। 
বছর খানেক হোলো! ওদের বিয়ে হয়েছে। সংসারে ওরা ছুটা 
মাত্র প্রাণী। আগে স্টেতুল একাই খাটতো, বেশ চ'লে যেতো 
ছজনাব। কিগ্ড এখন আৰ চলেন।। চালের দর গিয়েছে অসম্ভব 
বেড়ে। তাষ্ট ওরা ভুজনেই ওই চটফলে কাজ নিয়েছে। 

সেদিন তেঁচুপ একাই গিয়েছিলো কাজে । কামিনীর শরীরটা 
বেশ ভাল ছিলন! তাই ও বাঁ়নি। ফড়িং এসে বাড়ীর মধ্যে 
ঢুকুলো--সামনের দাওয়ায় কাষিনী ছিলে! বমে। বল্‌লে ; 
কাজে বাদ্নি তৃই কামিনী? কামিনী ওক দিকে মুখ না 
ফিরিয়েই বল্লো, না। 

কফেনরে? 

জর হয়েছে । 

আমারও কাল থেকে জর হয়েছে । এগিয়ে এল ফড়িং। 
কামিনীর স্ুনুখে দাওয়ার বসলে! । কামিনী ওর দিকে চাইতেই 
দেখলে ও হাস্ছে। বল্লো, হাস্ছিস ষে বড়? 

বারে! ভাস্বোনা ! তোরও জর হয়েছে, আমারও হয়েছে 


তাই ভাবছি-__ 

কামিনী উদাসভাবে বল্লো, ছু", তৃই বাড়ী যা; তাড়ি খেয়ে 
এসেছিস? .£ 

মাইরি বলছি খাইনি! সেদিনও তাড়ি খেয়ে তোদের বাড়ী 


গিষেছিলাম-_কই সেদিনত তাড়িয়ে গিস্নি। জামার কিন্ত মনে 
তয় সেদিনের মত মাতাল আমি রোজ রোজই হই। কিন্তু 
তুই ত আর এখন আমার নেই। 

কোনদিনই বা তোর ছিলাম--ঝাঝণলে। সুরে কামিনী 
বলে-_ 

একট। বছর আগেকার কথা ফড়িংএর মনে পড়ে। কামিনী- 
গ্নের বাড়ীর পাশেই ছিলো ওর বাড়ী। ছেলেবেলা! থেকেই 
ওদের সঙ্গে ওর জানাশোন!। কাষিনীর বাব! পাচকড়ি ছিলে 
ফড়িংএর জ্যাঠামশাই । ফড়িংকে ওগের বাড়ীয় সবাই খুব 
ভালবাসতে! । পাচকড়ির মেয়ের সঙ্গে কড়িংএর যে বিষ্বে হবে এ 
বিষে জার কারুর মনে কোন সঙ্গেহই ছিলন1। তারপয়ে একদিন 
ফড়িংএর বাব! গেল মারা । সংসারের ভার এসে পড়লো ওর 
ওপর | পাচকড়িকে টাক! দিয়ে বিয়ে করাটা জায় ওয় পক্ষে সম্ভব 
ছোলোনা ৷ কিন্ত ফড়িং ফোনদিনই ও আশ! ত্যাগ করেনি। 

একদিন কামিনী গিয়েছিলে! খাটে জল আন্তে। ফড়িং 
তখন গীড়িয়েছিলো। রাস্তার *ওপর। কামিনী হঠাৎ ওফে 
অন্তকারে দেখেই চমুফিয়ে গিয়েছিলো! পয়্ে চিনতে পেকে 
বলেছিলো,.ও | তুই-এফটু হেসে আবার বল্লো আছি মনে 
ফ'য়েছিলাম অন্ত কেউ ।....... 


আবপ--১৩৫১] : 





অন্ত. কেউ ছতে হাবে!। ফেনরে? তা। তূই জামার একট! 
ফখ। গুনবি কামিনী? কাছিনী মাখ! নেড়ে সম্মতি জানালো। 

তুই আমার বিয়া করবিনে ? 

করবে! ত! িরিচজাজেরার পাঁচকড়িকে টাক! তুই 
কোথা হ'তে দিবি? 


আহি ভোর গা ছুঁয়ে বলছি ছু'মাসের মধ্যেই সব টাকার 


যোগাড় ক'ৰে ফেলব আমি । তৃই ভাবিসনে কিছ ছু! 

ভাববো কেনয়ে? তোর লেগে? 'তাবপয্স ওব1 ছুজনে 
ছুপথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো । আর আজকের কথা ভাবলে 
যনে হয় সে কামিনী যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে; ফড়িং ওখান 
থেকে উঠে বাড়ী চ'লে আসে। 

সন্ধ্যার পর তেঁতুল ফিরে এলে! চটকল থেকে জর নিয়ে। 
আগের দিনও ওর শরীরটা ভাল ছিলনা, তার ওপর হাড়ভাঙা 
খাটুনি। তাই জাজ আর সালাতে পারেনি । খাটুনির তুলনায় 
যন্জুরি কিছুই নয়, তবু যাক্োক এ চট্ফলের দৌলতে ছুটে! খেয়ে 
গ'রে বেচে আছে ওবা। পাটের কুঁচিগুলো যখন নাকে মুখে 
এসে ঢোকে, তখন যেন দম আটকে আদতে থাকে । যন্ত্র 
দানবের সাথে সমান তালে চলতে হয় মাটীর গড়া এই নগণ্য 
মানুষকে । ক্ষণ-ভঙ্কুর দেহভীবী মানুষ; পণ্যমূল্য বিক্রী করে 
নিজেদের হক্ষ-কুবেয়ের পণ্যশালায়। কামিনী তাড়াতাড়ি 
ঠ্েতুলের গায়ের তাপ পৰীক্ষা ক'রে ওকে শুইয়ে দেয় দাওয়ার 
ওপর। কামিনীর খুব মায়! হয় ওব দিকে চেয়ে পাঁজরার 
স্াড়গুলে! সব গিয়েছে বেরিয়ে, একট! একট! ক'রে গোনা যায় 
হেন। শুধু কামিনীর জন্তঈ খেটে খেটে ওর চেহারাটা এঝকম 
হয়েছে। আগে কি বলিষ্ঠ চেহার! ছিলো ওর। কামিনীকে 
কাছে ডেকে ও বলে-_ 

আমি বোধ হয় আর বেশীদিন বাচবোন, না! রে? 

ফামিনী মনে মনে শিউরে ওঠে! ও কথা বলতে নেই। 
কেন তোর কি হয়েছে-ন্গর কি লোকের হয়না? 

স্েতুল চুপ ক'রে কি ভাবে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাম ফেলে 
বলে; 

আমার থেকে থেকে মনে হয় কি ষেন ভিশুরে আমার কুরে 
কুরে খাচ্ছে--ঘেন কোন একটা বাক্ষদ আমার হাড় মাংস সব 
ছিড়ে ছিড়ে খায়, আর সেই সময বুকটা আমার ধড়ফড় করে। 
তখন আমি জার ধাড়াতে পারিন!। 

কথা বলার পর ও হাঁপাতে থাকে স্বাস-ওঠ। কগীর মত। 
কামিনী আস্তে আন্তে ওর বুকে হাত বুলোতে থাকে । ও যায় 
একসময় ঘুমিয়ে । 

(৩) 

আজকাল বিকালের দিকে রোজই বাই বেড়াতে নদীর ধাকে। 
ভালও লাগেনা এই'একছেয়ে জীবন-যাপন কা'রতে ৷ দেশব্যাপী 
হাহাকার প'ড়ে গিয়েছে। চাষী-ম্ভুরদের ক্টটাই হয়েছে সব 
চেয়ে বেনী। ধান হয়নি এবার মোটেই । সারাফিন খেটে যা 
পার | দিয়ে ওয়া এক সের চালগ কিনতে পাবেনা । অথচ 
বাড়ীতে হত চার পাঁচটা প্রানী সারাদিন উপপোব ক'রে চেয়ে 
খাকে ওষেবই আশাপখের দিফে”--ওর়| চাল নিষ্কে কিরবে স্তবে 
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হাড়ি চাপবে। কাজের শেষে ওর! যখন বাড্ঠী ফেরে তখন 
ওষের দিকে চাইলে মনে হয় জীবন-সংগ্রামে ওয়াই ফাযছে 
সংগ্াম! মরপকে কি রকমে ফাকি দিয়ে ওরা চলেছে সমুরর- 
মন্থনে। অস্ত পান ক'রে ওর! ফিরবে অমর হায়ে। ওদের 
প্রত্যেকেরই চেহারা দেখলে মনে হয় এককালে ওদের ছেছে 
ছিল রসের সঞ্চার, আল জার ত1 নেই। হেন ফেলে এসেছে 
ওই বক্ত-মাংদে-গড়। দেহটাকে হন্ত্রধানবের নীচে । পিষে 
গিয়েছে ওদের দেহ শুদ্ধ মন। নিংড়ে,নিখেছে শামালে 
তাজ! রক্ত, আৰ তাতেই হয়েছে প্রভূদের তৃষা নিবারণ । . 

মনে হয় আজ দেশে চালের দর এত বেছে গিয়েছে তার 
কারণ শুধু ওই জিনিষটার জভাব! আজ হদি জন্থকৃল কু, 
ভজহৰি সা, এদের জাড়ত লুট কর! যায়, বেকবে ন! কি ছু'পাচশে। 
মণ চাল। তবে-_পুজিবাদী মহাজনের রাখবে চাল জমিয়ে আত 
ভৰি ক'রে, আর দেশের লোকে পাবে না খেতে, এতবড় অবিচার 
মানুষ সা করেকি ক'রে? ওই ধনতান্ত্রিক সন্প্রদায়ের কি ফোন 
ব্যথাই লাগে ন! এই দেশব্যাপী হাহাকারে--? 

নিতাই মাইতির 'দ্কানে সন্ধ্যার সময় ভমায়েত হয়েছিলো! 
অনেকগুলি লোক ।” পাচ মণ্ডল ওদের মধ্যে থেকে বল্লো 
এই যে এত অভাব দেখ! দিয়েছে দেশে, বাজার কাছে এ সব 
জানালে কি কোন প্রতিকারই হয় ন! খুড়ো ? 

-লিতাই বল্লো, প্রতিকার আর কি হবে। 

তিস্থ বাগদি বললো, কথাটা কেমন হোলে! দাদা? এই 
সহায় জিনিবটা আর তোমরা বুঝলে না! জামাদের একমাত্র 
রাজ আছেন ভগবান। তিনি যি বাচান তবেই আমর! 
বৰাচবো ; নইলে নয়। কথাটা খুবই সভা । এই যে ওদের 
আড়তে এত চাল বাধাই আছ্ছে, তার একটা কণাও কি কেউ 
বার ক'রতে পারছে? বার ক'রবে কারা? এইষেশত শত 
মূক অসহায় প্রাণী না৷ খেয়ে শুকিয়ে ঘাকে তবু “কান গুরতিবাদ 
করে না। নিরীহ ভাল মানুষটার মত চোখ বুজে চুপ ক'রে 
খাকে-খেতে না পেলে ঘরে বসে কাদে, বাইরে জগতকে 
লক্জায মুখ দেখতে পারে না। সভ্য পৃথিবীর বুকে দিনের পর 
ছিন সত্য মান্যের দল আসে জার গ'ড়ে ভোলে সভ্যতাকে 
আধুনিক ছাচে তাদের খুসী মত তাতে এই উলঙ্গ চাষী- 
মজুরদের কিছুই এসে হায় না। এর! খেতে না পেলে জপবাধীর 
মত চুপ ক'রে-বসে থাকে আর সভা জগতের মানুষের! খাওয়ার 
আধিকফ্যে মেদ বৃদ্ধি করে। অপরের ভাল দেখতে পারে না, তাই 
একে বন্ত পণ্ডর মত ঝাপিয়ে পড়ে অন্কের ওপর, দিনের পর দিন 
চালায় অভিযান--জীবনের অপব্যন় করে ইচ্ছামত--তবু ত 
ভোগ করতে দেয় না অপরকে । 

ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারেই এসে পড়েছি কোন সময়। দেখি 
ওদের ঘরের সব ছোট ছোট -বৌয়ের! জল জান্তে চলেছে। 
শত্তছিয় কাপড়ে বাইরের লজ্জাকে ঢাক্বার চেষ্টা করে ওরা, কিন্ত 
দৈন্ত ওদের ভিতয়ের লজ্জাফে মাটার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যায়। 
ওই হে ক্ষীণকায় মূর্তিগুলে। পি'পড়ের সারি দিয়ে চলেছে-_দেখে 
নে হয় কত অসহায় ওয় | কি ভীরু চাহনি, আর কি সম্ভপণ 
পদক্ষেপ ! র্বাস্ত। কিযে চ'লে যাই জামি, ওরা ঈীড়ায় পাশে 
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একস্থান হ'তে অন্তস্থানে টেনে এনে লজ্জা চাকবাছ চেষ্টা কষে! 
পাদ না, এক জাগার ছেঁড়াফে চাকৃতে গিয়ে অন্ত জায়গার 
ভেঁড়াকে বড় ক'রে তোলে । আমার চোখে ভেসে ওঠে ওদের 
নগ্নকপ, দারিজ্রোর উলজ প্রকাশ । ওদের যৌবনপুষ্ট তন অকালে 
রসের অভাবে কুঁচকে বর্ণ হয়ে যায়-দেখ লে চোখে জল আসে। 
এই আমাদের নির্ধ্যাতিত! উপেক্ষিত! বাংলার বধু। সর্ববংসহা 
ধরিত্রীর মতই এয়া সকল অভ্যাচার, অবিচার নীরবে সয়ে যায়। 
এদের না আছে অস্গুভূতি_-না আছে হাদয়াবেগ_-ন! আছে 
ভাল-মন্দ বিচার ক'রবার শরক্তি। সমাজ এদের পা ভেঙে পন্থু 
ক'রে রেখেছে, প্রতিবাদ করবার ভাব! দেয় নি মুখে, শুধু রেখেছে 

হুটো সঙল আধি আর তার কাতর চা্নি। অথচ এরইি যুগ 
হুগ ধারে ধৈর্যা ধরতে শিখিয়ে আস্ছে যান্বকে-_কখনও বা 
সীতাকুপে, আবার কখনও বা! সাবিত্রীকষূপে এসে এরাই আবার 
এক ষঙ্য় বেছুল! হ'য়ে আমাদেরই ঘরে আসে- লখীন্দরকে 
বাচাবার জন্ত, আবার দমযন্তীর মত বনে বনে স্বামীর সন্ধানে 
ঘোরে-_তবু নিজেদের বাইরের জগতের কাছে বিলিয়ে দেয় ন]। 
এদেরই কথা ভাবতে ভাবতে চলি বাড়ীর দিকে-_পথে তেঁতুলের 
বাড়ীর কাছে এসে থষ্‌কে ধাড়াই ; দেখি অন্ধকারে কে যেন ওদের 
ঘরের পিছনে দাড়িয়ে । জিজ্ঞাস! করি, কে? 

খতমত খেয়ে উত্তর দেস্৮__-আজে ; আমি ফড়িং। 

এত রাত্রে তুষ্ট এখানে ? 

আজে ; তেতুল্গের জর কিনা তাই দেখতে এসেছি । 

জানি ও কাকে দেখতে এসেছে ।. ওর কৃৎসিত দৃষ্টি বাড়ীর 
চারপাশে কাকে খুঁজছে তাও জানি । যৌবমরূপী এট আত্মঘাতী 
টর্পেডে! কোন মালবাহী জাহাভকে তলিয়ে দেবে তাও জ্ঞানি। 
আজকে ম্বান্থষ খেতে না পেয়ে ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে ফির্ছে, আর 
ও এখানে কিসের ক্ষুধা মিটাতে এসেছে? বাড়ীর দিকে 
তাড়াভাড়ি পা চালিয়ে দিই । 


(৪) 


দেশে ছৃতিক্ষ দেখ! দিয়েছে । মানুষ রোগে, শোকে, অনাহারে 
নান! ভাবে মার। যাচ্ছে । মহামারী আরস্ হয়েছে । দেশে 
চাল পাওয়। যাচ্ছে না। চাঁবীদের মধ্যে বাব! কিছু ছোল। 
পেয়েছিল! জষিতে, তার! ছাতু খেয়ে প্রাণ বীচাচ্ছে। ভাতের 
' জান্বাদ অনেকদিন হয় ভুলে গিয়েছে। ছাতু খেয়ে লোকে 
কলেরা ভূগছে। ছৃতিক্ষ ও মহ্কামারী সমান তালে চলেছে। 
' গা চাষ ক'মে বাওয়ায় অথবা! অন্ত কোন কারণে চটকল 
উঠে. গিয়েছে । মানুষ বাচবার কোনও উপাধ না খুজে 
. শেষে: পীচ সাতটা ইউনিয়ান থেকে জেলা-ম্যাজিষ্রেটের কাছে 
' শেখা হোলো, “দেশের লোক ন। খেয়ে, অথান্। খেয়ে যতামায়ীতে 
উজ এর একটা কোন 'আগু ব্যবস্থা না 





ই সহ ররর সাহেব হুকুম দিলেন সছ্কুম! 


হাজি ্রেটেকে “বিলিফ-কষিটি' গঠন করতে । হথা সময়ে গ্রহেক 


'সইউনিয়াদে 'বিলিফ-কমিট' পাঠান হোলো--স্ঠায়। “ঝিকিফ-কাত' 


নিয়ে দেশের লোকের মধো অমৃত ভাগ ক'্ধতে এঞ্েন। যেনে 
পুরুষ ও বালক প্রতো কেই পাবে কাজ । গ্রামে যে ডিগ্রী্ট বোর্ডের 
 রানডটি প্রতি বর্ধাতেই খারাপ হ'য়ে হার, সেটাকে পাক! করবার. 
"বাবস্থা হোলে! । প্রতিদিন প্রতোক ইউনিয়ানে প্রায় তাক্কার 
লোক কাভ পেলো! । সার! দেশে যে অর্থসমন্ত! ছেখা দিয়েছিলো, 
ত1 আংশিক ভাবে ছুর হোলে! । দেশের লোক তবুও একবেলা! 
খেয়ে বাচবার পথ দেখ লো৷। 

আক ক'দিন থেকেই ঠেতুজের অন্দ্রখট! যেন বেড়েই চ্ছে । 
বুফজুড়ে কাশি-_তবু কামিনীকে একাই যেতে হোলো কাজে । 
কতদিন আর ন1 থেয়ে খাকৃতে পারে! হোলোই ব1 সে একা 
সেকি কাউকে ভয় করবে নাকি? এই থে এত অভাব দেখ! 
দিয়েছে, তবু ত কারুর কাছে ও চাত পাতেনি। ঝড়িং নিজে 
সেধে ওকে টাকা দিতে এসেছিলো । ওনেয়নি। জানে ফড়িং 
কেন ওকে টাক! দিতে চায়! 

কাজ থেকে ফেরবার পর ফেল ওকে বারণ করলো, তুই 
আয ওখানে কাজে যাসনে কামিনী !* কাছিনীও কারণটা বোঝে। 
যাস্থৃবগুলে। ওর দিকে যে রকম বিঞ্তাবে তাকায--যেন ওকে 
গিলে খেতে চায়। কামিনী ওসব শ্বাহ কবে ন' কাজ না 
ক'রলে কি উপোদ ক'ৰে মরবে 1--যে যাফরে করুক; সেঙগিকে 
ওর তাকাবার” সমর নেই । কিন্তু এতাবেও ওর বেলী ছিন 
ষায়না। ৃ 

বাস্কার কাজ এক সময়ে যায় ফুিয়ে। আবার কোথায় 
এসব লোক লাগবে গ্ারই একটা 'প্লান' আটা হয়। এদিকে 
কামিনী যা পেত তা ওর একলার পক্ষেই হথেষ্ট নয়; তাৰ ওপর 
আবার কগ্ন তেতুল! আজ ছুদিন যাবৎকাজ নেই ওর হ্বাতে। 
কাল থেকে আবার আরম হয়েছে ওদের ছুজনের উপোষ, 
তেঁতুলের জন্তই ওর হত ভাবনা-_ 

সন্ধ্যার পর ফড়িং ওদের বাড়ীতে আস্তেই ও সোজান্ুজি 
ওর কাছে ছটে। টাকা চেয়ে ব'স্লো। ফড়িংও নিজেকে কৃতার্থ 
মনে ক'রলো। টাক! দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফড়িং যে কদর্ধা ইঙ্গিত 
ক'লে! তাতে কামিনী চমকে গেল ন| বটে, কিন্তু কোথায় যেন 
খুব বন্ধ রকমের একট! আঘাত পেলো । মাত্র হাড় কখানি বুকে 
ধ'রে শুয়ে আছে তেতুল, ওর দিকে চেয়ে কাহিনীর চোখে 
জল এল। কাষিনী ষ্টঠেতলকে আন্তে আত ঘুম পাড়িয়ে ঘর 
থেকে বেয়ে গেল। ফেক্ষুধার তাড়নায় ফড়িং আজ হুমাস 
যাবৎ সময়ে অসময়ে ্েতুলের বাড়ীর চারপাশে ঘুষছ্ছে, 
সে ক্ষুধ। হয়ত কামিনীর খুব বেশী ছিল নাঁকিন্তু পেটের 
ক্ষুধাকে কামিনী জয়' কয়ে ফেমন ক'রে? বিশেষ ক'রে 
ক্েতুলের মুখের দিকে চেয়ে ও তাকে অস্বীকার করছে 
পায়ে না। 





ন্বর্ণ বিক্রয় সমস্তা! (২) - 


জ্ীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ 


ইংলগের পক্ষেও সেই একই কথা। সেনক্ষিণ আক্রিক! থেকে 
প্রদ্ধি আউন্স দোন। ১৭১ শিলিং দয়ে কিনে, ভাত্বতে ৬২ শিলিং 
জরে বিজ্রী করে সেই লাভের টাকায় ভারতে তার বুদ্ধের আংশিক বার 
শির্বধাহ করছে। সে দেশে আজ লোনার দর ভরি গ্রতি পরার বিয়াজিশ- 
তেতাল্সিশ টাক! । নৃতরাং দেশের বাজারে মোন! কিনে ভারতে ফিক্রী 
করলেও ভাতে তাদের প্রায় পচিশ-ভ্রিশ টাক! লা থেকে যায়। 

ভারতীয় বাবস্থা পরিঘদ্ে তার জেরেমী ও রাহী পরিষদে অর্থ 
বিভাগের সেক্রেটারী খিঃ জোন্স ছুঙজনেই আলোচনা কালে রণ বিক্রয়ের 
গ্রশংসা করে বলেছেন ঘে এতে করে মুস্রান্ীতির প্রতিকার হবে। 
কারণ এই সোন। প্রচুর পরিমাণে কৃষকদের হত্তগত হচ্ছে, কাজেই বৃদ্ধের 
বাজারে যে অতিরিক্ত ক্রয়ঞ্ষষতা কৃষকফুলের হস্তগত হয়েছে, তা এই 
ভাবে বর্ণে নিয়োজিত হওয়ায় & অর্থ অন্তান্ত ভ্রয্যের চাহি! বৃদ্ধি করে 
তাদের হুলা বৃদ্ধি করার সুযোগ পাচ্ছে না। এখানে প্রশ্ন ছুটি । গ্রাথষ, 
যুদ্ধে কৃষকের উন্নতি হয়েছে কিনা, তা এখনও সন্দেহজনক । লেখকের 
তে ভৃবি উন্নতির গালভয়া কথা একেবায়েই কানিক এবং এর বিরুদ্ধে 
আছি বহ যায়গায় বলেছি ও লিখেছি।* ছ্বিতীর কথা, এই বণ প্রকৃতই 
কৃষকের হততগত হচ্ছে কিনা । গত মার্চ যাসের শেষের ছবিকে যে ভাবে 
অকগ্মাৎ নোনার'ঘর ছু ₹ু করে বেড়ে গেল, তাতেও ম্পষ্টই হনে হয় যে 
এয কর-বিক্রন্থ হাড়োরারী, ভাটি, ফাটফাবাজ ব্যক্কি ও বুদ্ধে রাডায়াতি 
বড়লোকদের হধোই বিশেষ করে সীমাবদ্ধ । 

উচিত হত কার্য হত হদ্ি রিজার্ভ ব্যান আজ ইংজগের ও 


সা ৯০-০০-০০০০ পশাপপশীপ 








* লেখকের জিখিত 36০44৮% 7০15, 2৫৬1৩ 1944 এ পণ 
৮151গ] 16 0৩-8৪৪” পরবাট জব । | 


আহেরিকায যা এজেন্টের কাজ না করে সে নিজেই ওদের থেকে 
ওদেশে প্রচলিত মুল্যে লোন! ফিনে নিয়ে জামাদের এখানে বির্কী করত। 
এতে যে লান্ত থাকত ভাতে করে আহাদের উপর করের বোধাও কিছু 
কমত এবং এরই লাভের টাক! যদি বুদ্ধের পর আহারের আধিক উন্নতির 
বাবদ সরিয়ে রাখ! হয় ত| 'হলে বর্তমানে সুদ্রাক্ষীতিরও কিছু উপশঙগ 
হবে। কিন্তু ছঃখের বিষয় যখনই ভারতের ফোন লান্তের কথা৷ আসে, 
আমাদের 


ব্যাপায়ে কগনই বেশে-হবোগ্তাবাপন্র হয়ে চলতে পায়ে না" _+176158 
75708509151 018586008 আাডাত 65065 ০01 ৪০ 801 80৫0০ ০৫ 
& 00187, 

খুবই ভাল কথা! জিজ্ঞেস করি এই বেণে-বৃদ্ধি আজ কাদের 
মধ্যে প্রবল, আমাদের না জিব্রপক্ষীয়দের 1? কৃত্রিষ উপায়ে ভারতে 
মোনার দর চড়িয়ে রেখে অন্য দেশের সম্ভার মোনা এদেশে এই ছুর্ছিনে 
প্রায় আড়াইগুণ ফূল্যে বিক্রী করায় গুধু যে বেশে ভাবই 
তা নর, এ মস্ত একট! ফাটকাবাজী বৃদ্ধি বটে। 
ফিত্রপক্ষের একজন। আমাদের মাধায়ই বা কাঠাল ভাঙ্গার 
একটা হুব্যবস্থা কেন? অর্থ সচিবের এই বৈফব-হন বন্ধর 
পূর্বেই বা কোথায় ছিল? ১৯৪-৪২ সনে ইংলঙ হখন আমাদের 
দেশ থেকে রূপা কিনতে আরম্ভ করে, সে সময় সে দেশে রাপার দাম 
বেণী থাকলেও জামান্বের দেশে তখন প্রচলিত সন্ত! দামেই তারা তা! 
কিনে নেয়। রূপার বেল! ঘে বন্দোবস্ত হয়েছিল, আজ মোনার বেলায় 
সে বন্দোবস্ত ন| হয়ে তার বিপরীত পল্থাই বা কেন কর! হল? এসব 
হুল তর্কের জিনিষ, বৈফব ভাবের বিরোধী । তাই কর্তারা এ 
সন্বদ্ধে নিরুত্তর ৷ তাদের মতে, 

ভক্তিতে মিলয়ে বন্ধ 
তর্কে বনুদূর । 

তবে হা, অর্থসচিব সম্প্রচ্চি একট! উত্তর দিয়েছেন বটে। ভিনি 
জানিয়েছেন যে জিটিশ গবর্ণমেন্ট যেয়াপ উচ্চ দরে এদেশ থেকে জিব 
পত্র কিনছে, তর্ণ বিষয়ের দর সেই হিসেবে এখনও কষ ররেছে। 
উদ্দাহরণ দ্বর়াপ তিনি বলেন যে পাটজাত ও তুলাজাত অব্য এবং গষ, 
আটা এ্ভৃতি কণ্ট্োল দয়ে ফিনেও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে প্রায় বুদ্ধ 
পূর্বের ধাম অপেক্ষা শতকর! একশত টাকা বা! জারোও বেন মূলা দিতে 
হচ্ছে। সে হায়গায়্ সোনা মাত্র শতকর! সম্তর টাকা ধেশী ঘরে 
বির হচ্ছে । অর্থসচিষের এ বুক্তি জাপাতঃ দৃষ্টিতে খুবই চহৎকার 
যনে হলেও এরফধো প্রকাওড এক গলদ রয়ে গেছে। এখানে এই 
ছুর়কষ ভ্রযোর দাহ কম বেলীতে ফিছু আসে বায় না । প্রশ্ন হল লাভের 
পরিষাণের। সোন! বিক্রী করে হিদ্বে য়! যে শতকরা সন্তর টাকা! 
লাভ করল, সেটা হল একেবারে তাদের নীট মুনাফা! । কিন্তু ভারতবাসী 
কষ্টোল হয়ে যুদ্ধ পূর্ষ্বের সুলা ছুড়ে শতফয়! একশত টাক! :বেলী হযে 
হাল বিক্রয় করল হলেই যে তাদের সেই একশত টাকাই লান্ড রয়ে 


. শেল ভাত আর নয়। নে বালের তৈরী খরচও বহপরিষাণে বৃদ্ধি 


পেয়েছে, ুতরাং লাভও বর্ণের ভুলদায খুবই সাষান্ত। . 
তারপর তারা এদেশ থেকে যাল কিনছে কণ্টেজ যরে। সোনায় 


৯৩ 


কভু 


ঘিয়ে সেই দরে 
জজ 
লা 


মনে হর হ্বর্ণ দ্বিয়ে ভারতের আংশিক পাওনা! না মিটালে 
সেই পরিমাণে ই্রার্লং দিয়ে ত| পরিশোধ করতে হয়। 
বিন ্ার্িংএয বোষা আজ ইংলগ্ডের ঘাড়ে এতই চেপে গেছে যে 
ছুদ্ধের পর এত খণ পরিশোধ করতে তাকে বথেষ্ইই 'বৈগ পেতে 
হবে। হুতরাং সম্ভার মোন! অস্বাভাবিক উচ্চমূলে] বিক্রী করে খপ 
পরিশোধের পস্থাটিকে তার! কোন মতেই তাচ্ছিল্য করতে পারে না। 
শুধু যে ইংলগু ও আমেরিক! আজ সপ্তায় কেনা সোনা বেশী 
দামে ভারতে বিক্রী করে লাভবান হচ্ছে তাই নয়; যুদ্ধের পর যখন 
সোনার দাষ পড়ে যাবে, সে সময় কোন কৌশলে এই সোনাই আবার 
কিনে নিলে, তাদের ঘরের মোন! জাবার ঘরেই ফিরে যাবে । মাঝখানে 
ফাটক! লাভের প্রচুর অর্থে এদেশে ভাগ্নের যুদ্ধের ব্যয় অনেক পগিমাণে 
মিটে গেল। 
দ্বর্ণ আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা! উঠিয়ে দেওয়া 
সরকারের কর্তব্য 


(ক) পূর্বেই বলেছি কি কারণে আজ ইংলগ ও আমেরিকায় ভারতবর্ 
থেকে মোনার দর অনেক কম। ভারতবর্ষে দ্বর্ণ আমদানির উপর নিষেধ 
উঠে গেলে ওদেশের সম্ভার সোন। প্রচুর পরিমাণে এদেশে আমদানি 
হতে থাকবে। এই ভাবে সোনার যোগান (৪0215 ) বেড়ে গেলে, 
এদ্বেশেও তার দর কমে যাবে। হুতরাং বিত্রপক্ষও আর ফাটকা লাভের 
সবোগ পাবে না। | 

সোনার দাম পড়লে। তার দেখ! দেখি অন্থান্ত ভ্রব্যের মূলাও কিছু 
কষার সম্ভাবনা । অতএব সোনার উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে এতে 
মুজ্রান্ষীতিরও কিছু প্রশমন হবার আশ! জাছে। 


(খ) বৈদেশিক বাটার হার (7০:12) 15501081169 
২৪0০ ) কমিয়ে দেওয়া :-- 


বর্তমানে বিলেতের সঙ্গে আমাদের টাকার মূল্য ৬ পেনি ( অর্থাৎ 
১৮ পেনি ) ছরে বাঁধা আছে। বুদ্ধে মুদ্রাম্থীতির দৌলতে টাকার অপচয় 
(89076918807 ) টায় এ দেশে আব্োর মূল্য বেড়ে গেছে অর্থাৎ 
ভারতীয় টাকার মূল্য কমে গেছে। কিন্তু ইংলঙে জব্যেয় ফুল বিশেষ 
সৃ্ধি নাঁ পাওয়ায় তাদের পাউও ই্টালিংএর যুল্য বিশেষ কমে নাই । হুতরাং 
যুদ্ধের পূর্বে গদেশে ১ শিপিং ৬ পেনি দরে যে জিনিব পাওয়া যেত তার 
ধুলা এদেশে এক টাক! থাকলেও আজ জার তা নেই। আজ এদেশে 
এক টাকায় তার চেয়ে অনেক কম জিনিব বা বর্ণ পাওয়া যায় অর্থাৎ 
ততখানি অব্য বা ত্র্ণ কিৰতে হলে জাজ এদেশে এক টাকার থেকে অনেক 
বেলী মূলা দিতে হয়। দুতরাং সেই হিসেবে এখন এক টাকার বৈদেশিক 
বাটার হার ১ শিলিং ৬ পেনি থেকে অনেক কম হওয়! উচিত। কিন্ত 
সরকার এখনও উক্ত হাঁরই বজায় রেখেছেন। জুন! একাটি পুস্তিকায় * 
আমি দেখিয়েছি যে টাকার উক্ত মুল্য ১ শিলিং ৬ পেনি হতে নেমে মা 
১ গেমগিতে ধাডিরেছে এবং বর্তমানে টাকার বার্বিক দূলা এ ঘশ পেনিই 
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আজ বহি | কনা হয় তয়ে এদেশে সোনা বিষী করে 


আরা বিদেশীদের আর লাভ, থাকে না। কারণ দশ গেজিতে হে পছিমাণ বর্ণ 


পাওয়! হবার, এদেশে সেই গল্িষাণ ঘর্ণের দাহ হজ আজ 
'টাক।। কাজেই ওদেশের খরিদ হা! প্রচলিত হৃল্য ও এদেশের 
বিজুর খা প্রচলিত মূল্যে ফোন পার্থকা ন! থাকার সেখানে লাভ কয়া 
জার তাদের বরাতে হয়ে উঠবে দা! । | 


(গ) গতর্ণসেপ্টের রৌপ্য বিক্রয় 


(গ) পুর্বে উল্লেখ করেছি যে গত মার্চের শেখের দ্বিকে ভারত 
গবর্ণষেন্ট পারন্ড দেশ থেকে ৫** টন রাপা এনেছেন। সকলেই জাশ! 
করেছিল যে এই রূপা সরকার এবার বাজারে বিক্রী করবেন। কিন্তু 
আজ অবধি তা হয়ে উঠেনি এবং জান! গেল যের়পা মাফি মুজ্ার 
জন্ত ব্যবহৃত হবে। লতা বটে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রৌপ্ের তছবিল 
খুবই কষে গেছে। ঠিক কতট! কমেছে, তা আমাদের বুধবার উপায় 
নেই; কারণ রিজার্ভ ব্যান্ষের রিপোর্টে এক টাকার নোটকেও 
রূপার তহবিলের সঙ্গে একই হিসেষে দেখান হয় এবং আমাদের 
মনে হর উক্ত তহবিলে এক টাকার বোটের অস্বটাই খুব বেশী। 
বা হোক, গবর্ণমেন্টের এখন আয়ো রূপা যোগাড় করে বাজারে 
বিজ্রী করা উচিত। বর্থমানে সোনার দরে ও রূপার দয়ে এখনও 
তারতষ্য দেখ! যায় ও প্রথমটির তুলনায় ছিতীয়টির দর বেলী। সরকার 
রূপ! বিক্রী করলে, রাপার দামও কিছু কমার সম্ভাবনা । দ্বিতীয়তঃ রূপা 
ফেনাটাকে বেলী সুবিধাজনক হলে হনে করে। এই রৌপ্য বিক্রয়ে 
মুক্রান্ষীতিরও প্রশষন হবে। 

(ঘ) রিজার্ভ ব্যাক্কের স্বর্ণ থরিদ 

(ঘ) রিজার্ভ ব্যান্ের ত্বণ খরিদ--ইংলও ও আমেরিকাকে 
এ দেশে মোজাহ্থজি স্বর্ণ বিক্রয় করতে ন! দিয়ে রিজা ব্যান্ষের দিকট 
যাতে তার! তাদের প্রয়োজনীয় সোন! যিক্রি করে তার জন্ত ভারত 
গতর্ণষেপ্টকে তাদের বাধ্য কর! উচিত। এর জন্ক মোটামুটি এইভাবে 
একটা দর ঠিক করে নিলেই চলবে । ওদের দেশে ঘর্তমানে সোনার যে 
দর প্রচলিত আছে তায় উপর এদেশে ওদের নিকট মাল বিক্রী করে 
বর্তমানে হাঙর যে পরিমাণ লান্ড থাকে তার একটা মোটামুটি হিসেৰ 
সেটা যোগ করে নিয়ে সেই হয়ে গর। যত সোদ| জিতে চায় সমন্বই কিনে 
নিলে চলবে । ধয়ন, গুদের দেশে যদি এখন ৪২ টাকা মোনার ভরি 
হয় তবে ২।৩ টাক! জানবার খরচ এবং শতকর প্রায় ১1১২ টাকা! লাভ 
ধরলে, আরে! ৫1৬ টাকা লাভ রেখে, এই ৫* টাক! দরে রিজার্ভ ব্যাহ 
ইংলঙও ও আমেরিকার নিফট থেকে সোন| কিনে নিতে পায়ে। 

এই সোনার কিছু অংশ ভারত সরকার বা রিজাগ ব্যাক্ক এদেশে ৫৫ 
বা৬* টাক! দরে এ দেশবাসীর নিকট বিক্রী করতে পায়ে। এতে 
ভায়ত সরকারের যে লাত রইল তাতে আমাদের উপর করের যোবা 
কিছু কমষে এবং এই লাভের টাকা বঙ্গি বুদ্ধের পর দেশের আর্থিক 
উন্নতির জন্ত এখন থেকে সরিয়ে রেখে দেয় তবে মুঝরাম্ষীতিয়ও কিছু 
প্রশমন হবে। বাকী অংশ দ্বার! রিজার্ভ ব্যাক্ক তার নিজন্ব ধণ তহবিল 
বৃদ্ধি করতে পারে। আঙগ কাগজী নুর! বা নোট এত অধিক বৃদ্ধি 
পেয়েছে যে এর পশ্চাতে রিজার্ বান্ধে যে নোনা জন! ছিল, তার 
পরিমাণ এতই কমে গেছে যেত! জাজ শতকয়! গাচ ভাগেরও কম। 
সুতরাং রিজা ব্যান্ক ভার ধর্ণতহবিগ বৃদ্ধি করতে পারলে দুর! বা 
কারেন্সীর উপর লোকের জবার জাস্া ফিয়ে আসবে এবং ভা কাবার 
এই হল হুবর্ণ হুযোগ। 

গুধুএই নয। বুদ্ধের পয়ে আমাদের জার্থিক উতর হত পুর 
অর্থের প্রয়োজন হবে। তখন নযফারের ছাতে মোন! থাকলে অনেকটা 
খরচ উঠে যাষে। ভারতের খাটজন ধুরতার 'ব্যবসারী মিলে এই নেত্র 
ভারতের জন্য যে একটি আর্থিক, পরিকড়ানা .(18০০0০71৩ ৩৩1৩ 
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10608 18) ) করেছেন, তাতেও গার প্ররোজিনীর দশ ছাজায় কোটা 
টাকার হধ্যে তিষশ কোটি টাক! দেশের এই সোমার থেকে ঘোগাড় 
করবার ছিসেষ দিরেছেন। কিন্তু আমি ভাদ্র এই পরিকজনা 
সমালোচনাফালে দেখিয়েছি * কি করে তানের এই তিনশ কোটি টাকার 
নোনা দেশবামীয় নিকট থেকে তখন ঘোগাড় করা জনত্তধ হয়ে পড়বে। 

বুদ্ধের পর নিকট ভবিন্ততে লোনার ছাম বাড়বার কোন কারণই 
নেই। হুতরাং লান্তের আশায়ও দ্বেশবাদীরা সরকারের নিকট 
গরকারের প্রয়োজনীয় পরিষাণ লোন! বিক্রী করবে না । কিং! নিকট 
ভবিস্ততে খুব একট! আর্থিক সন্ভট বা ছুর্দিনের আশাও কম ; স্বতরাং গত 
১৯২৯ সাল থেকে আরঘা হুওয়! ভুর্দিনেও লোকে পেটের ঘাক্নেও নোনা 
বিক্রী করবে না। ফাজেই এখন থেকে ভারতীয় সরকার বা রিজার্ভ 
ব্যাক বদি এ পরিমাণ মোন! মজুত যা! জমা! করে রাখে তবে নেই সময 
প্রয়োজন মত সেই মোন! দ্বায়। জর্থ যোগাড় করতে তাদের বিশেষ বেগ 
পেতে হবে ন|। 


রোখকের লিখিত ৮71৮11222০০ 221৮206, (8 018056) 
19415 0710190) 85810 197 1944. [09902819 10৩%9101)- 
85716 1১195) 0800 609 15980908 9৫ ঢা2080০৩*, প্রবন্ধটি শষ্ব্য। 


অবশেষে আমেরিকাকেও ভেবে দেখ! উচিত যে শবিততে বিদের 
নফল দেশের জন্য ভারা যে এক কারেনসী প্রান করেছেন ভাতে ধ্ি : 
ুদ্ধের পর ভারতকে যোগয়ান করতে হয, তবে উক্ত ম্যামের দিরষানুযারী 
এ ম্বেশকে অনেক লোন! কারেকা। প্রানের তহবিলে জন! রাখতে চুষে 1 
আজ ঘদি আমেরিকা তাই এ বেশে সোঙান্থজি বর্ণ বিরয় না করে 
রিজার্ ব্যাঙ্ক বা ভারতীর সরকারের নিকট তা বিক্রী করে তবেই: 
আমাদের পক্ষে ঙাদের সেই কারেন্সী প্রানে যোগদান কর! সম্থব হয়ে 
উঠবে। নইলে এত সোন! আমানের সরকার কোথায় পাবে? 

একট! কথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। বুদ্ধের পর মুসরাক্ষীতি 
কমলেও ভোগলামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে এবং এই প্রবন্ধে যে সব 
কারণ আলোচনা কর! হুল মেই সব কারণে গুবিন্ততে অন্তান্ত জিনিযের 
সহিত সোনার দরও নিশ্চয়ই পড়ে বাবে। হুত্তরাং যাদের মধ্যে 
আজ অন্ধের মত এত উচ্চ মূল্য দ্বর্ণ মুতের ম্প্‌ছা রেখা যাচ্ছে, 
তাদ্দের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। বর্তষানে একটা অহেতুক 
আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে মোন! জমিয়ে শেষকালে হদি দেখা যায় হে 
তার যুল্য বল পরিমাণে পড়ে গেছে তবে আর দ্বাপশোষের অবধি 
থাকবে না। 


মাতাল 
প্রীবিমল সেন 


কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া “তা? নয় 
“তা হতেই পারে না? প্রভৃতি কথ! বলিয়া! মনকে চোখ ঠারিবার 
চেষ্টা করিয়া শেষে স্বীকার কহিতেই হই যে, আমার সেই 
সাময়িক অনিজ্ঞার একমাত্র কারণ হইতেছে, পার্প্রমেশে গৃহিলীর 
অন্তুপন্থিতি । 

তিনি গোসা করিয়া অঙ্ক ঘরে শয়নের বাবস্থা করিয়াছেন! 

কথাটা স্বীকার করিয়াই লঙঞ্জিতভাবে আবার মনকে দু 
করিবার চেষ্টা করিলাম_শুগ-গে | এ ঘরে ইন্দুরগুলে! হখন 
ছড়মূড় করিয়া এটা-সেটা ফেলিতে আবস্ত করিবে এবং তিনি 
হখন ব্যাপারটাকে মুখোসপরা-খুনে-ডাকা তদের-আক্রমণ সন্দেহ 
করিয়াই ছুটি আসিয়া পুনরায় এই বিছানায় উঠিবেন এবং 
আদাকে পাড়ার লোক ডাকিতে বলিবেন--তখন আমি একটি 
কথাও কিৰ না। বরং, আরও জেরে নাসিকাধ্বনি করিয়া ঘর 
ফাটাইতে খাকিব। 

রাত্রি ছুইট। বাজিয়। গেল। 

সহস। আমাদের সামনের গলি হষঈটতে কে যেন পুরুষকে 
অতান্ত সন্ত্গণে ডাক দিল--ন্দ্রচি! 

জুচি আমার গৃহিষীর ডাক নাম। 

মিনিটখানেফের পরই আবার. শোনা গেল-_অ-সুচি, চুপটি 
ক্ষয়ে উঠে এসে দোরটা খুলে দাও দিকি-..খুব আন্ত ! 

উঠিয়া! যসিলাম। এদেশে গৃহিধীকে এ নাঘে ভাকিবার মত 
লোক এক আহি ছাড়! আর তে! কেহই নাই। তাহা ছাড়া 
কখ। শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম লোকটা! মদ খাইয়াছে-.. 
মাতালদের মত জড়ান কখ!। 

স্পখুব সাবধানে কিন্তু চি তোমার পাশে এ গৌয়ার- 
গোষিগাটি হেন টের ন! পাব । তাহলে কিন্তু স-স-ব্যোনাশ ! 


জানালার কাছে আসিয়) দাড়াইলাম। নীচেই একটি "অন্ধ 
গলি।' আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ীটার ঠিক মাঝখান দিয়া এই 
গলিটি অপরদিক অবধি গিয়া শেষ হইয়াছে । বাড়ীটাতে ছোট 
ছোট অনেকগুলি ফ্ল্যাট আছে। সেই সবক্্যাটে যাইবার সমর 


* ছরজা। এই গলির ভিতরই। জ্রনসাধারণের যাতায়াতের পথ 


ইভা নহে। গলির ভিতর আলোর ব্যবস্থা নাই। ফোতালার 
জানালা হইতে চাদের আলোয় স্পট দেখিতে পাইলাম, লৌকট। 
আমাদেরই ফ্ল্যাটের সম্মুখে ঈাড়াইয়। এভাবে ডাকিতেছে। 

লোকটা সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং মাতাল হওয়া! সত্বেও 
ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হই;--গুণ্ বদ্ষায়েস ভ্ঞাতীয় নছে। 
তখন শীতকাল। কিন্তু ওভার-কোটটা '্লা পাকাইয়া' বগলে 
চাপিয়াছে । পরণে 'ল্লীপিং-স্থটের পাতলুন। বয়স্ক লোক 
আমাদের নীচের ঠবঠকখানার বন্ধ জানালার গরাদে ধরিয়া! সে 
অনভ্ভব টলিতেছিল। মনে হইতেছিল, যে-কোন মুছতে 
ধরাশায়ী হইতে পারে। 

আশ্চর্য ব্যাপার! কিন্তু তঙপেক্ষা পাচগুণ অধিস্থ জাশ্চর্য 
হইলাম হখন ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের ঘর হইতে গৃহিষীর ভীত 
কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম-_'কে ?' 

লোকটা বঙিল-_আহা, আন্ে...আক্ে,.. 

--কাকে চান? (গৃহিনীয়ই কথস্বর) 

স্পভোমাকে । নীচে এসে।। 

--কে আপনি? কি চান এখানে? ( কহস্বর তীক্ষতর ) 

--আহা» আমি গো-গোইন্দে। গো! চিনতে পারছ না? 
উঠে এমো চুপি চুপি । 

জার চুপ করিয়া থাকাটা ভাল মনে হুইল ন|। পুরুষকে 
হক্কার ছাড়িগাম--কফে আপনি, মশাই ? 


৯৬: সান্ততঞ্মন্য [৬২শ বর্ষ-_-১ম খ্_২য সংখ্যা 
আহি গোইন্দো। . * মাঠ স্বচি খাকে-ছ-স্ুতি |. 
শান্তা কতো বুবলুষ। কিন্তু আপনাকে তো। চিনতে পাছি-: স্ভিনি আপনার কে হন? 


না। কোথেকে আসছেন? 

লোকটা উত্তর দিল-_তুঘি কে, বাওর!? অত চেচাচ্ছ কেন? 
পাড়ায় লোকে টের পাবে ষে!-..নুচিকে ভাকে।...তার 'হাসব্যাপ্ড' 
ফেল টেয় ন! পার। 

হঠাৎ খেয়াল হইল, লোকটা নিশ্চয়ই বাড়ী তুল করিয়াছে। 
ফ্লযাটগুলি একই ধরণের । আমাদেরও অনেকবার তুল হইয়া 
শিয়াছে। 

এমন সময়ে জন্্রভব করিলাম, গৃহিনী আসিয়। আঙ্বীর কচ্ছ- 
লগ্র হইয়াছেন । কিস্‌ ফিস্‌ করিয়! বলিলেন-_-ওগো, লোকট। 
নিশ্চয়ই কোন গুত্ো-টু্ডে। হবে । সামনের বাড়ীর অতুলবাবুদের 
ডাকে! ঈগ পীর... 

হাক, গৃহিষীর 'গোলা' বুচিয়াছে । অভ্ততঃ আজ রাজ আর 
একল! শুইবার লাহল হবে না। খোস-মেজাজে বলিলাষ-_ 
নাঃ, গুত্ডো.নয় $ বাড়ী তুল করেছে, তুমি তো! পাড়াময় ঘুরে 
বেড়াও, এ গলিতে সুচি নামে আর কেউ আছে নাকি? 

-কৈ নাতে! বলিয়াই কিন্ত তিনি আমার কাছ ছাড়িয়া 
দিলেন। কঠম্বরও একমুহুতে বদ্লাইয়! গেল। কহিলেন--ও, 
আমি বুঝি সারাদিন পাড়ামর় টো টো করে ঘুরে বেড়াই? 
সাতটা ছাসী-চাকর আছে কি না বে, আমার আর খেয়ে কাজ 
থাকে না" রঃ 

বলিতে বলিতে বীরবিক্কমে পুনবার পাশের ঘরে গিয়! সশষে 
দরজ! বন্ধ করিয়! দিলেন । 

অথচ, আমি সরল মনেই কথাট। জিজ্ঞাস। করিয়াছিলাম ! 


--আঙ, অ-স্চি! আসছ না কেন? ঠাণগার হিম হয়ে. 


গেলুম যে, বাওয়া! যেজাজ হঠাৎ সগ্তষে চড়িরা গেল। 
ৰলিলাম-_মশাই, ভাল চান তো সরে পড়ন- বাড়ী ভূল করে 
এখানে জার হল্লা৷ করবেন না। 

লোকটা বলিল-_বাড়ী ভূল? কে বল্লে? এই বাড়ী 
তে; আমার হবে বাড়ী ভুল? 

গ্রোলমাল শুনিয়া পাশের বাড়ীৰক অতুলবাবুও তাহার 
গ্বোতালার ঘরের জানালায় আসিয়। দাড়াই়াছিলেন। আমার 
কাছে ব্যাপারটা সব জানিয়! লইয়া বলিলেন-_-নেমে এসে! ন!। 
দেখা বাক, ব্যাপার কি। 

-স্থায়িকেন হাতে লইয়। নীচে আসিলাম; অতুলবাবুও 
আনিলেন,। লোকটিকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন-_'দেখুন, 
এখানে ও নামে তো। কেউ নেই। আপনি". “লোকটা মুখ 
ধুবড়াইয়। পড়িয়া বাইতেছিল। সামলাইয়! লইয়া বলিল-- 


"নিশ্চয়ই আছে”-এই বাড়ীতেই থাকে ।'-.কিন্ত, আই জ্যাম্‌ 


ভেয়ি সরি, এত রাত্রে আপনাদের ঘুষ ভাঙিয়ে দিলুম 1" 
.  অভুলবাবু বলিলেন- আপনি ভুলই করেছেন। পাশেই ঠিক 
এই রকমের আর একটা গলি জাছে। হয়ত, সেখানে... 
নো, তার! ছিস্‌ ইস্দি হাউস্1-"অ, লুচি, এসে! না! 
ভাই! কী মুক্ষিলে পড়ে গেনুষ দেখ। 
 আভুলবাবু প্রশ্ন করিতে 
থাকেনা, : ; 


লাগিলেন--আপনি এখানে 


স্আমায় 'রিলেটিভ'-..ধুব মধু সম্প্ক বাওয়া।...এই 
াস্টিরেই ছুটে জাসতে হল। “ভেরি ইন্পর্টেন্ট' কাজ যে! কাল 
মকালে তো আর টাইম হত না। নুচি আমার ক্ঠালিকা, ন্তার। 

আপনার নাম কি? 

--আমার নাম গোইন্দে। ! 

এমন সময়ে আমাদের ঠিক পাশের ফ্ল্যাটের দরজ! খুলিয়া! 
এক ওগ্্লোক হারিকেন হস্তে আলিয়া! গাড়াইলেন। ইনি মাত্র, 
এক সপ্তাহ হইল কলিকাত। হইতে এখানে আসিয়াছেন। তখন 
অবধি আমাদের কাহারও সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার আগ্রহ 
দেখান নাই । ভক্্রলোক জাসিয়াই মাতালটিকে সন্বোধন করির 
অতিশয় রুাস্বরে বলিলেন-_'একি কাণ্ড বীড়,জ্জে মশাই ? এত 
রাত্রে, এই অবস্থায় এখানে এসে হট্টগোল করতে আপনার লজ্জ। 
হল ন!? কি চান এখন?' 

লোকটির মুখ আননে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিল-_ 
“এই রেং, তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেল? তারপর, আমাদের দিকে 
ফিরিয়া বলিল--'এ হ'ল ন্ুচির হাস্ব্যা্--আমার ভায়র!। 
চমৎকার লোক; কিন্তু, তারি গৌরার মশাই । দেখুন, ঠিক 
বাড়ী চিনে এসেছি কি না।' 

পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকটি যে সত্য 'গৌয়ার-গোবিচ্ছ', তাহ! 
তাহার মেজাজ দেখিরাই বোঝা গেল। তিনি একেবারে 
“তিরিক্ষি' হইয়া বলিলেন-_'দেখুন বাড়জ্জে মশাই, আপনি 
ভত্রতার নীম! ছাড়িয়ে গেছেন । যান-_ এক্ষুনি চলে যান 
এখান থেকে ।' 

লোকটি সেইথানে বঙ্গিয। পড়ি! বলিল-_'আরে যাচ্ছি যাচ্ছি; 
চটছ ফেন? মো, ইম্পটেন্ট কাঞ্জ বলেই না ছুটতে ছুটতে 
এলুম !-"'তোমারই 'লাইফ জ্যাণ্ড ডেখের' ব্যাপার, বাওয।। 
এই নাও, পড্চে দেখ ।' 

বলিয়া, একখানা অফিস-খাম আগাইয়। দিল। পাশের 
বাড়ীর ভদ্রলোক সেটি হাতে লইয়! জিজ্ঞাস। করিল-_কি এ? 

লোকটি বলিল-_হবোরেস সান়েব তোমার চাকরির দবখাত্ত 
মঞ্জুর করেছে। কাল তভোরেই তোমাকে তার বাংলোতে গিয়ে 
তার সঙ্গে দেখা করতে হুবে। দেরী করেযেয়ো না ভায়া; 
তাহলেই হোরেস সায়েবের পাটনার সেই অন্ত 'ক্যাণ্ডিডেট্টাকে 
নিয়ে নেবে । ভেরী ইম্পর্টেন্ট 1...£", হু" বাওয়!, হোরেস সাযেব 
এই শশ্মার কথায় ওঠে আর বসে। আমি নিজে সুপারিশ 
করেছি--চাকরির কখাট। পাক করে নেবার জনে আজ ব্যাটাক্ে 
নগদ পনের টাকার হুইস্ষি খাইয়ে দিলুম-- গাব পরও তোমার 
চাকরি হবে ন11 ইযাফি নাকি ?' 

কিন্ত পাশের বাড়ীর গজজলোক এতবড় স্াখবরটি পাইবাও 
কিছুমাত্র মেজাজ বদ্লাইলেন না। তেমনি অভন্রভাবেই 
বলিলেন--'জাচ্ছা, বেশ করেছেন। এখন, বান দেখি এখান 
থেকে । ভদ্রলোকের পাড়ায় আর মাতলামী কষবেন ন1।' 

বলিয়াই তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া! দরজা বন্ধ করিঝ 
দিলেন। মাতালটি কিন্ত সাহার প্রস্থান লক্ষ্য করিতে ন পাৰিয়া, 
নিজের নেই বকিয বাইতে লাগিল--“ভেবেছিলা ম.বাড়ী ফেন্ববার 
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পথে চিঠিখানা তোমাফে দিয়ে বাধ । কিন্তু, নেশার ঝোকে সোজা 
বাস্তীতে গিয়ে উপস্থিত; তারপরই একেবারে ফ্ল্যাট-_খাওয়া- 
দাওয়া কিস্ন্ু হল না । হঠাৎ, ঘুম ভেঙ্গে দেখি রাত্তির দুটো বাজে ! 
সব্যোনাশ ! সকাল হলেই ঘষে তোমাকে যেতে হবে, দেখ 
করতে। জম্নি উঠে পড়লুম- কুছ পরোয়! নেই, হাম্‌ আভি জাজ! । 
ভাবলুম, এই বিদেশে এসে এত ছুঃখু-কষ্টের মধ্যে পড়েছ-__এমন 
'ফাইন' চাকরিটা হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও যদি জামার গাফি- 
লতির জন্তে কষ্ধে ধায়, তাহলে ছুনিয়ায় আমার যত নরাধম জার কে 
থাকবে? হাম্‌ এত রাত্তিরেই জাঙ্গ! ।---কিন্ত, এবার শ্ুচিকে ধরে 
একদিন আচ্ছা! করে “কিনি? না খেয়ে ছাড়ছিনি, বাওয়! 1 

বলিয়। হি হি করিয়া হাসিতে গিয়। হিকায় হাসি আটকাইয়া 
গেল। 

'ব্যাপারট।' এতক্ষণে পরিষ্ার হইল। পাশের বাড়ীর 
“ভজ্জলোক'ও মানুষ, আর এর ঘোর মাতালটিও মাস্থব! কিন্ত, 
দু'জনে কত প্রভেদ ! 

লোকটিকে বখন বুঝাইয়! দেওয়। হইল যে তাহান্দ ভায়রাটি 


ইউক্সেম্পক 
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অনেক পূর্বেই দর! বন্ধ-করিয্! ভিতরে চলিয়! গিয়াছেন, খন 
সে অনেক চেষ্টার পন্ধ উঠিয়। দাড়াইল। বলিল---ও তাই নাকি? 
বেশ লোক বাওয়1।-..এবার তা'লে কেটে পড়ি---” 

চলিতে গিয়! তাহার প1 ছুইট! এমন ভাবেই টলিতেছিল যে, 
মনে হইল, আজ রাত্রে তাহার বাড়ী পৌছান অসভ্ভব। হয়ত 
রাস্তায় মুখ ধুবড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে । 

অতৃলবাবু সহস| অগ্রসর হইয়া! তাহায় হাত ধরিলেন। 
বিনীত-আগ্রহে কহিলেন-_বীড়জ্জে মশাই, এত রাত্রে আপনি 
আর বাড়ী ফিরে যাবেন না। চলুন, জামার বাড়ীতে রাতটা! 
থেকে কাল সকালে যাবেন । 

লোকটি চোখ টানিয়া টানিয়! কিছুক্ষণ অতুলবাবুর দিকে 
চাহিল। শেষে বলিল-_'খ্যান্ক ইউ স্যার, ইউ আর এ পারফেক্ট 
জেপ্টল্য্যান.. কিন্ধ, আমি ঠিক বাড়ী পৌঁছে বাব। আনে 
করবেন না! আমি মাতাল হয়েছি । সারারাত হেঁটে বেড়াতে 
পারি।-.-গুড় নাইট, স্টার 1? 

টলিতে টলিতে তিনি অগ্রসব হইলেন । 


উমেশচন্দ্র 


শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ২এন্‌-এস্‌, এফ.আর-ই-এস্‌ 
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শত বধ অতীত হইতে চলিল, রদ্বগ্রসবিনী বঙ্গজননীর ক্রোড় আলোকিত 
করিয়া একটি শি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তখন কে জানিত যে 
বয়োবৃদ্ধির সঞ্জে তাহার মনে এই প্রশ্ম জাগিবে-_ 





এক মহাাজা, গরু, হয দা স্থাপিত 
এঁক ধর্ম, এক জাতি। এক সিংহাসন 1” 


এবং এই দৃঢ় সন্কল্জের উদয় ছইবে,__ 
“এক ধর্দ রাজ্যপাশে খণ্ড-ছিইবিক্ষিগ্ত ভারত 
বেধে দিব আমি ।” 
সেই ম্বাভাবিক যানব ধশ্মের উপর প্রতিষিত ধর্মারাজয পণুবলের দ্বারা 
স্থাপিত হইতে পারে না. কারণ. 


“ষেই রার্জা অসিধারে 
সজিত, সে পারাবারে 
বালির বন্ধন ক্ষুঙ ; মানব-হদয় 
কার সাধ অদিঞরে করিবে বিজয়? 
যেক্াজোর তিত্তি ধর্ম, 
শাসন নিক্ষায কণ্ম, 
কালের তরঙ্গে তাহা মৈনাক অচল। 
শতি ধর্ম) +* ক নহে পণ্ডবল।” 
তিনি-এই শক্তির সাধনা করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে জাতীয় উকা- 
সম্পা্নে চোষ্টত ₹ইয়াছিলেন। তিনি জীবনের ব্রত করিয়াফিলেন-- 
“ভেদ-জন করিব রহিত, 
শিখার একতব ষর্দ ; 
এক জাতি, এক- ধরব ; 
এরূপে করিব এক সাজাজা স্থাপন, 
সমগ্র মানব প্রঙ্গ, বাজ! নারায়ণ ।” 
এবং দ্বিবাদৃষ্টিতে ভারভবর্ষের উন্নতির পথ দেখিতে পাইর়াছিলেন এবং 
জাতীয় জীবন তরী দেই পথে পরিগালিত করিয়াছিলেন-_ 
“উন্নতির পথ ছায়া-পখের ফতন, 
-্ীতিষর, হখময়, পকিএরতামর,-- 
রছিগনাছে ঞ্রনারিত, সেই পথে, গ্রে, 
জাতীয় জীষদ-তয়ী বিষ ভাসাইয়া! ।* 


“উড 


ভাঙার সাধনার বলে জাতীর এক্য ব্হজ পরিষাণে সম্পাদিত হইয়াছিল, ॥ 
বছ সাধককে খাড়ৃ-বত্ত্ে দীক্ষিত করিয়া! ভিনি উদাত্ত স্বরে সফলকে 
জাহ্যান করিয়াছিলেন, 


উতভি্ঠত, জান্্রত, প্রাপ্য বরান্‌ দিবোধত 


তিনি দেশে যে নবজাগরণ আনিয়া ছিলেন ও শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন 
ভাহা যে প্রতিষ্ঠানে আত্বপ্রকাশ করিয়াছিল, যে প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী 
উষ্ষেশচজ্জ ও মনোষোহনের তীক্ষ বুদ্ধি জাতীয় এরকাসম্পাদনে বহু 
পরিষাণে কৃতকাধা হইয়াছিল, যে প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী লালমোহন ও 
ঈরেন্মাথের যাস উন্মাছিনী বাণী শ্রুত হইয়াছিল, বে প্রতিষ্ঠানে 
ৰাঙ্জালী আনন্দমোহন, রমেশচন্ ও ভূগেম্্রনাথের অনন্তসাধারণ জান 
দ্বেশবাসীর চক্ষুরুন্ীলিত করিয়াছিল, যে প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী দেশবন্ধু 
চিনতরঞ্রন প্রভৃতি ত্যাগী কর্মবীরগণের শ্বদেশগ্রেম ও আত্মোৎসগ্গ জাতির 
মমক্ষে নুতন জাদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছিল, সেই প্রতিষ্ঠান - তীক্ষাধী 
বাঙ্গালীর প্রভাব বর্জিত হইয়। কোন পথে পরে পরিচালিত হ₹ইল তাহা 
জানিনা, কিন্তু মনে হয় উমেশচত্রের ন্যায় নেত! থাকিলে আন্রিকার এই 
ভেদবুদ্ধি-প্রণোদিত, সন্কীর্ণ সাম্প্রঙগারিকতার উন্মত্ত ভারতবাসী তির পধ 
অবলম্বন করিত, সাম্পঙ্গারিক বাটোরার লইয়া কলহ বিবাদে প্রবৃতত 
হুইয়। আত্মশতি খব্ধ করিত না, প্রতিতিত রাজশক্তির শৌরব অক্ষুঃ 
রাখিয়াও দেশকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে পারিত। 
আজ তাহ উম্েশচজ্ত্রকে আমরা স্মরণ করিতেছি, তিনি জতুল) 
প্রতিষ্বন্দী ব্যবহারাজীব ছিলেন বলির] নহে, ধিনি বাঙ্গালীদের মধো 
সব্ধগ্রথমে ভারতবধের সর্বেবোচ্চ ধর্মাধিকরণে ষ্ট্যার্ডিং কাউন্দেলের 
সন্মানিত পদ অধিকার করি! ভাহার পরবত্বীদিগের এডভোকেট 
জেনারেল ব তারতের ব্যবস্থা! সচিবের পদপ্রাপ্তির পথ সুগম করিয়! 
দিয়াছিলেন বলির! নহে, গাঙাকে এক মহ! জাতির অন্যতম শ্রশ্টারণে, 
বিনি প্রগাঢ় রাজনীতিক জ্ঞান, অকৃত্রিম হ্বদেশপ্রেম, অনন্ঞসাধারণ 
সতানিষ্ঠা এবং মানবের জন্সগত অধিকার রক্ষার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টান্বার: 
দেশবাসীর সক্ষে এক উদ্দ্বল আদর্শ রাখিরা গিয়াছেন। 
কলিকাহার দক্ষিণ উপকে খিদিরপুরের অন্তর্গত লোনাই গ্রামে 
১৮৪৪ খৃষ্টান ২৯শে টিসেম্বর ধর্মপ্রাণ গিরিশচন্দ্র উরসে সাধ্বী সরশ্থতী 
দেবীর গর্ভে উমেশচন্্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি শাঙিল্য গোত্রজ 
সর্ধযানন্দী ফেলের গুণাননদ ছোট ঠাকুরের সন্তান বংশসন্ভৃত ছ্িলেন। 
ইপহাদের আদিপুরুষ 'বেণী সংহার' নাটক প্রণেতা ভটনারায়ণ বঙ্গাধিপ 
জাদিশুর কর্তৃক কোনও বজ্ঞানুষ্ঠানের জন্ত কান্তকুন্ড হইতে আনীত হন 
এইকপ প্রসিদ্ধি আছে। ভটনারাযণের বংশধরগণ অনেকেই অসাধারণ 
প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। উমেশচন্জ্র 'াহার ব্র্গারোহণের বৎসর 
দয় পূর্বে তাহার খুল্লতাত-পুত্র শ্রদ্ধাম্পদ জীযুক্ত কৃষ্লাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সাহাবে। ঠাহার বংশলতা। প্রষ্থত ও নিজব্যয়ে মুজিত করিয়া 
আন্ত খ্বজনগণের মধ্যে বিতরিত করিয়াছিলেন । বংশলত! প্রণেতৃগণের 
কুফেলিকা-সমাচ্ছন্ন ইন্ডিহাসের সতাতা৷ পরীক্ষার অক্ষম প্রচেষ্টা হইতে 
বিরত হইয়া! আমর! এই প্রচ্তাবে উহ! পুনরধুজিত করিব, কারণ এই 
বংশলত| প্রকাশের তার! উমেশচল্রের চরিত্রের একটি দিক উদধাটিত 
হইয়াছিল । ইহ! দ্বার! প্রধাণিত হয় বে তিনি বিদ্বেগীর বেশ ভূষা, 
চিন্তাধারা, আচার বাবহারের জনুগামী হুইয়াও জীবনের সায়াহেও 
দিশ্বত হন নাই যে'তিনি ভারতবাদী এবং ভারতীরগণের মধ্যে হিন্দু 
এবং ছিনুগণের মধো জে কুলীন ব্রাহ্মণ । পূর্বপুরুধগণের প্রতি শ্রদ্ধা 
এবং ভাহাদের বংশধর গতির অভিমান তিনি চিয়দিন হাদয়ে পোষণ 
কয়িরাছিলেন। ইংলগে - হার নেহাবশেঘের উপর ঘে স্বতিশিলা 
স্থাপিত হর তাহাতেও ইাজীতে লিপিবদ্ধ দাছে--“রাইটপ ডিজিজ 
নাক রোগে সৃতি খছেশে পত্যাগমযোদ্ধুখ হিচ্দু ভ্রাঙ্গণ উদদেশজা 
খন্যোপাখ্াযের মেহাবশেষ এই স্থামে সগাহিত হইয়াছে।” 


- হচাবাব্ডজ্যঞ 
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-১০।  ধকরঙ্গ--১১। বিনারক--১২। বরী--১৩। ঈশাদ- 
১৪1 লঙ্ণ--১৫। হ্রি--১৬1। বশিষ্ট--১৭। সর্ধবানঙা-- 
১৮।  বলভঙ্র--১৯। গুপানন্দ--২* | নায়ায়ণ--২১। মধু" 
২২। প্রাণবলভ--২৩। গণেশ--২৪। রামশ্র--২৫। লীতাহ্গর 


-২৬। গিরিশচন্-_-২৭। উম্েশচল্্র-- 

উমেশচজ্জরের পিতামহ একজন মহাপ্রাণ বাকি ছিলেন এবং দ্বকীর চেষ্টায় 
বিস্তা উপার্জন করত দেশবাসীর মধ্যে উচ্চ জাসন লাভ করিয়াছিলেছ। 
১৭৮১ খুষ্টান্ষে হাবড়ার আট ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত বাগাও| গ্রামে 
গীতাম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া কলিকাতা 





স্ঠাহার আত্মীয় নিষতল! নিবাসী রামনারারগ বিশ্রের আঁগ্রয়ে প্রতিপালিত 
হন। রাগনারায়ণ বা নারাপ মি তৎকালে প্ুগ্রীছ ফোটের এটনি 
কলিয়ার সাহেষের অফিসে বেনিয়ান ব) হেখয়াম ছিলেন। তৎকালে 
বাঙ্গালী এটনি কেহ ছিলেন মা এবং ইংস্াজ এটরিরা এইরূপ ইংরাজীতে 
অভিজ্ঞ দেওয়ানের সাহায্য ন! লইয়| কার্ধা করিতে পারিতেন মা! 
ইহার! প্রভৃত অর্থ উপার্জন করিতেন এবং নারার়ণ বিগ্রও অনেক অর্থ 
উপার্জন করিতেন। লীতান্বর প্রথমে জনৈক গুরুগহাশয়ের নিকট 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে নায়ারণ দিশ্রের উপদেশে ইংরাজী 
শিক্ষা করেন। তখন এদেশে ইংরাজী দিালর ছিল না, ছুট চারজন 
বাহার! ইংরাজী জামিতেন ভাহাদের মিফট গিয়া শিক্ষা করিতে হইত। 
শিক্ষালাতের পর পীতাঙ্বর কিছুদিন ভারাচরণ বল্যোপাধ্যায়ের বাটাতে 
শিক্ষকত! করেন, পরে নারায়ণ জিশ্র তাহাকে কলিয়ায় সাহেবের জফিলে 
কর্টে নিযুক্ত ফরেন। এইস্থানে থাকিয়া! তিনি বাহস্থাশ্নষে পারধশী 
হইয়া! উঠেদ। নারারণ হিজর পল তরী পুর হেরখ হিজর কলিযার 
সাহেবের বেনিয়ান হন এবং কিছুদিন পরে তিনি অবসর গ্রহণ করিলে 
পীতাত্বর তৎপদ্দে অভিষিক্ত হুম । এই কলিরার সাহেষের অফিল পরে 
ক্রমান্থরে কলিয়ার এগ বার্ড, কলিয়ার. বার্ড এও খ্ান্ট, বার্ড এগ গ্রান্ট, 
গ্রান্ট এও রেষক্রি. প্রান্ট- রেয়ক্রি এজ রজাম আজে পরি্টিজ জজ । 


প্রাবর--১৩৫১] 777 


ধর্ঘপয়ারণ ও দানগীল ছিলেন যে ব্বতাকালে বিশেষ কিছু রাখিয়! হাইতে 
পারেন নাই। ইহার সন্থদ্ধে উদ্েপচজ ঠাছার স্থাতিকথায় জিখিয়াছেন-_ 
“তিনি সর্কতোন্াবে একজন অদ্ভুত লোক ছিলেন এবং সামান্য অবস্থা 
হইতে বেষ্ট প্রস্তাব, প্রতিপত্তি ও সাফল্য লা করিয়াছিলেন । যদিও 
তিনি জপেক্ষাকৃত দিব অবস্থার পরলোকফগষন করেন তখাপি তিনি 
এককালে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং এই অর্থ তিনি দান 
(সত্তা কথ! বলিতে কি সময়ে সময়ে অপাত্রে দান) করিয়া বান। 
আমায় যখন নয় বৎসর বয়ঃক্রম প্রায় পূর্ণ হয় তখন তিনি ১২৬০ সালে 
অগ্রহাকণ মানে গুরু। দশমী তিথিতে জীবনলীল! সন্বরণ করেন । . ** 

উদ্বেশচল্ তাহার খুলতাতপুত জীযুত কৃফলাল বন্দোপাধ্যায় 
মহ্থাপরকে ১৯০৫ খৃষ্টান ১লা ডিলেম্বর তারিখে একখানি পত্রে লিখিয়া- 





ঈধু্ু কৃলঃলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছিলেন যে তিনি একখানি নোটবছি হইতে গীতান্থরের মৃত্যুর ইংরাজী 
তারিথ দেখিতে পাইয়াছেন--১*ই ডিসেম্বর ১৮৫৩ খৃষ্টাক । 

গীতান্বর তিনবার বিবাহ করেন। সেকালে এক পরীর জীবদ্দশায় 
পুনরায় দারপরিগ্রহ কর! কুলীন ত্রাঙ্গণ পরিবারে বিরল ছিল না। 
গীতাহ্বরের প্রথমা পত্ঠী করণামরীর গর্ঠে তাহার এক কলা এবং 
শক্ুচ্ত্র ও মছেশচ্্র নামে হই.পুত্র, দ্বিতীয়া পত্ধী কপূররাময়ীর গর্ভে পাচ 
কন্তা ও গিরিশচজ্জ নামে এক পুত্র এবং কনিষ্ঠা পরী দয়াময্ীর গণ্ডে 
শিবচন্র, রাজেন্ত, ভৈরবচত্দ্র, বটুবিজারী ও কালীচরণ নামক পীচ পুক্র 
এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পীতান্বরের এই আট পুত্র ও সাত 
কণ্ঠার মধ্যে উষ্বেশচন্ত্রের পিত! গিরিশচন্ত্রই সর্ববজোষ্ঠ ছিলেন, প্রথমা 
পরীর গোষ্ঠ পৃ শতৃচত্র গিরিশচস্া অপেক্ষা বর়;কনিষ্ঠ ছিলেন। শ্তৃচত্র, 
বটুবিহারী ও কালীচরণ এটপির অফিসের ম্যানেজিং ক্লাক হইয়াছিলেন। 
শিবচন্ী ডাক্তার ডফ্কের মিকট খাষ্টধর্ণে দীক্ষ! গ্রহণ করেন, রাজেজ্েকে 
অমারারণ বিশ্রের পুর ছেরশ্খ মিশ্র গত্কপুত্রয়পে গ্রহণ করেন এবং 
ভৈরযচন্ী তারাচরণের পুত্র উ্াচরণ বন্দ্যোপাধ্যার কতৃক দত্তকরপে 
গৃহীত হন এবং গয়ে স্রাক্গধর্ম অবলম্বন করেন। শিবচন্্রের পুত 
পৌত্রগণ সকলেই কৃতী ব্যারিষ্টার ধর্মযাজক, সিভিলিয়্যান প্রভৃতি 
হইয়াছিলেন। রাজেজ ও ভৈরব হাইকোর্টের খ্যান্তনাম। উকীল 
হইর়াছিলেন। উমেশচজ্রা তাছায় নল খুল্গতাতকেই বথেষ্ট। শ্রদ্ধ। 
করিতেন। | 

উ্বেশচত্রের পিত। গিরিশচজ ১৮২৩ খুষ্টাকে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি পাঠশালা জাথবিক শিক্ষা! লাঙ্ত ফরিধার পর গৌরমোহন আচা 
গ্রতিত্িত ওরিয়েন্টাল লে্িদারীতে এবং হিন্দু স্কুলে উচ্চ শিক্ষা লান্ত 
কয়েন । উদ্দেশচন্ তীয় পিতৃষেধ সন্বত্ীয় স্ৃতিকথায় লিখিক়াছেন ; 


রেসি িনি 
পীতান্বর প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি 'এরপ 


১৮৭” খুষ্টান্মে গিরিশচজ্র মিষ্টার জর্জ জা নামক এইর্িজ 
নিকট শিক্ষানবিপী কেরাদী (8710180 '99:2%.) ভন... আথং 
১৮৫৭ কৃষ্টান্বে তাহার বখারীতি এটপি পরীক্ষা দিবার কথা; কিন্ত 
১৮৫৩ খৃষ্টান ভাছার পিতৃবিয়োগ ঘটায় তাহার ক্ষন্ধে একটি ধৃহৎ. 
পরিবারের তার পতিত হয় এবং যেহেতু চ্ঠাছার বেডন অধিক 
ছিল না; তাহাকে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে অতিরিক্ত পরিশ্রম 
করিয়া অর্থোপার্জন করিতে হইত এবং তাহার অফিসে মাইতে 
বিলদ্থ ঘটিত। উক্ত অফিসের কর্তা বিষ্টার আকিব খ্রান্ট ইহাতে 
আপত্তি করেন এবং বলেন যে গাহার মাসিক বেতন দেড়শত টাকায় 
বন্ধিত করিয়া দিবেন কিন্তু সকাল সকাল ঠাহাকে আসিতে হুইষে। 
শিরিশচন্্র অল্পগ্জিনের জন্তু কাল সকাল আসিতে পারিলেন বটে, কিন্তু 
পুনরায় তাছার অফিসে আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ইচ্ছাতে গ্রাপ্ট 
মানব অনন্ত হইয়। ঠাহাকে বলেন বে বখাসময়ে অফিসে না জামিলে 
ঠাহাকে পদ্চ্যুত কর! হইবে । এই লময়ে শোকাবাজার রাজপরিবারের 
একটি বড় মোকন্মম! হ্ুপ্রীম কোটে চলিতেছিল এবং এই মোকদ্দদায় 
ষেসাস' গ্রান্ট রজার্স কয়েকজন প্রতিবাদীর পক্ষে এবং মেসান আ্যাজ্যান 
এও জঙ্জ জপর কয়েকজন গ্রতিবাদীর পক্ষে এটনি নিযুক্ত হইয়াছিজেন। 
মেসার্স প্রান্ট এপ রজার্সে র মকেলদের কেসটি গিরিশচন্দ্রের হ্ডে ছিল এবং 
তিনি একটি জবাব তাহার অন্কতম মকেল ও পরমবন্ধু মহারাজ! বাহাহুর 
কমলকৃঞ্কে প্রেরণ করেন। ঙ্গিষ্টার আযল্যান মহারাজ! বাহারের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া এই জবাবটি দেখেন এবং উচ্থার মুক্সীয়ান! 
দেখিয়া একাপ চমৎকৃত হন যে তিনি জিজ্ঞাসা করেন কোন্‌ কাউজেল 
উহ্থার মুঙগাবিদা করিয়াছেন। উরে তাঞ্থাকে বল! চইল কোনও 
কৌন্দেল নহেন, গ্রান্ট এগ রজার্দের শিক্ষানবীশ কেরাণী গিরিশচজ 
উহা লিখিক্নাছেন। এই সময়ে শিষ্টার আলান সদর দেওয়ানী 
মাদালতে ওকালতী করিবার সংকল্প করিতেছিলেন এবং অফিসের 
কাধ্যাদির ভার আপণের জনক কোনও উপবুক্ত ব্যক্তিকে অন্বেষণ 
কথিতেছিলেন। তিনি হারাজাকে জিজ্ঞাসা করেন গিরিশচন্্রকে 
তাহার সহযোগিতা করিতে সন্ত করাইতে পারেন কিনা? মহারাজ! 
বলিলেন-সিষ্টার গ্রান্টের সহিত গিরিশচল্লের মনোমালিন্য ঘটিয়াছে এবং 
গিরিশচন্ত্রকে পদচ্যুত কক্সিবেন বলি গ্রান্ট ঠাহাকে বিজ্ঞাপিত 
করিয়াছেন। ইহা! শ্রবণ করির। আ্যাল্যান সাহেব তৎক্ষণাৎ ২৫*২ 
মাদিক বেতনে গিরিশচন্্রকে নিজ অফিসে নিযুক্ত করেন। কিন্তু গ্রাণ্ট 
সাছেব গিরিশচন্্রকে ছাড়িতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং আ্যাল্যান সাছেবের 
অফিলে তাহার ঘোগদানের বিপঞ্চে নানা! আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। 
ফলে গিরিশচন্ ছুই মান বাটীতে বসিয়! বলিয়! আল্যান সাহেবের বিশেষ 
অনুরোধে ২৫*২ করিয়া! বেতন লইতে লাগিলেন। অবশেষে গ্রাণ্ট 
ও আলান সাছেবের গিরিশচন্দ্র ঘটিত বাপার এটণির সন্তার বিচায়ের 
জন প্রেরিত হইল এবং এই সন্ভা আল্যান সাহেবের অনুকূলে রায় 
দিলেন। শিগ্গিশচন্ত্র ইহার পর জ্যাল্যান সাহেবের অফিসে যোগদান 
করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু গ্রান্ট সাহেব কুন্ধ হইয়া মিষ্টার রজাস" 
এর নিকট গিরিশচন্দ্রের যে 8:80158)1 ছিল তাহ! হস্তাস্তর করিতে 
অনুমতি দিলেন না এবং উহ! বাতিল হইয়| গেল! ১৮৫৭ খাবে গিরিশ- 
চক্র আল্যান সাহেবের সহিত নুতন &/৫৫০9৪এ আবদ্ধ হইলেন। যিষ্টার 
জ্যাল্যান এই সর্ব করিয়াছিলেন যে গিয়িশচন্দ্রকে সকাল সকাল অফিসে 
আমিতে হইবে এবং কিছুগ্গিন গিরিশচন্ত্র সকাল সকাল অফিসে 
শিক্বাছিলেন। কিন্তু ২৫. টাকার তাহার সাসারিক বান সঞ্চুলান 
হইত না বলিয়া তিনি পুনরার প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় অতিরিক্ত কা 


' করিতে আরম্ত করিলেন এবং ষিষ্টার আযাল্যানের অফিসে হাইতে ঠাহার 


বিলম্ব ঘটিতে লাগিল । জবশেষে মিষ্টার জ্যাল্যান হখন অবগণ হইলেন 
যে ৪** টাক! বেতন পাইলে গিরিশচজ্র অনভ্ঞকর্দা হইয়! অফিলে 
মকালে আসিতে পারিবে তখন তিনি সাহার বেতন বন্ধিত করি! ৪** 


১০৩ 


করিয়! দিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টান্ে এটি মিষ্টার লঙমুরীয়ের অবসর . গ্রছণ ". 
কাল পর্যন্ত গিরিশচগ্র এই বেতন পাইতেন। ১২৫৯ খৃ্টাবে জানুক 
মাসে শিরিশচজ্জ এটরি পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইলে তাহাকে অফিনের অন্যতম 
অংঙীদার কর! হয় এবং অফিসের না হয় জ্যাল্যান জজ এগ হঙগাজী । 

১৮৬২ খু্টা্ধে হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে গুজব রটিল যে এটি- 
দিগকে আগীল বিভাগে ওকালতী করিতে দেওয়া হইবে না । ইহাতে 
ভীত হইয়া জ্যাল্যান এটনি শ্রেণী হইতে নাম কাটাইয়া উকীলর়পে কাব 
করিতে আরম করেন। ইহার পরে অফিসের নাম হয় জজ এণ্ড বনাজী ।” 

শিরিশচজ্রই বাঙ্গালীধের মধো প্রথম 'এটণি। তিনি এটনিয়াপে 
প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন কিন্তু পিতার ন্টার মন্দির নির্দাণ ও বিগ্রহ 
স্থাপন, দ্বেবসেব! ও সংকার্ধে মৃক্তহত্তে দান করিয়া মৃত্যুকালে তাদৃশ 
বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া! যাইতে পারেন মাই । উমেশচন্রের একখানি পত্র 
পাঠে শ্রতীত হর যে গৈত্রিক বাসতবাটি দারগ্রস্ত হইয়াছিল এবং দশ সহশ্র 
সুজা বারে বাড়ীটি উদেশচন্ত্র বন্ধক হুইতে মুক্ত করেন। এতত্ব্যতীত কযেক- 
খানি বাড়ীতে মাসিক ২১০ টাকা মাত আয় ছিল। পিতার মৃত্যুকালে 
উদ্বেশচজ্্ বিলাত হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করেন নাই এবং অনুপস্থিত 
ছিলেন। তাহার জননী সরদ্বতী দ্বেবী হাইকোর্ট হইতে লেটাস” অব 
এডসিমিষ্ট্রেশন লইয়াছিলেন। উমেশচন্ত্রের খুলতাত রাজেজ ও ভৈরব- 
বাহু জামিদ হইয়াছিলেন। 

গিরিশচজ্ও ছুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন । তাহার প্রথম! পদ্ধী 
সরহ্বতী দেবী ভারতষিশ্রুত ন্মার্ত পর্ডিত জগন্নাথ তকপঞ্চানমের 


সি, ডর ও ৮ 





সরদ্বতী দেবী 


প্রপোঁঙের পৌতী। অগক্লাথ তর্কপঞ্চানন হিমু আইন সম্বন্ধে ঈষ্ট 
ইঞ্চির কোম্পানীর পরাধর্শদাত। ছিলেন এবং শুর উইলিয়ষ জোন্সের 
আদেশে সম্বলিত ইহার হিন্দু ব্যবস্থা শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সার কোলক্রক 
ইরোজীতে অন্ুবাদিত করেন। জগক্াথ তর্বপঞ্চাননের অসাধারণ স্বৃতি- 
শি সন্বন্ধে জনেক কিন্বাত্বী প্রচলিত জাছে। সরখ্তী দেবী সাতিশর 
বুদ্ধিষতী, ধর্মপরারণা ও পতিত্রতা রসলী ছিলেন। পিআাদেশে 
.শিরিশচজ ছিতীরবার় গোকিন্ব দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই ছুই 
বিবাহের ফলে গিরিশচন্রের তি গু ও পাঁচ কন! জন্গ্রহণ করেন, 


ৃ ্ 


[ ৩২শ বর্--১ম খণ্ড সংখ্যা 


বখা কৈলালচজা, উমেশচন্্র,। সভ্যধদ এবং বোকা, কখন, গঙ্গা, 
পতিতপাবনী ও রাজলন্্রী । উদ্লেশচজের জাত! ও ভগিনীগণের সাংজিপ্ত 
পরিচয় লিয়ে প্রণ্ত হইল। ইহাদের যধ্যে কেবল গজ! ছেবীই 
উম্বেশচজ্রের বৈষাত্রের স্তগিনী ছিলেন, কিন্তু উদেশচজা চিরদিন গাছাকে 
সহোদরার স্তায়ই ছেখিতেন। 

১। কৈলাসচন্দ্র শৈশবাবস্থার মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন উদ্েশ- 
চজ্োর বয়ঃক্রষ ২।৬ বৎসর মাত্র। 

-২। সত্যধন কলিকাতা বিশ্ববিস্ঞালয়ের উচ্চ উপাধি লান্ত করিয়া- 
ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজ হুইতে ১৯৮৬ খৃষ্টান সংস্কতে এন্‌:এ 





সত্যধন বন্দ্যোপাধায 


পরীক্ষায় দ্বিতীর স্থান গাধিকার করিয়াছিলেন এবং বিভ্ভাতৃবণ উপাধিতে 
বিভুবিত হইয়াছিলেন। ইনিও পিতার স্কায় এটণি হইয়াছিলেন। 
উষ্েশচন্দ্রের জীবিতকালে তিনটা বস্তা সপ্তান রাখিয়া ১৯*২ থৃষ্টাকে 
অক্টোবর মাসে ইনি শবর্গারোহণ কযেন। . 

৩। মোক্ষদা দেবী তখনকার দিনে একজন উচ্চশিক্ষিত 
মহিলা) ছিলেন। নহুবাঙ্জারের প্রতিষ্ঠাত। সুপ্রসিদ্ধ ধনকুবের বিশ্বনাথ 
মতিলালের কন্ঠ ব্র্মবরীর পুত্রের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মোক্ষদা 





শ্রাবণ--১৩৫১ ] 


দেখীর স্বামী শশিড়্ষণ মুখোপাধ্যায় বীরভূম ও পরে ভাগলপুরের 
ময়কারী উকীন ছিলেন। মোক্ষয! দেবী ১৮৮২ খুষ্টাযে 'বনঞ্রহুন' 
নাষক কাবাগ্রন্থ গ্রণযদ করেন। উহা! বহ্ছিষচত্রের প্রশংসা লাভ 
করিয়াছিল। এই গ্রন্থে তিনি হেমচন্ত্রের 'বাজালীর সেয়ে নামক 
হপ্রসিদ্ধ কবিতাটির উত্তর স্বরূপ "বাঙ্গালীর বাবু" নামক যে দীর্ঘ 
কবিত! লিখিয়াছিলেন, বন্ষিমচন্্র 'বজদর্শনে' তাহার অধিকাংশ উদ্ভৃত 
করিয়াছিলেন । ১৮৮৪ থৃষ্টান্বে তিনি 'সফল স্বপ্ন' নামক একটি ইতিবৃত্ত 
মূলক উপস্যাসও প্রণর়ন করেন । ইহার সাহিত্যানুয়াগ ও সাহিত্যমেবা 
জীবনের সাগাহেও পরিলক্ষিত হইত ৮* বৎসর বয়সে ইনি ইহার 
শ্রির দৌহিত্র বিগত মহাযুদ্ধে ইন়্াকে সৃতুামূখে পতিত কাণ্ঠেন কল্যাণ- 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের যে জীষনচরিত বিধয়ক বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন 
( ১৬৩৫ সাল ) সেই “কল্যাণ প্রীপ' পাঠ করিলে ডাহা অপূর্ব মানসিক 
শক্তি ও লিপিচাতুধোর পরিচয় পাওয়! ধায়। ই'ছার পু »সতীশচজ 


ছোটনাগপুরের “হো, 


চ্ছোউন্নাপপুন্জেজ “ক্ছা” জ্কান্ভি 


১ 


ব্যারিষ্টার এবং হুরেশচল্স এটনি হইয়াছিলেন। সভীশচল্রের পুজ 
শৈলেশচ্রুও এটি । 

৪1 উমেশচন্ত্রের দ্বিতীয় ভগিনী হখদ! দেবীর তিন পুত বিশ্বেশ্বর, 
তৃবনেশ্বর ও ঘেবেখরের যধ্যে কনিষ্ঠ দেবেশ্বর একজন এটি ॥ 

€। উমেশচন্ত্রের তৃতীয়! ( বৈষাত্রের ) ভগিনী গঙ্গাদেবীর পুত্র হয় 
নাই। ঙাহার দৌহিত্র সনৎকুষার গাজুলী উকীল হইতে জেলা! জজ 
হইয়াছিলেন। 

৩। উদ্বেশচন্ত্রের চতুর্থ! ভগিনী রাজজক্ম্ীর সহিত ফেবিমীপুরের 
বিখ্যাত উফীল ৬»সারদাগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। উহার পু 
জ্যোতিঃপ্রসাথ আলিপুরে ওকালতী করিতেন। 

৭। উ্েশচন্রোর কলি শী রাজলপ্ীর সহিত বিখ্যাত ম1০11.$ 
এস-পি-চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা! কালীচরণের বিবাহ হয়। ইহার 
কোন সন্তান হয় নাই। (ক্রষশঃ ) 


জাতি 


ীুরারীমোহন দাস 


ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে ও শাল মন্বয়ার ছায়াছন্ অরণ্য 
প্রদেশে যেসকল কৃষ্ণকাম় অনাধ্য জাতি বান করে কোলবা 
'হো' জাতি তাহাদের মধ্যে অন্ততম। ইষ্কাব! বাঙ্গালা পশ্চিম 
সীমাস্তবাদী সাওতাল, খাড়িয়, জোয়ার প্রভৃতি জাতির সহিত 
একই গোঠীতৃক্ত | £হে।' ছিগের একটি শাখার নাম 'মুণ্তা'। 
“মুণ্া' কথাটি এক কালে রাজা লা দলপতি (1/:80-0780) 
বুঝাইবার জগ্ত বাবহৃত হইত, কিন্তু কালক্রমে সেই সকল 
দলপতিন্িগের বংশধবের! 'মুণ্ডা' নামক সামাজিক শ্রেনীতে পরিণত 
হইয়াছে, আসলে 'মুণ্ডা'গণ 'হে।' জাতিরই অন্তগত। 

ইহাগ্গিগের ভাষায় “হো কথার অর্থ মান্থুষ। কোন্‌ 
ম্বদূুর অতীতে ইহারা নিজেদের “মান্গুষ' জাতি বলিয়া প্রচার 
করিয়াছিল এবং কোন্‌ হেতৃমূলে করিসাছিল তাহা ভাবিবার 
বিষয় । হয়ত পণুজগৎ হইতে নিজেগের পার্থক্য বুঝাইবার 
জন্ত ইারা 'মান্ুষ' এই সাধারণ নামে নিজ্তেদের অভিহিত 


করিয়াছিল । ইহাত্বারা এই কথাই বুঝায় যে-_বঙন এই নাম- 


করণ হয়, সে যুগে মানুষ বিিয্ন শ্রেধীতে বা সমান্তে বিভক্ত হয় 
নাই হইলে মানবের সাধারণ সংজ্ঞাবাচক শব্টি একটি শ্রেণী 
বুঝাইবা4 জন্য প্রযুক্ত. হইত না । 

আরও একটি বিষয়ে লক্ষ্য করিলে এই জাতির অতি 
প্রাচীনত্বের ধারণ! যনে বঙ্ছমূল হয় ।-_নৃতত্ববিদ্গণের মতে মানব 
জাতি অতি আদিম অবস্থায় অঙ্গভঙ্গি দ্বাৰা পরম্পর্ককে মনের 
ভাব বুঝাইত। তাহার পর একটিথাত্র ত্বরবিশিষ্ট (1০7০- 
901180110 ) শব দ্বার! ভাবের আদান প্রধান চালাইত। মান্য 
বৃঝাইতে “হা' এই একাক্ষরী শব ব্যবহারটিও মানব জাতির 
শৈশবাবস্থারই পরিচয় বলিয়। মনে হয়। 

'ছোবা কিঞিৎ খর্বাকৃতি, ককণকায় ও কষ্টসহিযুঃ। সাধারণতঃ 
শান্ত শিষ্ট ও সফল প্রন্কৃতির; পুরুষ অপেক্ষা নারীছিগের স্বাস্থ্য 
উন্নততর, ইহারা হেন এই পৃধিবীয মান্য মহে--মুখে সর্বদাই 

. লাগিয়। আছে প্রাথথোল। হাসি ও কে লাগির! জাছে গান। 
হখন ফুলের সাজে সাজিয়া এই বন-বালা কোল-তক্রদীর়া তকুণ- 


দের বাশীর সুরে সুরে হেলিয়া নৃত্য করিতে থাকে তখন শ্বতুই 
মনে হয়-_অভীতে হয়ত ইহাছিগকেই কিন্নরী বল! হইত। 

কোন কোল পল্লীতে পদার্পণ করিলে প্রথমেই ইচাদের কুটীর 
গুলির অতি পারচ্ছন্নত! দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যস্ণ 
করিয়। লেপ পোছ। মাটির দেওয়াল গৃহম্বামিনীর কচি অন্ভৃযায়ী 
লাল, কাল বা শাদ। রয়ে র্িত। একপ্রকার বন্ততৃণ পোড়াইয়। 
হাহার ছাই দিয়। কাল রং, গিরিমাটি দিয়া লাল রং ও একপ্রকার 
খনিজ্ঞ মাটি দিয়া দেওয়ালগুলি শাদা! রং কর! হয়। গগৃহস্বামিনী'র 
কচি অনুসারে বলিলাম এই জন্ক যে--কোল পরিবারে এই সকল 
এবং অল্টা্ অনেক ব্যাপারে স্বামী অপেক্ষ! স্ত্রীর প্রভাব অধিক 
লক্ষিত হয়। 

এই অনাড়ম্বর কুটীরগুলির মতই ইহাদের অধিবাসীক্ষিগের 
শক্তিপূর্ণ নিশ্চিন্ত জীবনযাত্র! প্রণালীও বড় নুম্র | অভাব- 
বোধ ইহাদের অতিজন্ভু এবং মেই জন্ত অভাবের তাড়নাজনিত 
হুশ্চত্তাও অল্প। অর্থনীতির হিসাবে ইহারা দরিজ্র স্গেহ নাই, 
কিন্তু অভাবের অনুভূতি বাচার নাই দারিগ্রা তাহার মানসিক 
শান্তি নট করিতে পারে না। ইহারা এক কথাষ ঠিক যাহাকে 
বলে “70769805] 01 8৪690৬58710 08791998 ০0৫ ৮০- 
হা)0শ0 ৯ 

ক্ষেতে খামারে, বনে জঙ্গলে কঠোর পরিশ্রমের পর দিনের 
শেষে যখন গলাগলি করিয়া নারী পুরুষের হল গান করিতে 
করিতে ঘরে ফিরে, তখন তাহাঙ্ছের আনল্োজ্ছল মুখ দেখিলে 
মনে হয় না যে ইহারা এইমান্ত শ্রষ করিয়া ফিরিতেছে। তাহার 
পর সান্ধ্য পান ভোজনের পর উন্মুক্ত নীল আকাশের তলে 
আবরভ হয় তরুণ তকবীর সষবেত নৃত্য দীত। 

কোল জাতীয়েরা সাধারণতঃ কৃষিজীবী। ইহারা ধান, 
কোদো, গ্লী, কুখি, সগিযা, গু! প্রভৃতি কয়েক প্রকার 
শন্দের চাষ করে, বনজ্গাত আলু, প্রভৃতি কয়েক প্রকার মূল ও 
জাম, কাটাল, মহুয়া, ঢায, কেদ, ফুল প্রভৃতি ফল ইহাদের জন্প 
সমস্যার কিছিৎ সমাধান কঙ্জে আজকাল অনেকে খনি, ফারখান! 


বৃ 


২৯৩৯, 


ইহাধিগকে কোথাও তৃত্যের কাজ করিতে দেখা! যায় না। 

ইহার! ভাতের সহিত 'রাণু' নামক একপ্রকার জ্রব্য ষিশাইয়া 
উত্তেজক পানীয় প্রস্তুত করে, ইহার নাম ডিয়াং বা হাড়িয়া-_আর 
চোলাই করা মদকে বলে 'আর্কি'। আবাল বৃদ্ধ বনিত। 
সকলেই মনস্তপান করিয়। থাকে । ইহ! কোল সমাজে দোষাবহ 
ৰলিয় বিবেচিত হয় না, বরং ধর্টের অঙ্গ বলিয়াই ধর! হয়। নারী 
জপেক্ষ! পুরুষের! অধিকমান্ায় পানাসক্ত হইয়! থাকে। স্রীলোক- 
দিগকে ধূমপান করিতে দেখা বায় না, পুরুষের! শাল পাতার 
ভাষাক ভড়াইয়। চুকুটের মত করিয়া! ধূমপান করে। দূরে 
কোথাও যাইতে হইলে কেহ কেহ তামাক, শালপাতা ও আগুন 
আলাইবার জনক একটুক্র হাল্কা কাঠ ও পেজ্সিলের মত যোট। 
একখান! কাঠি সঙ্গে রাখে । মাটিতে বসিয়! পা দিয়া কাঠের, 
টুক্রাটির এক প্রান্ত চাপিয়! ধরিয়া কাঠিটি খাড়াভাবে উহার 
উপর বসাইয়া ছুই হাতের .সাহাষ্যে দডি পাকানোর পদ্ধতিতে 
জোরে জোরে ঘুরাইতে থাকিলে, ঘবণের ফলে নরম কাঠের যে 
গুঁড়ো বাহির হয় তাহাতে আগুন ধরিয়া ষায়। তাহার পর 
শুকুনা পাত! ইত্যাদি দিয়! আগুন জালাইয়া দেওয়া হয়। এই 
কৌশলটি যে জতি আদিম কালের সে বিবয়ে কোন সম্গেহ নাই। 

ইহাদের গানের করেকটি সুর ও বান্তের কয়েকটি তালমান 
আছে। এক উৎসবের নৃত্য, গীত, ব! পাল লয়, জন্থটিতে 
ব্যবহাত হয় না। নব বর্ধার মেঘ-মেছুর দিনের "চাতম্‌” পরবের 
উচ্চ বিলগ্গিত ছুরে-লহরী ফাল্গুনের ৷ পরবের ( ফুলোৎসবের ) 
ক্রুত তালের ভাবোচ্ছল নুরের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক। দূরাগত 
উৎসব সঙ্গীতের সহজ সরল ন্ুরগুলি শ্রোঙাকে চমৎকুত করে। 
ইহাদের স্বভাবজাত নৃত্যগীত, ভাবাবেগ ও সৌনধ্যপ্রিফতা 
বাস্তবিকই বিশ্ময়ের বন্ত | 

কিন্ত কোন প্রকার কাধ্যকরী শিল্পে বা অর্থকরী কশ্খে ইহাদের 
কিছুমাত্র পটুত। বা! জাগ্রহ দেখা যায় না । অথচ কঠোর শ্রম শক্তি 
দেখিলে ইহা যে শ্রমবিমুখতাপ্রস্থত একখাও বল! চলে ন1। 
ইহার! ষেন একাস্্ই এক কাব্য জগতের জীব । শুধু নাচিয়া 
গাহিয়া। হাসিয়! খেলিয়! এক নিশ্বাসে জীবনের সবটুকু মাধুধ্য 
ভোগ করিয়! নিঃশেষ হইয়া যাইতে চাষ-__সংসারের লাভক্ষতির 
হিসাবের সময় বা ইচ্ছা ইভাদের নাই । অথচ ভারতের লৌহ ও 
তাত্র নিষাসনের কার্ধয একদিন ইারাই করিত। সিংভূম 
জেলার নানা স্থানে লৌহ ও তাত্রমলের সুপ আজিও ইহাদের 
অতীত শিল্প-জীবনের সাক্ষ্য দেয়। কণ্মকার, কুন্তকার ও 
তত্তবায়ের কাজও ইহারা করিত, কিন্তু এখন ক্রমশঃ সে সকল 
ধীরে ধীরে লুগ্ত. হইতে চলিয়াছে। 

কোলদিগের কোন বার, তিথি বা ষাসের নাম নাই। 
প্রন্কৃতিভেষ্বে বদর ঘোটামুটি জেটে (শ্রী্থ ), গান! (বর্ষা) ও 
রাংরাং (শীত )--এই তিনটি ভাগে বিভক্ত । 

কোল ভাষার মধ্যে এমন অনেক শব আছে বাহ! সংস্কৃত ও 
সংস্কতের অপভ্রংশের জন্থুরপ। কিরপে ইহ! সম্ভব হইল--. 
তাহা গভীর গবেবণা-সাপেক্ষ । সহজেই একখ! মনে হইতে 
পারে ষে প্রাচীনকালে আর্য-সংস্পর্শে আসিয়। ইহাদেন্ ভাষার 
মধ্যে কিছু কিছু সংস্কত শব্ধ বিকৃত আকারে প্রবেশ করিয়া 


ভ্াক্পঘয্যহী 
বা অন্য দিন মজুরী করিয়াও জীবিক অর্জন কৰিতেছে। . কিন্ত. 
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খাঁকিবে। কিন্তু সবদিক বিবেচন! করিয়া! দেখিলে ব্যাপারটি 
কিছু জটিল হইয়া! উঠে। কারণ সংস্কৃত ছিল কেবলযাত্র পণ্ডিত 
সমাজের ভাহা--সেই সমাজের সংস্পর্শে বছদিন বসবাস করিলে 
তবে ইহা সম্ভব হইতে পারিত। কিন্ত নানাবিধ কারণে ইঙ্কাও 
অসন্ভব। প্রথমত; ঘোরতর শক্রত! হেতু আধ্য অনাধ্যের একজ 
অবস্থান কল্পনাতীত ছিল। দ্বিতীয়তঃ এঁতিহানিকগণের যতে 
অনাধ্যগণের মধ্যে বাহার! আধ)দিগের দান স্বীকার না করিয়াছিল, 
তাহাদিগকে বনে জঙ্গলে পলাইয়া আত্মবরক্ষ! করিতে হইয়াছিল। 
এমতাবস্থায় আধ্য ভাবা ইহাদের ভাষায় প্রবেশ লাভ করিবার 
সম্ভাবনা কোথায়? | 

পক্ষান্তরে ইহাই বরং অধিকতর সম্ভব যে--বখন বস্তা 
স্বীকার করিয়া ইহাঙ্দের একদল আধ্যগণের আশ্রিত হইল তখন 
তাহাদের ভাষার কিছু কিছু শব ও আধাদিগের হাতে মার্জিত 
হই! প্রতিশব্বরূপে সংস্কতের শক তাগার বৃদ্ধি করিল। 
অনার্ধ্য্িগের গেশ হদগি “আর্ধ্যাবর্ড' আখ্যা পাইতে পারে, অনাধা 
রীতিনীতি যি আধ্য সভ্যতার নামে চলিয়। ধায়, এমন কি 
অনার্ধাগণও ঘি আধ্য-ছিম্দ্ু সমাজ গঠন করে, তাহা! হইলে 
কেবল জঅনার্ধ্য ভাষার বেলায়ই বা! এইরূপ সমীকরণ অসম্ভব 
বলিব কেন? 

কোল জাতীয়দিগের সমান্ধ ব্যবস্থা! অতি মাঞায় কঠোর। 
তবে আজকাল অনেকট। শিখিল হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী, 
হিন্ুস্থানী প্রন্ভৃতি সমস্ত হিন্দু জাতিকেই ইহারা বলে 'দিকু'। 
দিকু অর্থে বিঙ্গেসী। কোনও কোল যদি দিকুর প্রদত্ত অল্প পানীয় 
গ্রহণ করে তাহা হইলে সমাজে সে পতিত হয়। শুধু তাহাই 
নহে-_অন় গ্রহণকারী হঙ্গি ভ্রীলোক হয় তাহা হইলে তাহার 
আত্মীয়স্বজনগণ পধ্যস্ত পতিত হয়।. অবশ্থা সামাজিক তোজ- 
আদি দিয় তাহাদের পাতিত্য অপনীত হইতে পারে, কিন্ত 
অপবাধিনী জাত্ত্ীয়াকে চিরদিনের মত বিসর্জন দিতে হয়। 

বদি কোন জনুঢ়া তরুনীর মাথায় কোন পুরুষ সিঁদুর লেপিয়া 
দেয় তাহা হইলে অন্ত কোন পুরুষ তাহাকে বিবাহ করে না-_ 
সে একজনের বাকৃদত্ত। বলিয়। বিবেচিত হয়। কিন্তু বদি কোন 
কারণে এ বিবাহ অসভ্ভব হয় তাত! হইলে এ কন্তাকে তয় সারা 
জীবন কৃমারী থাকিতে হইবে--আর নয়ত যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা 
ছিল বলিয়। গুন! যায়-_তাহা অতি রোমাঞ্চকর, এ কল্তাকে 
শ্বাপদসনুল বনের মধ্যে একটি গাছের সহিত বাধিয়! রাখা! হইত। 
তিনদিন তিন রাত্রির মধ্যে কোন হিংশ্র জন্ত তাহাকে হত্যা না 
করিলে তবেই সে নিষ্পাপ ও অস্তের গ্রহণযোগ্য! বলিয়া! বিবেচিত 
হইত। এইরূপ অপরাধে অপরাধী পুরুষকেও অতি কঠোর 
সামাজিক নিগ্রহ সহ করিতে হইত। 

বিবাহ ব্যাপারে আদিমকালের বন্তা-হুরণ প্রথা এখনও 
ইহাদের মধ্যে প্রচপিত আছে। হিন্দু শাগ্্রে এই প্রকার বিবাহের 
নাম “রাক্ষস বিবাহ" । বিবাহার্থা কোল যুবক মনোনীত তককী 
কন্তার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখে এবং সুযোগ পাইলেই-_ 
তাহাকে বলপূর্বক নিজের বাড়ীতে ধরিয়৷ লইয়া বায়। এই 
সময়ে কত এবং তাহার সঙ্জিনীগণ ভাবী হরফে কিল ঢড় মারিয়া, 
অ'চড়াইয়। কামড়াইয়া! ভাড়াইয়। দিবার চেষ্ঠ! করে, কিন্তু বরের 
বন্ধুবান্ধব উপস্থিত থাকিলেও ফেহু তাহাকে এই যুদ্ধে সাহাব্য 
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করে না। একাকীই নারী বাহিনীর সহিত জ্ুবিয়! ভাবী বধূকে 
লইয়। পলাইতে হয়। তাহার পয়ের দিন কল্পার জভিভাবকগণ 
সন্ধান লইয়া হরণকারীর গৃহে বাইয়া! উপস্থিত হয়। তখন 
বিবাহার্থী তাহাদের প্রাধিত পণ দিতে স্বীকার করিলেই সমস্ত 
গোলমাল মিটিয়া হায়, অবশ্ত বিবাহে ধদি কৃলগত বাধা ন! 
থাকে । এই পণ গক্, ভেড়া বা মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পণ্ড 
দ্বার! প্রদত্ত হয়। 
মাটি দিয়া গ্রস্ত একটি বেদীর উপর বর কন্তা পাশাপাশি 
ঞড়ায়। হুইজনের হাতে মণ্তপূর্ণ ছুইটি সাল পাতার ঠোডা 
দেওষ। হয়। তাহায় পর বরের পাত্র হইতে কন্তা ও কমার পানর 
হইতে বর পান করিলেই বিবাহের প্রধান অন্থষ্ঠান শেষ হইল, 
পরে নৃত্যগীত ও পান ভোজনেই বিষাহ্‌ উৎসব সম্পন হয়। 
ইহার দেবগাম, পূর্তি, কালুণ্ডিয়া, সয়ে, তিউ প্রদ্ৃতি কতক- 
গুলি, কিলি বা গোত্রে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যেও স্বগোজ 
বিবাহ নিধিদ্ধ। এই সকল 'কিলিৰ' স্টিকি করিয়! তইল তাহা 
বল! শক্ত । এক একটি কিলির লোকেরা এক একটি প্রাণীকে 
বিশেবভাবে সম্মান প্রদর্শন করিম! থাকে, কখনও তাহাকে হত্যা 
করে ন1 বা তাহার মাংস ভক্ষণ করে ন|। 
কোল ভাব! কেবল কথ্য ভাষা । ইহাদের কোন বর্ণমাল! 
নাই কাজেই কোন পুস্তকাদিও নাই। কিন্তু প্রাচীন কাহিনী 
প্রদ্থৃতি বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে । এই সকল 
কাহিনীর মধ্যে পৃথিবী ্ষ্বির আখ্যায়িকাও আছে। ইহাদের 
মতে প্রথমে শুধু জলই ছিল। সিংবোঙার ( নৃধ্য ) ইচ্ছ। মাত্র 
এঁ জলে একটি জে ক, একটি কাকড়া ও একটি কচ্ছপ জন্মলাভ 
' করে। অনস্ভতর ভগবান সিংবোড। ভাহাদ্দিগকে অনস্ত বারিধির 
তলদেশ হইতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়। আনি'তি আদেশ 
করেন। কীাকড়া ও কচ্ছপ পর পর চেষ্টা করিয়াও তাহা পারিল 
না। অবশেষে জেক ভগবানের আদ্দেশক্রমে একবিন্দু কর্ম 
ভুলিয়া আনিল। সেইটুকু দিয় তিনি ওটাদিশুম্‌ (পৃথিবী ) 
গড়িলেন। তাহার পর তাহার ইচ্ছান্সারে তৃণ ও বৃক্ষলতায় 
ধরিত্রীর নগ্র কগেবর আচ্ছাদিত হইল। তাহার পর পণ্ড এবং 
সর্বশেষে পক্ষী সি করিলেন। পক্ষী সর্বপ্রথম যে ছুইটি ডিম 
পাড়িল, তাহ! হইতে বাহির হইল একটি বালক এবং একটি 
বালিকা-_পৃথিবীর আদি মানব মানবী--তোতাহাড়াম ও তোত।- 
বুড়ি। তখন দিংবোও। মানব বৃদ্ধির উদ্দেস্তে উহাদিগকে একটি 
পাহাড়ের গুহায় লইয়া! রাখিলেন। এই পাহাড়ের নাম মারাংবুক 
(বড় পাহাড়)। কিছুকাল পৰে নিংবোা, আসিয়া! দেখিলেন 
. বক্কপ্রাপ্তি সত্বেও এই আর জম্পতীর যৌন-চেতনার উদয় হয় 
নাই। তখন তিনি তাহাদিগকে 'ইল্লি' নামক অন্ত প্রস্তুত করিতে 
ও পান করিতে শিখাইয়া। দিলেন। ইহাতে স্তিকর্তার অভীষ্ট 
সিদ্ধ হইল। ইহাদের আট পুত্র ও আট কন্ত। জন্মগ্রহণ করে। 
তাহার! আটটি দম্পতীরূগে বিভিন্ন দিকে যাজা করে ও মুণডা, হো, 
রিবা ডিতা 


*. বর্তমান সময়েও প্রকৃত প্রপ্ঠাৰে জোলি এড আট 
শাখার আত্তি্থ দেখ! বা। 70:)০191951৩8 1371839898তে গাওয়া 
হায় 19 17517001751 180808৬ ০: 0১9 10155080805 


হছাউন্মাগপপুন্োন্স “কা” আগার 


উউতঠি 

এই শ্রুতি সর্বত্র এক প্রকার বলিয়৷ মনে হয় না। কিছু কিছু 
পার্থক্য আছে এমন কাহিনীও শুনিতে পাওয়া! বায়। 

অনেক অদ্ভূত ও অর্থহীন কিন্বদস্তী কোল সমাজে প্রচলিত 
দেখ! যায়। যেমন- অমুক পাহাড় অমুক পাহাড়ের বড় হা 
ছোট ভাই। নিগুতি বাতে পরম্পরে দেখা সাক্ষাৎ করিবার অন্য 
হাতায়াত করে। 'অদ্ভূত” বলিলাম বটে, কিন্ধু আমাদের পৌরাণিক 
যুগেও পাহাড় পর্বতের চলিবার ফিরিবার ক্ষমতা! ছিল। মৈনাক 
পাহাড় সমুপ্রে বাপ দিয়াছিল, বিদ্ধ্যগিরি অগন্ত্য মুনিকে প্রণা 
করিবার জন্ত মাথা নত করিয়াছিল, উম! আমাদেগ গিরিযাজ 
হিমালয়ের কল্তা। তাহা হইলে ইহাদের বিশ্বাসকেই বা! অদ্ভুত 
বলি কেমন করিয়া? 

প্রেতাত্মার প্রভাব ইহাদের উপর অত্যন্ত অধিক । কলেরা, 
বসন্ত প্রভৃতি মড়কের ভয়ে প্রামবাসীর! যিলিয়! পণ্ড পক্ষী বলি 
দিয়া! মড়কের ভূতকে তৃষ্ঠ রাখিবার চেষ্ট! করে। বাত্যা, জল- 
প্লাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপধ্যয় হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্তু বিশেষ বিশেষ প্রেতাত্বার শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা কর! হয়। 
কাহারও কোন কঠিন ব্যারাম হইলে-__তাহা প্রেতাত্মার প্রভাব- 
জনিত বলিয়! বিবেচিত হয়। 

এই সকল অনুষ্ঠান গ্রামের বাহিরে কোন নির্জন স্থানের 
একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষতলে সম্পাদিত হয়। এইরূপ ভূতান্রিত 
গাছকে 'জাহিরা' এবং এ ভূতকে 'ভাহিরা বোভ' বল! হয়। 
ভূত শান্তির এই সকল জনুষ্ঠান অতিশয় গুস্ বলিয়। বিবেচিত 
হয় এবং স্ত্রীলোক বা! বালকবালিকাদিগকে উহার নিকট যাইতে 
ছেওয়! হয় না| অন্ত সময়েও সকলে এ গাছের প্রতি হথেষ্ট 
শঙ্কা! পোবণ করে ও যথাসাধ্য সান্নিধ্য এড়াইয়! চলে । 

ইহাদিগের বিশ্বাস__মূত ব্যজিদ্িগের আত্মা আপন গৃে 
আত্তীয়ম্বজনগণের নিকট অদৃষ্ক ভাবে বসবাস করিতে খাকে। 
সেইজজ্ত প্রত্যেক গৃহে একটু করিয়া পৃথক স্থান এ আত্মাগণের 
বাসের জঙ্গ নির্দিষ্ট থাকে । এ আত্মাদিগকে বলা হয় ওয়! হোম 
কো”, গৃহস্থ প্রত্যহ এই সকল প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্ত জন্প 
পানীয়ের অগ্রভাগ দাস করিয়! থাকে । ইহাকে বলা হয় হাড়াম- 
বুড়ি বাখ রা, ( পিতৃপুরুষের ভাগ )। 

এই সকল প্রেত-পৃজ! ব্যতীত আর যে সকল উৎসবাদি 
কোলসমাজে প্রচলিত আছে তাহাদিগকে বল! হয় 'পরব', মাগে 
পরব বা পরব, হেরে! পরব, জস্ম্সা ও এরকাধ। প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । সমস্ত পরবেই উৎসবন্নৃতা অন্ধুঠিত হয়। উৎসব 
ভেঙ্গে নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রকার ভেদ আছে। 

বা-পরব বা ফুলোৎসব ফাল্গুন চৈত্রমাসে অন্থঠিত হয়। 
ইহার কোনও বার তিথির হিসাব নাই। শালগাছে ফুল দেখ! 
দিলেই এই উৎসবের সময হইয়াছে বলিয়! ধরা হয়। একটা 
মজার কথা এই হে কোল নারীরা! অতিমাত্রায় ফুল-প্রির হইলেও 
এই ফুলোৎসবে ফুল পরে না। ফুলের জন্মোৎসব বলিয়া! এই 
উৎসবে ফুলকে বৃদ্ধচ্যুত করিতে নাই । 
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বড় সুন্দর এই ফুলোৎসব ! বসন্তের প্রথম 'উন্মাফনা বনে ' 


-ঘনে জাগিয়। উঠিয়াছে, শিমুলে পলাশে হুই চারিটি করিয়া রক্ত- 
ঝা! ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে--এমনি দিনে একটি পুম্পিত 
পাঙপকে ঘিরিয়া দলে দলে তরুণ তরুণীর গীতিমুখর নৃত্য! 
পূর্বের হুর্্য পশ্চিম দিকপ্রান্তে চলিয়া পড়ে, নিশার অন্ধকার 
পৃবের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে_-কাহারও সেদিকে 
দ্ুক্পাত নাই। নৃত্যপরা তরুবীফিগের লীলায়িত অঙ্গভঙ্গি, 
বৃত্তাকারে মন্থর আবর্তন, তালে তালে চঞ্চল পাদক্ষেপ-_- নর্ভক 
নর্তকী ত্বপ্রালু ভাবাবেশ দেখিলে মুগ্ধ হইয়া বাইতে হয়। মন 
চলিয়! বায় কোন রূপকথার রাজ্যে । 
ইহারা যাহ কিছু দেখে বা অঙ্থভব করে, তাহাই গানের মধ্য 

দিয়া প্রকাশ করে। কাজেই ইহাদের চলিতে ফিরিতে, উঠিতে 
বসিতে গান। রেলগাড়ী চড়িয়া তরুণী চলিয়াছে-_বাত্রির 
অন্ধকারে দূর হইতে ষ্টেশনের আলো! দেখা গেল, গাড়ী ষ্টেশন 
পার হইয়। আবার জন্ধকাবে মিশিয়া গেল, কোথ! হইতে একট! 
মিষ্ট সুর তাসিয়া আসিতেছিল, তরুণীর মনে লাগিল স্বরের 
গোলা _সে গাহিয়া উঠিল :-_ 

*টেশনে। জিলিমিলি, টেশনে! নীরেতানা, 

ৰাবুকো বৈবরঙ্গী বেটা বানামে। মাড়িতান]।” 


(অন্থবাদ) . 
আলোকে ঝলমলি টেশন ছুটে যায়, 
ধনীর ছলাল কে গো--বাশরী বাজায়! 
ইহাদের প্রেমের গানগুলি ষেন, আমাদের বৈষব কবিদিগকেও 
ছাড়াইয়। যায় । নবীন প্রেমিক নাস্বিকাকে দেখিয়। গাহিতেছে £-_ 


সাব স্ন্জ্য 


1 ৬২৭ বধ---১৭ খন” সংখ্যা 


বা কেডা রিষা বিষা, জ্পিংকেডা রাষ্তানাচা, 
নিন! সিজি ওকোয় কতু তানা 
আম। নাগেন্‌ জিগী ল-ভান। ! টু 
আছু তাডাম্‌, শীকোম তাডাম্‌ হাটরে দে! হিসি মেন 
আম। নাগেন্‌ জিগী ল-ভান!! 
যতন করে চুল বেধেছ, তায় পয়েছ ফুল, 
রাত্রি দিবস বংশী বাজে-_-মনে ধরায় ভূল, 
গলায় শোভে কণ্ঠমালা, 
শাখের বলয় হাতের বাহার 
মরি কি ঝুমুর ঝুমুর বাজে-_মল পরে পায়, 
ও রূপসী তোর লাগি যে হৃদয় জলে যায়! 
অমনি রসিক! প্রেমিক চুল চোখে বঙ্কিম কটাক্ষ হানিয় 
গাচিযা উঠিল £-_ 
আলম্‌ মাইরি ক! কাপাজিয়া-_. 
আমা নাগেন-ল-তানা হিয়া, 
আমে ডিা--আইও ডিও! 
ছা চাটু জেসন বি, 
আলম্‌ মাইরি ক! কাপাজিয! 
আম। নাগেন ল-তানা হিয়! !” 
দোহাই তোমারে সখাঁ_নীরব থাকে থাকো, 
হিয়া যে জলে গেল--ওকথ! বলো! নাকো, 
জামি যে কুমারী সথ! তূষিও কূষার-- 
ধৌহারি হুদে আক! ছবিটি ছুজনার । 
“তোষার লাি মোর হৃদয় জলে গেল-- 
অনূঢ়! বালারে কি একথা বজ। ভাল? 


মনোবিজ্ঞানের ভিন পন 
যাহুকর পি-সি-সরকার 


অন্ততঃ একবারও জীবনে খ্্ন দেখেন নাই এমন লোক বোধ হয় পৃথিবীতে 
নাই। প্রত্যেকে নিজের জীবন-ইতিহাস পধ্যালোচন! করিয়। দেখিবেন 
যে কদ্ধদিন কত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছেন। স্বপ্ন সন্ধে নান। মুনির নানা 
যত পাওয়। যায়। রূপকথা এবং উপকথায় আমর! দ্বপ্লের কত অদ্ভুত 
কখ। জানিতে পারি । রাজকুমারী পন দেখিলেন দৈত্যের মত বলিষ্ঠ 
লোকের] তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, পরদিন প্রভাতে এই ঘটন। 
জানিতে পারিয়! রাজ! ছকুম দিলেন যে রাজোর দৈতোর মত বলিষ্ঠ 
লোকেরা সমস্ত বন্দী থাকিবে । নতুষ! হবুচজা রাজা এসন অদ্ভুত স্বপ্ন 
নেখিয়াছেন বাহার অর্থ ভাবির! ভাবিয়! গবুচজ্র মন্ত্রী একেবারে চুপ 
হইয়া গিক্াছেন, রাজার পরে দৃষ্ট 'হিংশটং-ছট.'এর কোন হদদিসই 
'বিলিতেছে না। কিন্তা জাধুনিক ঘুগের রাজকুমার .প্রবাল দ্বীপে রাড়ী 
তুলিধার আর লাগত থেকে বিন্থুক এনে তার সোপান গড়িবার স্ব 
বেখিতেছেন। কোন কোন ভাগ্যবানের দ্বপ্ন কলিতেছে জবার জনেকে 
হত তাহার স্বপ্নের কোন অর্থই খুজিন্। বাহির করিতে পারিতেছেন 
না। কেন এমন হর? কবিষো। মধ্যে অনেকে 'নিশায় ন্বগঞ'কে 
অসম্তধ ও অলীক কিছুর সঙ্গেই কল্পনা করিয়াছেন। তাহাবের হতে 
স্ব একটা যহ! রহগুনর আলো!-জাধারে ফোন ব্যাপার । গাছাযা হয়ত 
'ঙ্নে করেন খ্বগ্নের কোনই সার্থকত। নাই। কিন্ত বর্তমান বৈজ্ঞানিক 


বুগে স্বপ্ন অমূলক কিছু নয়, প্রতোকটি দবগ্রের পশ্চাতে আছে কোন নিগু় 
রহুন্ক। বর্তমান শতান্সীর মনোবিজ্ঞানবি'গণ গবেষণা দ্বার! শ্বপ্লের 
অনেক রহন্তই উদবাটিত করিয়াছেন এবং প্রায় গ্রতোক স্বপ্নের 
বৈজ্ঞানিক কারণ আবির করিতে সক্ষম হইক়াছেন। ভিয়েনার 
সথপ্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানবিদ ডাক্তান্র ক্রয়েডে ঠাহছার পদ্ীক্ষাসিদ্ধ ষনো৷ 
বিজ্ঞানের সাাযো দ্বপ্নকে সহজ, সরল ও সাধারণের সহজ ঘোখগব্য 
করিয়া তুলির়াছেন। আমর! যে সমন্ত হবপ্র গেখিয়। থাকি উহাতে 
অবাস্বব বা আবধিত্ৌতিক কিছুই নাই--উহা! আমাধের দৈনন্দিন 
জীবনের ঘটনাবলীরই প্রতিজ্ঞবি মাত্র । লাধারণের নিকট ইহা অনভ্ভব 
ও জবিশ্বান্ত মবে হইলেও ইছার পণ্চাতে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও ফায়ণ 
আছে। ক্রয়েডের আবিদ্ধত এই নুতন তথ্যাবলী পৃথিবীর গভা ও 
শিক্ষিত সমাজ ( প্রষাণ পাইর! ) লারে গ্রহণ করিরাছেন। আপনি 
যে স্বপ্ন মচরাচর দেখিয়! থাকেন স্বপ্ন বিজ্লেবণ, করিলে দেখিতে পাইফেন 
যে উহার পণ্চাতেও রহিয়াছে “আপনায় দমিও ইচ্ছায় জিত ভৃথ্থি।* 
অবস্ত আরও কয়েক ফারাণ শব দেখ! যাইতে পারে। 

কোন ফোন বৈজ্ানিক বলেন হে খগ ধর্শনের প্রধান কারণ দৈহিক 
(580%০1০81981) খা শারীকিক্ষ । যেমন খর! ঘুমাই আছেন 
তখন বৃটটি আসিরা ডাহায় গা! ভিজিতে আর খরয়িল এবং ছিনি নঙ্জে 


শ্রাবণ--১৬৫১ ]. 


মঙ্গ স্বপ্ন দেখিলেন হে. ঠা জলের “সধ্যে পুকুরে ভিজি সাতার 
কাটিতেছেন। নতুষ। হয়ত দুদের সময় ভাছার পারে, সশারির দড়ি কিনা 
খিছু জড়াইয়। গিক্াছে গঙ্গে সঙ্গে তিনি খা দেখিলেন যে জঙ্গলে তিনি 
ফোন হিং প্রাণী তার! আক্রান্ত হইয়াছেন এবং পায়ে লতাপাতা 
জআটফাইয়া যাওয়াতে তিনি মোটেই দৌড়াইতে পায়িতেছেন না। কিন্তু 
এইভাবে সমস্ত বধের কারণ বিশ্লেষণ কয সম্ভবপর দয়। অবেক ক্ষেত্রে 
দেখা বাইযে যে দ্বপ্ের সঙ্গে শারীরিক কোন কারণই মাই, কাজেই বুঝা 
যাক যে হপ্রদর্শনের ব্যাপারে মানসিক (0092851) কারণের প্রয়োজনীয়তা 
কম নছে। ডাক্তার কর়েডের হতে খানুষের যে সমগ্ত ইচ্ছ! পুর্ণ হয়নাই 
অথবা বে নহস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পথে খথেষ্ট বাধা আছে, সেই সব ইচ্ছা 
স্বপ্নে পরিতৃপ্ত হয়। ইচ্ছা! অসম্পূর্ণ থাকিলে ঘমে অশান্তির শা হয় 
কিন্তু দুধাইলে কল্পনার সাহাধো উহা পূর্ণ হয় এবং যনে শান্তি আসে । 
ঘৃষত্ত অবস্থায় হ্বপ্রই ষনকে শান্তি দেয়। সুস্থ যান্ুষ সাধারণতঃ প্র কম 
দেখে পক্ষান্তরে হুর্বাল ও শিশগুয়াই সাধারণত: বেনী স্বপ্ন দেখিয়া থাকে । 
ইনার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক কারণ খু'জিয়া পাওয়া যার়। রুগ্ন লোকের 
বনের উপর কজন! ব! চিন্তা সহজে হত প্রভাব বিদ্ার করিতে পারে, 
হুম্ব ও সবলদের উপর তাহা সন্ধা নয়। ইহার প্রধান কারণ এই যে 
সুস্থ ও বর্দক্ষম লোকদের অতৃপ্ত বা অকার্ধ্যকরী কামনা কম থাকে 
কাজেই তৃপ্তির কজ্সনাও তাছার কম থাকে কিন্তু শিশুদের ও রুগ্রদের 
নে অতৃপ্তি কথা সর্ধদাই জাগ্রত থাকে । হ্বতরাং স্বপ্নে তাহাদের 
কামনা তৃপ্তির ইচ্ছাই প্রশ্ষটিত হয়| শিশু বখন স্বপ্ন দেখে বেলে 
অনেক চকোলেট থাইতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে সে চকোলেট খাইতে 
ভয়ানক ইচ্ছুক অথব! এ ছিন তাহার চকোলেট খাওয়ার ইচ্ছা পুর্ণ হয় 
নাই। কিন্তু বরগ্ষদের মানসিক স্থানের বৈষষোর জন্তু নানা কারণে 
বপন দুষ্ট হয়। তবে সকল লোকের দ্বপ্নই নিষ্বোক্ত তিন কারণের থে 
ফোন এক কারণমূলক তাছ্ছাতে লন্দেছ মাই যেষন (১) শৈশবের কোন 
শ্বৃতি বা ইচ্ছ! (২) হেঙ্গিন স্বপ্ন দেখা বার সেইজিনকার অথবা তৎপূর্ববকার 
কোন আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্পষ্ট শ্বতি (৩) কোন রমিত ইচ্ছার 
কজিত তৃণ্ডি। 

কি কি প্রকারের ইচ্ছ। দ্বপ্রে পূর্ণ হইতে দেখা যায় তাহার আলোচনা 
করিলে দেখা যাইবে প্রথমতঃ জ্ঞানগত ইচ্ছা যাহার পূর্ণতা লাপ্তে কোন 
প্রকার বাধা নাই। যেমন শিশুদের চকোলেট খাওয়ার ্বপ্ন দ্বিতীয়তঃ 
জাদগত ইচ্ছা! কিন্ত তার পূর্ণত। লান্ের পথ হথেষ্ বাধাপূর্ণ। অধিকাংশ 
স্বপ্পেই এই ধরণের ইচ্ছ। পূর্ণ হয়। যেমন আমি এফটি হেয়েফে 
ভালবাসি এবং আমায় ইচ্ছা হইল তাহাকে আমার নিজের নিকট একান্- 


বৈজ্ঞানিকগণ স্বপ্না বিশ্লেষণ করি! দেখিয়াছেন ব্বপ্পে অবচেতন মনের 
ইচ্ছাই অধিক পূর্ণ হইতে দেখা বাঝ। গ্তাহাঙ্ের মতে অধিকাংশ 
অধচেতদ ইচ্ছাই ফামমূলফ । ক্রয়েড বলেন হে প্রত্যেক ছানুষ তাহার 
জীধববাজো! নির্বাহ করে ছুইটী প্রধান লক্ষা লইযা। প্রথমতঃ কাম চেষ্টা 
(8৬5 ৪7৪৩ )। দ্বিতীয়তঃ হড় হইবার দৃঢ় আকাজ্জা। 


. আন্মোহ্ষিতভান্নন্র কুিত্তে ব্ঘগ্র 


08880558) | স্বপ্নে অমেক সমগ্র মানুষের অবচেতন সহকামিত। ইচ্ছার 
পূর্ণতা হইতে দেখা যায়। আরও কতকগুলি ক্রিয়া কামমূলক্ষ আছে, 
বেখানে কাছচেষ্ট। গুধু ঝতিক্রিয়ায় পর্যবসিত থাকে না। টয়ারীতে 
ইহাকে 21589511800, 30192, 70018800150 € 0501- 
(08180) বল! হয়। 11850911800 অর্থ অর্ধণকাম অর্থাৎ কাসপাজ 
সবার! পীড়িত হওয়া, 981859 অর্থ সান রতি অর্থাৎ কামপাজকে পীড়ন 
করা, 75101600180) অর্থ কামপাত্রকে নিজের রাপ ধেখান ও 
0৮861554001) অর্থ কামপাত্রের কপ দেখা । ইহার প্রত্যেকটি 
কামমুগক বলি! হ্বপ্রে আমাদের এই অবচেতন কাদচেষ্টার পূর্ণত। ঘটে । 
সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট এই লমন্ত বিষয় অবান্তর মদে হইলেও 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইহার গ্রন্তাব খুবই বেঙী। এবিবর়ে গভীরভাবে 
আলোচন। করিলে ইহ৷ সহজবোধগম্য হইযে । রর 

স্প্পে জনেক জিনিষ মোজাহুজি দেখা ছে না। ইংয়াজীতে ইহাকে 
বলে 900০1155600 অর্থাৎ কোন বিশিষ্ট ঘটনাকে বা ভাবফে 
আন্ত কোন স্ুল ভ্লিনিবে প্রতীকরপে দেখা দের়। মানুষের মসের 
দ্বারে একটি ন্গাজাগ্রত প্রহরী (990807 ) আছে এবং লে সর্ব! সমস্ত 
জদামাজিক ইচ্ছাকে মনের অন্তত্ুলেই জাটক করিয়া দের। কিন্তু 
ঘুমের সমর প্রহরী অবসন্প হই পড়ে এবং অবচেতন স্তর হইতে 
অপাষাজিক দমিত ইচ্ছাসমূহ আক্মপ্রকাশ জারস্ত করে। প্রহরীর হয়ে 
উহার সোজানুতি দেখ! না দির প্রতীকরূপে দেখা দে! স্বপ্েষে 
সমন্থ প্রতীক সাধারণত: দেখা ছ্বেয় মনোবিদ্গপ উহার গ্রাত্যেকাটর অর্থ 
ধু'জিয়া বাহির করিয়াছেন এবং দেখা পিছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
এইট প্রতীকগুলি যৌনভাবের প্রতিরূপ। স্বপ্রের জারও হুইটি বিশেষদ্ব 
আছে যখা সংক্ষেপন (09009088100) ও অতিক্রান্ত (108921৯০677৩08). 
সংক্ষেপন বুকিতে গেলে ক্রয়ে কর্তৃক বর্ণিত সেদেশের একটি উদ্লাহরণ 
উল্লেখ কর! চলে। একবার একজন মেমসাহেব স্বপ্ন দেখেন বে জানাল! বন্ধ 
করিতে বাইয়া তিনি একটি পাখীকে হুতা। করিয়া ফেজিনাছেন। 


যে উদ্ত যেষপাছেব সেইদিন, সন্ধ্যাকালে একটা জীবন্ত বিড়ালকে গর্ছ 
জলে নিক্ষেপ করিবার একটি গ্জ পড়িয়াছিলেন, তৎপূর্ব্্ তিনি নিজেও 
প্রজাপতি জাতীয় একটি পোকাকে জলে ডূবাইয়। মারিয়া! ফেলিস্বাছিজেন। 
আর্সেনিক ছবি প্রজ্জাপতি.হতা। কর! ভাহার খেয়াল ছিল, জীবন্ত 
উপর ভার মারা খুবই'কম ছিল। শুধু তাহাই নহে, যে জাতীয় 
প্রাণী তিনি জানালা বন্ধ করিয়! মারিয়া ফেলিবার স্বপ্ন দেখেন রে বৎসর 
ই জাতীয় প্রাধীদ্দের মধ্যে খুব ফড়ক লাগিয়ান্ছিল। ছেলেরাও এ 
হত্যা করিত এবং বিশেষ করিয়া! একজন লোককে তিনি এ 
ডান ছি'ড়িযা' ফেলিতে দেখিয়াছিলেন। সাহার নিজের হেয়েটিও কীট- 
পতঙ্গের ডানা ছি'ড়িরা ফেলিয়া খেল! করিত ইত্যাহি। ইহা 
শট বুঝা বার হে মেষদাছেবের স্প্নটির পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক 
বিজ্ঞান লশ্মত কারণ বথেইই রহিরাছে--উহ! ফোটেই অর্থনথীন 
অনেকগুলি কারণ একজ হইয়া একটি স্বপ্পে পর্যবসিত হুইন্রাছে। 
এক্রীকৃত হওয়াকে সংক্ষেপন (0925990888800. ) বল! হয়। 
বায়োক্ষোপে আমরা যেয়প ছবি হেখিয থাকি খবপ্পেও জাময়! মেইরাপ 
পরপর পরিস্কার ছবি দবেখিভে পাই । বর্তমান অতীত তবিত্বৎ সহস্তই 
নারিভাবে আমাদের সপুখে দেখা দের। তবে বণে দৃষ্ট ছবির কোন 
বধ! ধয়! নিরম নাই, ভবিস্বৎ হয়ত বর্তমানের আগে আনিতেছে আহার 
বর্তহান অতীতের পয়ে চলর! বাইতেছে এইরপ এলোসেনে। ভাবকেই 
ইংয়াজীতে 10688০50992 এবং বাংলার অভিক্বান্ধি বজে। হত 
আমি বধের মধ্যেই বর দেখিয়াছি অর্থাৎ শ্বণ হেখিছেছি ছে জিরা 
উঠিয়া পুবরার তুরাইঙাছি: এবং নেই ঘুমে দুষ্ট বটি পরদূরর্তে জাগিহা 


শা 


বু 


দেখিষ্েদ হে নগর অবস্থায় চলাফেরা! কর, উ“চু জারগা হইতে পঞ্তন, 
সথাতী, ব্যাজ গতি হিং গ্াসীর পালার পড়া, জলে পড়া, ছর্ব্ত কর্তৃক 
আরান্ হওয়া, অর্থলাত, বাছিতজনের সহিত হিলিত হওয়া ইত্যাদি। 
কাহারও রাজি হুখন্বপে প্রভাত হয় আবার কাহারও ছুংদ্বত শেবই হইতে 
চান না। ইহার যথ্যে নগ্ন অবস্থায় ঘুরি! বেড়াইবার টি সর্বজনীন । 
অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যার যে ঘুমের ঘোরে বখন হঠাৎ কাপড় খুলিয়া 
গিয়াছে অর্থাৎ নিজ্রিত বাকি উলল্ অবস্থার আছেন তখন এই স্ব 
হইয়। থাকে । এখানে শারীরিক কারণ বিদ্ভষান। কিন্তু এ্রর়াপ ন 
থাকিছ্বাও যখন লোকে নগ অবস্থায় চলাফের! কর! ম্বপ্ন দেখেন সেখানে 
যনোবিদ্গণ বলেন যে স্বপ্নজষ্ট। তাহার শিগুকালের সরল অসক্কোচ 
ভাবটি ফিরিয়া পাইতে চাহেদ। ছূর্বাত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াটা 
নেয়েছের সার্বজনীন স্বপ্ন । মেরেরা স্ব দেখেন যে ভীষাকার দৈতোর 
মত ডাফাত হল লাঠি ও বর্ম হাতে তাহাদিগকে আক্রষণ করিয়াছে। 
তাহার! বাচিবার উপারান্তয় না দেখির! বাধ্য হইয়া! উ ডাকাতের হম্তস্থিত 
লাঠি ও অস্ত্রের জাঘাত খাইতেছে। ক্রয়েড এই স্বপ্রের ডাকাতের 
আক্রষণকে কামজ আক্রমনয়পে ব্যাথা .. করিয়াছেন । যনোবিহাদের 
ধতে উচ্চগ্থান হইতে পতন নৈতিক জধঃপতনের ইচ্ছারপে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । ন্বপ্থে এরোগ্লেনে চড়িয়। বেড়ান, দোলনায় দোল খাওয়! 
বা উড়িয়া বেড়ান অর্থ যৌন ক্ষুধার পরিভৃপ্তি আকাঙ্ষা। পে দুই 
রাজ, পুলিশ, শাসন বর্ত প্রভৃতি পিতার প্রতীক, রা যাতার প্রতীক 
এবং গৃহ শরীয়ের প্রতীক ৷ এদেশে প্রচলিত প্রবাদ আছে সাপ স্বপ্ন 
ফেখিলে হেয়েরা অস্তঃসত্তা হয়, কুল দেখিলে বিবাহ হয়, জল সম্ভান 
ভাগোর নুচবা করে ইত্যাদি। ইছাতেও এ প্রতীকের ক্রিয়াই 
অনুকৃত হয়। 

স্ব নন্বন্ধে আলোচন! করিতে গেলে একটি কথা সকলেই জিজ্ঞাসা 
করিবেন যে অমুক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে জমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম থে সে 
হারা গিয়াছে, নতুষ! বলিবেন যে দ্বপ্ে দেখিলাম জামার অন্থখ হইবে 
জাগিয়াই দেখি যে আমি অনুত্থ হইয়া! পড়িয়াছি কিংস্বা! স্বপ্নে প্রত্যােশ 
হর ফি করিয়! এবং শ্বপ্পে উবধই পাওয়া যার কিরপে? ইহার 


ফাকভালীরবৎ। কেউ স্বপ্নে দেখিল যে সে বিদেশে গিয়াছে । এখানে 
দেখা ছাইবে যে বিদ্বেশে যাওয়ার দৃঢ় আকাঙ্। তাহার মনের মধো 
বুশ্যভাষে অবচেতন স্তরে আছে। স্বপ্ন দর্শনের পর সর্ধাফাই সে বিঘেশ 
হাতার রখোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে এবং যদি কখনও হঠাৎ উহ 
সফল হয় হখন আমর! আশ্চর্যাবিত হই যে হবপ্পটি কলির়াছে। 


এবং তাহার 
পিতার সা কামনা কমিত। (এই ইচ্ছা কিন্তু প্রত্যেক শিশুর মনেই 
বিশ্তঙান। ছেলে ভাঙায় পিতাকে এবং মেয়ে তাহার মান্তাকে 


মনে ফরে। গুধু তাহাই গছ, ওনিরা অধাক হইবেন যে. 
স্বীলোকের মনে বিধ্ব! হট্যার কাজা ও প্রত্যেক ' 


[৬১শ বর্€--১ম ধন্য রাখা 


পর সত্য সত্যই পায়ে ব্যথা হয়। মে সম্পর্কে মনোবিদ্গণ হলেন যে. 


গড়ে তখন শারিরীক (19/5810108198]) কারণে এ ছোট খাট 
অনুস্থতার কথা স্বপ্নে ভাসিয়! উঠে। ঘুষ হইতে উঠিযার পর ন্বস্টা। এ 
জন্বচ্ছন্মতার কথ! পুনরার তুলিয়া! বান কিন্তু স্বপ্নের কথা ষ:ন থাকে। 
এক্ষেত্রেও উ ভুলের খেল! লক্ষ্য করিযায় বিষয় । লোকটি তাহার ব্যথার 
কথ ভূলিয়৷ যাইবার পর ণেষে বেদিন বাথা বেণী হইয়া দেখ! দেয়, 
সেঙ্গিন তাহার এ পারের বাথ! বৃদ্ধির সঙ্গে লজে স্বপ্নের কথা স্মরণে 
ঘআসে। কাজেই স্বপ্নেদৃষ্ট অন্থখ ফলবতী হইল। 

স্বপ্নে উবধ পাওয়ার কথ। ও গ্রাত্যাদ্েশ হওয়ার কথাও পরার গুম! 
যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বপ্নে উবধ পর্ধান্ত পাওয়। হায় একাপ শুন! 
গিয়াছে । মনোবিদ্গণ ইছারও হিল্লেধণ করিয়াডেন। যোগী বাতাছার 
প্রতিনিধি তাহার একটি প্রবল ধারণা লইয়া ধর্ণা জিতে থাকে 'কিলে 
ব্যাথিমূক্ত হইবে" । এই দৃঢ় ইচ্ছাটিই তাছার মনের সচেতন এবং 
অবচেতন সর্ববিধ পরেই ঘুরিতে থাকে কাজে কাজেই ন্বপ্রে তাহার 
উচ্ছ।র তৃপ্তি হয় অর্থাৎ রোগেদমনের ইচ্ছাট! নান! উপায়ে শ্বগ্পে সফল 
হয়। কেহ উষধের খেজ পায় এবং কেহ বা অন্ত ফোন প্রত্রিার 
আছেশ পার। আসলে এই উবধ বা প্রক্রিয়ার খোজ রোগীর অবচেতন 
মনের কখ|। ন্বর্গ হইতে কোন গ্েবতাই বলিতে আসেন না। হাতে যে 
উ্ধ পাওয়! যায় এটী অনেক সময় মন্গিরের লোকেরা বুষস্ত রোগীর হাতে 
গুঁজিয়া দেয়। রোগীর 'বিশ্বাস' হইল উ খেই তাহার যোগ সান্িবে 
এবং সেই জোরেই সে ভাল ছুয়। বিশ্বাসন্বারা এইরাপন্ডাযে রোগবুক্তির 
কথা ইতিপূর্বেই ১২শে জবাঢ ১৩৪৯ সংখ্যার “দেশ' পত্রিকার হথেষট 
জালোচিত হইয়াছে । সেখানে দেখাইয়াচিলাষ প্রাচীন শ্রী, এসিকা 
মাইনর, ইতালী, ইজিপ্ট প্রকৃতি দেশে রোগীগণ ফিভাবে বন্দিয়ত্থারে 
ধর্ম। হবির!নিজেদের ব্যাধিমুক্তু করিত। ফিভাষে রোগীগণ বর্সিরে 
রাহ্িযাপন করিত এবং শ্বপ্নহধ্যে দেবতার আসিয়া য়োগায়োগ্যের উপায় 
হলি! দিতেদ। গে এয়াপ দেখা হাই যে ধেহদেবীগণ খ্যাথিতের পার্থ 
বসিয়া সান্বন! ছিতেছেন বা ব্যথার স্থানে ছাত বুলাইয়। দিতেছেন। বণ. 
ভদ্বের বৈজ্ঞানিক বিচায়ে এ একই ফলাফল পায়! যাইধে। গোগ থে 
বিশ্বাসের জোরে ও 'জটোসাঝেশন'-এর জোরে সায়ে তাছ! বলাই 
বাহলা ৷ এই 'অটোনাজেশন' সবন্ষেও বিগত ৯ই শ্রাহম সখ্য 'দেশ' 
পঞ্রিকাতে জালোচিন্ হইয়াছে । * 

স্বপ্নের আর একটি বৈশিষ্টোর কখ! লাখিযাই গ্রসঙ গেধ করিষ। 
বেছ ফেছ বলেন “খে আপন বেখিলে পর হয' ধাহাকে ইতয়াজীতে ধলা 
হা '0158828 918০৪18 ৯০._0881715886 | 08 7৩ওডে৬' এই 


আজা-১১]। : 





বিপরীত ভাবে টি বলিয়া অভিহিত চুদা 

স্বগে দেখ! ধার এক বাতি অপরকে হত্যা করিতেছে তখন বুঝিতে হইবে 
এ (দ্বগে সিহত) ব্যাক্িটিপই প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে হতা। করিবার ইচ্ছ! 
আছে। যনোবিদ্বগণ হলেন যে বাস্তব ক্ষেত্রের চিন্তাসমূহ অনেক সময় 
সেই চিন্তার বিপরীত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যনের প্রহীয় ব্রিক্কাতেই 
হেল্প হয় তাহাতে সম্বেহ নাই। এই ধরণের প্র অধিকাংশই 
অসাধাজিক (00809181 ) ধরণের হুইয়! খাকে। বাহ! হউক, এক 
বাক্তি কিসের স্বপ্ন দেখেন তাছার সবগুলি সঠিক জানিতে পারিলে সে 
ব্ক্তি সন্বন্ধে দ্ব্ন বিশ্লেধগ দ্বারা! অনেক কিছুই জানিতে পার] যায়। 
মনত্তত্থিক বিশ্লেষণে বা মনঃসমীক্ষণের ক্রিয়ার স্বপ্প যে বিশেষভাবে 
সহায়ত! করিতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ মাত্র নাই। এখন হইতে 


বিন টিানিিত খৃ'টীনাটা নাই হর কা 
দেখুন জাপনি নিজেই চষফিত হইবেন উহ! কি ভাবে আগবার হলের, 
ঘসিত ই্ছ। কলিত তৃত্িঘাত্র । প্র বিশ্লেষণে কখনও কোন খুটীমাটী 
বাঙ দিতে নাই, স্বপন! হয়ত যনে করিতে পায়েন হে এ নদন্ত ছোটিগাটি 
জতি তুচ্ছ খুটানাটির কোনই সার্থকত। নাই কিন্তু ধিনি বগা বিজেধশ. 
করিবেন তাহার নিকট কিছুই অকিঞ্িৎকর নহে। তাহার নিকট এই 
তুচ্ছ জঙগুলিয প্রয়োজমই সর্ববাপেক্ষ! বেশী । 

যাহা হউক ক্রয়েড ও ডাছার শিল্পষগুলী স্বপ্রতন্থের যৈজ্ানিক ফিচার 
করিয়। উছ! জাবান্বের অনেকটা সহজ বোধগমা করিয়া দিয়াছেন” হনো* 
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্বপ্ন জার আধা আলো! ও জাধ! আধারে তের! রহম 
কিছু নহে । এ কথার সত্য হিখা! বিচারের ভার পাঠকবর্গের উপরই রছিল। 


রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ধ 


কবিশেখর প্রীকালিদাস রায় 


রৰীন্রনাথ কতকগুলি কবিতার তাঙ্ার কবি-ধর্মাটিকে বাক্ত করিয়াছেন। 
কবি সৌন্দধোর পূজারী, ঠাহার সন্বল একটি বীণা বা! বাশরী। তিনি 
বলেন, তাহার ফাঞ্ছে কেছ যেন সঙ্গীত ছাড়া জার কিছু প্রত্যাশ! না 
করে। যাহাতে মানুষের সমাজ, সংসার বা রাষ্ট্রের কোন শ্রেয়; বা 
সুবিধা হইতে পারে তাহার কাছে এমন কিছুর প্রত্যাশ! নাই । লৌকফিকত 
বাবহারিক জগতের ক্ষুধা তৃফ। নিবৃত্তির কোন হঙ্গিশ তাহার কাবো মিলিবে 
না। 'বুলবনের পাখীকে' জামর! ঘে চোখে ছেখি কধিকে দেই চোখেই 
দেখিতে হইবে । কবির জীবন অকারণ উল্লাম ও অনাবগ্কুক রসধিলাম 
ছি গড়া সেখানে কোন কর্তের স্বানি নাই। 

'আবেঘন' কবিতায় কবি তাহার ঝীবনঙ্গেবতা বা রসলস্মীকে 
আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন__'নিকুঞ্রের অনুচর আমি তব যালঞ্চের হ'ব 
ষালাকর।' বাণীর়পা জীবনদেবত! তাহার উত্তরে বলিতেছেন-_ 


আছে মোর বহু স্ত্রী 
বছ সৈন্ত বছ সেনাপতি, বহু বস্ত্র 
কর্ণযগ্ত্রে রত, তুই থাক্‌ চিরদিন 
শ্বেচ্ছাবলী দাস খ্যাতিসীন কণ্ধহীন। 
রাজসন্তা-বহিংপ্রান্তে হবে তোর ঘর, 
তুই যোর যালঞ্ের হবি দালাকর। 


সৈস্ক, সেনাপতি, যস্ত্রী ও অন্নাত্যগণ যে কাজ করে. কষির কাজ সে 
জেলীর নর়। কবির কাজ শুধু যালাগাথ!। ইহাকে কাজ বলিষে, বল। 
মহারাণীর সেবায় ইহ একটি অপরিহাধায অঙ্গ নয়। রাজস্ভা-বছিংগ্রান্তে 
তাহায় ঘর, মাজসন্ভায় তাহার ঠাই মাই। সাধারণ লোকের এই 
মালঞ্ের মালাকরের সহিত কোন সম্পর্কও নাই। এখানে কবি হলিতে 
চাছিতেছেন-_“কর্ণক্ষেত্রে-_যেখানে কাধাঙ্গেত্রের জনতার কনার! কর্ণ 
করছে সেখানে আমার স্থান নর়। আমায় গান সৌদ্দধ্যের সাধকয়পে 
একা তোমার কাছে।” (চিত্রার ভূমিক1)। 

কবি তাহার রচনাকে প্রদীপের সঙ্গে উপযিত করিয়াছেন-_কিন্তু এ 
গ্রশ়ীপে ফোন গৃহ, উৎমব ক্ষেত হা সন্তাস্থল আলোকিত হইবে না, এ 
প্রধীপ ভোডের জলে অকারণে ভানিরা বায়। এ প্রদীপ জাঙাশ-গ্রীপ 
হইর| পুন গগন কোণে অকারণে দী্চি বিস্তার করে অথবা! এ প্রদীপ 
দবীপালীতে লক্ষ দীপের সঙ্গে অফানণে ছলিতে থাকে। 

কৃতি ভ্াহার উপাভের নিফট দিজের জীবনযাপনের পরিজন 
মি বলিয়াছেন. 


“ভাঙ্গিয়া এসেছি ভিক্ষাপাত্জ 

গুধু বীণাখামি রেখেছি মাত ।” 
দেখ কত জন মাগিছে রতন ধূলি 
কেহ আসিয়াছে বাচিতে নাষের ঘটা, 
তরি নিতে চাছে কেহ বিস্তার কুলি 
কেহ ফিরে যাবে লয়ে বাক্যের ছটা । 


আমার এসব কিছুই চাই না। 

“নগরের হাটে করিব ন! বেচা! কেন! 

লোকালয়ে আমি লাগিব না|! কোন কাজে। 

পাবো ন! কিছুই রাখিব ন কারো দেনা 

অলস জীবন যাপিৰ গ্রামের মাঝে ।” 
আমি শুধু তরুতলে বসিয়া নান! ছন্দে বীপ! বাজাইব।” 

জার একটি কবিতায় কবি বলিয়াছেন তিনি বিশ্বরাজের সিংহছুয়ারে 
বাশ বাজাইবার ভার পাইয়ান্েন। তাহার আর কোন কাজ নাই। 
এ বাশী তিনি বাজাইয়! চুলিবেন-_ খামিফেন না। কিন্তু কে গুনিবে? 
দলে দলে লোক আপন আপন বোবা বছর! চলির়! যায়--তাছারাই 
ক্ষণিকের জন্ত পথের ধারে বোঝা! ফেলিয়া বখন বিআাম করে। তখন 
বাশীর গান তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে। এই বাশীর গান শুনি, 
তাহার! ষে পাখীর গান কখনে! শোনে নাই, সেই পাখীর গান কান 
পাতিয়া শোনে। যে ফুল কখনো তাহাদের চোখে পড়ে নাই__সে 
কুলের তাহারা জাদর করে--"বাছা! ছিল চির পুরাতন তারে পায় যেন 
হায়! ধন” । 
কিন্তু কবি নেঙ্গিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বাণী বাজান ন।। কে শুনিল- 

না শুনিল তাহাতে ভাহার আসে বার না। তিনি জাক্মানন্দে বিভোর । 
লোকের চিত্তরঞ্রন তাহার উদ্দেন্ী নর লোকের মূখের দিকে চাহিরা 
তিনি কাবা রচনা করেন না । আত্মতৃপ্তিই ঙাছ।র পুরস্কার । তাহার 
অধোই যে রসজ কবি-পুক্ুষটি বিরাজ কর়িতেছেন--উীহার ' রঙসাদর্ের 
অনুমোদিত হইল কিন! তাহাই জানিবার জন্ত তাহার উৎক$1। জীবন- 
দেবত। কবিতার তাই কবি বঙ্গিয়াছেন-__ | 


গছে অন্তরতম 
বিটেছে কি তব নফল তিনায আমি অন্তরে হঘ1 . 
“তোদের পাখী'কোন কাজে লাগে না, কিন্তু সে একটা কাজ অর; 


৯৩৬ 
ভাসা পানছল্খনযাস্্শল পরপস বচনল্য 
করে--লে হজের যু ভার । . কারণ, যে তোর ঝ| হইতেই -ভোরেক 
খবর রাগে? রবীভ্রামাথ ভোরের পাখীয় সঙ্গে ফাষিকষে উপজিত 
করিজাছেন। প্রত্যাসয় নব দুগের অগ্রদূত, কমি। বন্দি ফাদ পাতির! 
শোম--্ডাহা হইলে গুলিবে--পব হুগের ভোরের পাখী বলিভেছে-.. 


“প্রথম আরে! পড়ক মাথায়. নিজ ভাজা! জাখির পাতার 
:. জ্যোতিত্দী উদর-দেবীর আমীর্বচন মাগো ।* 


সাধারণ লোকের সঙ্গে এই কবির সম্পর্ক কিছুই নাই। সাধারণ 
তাহাকে"চিনে না। তাহাদের চিনিবার প্রয়োজনও নাই । 


“্ানুধ আকারে বন্ধ যে জন ঘরে ্ 
ভূিতে লুটায় প্রতি দিমেষের ডরে” 


ঘাহারে কাপায় সতিনিন্দার হয়ে-_সাধারণ লোক তাহাকেই কবি 
যলিয়া হনে করে। "বপন মুরতি গোপন চারী' কবিপুক্রুষটিকে তাছারা 
চিনেও না। 

কিন্তু কবি সকলফেই চিনেন। তাই তিনি বলেন-_ 


*তোষাদের চোখে আখিজল ঝরে যবে, 

জামি তাহাদের গেঁখে দিই গীতি রবে। 

লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কৰে 

সুরের ভিতরে লুকাইয়া কই তাহারে ।” 
এই কথাই কবি 'পুরস্কার' কবিতার আরও স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। 
কেধল মাঙ্গুষের কথা নয়, ইছাতে প্রকৃতির কথাও জাছে। 


“অতি ছুররদ চি শিখরে 
অদীম কালের ষহা কন্দরে 
সতত বিশ্ব-নিরবর বরে ঝর সঙ্গীতে । 
দ্বরতরজ বত গ্রহ্তায। 
ছুটিছে শুদ্ধে উদ্দেশ-হারা 
সেখ হ'তে টানিল'ব গীতধারা ছোট এই বাশরীতে। 
ধরণীর স্যাম করপুটখানি 
ভরি 'দিব আমি সেই গীত আনি', 
বাতাসে বিশায়ে দিব এক বাণী মধুর অর্থ ভরা। 
নবীন জাবাড়ে রচি নব মায়া 
একে দিয়ে বাবে! ঘনতর ছায়! 
ক'রে দিয়ে বাব বনস্ত-কায়! বাসস্তী-বাস-পর!। 
সুখ হাসি আরও হবে উদ্বল, 
সুন্দর ছ'ষে নঃনের জল, 
স্নেহ-স্থধানাখ! বাস গৃহতল আরগ আপনার হবে । 
প্রেরসী নারীর নয়নে অধরে 
আরেকটু মধু দিয়ে যাষ তরে”, 
আরেকটু গ্েহ শিশু-মুখ”পর়ে শিশিরের যত রবে। 
ধরণীর তলে, গগনের গায়, 
ও সাগরের জলে অরণ্য-ছায় 
'আরেকটুথানি নবীন আভায রঙিন করিয়া দিব। 
সংসার যাঝে করকটি দুয় 
রেখে গিয়ে ধাব করিয়! মধুর 
ইরা উদ ভার তরল 


কবি ডাহাক্স কবিধর্ণা ও কবিতরতের কথা এই সফল কবিতায় বলিয়াছেন 
বটে-কিন্ত হার এ বিয়ে দ্বাতন্য ও স্যাধীনত। কতটুকু? ঠাছার 
কৰি জীহনের অধিটারী--অতর় যাষে বমি অহরহ মুখ হইতে ভাবা 
কাড়িয়া ভাহাতে আপন হর দিপাইকেছেন--কবিয় জেষে আপন রাগিলীর 


[ ৩২শ বর্ষ--১ম খ৩--২য় সংখ্যা 


বাগ কাজে পহে তাহার দা ফি ই 
কবি বলিতেছেস-_ 
“বে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা 
বে বাধ! যুখি ম। জাগে নেই বাখা, 
জানিনা এসেছি কাছায় যার়তা কারে শুাদাবার তয়ে।” 


কবি যেন এই ঘ্বেবতার হাতের বীণাতস্র--বাধায় হৃদয়ের তারগুজি 
পীড়ন করিয়। এই দেবত| যেন বর্দমাবে মুন্ছ'না ভয়ে রীতবন্কার ধ্বনিত 
করিতেছেন । কবি যেন-বিশ্ব দেষতার মহাষন্সির তলে & দেবতার হাতে 
জ্বাল! প্রদীপ । কবি তাহার জীবনদেবতার 'ব্োন্ছাবলগী দান? । 
কবি ঠীছার জীবনমিয়ন্ত্রী অন্তর্ধাহিনীর় ছাতের যস্ত হইয়া গান 
গাহিয়া গিক্াছেন। ইছাতে ঠাছার স্বাতস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের হহত্বর 
স্রত তিনি হারাইয়াছ্ছেন। মাঝে মাঝে তাই বলিয়াছেন-- 
“কেম মিয়ে এলে তব মায়া রথে 
তোমার নিজন নূতন এ পথে 
ফেন রাখিলে না সবার জগতে জনতার মাঝখানে ?” 
মাঝে মাঝে জিজ্ঞাস! করিয়াছেন__জার কত দূরে নিয়ে যাষে মোরে ছে 
হুন্ারি? সোনার ধানের তরীতে গাহার ঠাই নাই বলিয়া! ক্ষোভ প্রকাশ 
ও করিয়াছেন কিন্তু তাহ! ক্ষোত মাত্র । তাহাতেও তিনি ঠাহার মুত্র 
সতের সন্ধান লা করেন নাই। কবি ঠাছার কবিজীবনের স্বাতস্ত্রা 
স্বীকার করেন নাই-মেই লঙ্গে ঠ্াছার কবিজীবনের কোন 
দায়িত্বও গ্রহণ করেন নাই । তাই ঠাহার রচনার অর্থলঙ্গতিয় ভল্ও তিনি 
ছবায়ী নহ্বেন।-- 
কে কেহদ বোঝে অর্থ তাহার 
ফেছ এক বলেকফেহ বলে জার 
আমারে শুধায় বৃথা বার বার দেখে তুমি হাস বুঝি? 
কৰি বলেন- অর্থ কি, আমি তার কি জানি? 
যার ভাল লাগে সেই নিয়ে বাক 
বতদ্ধিন থাকে ততদিন থাক 
বশ অপবণকুড়ায়ে বেড়াক ধুলায় মাঝে। 
আহার ইহাতে কোন দারিদ্ব নাই । 
কবি এজন্ড কোন পুরগ্কার চাছেন না--ফলাফলের জন্তু দায়ী তিনি 
নহেন--কাহারও কাছে ডাকার কোন জাবি নাই- তাহার গান বা দানের 
জন্ত কিছুই প্রত্যাশ। করেন না। নিজের সৃষ্টির জন্ত কোন বঙতাও 
পোষণ করেন না। এষেন বিজেকে জহংবোধহীন নিমিত্ত মাত মনে 
করিয়া! করল বর্ষে সমর্পণ । 
সঙত্র জগতের সহিত তাহার গানেয় বা কবি জীবনের লীলার ফোন 
মম্পর্ক আছে কৰি তাহ! যেন স্বীকারই করেন নাই। কোকিল যুকুলিত 
সহকারহৃক্ষে বলিয়া পঞ্চষে কৃজন করে--বসন্ত খডু তাহাকে কৃজন করায় 
তাই সে-কুজন করে। তাহার নিজের কোন উদ্যন্ত নাই । এই কৃজন 
কাহারও কাহারও কাণে গ্রবেশই করে না--আবার কাহারও ঘা! কাঁণে 
প্রযেশ করিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়। তূলে--কত স্থৃতি কত দ্বগ্ন জাগার 
তাহার মনে-_তাহার সমঘ্ত জীবনকে জালোড়িত করিয়া! ভূলে। ফোফিল 
মে কথা জানে না__জানিতে চাও না। নির্ষিকার চিত্তে সে কৃজন 
করিয়াই চলে। কবি যেন এই বসত্তের ফোকিলেরই মানবরপ। 
এই সকল কবিতায় কবি ঠাছার ঘে জীবম-দতায কথা বলিয়াছেন, 
তাহা কবির জীবন বত সন্ধে পূর্ণ সা নয় এই গুলিকে ভিনি ভীছায় 
জীন দেবতাকে-. 


অন্তর মাথে তুমি গু একা একাকী ছুদি জন্তর-বাসিলী__. 
এইরপেই বেখিয়াছেন। কিন্তু গই জীবনদেষতাই যে-... ... 


শাবণ--১৩৫১ ]. 


হইয়ানে। “জগতে যিচিত্রয়পিলী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে 
ছইই মত্য, আকাশ ও ভূতলকে নিযে ধরলী যেমন সত)।” জীবনযেবত। 
শুধু বির কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী ও লিযন্্রী মছেজ--তিনি ঠাছার লহগ্র 
জীযনেরও অধিষ্ঠাত্রী । তাই তিনি বহহির্জগতে বিচিত্রর়পিলী। কবি 
জীবনদেধতার এ বিচিত্রয়াপের আহবানে ও সাড়া ছিয়াছেন--এবার ফিয়াও 
ষোরে কবিতায় । কবি নিঙেকে তিরস্কার করিয়! যলিয়াছেন-- 
প্নংসায়ে নবাই যষে সার! ক্ষণ শতকাধ্যে রত 
তুই শুধু ছিল বাধ! পলাতক বালকের মতে! 
মধ্যাক্কে যাঠের মাঝে একাকী বিষ$ তরুদছায়ে 
দুর বনগন্ধবহ স্গগতি ক্লান্ত তণড বারে 
সায়াছিন বাজাইলি বাশী। ওরে তুই ওঠ জাজি।* 
তারপর কষি বহির্জগতে মানব জাতির ছুঃখছূর্গতির চিত্র অন্কন করিয়! 
নিজেকে আহবান করির! বলিয়াছেন-__কেবল ধালী বাজাইবায় জপ্ত কবির 
জন্ম নয়-_জাত্কেন্টিক হই! আত্মানন্দে বিভোর থাকাই কবির ব্রত নয় 
--বহির্সগতেও কবির মছাব্রত আর্তকঠে রহিয়াছে__ 
এই সব মুড মান যুক মুখে দিতে হবে ভাষা 
এই সব শ্রাপ্ত গু ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, 
ডাকিয়া বলিতে হবে 
মুহূর্তে তুলিয়। শির এক দাড়াও দেখি সবে ইত্যাদি। 
নিজেকে আহবান করিয়। কবি আর্ত কঠে বঙিয়াছেন-__ 
কবি তবে উঠে এস্‌ বগি থাকে প্রাণ 
তবে তাই লও সাথে, তবে তাই করে! আজি দান। 
বড় হুঃখ, বড় হাখা--লম্মুথেতে কষ্টের সংসার 
বড়ই রিজ্র শৃন্ক বড় ক্ষ, বন্ধ অন্ধকার 
অন্প চাই, প্রাণ চাই, আলো! চাই, চাই মুক্ত বায়ু 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্বল পরমাযু 
সাহস-বিস্তৃত বক্ষ পট । এ দৈল্ক মাঝারে কবি 
একবার দিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি। 
“রঙ্গমর়ী কল্পনার কাছ ছইতে বিদার লইয়! কবি তাই মৃত্যাপ্রনী আশার 
সঙ্গীতে দুহর্তের জন্তও কর্ণাহথীন জীবনের এক প্রান্ত তরঙ্জায়িত করিতে, 
ভুঃখকে ভাব! দিতে, বর্গের জমৃতের জন্ত গম্ভীর পিপাসার় সৃপ্তি হইতে 
জাগিয। উঠিতে' চাহিয়্াছেন। তাছাতেই তাহার বাণীতে শেখা হর, 
ডাহার বানীতে গাওয়া গান ধন্ত ছইবে। 
এছে! বাহ । বিচিত্রের এট] একটা রাপ।কিন্তু ইহা তাহার প্রাকৃত রাপ। 
ইছাতেই কবির ব্রত শেষ নয় । বৃহত্ধর জগতে বিচিত্রের একটা আধ্যাত্মিক 
রূপ আছে-_তাহার আহ্বামেও কবিকে সাড়া ছিতে হইবে। 
মহাবিশ্বজীবনের তরজেতে নাচিতে নাচিতে 
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সতোরে করিয়া ঞৰ তার! 
সৃত্ুরে না করি শঙ্কা” 


, জগতের যাখে  ফত বিচিজয়গিলী- এই : কে উপেক্ষা! কয়া! 


তাছাতে৪ শেষ দযর--জীবনদর্ধবন্ষ ধন জন্ম জল্প ধরিয়! কবি 
অর্পণ করিয়াছেদ--াহাকে চিনেন জার নাই চিনেন, তাহাই 
ফধিকে ধাইতে হইযে। 

বাহার উদ্দেশে বানব-যাত্রী খড়বৰ| বজ্রপাতের মধা দিয়: 
শিরে ধরিয়।, অন্তর গ্রদীপথানি সাবধানে হালাইনা, যুগ হইতে বুগানতরে 
বাত্র। করিয়াছে, যাহার আহ্বানে নির্ভীক প্রাণে সে সম্কট-আবর্ত মাঝে 
সর্বন্থ বিসর্জন দিয় বক্ষ পাতির! সহত্র নির্যাতন হা করিয়া ছুটিয়াছে, 
প্রেমের ইন্জধনে ছোষহুতাশন হ্বালিয়! হৃৎপিগকে উৎপাটিত করিয়! রক্ত 
পদ্যের স্যার পৃজোপহার দান করির! মরণে প্রাণকে কৃতার্থ যনে করিয়াছে, 
যাহার চরণে মানী তাহার মান, ধনী তাহার ধন, বীর তাহার শ্রাণ 
উৎসর্গ করিয়াছে, তাহার উদ্দেশেই কবিকে জনস্তের পথে যাত্র করিতে 
হইবে । ভাহাকেই অন্তরে ধারণ করিয়। সবখে দুঃখে অবিচলিত ও গ্রাতি 
দিব:সর কর্টে নিরলস থাকিয়া নকলকে সুখী করিয়া জীবন-কণ্টক-পথে 
একাকী চলিতে হইবে। 

কৰি আশা করেন-_ 


রি 


রর 


তার পরে দীধ পথ শেবে 

জীবধা্! অবসানে ক্লান্ত পদে রঞ্চলিক্ত বেশে 

উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহয়! শান্তির উদ্দেশে 

ছুঃখহীন নিকেতনে । হয়ত ঘুচিবে হ:ঃখ নিশ! 

তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বব প্রেমতৃষ! 
কবির জীবন-ব্রত সম্বন্ধে কবি এই কবিতার মধ্য দিয় যাহা বলিয়াছেন 
তাহার কাব্য সাধনার সধ্ দিল তাহা প্তরে শুরে বাণীয়প লান্ত 
করিয়াছে । রবীক্স নাথের কাবাধার! অনুসরণ করিতে হইলে কবিভ্রত্তের 
এই স্তরগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

কবির অকারণ আনন্দে ফেনিলোচ্ছল যৌবনের সার্থকত। গুধূ গানেই 

ঘটে, শুধু ছায়িত্বহ্ীন কাব্যকূজনেই বটে. কিন্তু কবির সমগ্র জীবনের 
সার্থকতা তাহাতে নয়-প্রত্যেক কবির জীবনেই মহত্তর ব্রত আছে। 
কবি কোকিল নয়-_-কবি মনুক্বত্ের সর্বববিধ সম্পদ্গে মণ্ডিত মহা মানুষ । 
মানবধর্পের বাহা মহত্ুম ব্রত সাধনা তাহাও কবিকেই করিতে হইবে । 
সাহিত্য-দাধনার মধ্য দিয়াই এই ব্রত পালিত ও উদ্যাপিত হইতে 
পারে। বাবহারিক জগতের শ্রেয়; সাধনের সহিত এই ব্রতের হয়ত 
কোন সংযোগ নাই। কবি যৌবনে গুঞ্জন রত বধূকররাপে কাব্যে যে 
মধু সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহার সহিত আমাদের জৌকিক জীহনের ক্ষুৎ- 
পিপানার কোন সম্পর্ক ছিল 81 আবার সুপরিণত বয়সে তিনি ধ্যান” 
সিন্ধু মন্থন করিয়া ভাঙার কাব্যে যে অমৃত সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা 
ছিল তেষনি সর্বববিধ লৌকিক প্রয়োজনের জতীত । রবীন্দ্রনাথের 
কবিত্রত উদ্যাপিভ হইয়াছে বাবহারিক জগতে নয়, আধ্যাক্মিত লোকে । 
তাই রবীন্রনাথ শুধু কবি নছেন--তিনি খবিও--আব্যান্মিক জগতের 
-চিন্তানায়কও-_দেশে দেশে ভারতীর সংস্কৃতির বার্তাবহ--যিটিক-_ 
মত্য্তষ্টা ও মছাসত্যের প্রচারক । 


কয়ল৷ 
স্রীকালীচরণ ঘোষ 


একটা ঘটন। চক্ষে সন্ুথে ঘটলে, উপস্থিত জষ্টাতবের প্রত্যেকের নিকট 
হত্রতাবে উহার বিতর জানিতে ঢাছিলে প্রায়ই প্রভোকের নিকট ভিত 
ভিজ. বিধণ পারা বার। নেক্ষেভে লোকচক্ুর অন্তস্থালে তৃগর্ডে 
শব লগ বর পরিমাপ সবে হে সফলে একমত হইহেন, 
তা আশা খা খা দা। তাহা ছাড়া, ছ্যাবহারিক জঙগন্তে করলার 


গুণের উপর নির্ভর করিয়া দা নাম আছে ;১* সেখানেও পরিষাণ 
লইয়া মতবৈধতার সম্ভাবনা রহিয়াছে । পৃথিবীর কত নিয়প্তর হইতে 
করল! তুলিয়া! লাভজনকভাবে ফাজ চলিবে, ভাঙা! লইয়। পঙ্িতরা 


* কালার ছার্ধণ অংগ ও বিডির জেলী :__ 
খাদখালাইট (এজ) শর! হইতে ৫ জাম রণ & জে 
সেখি-হ্যাসখাসাইউ . 


৬ 7. হডাবিথজ্যঞ্ষ [*২শ বর্ধ--১ম খণঁ--২য় সংখ্যা 
কখনই একমত লেন; কৃতয়াং পৃথিবীর মোট করলা তাতডাগের : কপ, পরতেই. ১৯৬* সালে-১৫ হা ওড়োবিক কোটা উদ এবং জাপান, 


ধআলোডজা করিতে গেলে ঘোটামুটী জনুধাদের উপর অনেকাংশে মির্ভর 
কমতে হয়। 

জনুমান, সকলগ্রকার ফল! ৭,৩৯.৭৫৫ কোটা ৩০ জক্ষ টম পৃথিবীর 
ভাঙারে জমা আছে ; তাহার মধ্যে মুখ্য ঘা প্রকাণ্ড করল! একচতুর্থাংশেরও 
কম বলিয়! অনুষান কর! হর়। মহাদেশ হিপাবে ধরিলে আঙেরিকায় 
সর্বাধিক পরিমাণ কক্সলা : অবস্থিত ; পরিমাপ) ৫,১৭,৫৫২ কোটী ৮* 
ক্ষ টন। তাহার পরেই এশিয়! মহাঙ্গেশের স্থান, এবং পরিমাণ ১,২৭, 
৯৫৮ কোটী ৬* লক্ষ টন বলিয়া ধরা হয়। পরে ইউরোপ ৭৮ হাজার 
৪১৯ কোটী টন, ওশিরানিয়া ১৭ হাজার ৪১ কোটা টন গুবং আক্রিক। 
€ হাঞ্জার ৭৮৩ কোটী »* লক্ষ টস। 

নিরলিখিত তালিকা হইতে বিভির প্রকারের করল! এবং তাহাদের 
তন্ত্র পরিমাণ পাওয়! বাইবে। 


প্রতি মহাদেশে কয়লার আনুমাণিক পরিমাণ 
& 9৩0 0) মোট 
কোটা টন কোটাটন কোটাটন কোর্টাটন 
গলিয়ানিয়া ৬৫৯ ১৩,৩৪৮০১ ৩৬২৭০ 7 ১৭১৪৪১৪ 
আশিয়া &০১৭৬৩০৭  5৬১৯৯৯৮১১৫১৮৪১ ১২৭৯৫৮৬ 
আক্রিক। ১১৬৬২ ৪5৫১২-০ ১০৫.৪ ৫৭৮৩৯ 
আমেরিকা .২,২৫৪২ ২২৭,১০৮ ২,৮১০৫৯৯৬ 6৪১০,৫৫২৮ 
ইইরোপ  ৫,৪৩৪৬ ২৯,৩১৬*২ ৩৬১৮২ ৭৮,৭১৯০ 


মোট ৪৯,৬৮৯৬  ৩,৯০,২৯৪৭৪ ২,৯৯,৭৬৩ ৭১৩৯, ৭২৫০১ 


বর্ডষানে পৃথিবীতে "প্রতি বৎসর ১৫* কোটী টন কয়লা সমস্ত দেশ 
হইতে উৎখাত হইয়! থাকে ; তাছায় মধ্যে আষেরিক! ঝুক্তরাষ্ট্রের স্থান 
সর্ধপ্রধান, প্রায় ৪৬ কোটী টন; তাহার পরেই যুক্তরাজা ব৷ ইউনাইটেড 
কিংডষএর স্থান হইলেও আমেরিকার প্রায় জর্ছেক। বুদ্ধের হাঙ্জামার 
জনেক দেশেরই সঠিক সংবাদ প1ওয়! যার ন1; তথাপি কতক পুরাতন 
অন্ক এবং কতক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়! দেখা যায় পরে জার্মালী, 


খ্যান্থাইসাইট ও হাই কাকণ বিটিউমিনস্‌ 

(878) ৩৪1০০ 1500010008) ৮৮ 7 ৯০৮11511083) 9 
বিটিউবিনস্‌ (31100010008) 5 5৫ 5৯০০5110855 
লে।-কার্বণ (10 ০81০0 ) 


বিটিউমিদস্‌ রি শত পা ৮০ 5 টা 9 
কযানেল (0৬061) কত 55 ণ 
বিগ্লাইটিক (1488010) বা 

লাব্-বিটিউমিনস্‌ ৮:৬০ ৮ 4৫ ০. :০.:1)5 ৮ 


লিগনাইট (14870165) গছ 9 ৯৫ % 002 
010008878 ০৪ 8110918] [:98০07985 12 ৪785171 
15:69069 60 00. 817450) 20000176--001-- 
ঘ. নু. 8০081৫9০014... 0). 0.8..06০ 19099 11929) 
ক পু, 090810800) 1০397) 1920, 19০ ০%%. 


কাজ, পোলাও, ভারউবর্ধ, বেজজিরম, চায়না, ঘক্ষিণ আফিক।! বুক্তয়াজা, 
ঢেকোন্পোতেকিয়া, জ্ট্রেজিরা নেফারল্যাও, কানাডা ও মাছির! গ্রতোকেই 
€ ফোটা হইতে স্থান পাইয়া! ১ কোটা টন পর্ধান্ত করল! উঠাইয়াছে। 
স্পেনের অংশ ৮৮ লক্ষ ট্। তাহার পরই তুরক্ধ নাজ ভিশ লক্ষ টন 
এবং অপরাপর দেশ হইতে আরও কষ উঠিয়াছে। 


পৃথিবীতে উৎখাত কয়লার পরিমাণ 
(১৯৪১) 


মোট--১৫০,১০,০৯,৯০০ উন 


দেশ হাজার টন 
জামেরিক! যুক্তরাষ্ট্র (0. ৪, &) ৪৫৪, ৮১ 
যুক্তরাজ্য (0. £₹.) ২৩) ০৬১৫৮ (১৯৩৮) 
জার্থানী ১৮,৬৭৯ (50 
রুশ গণতক্ত্র (0. 9. ৪. 1.) ১৪,৮৪০ 
জাপান ৪,৩০,৯৭ (১৯৩৮) 
ফ্রান্স দিভর.৬৪ ( 0 
পোল্যাগ ৩,৮১,০৪ (৮) 
ভারতধ্ধ ২,৯৪.৯৩ 
বেলজিয়াম ২,৫৬,৯৫ 
চীন ১৭৮১০ 
দক্ষিণ আস্রিকা যুকরাজয (07. 918. 81710) ১,৭?,৯৩ 
চেকেপ্লোভাকিয়া ১,৩৪৮,১৬ (১৯৩৪) 
অষ্ট্রেলিয়া ১,৩৭,৫২ (১৯৩৯) 
নেদারল্যাও ১২৮৬১ 07) 
কানাডা ১৬,২২৮ 
যাকুরিয়া ১,১০,০০ 
ষ্গেন ৮৮৪৯ ঃ 
তুর ৩০১০ 
ইন্দোচীন ২৮৫৬ 
ইটালী ২০২৭ ( ১৯৩৯) 
পূর্ববভারত স্বীপপু ৭০১০৯ 
চিলি ১৯,৩৭ 
ব্রেজিল ১৩৩৩ 
হান্গেরী ১২১০৭ 
নিউজীল্যাও ১১৬৩ 
দক্ষিণ রোভেলিয়। ১১১৮ (১৯৩৯) 


১* লক্ষ টনের কম ও $ লক্ষ টনের বেলী; মেক্সিকো, কলছিয়!। 
৫ লক্ষ টনের কম ও ২ লক্ষ টনের বেলী; ম্পিটস্যার্জেন (১৯৪০-৪ লক্ষ টন), 
নাইজিরিয়া, মালয়, পট, গাল, রুমানিরা, হুইডেদ, হুগলি! ইত্যাদি । 


(জহশঃ) 





৩৫ 


ভিত্তরে উত্তেজিত হইলে উৎপল বাহিরে খুব শান্ত হইয়! পড়ে। 
জ-উত্তোলন করা, পা দোলানো, গৌঁকে ত1 দেওয়৷ প্রভৃতি 
মুকাদ্োবগুলি সমভই বন্ধ হইয়। যায়, এমন কি তাহার চোখের 
চঞ্চল দুরিও অচঞ্চল হইয়! পড়ে। শন্কর হখন আমিয়! উপস্থিত 
হইল তখন এইকপ তুরীয় অবস্থায় সে নীচের ঘরে বসিয়! রেডিও 
গুনিতেছিল। শঙ্কর চুকিতেই সে রেডিওট! বদ্ধ করিয়! দিল। 
প্রবেশ করিয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল, “খবর জান?" 

“খুব জানি। জাপানীর! সিটাং নদী পেরিয়ে আঠায়ে। 
মাইল এগিয়েছে । রেছগুন যায় যার" 

“সে খবরের কথ! বলছি না। মণির কথ! বলছি। মণির 
খবর জান?” 

“মণি খবর তোমার জানবার কথা, আমার নয়” 

“জধিদারি কিন্ত তোমার এবং মণি তোমারই প্রজ।" 

“সেটা কাগজে কলমে, আসল মালিক তুমি-_” 

বলিয়। সে হালিল। শন্করের ইচ্ছ! করিতে লাগিল উৎপলের 
চুলের ঝুঁটি ধরিয়৷ একট! ঝাকানি দিয়া দিতে, ছেলেবেলায় 
চটিয়! গেলে যেষন মাঝে মাঝে দিত। কিন্তুসে ছেলেবেল। আর 
নাই, উৎপলের সে ঝু'টি নাই, সে উৎপলও আর নাই বোধ হয়। 
তাই সে সব কিছু ন করিয়া কেবল বলিল “নন্সেব্স"। 

একট! চেয়ার টানিয়া! উপবেশন করিল। 

শঙ্করের জাগমনে এবং কথাবার্তায় উৎপলের উদ্ভেজন| কমিয়। 
গিয়াছিল। তাঙ্কার চোখের স্বাভাবিক কৌতুক দীপ্তিও ফিরিয়া! 
আমিয়াছিল। শালট! সর্বাঙ্গে ভাল করিয়া! জড়াইয়৷ লইয়। 
বলিল--“তাছলে ভণ, শ্রবণ করি” 

“ই কিছুই গুনিস্‌ নি?" 

"টবশম্পায়ন না বল্‌লে তে! জন্যেজয়ের শোনবার কথ! নয়। 
মহাভারতের ট্র্যাভিশন্‌ ওলটাই ফি করে' বল” 

শস্কর আস্ত করিতে বাইতেছিল উৎপল বলিল--“গাড়াও” 

সিগায়েট কেস হইতে সিগারেট বাহির করিতে করিতে 
উৎপল চকিত দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের দিকে চাহিল। 

"আমাকেও দে একটা” 

উৎপল জ্ঞ উত্তোলন করিল এবং একটু হাসিল। শঙ্করও 
হাসিতে যোগ দিল বটে কিন্তু মনে মনে সে যেন যরিয়া গেল। 


ষণির ব্যাপার সমস্ত শুনিয়। উৎপল বলিল, *আমাফে কি 
করতে বল" 

“বাবস্থা! কর" 

“আমান ব্যবস্থা কি তোমার পছন্দ চবে" 

“দেখ, কের হদি ওরকম করে' কথা বলিস এক ঘুসি 
মান্য তোকে” 


উৎপল হাসিল। 

শঙ্কর বলিল, “ওর়কষ করে' গ! বাচিষে থাকলে চলবে লা। 
অবিলম্বে একট! ব্যবস্থা! করতে হবে" 

তোমার যদি জাপত্তি ন1 থাকে, অর্থাৎ হঠাৎ ভাবগ্রত্ত হয়ে 
তুমি হি বাধা না দাও খুব ভাল ব্যবস্থা! হতে পারে" 

“আমার জাপতি হবে কেন, 

উৎপল নীরবে বাম-গুক্ষপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল। 

“কি ব্যবস্থা করতে চাও?” 

“বিকট রকম, অর্থাৎ র্িৎস্‌ ক্কিগ” 

“মানে ? 

উৎপল কিছুক্ষণ নীরবে গৌঁফে তা দিল, তাহার পর বলিল, 
“শোন তাহলে। প্রথমেই ওই দাঝোগাটাকে টাক! দিয়ে হাত 
করতে হবে। গুলাব সিং হা দিয়েছে তার চেয়ে বেণী দিয়ে 
আযাদের স্বপক্ষে আনতে হবে ওকে । দ্বিতীয-_জীবন চক্রবর্তীর 
নামে কেসটা তুমি “উইথ্ড' করবে ভাবছিলে--ত1 ন! করে' 
“ফুল্‌ ফোসে” চালাতে হবে সেটা । তৃতীয়, রাজীব দত্তর হানের 
গোলা! আর পাটের গুদোমে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে এক্ষুণি, 
পরের সম্পত্তি নষ্ট কন্বার মজাট। বুঝুন একবার ভক্লোক-_তার 
আগে অবন্ধ একট! ওয়ার্সিং দিতে পার-_খেসাযৎ স্বরূপ হি 
হাজার টাক! দেন মাপ করতে পার এবারফার মতে|। চতুর্থ, 
তোমার ওই নিপুদ। এবং প্রমথ ডাক্তারকে আজই জবাব দিয়ে 
দাও- আজই যেন তারা আমার এলাক! ত্যাগ করেন- জবাব 
দেবার জাগে থাঘে বেঁধে চাবকে দিলেও মন্দ হয় না। পঞ্চম 
ওই গুলাব সিংকে তিন দিক /থকে আক্রমণ করতে হবে। মণির 
হয়ে কেউ ওর নামে থানার গিয়ে নালিশ করে' আন্ক, আমাদের 
এলাকায় ওর হত মহিষ আছে সব আড়গড়া দিয়ে দাও, আৰ 
মুখে মুখে প্রচার করে” জাও (অর্থাৎ কথাটা যেন ওয় কানে গ্িছে 
পৌঁছয়) যে ওর যাখাট। কেউ যি কেটে এনে দিতে পারে তাকে 
হাজার টাকা বখশিস্‌ দেব জামর! | যষ্ঠ--তোমার ওই লেহ্‌- 
ডাক্স্‌দের--ফরিদ কারু আর কি কি নাম বলছিলে সেদিন, 
ওদের প্রত্যেককে ডেকে এনে বেশ করে চাব্কাও--তারপন বলে 
দাও যে ওর! বদি সব মণির স্বপক্ষে সাক্ষী না ছে সর্বনাশ করে 
দেব ওদের। সপ্তষ-_-এ অঞ্চলের বেহারি বাঙালী যত উকিল 
মোক্তার আছে সবাইকে মণিয় তরফে নিযুক্ত করে' ফেল-_হে 
ছ'জন ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন তীার। হদি আমাদের পক্ষে 
আসতে রাজি না থাকেন তাদেরও আসামী করে' ফেল--আসামী 
করাই ভাল বোধ হয়। নবম---এখানফার ম্যাজিছ্রেট সাহেবের 
সহারতায় পুলিশ ফোর্স নিয়ে ষশির সম্পতি পুনরুদ্ধারের 
বাবস্থ। কর--" 

শঙ্কর অবাক হইয়। শুনিতেছিল। 

“এত ন! করলে হবে না?” 

"হবে না। হবে নাঁ-হবে নাঁ_খোল তলোয়ার এসব দৈকা 
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নহে তেষন! অবস্ত ভোষার হদি বনে ই বার কাছে. 
পাঁর--আমি 


শ্রীমন্তাগবঙ পাঠ করলে ফল হবে, কনে" দেখতে 
কিন্তু সে সবের মধ্যে থাকব ন1।” 

সিঙ্গাযেটট শেষ হইয়া আসিয়াছিল সেট! ফেলিয়া দিয়া উৎপল 
আর একটি ধর়াইয়! উঠিয়া দাড়াইল। 

“তুমিও আর একটা ধরিয়ে ব্যাপারটাকে ্রণিধান কর। 
আধি বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি একট্‌--” 

উৎপল চলিন্াঁ গেল। শঙ্কর আৰ পিগায়েট ধ্রাইল না। 
নীরবে বনিয়া রছিল। সে বিশ্বিত হইয়! গিয়াছিল। উৎপল 
কি ঠাই! করিতেছে? না, তাহা তো মনে হইল না! * প্রয়োজন 
হইলে সত্যই সেয়ে এষন বীভৎস রকম নিটুর ছুইয়। উঠিতে 
পারে ভাহার সম্বন্ধে এ ধারণ। তে শঙক্করের ছিল না কখনও । 
তাহার ধারণ ছিল উৎপল খামখের়ানী এপিকিউরিয়ান মাত্র। 
তাহার আপাড-সৌম্য পেলব সূত্তির অন্তরালে ষে এমন একট 
রাক্ষস প্রচ্ছন্ধ থাকিতে পারে তাহা কে ভাবিয়াছিল। মণি এবং 
গুলাব সিংয়ের কখা ভুলিয়া শঙ্কর উৎপলের কথাই ভাবিতে 
লাগিল। জআবাল্য পরিচিত উৎপলের মধো এই অপরিচিত 
ব্যক্তিত্বের অপ্রত্যাশিত প্রকাশ দেখিয়! যানধ চনিত্রের বিবিধ 
সম্ভাবন বিষয়েই আর একবার সে চেতন হইল ফেন। কিছুক্ষণ 
আগে ফুলশরিত্াকে দেখিয়া যেষন হইয়াছিল । এতগুলি ভয়ঙ্কর 
অন্থষ্ঠানের তালিক। বেশ নির্বিকার তাবে দিয়! গেল তো! শক্কি 
আছে বলিতে হইবে । তখনই মননে হইল শক্তি যে জাছে তাহ! 
তে! তাহার আগেই বোঝা উচিত ছিল। শক্তি ন থাকিলে কেহ 
ফি নিজের স্ত্রীর জবানীতে প্রেম-পঙজ, লিখিয়! বন্ধুর নাড়ী পরীক্ষা! 
করিতে পারে? শক্তি না খাকিলে কেহ কি এভটাক। এমন 
অবহেলাভঝে খর করিতে পাবে? এত বড় সম্পতির সমস্ত 
ভার তাহার উপর ছাড়ি! দিয়! নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? জাজ 
পর্ধযস্ক কোন প্রশ্ন করে নাই--কোন জবাবদিহি চাছে নাই। 
শক্তি জাছে বই কি! এ শক্তির সম্মুখে কিন্তু কিংকর্তাবা বিমূঢ় 
হইয়। সে বসিয়া রহিল। প্রতীকার-স্বরপ উৎপল যাহা করিতে 
চাহিক্চেছে ভাহান্তে সায় দিবার শক্কি তাহার ষে নাই! 
প্রতিশোধের কখ। মে-ও যে ভাবিয়া! দেখে নাই তাহা! নয় কিন্তু 
সাধীর কৰিতাট। মনে পড়িতেই সন্থুচিত হইয়া পড়িয়াছে। 
কুকুর কামড়াইয়ানছ্থে বলিয়া কুকুরকে কামড়াইতে হইবে! 
তোমার যদ্দি মনে হয় বাথের সম্মুখে ভীমস্তাগবত পড়লে 
ফল হবে, কষে? দেখতে পার...উৎপলের কথাগুলি মনে 
পৃড়িল। সত্যই কি উহারা বাঘ? সত্যই ফি এ উপমা খাটে? 
পরমুহুর্থেই হনে হইল এখনই তে! সে নিজেই উহাদের কুছুষের 
সঙ্গে তুলন! করিতেছিল | উহায়া সত্যই যে পণ ছাড়া 
আর কিছু নর অন্তরের অন্তত্ভলে নিজেই কি সে একথা 
বিশ্বাস কয়ে না? উহাদের কাছে জ্রীমস্ভাগবত পা$ করিলে যে 
কোন ফল হইবে ন। ইহা কিসে নিজেই জন্থভব কমিতেছে ন! ? 
ভবে? এই পণ্ড সমাজে তাহার কি করিবার আছে। নখ 
বিস্তার করিয়া! উহাদের সহিত কলহ করিবে, ন! দূরে ধাড়াইয়া 
উহাদের পতত্ব লইয়। নৈতিক হাহাকার করিবে? এই ছুইয়ের 
খধ্যে প্রকটাকে বাঁছিয়। লঙ্যরা ছাড়। অন্ত আর ফি করিষার 


'আছে। পফে মাধ ঘা!) তাহা তে! কোন সম্ভাবনাই দাই । : 





সারা ।: [৩২শ বর্ষ--১ম খও--২য় সংখ্যা 
সুাহা ছিলে গঞ্জ সত্য সত্যই মাছ্য হয় তাহা করিবার জুযোগ 
এই” পৰারধীন দেশে কোথায়! এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় 
ঝাজমৈতিক আইনের নিক্তিত্ধে ওজন করিব! ! হিনকু-মুললমান 
'বাঙ্তালী]-বেহারী প্রত্যেকের মন রাখিয়া, ধর্দ-য়াজনীতির সোয়া 
বাচাইয়া। যে শিক্ষা আমাদের দেওয়া! হয় তাহার ফলে মনুষ্যত্ব 
উদ্ধ্ধ হয় নাঁ_পণ্ ছত্সবেশী হয় মাত্র। তবে? কি কর্তব্য এখন? 
সে কেমন হেন দিশাহারা! হইয়! পড়িল, হনে হইল একটা বিপুল 
অরণো হেন পথ হারাইক্া ফেলিয্াছে। 

শফি টিক হল" 

উৎপল জাসিয়! প্রবেশ করিল। 

শন্কয় কোন উত্তর দিল না। 

“আর একটা সিগায়েট ধবাও না” 

সিগারেট কেসটা! আগাইয়! দিল। শক্করের মনে হইল 
তাহার চক্ষু ছুইটি যেন কৌতুকে নাচিতেছে। মনে হইবামাত্র 
তাহার মাথ! খারাপ হইয়া গেল। অযৌক্তিকভাবে উত্তেজিত 
কণ্ঠে বলিয়! যসিল,. “তোমার জমিদারিতে তৃছি বা ইচ্ছে করতে 
পার, যেখানে খুশি আগুন দিতে পায়, বাকে ইচ্ছে চাব্কাতে 
পার--কিন্তু তার সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াব কিনা ঠিক করতে 
পারি নি এখনও” 

উৎপল [কিছু বলিল না। নীরবে একটি সিগাহেট তুলিয়। 
লইল। 

শঙ্কর বলিয়া চলিল--“কতকগুলে! অসহায় লোককে ধরে 
চাব্কানো, অশিক্ষিত লোকের বাড়িতে আগুন দেওঞকা, গরীব 
কর্শচারীফের ওপর অত্যাচার করার মধ্যে সত্যিকার পৌরুষের 
কোন লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি হয় তো! পাছ-" 

"আমিও পাচ্ছি না ৃ 

“তবে?” 

“আখি মণির ফখা ভাবছি। কতকগুলে হিং জন্ত তাকে 
আক্রমণ করেছে এই কথাই মনে হচ্ছে খালি। ঠিককি করলে 
জগতের সম্মুখে নিজের পৌরুষ প্রদর্শন নিখুঁত হবে সেচিন্তা 
আমার মাথায় আসে নি" 

“বেশ, তাহলে ব| ভাল বোঝ কর" 

“আমার কথ! শেষ করতে দে 
জানিস্‌?” 

শফি” 

“বাথকষম নাষক স্থানটি অনি উত্তম স্থান। ওখানে গেলে 
সু হু করে' অনেক ভাল ভাল চিদ্ত! মাথায় আসে, বে বে৷ কয়ে? 
বড় বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। যায়। অর্থাৎ আমি খুব ভাল 
একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি হঠাৎ” 

“কি সেটা 

“আমি এ বিষদ্বে কিছুই করব না, হা করবার তুমিই কর” 

রাগে শঙরের আপাদযন্তক জলিয়। গেল। বিড়াল যেন 
ইছরকে লইয়া খেল! কষে--ভাহার সন্দেহ হইল উৎপলও তাহার 
সহিত তেমনই খেল! করিতেছে । | 

“তৃহি কিছুই করবে ন! কেন: 

“ভাবছি, গুধু শুধু তোমার হনে কট দিয়ে কি হবে”: 

“আমার হ্যড়িগত কের সঙ্গে এর মম্পর্ক ফি... 


আগে। একটা কখ। 


আবণ্-১৬৫১ ] 


'ম্প্ক আছে বই কি। ভূ্িই তো সব, ব্াক্ষিই তে! 
আমল:ভাই”. 

উল আন্তরিফত। ফুটা উঠিল যে 
বিড়াল ইছ্ছরের উপমাট! নিমেবে ধুলিসাৎ হইয়া গেল। সহসা 
তাহার ছেলেবেলার একট। কথা মনে পড়িল। স্কুলের ফুটবল 
ম্যাে সে একবার খেলিতে চাছে নাই । উপল সেবার 
ক্যাপ্টেন ছিল। আসিয়া! ধরিয়া পড়িল খেলিছেই হইবে। 
“ুইই তো। সব--তুই না খেললে আমর! দীড়াতেই পারব না 
সহ বৎসরের বাবধান অতিক্রম করিয়। উৎপলের কথাগুলি 


সহসা যেন তাসিয়। আসিল। সেই উৎপল কি এখনও 
আছে? 

“তুফ কুচকে দেখছিস কি" 

“তোমার কাণ্ডটা। বিপদে পড়ে তোমার পরামর্শ চাইতে 
এপুম--তুমি তা না ধিরে কতকগুলেো আবগুবি কসবং 
দেখাচ্ছ কেবল" 


“পরামর্শ তে! দিয়েছি, এখন তদঞুসারে চল। না চল। তোমার 
ইচ্ছে। অর্থাৎ তুমি যা! কবে ভাই হবে” 

“প্রতিশোধ না নিলে এর প্রতিকার হবে ন।?” 

“জর কি উপার আছে বল” 

শঙ্কর বলিতে পারিল না। বস্তত সেও জার কোন উপায় 
ভাবিষ্াা পাইতেছিল না। ভ্রু কুঞ্চিত করিয়। সে চুপ করিয়। 
স্হিল। 

“অন দুশ্চিন্তা! করবার দরকার নেই। তুমি ধীরেনুস্থে ভেবে 
চিনে যা হয় কোবে।। আপাততঃ গার একটা কাজ ঝর! যেতে 
পারে বরং 

“কি” 

“এই অসময়ে পরমার কাছ থেকে এক কাপ করে' “কফি' 
আধায় করবার চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। আমি বলাতে ফ্ল্যাট লি 
'না' বলে' দিলে-তুমি যি চাও--” 

"আমারও এখন খেতে ইচ্ছে করছে না! তাই” 

“বাই জোভ 1 

উৎপল অন্তদিকে মুখ কিরাইয়। শিস্‌ দিতে লাগিল। 

“আমি ছুটি চাইছি ভাই" 

“ভার মানে !? 

- “আমি এখান থেকে কয়েক দিনের জক্ঠে পালাতে চাই। 
এ সমস্তান্ব সমাধান তুমিই ঘা! ভাল বোঝ কর 

পস্ভাট স্‌ নট, শঙ্কর-লাইফ্! পালাবি?” 

শন্করকে কে যেন কশাঘাত করিল। যদিও সে আঁবজগে 
ঠিক করিয়া ফেলিল যে পলাইবে না, তবু বলিল--“কিছুদিন ছুটি 
নিতে ইচ্ছে করছে" 

“ফন 

“এসব নোংবাহির মধ্যে থাকতে ইচ্ছে কয়ছে না" 

“পল্লীমংস্কার মানেই তে। আবর্জনা! সাফ করা” 

“দেশের লোক খুন কর! নয়" * 

"দেশের লোকই ধদি জাবর্জন। হয়ে ওঠে তাহলে তাও করতে 
হবে বই কি” 

“কিন্ত থে দেশের লোক এককালে মভুযাত্ের জনকে বিখ্যাত 

১৫ 


রা 


১৯০৬ 


ছিল সে দেশের লোক যে কারণে জাব্জলায় পৃরিণন্ত হচ্ছে সেই 
কারণটা দূর করবার চেষ্টাই ফি সংস্কার নহ্ঘ 

“কে অস্বীকার করছে তা! রিসার্চ করে' রোগের কার্ট! 
বার করবার চেষ্টা কর। কিন্তু রোগাক্রাস্ত হে ব্যদিটি সত্যি 
মার। গেছেন দেশের লোক হলেও তাকে পুড়িষে ফেলাই তে! 
আমি উচিত মনে করি--” 

রিসার্চ করবার দরকার নেই । রোগের কারণ অনেক দ্বিম 
আগেই ধৰা পড়েছে, আর যারা জামরা সবাই গেছি, 
পোড়াতে হলে দেশন্ুদ্ধ সবাইকে পোড়াতে হয়, তোমাকে 
আমাকে সবাইকে-_ 

“যদি দরকার হয় তাই করতে হবে-_” 

“আমার মতে কিন্তু তার দরকার নেই। হলুযু রত্বাকরকে 
পুড়িয়ে ফেললে বান্মীকিকে পাওয়া যেত ন!। হাজার খারাপ 
হলেও মানত আবর্জনা নয়। আঘঞকের বিলাসী মিষ্টার গান্ধি 
কাল মহাত্মা গাদ্ধিতে বিবন্তিত হয়ে যেতে পাবেন, জাজ যে 
দূর্বল জীর্ণ শীর্ণ কাল সে ক্াণ্ডে।। মান্থষের ইতিহাসে এ সব 
উদ্গাহরণ মোটেই বিরল নয়" 

“নারদ সেঙ্জে তাহলে গুলাব সিংয়ের কাছে হাওয়া হাক চল। 
কিছুই বল! বায় না, লোকট। সত্যিই হয়তে। মহাকাব্য লিখে 
ফেলতে পারে । অন্তত সম্ভাবন! যে আছে তর্কের খাতিরে সে 
কথা মানতেই .হবে-_* 

উৎপলের চক্ষু ছুইটি হাসিতে লাগ্গিল। শব্কর কিন্তু ভাহ। 
লক্ষা করিল না। নিজেরই আলোচনার সুত্র ধরিয়া! সে এক 
ভিন্ন লোকে উপনীত হইয়াছিল- যেখানে দীন হরিজ্র বালক 
প্রতিভাবান ফ্যারাডেতে পরিণত হয়, ঝবাজপুত্র সিদ্ধার্থ তপস্থী 
বৃদ্ধে রূপান্তরিত হন, সামান্ত সৈনিক দেখিতে দেখিতে 
নেপোলিয়নের শৌর্য্ে বীর্যে প্রজ্বলিত হইয়া! ওঠেন-_ 

“বাই জোভ ! সহস1, এত ছয়।-_" 

শঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়। দেখিল স্ুরম| প্রেবেশ করিয়াছে । তাহার 
পিছনে বেয়ার! কফির সরপ্রাম বহন করিয়। আনিতেছে। 

কল্পনার সুত্র ছিড়িয়া, গেল। সুরমার আবির্ভাবে নৃতন 
ধরণের একট। উন্তেফ্হ! তাহার সমস্ত চিতকে আচ্ছর করিয! 
ফেলিল। একট! আলো নিবিয্া পিয়া! আর একট! রভীণ জালে! 
যেন জলিয়া! উঠিল। শুধু তাই নয় নিমেষ মধো সে নিজের 
সহিত সেই পুরাতন বম্বে প্রবৃত্ত হইল। বারশ্বার যনে মনে 
আবৃত্তি ক্িতে লাগিল “অস্কায় করিতেছ, ভূল করিতেছ, পাপ 
করিতেছ, চুরি করিতেছ। বন্ধুপত্বীকে দেখিয়। মনে মনে যুগ্ধ 
হইবার অধিকারও তোমার নাই। নির্বিকার খাক”-_ প্রাণপণে 
সে নির্বিকার থাকিবার চেষ্টা করিতে লার্গিল। 

“জাপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, জাপনার কাছে একবার 
যাব ভাবছিলাম” 

শন্বব চাহিয়া দেখিল সুরমার শুভ্র কপোলে কয়েকটি চুণ 
জলক কীপিতেছে । গুভ্র নিশ্শল কপোল--জ্গারক্িম নয় । 

“কেন 

“গুলাব সিং লোকটাকে শিক্ষা দিয়ে দিন,,সব শুনেছেন তে। ৷ 


আমি জাজ হুপুনে কুস্তলার কাছে গিয়েছিলাম, ০০ 


এসেছি এন প্রতিকার আমর! করবই” 


১১৯ 


কি বললেন তিনি” ধা 

“বিশেষ কিছু বললে না, আজকাল বেনী কথ! বলে না সে 
আর। শুধু বললে অরাজক দেশে বাস করছি মুখ বুঁজে সবই 
সঙ করতে হবে। আমি কিন্তু সহ করব না, এব একট 
গ্রতিবিধান কক্ষন-_" 

“এতক্ষণ তুমি আমাকে কিছু বল নি তো" 

বিশ্থিত উৎপল প্রশ্ন করিল। 

“জানি তোমাকে বল। বৃখা” 

উৎপল ভ্ব যুগল ঈষৎ উত্তোলিভ করিয়৷ আবার নামাইয়া 
লইল। 

“শেষ পধ্যন্ত শহ্করবাবুকেই দৰ করতে হবে। রেডিও আর 
যুদ্ধ নিয়ে যা মেতেছ তুমি আঙজকাল-_” 

“ন। মেতে উপাদ্গ কি। শক্রবাহিনী দ্বারে হান! দিয়েছে" 

এ কথায় কোন মন্তব্য ন। করিয়া সুরমা শঙ্কবের দিকে চাহিয়। 
বলিল, “ওই মেড়ো জমিদারটাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে আমরা, 
মানে বাঙালীরা, সত্যিই ভেতে |! নই । পারবেন তো?" 


নিশ্চয়ই 

অতফিতে কখাট। শঙ্করের মুখ দিয়] বাহির হইয়া! পড়িল। 
ভাহার পর সাষলাইয়! লইয়া বলিল, “উৎপলের সজে এতক্ষণ 
সেই কথাই হচ্ছিল। উৎপল তো! একেব্ুরে সপ্তমে চড়তে চায়" 
শ্চড়াই উচিত” এই বলির! সুরমা কফির' কাপট। উৎপলের দিকে 
আগাইয়। দিল। শঙ্করও এক কাপ লইল, প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারিল না। কফিতে এক চুমুক দিদা উৎপল বলিল, “শন্করের 
কিন্তু ইচ্ছে-_” 

“না, আমি তেবে দেখলাম তুমি যা! বলছ তাই ঠিক। ও 
ছাড়া উপায় নেই” 

“শঙ্করবাবুর কি ইচ্ছে* 

রম! প্রশ্ন করিল। . 

“৪ বলছিল---” | 

উৎপলের কথার বাধ। দিয়! শঙ্কর খলিল, প্দাতের বলে দাত, 
চোখের বদলে চোখ এই বর্ধর নীতিকে যানতে ইচ্ছে করছিল 
ন। আমায় । ভদ্রতর কোন উপাষে এ সঙঞ্ঠার সমাধান হয় কি 
ন৷ আলোচনা! করছিলাম--” 

“আলোচনা করতে পারেন কিন্ত কার্যক্ষেত্রে আপনাকে 
বর্ধর নীতিই মানতে হবে, তার কারণ আসলে জামর! এখনও 
বর্ধরই আছি। বীশ্ড খষ্ট বা বুদ্ধের বাণী আজও আঙ্গাদের মুখের 
বুলি মান্র। তদস্থসারে কোনদিন আমর! চলি না। এখন চলতে 

চেষ্টা করলে সেটা ভীরুতা বা ভগাষির নামান্তর হবে। নয় কি?” 

অন্ুতেজিত কে হানি মুখে সুরম! কথাগুলি বলিল। শন্বর 
নিনিমেষে তাহার মুখের দিকে চাছিয়। রহিল। বিরাট একট! 
বীরত্ব করিয়া সুরমার চোখে নিজেকে মহনীয় প্রত্চিপযপ করিবার 
প্রবল বাসন! সহসা তাহার যনে মাথ! চাড়া দিয়া উঠিতে 
লাগিল। উৎপলের মুখে যে কথ। শুনিয়া সে এতক্ষণ তাহাকে 
হৃদয়হীন ভাবিতেছিল-_নুরমার মুখে ঠিক সেই একই কথ শুনিয়া 
'সুরষাকে অভিশ্ঠ ছায়বন্তী বঙ্গিয়া মনে হইতে লাগিল । সহসা সে 
নিজেই নিজেকে গুনে হনে বাজ করিয়া উটিল-_-“নারীত্ভাবক পণটা 
বিহ্বল হুইয়। পড়িয়াছে। কোন যুক্তি জান টি'কিবে ন। 1". 


[৩২শ বর্ষ--১ম খণঁ-২র সংখ্যা 


ব্যঙ্গ ফরিল ফিন্তু বিহ্যলত। কহিল ন1। কফি পান করিম! 
সোৎসাছে সে উৎপলের সহিত পরামর্শ করিবার জন্তপ্রস্তত হইল 
কি উপায়ে গুলাব সিং এবং ভাহান্ব দলকে বিদলিত করা হায়। 


শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল। 
ভাবিতেছিল--ক্ষতি কি! বিশেষ একট। যুক্তিকে আড়াই 
ধরিয়া অন্ুখী হইবার কি হেতু থাকিতে পারে। সুখে বীচিন্া 
থাকাটাই আসল জিনিস । আনন্দই কাম্য, যুক্তি নয়। বন্ধ বড় 
যুক্তিই হোক ন! তাহা যদি পার্জিপার্থিককে শেষ পযন্ত নিয়ানন্মময় 
করিয়া তোলে তাহা হইলে সে যুক্তি মানিবার সার্থকত! কি? 
জানগ্দের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়৷ বেড়ানোই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ 
হওয়া! উচিত-_কি হইবে একট! বিশেষ মতবাদ লইয়া ? সুরমাকে 
এফটু খুখী করিতে গিয়া সে বদি আগেকার মত পরিবর্জীনই 
করিয়া খাকে--কি এমন ক্ষতি তাহাতে । হুরমাকে খুশী করিয়। 
সে আনঙ্গ পাইতেছে ইহাই তো মত-পরিবর্তনের স্বপক্ষে 
সর্বপ্রধান বুক্তি। উৎপলের [বিপক্ষেও সে যুক্কি খাড়! 
করিয়াছিল স্বীয় চিদ্তকে আনন্দিত করিবার জন্মই | আনন্দহীন 
যুক্তির মূল্য কি। বিবেক? বিবেকও একটা সংস্কার, তাহাকে ও 
বাবস্বার ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়া যায়। মরিয়া হইয়া শঙ্কর 
নিজেকে বুঝাইবার চেষ্ট1! করিতে লাগিল যে মত পরিবর্তন করিয়া 
দে অন্তায় কিছু করে নাই। স্ুরমাকে খুষী করিবার জনক এত 
ব্যপ্রত! কেন? পরন্ত্রীকে দেখিয়। এত মুদ্ত হইবায কি অধিকার 
আছে তাহার, এই পুরাতন প্রগ্নটারও একট! উত্তর সে খাড়া 
করিয়াছিল। বারস্বার নিজেকে বলিতেছিল--মুগ্ধ করে তাই মুগ্ধ 
হট । সন্ধ্যা উধা জ্যোতলা দেখিয়া! যেমন মুগ্ধ হই, সুরমাকে 
দেখিয়াও তেমনি মুগ্ত ভইয়াছি, তাহার মতে মত দিয়া আনন 
পাইতেছি। মুগ্ধ হইতে ক্ষতিকি। আর তো কিছুই করিতেছি 
না।"* "অন্তমনস্ক তইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে পথ হাঁটিতে 
লাগিল।...বাড়িতে পৌছিয়া দেখিল বাড়ির সামনে একটা 
পালকি রহিয়াছে । পালকি করিয়া কে আসিল | বেয়ারার! 
বারান্দার একধারে বসিয়াছিল তাহার! উঠিয়া আঙিয়! সংবাদ দিল 
বাবু গুলাব সিংয়ের জেনান! কুকৃমিনী দেবী আসিয়াছেন এবং 
ষ্টাহার অপেক্ষায় অঙ্গরে অপেক্ষা করিতেছেন হঠাৎ? ভিতরে 
গিয়া দেখিল কুকৃমিনী দেবী অমিয়ার সহিত গল্প করিতেছেন। 
শঙ্করকে দেখিয়া স-সম্মে উঠিয়া গাড়াইলেন এবং নমস্কারাস্তে 
অবগুঠনটি একটু টানি! দিয়া নত্তনেজে নতমন্তকে গাড়াইয়াই 
বহিলেন। কুকৃমিনী দেবীর রূপ দেখিয়! শঙ্কর অবাক হই 
গেল। স্বর্ণা গৌরবর্ণ, নিটোল নিখুত মুখী, আহত ভ্রমরকৃষণ 
চোখ দু'টি, লম্বা ছিপছিপে গড়ন, পরিধানে একটি কালো-পাত্ 
বাসস্তী রঙের শাড়ি। শঙ্করের মনে হইল স্বয়ং বৈদেী ষেন 
* তাহার ঘর আলে! করিয়! গড়াই! আছেন। 
“ম্যয় মাফি মাংমে আরি ছু” 
মৃহৃকঠে এই কথা কম্পটি উচ্চারণ করিয়া! তিনি অমিয়ার দিকে 
ফিরিয়া! বলিলেন, “আপ ছি সব কহিয়ে 
ছমিয়। বলিল, “ইনি গুলাব সিংয়ের স্ত্রী, লগ্মীবাগের দাকার 
সম্পর্কে এসেছেন। স্বামীর হয়ে মাপ চাইতে এসেছেন উনি । 
বলছেন এ ঘটনার অন্ত উনি যণ্দাত্তিক ছুঃখিত.। মপিবাবুর 


শ্রাবণ--১৩৫১ ] 


চিকিৎসার যা খরচ লাগে ত! উনি দেবেন, স্বামীকেও লক্দীবাগ 
ছেড়ে জাসতে বাধ্য করবেন। স্বামী বদি ওর কখা না শোনেন 
তাহলে স্বামীর বিরুদ্ধে উনি নিজে গিয়ে কোর্টে এজাহার দেবেন 
বলছেন, ভোষর়া যদি মকোর্দম! কম্ধ। কিন্তু ভার বোধ হয় 
দরকার হবে না, কারণ ওর বিশ্বাস স্বামী ওর কথ! রাখবেন ! 
উন্নি অন্থন্বোধ করতে এসেছেন তোমর। আগে থাকতে যেন ওঁর 
নামে কোন ফেস কোরে! না। কাএণ মকোর্দমা কর! ওর স্বামীর 
একট! নেশা--একবার যদি গুক হয়ে বায় ওকে খামানে শক্ত 
হবে। কিন্তু ওর বিশ্বাস স্বামী £র কথ! রাখবেন, মকোর্দমা 
করতে হবে না" 

অহিয়া যেন কথাগুলি মুখস্থ করিয়! রাখিয়াছিল। এই 
পর্ধাস্ত বলিয়! ক্ুকৃষিনী দ্নেবীর দিকে চাহিল। ক্ুকৃমিনী দেবী 
ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে তাহার বক্তব্য হখাবথ উক্ত 
হইয়াছে । তাহার পর তিনি আচল হইতে একখানি ভাজার 
টাকার নোট খুলিয়া অমিয়ার হাতে দিতে গেলেন 

শন্কর প্রশ্ন করিল, “কি ও” 

“উনি মণিবাবুব ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হাক্তার টাক! দিতে চাইছেন” 

শঙ্কর বলিল, "আমরা তা নিই কি করে| মশিবাবুর 
সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তিনি ভাল হয়ে আলন্ুন তাকেই পাঠিয়ে 
দেবেন। তিনি হদি নিতে চান নেবেন” 

রুকৃমিনী দেবী নোটট। ক্ষণকাল ধরিয়া থাকিয়া আনতমন্তকে 
শঙধরের কথাগুলি প্রপণিধান করিলেন এবং তাহার পর ধীরে ধীরে 
সেটি আবার আঁচলে বাধিয়া। ফেলিলেন। 

শঙ্কর প্রশ্ন করিল-_“জাপনি যে এখানে এসেছেন তা কি 
গুলাব সিং জানেন ?” 

ককৃমিনী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন ফে জানেন না| তাহার 
পর অহিয়ার কানে কানে কি বলিলেন। অমিয়! শহরকে 
জানাইল--“&র স্বামী জন্জ আর একটি মকোর্দমার তদ্ির করতে 
সারে গেছেন, এখানে নেই তিনি--” 

নও 

রুকৃষিনী দেবী আবার জমিয়ার কানে কানে কি বলিলেন। 

অমিয়৷ বলিল, “উনি জিগোস করছেন তাহলে উনি নিশ্চিন্ত 
হয়ে যেতে পারেন তে! ? তোমরা কিছু করবে ন। তো?” 

শন্বরেকে বলিতেই হইল যে ব্যাপাবট! ভালয় ভালয় যিটিয়া 
গেলে তাহার! আর কিছুই করিবে না। বলিয়াই কিন্তু হুঃখিত 
হইল লুরমার মুখট। মনে পড়িল। 

কুক্মিনী দেবী নমন্কারান্তে চলিয়। গেলেন। 

অমিয়! বলিল, “দই ক্ষীর কলা সঙ্গেশ কত কি এনেছে 
দেখবে এস" 

প্ধু্কী কোথা" 

"্যমুনিয়া পারুলদের বাড়ি নিয়ে গেছে তাকে" 

“এত স্থাত্রে সেখানে কেন?” 

“সমস্ত দিন তুমিয়েছে, চোখে তুম নেই, কেবল আমাকে 
বিরদ্ত করছিল, তাই পাঠিয়ে দিয়েছি। বলে কি জান? 
মানাতে বং মাখিয়ে লজগেনটুস্‌ * করে দাও। এত ছুই, 
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অধরা হাসিল, শব্বরও একটু ছাসিল। 


জনন 


সি বি 


“তোমায় শরীরট! কি ভাল নেই? অফন গুক্নে! ভকৃনে! 
দেখাচ্ছে কেন” ৃ 

শঙ্করের শুক মুখ ও প্রাশহীণ হাসি আমিয়ার দৃষটি এড়ার 

। 

অমিয়ার প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর আর একটু হাসিল। 

“কি ষে টো টো করে' ঘুরে বেড়াচ্ছ এ ক'দিন মশিবাবুর 
ব্যাপার নিয়ে। নাওয়া-খাওয়ার পধ্যস্ত ঠিক নেই। এতক্ষণ 
কোথায় ছিলে ?" 

“উৎপলের বাড়িতে । খিদে পেয়েছে, খাবার ঠিক কর” 

“খিদে পাবে না? সেই কোন কালে ছুটি খেয়ে বেরিয়েছ। 
বেগুনগুলো ভেজে ফেলি, কুটে রেখে এসেছি-_” 

অমিয়! তাড়াতাড়ি রাপ্লাঘরের দিকে চলিয়া গেল। শঙ্কর 
ইহাই চাহিতেছিল। সত্যই তাহার ক্ষুধা পায় নাই, তাহার 
মনে হইতেছিল অমিয়ার মনোযোগ ভইতে আত্মরক্ষা করিতে 
গ্রিলে সে ষেন বাচে। নিক্নে বসিয়া সে নিজের সহিত 
বোঝাপড়া করিতে চায় । সিগারেট ধরাইয়! বাতিরের ঘরটাতে 
গিক্াসে বদিল। বসিয়াই মনে হইল সে অস্তায় করিতেছে। 
ঘোরতর অন্তায়। নুরমাকে দেখিয়! মুগ্ধ হইবার স্বপক্ষে যে সব 
যুক্তি মে এতক্ষণ খাড়। করিয়াছিল মনে হইল তাহা অর্থহীন, 
ছু্বল যনের মৃঢ় লোলুপতা! মাত্র। স্রমাকে দেখিয়া! মুগ্ধ হওয়া 
মানে বৃহত্ধর সর্বনাশের দিকে অগ্রসর হওয়া । তাছ। কর! কি 
উচিত? তাছাড়া মনের এই কাঙালপন! জত্মসন্দানহানিকর 
নয় কি? ্তরম! ন! হয় খুবই শর, কিন্তু যেখানে হাহা! কিছু 
সুর দেখিবে অমনি তাহা লইয়। উন্নত হইয়া উঠিতে হইবে? 
সেদিন তো সে নিজেই এক বিলাত-প্রত্যাগত শিক্ষিত ব্যক্তির 
বিলাত-ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়া ক্ষুক হইতেছিল। মনে 
হইটতেছিল লোকটা বিলাতে গিয়া একেবারে বিগলিত হইয়া 
গিয়াছে যেন ! সেখানকার চাকরাণি হইতে স্বর করিয়! সমস্ত 
কিছুই ত্ঠাহাকে মুগ্ধ করিয়া “ফেলিয়াছে। প্রতি পদেই এদেশের 
সহিত ওদেশের তুলনা করিয়া গদগদ খ্চমুখে ওদেশের স্তুতি 
এবং এদেশের নিশা! করিতে করিতে ভদ্রলোক বে-সাষাল হইয়া 
পড়িয়াছেন যেন! একট! ম্য বর্বর হেন সর্বপ্রথম কলিকাতায় 
আসিয়া কৃতার্থ নয়নে হাইকোর্ট দর্শন করিতেছে। ভারতীয় 
বলিয়া তাহার মনে ফেন কিছুমান গর্ব নাই, বিলাভী এ্বর্ধয 
দেখিয়া আত্মসম্মানশৃন্প লোকটা লোতে ক্ষোভে বেন দিশাহায! 
হইযস। পড়িয়্াছে। তাহার নিজের জাচরণও কি ঠিক অঙ্থুম্বপ 
নয়? সুরমা! শুম্মর, কিন্তু অমিয়াও কি কম সুন্দর? এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামান্র তাহার মনের গ্লানি যেন কাটিয়া 
গেল। সেবারশ্বার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল--অমিযাও 
সুন্দর--্যা নিশ্চয়ই, অমিয়াও হুন্দর বই কি! 

"কোথা তুমি" 

“এই হে বাইরের ঘরে” 

অমিয়া আসিয়া! প্রবেশ কৰিল। 

সতৃষি নিশ্চয় খুব রাগ কন্সষে, আজ তোমার একখান! চিঠি 
এসেছিল দিতে ভূলে গেছি" 

“কার চিঠি" 

“খামেক চিঠি, খুলি নি, মেয়েলি হাতের লেখা” 


১৩ 
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"বেগুন ভাজা হয়ে গেছে, কটি গরয করছি, এস তুয়ি* 
অমিয় চলিয়া গেল । শন্কর চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। 


শরদ্ধাম্পদেযু, 
আমাকে চেনেন না। আমরা পলাশপুরে 

খাকি, আধার স্বামীয় নাষ লোকনাথ ঘোষাল। অত্যন্ত বিপদে 
পড়ে আপনাকে এই চিঠি লিখছি । ইতিপূর্বে হর মুখে আপনার 
যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে বিশ্বাস আছে যে আপনি নিশ্চয় 
এ বিপদে আমাকে সাহাব্য করতে পারবেন । পলাশপুর 
আপনার ওখান থেকে বেশী দুর নয়--দয় করে বদি একবার 
আসেন স্বচক্ষে সবই-দেখতে পাবেন । চিঠিতে আমার বিপদের 


২ র্‌ 


- [৩২শ বর্ধ--১ষ খও--২য় সংখ্যা 





ফখ। লেখ! বাষে না। আন্মন একবার | বেনী বিপদে ন। পড়লে 
জাপনাকে এ অন্থরোধ আমি করতাম না। ওঁকে না! জানিয়ে 
গোপনে আপনাকে চিঠি লিখলাম, দেখবেন উনি যেন ন! জানতে 
পারেন। আশ! করি যত লী সম্ভব আপনি জাসবেন। ইতি 
॥ বিনীতা--্ীমতী হররম। দাসী 


পত্রটি পড়ি! শঙ্কর বিশ্মিত হইল, কিন্তু বাছিরে যাইবার 
একট! সঙ্গত কারণ পাইর়। সে যেন বীচিয়। গেল। পরদিন 
প্রভাতে উৎপলকে সমস্ত কখ! একটি পঞ্রযোগে জানাইয়া সে 
পলাশপুরের উদ্ধেস্টে বাছির হয়| পড়িল। উৎপলের সহিত 
দেখ! করিল না। কারণ তাহার সহিত দেখ! করিতে গেলেই 
সুরমার সহিতও দেখ! হওয়ার সন্ভাবন।। এ লোভনীয় সম্ভাবনার 
সুযোগ লইতে তাহার সাহস হইল না। (ক্রমশঃ) 


মাধ্যমিক শিক্ষা"বিলের গোড়ার কথা 


ন্ 


সম্প্রতি মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়ে তুমুল তর্ক বিতর্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি 
হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার হুদূরগ্রসারী পরিবর্তনের প্রস্তাব হলেই 
স্বাভাধিক, কেননা, দেশের" ভবিস্তৎ ও জাতির আশা 
আকাঙ্জ। নির্ভর করে দেশের শিক্ষা প্রণালীর উপর ৷ বিলেতে চার্চিল 

উপর ঠার শ্বদেশীয়দের 'গাধ বিশ্বাদ থাকলেও চার্চিল 
গন্ভপর্ষেন্টের প্রথম পরাজয় ঘটেছে ওদেশের শিক্ষাবিল সাক্রান্ত একটী 
ব্যাপারে । শিক্ষক শিক্ষক্কিত্রীদের কি বেতন হবে এই নিয়ে মতবিরোধ 
ঘটে এবং তাই নিয়ে কমন্স সভার সয়কার পক্ষের পরাজয় ঘটে। অবন্ 
চার্চিল সাহেব তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটীকে আস্থা-জনাস্থার পর্ধ্যায়ে দাড় 
করিরে সরকারের স্বপক্ষে জান্থ! প্রস্তাব পাশ করিয়ে দেন,--কিন্তু তবু 
ব্যাপারট। উল্লেখযোগ্য ৷ হুতয়াং শিক্ষা বিল নিয়ে গম্ভীর মতবিরোধ 
থাকতে পারে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এ কথা মনে রাখলে 
কিছুদিন হতে বাংলার স্রাইন সম্ভার যে হটগোল চলছে তাতেও লক্জিত 
হবার কোনও কারণ থাকে ন|। পার্লাষেন্টায় শাসন পদ্প্তির গোড়ার 
খা হচ্ছে বিডির দলের মধ্যে একটা সুলগত এক্য। একেবারে 
মৌলিক ব্যাপারে অধিল থাকলে পার্লামেন্টীয় শালন পদ্ধতি চলতে পারে 
নাঁ। গত শতাকীতে বিলেতে পার্মাষেন্টীয় শাসন পদ্ধতি হুচারুভাবে 
চা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ হুইগ ও টোরী উভয় দলই দেশকে কি 
ভাঁষে পরিচালিত করলে জাতীয় উন্নতি হতে পারে সে সম্বন্ধে নেক 
জংশেই যৌলিক নীতিতে একমত ছিলেন। হথা, অপর দেশের স্বাধীনতা 
হরণ এবং জপর দেণকে শোবণ করে স্বদেশের সমৃদ্ধি সাধন করতে 
কোনও দলেরই ইগ্ততঃ ছিল না। প্র্যাডাষ্টোন পর্যন্ত জারর্লগডের 
স্যাপায়ে বিফল হয়েছিলেন ত! হতেই এ কথা বোষা বায়। বিলেতে 
শ্রমিক দলের অভাতথানের সঙ্গে সঙ্গে দলগত মতবিরোধ আরও গভীর 
এবং মৌলিক হবার সম্ভাবন। ঘটেছিল। কিন্তু ক্রষে ক্রমে দেখা গেল, 
বিলেতের অমিক দল একটী অপূর্ব বন্ধ, সোণার পাখয়বাটী ৷ ন্বদেশের 
ব্যাপারে ভারা বিজেদের শ্রমিকদের ন্বপক্ষে ছু-চারটা বুলি কখনও কখনও 
আগুড়ালেও বিদেশের ব্যাপারে তার! অন্তান্ড মলের সঙ্গে একমত পর 
ঘেশ শোষণে, সাহাজ্য সংরক্ষণে ভারা কনজারতেটিত ঝা লিবারল দলের 
সমান অংশীষার । বিলেতে পার্লামেন্টীর শাসন পদ্ধতির কাঠামোটুকুও 
যে এখনও বজায়, আমে তা এই ফারণেই। ত| না হলে ওরকম 
শানন ব্যাবস! ভেঙে হেত, কারণ তখন একদল অপর দলকে কোনও 


শীবিমলচন্্র সিংহ | | 


ক্রমেই শাসনভার দিত না, ভোটে পরাঞ্জয় হলে যাছবল প্রয়োগ করত। 
বিলেতেও এ ঘটন! ঘটেছে। ক্রষগয়েল ও পার্লামেন্টের কাহিনী 
স্ময়ণীয়। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা ধার, নান! দেশে 
পার্নামেপ্টায় শানন পদ্ধতি তেঙে পড়েছে । ছিটলার ভাবতে পারেন 
নি যে পার্লাহে-্টর মধ্যাদ! রাখবার জন্ত প্রয়োজন হলে অপর 
ঘলের হাতে শাসন ভার ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, কেদন৷ অপর দলের 
হাতে নরকারী কর্তৃত্ব পড়লে দেশের এত বড় সর্বনাশ হবে বলে ঠাছের 
ধারণা ছিল যে সেই সর্বনাশ নিবারণ করবার জনক প্রয়োজন হত 
পার্নামেন্টীয় শাসন ব্যবস্থা তেনে দিতেও ভার! ইতস্তইঃ করেন নি। 
দুষ্ঠাগোর বিষয়, যার পার্ল।মেপ্টায় শাসন ব্যবস্থা ( এবং লেই সঙ্গে 
স্বাধীন জনষতের অধিকার ইত্যাদি ইত্যাদি) রক্ষার জগত প্রাণপণ 
করছেন তারা! এদেশে এমন একটী কাণ্ড করে তুলছেন এবং এষন 
কুপ্রবৃনতি খু'চিয়ে তুলছেন ও তার প্রশ্রয় দিচ্ছেন যাতে পার্লামেন্ট শামন 
ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে বাধা । এই বিলটা নিয়ে যতবিয়োধ খুব গভীর 
এবং মৌলিক হয়ে উঠেছে । তার ছুট প্রধান কান্ছণ আছে। বহুদিন 
হতেই সরফারপক্ষ ধূরো তুলেছেন, এদেশে শিক্ষার বেশী প্রসার হচ্ছে, 
এড প্রসার ভাল নয়। যে দেশে এখনও শতকর। দকাই জন নিরক্ষর 
সে দেশে শিক্ষার প্রসার বেলী হচ্ছে এ কথা বল! যে কত বড় নিঠুর এবং 
মর্থাত্তিক পরিহান তা ফঞ্সনাও কর! যার না। ভারতবর্ষের মত পরাধীন 
দেশ ছাড়। জন্ত ফোনও ধেশে এরকষ ধুষ্টত| প্রতর্শদের সাহস সে 
দেশের সরকারের হোত না। আসল কথা, শিক্ষার প্রদাহ হলে 
দেশে জনজাগরণ হবে এবং লে জনজাগরণ সাজাজাবাদের অনুকূল 
নিশ্চয়ই হযে না। বিশেধতঃ, বাংলার মাধ্যমিক বিষ্ঠালযগুরির 
অধিকাংশই বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রতিতিত এবং পরিচালিত । লিক 
লিখিত হিসেব হতে শিক্ষ। সন্বঘধে সরকারের উৎমাহের কিছু আভান 
বিলবে ৫ 
বালকদের উচ্চ ইংরাজী বিস্ভালয়। ১৯৩৬-৩৭ সাল 


নয়কারী ভি মিউনিসিপ্যাল সাহাহা সাহাধায দোটি 
বিশ্ঞালর বোর্ড * বোর্ড প্রা পায়না . 
পরিচালিত পরিচালিত 
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দেখ! যায়, বাংলার শিক্ষালয়ের সংখ্যা যেমন অন্তান্ট প্রদেশের বেলী, 
সেগুলির অধিকাংশই (৪৮টা ঘিভালয় ছাড়া আর সব কটাই) 
বেগরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত--তার মধ্যে জাবার 
অর্ডেকের বেশী বিস্তালয় সরকারী সাহায্যের অপেক্ষা রাখে ন!। 
এগুলির উপর সরকার খুনী মত হুকুম চালাতে পারতেন না, কেন না 
এদেয় জন্তিতব শেষ পর্যান্ত নির্ভর করতো! বিশ্বধিষ্ভালয়ের উপর | এক্ষেত্রে 
বিশ্ববিভালয় ও সরকারের যধ্যে বিরোধ বাধা স্বাভাবিক । বিশ্ববিভালয় 
জামানের শিক্ষার বিস্তায়ের জন্ত যেটুকু কাজ করেছে তার চেয়ে তার 
কর্তবা অবহেলা! করেছে, বা করতে বাধ্য হয়েছে জনে বেশীই। 
কোনও উপযুক্ত হশর পরিকজ্পন! ব| খুব বেশী তবিষ্ৎ-দৃষ্টির পরিচয় 
বিশ্ববিভ্ভালর দ্বেন নি। কিন্তু তবু বিশববিষ্ভালয় দেশের জাশ! আকাহ্থার 
প্রতি সহ্া্ভৃতি দেখিয়েছেন সেইকারণেই সরকার ও কলিকাতা 
ধিশ্ববিদ্ঞালয়ের মধো ঘম্ম দেশের জনমাধারণ ও সরকারের ছন্থেরই 
একটী দিক । কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের দোষ ক্রটা নেই একথা! কোনও 
শিক্ষাত্রতীই বলবেন না,_-বিশ্ববিভালয়ের দৃষ্টিতঙ্গী ও কর্পপন্থা দেশের 
হাওয়া! বদলের আগে আগে চলতে পারে নি, গেছ্নে পেছনেও আসতে 
পেয়েছে কি না! সন্দেহ । কিন্তু সেই ক্রটার স্বঘোগ নিয়ে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
অধিকার হরণ করে ধার! একটা সরকারী অনুপ্রহপুষ্ট ও সরকারের 
প্রভাবাধীন একটা বোর্ডের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার তুলে দিতে 
চান রা আমলে শিক্ষা-সংস্কারের নাষে শিক্ষ। সংহারেরই নুবাবন্থা 
কষরেছেন। এই কারণেই মতবিরোধ এত গভীর হয়ে উঠেছে। বুক্িতর্ক 
চলছে না। একপক্ষে 'হা' অপরপক্ষে 'না' বল! ছাড়া মাঝামাঝি জন্য 
কিছু বলার উপায় নেই। ধারা মাধ্যমিক শিক্ষা! বোর্ডের বিশ্োধিতা 
করছেন ভার! জানেন যে বর্তমান বাবস্থা সর্ধাজদদ্দর নয়। কিন্তুরোগ 
সাগ়াতে গিয়ে রোগীকে হারাতে কারা রাজী নন! নে কারণে মাধ্যমিক 
শিক্ষা বোর্ড এই আকারে স্থাপিত হলে সেটা আমাদের জাতীয় ভবিষৎ 
এবং শিক্ষার শ্রলারের পক্ষে এত ক্ষতিকর হবে বলে উর! বিশ্বান করেন 
বে প্রয়োজন হলে তার! অ-পালামেপ্টায় ব্যবহার করতে লজ্জিত হচ্ছেন 
মা। বর্তমানে ধারা মন্রিপ্ধ গখল করে জাছেন ঠারাও এরকম বাবহার 
করেছিলেন । আসলে, এটা এত মৌলিক ব্যাপার যে সেখানে পার্লামেন্টীর 
ভব্যতার খাতির রাখা চলে না । মতবিরোধ এত গম্ভীর হবার আর একটা 
কারণ আছে । নুসংহত জাত হনমত সরফারের পক্ষে হুখবর নয় 
হুতন্াং জনমতের সংহতি ন্ট করার চেষ্টা তাদের পক্ষে স্বান্তাবিক। 
ধারা ভারতবর্ষের মান্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেবণ করেছেন তার! 
প্রত্যেকেই জানেন আগা! খাঁ ডেপুটেশনের সময় হতে সরকার বিশেষ 
বিশেষ নন্্রায়ের বিশেষ খার্থরক্ষার কথা কি কারণে তুলেছেন। কিন্ত 
ছুষ্ডাঙ্গোয় বিষয়, গাদের রোপিত বীজে বিষবৃক্ষ জন্েছে। কোনও 
ফোনও সপ্ুষা় হনে করছেন, ডায়ের স্বার্থ অপর সম্পরদানের স্বার্থ হতে 
বিভিন্ন এবং সে ছিসেনে প্রত্যেক ক্ষেতেই, এমন কি শিক্ষার ক্ষেত্রেও, 
গাদের আলাদা ব্যবস্থা চাই। বল! বাহলয। এই দৃরিতঙ্ী ্বাভাবিক 
অর। দেশের সাধ বিবর্তনের ধায়! সেদিকে নয়। লামাজিক 
বিধর্তমের ধারার আমরা হে অবস্থান পৌছেছি নেখানে দেখ! বাচেছ 
আমাদের হধাতিত সথাজ ভমশঃ গর পাচ্ছে এবং একদিকে ধমিক- 
সমর: গবং অন্ঞমদিকে কৃষাণ অনুরের! গড়ে উঠছে । এ অবস্থার 
আসামের জধাদতহ সহা হচ্ছে এই রফম জবটনকেও আমাদের কাজে 


মাশ্যন্সিক শ্পিক্ষণ জিল্ন্স পোড়া কতা 





লাগাদে! যেতে পারে কি উপায়ে। এতদিন বিদেলী যুলহনের সঙ্গে 
এদেশী ভৌমিক সম্প্রদায়ের সন্ধি বলবৎ ছিল কিন্তু সাজ বিবর্তনের :. 


অলজধা নিরষে ভৌমিক সম্প্রদার নষ্ট হয়ে এল ও সেই সঙ্গে এবেলী 
মূলধন গড়ে উঠতে আয়ত্ত করেছে। এদেশী মূলধন বদি ওদেলী 
মূলধনকে নষ্ট করতে পারে, ভাল কথা । তাহলে বোধ যাবে আমর! 
সমাজ বিবর্তনের ধারার আর এক ধাপ জগ্রনর হলাম, কারণ এখেশী 
মূলধন যি কোনও বিশ্ব আনতে পারে সে বিপ্লব বড় জোর বুর্জোয়া 


প্রথমে বৈদেশিক যুলধনের বিনাশ না হলে হ্ব্দেশী ধনিকসম্প্রমায়কে লড়বায় 
ক্ষমতা শ্রমিক সম্প্রদায়ের হওয়! সম্ভব নয়। পরাধীন বেশগুলিতে 
স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীন দেশে শ্রমিক বিপ্লীবের চেষ্টা একই 
কর্ণধারার ছুটী দিক । আমাদের দেশে যে সময় ধনিক সম্পর্ায় সন্ত 
গড়ে উঠছে শ্রমিক সম্প্রদায়ের হুচনাও সে সমর খটেছ্ে। এটী একটা 
অভূতপূর্ব যোগাযোগ । . হৃতরাং আমাদের আসল সমন হচ্ছে, কি 
উপায়ে বিদেঙগী মূলধনের কর্তৃত্ব দূর করা বায়, অথচ বৈদেশিক গ্রতুতব 
দূরীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশী ধনিক সম্প্রদায়কে কর্তৃত্ব করার যোগ 
না দিয়ে জনগণের প্রাধান্ত রাষ্ট্রশক্কিতে স্থাপনা কর বায়। এই উদ্দেশ্য 
সফল করতে হলে জননারকদের ছুটী বিয়ে সচেষ্ট হতে হবে। গ্রাথমত:, 
জাতীয় স্া ধীনত। অর্জন, দ্বিতীয়তঃ সেই ম্বাধীনতালাতের মঙ্জে সঙ্গে 
রাষ্ট্রে জনসাধারণের কর্তৃত্ব স্থাপন। আমাদের সমাজের স্বাঙাবিক 
বিবর্তনের ধারা এইদিকে । কোনও কোনও সম্প্রদায় জাধিক সমৃদ্ধি 
ব। সমাজ-বিবন্তনের ধারায় হন্ঠান্ত সম্প্রদায়ের সমান পর্ধ্যায়ে ন।৷ থাকলে 
সেই সপ্প্রদায় গুলিকে বিশেষ স্বার্থের লোভ দেখিয়ে বিত্রান্ত কর! সহজ-- 
কিন্তু তাতে সামত্রিক অগ্রগতির পথে বাধাই হবে। এক্ষেত্রে যেষে 
সম্প্রদায় পেছিয়ে আছেন তাদের অগ্রগতির বেগ বাড়িয়ে ছিপ অন্ত 
সম্প্রদায়ের সমান পধ্যায়ে এনে দিলে বিশেষ-স্বা্-সংয়ক্গণের গ্রুলোত্তন 
হয়তো! কার্ধাকরী হবে নাঁ। কিন্তু সম্প্রতি যে চেষ্টা চলছে, ৷ এর 
বিপরীত । হার! পেছিয়ে আছেন ভার! এগোবার চেষ্ট। না! করে 
জপরদের পিছনে টেনে ঠাদের সমান করার চেষ্টা কর়ছেন। এ হতে 
সাম্প্রদায়িক ্ার্থরক্ষার দা যে কতখানি কৃতি এবং তাতে আসল 
স্বার্থসিদ্ধি কার হবে এ কথ! বোবা! কঠিন হয় না। 

কেউ কেট হলতে আরস্ত করেছেন যে এই সমস্কার সমাধান করতে 
হুলে প্রত্যেক সম্প্রদার়কেই জান্মবর্তৃত্ব দিতে ছবে, তান হলে সাম্্রমারিক 
বিরোধের অবসান হবে না। একটী এই মতাবলম্্ী 'ঘোষণা' হতে উদ্ধৃত 
করছি ;--”নিজন্থ স্বাধীন মতান্ুযাযী শিক্ষালান্ত করার দুযোগ প্রত্যেক 
সন্্র্বায়ের মৌলিক অধিকার । প্রত্যেক সম্প্রায়ের এই ভাষ্য 
অধিকারের স্বীকৃতির ভিভিতেই তাদের এই যহান ছায়িস্ব (শিক্ষার 
পুনর্গঠন ) পালনে অংশ গ্রহণ করানো! সম্ভব। এই কথা মনে রাখলে 
প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের পৃথক্‌ ভাবে নিজন্ প্রতিনিথি নির্বাচনের অধিকায় 
কিছুতেই অস্বীকার কর! বার না।” ডাদের মতে “বোর্ডে সরকারী 
কর্দচারী এবং সরকার মনোনীত সাবের যে গুরুত্ব দেয়! হয়েছে 
সেটাই বিলের লবচেরে বিপজ্জনক অংশ।” এই ঝুক্তির মধ্যে একটা 
অতি চতুর কাকি আছে। বিভিন্ন সম্প্রধারের দবার্থ বিডির এ কথা বারা 
স্বীকার করেন ডাবের নিজেদের যুক্তি অনুসারেই ভাদের পৃথক নির্বাচন 
মন, পৃথক্‌ বোর্ডের ্বাবীই মেনে নেওয়া! উচিত। হি সান্পরঘারিক 
ভিত্তিতে প্রতিনিখি নির্ঘধাচন মা. করলে বিডি জন্তহায়ের সার্থরক্ 
হতে পারে না৷ এ স্বাদ আপনা হর, ত1 হলে এমন আশদ্া ছন্দে 


এবং ভ্তারসজতভাবে কর! চহবে যে এক 
বার্থ রক্ষিত হবে না। সেজন্ত বিদ্ির, 
স্থাপন করতে হবে। হীরা জী, দ্বাধীনভার 
নির্বাচন সমর্থন করেন অথচ পৃথক বোর্ডের সমর্থন চান না ডাদের 
অদ্ভুত যুদ্কির আসল অর্থ দীড়ায় এই যে, রা াতারিক সঙাটাকে 
যে দুটভিঙসী নিয়ে দেখছেন সে দৃঁ্গীতেও ফেটা 1০81081 ৪০10800 
সেটাকে ভার! গ্রহণ না করে এমন একটা বোর্ড স্বাপন। কর়বায় পরামর্শ 
দিচ্ছেন যেখানে কলহ ছাড়! আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এই কলছের 
প্রশ্রয় দিলে কার লাভ দে কথা বলা বাহুল্য । যখন পারিবারিক বিরোধ 
ঘটে তখন এক বাড়ীতে থেকে মারামারি করার চেয়ে অশান্তি চরমে 
গঠবার জাগে পৃথক্‌ বাড়ীতে বসবাদ কর! অনেক ভাল নীর্তি। হার! 
বিশ্বাম কয়েন যে পারিবারিক বিরোধ এতই গম্ভীর ফে একত্র থাক! 
চললে! ন! তারা যে কেন তঞ্চাৎ বাড়ীর পরামর্শ না ঘিয়ে একই বাড়ীতে 
অনেকগুলি দরজা ফোটাবার পরামর্শ দিচ্ছেন ত| সহজ বৃদ্ধিতে বোঝ! 
যায় না। এতে কলছের অবসান হয় না, উপরম্ত চোর ডাকাতের 
প্রবেশের যোগ বাড়ে । সরকারী প্রন্ভাবই বদি বোর্ডের পক্ষে মারাত্মক 
হয়, তাহলে এমন অকটী বোর্ড স্থাপন কর! দরকার যেটী জাত্মকলছে 
অন্তবিতক্ত নয় এবং যেটী সাম্প্রমায়িক স্বার্থবৃদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে 
জাতীর স্বার্থ বিসর্জন দেবে না। ধার! সাম্প্রঙ্গারিক ভিত্তিতে নির্বাচিত 
এবং সাম্প্রদায়িক কলছে প্রতিশ্রুত হয়ে এই বোর্ডের সম্ভা হবেন তার! 
কি বোর্ডের উপর সরকারী প্রস্তাব বৃদ্ধিরই সুযোগ বাড়াইবার ব্যবস্থা 
করবেন ন!? 

সস্প্রদারিক সমহার সমাধানের নাছ ধার! 'এই রকম কলহ বৃদ্ধির 
পরামর্শ দেন তার! প্রচ্ছন্নভাবে জাতিয় “প্রাণশক্তিকে আঘাত করছেন 
এ কথা বল! অন্তায় হবে নাঁ। সমাজের ও জাতির একটা প্রাণধর্প ধাকে, 
তার বিবর্তনের একটা নিজস্ব ধার! আছে। সেই ধারার বন্ধি কোথাও 
বাধা জাসে তাহলে সেই বাধাটাকে দূর না করে ধার! বদল করতে যাওয়া 
আত্মহত্যার সাফিল। সমাজ শরীরের এক অংশে রোগ প্রবেশ করলে 
সেই রোগটাকে দূর করাই দরকার, সেই রোগটাকে সর্ববাঙ্গে সঞ্চারিত 
করার চেষ্টা সাধুবুদ্ধির পরিচয় নয়। ধার! এই রকম চেষ্টা করেন ভার! 
হয় অজ্ঞানতাবশতঃ এইরকম কাজ করতে পারেন, আর ন৷ হয় ভার! 
জানপাগী। কিন্তু উতয়ক্ষেত্রেই তার! সাম্প্রদায়িক সমস্তার আসল 
সমাধানের কোনও চেষ্ট! না করে জাতির পশ্চাদ্গতিরই ব্যবস্থা করছেন। 
তারা বিশ্বাপ করতে পারছেন না, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ বন্কতঃ অভির, 
আপাততঃ যদি বা কোথায়গ বৈষম্য ঘটে থাকে সেটা সাম্রাজ্যবাদের 
জাওতায় জামাদের বিকৃত সমাজ বিবর্তনের অনিবার্য ফল। অথচ 
বিডির সন্প্রঙ্ায়ের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী এই কথাটা মেনে নিলে যে 
সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবসথ! স্বীকার করতে হয় সেটাও ভারা যানতে রাজী নয়। 
তথ্য আর তন্ব মিলছে না, ও তথ্য হতে ও তত্ব চলেনা। উপরন্ত এই 
গৌঁজামিলে সমাজ-শরীর আহত হচ্ছে! 

ছুতরাং ধার! বিশ্বান করেন যে বিদ্ধির সম্প্রদায়ের স্বার্থ পরিণামে 
একই এবং ধারা বিশ্বাস করেন বিডির সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
তাঙ্গের কেউই ও মতে সার দিতে পারবেন ন1। এই বিলটা নিরে 
মতবিরোধ যে এত গম্ভীর ও মৌলিক হয়ে উঠেছে তার দ্বিতীয় কারণ 
এইটাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে এরকম অদ্ভুত সাপ্প্রদায়িক ব্যাবস্থা প্রচলিত 
হলে জাতির বর্ণস্থলে আঘাত লাগবে । এই রকম জাব্মহননের চেষ্টা 
যে কতদূর উন্মাদ ছয়ে উঠতে পারে তার পরিচয় আমর! ভাষার ক্ষেত্র 
পেতে আরম কয়েছি। সম্প্রতি 'পাকিস্তান-নাম।' একটী মীর্ঘ কবিতার 
বই হাতে পড়ল। জিয়া আততারীর আর্রমণ হতে রক্ষা! পেলে যে আনন্দ 


[৩২শ বর্ষ--১ম খও-ত্য় সংখ্যা 


উৎসব হয়, কবিতাটা নেই উপলক্ষে আক্রাম খ। লাহেষ কবিতাটা রচষ! 
করেছেন! উপলক্ষাটী কবিত। রচনায় উপঘুক্ত, লেখক পঞ্ডিত--কিন্ত 
তবু এই কৃজিষ দাবী বজায় রাখবার জন্ত তিনি তার স্বা্ভাবিকতাকে 
নিরদ্ধ করবার চেষ্টা! করেছেন। কহিতাটার জাযগ্ত এই রকম ১. 


শ্ব্হহি্! বলিয়! মুখে ধরিনু কলম 
পছেলাতে নাম তার করিগু রফম। 
রাব্য,ল জালামীন সেই পাক বে-মায়াজ 
তারিফ সকলি তার বর্ত। ফারছাজ ! 


৬৬৬ 


চিজ ব্ন্িতেল 
কামেল কামালে মুছা, হইল নেছাল।" 


ভাবা বগি লেখক ও পাঠকের মনের সংবোগসেতু হয় তাহলে বলতে হবে 
এখানে সম্পূর্ণ অপব্যবহার ঘটেছে। বাঞালী পাঠক, এমন কি মূললষান 
পাঠকও, অভিধান ছাড়! এই কবিতার অর্থবোধ করতে পারবেন না । 
ইংরেজী সংস্কৃতি আমাদের কাছে পরিচিত হযার সঙ্গে সঙ্গে নান! ইংরেজী 
কথা বাংলা সাহিত্যে আপন হয়ে গেছে, টেবিল চেয়ারকে ধেমন জাজ 
কেরা! মেজ বলা হান্তকর, তেষনি মুসলমান সংস্কৃতির সঙ্গে আরও বু 
দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার ফলে বাংল! সাহিত্যে বনু উর্দ. বা 
আরবী-পারসী শব স্থাী আসন পাবে এ কথা অত্যান্ত হ্বাভাবিক । বরং 
সেইটাই জীবন্ত ভাষার গ্রাপধ্্ঘ । রবীন্তীনাথ বলেছেন ( প্রবাসী. ভাত্র, 
১৩৩৯) “বস্তুত বাংলা ভাষা যে বাঙালী হিন্দু মুদলমান উভয়েরই আপন 
তার স্বাভাবিক প্রমাণ ভাবার মধ্য গ্রচুর রয়েচে 1" বাজায়ে এসে সহ 
টাকার নোট ভাগ্ডানোর চেয়ে হাজার টাকার নোট ভাঙানো অনেক 
সহজ । সঙনজারি শব্দের অর্ধেক অংশ ইংরেজী, অর্ধেক পাসি, এর 
জারগায় “আহ্বান প্রচার” শব সাধু সাহিতোও ব্যবস্থার করবার মত 
সাহস কোনে! বিস্তাভৃষপেরও হবে না।""'দেশাখোরকে যদি মাদকসেবী 
বলে বসি তা হ'লে খামখ। তার নেশ! ছুটে যেতে পারে, এমন কি সে মলে 
করতে পায়ে তাকে একটা উচ্চ উপাধি দেওয়া হল। বদষায়েসকে 
ছুর্ব,ন্ধ বললে তার চোট তেমন বেশী লাগবে না। এই শবাগুলো হে 
এত জোর পেয়েচে তার কারণ বাংলা ভাঘার প্রাণের সঙ্গে এদের সহজে 
যোগ হয়েচে।” কিন্তু বদি এই সহক্চ যোগের বদলে অগ্রয়োজন বিকৃতি 
ঘটবার চেষ্টা হয় তাহলে সেই ধর্শ রক্ষিত হয় না, অপন্ৃতা ঘটাও 
জন্যাভাষিক নয়। আজ ভাষার ক্ষেত্রে যার পরিচয় বিলন্ধে, জারও 
ব্যাপকভাবে শিক্ষ/! ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং সমস্ত সমাজ মনে তাকে 
বিসপিত হতে দিলে তা জাতীয় প্রাপধর্পের সহায়ক হবে না, তাতে জাতির 
শ্বাসরোধই ঘটবে । মাধ্যষিক শিক্ষা বিল এই গন্ভীর অন্তন্থন্যের উপলক্ষ্য 
মাত্র । আরও নানা বিল ওগ্রন্তাব উপলক্ষো এই অন্বর্থন্য প্রকাশ 
পেয়েছে, কিন্তু এই বিলটিতে সেই ছন্ম এত তীত্র হয়ে ওঠার কারণ শিক্ষাই 
জাতির ভবিস্ততের নিয়ামক। জাতির ভবিন্তৎ বিধর্তনে তার প্রভাব 
হদূরপ্রনারী । এর ফল অনাগত কাল পর্য্যন্ত গ্রনারিত হযে, দে কারণেই 
এত বিয়োধ। তাতে লক্জিত হবার কোনও কারণ নেই, বয়ং সকলে 
যে এই বিলের প্রকৃত পটভূমিক! বুঝতে পেয়ে তীত্র বিয়োধিত! করতে 
আরগ্ত করেছেন এটা জাননেরই কথা। এটি যে ফোনও সম্প্রদায় 
বিশেষের শ্বার্থরক্ষার আলোলন নয়, এর সঙ্গে আমাদের নগর সমাজের 
ভবিষৎ বিবর্তনের ধার! এবং সমগ্র জাতির স্বার্থ ঘমিষ্ঠভাষে জড়িত এ কথা 
হার! বোবেন ন| ঝা সমন্তাটিকে এই ভাষে দেখে না, তায় ইতিহাসের 
অনুধাবন করেন নি অথবা দ্বকীর দ্বার্থবুদ্ধিতে যোগমিজায় মিজিত । 





প্রস্তাবিত দায়ভাগ 


জ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ 


আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে দিল্লীর আইন সঙভার প্রস্তাবিত দার়ভাগ 
আইনের কথকচিৎ পরিচয় দিতেছি। সন্প্রতি অবগত হইয়াছি বাঙ্গালার 
নাম! স্থানে প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
মাধামিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদ হইয়াছে। কলিকাতার সাংবাদিক 
বাষসাগারের] মাধামিক শিক্ষাবিলের প্রতিবাদ প্রকাশ করিক্সাছে, কিন্ত 
জ্বারতাগ আইনের প্রতিবাদ ছাপায় নাই। অর্থাৎ ইহাদের বিবেচনায় 
মাধামিক শিক্ষ1 জাইনে ঘে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, নব প্রস্তাবিত দায়তাগ 
আইঃে তত কিছু ক্ষতির সন্তাবনা নাই। জানিনা, এই ধুক্ির পশ্চাতে 
কাহারও প্ররোচনা ও কলকাঠি আছে কিনা, তবে মাধ্যমিক শিক্ষা 
বিলের প্রস্তাবকর! প্রকা্ভাবে মুগলমান, আর দায়ভাগ আইনের 
গ্রন্তাবকর| হিনুনাষধারী, এবং এই দুই আইনের প্রবর্তনে হিন্দুর 
মাধনধারা একইভাবে পধ্যদন্ত হইবে এই তন্বটা যাহারা অন্বীকার 
করিবে তাহাদের মৃগ্য বা গৌণতাবে কোনও শিক্ষাই হয় নাই-_ইহাই 
প্রতিপন্ন হয়। শিক্ষা বিলের মৌলিক ফল দড়াইবে_ইং ১৮৮* সাল 
হইতে এ্রতিহাদিক সাক্ষ্য ঘে সারা ভারতবধধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব 
করিতে পারগ হিন্দু বাঙ্গালী__সেই বাঙ্গালীকে তাহার হ্বকৃত সংস্কৃতি ও 
পারগত] হইতে অপসারিত করা । দায়তাগ আইনের কার্যাতঃ ফল 
ফলিবে, বাঙ্গালী, আসামী ও বাঙ্গালীর অগ্ুকরণে ইংরাজ জামলের 
স্থোপাঞ্জিত বৃত্তিতোগীর! যখন হিন্দু, তখন তাহাদের ভবিস্তৎ বংশধরের! 
ছ্বারিজ্রো নিশ্পেষিত হউক, তাহার! যেন তাঁরতের এ্রতিহাধার! আর 
বঙ্জার রাখিতে না পারে। পাশ হইবে কিন! জানিনা- সম্ভবতঃ হইবেই-__ 
তবে এই ছুই বিলের প্রয়োচন! যে একট রাজনৈতিক কারণে উদ্ভব 
হইয়াছে-_সেটা বুঝিতে কি অতিশয় সুগম বিবেচনার আবশ্তক হয়? 
শিক্ষাবিলের আপতি পুখ্য।নুপুংখ ব্যাধ্যাত হইয়াছে। দারতাগ আইন 
সন্বপ্ধে অজ্ঞত! বিরাট । 
দায়ভাগ আইনে ব্যবন্থ। হইয়াছে 
১ম শ্রেনী_ 


১। মৃতের প্রতি নির্ভরশীল পিতামাতা, বিধবা (স্ত্রী), পুত্র, কন্ধা। 
( অধিবাছিতা, বিবাহিত, সথবা, বিধবা, পুত্রবতী, সন্ভাবিতপুতর! )। 
পূর্ত পুত্রের পুন্র ( পৌর ) ও পন্থী, পূর্বমৃত পুত্রের স্বৃতপিতৃক পৌর 
( শ্রপৌত্র) ও তৎপত্রী-সকলে যুগপৎ । ২। দৌহিত্র ৩। পৌত্রী 
&। দৌহিত্র । 
ই শ্রেনী 

১। মাত! ( ১ প্রেণীতে না পড়িলে) *। পিত। (উই) ৩।জ্রাত। 
৪ । ভ্রাতুম্প,স্র ৫। ্রাতুশ্পৌত্র ৬। ভগিনী ৭ ভাগিনের ৮। ভ্রাতুষ্পত্রী 
বা! ভাগিমেয়ী। 

আরও তিন শ্রেণীর ক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে । ১ম শ্রেণীর ১ সংখ্যকর। 
যুগপৎ পাইবে, তাহাদের অভাবে ২, ৩। ৪ ; ১ম প্রেসীর অন্ভাবে ২র শ্রেণীর 
১এর অভাবে ২ এই প্রকার। 

কতা পুত্রের অর্ধাংশ পাইবে, মৃতের প্রতি নির্ভরদীল পিতা ও মাতা 
গুত্যেফে পুত্রের অষ্টযাংশ পাইবে। স্ত্রী একা বা একাধিক থাকিলে 
মফলে ফিলিরা! পুত্রের সমান অংশ পাইবে। হিন্দু শাস্্ানুমারে স্ত্রীলোকের 
মা উপভোগ স্বত্বের বিধান আছে এফং সমাজে তাহাই প্রচলিত ছিল। 
এই আইন বিবিবন্ধ হইলে স্ত্রীলোক গণ যে সবদ্থ পাইবে, ভাহ। নির্ধচ বব 
হইবে অর্থাৎ উ সম্পত্তিতে তাহার যথেচ্ছ হ্বান-বিক্রয়ের অধিকার 


থাকিবে। তাহার সম্বন্ধে স্ত্রী কোনও উইল ন৷ করিলে মাত্র স্বামী এবং 
তৎপিতা, তৎপিতামহ ও তত্প্রপিতামহ হইতে উত্তরাধিকারনু্রে প্রাপ্ত 
সম্পত্তি ভি অন্ত সমন্ত সম্পত্তি (যৌতুক, অ-যৌতুক ও অন্তবিধ ) 
কন্তা, দৌহিত্রী, দৌহিত্র ইত্যাদি ক্রমে পাইবার বিধান হইয়াছে। 
হিন্দুশান্ত্রে যাতামহ-ধনে মৌহিত্রের যে বিশেষাধিকার আছে, তাহাও 
এই আইনের সবার! বিপুণ্ড হইবে। শাস্ত্রানুদারে দৌহিত্র মাতামছের 
পিওর জন্ত দায়ী হইবে, কিন্তু এই আইনের ফলে মাতামছের ধনে 
অধিকারী হইবে না। 

ফলত: এই বিল পাশ হইলে কি হইবে তাহ বিষেচদার বিষয় । 

(১) হিন্দুর সম্পত্তিতে পুত্রের সহিত বিধবা স্ত্রীর এবং অবিবাহিতা, 
বিধাহিতা, সধবা, বিধবা, সপুত্, অপুর প্রভৃতি নকল কন্তারই নিচ 
দবত্বে জায়াধিকার প্রঙগানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । বিধবার ভয়ণ- 
পোবণের বিধান শান্তে পরিষ্কার আছে, বর্তমানকালে ধর্শাপ্রবণূতার 
অভাববশতঃ কেহ হয়ত শাস্ত্রের বিধান উল্লজ্বন করিতে পারেন, সেষস্ 
কিছ সম্পত্তি ৫৪7৪৪ করিলেই চলিতে পারে । বিধবার দির স্বত্ব 
স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। 

(২) মৃতের পারলৌকিক উপকার ব৷ পিওঘানের সহিত উত্তরাধি- 
কারের যে সম্বন্ধ সেই মুগতিত্তির উচ্ছেদ কর! হইয়াছে। প্রথম জজ 
দ্বারকানাথ বিক্র পিগুদানের সহিত দায়ভাগের সম্পর্ক তাহার বিখ্যাত 
রায়ে স্বীকার করিয়াছেন। 

(৩) স্থলবিশেষে দৌন্ছত্রীকে উত্তরাধিকারিগী করা হুইয়াছে-_ হাহা 
কোনও শাস্ত্রে বা আচারে দেখা যায় না। 

(8) মুদলমান আইনের অনুকরণে কল্তার উত্তরাধিকার পুত্রের 
সহিত আপাততঃ অন্ধাংশে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বিলে উপস্থাপিত যুক্তি 
অনুসারে অন্ধাংশ অচিরাৎ পূর্ণাংশে পরিণত হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা 
রহিয়ান্ে। স্ত্রীলোকগপ পিতার বিষয় পাইবে, স্বামীর ব্যিয় পাইবে, 
পুজের বিষয়ও পাইবে এবং“ সকল সম্পত্তির কতকাংশ কল্সাগত হুইবে। 
ফলে, আ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে পারম্পরক ন্লেহের পরিবর্তে একটী 
মহাবিদ্বেষের হি হইবে ও হিন্দু পরিবারের প্রায় সমগ্র সম্পত্তি ২৩ 
পুরুষের ষধ্যে কল্ঠাগত হই ভিন্ল ভিন্ন পরিবারে চলিয়া! যাইবে। 

(৫) নারীগণ সম্পত্তি নির্ব,চ ত্বত্থে পাইবে, অর্থাৎ সম্পত্তির দ্বান- 
বিক্রয়ে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার খাকিবে। শাস্তরজ্জ আইনজ অধ্যাপক 
দ্বেশপাণ্ডে প্রমাণ করিয়াছেন যে এই বাবস্থা তিনপুরুষের মধ্যে সমস্ত 
সম্পত্তির পুং উত্তরাধিকারীর আর কিছুই থাকিবে ন। 

(৬) স্ত্রী ও কন্তা এই নূতন বিধান মতে নির্ধ.চ শ্বত্ে সম্পত্তি পাইলে 
অপুত্রক ধনীর শাস্্রাম্থমোদিত দত্তক গ্রহণের কোনও সন্ভাবন! থাকিবে 
না। ফলে, এক একটি বংশের ভাবধারা-_দেবসেব!, পিতৃপুরুষগণের 
নাম ও কীর্তিকথা-_ সমন্তই বিলুপ্ত হইবে। 

(৭) বিবাহের পর সন্ত! পিতৃগোহেই থাকিরা যাইবে । ইহাতে 
শান্্রমতে বিবাহ অপিদ্ধ হইবে এবং সর্ববিধ দৈব ও পৈ] কাধ্যে তাহার 
স্বামীর সহধন্িণী হইবার যোগ্যতা থাকিষে না। 

(৮) অন্ধিত সম্পত্তি ও পৈতৃক লম্পত্তির পৃথকৃত্ব বশত: প্রতোক 
যৌথ পরিবারে গোলযোগ্নের হৃষ্টি হুইবে। স্বামীর ও স্ত্রীর স্বার্থের 
পৃথকৃত্ব বশত; তাহাদের মধোও গুরুতর বিবাদের সৃষ্টি হইযে। 

(৯ কন্ধ। উত্তরাধিকার পাইলে, তাহার বিবাহের জস্ত খণ করিবার 
প্রশ্োজন হইলে তাহাকে খণে আবদ্ধ না করিলে খণনংগ্রহ ছুক্ষর হুইবে। 


১১৪ 


এত্দ 
কায ১৮ বৎসর উত্তর না হইলে তাহাকে খণে আবদ্ধ কর! ঘাইবে শা 
খলিয়া তাহার বিবাহে বিলম্ব অিবার্ধ্য হইযে। দে কাখিষেন, ” 
ভগিনীর বিবাহের জন্ত উপযুক্ত বার করিতে জ্বাত। শাস্্াছ্ুসারে বাধ্য, 
নে জন্ত শানে পরিক্ষার বাবস্থা জাছে এবং সেজত কিছু সম্পত্তি "চার্জ 
করিতেও আপত্তির কারণ নাই; কিন্তু ইহা দ্বারা ভগিনীকে নিজের 
অংশের উত্তরাধিকারিী খীকার হয় না। 

(১০) উপার্জক পুত্র পিতার হস্তে তাহায় উপান্ধিত অর্থ দিবে না। 
কারণ, এই আইনে উ অর্থের অধিকাংশই ভগিনীগণের হস্তগত হইবে । 

প্রতিবাদকারীরা দায়ভাগের বৈদিক বিপর্ধায় লইয়াই সাথ! ঠিক 
রাখিতে পারিতেছেন না । কিন্তু নকল বিপষের যুল শিকড় প্রস্তাবিত 
পাও্লিপির ১৭ ও ১৮ দফায় পাওয়া খার। 

১৭ দফায় প্রস্তাব হইয়াছে সগোত্র ও অনবর্ণ বিবাহের 'সম্ভানগণকে 
বৈধ হিন্দু বিবাছের সন্তানগণের তুলা মর্যাদা! ও তুল্য অধিকার দিতে 
হইবে। অর্থাৎ দার়ভাগ আইনের সাহায্য জাত মার! চাই । 

১৮ সকার প্রস্তাব হইয়াছে স্বামীকে জীবদ্দশায় আষ্ট স্ত্রীকে আদালতে 
অঙ্ট। গ্রষাণ করিতে হইবে, নতুবা কোনও নারী পতিত! হইবে না। 
কোন্‌ দেশে না জানা, যে স্ত্রীর বাভিচার স্থামী বেচারাই সর্বশেষে 
জানিতে পারে । 

এইয়াপ যৈ্লবিক পরিবর্তন হিনুসমাকে কি কারণে আবঞ্তক হইয়াছে 
তাহার কোনও উল্লেখ প্রন্তাবক চারিজন “হিন্দু কমিটির সদন্ত কেহই 
ঘটনাবলী দেখাইয়। করেন নাই। ঠাহার| যে যে হেতুবা উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহা পরিচয় কিছু কিছু দিতেছি। চারিজন সহ 
উদ্ধত করিয়াছেন জনিবান আয়াঙ্গারের মৃত। 

বর্তমান যুগে নরনারীর সাম্য ত্বীকার করিতে হইবে ''[) (১৪5৪ 
৪৮7৪ 640118 ০£ 00990 10054 1১6 176০0808893” জ্ীনিবান 
আরাঞ্জারকে আমর প্রথম চিনি গৌহাটার কংগ্রেনের সভাপতি হিসাবে । 
তখন প্রচারিত হয় তিনি নাকি দক্ষিণের ভারতের একজন বিরাট 
ঘেখাবী। গৌহাটির অভিভাবণের এ বিরাট মেধার পরিচয় পাই--তিনি 
বলেন--ভারত শামনট। চালাইতেছে সবই ভারতবাসী। উচ্চ আসনে 
ভারতবাসী বসিলেই শ্বরাজ লাভ হইল 

সুতয়াং এই দেখাবী পুরুষের উক্তির বিরুদ্ধে জামানের কথ! কওয়। 
ঘৃটত। বলির পরিগণিত হইতে পারে ৷ আমিও অতবড় অহমিকা ধরি 
ন। তবে এইটুকু জানি নর ও নারীর সাম্যবাদ জন্মস্থান ইউরোগেও 
এখনও বাট বৎসরের অধিক ছয় নাই। গন পনেরে! বৎসরের মধ্যে 
মতবাদ বৈধমোর দিকেই চলিতেছে__লে বিষয়ে কোনই সন্মেহ নাই। 
প্রথম হইতেই এ বিষয়ে একবাক্যত! ইউরোপে বা মার্কিণ দেশে হয় 
নাই হা ছিল না। একটা বিরাট সাহিত্য জাছে। আমাদের পুরুষানু- 
জম ধারণা ন স্ত্রী খবাতক্র মর্ঘতি। ইউরোপের বিখ্যাত দার্শনিক 
আগন্ত বোম্‌ৎ বলিয়াছেন-_ নারী মানবতার অভিভাবিকা-_বাতা পর্থী 
ও কত্তারাগে--আন্গুগত্য দহচরিত্ব ও রক্ষণীরত্ব-_ পূজা অনুরাগ ও 
আধ্দান-_-অতীত, বর্তমান ও ভবিষৎ । আধুনিক সাম্যবাদের ঝুগের 
ছুইটি ঘতঘাদ উল্লেখ করিব। 

:  নীরটুসে বলেন-__“নারী খ্বাতগ্্রো নারীর প্রবৃত্তির ছুব্বলত] ও জি়মানত! 
আনে। (দ৬৪25008 8৫ 058062128.) | এই আন্দোলদের 
ভিন্তর বোকাফি (85028818/ ) আছে 'যে বোকাষিতে ক্লীলা নারী 
লঝিতা হয়। পুং জাতির শিক্ষিত গর্ভের মধ্যে অনেক মাথা পাগলা 
ও জারী বখাইবার লোক ত্বাছো। (০০788217 (১৫ ৪6 50082 
8489660 পিওর ও 0উ ৩৫ ও) 810008 (১৫ 
09017560 80820.48) 8" 308881806৪৬.) | ইহা গেল ১৮৮৬ 
লালের কখা। ধর্তীধান ধণ বৎসরের হখ্ো এলেফসিস্‌ ক্যায়েল ১৯৩৫ 
গানে “ছাছুষ অজানা” পুতক বাহির ফরেন । ভিনি একজন নোবেল. 


খ্চাবাআঞ্য 





রি ৩২প বধ--১ম খ--২) সংখা! 
স্্গ -ব্যচপ্* "ত্র বদ স্গ 
গাইব ঘার্ষিনী বৈজ্ঞানিক তাহায় & পুক হৎদয়ে ছুইবান 
কির পুতনূ'জিত হইতেছে। ভিন বলেন-_সর ও নারী বাস্তবিক ভে 
বে বর্তমান। সম্যাতার উন্নতির জন্ত নারীয় কর্তধ্য নরের অপেক্ষ। 
গুরুতর । জজনিত্বেই ভাঙার চরম সার্থকত!। নয়-নারীর বিঝি্তাফে 
বিলাপ কর! আদন্ধব। (139660 08০ 6০ 82:68 (561 8৩ 
175509815 0129150655) (0) 96, চা) 816 0০10002) ' 
চারিজন সাত আর একটি অতথা লইয়া মূল বক্তব্যের দুখপাত 
করিয়াছেন। চ্টাহারা যাজাজ হাইকোর্টের ভূতপূর্বধ বিচারপতি বেট 
হুববারাওএর মত উদ্ধত করিয়াছেন। ডাহার ষত এই যে'নারীয় 
সম্পত্তির ্বত্ব সীদাবন্ধ 110015ণ হওয়াতে অর্থাৎ যথেল্ছ দান-বিক্রয়ের 
জধিকার নারীয় না থাকাতে সমাজে অনেক অত্যাচার খটিতেছে। কত 
না স্বত্বকে অকারণে উৎখাত কর! হইতেছে। এ প্রকার সীমাবদ্ধ শবস্ব 
থাকাতে কত না অনন্ত মামল! ফেরেবী ও ধাঞ্লাবাজি চলিতেছে।” 
(80950176 111185600 ০251080৩ 800 80651 2086 ) 

গ্রথম কখা এই যে এত বড় গম্ভীর দোবারোপ করিলে প্রমাণ দিতে 
হয়| নে প্রমাণের অভাব। 

দ্বিতীয় কথা এই নারীর জীবনব্যাপী ভোগাধিকায় দ্বত্ব খাকাতেও 
হবি ফেরেবীঃ অনন্ত ফামল। ধাক্সবাছি চলিতে থাকে তাহার পরিবর্তে 
যদি নিবৃ'য স্ব হয় তবে লরালরি নারীর হপ্তাস্তরের সুবিধা! করিবার 
জন্তই কি আইন হইতেছে? 

তৃতীয় কথা এই থে তূতপূর্বব বিচার পতি যেকখ! বলিতেছেন 
তাছাতে প্রমাণ হয় যে ফেরেবী। যামল! ও ধাযস। বন্ধ করিতে আইন- 
জীবীকে মন করিবার আইন প্রনয়ণ করার আবগ্ককতা আছে। 

চতুর্থ কথা এই যেনারীকে যে অধিকার ও খ্বত্ব দেওয়া হইয়াছে, 
তাহাতে দুর্ণতি উকীলদের “বান্ধবী” জোটান অধিকতর নুণম ছইবে। 

চারিজন সদপ্তের মূল বক্তব্য তিনটা 

১। ইংরাজাধিকৃত ভারতের হিম্টুর একটা জাইন কর! হইতেছে । 

২। ন্বারীর নারীদ্বের ওদুহাতে যেরিগিগ্র অধিকার হিন্দু আইনে 
হস তাহার বিলোপ নাখন। 

৩। নারীর সীমাবদ্ধ 1100169। শ্বত্বের লোপ। 

১। ইংরাজাধিকৃত ভারতে ও সামন্ক রাজ্জাদের ভারতে বিভিন 
আইন হইলে এক আইন মনুধাজ্ঞবক্ষোর লাহায্যে যাহা আছে তাহা! 
একেবারে গগগোল হইবে । কত লোকের জন হিন্দুকোডের ১ম অংশ 
অর্থাৎ দাগভাগ বাহাল হইবে? বাঙ্গালী আসামী হিন্দুর সংখ্যা কত? 
চারি কোটি হইবে কি? ম্যোপাঞ্জিত ছিন্দুর বৃত্তি ভোগীর সংখা! কত? 
ছুই কোটি হইতে পারে কি? তচ্মধ্যে কত লোকের সম্পত্তি দার়ভাগ 
বন্টন যোগ্য হইতে পারে? কত লোক আরকয় দেহ? যোট সংখা 
ছয় লক্ষ হইতে পারে কি! 

সমগ্র হিন্দুর অন্ত এক জাইন করিবার স্বপ্ন যাছারা দেশিতেছেও 
তাহার! হদ্দি একটু মাত্র বন্তজ|নের পরিচয় দেয় তবে উপয়ো্ প্রস্থ গুলির 
যথাযথ উত্তর দিষেন। 

২। সাম্যবাদের কথ ইতিপূর্বে বলিয়াছি। কমিটি জানেনই না 
যে, যে হিন্ুনারী নয়ের সম্পত্তি অধিকারের সাম্য চাহে তাহার! হিন্দুদারী 
নছে। হিনুনারী চার শ্বশুর শাশুড়ী ননঙিনী ও দেবরের উপর সম্াজী 
হইতে, সকলের উপর জাজ জাহির করিতে, কেননা! লে জানে নংসারের 
পী, শোভা, সৌঠব ও বিস্তৃতি তাহার গলকহীন কল্যাণ দৃষ্টিতে জা 
হয়। স্বামী, দেবর, খবর প্রত্যেকেই তাহার জজ্ঞাবহ। হিলুনাযী 
জানে তাহা স্বামীক্ষে বিবাহের ঢে তাহার নিকট ভিক্ষা! চাছিতে হয় 


হইলেই তাহার দিনাতের অবদরণ বির ভুরি হয়। তাহার খ্বানীকে 


শ্রাবণ--১৬৫১] 


বিবান্থের সমরই কলা্েবতার কাছে বাজ্জ। করিতে হয়, তুমি আমাকে 
একাদশ স্থান দিও । দেবীর--শকতিমী দেবীর-- হৃদয়ে কথাফিৎ স্থানের 
ভিক্ষা। হিনু নারীর কত গৌরবের অধিকার এ একা বশ স্থান দান ! 
আর ছিন্দুনারী জানে সে হহামায়ার প্রকৃতির প্রতীক-_নরছেছে প্রকৃতির 
চঞ্চল খেলার জনই তাহার জন্ম । সে যখন জন্মায় তাহায় লীল।খেল! 
প্রশ্ববণের ঝরণার মতন উছলির! চলে। তাহার মানবজীবনের লার্থকতার 
পরিণতি ছইল। দেই চপলতাকে একটী খাতে প্রবাহিত করা । যেন 
শিষালিক পর্বত মালার অসংখ্য খারা হরিপ্বারে আলিয় “হয়কি পাড়ি'র 
খাতে প্রবাহিত কর! । নেই একটা খাত হইল নারীর বিবাহ। বিবাহ 
হইলে লপতিকুলে নারী হন এফধবা। নেই বিবাহের আনীবর্দচন হইল 
সপ্তপদদী গমনের মস্ত; এক একটা পদ গমন করিয়া ভ্ী, সম্পদ, সমৃদ্ধের 
এক একটী আহ্বান কর! হয় এবং মন্ত্রশক্তি নারী শক্তিকে লেই এফ একটা 
আশীর্বাদে কাধ্যকারিনী করিয়া তোলে ! একা পুরুষে তাহা করিতে 
পারে ন! বলিয়াই শক্তিহীন শিব শবমাত্র । একই তত্ব ভাবাপ্তরে বলা হর 
জায়! নিজেও সপ্তান এইসব লইগ্লাই পুরুষ পুরুষ । হিন্দুর সামান্ঠ! নারী 
মাত্রই তাহার নিঞ্জের এই মহিম। গ্লানে--পিতৃ-সংসারে মাতার আদর্শে 
জানে-_শ্বশীর কুলের আইঈীবর্বাদে জানে-_বিবাহের অনুষ্ঠান গৌরবে জানে 
-_তবিক্ততে জননী হইবার সম্ভাবাতায় জানে--গৃছিণীর মহীয়সী আশার 
জানে । ইহাই তাহার সর্বন্থ ও এয । ইহার কাছে অগ্ঠ কোনও সম্পত্তি 
লাভ তাহার কাছে অভি তুচ্ছ। 

৩। নারীর নীষাবদ্ধ স্বত্ব-_ইহার মত ভ্রান্ত ধারণা ও প্রমাণ পূর্ণ 
প্রচারণা! কল্পনায় আন! যায় না। পাশ্চাত্যের ধারণ! সম্পত্তি ভোগের 
উপাদান। হিন্দুর কৃষিতে সম্পত্তি পুরুষের ধণশোধের অবলম্বন । দে 
খণ তিনটী দেবখণ, ধমিখণ ও পিতৃণ। দেবধণ শোধ হয় যজ্জাদির দ্বারা 
অর্থাৎ সাষাজ্িক কর্তব্য পালনের দ্বারা । খবিষণ শোধ হয়, বিভ্তার্জজনের 
দ্বার! বিদ্বজ্ধন প্রতিপালনে। মেকলে বখন শিক্ষানীতি প্রচলন করেন, 
তখনও ছিপ্ুর দানে এই বঙ্গদেশে একলক্ষ সাড়ে বারে। হাঞ্জার পাঠশাল! 
চলিত, শত শত টোল চতুষ্পাঠী প্রতিপালিত হইত । আর এই ছুই ধণ- 
শোধের জগ্তই বিবাহ প্রঙ্জাতন্বং ৷ বাবচ্ছেৎদী সন্তান ধারা! কখনও হিরন 
করিবে না কেননা তাহাই পিতৃপ্ণণ শোধের উপায়। ইহাই পুরুষের 
কর্তবযপালনের জন্ঠ সম্পত্তির সার্থকতা । নারীর সার্থকতা এই সমস্ত 
কর্তব্যপালনের মহুকারিত| ৷ ধন, পৈক্জা, প্রজা ও কামের চরিতার্থ ভার 
সন্তু নারীকে বিবাহ চাই। 

শান্জকার সেই নারীর প্রকৃতি অনুযায়ী স্ত্রিঃঃ শ্রিঃঃ বলিয়া শিহাছেন। 
সেই কারণেই মনু এবং বাজব্] বাবস্থ! দিয়! গিরাছেন, গ্রতেক নারী 
তাহার কর্তবা ক্ষেত্রের অবদানে ধাহার সম্পর্কেই আিবে-_তৎকর্তৃক 
পৃঙ্যা-_কিসের উপচারে ? ভূষণ!চ্ছাদনাশনৈঃ। বখন নারীর! এয়োবরণের 
জন্ত আহত হন, তখন হইতে আজও [হিন্দুর থরে ঘরে 'নমগ্কারি' দেওয়া 
প্রচলিত তাছে। যৌতুকের ভুষপাচ্ছাঙ্ননাশনে ও নারীর নিবৃণড স্বত্ব 
নারীর শিল্পাঞ্জিত বিহবে তাহার নিবৃণচ শত্ব। সংলারে সংবিভাগিতা 


শ্রস্ভান্বিত ল্লক্ষাজ্ভাগ 
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ধর্থ পালন কার্ধে অর্থাৎ কাহাকেও অন্ন ও জনদানে জলাধানেও নারীর 
দ্বত্বের উপর কথা কছিবার অধিকার কাহারও নাই। স্ত্রীধনে 
হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার পতি, হত, পিতা, আ্রাত। কাহারও 
নাউ । করিলে প্রত্যার্পন করিতে হয় ও রাজ! কর্তৃক দণ্ডিত হইতে 
হয়। এতত্যতীত নারীকে দান করিবার কোনও সীষ! হিন্দুর শানে 
কোথাও নাই। 

ফলত$, হিন্দুর শান্তর বাকোর মূলত্ব অন্তত্র$ হাহ! এক্ষেত্রেও তাহাই। 
অধিকার ভেগ মানা। পুরুষের অধিকার পুরুষের কর্তব্য পালনের জন্ত, 
আর নারীর অধিকার তাহার স্বামাকুলের শোভা সৌঠঠব রক্ষা ও বর্ধনের 
জন্ত। পারিবারিক উন্নতির অন্ত এই তেদরক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 
মনু বাজবন্ধ্ে তাহার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। আমাদের আইন কর্তারা... 
গেভেদ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ : অথচ এই ১৯৩৩ সালে একজন 
বিলাতের হিন্দু আইনের অধ্যাপক নাম দেমূর ভিলি ফিজগেরান্ড এই 
মনুর স্মৃতির তন্বকে হিন্দুর আাইন বুকিবার ও বুঝাইবার ভিতিয়পে বর্ণনা 
করিয়াছেন, ইহার যৌথ পরিবারের ব্যাগ্যায় তিনি বলিয়াছেন যৌধ 
পরিবারের কেন্দ্র হইল একই পূজা! ও একই অন বারঞন শালা। নারীর 
সম্পত্তির সার হইল পুঙ্গার আয়োজন ও রক্কন শালার অন্বপূর্ণ। হওয়!। 
ইহাছে তাহার কোনও অধিকার কোনও বনের দ্বারা সীষাবন্ধ নহে। 
সে অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করার অর্থ সংদার ধর্শ পাজনে 
প্রতাবায়। পুরুষের তাহ! পাপ ও অকর্মা। 

আধুনিক পঞ্ডিতন্মান্তরা এই নকল মৌলিক তন্ব কিছুই জানে ন৷ 
বলিয়! আনাদের নান! বিদ্ূপ করিবে তাহা আমর! জানি। অক্তার 
একমাজ আত্মরক্ষার উপায় প্ডিতমান্ত হওয়!। আর ঢুইট! কথা জিজ্ঞাস! 
করিয়। পঙ্ডিতম্মান্থদের ধৃষ্টতাও অজ্ঞতার নিধর্শন দেখাইব ' 

বৎনর ৮ পূর্বেধ একজন জঙ্গীনায়ক বিলাতের ইংলিশ রিডিউ পজে 
নারীকে গৃঙ্বে ফিরিতে আহবান করেন। লেখকের নাম লিডেল হাট। 
ঠিনি প্রবঞ্ধের নামকরণ করেন ০2) 80৫৩৪ [89 ০00 
মা&৪৪7৪ নারীর! ঘুরিয়া মরিতেছে,বিশ্ব টলমল করিতেছে নারী ঘুরিয়া 
মরিলে গৃহে শান্তি ও থাকেনা, কাজেই বিশ্ব টলঙফল করে। 
তাহারই ফলে জগৎজোড়া ঘুদ্ধ। ভাবিবার কথা আইন কর্তার! 
ভাবিবে কি? 

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা এই ১৯০৪ সালে ভ্রী নিবেদিতা হিন্দুর নারীর 
কি পরিচর দেয়? ১৯৬ সালে ধর্দানীতির বিশ্বকোষে হিন্দুর দ্বাম্পত্য 
স্বীবনের কি আদর্শ ঘোষিত হয়? ১৯*৯ সালে [০31 8০৩৪: 
হিন্দুর স্বামী স্ত্রীর কি পরিচয় প;।? ১৯১৩ সালে সার জর্জ বার্ডউড-_ 
চিৎপাবনীদের ঘরে 1১516566 88577691, 0877666 জাত 80৫ 
18180855087 নিখুত কল্তা। নিখুত পরী ও নিখুত মাতা! দেখিয়া 
কি অন্ধা জ্ঞাপন করেন? তাহার পর দশ বৎনর পরে হিন্দু নারীর 
যে চিত্র মেয়ে! হিসির ফরমাসি মলীরপ্রনে চিজিত হইল, তাহারই সমর্থনের 
জন্ত আইনের পর আইন আসিতেছে বিনা ? 
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বাহির বিশ্ব 
অতুল দত্ত 


দ্বিতীয় রণাঙ্গন 


বু প্রত্যাশিত ও বহু বিঘোধিত দ্বিতীয় রণাঙ্গন হৃষ্ট হইয়াছে, 
গত ৬ই জুন ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে সম্মিলিত পক্ষের সেন! 
অবতরণ করিয়াছে। প্রবল অবতরণের ক্ষেত্র ব্যাপক নয় 
জাশ্থানীর বিশাল বাহিনী এখনও এখানে যুদ্ধে ব্যাপৃত্ত হয় নাই। 
তবুও, ইহ! দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রারভিক অধ্যায়? ক্রমে ইহা বিস্তৃত 
হইবে, প্রচণ্ততাও ব্ধিত হইবে । মি: চার্চিল উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্দে 
এই দৈল্প অবতরণ সম্পর্কে বলিয়াছেন, “009 7৪৮ 01 & 897198 
০£15081285. সঙ্গতভাবেই জ্বাশা কর! যায়, এই অঞ্চলে প্রতি- 
চিত হইবার পর ইঙ্গ-মার্কিণ সেন! উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের অন্ঠান্ত 
স্থালেও অবতরণ করিবে । 

ফ্রান্সের নরম্যাণ্তী প্রদেশে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের এই প্রথম 
অধ্যায় আর হইয়াছে । এখানে সেরবুর্গ বৃহত্তম পোতা- 
শ্রয়। যার্কিণ সেনা! সমগ্র সেরবুর্গ উপদ্বীপকে দক্ষিণ দিক 
হইতে বিচ্ছির্ করি ক্রমে এ সহর ও পোতা শ্রয়কে চাশিয়। 
ধরিতেছিল। ' গত ২%শে জুন তাহারা সেববুর্গ অধিকার 
করিয়াছে। সেরবুর্গ অধিকৃত হওয়ায় ছিতীয় রণাঙ্গনের প্রথম 
অধ্যায় শেষ হইল। এ পোতাশ্রয় সংস্কার করিয়া উহাকে 
কার্্যোপঘোগী করিতে বিলম্ব ন। হইবারই কখ।। 

জার্্বানীর সামরিক তৎপরতার ইতিহাস পর্ধ্যালোচন! 
করিলে দেখ! যায়, বিস্মার্কের আমলে সর্বদা একটি রণক্ষেত্রে 
যুদ্ধ চালাইয়াই জান্দানী ইউরোপে সামরিক প্রতুত্ব স্বাপনে 
সমর্থ হইয়াছিল । তাহার পর, কাইজার ছুই দিকে যুদ্ধে 
ব্যাপৃত হইয়াছিলেন বলিয়াই তখন জঞাশ্মানীর সামরিক 
বিপর্ষায়ে বিলম্ব হয় নাই। এবার হিটলার অত্যন্ত সতর্ক- 
তায় সহিত ছুইটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ এড়াইয়া চলিয়াছিলেন। 
রুশিয়ার সহ্কিত অনাক্রমণচুক্তি হইবার পূর্ব্বে তিনি পোল্যাগু 
আক্রমণ করেন নাই; আবার পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপ 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি কশিয়। আক্রমণ করিয়াছিলেন। 
তাহার আশ! ছিল--তিন মাসের মধ্যে কশিয় চর্ণ হবে; 
এই জল্ল সময়ের মধ্যে আমেরিকার সাহায্যে পুষ্ট হইয়া বুটে- 
নের পক্ষে ইউরোপ বিপন্্র কর! সম্ভব হইবে না। ভবিব্যতে 
বুটেন ও আমেরিকার সন্মিলিত পক্কির মশ্দুখীন তইতে হইলে 
তখন পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে আর দুশ্চিন্তার কারণ থাকিবে ন1। 
সোভিয়েট বাহিনী হিটলারের এই হিসাব ভুল প্রতিপন্ন 
করিয়াছে। এই এক ভুলেই এখন তার সব তুল হইতে 
বসিয়াছে ; আজ কেবল ছুইটি নয়, তিনটি রণাঙ্গনে তিনি যুদ্ধ 
লিপ্ত । ক্রষে এই রণাজনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে । 

বন্তজ, ১৯৪২ সালে শরৎকালে জার্মান বাহিনী যখন ট্র্যালিন- 
প্রাডে সোভিফেট বু ভেদ করিতে পারে না, সেই সময়েই ছিট- 
লারের সমগ্র পরিকরনার ব্যর্থত। সুচিত হয়। তাহার পয় হইতেই 
রণক্ষেত্রের অবস্থ। অতি দ্রুত জার্মানীর প্রতিকূল হইতে খাকে। 


১২২ 


ষ্যালিনগ্রাডের ব্যর্থতার সহিত উত্তর আফিফা! ও উটালীর 
ঘটনাবলীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ । ্ট্যালিনগ্রাডেই ১৯৪৩ সালে 
লোভিয়েট বাহিনীর বিপুল বিজয়ের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হইয়া 
ছিল। এই ষ্ট্যালিনগ্রাড-রঙ্্ী বীরদ্লই আল শশ্চিম ইউয়োপে 
অভিযান স্ভব করিয়াছে। 

এই অভিযানের ব্যাপকতা এখনও আশানুরূপ না হইলেও 
মিঃ ষ্্যালিন কর্তৃক এই প্রচেষ্ট। অভিনন্দিত হইয়াছে । কাজেই, 
মনে কর! হায়, তেহরাপে সমর-প্রচেষ্টার সমন্বয় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত 
হইয়াছিল, নরম্যাগ্ীর এই তৎপরতা! তাহার সহিত অসামব্রন্তুকর 
নয়। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অসাধারণ সামরিক গুরুত্ব সন্ধে নূতন 





ব্রিটাশ উহমেনস অফ্িলারীয় নবনিযুক্ত! ডিরেক্টর 
এল্‌, তি, এল্‌ই হোয়াইট, লে 
করিয়। বলিবার কিছুই নাই। জান্মানীর বিরুদ্ধে ছুই বা ততোধিক 
বণক্ষেত্রে হ্দি প্রবলভাবে জাক্কমণ আরগ হয়, তাহার ফল অতি 
বই স্পই হইয়। উঠিবে। মিঃ চার্চিলের ভার অতি সাবধানী 
বাক্কিও সেদিন আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বংমর শ্রী্ম- 
কালেই যুদ্ধ শেষ হইতে পারে। 


ফ্রান্স সম্পর্কে রাজনৈতিক জটিলতা 
ফাব্স সম্পর্কে রাজনৈতিক সমন্তা পূর্ব হইতে জটিল ছইয়! 


জ্াবণ--১৩৫১ ] 


বআছ্িনি-ব্বিগ্র 


শট 


পপ ব্যাবহার পা থানার প্যান স্পা স্প্যান 


রহিবান্থে। আশ! ছিল, দ্বিতীয় রণাজন হাষ্ট হইবার পূর্বে এই 
সমন্তার সমাধান হইয়া বাইবে। কিন্তু ছুর্ভাগয বশত: তাহা! 
হয় নাই। 

১৯৪* সালে ফ্রান্সের পতনের পর জেনারল স্ভ গলের নেতৃত্বে 
একদল ফরাসী বুটেনের সহিত একযোগে যুদ্ধ করিয়া) আসিতে 
ছিলেন। ফরাসী ভূমিতে যে জাম্মান-বিরোধী গুপ্ত আন্দোলন এখন 
অত্যন্ত প্রবল হইয়। উঠিয়াছে, উহ! নেতারা বহ পূর্বে স্ভ গলের 
নেতৃত্বে গঠিত ক্কি ফেঞ্চ কমিটা মানিয়া লন । ১৯৪২ সালে নতেম্বর 
মান পধ্যস্ত একমাত্র এই ক্রি ফে্চ কমিটাই জাম্মান-বিরোধী 
ফরানীদের পক্ষ হইতে কথ! বলিবার অধিকারী ছিল। ১৯৪২ 
সালে নভেম্বর মাসে সম্মিলিত পক্ষের সেনা হখন উত্তর-পশ্চিম 
আফ্রিকার অবতরণ করে, তখন জেনারেল আইসেনহাওয়ার 
ভিসির সহযোসী এড মির্যাল্‌ দার্লার 
সহিত এক চুক্তি বরেন। দার্গ! 
প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, তিনি 
মার্শাল পেতার অন্ুমোদনে সম্মিলিত 
পক্ষে র সহিত চুক্কি করিয়াছেন। 
পরে, পেস্ঠ। ঠাহাকে সমর্থন ন। 
করিলেও সম্মিলিত পক্ষ তাহাকে 
তৎকালীন কঝাসী গভর্পমেপ্টের 
( ভিসি গতর্ণমেণ্ট ) প্রতিনিধিকপেই 
গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগা, ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে 
আমেরিকা জাশ্দানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
ব্যাপৃত হইলেও ভিদির সহিত 
তাহার কূটনৈতিক সধন্ধ ছি হয় 
নাই। ১৯৪২ সালে নভেম্বর মাসে 
দবাল্লার সহিত চুক্তি করিবার সময় 
আমেরিকা (সরকারীভাবে ন 
হইলেও) এইরূপ মনোভাব প্রদর্শন 
করে ষে, তাহার পূর্বের মিত্র ভিসি 
গত মেন্টে র সহিতই এই চুক্তি 
হইল; তবে, সেই গভর্ণষেণ্টের 
লাভাল-পেত্ঠ। তাহাকে ত্যাগ করিয়া 
জাখ্মানীর সহিত ঘনিষ্ঠাতর আলিঙ্গনে 
আবদ্ধ হইয়াছে। 

সম্মিলিত পক্ষের এই] আচরণে 
তখন চতুদ্দিক হইতে প্রবল প্রতিবাদ উথিত হয় ফ্রান্সের পতনের 
পর হইতে যাহারা জাগ্মানীর সহিত প্রাণপণ শক্তিতে যুবিয়া 
আিতেছে, তাহাদিগকে উপেক্ষ! করিয়া জাশ্মানীর তাঁবেদার ভিসির 
সহযোরীদের সহিত এই মিলন. সত্যই অত্যন্ত অশোভন দেখায়। 
সম্মিলিত পক্ষ তখন কৈফিয়ং দেন-_সামরিক প্রয়োজনে এই 
ব্যবস্থা! অবলান্থত হইয়াছে; দালার, সহিত চুক্তিতে বছ সৈস্ঠ 
এবং মূল্যবান সময় বাচিয়া গিয়াছে। 

কিছুধির পরে দার্ল। জাততাযীর গুলীতে নিহত হইবার পর 
সন্থিলিত পক্ষ জিয়োকে তাহার স্থানে প্রতিঠিত্ত করেন। সামরিক 


প্রয়োজন মিটিয়া যাইবার পর লগুনের ক্রি ফ্রেঞ্চ কফিটাকে বাদ 
দিয় উত্তর আফ্রিকার এই প্রতিষ্ঠানটি মানিয়া চলিবার কোন, 
কৈফিয়ং নাই। কাজেই, জিরে! ও দঃ গলের মধ্যে মীধাংসার জর 
যখন চারিদিক হইতে দাবী উতিত হইতে লাগিল, তখন সম্মিলিত 
পক্ষ এই বিষয়ে নিরপেক্ষতার ভান করিলেন। জেনারেল কাতর 
প্রভৃতির চেষ্টায় ১৯৪৩ সালে জুন মাসে ভিরে! ও ছ/ গলের মধ্যে 
আপোষ হয়? ঠাহারা হুইজন আল্ভিয়ার্সে গঠিত ফদামী মুক্তি 
সমিত্তির (17:97001) [4109:56100 0০72771669) যুগ্ম সভাপতি 
হন। এ বৎসর নতেম্বর মাসে পরামর্শ পরিষদ (0928018)9 
88677] ) গঠিত হইবার পূর্বে মুক্তি সমিতির কাজ অত্যন্ত 
মন্থর গতিতে চলিতেছিল। এই পরামর্শ পরিষদে ফ্রান্সের 
প্রতিরোধ আন্দোলনের বন প্রতিনিধি স্থান লাভ করে; 





ফাইটার প্লেন ব্রিটেনের যুদ্ধ জাহাজ রক্ষা করিতেছে 


কমুনিষ্টরাও কতকগুলি আমন পায়। "ইহার পর হইতে ভিসির 
সমর্থকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা! অবলম্িত হইতে থাকে । গত 
এপ্রিল মাসে ভিসির শেষ চিহ্ন জিবে! রাজনৈতিক ক্ষমতায় বঞ্চিত 
হইয়াছেন। ইতিমধ্যে আফ্রিকায় ভিসির সমর্থক প্রায় ৬শত 
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা৷ হইয়াছে । লাতাল গতর্ণমেপ্টের পুলিস 
বিভাগের তৃতপূর্বব কর্তা পুশো। এবং আরও ৩জন তিমির বিশিষ্ট 
সঘর্থকের মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে । বাইশ, পীকুতৌ, বাঁবদী প্রতৃতি 
এখন কারাগারে । ইঙ্গ-মা্কিণ শক্তির অস্থরোধ তাহাদের বিচার 
আপাততঃ স্থগিত আছে। ' 


৯১৩ 


ফরাসী মুক্তি সমিতি ফ্রান্সের উপনিষেশ নীতি 'আমুল 
পরিবর্তন করিয়াছেন । আল্জিরিস্ার মুসলমানেরা এখন ভোট 
দানের অধিকার লাভ করিয়াছে; ফরাসী সৈল্ত ও আল্জেরিয়ান্‌ 
টৈল্তকে সমান বেতন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । সোভিয়েট 
কুশিয়ার শিক্ষা-নীতির আদর্শে উপনিবেশগুলি হইতে নিরক্ষরতা 
ছুরীকরণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে । মুক্তি সমিতির তৎপরতার জন্তই 
লেবানন ও সীরিয়া ক্ুত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে । খাস 
ফাস সন্বন্ধেও এই সঙিতির পরিকল্পন! অত্যন্ত প্রগতিমূলক। 
ফ্রান্সের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নারীদিগকে ভোটাধিকার 
প্রানের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে__মুক্কি লাভের পর 
শাসনতন্ত্র রচনার জন্ত যে পরিষদ গঠিত হইবে, তাহার প্রতিনিধি 
নির্বাচনে প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি ভোট দিবে; প্রতি ২ লক্ষ 
অধিবানী এক জন প্রতিনিধি নির্ব্ধাচন করিবে । স্বপ্রতিঠিত ফ্রাব্দে 
বাবসারীরা আর সংবাদপন্জের মালিকানা পাইবে না--বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ-সফিতি সংবাদপত্র পরি- 
চালনা করিবে । সমস্ত যূল শি (ঢ0্যে [00067 ) জাতীয় 
সঙ্গিতি্ধে পরিণত্ত হইবে । 

. সমগ্র জাশ্মান-বিকোধী ফরাসীদের সমর্থনপুষ্ট এই মুক্কি 
সফিতিকে সোভিছেট রুশিয়! বছ পূর্ষেই ফ্রান্সের অস্থায়ী গভরমেন্ট 
বলিয়া যানিয়া লইয়াছে। কিন্তু মানে নাই মাফ্িণ যুক্তরাষ্ট্র ও 
বুটেন। তাহাদের বক্তব্য--এই সমিতি যে সত্যই ফরাসী জাতির 
গ্রতিনিধিস্থানীয় তাহার প্রমাণ নাই । আমেরিকার পক্ষ হইতে 
নাকি এইরূপ নির্লজ্জ উক্তিও করা হইয়াছে যে, ফরাসী মুক্তি 
পরিষন্কে স্বীকৃতি দালণার সহিত আমেরিকার চৃক্তির সর্তের 
বিরোধী । ফয়াসী মুক্তি সমিতির প্রতি ইঙ্গ-মািণ শক্তির এই 
অবজ্তার জন্ত এখন স্বভাবতঃ শক্রর কবলমুক্ ফরাসী অঞ্চলে 
সামরিক শাসন-ব্যবস্থা ( 4708০%) প্রতিষ্ঠার বাবস্থা হইতেছে । 
সেখানে ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠানের জন্থষোদনবিহীন আমেরিকায় 
মুঙ্রিত ব্যাক্ক-নোট চালাইবাৰ চেষ্টা! চলিতেছে । 

বুটেন ও আমেরিকার পক্ষ হইতে মুক্তি সমিতি সম্পর্কে 
যাহাই বল। হউক ন! কেন, এই সমিতি ফ্রান্সের অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট 
( 7595181008] 00672708726 ) বলিয়া গণ্য হইবার গাবী যে 
অত্যন্ত সঙ্গত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । বর্তমান অবস্থায় 
হত জান্মান-বিরোধী করাসীর অভিমত জানা সম্ভব, তাহার! 
সকলেই এই সমিত্তিকে সমর্থন করিয়াছে । সর্কোপরি, জান্ানীর 
শৃঙ্ঘলিত ফরাসী ভূমিতে যে সব রানী নর-নারী অশেষ ছুঃখ 
ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া জাশ্ানীর বিক্ুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে, 
তাহার! এই সমিতির. সমর্থক । ফরাসী জাতির যথারীতি 
নির্বাচনে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় নাই বৃলিয়! ইহার দাবী 
উপেক্ষা কর! অত্যন্ত অক্ঠায়। ফরামী জাতির স্বাধীন নির্র্বাচনে 
গঠিত প্রতিষ্ঠান ত ফলাঙ্গের শাসনতন্ত্র রচনার অধিকারী । ১৮৭১ 
সালেয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত হইলে সে প্রতিষ্ঠান নিজেকে 
ফাব্দের স্থায়ী গভর্নমেন্ট বলিয়া! দাবী করিতে পারে। ফরাসী মুক্তি 
সমিতি বদি সেইভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানই হইবে, 
ভা হইলে উহা কেবল অস্থায়ী গতরণসেপ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইতে 
চাহিরে "কেন? বিষয় এই, চার পাঁচ বৎসর পূর্ব 
হইতে বিভির রাধ্রের যে সব গভর্দেন্ট বৃটেনের পিজয়াপৌলে 


স্ডাক্ম্ষ্ 


[ ৩২শ বর্ষ---১ম খণ্ড -২র সংখ্যা 


জিয়ানে। আনে, তাহার! হইল প্রতিনিধিস্থানীয, আর প্রতিনিধি- 
স্থানীয় হইল ন! ফরাসী মুক্তি পরিষদ! 

প্রকৃত কথ! এই--_বুটেন ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াপন্থীরা 
্বার্থ-প্রণোদিত কারণে প্রগতিসূলক ফরাসী মুক্তি পরিষদকে মানি! 
লইতে অনিচ্চুক এই অনিচ্ছার সমর্থনে যুক্তি আবিস্কৃত হইয়াছে-_ 
সঙ্গত যুক্তি হইতে জনিচ্ছার উত্তৰ নছে। এই প্রতিক্রিয়াপন্থীর দল 
যুদ্ধের পর ফ্রান্ছে প্রাগ -যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন চাছে। 
কম্যুনিষ্ট ও অস্তান্ত বামপন্থী রাজনীতিকদের সমর্থনপুষ্ট প্রগতিযূলক 
মুক্তি সমিতিকে সমর্থন করিলে তাভাদের এই স্বপ্ন বিফল হইবে । 
এই জন্তই মুক্তি পরিষদকে এড়াইয়! চলিবার জন্ত এখনও এই 
সীন প্রচেষ্টা । 

এই প্রচেষ্টা যে সম্ভব হইবে না এবং এই অক্কায় চেষ্টার ফলে 
ষে অতাস্ত অবাঞ্চিত জটিলতার স্যি হইবে, তাহার আভাস 
এখনই পাওয়া যাইতেছে । পশ্চিম ইউঝোপে অভিযান আরম 
তষই্বাষাত্র ফ্রান্সে প্রতিরোধ-আন্দোলন বৃদ্ধি পাইয়াছ্ছে, বহু 
স্থানে এই আল্দোলনকারীর! সংযোগস্ূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়। দিয়ান্তে, 
ফ্রান্দের বিভিন্ন কারখানায় ধ্বংসমূলক কাজ চলিতেন্ে, কোথাও 


কোথাও শরুর সঠিত তাহাদের 'প্রফাশ্থা সতবর্ধও বাধিয়ান্ে । 


পশ্চিম ইউরোপে সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণের বেগ যত প্রবল 
হইবে, প্রতিক্বোধ-বাতিনীর এই তৎপরত্াও তত প্রচণ্ড ও 
ব্যাপক হইবে । এই তৎপরতার ফলে স্কানে স্থানে তাহারা 
শরুকে বিশ্তাড়িত কবিয়া নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিঠিত করিতে সমর্থ 
ভইবে। ইঙ্গ-মাফিণ শক্তি যঙ্গি শেষ পরাস্ত ফষালী মুক্ষি 
সমিতিকে ফ্রাঙ্গের অস্থায়ী গভর্ণমেপ্টকপে মানিয়। ন! লন, তা 
হইলে প্রতিরোধ-বাতিনী কর্তৃক মুক্ত অঞ্চলে স্বতন্ত্র গভর্ণমেট 
প্রতিঠিত হইবে এবং উত1 ফরালী সমিতির এজেপ্টকপে কাজ 
করিবে। এই গতর্ণষেন্ট রুশিয়ার সমর্থন পাইবে ; কারণ যুক্কি 
সমিতিকে সে মানিয়া ল্ইয়াছে । এইরূপ অবস্থায় ইঙ্গ-মাফিণ 
শক্তি দারুণ সমন্ঠার সম্মুখীন হইবেন; তখন হয় প্রতিরোধ- 
বাহ্ছিনীর গভর্শমেন্ট তথা মৃক্তি সমিতিকে মানিয়া হইতে হইবে, 
অথব। অগ্রবলে এই গতর্ণমে্টকে বশত! স্বীকারে বাধা করাতে 
হষ্টবে। দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন যে আর সম্ভব নয়, তাহা 
নিশ্চিত । প্রতিক্রিয়াপন্থী রাক্ষনীতিকদের মনোভাব যাহাই 
হউক, ইঙ্গ-মাফিণ সেনা ও ইদ্গ-মার্কিণ জনসাধাহণ যে এখন আর 
রাজনৈতিক চেতনাষ্টীন ও জড় নয়, তাহা নিঃসঙ্গেছে বলা 
যাইতে পারে। 


রুশিয়ার তৎপরতা 


পশ্চিম ইউরোপে ইক্স-মাঞ্িণ শক্তির অভিধান আবম হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে সোভিষেট বাহিনী তাচাদের তিন মাসব্যাপী নিক্রিরত| 
ভঙ্গ করিয়া ফিন্ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ জারস কবে। 
মাত্র এক সপ্তাহের মধে! জেনারল গতরভের নেতৃত্বাধীনে 
সোভিয়েট বাহিনী ফিন্ল্যা্ডের তিনটি ছুর্লজ্] প্রাষীর তে 
করে। এখন তাহার! ভিবর্গ অধিকার করিয়া হেন্সিস্কি অধিকার 
করিয়াছে। ফিন্ল্যা্ডের প্রধান প্রতিগোধ-প্রাচীর চূর্ণ হওয়ায় 
এই ক্ষুজ রাজ্য সম্বন্ধে জর হুচ্চিন্তাৰ কারণ নাই। তবে, 
সোভিয়েট বাহিনী এই রণাঙ্গনে নিজ্জিয় থাফিধে নী । রুশিয়ার 


শ্রাবণ--১৩৫১] 





সঙ্গত ও উদার সন্ধির প্রস্তাব ফিন্ল্যাণ্ড উপেক্ষা করিয়াছে; 
এখন এই ঝাজোর প্রতিক্রিয়াপন্থীদের ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্ 
এবং এই ঝাজ্য হইতে জার্মান সৈস্ত বিতাড়নের জন্ত বত দূর যুদ্ধ 
চালাইযা যাওয়! দরকার, ততদূর কশি় যুদ্ধ চালাইয়! বাইবে। 
ফিন্ল্যা্ডের বিষদাত ভঙ্গিয়। এখন সোভিযেট বাহিনী মধ্য 
রণাঙ্গনে অভিযান আর করিয়াছে। গত ২৩শে জুন হইতে 
মগিলেড-ভাইটেম্ক অঞ্চলে তাহার! - 
প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে। গত 
২৬শে জুন সোভিয়েট বাহিনী ভাই- 
টেস্ক অধিকার করিয়াছে । হোয়াইট 
কুশিয়ার রাজধানী মিন্স্কই সোভিয়েট 
বাহিনীর আগু লক্ষ্য । তবে, মধ্য 
রণাঙ্গনেই সোভিয়েট বাহিনীর তৎ- 
পরত| সীমাবদ্ধ থাকিবে না--উহা 
ক্রষে সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনে পরিব্যাপ্ত 
হইবে। তেহরাণ সন্মিলনে ইঙ্গ- 
মাফিণ শক্তির ইউরোপ অতিষানের 
সহিত কুশিয়ার শ্রীগ্মকালীন অভি- 
যানের সমম্বত্ব সাধনের সিদ্ধাস্ত 
হইয়াছিল। সেই সিস্কাত্ত অনু- 
যায়ীই কশিয়ার বর্তমান অভিষান। 
মঃ ট্টালিনের সেই কথ! এখন 
আবার স্বরণ কর! যাইতে পারে-_ 
আহত (নাৎসী) পশুকে তাহার 
গুহায় বাইর! বধ না৷ করা পধ্যস্ত 
সোভিয়েট বাহিনী ক্ষান্ত হইবে না। 


ইটালীয় রণাঙ্গন 


ইটালীতে গত £ই জুন সম্মিলিত পক্ষের সেনা রোম অধিকার 
করিয়াছে । জার্মানী রোম রক্ষার জনা যুদ্ধ করে নাই, উচ! 
তাগের সময় ধ্বংসকার্ধাও চালায় নাই ( রোম অধিকারের পর 
ইটালীর পশ্চিম উপকূলে সম্মিলিত পক্ষের ৫ম বাহিনী ফেলোনিক। 
সহরের নিকটবর্তী হইয়াছে; আক্রিয়াতিকের উপকূলে ৮ম বাহিনী 
এখন আন্‌কোষার নিকটবর্তী। ইতিমধ্যে সম্মিলিত পক্ষের সেনা 
এল্বা ত্বীপ অধিকার করিয়াছে । 

ইটালীর বাজ ভিক্টর ইমাহুয়েল্‌ পূর্ধব হইতেই প্রতিশ্রুত 
ছিলেন যে, রোমের পতন হইলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিবেন। 
সেই প্রতিশ্রুতি অন্তুয়ায়ী তিনি সিংহাসনত্যাগ করিয়াছেন। মার্শাল 
বাছোগ.লিও পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কারণ গণ-প্রতি- 
নিধির! ঠাহার নেতৃত্বে কাজ করিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর, 
আইভযানে! বোমিনীর নেতৃত্বে ইটালীতে নৃতন গভর্ণমেপ্ট প্রতিঠিত 


৮ 
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হইয়াছে; সমস্ত প্রগতিপন্থী দল এই গভণমেণ্টে যোগ গিয়াছে । | করিতে পারে নাই। 


স্বাত্ির হিস 





সি 





রো অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ইটালীর রাজনৈতিক অবস্থার 
এই পরিবর্তন খঅতান্ত আনন্দের বিষ়। “জআম্গটের” পরিবর্তে 
প্রকৃত গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষিত হওয়ায় ইটালীর গণ-শক্ষি 
এখন ফ্যামিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধে যোগদানের বিশেষ সুযোগ লাভ 
করিয়াছে । মিলান, টিউরীন প্রভৃতি স্থানে প্রতিরোধ-আল্দোলন 
এখন ক্রমেই বাড়ি উঠিতেছে। 


খত 


ংলগ্ডে নাবিকগণ রয়েল ইত্িয়ান নেতীর শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে 


প্রাচীন রণক্ষেত্র 

মণিপুঝ রণাঙ্গনে কোহিম!-ইন্ফলের সংযোগ সাধিত হইয়াছে & 
মণিপুর রোডে শত্রু সৈঙ্প আর নাই । তবে, ইন্ফলের সমতল- 
ভূষিতে এখনও শক্রসৈম্ক মধো মধ্যে হান! দিতেছে । মণিপুর 
অঞ্চলে এখন প্রবল ঝ আরম্ভ হইয়াছে । বর্ষার সময় এই 
অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা তেমন বুদ্ধি পাইতে পাকিবে না; 
তবেঞ্উভয়পক্ষের আকশ্মিক আক্রমণ চলিতে পারে। উত্তর ব্রচ্ধে 
মিচিনায় শত্রসৈক এখনত্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। তবে, সম্প্রতি 
মিচিনার নিকটবর্তী শক্তিশালী ঘাটি মগঙ্গে সম্মিলিত পক্ষের সেনা 
প্রবেশ করিয়াছে, মোটের উপর, বর্ধার পূর্বে কোন পক্ষের 
উদ্দেশ্থাই সিদ্ধ হয় নাই--জাপানীর! ইন্ফল অধিকারে অসমর্থ 
হইয়াছে; সম্মিলিত পক্ষও মিচিমা অধিকার করিয়া সালুইন্‌ 
অঞ্চল হইতে অগ্রগামী চীন! বাহিনীর সহিত সংঘোগ স্থাপন 
২৭৬৪৪ 
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শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


ডি সুজার হাবভাব দেখিয়। গাজী সাহেব সংকিত হইয়া- 
ছিলেন। যে ব্যাপার ঘটিয়াছ্ছে, তাহাতে বিকৃত মস্তি্ধ ডি-সুুজ। 
হয়তে। পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনাট! প্রকাশ করিয়া দিবে, 
কেঁচো খুঁড়িতে গিয়! সাপ বাহির হইয়৷ পড়িবে অবশেষে। 
আফিডের ব্যবসার খবরট৷ একবার বাহির হইয়া গেলে কিছু 
আর করিবার থাকিবে না, দীর্ঘকাল শ্রঘর বাস অনিবার্ধ। এতে! 
আর পুলিশের সাধারণ ব্যাপার নয় যে দ্ারোগ! ইন্পেক্টারের 
পকেট ভারী করিয়া দিলেই চলিবে । 

কিন্তু ডি-নুপ্া বাহিরে জিনিসটাকে একেবারেই ষে প্রকাশ 
পাইতে দিলনা, ইহাতে গাঞ্গীসাতেব অতিশয় আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য 
বোধ করিলেন । এযন কি, এ কথাও ত্বীশার মনে হইল যে 
লোকটার জনকে কিছু করিতে পারিলে মন্দ হইত লা। বুড়া 
দাচ্েবের কাছে নান! দিক হইতেই তিনি খণী। 

এখানে গাজীদাহেবের কিছু বিস্তৃত পূব পরিচয় দেওয়া 
চলিতে পাবে। 

স্বীয় ভয়োদল, শতাক্কীতে বাংল! দেশে মুসলমান ক্ষাত্র-শংক্তর 
. প্রচণ্ড আঘাত আসিয়। পড়িল । দাক্ষিণাত সমাগত দেব-বংশের 
রাষ্্িক কাঠামোতে তখন ঘবণ ধন্ধিয়াছে) হিন্দুধর্মের পর 
অভ্যুখানের দোঠাই দিয়! বৌদ্ধ সংপ্রদায়ের উপরে চরম অত্যাচার 
চলিতেছে, লৌকিক সংস্কারের কঠিন নাগপাশে জাতির শ্বাস- 
প্রশ্বাস রুদ্ধ প্রায় এবং কামতন্ত্বতার প্রশ্বয়ে রাজসতায় রসের শ্রোত 
বহিতেছে। ক্ষত্রিয়ের চানণ-গাথা লোপ পাইয়াছে গীত- 
গোবিন্দের 'ললিত-মধুর কোমল কান্ত পদাবলীতে' এবং পরকীয়া 
প্রেমে সুদক্ষ গাজার গৌরব-গাখা তাত্রশাসনে অবিনশ্বর কণে 
কীন্তিত হইতেছে । 

এমনি সমস মুসলমান শক্তির সংঘাতে গোঁড়ের রাঙ্গ-সিংহাসন 
ধূলায় মিলাইয়। গেল । রাজা পালাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন । 
বাধ্যতামূলকভাবে একদল হিন্দুতে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে 
হইল, একদল বৌদ্ধ হিন্দুদের মতে ছুবাবহারের প্রতিশোধ লইবার 
জন্গ স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়! গেল। উত্তর ও মধ্য বঙ্গের" বিচূর্ণ 
দেবালয়গুলির পাথর লইয়া মস্ভিদ তৈয়ারী হইল, দীঘির শীতল 
কাদার মধ্যে পলাতক পাধাণ-দেবতা শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধরিয়। অভ্তান-তন্ত্রায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন্ত। 

পূর্ববঙ্গ” আরে! বিশেষ করিয়! সমুদ্রের একেবারে কোল 
খেবিয়া এই যে অঞ্চলগুলি, ইহারা তখন সগ্ভোজাত ক্লেদাক্ত 
শিশুর মতে! জল-কাদ! আর জঙ্গল লইয়! মাথ! তুলিতেছিল। 
প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর সঙ্গে তুলন! চলিতে পারে। বনে হিং 
জন্ত, জলে কুমীরের বিচরণ, ঝোপে জঙ্গলে বিষাক্ত সাপের 
সমুদ্ধত কণ11-..--উত্তর ও মধ্যবঙ্গ হইতে পলাতক হিন্ছু একদল 
জমিদার পূর্ব বাংলার এই সমস্ত হূর্গম স্থানে আসিয়া আশ্রয় 
লইলেন-_প্রক্কৃতি পরম যত্বে হুর্গের যতো তাহার নান! প্রতি- 
কৃলতার প্রাফার তুলি! তাহাদিগকে রক্ষ! করিতে লাগিল। কিছু- 


১২৩ 


দিন এইভাবেই কাটিল। তার পর দেখিতে দেখিশ্ডে প্রাগৈতি- 
হাসিক অরণ্য রাজ্য বত'মানের গতিতে আসিয়া! প! দিল, জল 
কাদ। শুকাইল, বন জঙ্গল সমূজ্রের দিকে সরিতে লাগিল, হিংস্র 
জন্তরা পথ করিয়া! দিল মান্্বকে। উত্তর বজ বিজমী মুসলমানের 
তরবারি পুরবঙ্গের আকাশেও বিছ্বাৎশিখায় বল্সিয়া উঠিল। 

মুসলমান রাজারাই যে কেবলমাত্র তখন দিথিজয় করিয়া 
বেড়াইয়াছিলেন তাহ! নয়। একদল ধর্মোম্মস্ত ফকির এই ভারটি 
গ্রহণ করিলেন। বিধর্মীদের ইস্লামের ছত্র ছাধায় আনিয়া তাহা- 
জের কল্যাণ-সাধন, ইহাই ছিল ফকিরদের ব্রত। কিন্তু ফকিরের! 
বৌদ্ধ বা বৈফবের মতো অহিংস ছিলেন না--ঠাহাদ্ের কোরাণ 
আর তরবারি পাশাপাশি চলিত । বাহুবলে ত্ঠাহার। অবিশ্বাসী 
কাফের জমিদারদের পরাভূত করিয়া ইস্লামের দীক্ষা! দিতেন। 
পূর্ববঙ্গে াহাদের কীঠি-কলাপের সীম! সংখ্যা নাই । নিম্ন বাংলার 
ছুর্গমাতথ স্থলেও অভিযান করিয়। এই ফকিরের! যেভাবে তাহাদের 
ত্রাঙ পালন করিয়াছ্েন_-একমাত্র আফিকার অরণ্যবাসীদের মধ্যে 
খৃষ্টানধর্ম প্রচারকারী মিশনাবীদের সহিত তাহার তুলনা হইতে 
পারে। বাংলা দেশের মুদলমান সংখ্যাধিকোর বিরাট কৃতিত্ব বু 
পরিমাণে এই ককিবেরাই দাবী করিতে পারেন। 

এই অসিধারী ফকিবেরাই সে-যুগে গাজী নামে পরিচিত 
ছিলেন। ইহার! কেহ কেহ নিজেদের অসীম শক্তি ও অলৌকিক 
ক্ষমতার বলে পীরত্ব ব| দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। নিম্ন বঙ্গে 
হিন্দু দেবত। ব্যাাচার্ধ দক্ষিণ রায়ের সহিত সমানভাবে মুমলমানের 
পীর কোনে এক বড় খ গাজীকে পক্া করা হয়। প্রচলিত 
মঙ্গল কাব্য ও লৌকিক সাহিত্যে দক্ষিণরায়, কালুরায়, বড় খা 
গাজী এবং মহিলা বনবিবির নীতিকথা। বণিত হইয়াছে । লে-সব 
কাহিনীতে রূপকথার খাদ আছে, কিন্ধু তাহা সহ্হেও তাহাতে 
প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে বিশ্বত যুগের এক অপূর্ণ অথচ অপূর্ব সামাজিক 
ও রাষত্রিক ইতিভাস1....৮. 

নরুল্‌ গাজী ইহাদেরই কাহারও বংশধর। 

স্ুরুল্‌ গাজীর উর্ধতন পিতৃপুকষ যখন ধর্ম-প্রচারাখ এদেশে 
আদিলেন, তখন স্বরুপ রায় নামে এক প্রবল পরাক্রাস্ত জমিদার 
এদেশে কোথাও রাজত্ব করিতেন। তাহার প্রচুর সৈল্সসামস্ত 
ছিল, বিচক্ষণ মন্ত্রী এবং সেনাপতি ছিলেন, জন্ত্র-শস্ত্র হাতীঘোড়া 
ছিল এবং সর্বোপরি স্বরূপরায় ছুর্দাস্ত বীর ছিলেন। তাহার 
নামে নিষ্নবঙ্গ তখন তটস্থ থাকিত। 

মকল্‌ গাজীর পিতৃপুরুষ সিক্দর গাজী প্রচুর সেন! লইয়া 
স্বরূপরায়ের রাজ্য আক্রমণ করিলেন; কিন্তু স্বরূপরায়ের হর 
বাহিনীর কাছে সিকন্দর গাজীর সৈন্য ঈাড়াইতে পারিলনা, শ্রোতের 
মুখে কূটোর মতো! ভাসিয়! গেল তাহারা । বার বার তিনবায। 
রক্তে নদী বছিল, শবদেছে প্রাহাড় জমিল, স্বরূপরায় নিজে যুদ্ধ 
আহত, হইলেন, তবুও তাহার শততিক্ষয় হইলন| | 

উপারাম্তর ন! দেখিয়। গাজী তাহার জলৌকিয় শক্তির আজ 


শ্রাবপ--১৩৫১] 
চিপস স্্িন্যাপা স্গা্াশপ্স্রান্ছিপ স্্হগপ স্ব্রান্ পাপা স্থান স্টল 
লইলেন। তিনি কী মন্ত্র প্রয্োগ করিলেন কে জানে, আশে পাশের 
জঙ্গলে যেখানে হত বাঘ ছিল, তাহার মন্ত্রের আস্্রাণে পিল্‌ পিল্‌ 
করিয়া সুবোধ বালকের মতে! গাজীর সামনে আসিয়! দাড়াইল। 
ইহাদের লইয়া তিনি এক অভিনব সৈল্গদল রচন! করিলেন এবং 
পুনয়ায় বীরদর্গে স্বরূপরায়ের রাজ্য আক্রমণ করা হইল। 
স্বরূপরায়ের দৈল্ের! মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেই অভ্যস্ত, 
বণক্ষেত্রে বাধের আভির্ভাব দেখিয়া তাহাদের আত্মাপুরুষ খাচাছাড়া 
হইয়া! গেল। লুজ্মরবনের ডোরা-কাটা হলুদবর্ণের সমস্ত কেঁদে 
বাধ--ভাটার মতে! চোখগুলি পাকাইয়। হৃষ্কার করিয়া অগ্রসর 
হইতেছে, এ দুষ্ট দেখিয়! তাহাদের আর যুদ্ধ করিবার মতে! মনের 
জোর অবশিষ্ট বচিলনা। অন্ত্রশগ্র ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল 
পলায়ন করিল। স্বরূপরায়ের সেনাপতি বিক্রমপাল নাকি বর্ণচর্ম 
লইয়! বাঘ মারিবার প্রশ্নাস পাইয়াছিলেন কিন্তু তিন চারটি কেঁদে! 
বাঘ একসঙ্গে পড়ির| মুত্র ঢাল-তরোয়ালসমেত তাহাকে 
রসগোল্লার মতো ফলার করিয়া ফেলিল। 
অতএব একরকম বিনাুদ্ধেই সমাপ্ত হইল বিজয়-পর্বটা। 
স্বরূপরায় সপরিবারের ইস্লাম গ্রণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন । 
মিকন্দর গাজী স্থকপরায়ের অপূর্ব ম্ুন্দরী কন্কাকে বিবাহ করিয়া 
খুলনা জেলার নিয়াঞ্চলে মুসলমান ধর্ম প্রচার করিয়! বেড়াইতে 
লাগিলেন । ধর্মান্তরিত বৌদ্ধের দল এবং গাজীদের ওরবারি 
বাংলার শেদ হিন্দুশক্তিকেও লুপ্ত কৰিয়! দিল । 
ক্টাহারই উত্তর পুরুষ ন্তরুল্‌ গাক্জী কেমন করিয়া এখানে 
আলিয়া বাঁস! বাধিলেন, সে ইতিহাস ম্বতন্্ব। নুতন জাগা চরের 
উজার! লইয়া তাহার পিতামহ প্রথম এদেশে আসেন। সেই 
হইতেই গাজী সাহেবের স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস এবং ব্যবস! 
করিয়। আমিতেছেন। 
দিথিজ্য়ীর বংশধর বলিয়াই বোধ করি, গাজী সাহেবের সঙ্গে 
ডি-সুজার হৃদতাটা এত জমাট হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর সে 
বন্ধত্বট। আরে৷ প্রগাঢ় হইল, যখন ছুইকজনেই একটি ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
আসিয়া ধাড়াইল। বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের চরম অধ্যায়। 
গাজী সাহেবের কাজ অবশ একট! নয়। চরে জমিদারীট! 
কাহার উপলঙক্ষা মাত্র। জুযোগ পাইলে লোক নামাইয়া তিনি 
এখনে নদীতে ডাকাতি করান। ত! ছাড়! পূর্বপুক্কষের বৈশিষ্টাটাও 
একেবারে বিসর্জন দেন নাই তিনি । উপরের দিক হইতে কেহ 
নারীঘটিত ব্যাপার করিয়! পলাইয়া আসিলে গাজীসাহেব তাহাকে 
আশ্রয় দিয়। খাকেন। তারপর রাতারাতি মেয়েটিকে ইস্লামে 
দীক্ষিত করেন-__পুলিশ সন্ধান না পাইলে ভালোই, পাইলেও 
সেটাকে ফাসাইয়। দিতে তিনি জানেন। 
দিন কয়েক বাদে গাজীসাহেব আবার চরইস্মাইলে 
আদিজেন। ডি-নুজার এখনও কোনে। পরিবর্তন নাই, তাহার 
মাথা তেমনি অসংলগ্র হইয়া আছে। দুর হইতেই একটা 
সহাঞ্ছভূতির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আজও তিনি সেখান হইতে চলিয়। 
জাসিলেন। একবার কবিরাজের সঙ্গে দেখা তাহার করিতেই 
হইবে। সে ওযুধটা ন| লইলে, কোনোমতেই চলিতেছে না। 
বন্ধ বাট হইয়া গেছে, তবু গাঙ্গীনাহেৰ আযে! অনেক বেশি 
বাচিতে চান, সতেজ সম্পূর্ণ স্ান্থা লইয়। জীবনকে উপভোগ 
করিঝে চান, একান্ত ভাবে। - 


উউপপন্নিক্খেম্প 
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কবিরাজকে কিন্ত বাড়িতে পাওয়! গেল না। রাধানাথ, 
বাহিরের রোয়াকে একটা মাছুর পাতিয়! নিজন ছুপুরে নিশ্চিন্ত 
নিদ্রান্থখ উপভোগ করিতেছিল। তাহার হা-কর!| মুখের একপাশ 
দিয়। লাল! গড়াইয়া ওয়াড়হীন তেলচিট.টিটে কালো বালিশটার 
উপর পড়িতেছিল; জার ভাহারি গন্ধে নিমস্ত্রিত একপাল মাছি 
ঢুকিয়! পড়িয়াছিল তাহার উন্ক্ত মুখ-গহ্বরের মধ্যে-_যেন অভি- 
যাত্রীর কৌতৃহল লইয়া রহন্তপুরীর তথা উদবাটনের চেষ্টাকরিতেছিল। 

গান্জী সাহেবের জুতা! আর কড়ির মালার খট. খট, শবে 
রাধানাথের তত্দ্র। ভাঙিল। কপাৎ করিয়৷ হা-কর! মুখটা সে 
বু'ক্তিয়া ফেলিল, আর সেই সঙ্গে আট দশট। অন্থুসদ্ধিংস্থ মাছিকেও 
উদরসাং করিল সম্ভবত। একচাত দিয়! মুখের দুর্গন্ধ লালাটা 
মুছা লইবা সে তন্দ্রাঙ্জড়িত রক্তবর্ণ চচোখ মেলিয়! চাহিল। 
তারপর সসগ্রমে চাহিল, গাঞ্জী সাহেব যে! আদাব-আদাব। 

গাজীসাঙেব জাড়ি-গোফ্ষের ভিতর হইতে নীরবে একটু 
হাসিলেন। রাধানাথ জিজ্ঞাসার আগেই সংবাদট। .জ্ঞানাইয়! 
দিল, বাবু নেই তে| বাড়িতে | 

কোথায় গেছেন? 

--ওপারে, কগী দেখতে । সন্ধ্যার পরে ফিরবেন। 

-আমি তা হলে চললুম--গাঁজীসাহ্থেব যাইবার জন্স প 
বাড়াইলেন। 

বলবামের ভূত্য।-অতএব সঙ্গ গুণে মনিবের মতে! কতক গুলি 
গুণও আয়ত্ত করিয়াছে রাধানাথ । আপ্যায়নের ত্রুটি সে-ও 
করিল না। বলিল, বনগুন না, তামাক সেজে দিই-_ 

_না বসব না। কবিবাজ এলে খবর দিয়ে .আমি 
এসেছিলুয-_গাজীমাহেব চলিয়া গেলেন । 

রাধানাথ বড় করিয়! একটা হাই তুলিল, তারপর একট! বিড়ি 
ধরাইয়! আবার যথাস্থানে চিন্ত, হইয়া শুইয়া পড়িল। দিব্যি মিঠা 
বাতাম আসিতেছে-_দিবা-নিদ্রাটি ভারী জমিয়া উঠিয়াছিল। মাঝ- 
খান হইতে গাজী সাহেব আসিয় কাচা ঘুমটুকু মাটি করিয়া দিয়া গেল। 

মধ্যরাত্রির নঙ্তো নিস্তব্ধ প্রশান্ত ছুপুর। উষ্ণমণ্ডলের স্ৃর্য 
মাথার উপরে জলতেঠে প্রবলভাবে--আকাশটা পুড়িয়া যেন 
খাক্‌ হইয়া যাইষে। নীল আকাশটা অভূততাঁবে নির্মল--এই 
অতিরিক্ত নির্মলতাটাকেই অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হয় এখানে। 
এমনি এক একটি দিনেই কাল-বৈশাখীর আবির্ভাব ঘটে। 

ঠেঁতুলিয়ার জলকণ! লইস়্া স্গিগ্ধ হাওয়া আসিতেছিল। 
মাথার উপরে স্্পারীর পাতাগুলি খস্খস্‌ শবে কাপিতেছে, 
পাখীর ঠোকর লাগিরা একটা পাকা স্ুুপারী পায়ের কাছে 
আসিয়া পড়িল। আর সেই সময়ে হঠাৎ চোখ তুলিয়। চাছিতেই 
গ্লাজীসাহেব আএ একবার মুক্কোকে দেখিলেন। আপন! হইতেই 
কাহার প। ছুটি থামিয়া৷ আদিল, দূর আট্কাইয়। রহিল ছুর্লভ-বর্শন 
একটি অপূব নারী মৃত্তির দিকে । 

সুপারীবনের একপাশে একটা ডোবা । সম্মান করিয়া পুকুর বল। 
চলিতে পারে। অনেকট| জায়গ। লইয়া! বলর়ামের বাড়ী আর বাগান, 
কাজেই ভোবাটাকে মোটামুটি নিরিবিলি ও নিভৃত বলিয়া! মনে 
করিলে দোষ হয়ন। । ভাই যুক্তে। ঘাটে বসিন্বা কী যেন করিতেছিল। 

দুর হইতে অতৃপ্ত চোখে গাজীসাহ্বে তাহাকে দেখিতে 
লাগিলেন। আচল খদিরা পড়! অনাবৃত পিঠের উপর কালো! 





বি 


চুলের রাশি ছড়াইয়া আছে, অসতর্ক বেশ-বাসে সৌন্দর্য উদাটিত। 
চকিতে মতো! সেদিন ভিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন, আজ 
নিমিষে দৃষ্টিতে ভালো করিয়! পর্যবেক্ষণ করিয়া াহার মনে হইল 
মেয়েটি সত্যিই নুন্ধরী। 

. কে এ? বলরামের স্ত্রী নয় নিশ্চয়ই-_-অন্ত কোনো আত্মীয়! 
হইলে এই দুর দেশে আসিয়া! তাহার সঙ্গে বসবাস করিতে কেন 


রাজী হইবে? তবে কি-- 

মুছতে. ব্যাপারটার সমাধান হইয়। গেল। বলরাম সাধু 
সাজিয়া. থাকে. বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে এতটা শুদ্ধ সংহত 
কিছু ন্য়। সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রভাশাতে যেন গাঞ্ীদাহেবের 
মনট। পূর্ণ হইয়া! উঠিল । বলরাম যখন পাইরাছে, তখন তাহার 
পক্ষেও খুব হুত্রাপ্য হইবে ন! হয়তো। তা ছাড়! বলরাম 
অপেক্ষা তিনি সর্বাংশে যোগ্য ব্যক্তিও বটেন। 

চোখের দৃষ্টিতে বোধ হয় চুপ্বকের মতে! কী একটা ব্যাপার 
আছে। মুক্ষে! এক সময় পিছন ফিরিয়া তাকাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ই 
জরস্ত ছুটি ক্ষুধার্ভ চক্ষুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার হইয়া! গেল। 

সুক্তে! চমকিয়া উঠিল । চকিতে নিজেকে সংঘত করিয়া লইল, 
তারপন্গ প্রকাণ্ড একটা ঘোমট! টানি! দিল মাথার উপর। গাজী- 
সাহেব একবার চারিদিকে তাকাইলেন--কোনোখানে জনপ্রানীর 
সাড়া-শব্দ কিছুই নাই।' বাতাসে কেবল সুপারীর পাতা কাপিতেছে। 

গাজীসান্থেব হাসিলেন, ইঙ্গিতপূর্ণতাবে ছএকবার কাশিলেনও । 
মুক্তো কী ভাবিল কে জানে, ঘোমটার ভিতর হইতে তাহার দিকে 
চকিত দৃষি ক্ষেপন করিয়াই ভড়িংবেগে তিরোহিত হইল। গাজী- 
সাহেব ঈাড়াইয়াই রহিলেন। 

বলরামের ফিগ্িতে রাত হইয়া গেল। গীর্ভার ঘাটে আসিয়! 
খন তিনি নৌকা ভিড়াইলেন, তখন রাত বারোটার ওপরে 
গড়াইয়া গেছে । নৌকার মাৰি আলো ধরিয়! ভ্টাহাকে আগাইয়। 
দ্বিল। এইখানেই করেকদিন আগে জোহান খুন হইয়াছে, 
কবিরাজের গায়ের মধ্যে ছম্‌ ছম্‌ করিতে লাগিল। 

বাহিরের ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল-_রাধানাথ খুলিয়া 
রাধিয়াছে । একটা লন জলিতেছে মিট, মিট. করিয়া । দেওয়ালে 
চীন। মেক্বের ছবি বাতাসে দোল খাইতেছে। 

শাদ! জিনের কোটট! খুলিয়া এবং পায়ের লাল কেডস 
জোড়াকে একপাশে রাখিয়া বলরাম নিজ্মের ঘরে আসিয়। প্রবেশ 
করিলেন। বিছ্বানাটা পরিপাটি করিয়া পাতা,-_মাথার কাছে 
একটা বড় খ্বটি এবং এক গ্লাস জল কেরোসিনের কাঠের একট। 
টেবিলের ওপর বসানে! রহিয়াছে । মুক্োর হাতের স্পর্শ। 
সাংসারিক ভাবে মুক্তোর অন্তিত্ব সম্পর্কে ভুল করিবার কোনো 
কারণ নাই। রাল্পাবারা হইতে নুরু করিয়! তাহার সুল্মাতি নুঙ্গ 
প্রয়োজনটুকুও সে বেন আগে হইতেই রাখে, কখনো 
এতটুকু অভিযোগ করিতে হয় না। তা সন্ধেও আজ 
সে কতখানি দুরে সরিয়। গেছে । অত্যন্ত কাছে টানিতে গিয়াই 
কি বলরাম মুক্কোকে হায়াইলেন 1 . 

নৌকায় ' আসিতে আসিতে জনেক কথাই তাহার চিন্তার 
মধ্য দিয়া আনাগোণ! করিয়াছে। আজ বলরাম বুঝিয়াছেন 
মুক্তোকে না হইলে তাহার চলিবে না।. গু শারীরিক ভাবেই 
নয়-ভাহাকে বাদ দিয়! ঠাতার মনও জাজ কোনোখানে 
পরাড়াইভে পারিতেছে না। দশ বছর জাগে বিপত্ঠীক হইপা- 
ছিলেন--তারপর এত্গিন কাটিয়াছে শান্ত আত্ম-বিস্মৃতির মধ্যে । 
সংবনী ধীরচিত্ত মান্য বলরাম, তাই বঞ্কাল পরে সেই স্থির 
সংকষে আসিয়! যখন তরঙ্গের দোলা লাগিয়াছে, তখন সেটা 
কোনোহতেই সংঘত হইবার নয়। 

কিন্তু তাহাদের মাঝখানে জাসিয় গীড়াইয়াছে এই অনাহৃত 


ভাবা 
৬ পাস সা স্বাস্থ বালা পা সাপ সরা বড্ড স্হান বহাল াসপা স্রাব নে 
, শিু--এই অবাহিত আগন্ধক। ছুটি অন্ত অথচ হুর্বার বাছ 


[আশ বর্ষ--১ন খও-২য় সংখা 


৮০০০ 





প্রসাঙ্গিত করিয়া মে বাঁধ! রচন। করিয়া! বসিয়া জাছে। যুকো 
তাহাকে চার--বলরাম তাহাকে চান ন।। তাই বলহামের প্রতি 
লনেছে মুক্তো ব্যাত্্ীর মতে! সতর্ক হইয়! উঠিয়াছে বুঝি । 

বলরাম বিছানায় আসিয়া আশ্রর লইলেন, কিন্তু দুমাইতে 
পারিলেন না। সেদিনকার মতে! সবাঙ্গে অসহ্থ উদ্বেজন!। 
চোখের পাতা ছুইটা বু'ঁজিলেও অন্ধকার আসে না-_যেন আগুনের 
কতকগুলি ফুল সাম্নে নাচিতে থাকে । সমস্ত বিছানাটায় বেন 
বালি কিচ.কিচ, করিতেছে । বলরাম উঠিয়া বদিলেন। 

মুক্তো আজকাল দরজায় খিল্‌ দিয়াই ঘৃমায়। ত। হোক । বল- 
রাম জানেন একটু চেষ্টা! করিলেই ও-ঘরের ছুটি কবাটের জোড় 
অনেকখানি ফাক হইয়! যায় আরমেই ফাকের ভিতর দিয়াখিল খুলিয়া 
ফেল! চলে সহজেই | যা হওয়ার হোক--এই আত্মনিগীড়ন অসঙ্থ। 

বাহিরে অন্ধকারে প্যাচা ডাকিতেছে-নিম্লিম্-নিম্‌। 
প্যাচার ওই ডাকটার সম্বন্ধে এদিককার লোকের কেমন একট! 
কুসংস্কার আছে-_-ওর! নাকি মৃত্যুর সংবাদ বহন করিয়া আনে। 
কাহাকেও লইয়! ধাইবার মতলবে আসিয়াছে, নিম্‌ নিম্‌ করিয়! 
সেই কথাটারই জানান দিতেছে । চর্‌ ইস্মাইলের চারদিক 
ঘিরিয়া স্ঠেতুলিয়ার অতঙ্্র কল্লোল জাগিয়। আছে,_-আর থাকিয়! 
থ/কিয়। কুকুরের অর্থহীন চীৎকার । 

একটা উচ লইয়া বঙ্গরাম বাহিরে আসিলেন। রাধানাথ 
নাক ডাকাইতেছে-_চট টে ব্যাঙের ডাকের মতো! বিভ্রী একঘেয়ে 
আওয়াজ। পার জ্যোতন্না দেখা দিয়াছে, তাহারি আলোয় 
বলরামের নিজের ছায়াটা যেন প্রেতমুণ্তির মতো অতিশয় দীর্ঘ 
হইয়! বারান্দার উপর ছড়াইয়! পড়িল। নিজের ছায়! দেখিয়া 
তাহার নিজেরই ভয় করিতেছে যেন। পাচা! ক্রমাগত 
সাশাইয়। চলিয়াছে_নিম-নিম্-নিম্‌। 

বলরাম মুক্তোর ঘরের খিল্‌ খুলিয়া ফেলিলেন। মুক্তোর 
ঘুম আজকাল ধেন আগের চাইতে ঢের বেশি বাড়িয়া গেছে। 
সেদিনের মতো! বলরাম আজে! আসিয়া আবার তাহার বিছ্বানার 
পাশে দাড়াইলেন। 

-“যুক্তে। উঠিস! বদিল, এক ধাক্কায় বলরামকে ঠেলিয়। তিন 
চার হাত দুরে ফেলিয়। দিল। তারপর পণ্ডর মতে! একট। 
আর্তনাদ করিয়াই টলিতে টলিতে ঘর হইতে ক্রত বাহির হইয়! 
গেল। যেন পালাইডে চায়--পালাইর়া বক্ষ! করিতে চায় 
নিদ্জেকে। সজোরে এবং সশব্দে কবাটটাকে খুলিয়া মুক্ত! 
অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া গেল। 

আর পরক্ষণেই পতনের শব্দ আর সেই সঙ্গে তীক্ষ একট চীৎ- 
কার ভাসিয়! আসিয়া! যেন বলরামের কাণের মধ্যে বিধিয়। গেল। 

নিজের মৃঢতাটাকে সাম্লাইয়া লইয়া বলরাম তড়িৎ বেগে 
বাহিরে আসিলেন। বেশি দূর আসিতে হইল ন1-_পাঙুর় চাদের 
আলোয় দেখা গেল একেবারে দাওয়ার সম্দুখেই কী একট! শুভ্র 
বন্ত মাটিতে পড়িয়া আছে। 

বলরাম টর্চ জালিলেন। মাটিতে পড়িয়া আছে মুক্ে!। 
সিঁড়ি দির! তাড়াতাড়ি নামিতে গর! সামলাইতে পাবে নাই-_ 
পা ফস্কাইয়া আছড়াইয়। পড়িয়াছে। টর্চের আলোয় বলরাম 
দেখিলেন বড় বড় ক্লান্ত নিশ্বাসে তাহার উবুড় হইয়া খুবগাইয়া 
পড়া দেহট! থাকিয়া! থাকিয়া, কাপিয়! উঠিতেছে, আর গল্‌ গল্‌ 
করিয়া নামি আসা কীচা রক্তে যেন ত্বান করিতেছে সে। 

এত করিয়াও মুক্তো! তাহার সম্ভানকে রাখিতে ঠা না। 

ক্মশঃ ) 


আচার্য প্রফুলচ্ 


১৬ই জুন বাঙগালাধ ইতিহাসে একটি দ্ময়ণীয় দিন। ১৯ বৎসর 
পূর্বে এই কিনে বাঙ্গালার বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মানব 
দেশহিতে নিবেদিত প্রাণ সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় 
দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আবার বর্তমান বৎসরে এ দিনেই 





আচাধা প্রফুলচজ ফটো : পারা সেন 
বাঞ্গালার বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ত্যাগী, কর্তা, খধি আচার্য সার 
প্রফু্নচন্ত্র রায় সন্ধ্যা ৬টা! ২৭ মিনিটের সময় শেষ নিশ্বাম ত্যাগ 
করিয়াছেন। তিনি কলিকাত। বিশ্ববিস্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজের 
ষেগৃহে গত ২৫ বৎসরেরও অধিক কাল বান করিতেছিলেন, 





অন্দে আচাধ্যঘেষ __ফটো ; তারক ঘাস (প্িকা) 
দেই হেই সাহার দেহাস্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ১৮১১ সব্টান্ের 


মাত্র পরে তাহার বয়স ৮৩ বৎসর পূর্ণ হইত। প্রায় ৬* বৎসর 
ব্যাপী তাহার কর্খু জীবনের কথা তাহার দেশবাসী চিরকাল শ্রদ্ধার 
সহিত স্মরণ করিবে । গত ১৯৪২ সালের সেপেম্বর মাস হইতে 
আচার্ধযদেবের স্বাস্থ্যভক্গ হইয়! পড়িয়াছিল। সেই সময় হইতে 





পুষ্পাচ্ছাদিত শব- পার্থ ডাঃ স্ঠামাপ্রলাদ 
ফটো £ তারক দাস (পত্রিক! ) 


তিনি প্রায়ই অনুস্থ হইয়া! পড়িতেছিলেন এবং তাহার পূর্ব নির্ধি্ 
দৈনিক কাধ্যক্রমের ব্যতিক্রম আরম্ভ হইয়াছিল। পরবর্তী 
ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা হইলে 
আচার্ধ্যদেব টাউনভ্রীপুরে কাহার ভক্ত প্রীযুক্ত অরবিন্দ সর্দার 
মহাশয়ের গৃহে যাইয়া! বাস করেন। এই সময়ে বান্ধকোর জন্য 
তিনি ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া! পড়িতেছিলেন ; কাহারও সাহাহ্য 
ব্যতীত চলাফের! করিতে পারিতেন না। এ সময়ে শ্রীপুরে যাইয়। 





“ভারতবর্ষ কার্যালয়ের সন্দুখে শোক-যাত। -_কাটা £ পাক! সেন 
৩ মাস কাল তিনি তথায় বাস করিয়াছিলেন । অরবিশ্গবাবু 


হয়! আগস্ট ভিনি জন্মগ্রহণ করিজ্াছিলেন, কাজেই আয় দেড় মাস তাহার গৃহ উদয়াউলে এ সময়ে আচার্্যদেবের বাসের জন্ত একট 
১২৪ 
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1 ৬২শ বর্ব--১ম খখ-হক সংখ্যা 





সত ঘর নিষ্থাথ করিয়| ছিয়াছিলেন। এ সময়ে প্রত্যহ বছলোক.. : সর্ধঙ্গাই কোন ন। কোন প্রকার কষ্ট অন্থৃভব করিতেন। তাহার 
কলিকাতা হইতে ভ্ীপুরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইতেন; স্মৃতিশক্তি লোপ পাইয়াছিল, স্পষ্ট করিয়া কথ! বলার ক্ষমতা! 
আচার্যদেব সকলের আহার বাসস্থান সম্বন্ধে ব্যবস্থায় মনোযোগী ছিলনা। এমনকি সকল সময়ে নিজে বিছানার উপর উঠিয। 
ছিলেন । তিনি প্রত্যহ সন্ধ]ায় কিছুকালের"জন্ত ছাদে কাটাইতেন। বঙগিতেও পারিত্েন না। 





কপিকাতা বিখবি্ালর, সিনেট হাউসের সঙ্গু:খ শোক যাত্রার একটা দৃষ্ট 
ফটো £ তারক দাস।|( পত্রিক। ) 


১৯৪৩ সালের যার্চ যাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়! আসিবার 
জন অস্থির হন। সে সময়ে শ্রমিক ধর্মঘটের জন্ত বসিরহাট 
লাইনের ট্রেণ চলাচল বন্ধ ছিল; সে জন্ত জআচার্যদেবকে 
নৌকাযোগে নদীপথে কলিকাতার আসিতে হইয়াছিল। 
কলিকাতায় আসিয়। এক মাস কাল তিনি আরধযন্থান ইক্িওরেব্স 
ভবনে শ্রীযুক্ত সরেশচন্ত্র রায় ও তাহার পত্ঠীয় অতিথি ভুইয়া! বাস 
করিয়াছিলেন । এ সময়েও তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যা মোটরে করিয়। 
গড়ের ষাঠে বেড়াইতে যাইতেন, কিন্তু মোটর হইতে নীচে নামিতে 
পারিভেন না। শরীরের নানারপ গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় তিনি 
একস্থানে অধিক দিন থাকিতে ভালবাসিতেন না, সে জন্ত তাহাকে 
গুনব্ায় বিজ্ঞান কলেজে আলিতে হয়। কিন্তু ৫1৭ দিন পরেই 
তাহার দেশের বাড়ীতে যাইবার জন্ত আগ্রহ দেখা যায় ও ভ্রীপুর 
হইয়া! মৌকাযোগে তিনি রাড়লী গমন করেন । এ সময়ে তথায় 
তাহার এক জয়ন্তী উৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল--১৯৪৩ সাঁলেব 
২৪শে এপ্রিল তথান উৎসব হন ও কলিকাত। হইতে বহুলোক 
গেই উৎসবে যোগদান করিতে গমন করেন। ইজিচেয়ারে 
করিয়া গীহাকে জন্তী সভায় আন! হইয়া ছিল-স্ইহার পর তিনি 
জার কৌন সাধাৰণ সভায় তিনি যোগদান করিণে পারেন নাই। 
করেছদিম দেশের বাটাতে বাস ফরিয়!. তিনি পুনরাধ জীপুরে গমন 
করেন ও তথায় ছুই হাস বাম করিবার পর কলিকাতায় ফিরিয! 
আমিলের। তাবধি প্রায় এক বৎসর কাল তিনি বিজ্ঞান 
হগেছের গৃছেই বাদ করিগ্াছিলেন | এই এক বতমর কাল ভিনি 


গত ২১শে মে তিনি সহস! জয়ে 
আক্রান্ত হুন। কয়েকদিন জর 
ভোগের পর আবার কয়দিন একটু 
ভাল ছিলেন। পুনরায় ৮ই জুন 
তাহার জর হয় এবং চিকিৎসকগণ 
নিউমোনিয়! বলিক়। প্রচার করেন। 
শেষের কয়েকদিন প্রত্যহ সংবাদ- 
পত্রে তাহার স্থাস্থা সম্বন্ধে বুলেটিন 
প্রকাশিত হইত। মৃত্যুর পূর্ধব দিন 
ডাক্তার বিধানচন্দ্র রানম বোহ্বাই 
হইতে ফিরিয়া তাহাকে পরীক্ষা 
কযেন। শুক্রবার সকাল হইতেই 
তাহার অবস্থা খারাপ হয়; বিধান- 
চন্্র বিকাল ৪টার সময় তাহাকে 
শেষবারের জন্য দেখিয়। হান। ৬টার 
সমধ সকলকে সংবাদ দেওয়! হইলে 
বিশ্ববিদ্তালয়ের সিগডিকে টের সভা 
হইতে ভাইস চ্যান্দেলার ডাঃ বাধ।- 
বিনোদ পাল, ডক্টর শ্ীযুক্ক শ্টামা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিচারপতি 
জ্ীযুক্ত চ! ক চন্দ্র বিশ্বাস প্রতৃতি 
ষ্টাহাকে দেখিতে আসেন। ব্রাচ্মদ্গাজের আচার্য শুযুক্ত 
বরদাকান্ত বন্ত তাহার সম্মুখে প্রার্থনা আর্ত করেন। প্রাথন। 
শেষ তবার পূর্বেই তাহার শেষ নিশ্বাস বহির্গত তয়। এ 
দিন এ সময়ে মৌলবী এ, কে, ফঙ্ছলল হকের সভাপতিত্বে 





আচার্যাদেষের চিতা-শব্যার পার্থে জীবুকক! ঝ্যোতির্দরী গাছুলী 
প্রার্থনা জানাইতেছেন --ফটো ; তারক দাস (পত্রিকা ) 


কলিকাতা! ইউনিতা্সিটা ইনিটিটিউট হলে দেশবনুর শ্বতি- 


সভা হইতেছিল। সভায় এই সংবাদ পৌঁছিলে' সকল লোক 
বিজ্ঞান কলেজে তাহার শেহ দর্শনের জন্ত গছন করেন। পরদিন 


জাবগ--১৩৫১ ] 


শনিবার সকালে তাহার শবের শোভাষাত1! কলকাতার বন 
সাজপথ ঘোয়াইর .নিমতল1 খাশানতাটে গমন করে ও তথায় 
তাহার নম্বর দেহ তশ্মীভূত কর! হয়। 

. খুলনা জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে নাভুলী গ্রাযে এক 





চিতা-শধ্যায় আচারধ্যদেব  -ক্ষটো ; পান! সেন 


সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে আচার্য্য প্রফুল্নচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসরই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 
ও পণ্ডিত মতিলাল নেহকুর জন্ম হইয়াছিল। আচাধ্যদেবের 
পিতা। হরিশ্চন্্র রায় ইংরাজী, পাশ, আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় 
স্থুপণ্ডিত ছিলেন। পিতার সম্বন্ধে 
আচার্য রায় তাহার আত্তজীবনীতে 
লিখিয়াছেন-_-“তববোধিনী পত্রিকা, 
ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 
বিবিধার্থ সংগ্রহ, হিন্দু পত্রিকা, অমৃত্ত- 
বাজার পত্রিকা, তাহার পূর্ববর্তী অমৃত 
প্রবাহিনী ও সোমপ্রকাশের তিনি 
নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। কেনীকৃত 
হোলী বাইবেলের অন্থবাদ, মৃত্যুঞ্জয় 
বিষ্ভালস্কারের প্রবোধচন্জ্রিক। ও রাজ" 
বলী, এবং কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
এন্সাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস তাহার 
লাইব্রেরীতে ছিল। আমার পিতা! বৃটাশ 
ইপ্ডিয়ান এমোসিয়েসনের সদশ্ত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি সঙ্গীত ভাল বাসিতেন 
এবং ওদ্ভাদের মত বেহালা বাজাইতে 
পাঙিতেন। সন্ধ্যাকালে তাহার বৈঠক- 
খানম সঙ্গীতের জলসা বলিত ও পর 
বর্তী জীবনে ভিনি স্বভাবতই মহাবাজা 
সৌবীজঘোছন ঠাকুর ও মঙগীভাচাধ) ক্ষেমোহন গোস্বামীর প্রতি 
আরুষট হইদ্থাছিলেন। তিনি নব্য বাঙ্গালার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া- 


আচ্গম্ধ্য শ্রম 


৯৬৯ 


ছিলেন। সুতয়াং নিজের জেলায় শিক্ষা! বিস্তারে তিনি একজন, 
অগ্রনী ব্যক্তি ছিলেন। বাড়ীতে বলিতে গেলে তিনিই সর্যাগ্রথধ 
বালিকা বিদ্ঞালয় স্থাপন করেন। * * * বিদ্যাসাগর বস্থাশক 
বে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন জারস্ত করেন, তাহা নব বাঙ্গালা. 
মন অধিকার করিয়াছিল এবং আমার পিতা এ বিষয়ে তীহার 
উৎগাহ কার্ধযতঃ প্রমাণ করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। 
আমাদের গ্রামের স্কুলে মোহনলাল বিগ্যাবাগীশ নামে একজন 
পণ্ডিত ছিলেন। টোলে পড়া শিক্ষিত ব্রাঙ্ণ হইলেও তিমি 
ঠাহার পৈত্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই পণ্ডিত সহজেই 
বিধবা-বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন! 

এই ধর্মবিরুদ্ধ বিবাহের কথ! দাবানলের ভ্তার চারিদিকে 
ছড়াইয়।! পড়িল.-..."আমাণ পিতামহের শ্রাদ্ধে পার্শস্থ গ্রামের 
বলোক এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার করিল; কেন ন!, 
আমার পিতা স্ঠাহাদের মতে “রনেচ্ছ” হইয় গিয়াছিলেন। এমন 
ফথাও প্রচারিত হইল যে, শুনৈক প্রতিবাসীর হারাণে। বাছুরটিকে 
হত্যা করিয়। নাকি চপ, কাটলেট ইত্যাদি সুখাগ্ত বদ্ধনপূর্ববক 
টেবিলে পরিবেধণ কর! হইয়াছে ।” 

পিতার সঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সম্ন্ধ সরল সৌহাদণপূগ 
ছিল। সাধারণতঃ পুত্র যেরূপ পিতাকে ভয় করিয়া চলে আচাধ্য 
্রফুল্লচন্ত্র ও তাহার পিতার সঙ্গে সেরূপ ছিল না। এবিষয়ে 
তিনি আশয্বজীবনীতে লিখিয়াছেন, “বই পড়া অপেক্ষা পিতার 
সঙ্গে কথা বলিয়! আমর! অনেক বেশী শিখিতাম। তাহার 
নিকটে গিসু! কথাবা্তী বলিতে ও গল্লাদি করিতে তিনি আমাদের 
সর্বপ্রকার সুযোগ দিতেন । 

১৮৭* সালের ডিসেম্বর মাসে প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা সপরিবারে 





ফটো ; তারক দাস 
কলিকাতায় আসিয়! 'আমহাষ্ হটে স্থায়ীভাবে বসবাস কত্ধিতে 
খাকেন। প্রফুল্পচন্্রকে হেয়ার স্কুলে ভত্তি রিয়া দেওয়া হয়। 


গাঠ-রত আচাধ্যবেব 


২৯, 





ইহার চারি বৎসর পরে ১৮৭৪ জালে পরুয্জ কঠিন আমাশয় 


রোগে আক্ান্ত হন এবং সেই পীড়ার দরুণ তাহাকে দীর্ঘকাল 
বিভালয় ছাড়িকা! বাড়ীতে পড়াগুন! করিতে হয়। স্বাস্থ্য তাহার 
কোনদিনই তেমন ভাল নয়, তবে সেই গীড়ার পর হইতেই 
তিনি অত্যন্ত সাবধান হন এবং নিক্মষিত পানাহারে অভ্যন্ত 
হইয়া উঠেন। একান্তভাবে এই নিয়ম পালন করিয়! আসার 
ফলেই খারাপ স্বাস্থা লইয়াও জীবনে তিনি অনেক বড় কাজ 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন । ১৮৭৫ সাল হইতে তাহার জীর্ণ ও 
অনিজ্রা রোগ দেখা দেয়। এইভাবে প্রায় ছুই বৎস অভীত 
হইবার পর প্রফুল্লচন্ত্র এযালবার্ট স্কুলে ভর্তি হইলেন এবং সেখানে 
তিনি ব্রাঙ্ছ শিক্ষকদের প্রভাবে পড়িলেন। কেশবচন্দ্র সেনের 
নেতৃত্বে বাহার! আদি সমাজ হইতে বিচ্ছিযপ হইয়া আসিয়াছিলেন 
গাহাদের অনেকে উক্ত বিস্তালয়ে শিক্ষকতা করিতেন । কেশব- 
চন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণবিচারী সেনের নামই তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। তাহারই সংস্রবে আসিয়া! প্রফুল্লচন্ত্রের ইংরাজী সাহিত্যের 
প্রতি বিশেষ জন্থরাগ জম্মে। 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর প্রফুলপচন্্র ১৮৭৯ 
সালে মেট্রোপলিটন কলেজে তি হন । সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তখন সেই কলেজের অধ্যাপক । ্ুরেন্্নাথের জালাময়ী 
বন্ধতা শ্রবণের লোভ সংবরণ করিতে ন৷ পারিয়াই নাকি প্রফুল্পচন্জ 
উক্ত কলেজে ভর্তি হন। কেবল শ্লুরেন্্রনাথের নয়, কেশবচন্দ্ের 
বন্কত! গুনাও নাকি তাহার একট! নেশার মধ্যেই হইয়াছিল। 

মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যয়নকালে বিজ্ঞানচর্চার সুবিধার 
জত প্রফুরচন্জ প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান শ্রেণীতেও যোগদান 
করেন এবং সেখানে তিনি বাহিরের ছার হিসাবে পদার্থবিদ্যা উ 
বসারানশান্্র অধ্যয়নের সুযোগ পান। ১৮৮২ সালে তাহার 
.কূলেজেয পড়! শেষ হয়। এ বংসরই তিনি গিলক্রাইট্ট বৃত্তি লাত 
কত্ধিক! বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ত বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে 
কঠোর সাধনার ফলে ১৮৮৭ ষালে রসায়নশান্ত্রে গবেষণার জন্ত 
এডিনবরা ' বিশ্ববিস্তালয় হইতে তিনি ডি-এস্-সি উপাধি 
লা করেন। 

স্থুজে থাকিতে ভাহা, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির প্রতি 
ঠাহার অনুরাগ থাকিলেও কলেজে অধ্যর়নকালে বিজ্ঞান শান্ত্ের 
প্রতি তিনি জাকৃষ্ট হইয়া পড়েন। প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই 
ভিনি রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্লাসে 85129280906 
দেখিয়া সন্ত না হইয়! তিনি এবং তাহার একজন সহপাঠী বাড়ীতে 
গ্রফটি ছোটখাটো! লেববেটরী স্থাপন করিয়। সেখানে কোন কোন 
: ৪792050৮ করিতে থাফেন। একবার তাহারা সাধারণ 
টিনের পাত দিয়া একটি অক্সি-হাইস্বোজেন বৌ।-পাইপ তৈয়ার 
করিয়াছিলেন । এই যন্ত্র দ্বার! পরীক্ষা করিতে গিয়।৷ একদিন উহা 
ভীবণ শব্দে কাটিয়া! হার । সৌভাগাক্রমে কেহই আহত হন নাই। 

আচার্য প্রফুলনচন্্ের গিলকাইই বৃত্তি লাভের ইতিহাস 
কৌতৃহলপূর্ণ। তিনি সকলের অঙ্ঞাতে এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইতে থাকেন। আত্মঙীবনীতে আচার্য প্রকুল্লচন্্র বলিয়াছেন, 
“এই পরীক্ষ! লগ্ন বিশ্ববিস্তালয়ের ম্যাটি কূলেশন পরীক্ষার অন্থ্রূপ 
ছিল এবং ইহাতে পাশ করিতে হইলে ল্যাটিন, গ্রীক অথবা স্ৃত, 
ফরাসী বা জার্খাণ ভাষ! জানা অপরিহার্য ছিল। আমি গোপনে 


[৩২শ বর্--১ম খত-২য় সংখ্যা 


এই পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলাফ। আমার জোষ মাতা 
এবং গ্রাম সম্পর্কীয় জোঠডূতো তাই ভিন্ন জার কেহ এই সংবাদ 
জানিতেন না। আছি বিশেষভাবে এই সংবাদ গোপন রাখিয়া 
ছিলাম। কেনন! পরীক্ষায় ব্যর্থ হইলে সহধ্যায়ীদের গ্লেষ ও 
বিদ্রুপ সম্থ করিতে হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই গুপ্ত সংবাদ 
প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং আমার একজন সহপাঠী (বিনি 
বিশ্ববিস্তালয়ের পরীক্ষায় খুব উদ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন ) 
বিদ্রপ করিয়া! বলিলেন, আমার নাম লগুন বিশ্বাবিষ্ভালছ়ের 
কালেগারের বিশেষ সংস্করণে বাহির হইবে । পরীক্ষায় সাফল্য- 
লাভের বিশেষ আশ! আমি করি নাই এবং পরীক্ষার ফল বাহির 
হইতে কয়েকমাস অভীত হইল দেখিয়া আমি সকল আশ। ত্যাগ 
করিলাম । একদিন কলেজে পড়া আর হইবার পূর্বে ক্রেটস্‌- 
ম্যানের একটি প্যারাপ্রাফের প্রতি একজন জামার দৃি আকধণ 
করিলেন । উহাতে সংবাদ ছিল "গিলক্রাইই বৃতি পরীক্ষায় ছইজন 
উতভীর্ণ হইয়াছে ।” বাহাতুরষ্ী নামক জনৈক পার্শা এবং আমি। 
প্রিক্সিপ্যাল একটু পরেই আমাকে ডাকিয়া! পাঠাইয়া জামাকে 
অভিনন্দিত করিলেন । 

বিলাতে অবস্থানকালে প্রফুল্লচন্্র কেবল বিজ্ঞানের গবেধণা করি- 
যাই সকল সময় অতিবাহিত করিতেন এমন নয়, জগঘ্ধাসীর নিকট 
ভারতের মধ্যা্দা কিসে বাড়ে সেদিকেও তাহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। 
ইতিথাসে তাহার চিরদিনই অনুরাগ । সেই সময় তিনি “সিপাহী 
বিশ্লোহের পূর্বেবে ও পরে ভারতের অবস্থা” নামে একথানি পুস্তক 
লিখেন । বিলাতের বহু রাজনীতিবিদ তাহার সেই পুস্তক পড়িয়! 
ভূয়সী প্রশংসা! করেন । এডিনবর! বিশ্ববিস্তালয়ে বি এস্‌-সি পড়ার 
সময় তিনি "ভারত ও বৃটিশ শালন” নামে একখানি পুস্তিকাও 
লিখেন । এই পুস্তিক! লিখিয়া তিনি বিশে বশ অর্জন 
করেন । | 

এডিনবরায় ক্ষেমস্‌ ওয়াকার, আলেকজাগ্ডার স্মিথ প্রভৃতি 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ঠাহার সমসাময়িক ছাত্র ছিলেন ! 

বিলাতে অধ্যয়ন শেষ করিয়া! ১৮৮৮ সালে প্রফুল্লচন্্র ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮৮৯ সালের জুন মাসে তিনি প্রেসিডেলী 
কলেজের রসায়ন বিভাগে মাসিক ছুই শত পঞ্চাশ টাক! 
বেতনে অস্থায়ী অধ্যাপক পদে নিষুক্ক হন। স্বীয় কৃতিদ্বে 
তিনি উক্ত কলেজে রসায়নশান্ত্রের প্রধান অধ্যাপকপঙ্গ লাভ 
করেন। | 

প্রেমিডেজী কলেজে প্রবেশ করিয়াই প্রফুল্চন্র নানাভাবে 
বৈজ্ঞানিক তন্বানুসদ্ধানে প্রবৃত্ত হন। মারকিউরাস্‌ নাইই্রীইট 
(8০:০0:০০৪ 18566) সম্বন্ধে তিনি এনিয়াটিক সোসাইটির 
পত্রিকায় একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়! বৈজ্ঞানিক জগতে 
বিশ্ময়োৎপাগন করেন। বাঙজলী বৈজ্ঞানিকের খ্যাতি দেশ- 
বিদেশে ছড়াইয়! লড়ে। 

প্রফুল্চজ কেবল বিজ্ঞানচর্চার আত্মনিয়োগ কৰিয় তৃণ্ড থাকিতে 
পারিলেন না। এফ বৈজ্ঞানিকগোঠি চির জন্য গার প্রাণ 
ব্যাকুল হইয়। উঠিল। তিনি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠি তি করিলেন। 
এট গোঠির অনেফেই জাজ দেশ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক । 

কি সমাজ-সেবায়, কি দেশ-সেবাস প্রফুয়চজ সর্ধজই সিষ্ঠায় 
সহিত কর্ণক্ষেজে ঝাঁপাইয়। পড়িয়াছিলেন। এই জাতম্মভোল! 
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মানুষটার মধ্যে উচ্চ ও নীচের যেন ভেদাভেদ ছিল না তেমনি 
ঠাহার কোন বিষয়েই অভিমানও ছিল না। প্রফুল্লচন্ত্রের জায় 
সহজ সরল মানুষ, বর্তমানকালে শুধু বিরল নয়-হুল্ভ। 
প্রফ্লনচজ্ শুধু বৈজ্ঞানিক হিসাবেই দেশ, জাতি ও সমাজের 
কাছে পৃজ্য হয়ে থাকবেন ত| নয়,তাহার দান দেশের মাটীর সহিত 
নিবিড়তমভাবে জড়াইয়! রহিবে। দেশের বছ নৃতন নৃতন শিল্প 
প্রতিষ্ঠান তাহার প্রেরণায় যেমন জন্মলাভ করিয়াছে, তেমনি পুষ্টি, 


খন্ধি ও বৃদ্ধির পথে তিনিই তাহাকে চালিত করিয়াছেন। 
প্রফৃর্লচন্ত্রে অক্ষয় কীতি বেঙ্গল কেমিক্যাল শুধু বাগুল! ও 
কাঁঙালীর কাছেই গৌরবময় প্রতিষ্ঠান নয়--ইহা! সমগ্র ভারতেরই 
গৌরব ঘোষণ। করিতেছে । প্রফুল্লচন্্র পরিণত বয়সে অমরধাষে 
চলিয়। গিয়াছেন--কিন্ত স্বার্থপর আমর! একথ। কিছুতেই ভুলিতে 
পারিব না! যে আচাধ্যদেবের তিবোৌধান, আমাদের পক্ষে নিদাক্ষণ 
অভিশাপ! 





আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ 


রায়বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র 


আচাধদেবের মহাপ্রন্নাণে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
যে শোকের ঝটিক। বহিয়! গিয়াছে, তাহার প্রধান কাখণ এই ষে 
তিনি তাহার বিজ্ঞানসেবা, জনসেবা ও দেশভক্তির গুণে বাঙালীর 
হাদয়ে এমন একখানি গৌরবের আসন পাতিয়াছিলেন যাহার 
তুঁলন! বিরল। বিজ্ঞানের চর্চায় তিনি যে খ্যাতিলাত করিয়া- 
ছিলেন, তাহা জাকশ্থিক নহে । আমরা ছাত্রতীবন হইতে তাহার 
পৃথ্িবীব্যাপী হশোভাতির কথ! শুনিয়া আমিতেছি। প্রেসিডেন্দী 
কলেজের অধ্যাপক রে! (7, শর. 8০89 ) সাহেবের লাম অনেকে 
শুনিয়াছেন। তিনি আমাদের 
ক্লাসে আসিয়া! প্রায়ই বলিতেন যে 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ জগদীশচন্দ্র 
এবং তাহার পরেই প্রফুল্লচচ্দ। 
তৃতীয় স্থান বিদ্রপের সহিত তিনি 
বাগ্সিবর শ্বেজ্রনাথকে প্রদান 
করিতেন। জগদীশচন্দ্র জন্মভূমি 
মুখোজ্ছল করিয়! গিয়াছেন বিজ্ঞানের 
সাধনায় । কিন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক 
জনসেব! বা রাজনীতিক্ষেতে প্রফুল্প- 
চন্দ্রের স্তায় অগ্রসর হইতে পারেন 
নাই। ছাত্রজীবনে রসারন শাস্ত্রের 
উপদেশের সঙ্গে তিনি ছাত্রদের মনে 
ষে স্বাধীনতাম্পৃহা ও জ্েশভক্কি 
জাগাইয়। তুলিতেন, তাহ। ভাহার 
অনেক ছাত্রই বলিতে পারিবেন। 
বিজ্ঞানের হন্্রগৃহ তাহার আত্মাকে 
এন্ান্তভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে 
পারে নাই--এ খানে ই তাহার 
বৈশিষ্ট্য। প্রফুল্লচন্্র আচার্য জগদীশচন্ত্রেরই মত বিজ্ঞানকক্ষে 
নিষ্বালা হইয়া! থাকিতে) ভাল বাসিতেন। কখনও কোনও 
সতা সহিতিতে তাহাকে আমন্ত্রণ কৰিলে তিনি পারতপক্ষে তাহ! 
এড়াইয়। চলিতেন। কিন্তু ঠাহার এধ্যে দেশমেবার যে ছুদরযনীয় 
স্পৃহা! ছিল বিজ্ঞানের হাহুমঞ্র তাহাকে পরাভূত করিতে পারে 
নাই। ভিনি তাহার বিজ্ঞামসেবার সঙ্গে বে ত্বাধেশিকতান 
সংঙ্িজণ করিয়াছিলেন, ভাহায় ভূরি ভূর়ি পরিচয় তাঁহার ইংয়েজি 


্রস্থ “হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে' পাওয়! বায়। তিনি রসায়নতন্ব 
ভাল বাসিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় এই ভালবাস 
অপেক্ষা তাহার আব্মমর্ধাদর জ্ঞান ছিল অতি প্রথর | তিনি কোনও 
ক্ষেত্রেই আত্মমর্ধাদাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তত ছিলেন না। এই 
বিষয়ে তাহার মধ্যে ঘে তেক্ত দেখিয়াছি, যে সুতীব্র জনুভূতির 
পরিচয় পাইয়াছি তাহ! বাঙালীঙ্কাতির একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ । 
জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সভাপতিরূপে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 
সভাপতিরূপে এবং প্রেসিডেল্গী কলেজের নান' প্রতিষ্ঠানের নেত। 





লিদ্ধি ত্যবসায়ীসঙ্ঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্র্ধন! সভায় আচার প্রফুল্ন্্র -. রবীন্্র মুখাজ্জির সৌজন্ে 


রূপে তাহাকে আমর! দেখিয়াছি যে অমায়িকতা ও সৌজকের 
অবতার, কোমলম্বতাৰ প্রসুল্নচন্্র সত্যনিষ্ঠায় অমিততেজ। ছিলেন। 
তিনি হখন রাজসাহীতে বঙ্গীষ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করিতে গিয়াছিলেন, আছি তাহান্ব একজন সঙ্গী ছিলাম। এই 
সম্মেলনে দলাদলি প্রসঙ্জে ভিনি যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, 
তাহ! আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল। 

আজীবন অন্থাচারী, সংসারে অনাসক্ত এই মহাপুক্ষ কর্মজীবনে 


সউগ 





যে মিরলম সেবার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা. বান্তবিকই 
বিশ্যয়কর। নিজের জন্ত তাবনাশৃন্ত এই প্রেমিক ন্্যাসী কিরুপে 
পরের ভাবনার বোকা মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহ! ভাবিলে 
আমর! জআশ্চর্ঘ হইয়। বাইতাম। বন্তাপীড়িতের জন্য, ভুতিক্ষ- 
ক্রিষ্টের জন্ত" আর্তের জন্য তাহার আর্তির অস্ত ছিল না। লোকের 
সথখকষ্ট-মোচনের জনক তাহার যে ব্যাকুলতা, তাহা তীহার 
বিপুল দানে এবং বিপুলতর সহাম্ৃভূতিতেই পরিসমাপ্ত ছিল না। 
ৰাঙালীজাতির ছুঃখকষ্ট অল্লাতাব কিসে দূর হয়, এই চিন্তা! 
ভাঙার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া ছিল। বাঙালী যুবকীঁদিগকে 
সচেতন করিতে, সতর্ক করিতে, প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে 
সাহার চেষ্টার অবধি ছিল না। নিজেদের দেশের ধন যদি অপরে 
লুটিয়া লইয়! বায়, আমাদের স্বল্পবিত যদি আমরা স্বেচ্ছায় বিদেশে 
ছড়াইয়! দি, তবে আমাদের লোকের! ছুমুঠো খাইতে পারিবে কি 
করি? আমরা শুধু জাইনজ্ঞ হইয়া নিরক্পের সংখ্যা বাড়াইতেছি, 
কেরামীগিরি বা শিক্ষকতা করিয়া দিন চালাইতে অক্ষম হইতেছি 
জার অন্য প্রদেশ হইতে চতুর ব্যবসায়ীরা আসিয়া লক্ষপতি হইয়া 
দেশে ফিরিতেছে-_-ইহা৷ অপেক্ষা শোচনীয় দৃশ্ত কি হইতে পারে? 
আাচার্দের মর্মে মর্মে ইহা অন্রুভব করিয়াছিলেন এবং বঙ্গের 
শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী যাহাতে ইহার প্রতিরোধের জন্ত বদ্ধপরিকর 
হয় সেজন্ত তিনি তাহার সমস্ত শক্কি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। 
দেশের অর্থনীতিক সমস্ত সমাধানের 'জন্থ এরূপ উতৎ্বঠামন্পন্ন 
ব্যক্তি রাষ্ট্রনেতাদিগের মধ্যে বেশি ছিলেন না; “বাঙালীর মস্তিষ্কের 
অপব্যবহার' পুস্তক লিবিয়া এবং বছ প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সাহায্যে 
তিনি এই কথাই তাহার দেশবাসীর নিকট অমোঘবাধীতে 
গুনাইয়া গিয়াছেন। আজ তিনি চলির! গিয়াছেন কিন্তু সতাতষ্টা 
খবিগণের বানী যেমন কালের অন্পষ্ট সোপানরাজি বাহিয়! চলিয়। 
আ'নিয়াছে, প্ররফুল্লচন্দ্রের বানীও তেমনি বহুকাল ধরিয় বাঙালীর 
মানসকে প্রভাবিত করিবে, সে বিষয় সন্দেহ নাই । তিনি আমাদের 
বর্তমান শিক্ষার নিন্দ। করিয়! গিয়াছেন" যে শিক্ষা আমর! 
বিশ্ববিস্তালয়ে প্রাপ্ত হই-_যে শিক্ষা্দানে ঠাহার নিজেরও একটি 
প্রকাণ্ড অংশ ছিল-_সে শিক্ষাকে তিনি অসম্গিগ্ধ ভাষার নিশা 
করিয়াছেন। বস্ততঃ যে শিক্ষা! স্বাবলন্বন শিক্ষা দেয় না, যে 
শিক্ষায় জনসাধারণের অরকষ্ট ঘুচে না, যে শিক্ষায় পৃথিবীর 
জাতিসজ্ঘের সহিত প্রতিৎন্দ্িতায় বাঙালী টিকিয়! থাকিতে 


পান্িবে না, দুরদৃষ্টিপম্পর মহাপ্রাণ প্রফুক্নচন্দ্রের বিচারে সে. 


শিক্ষার কোনই মূল্য ছিল ন!। 

তিনি শুধু আমাদের কেরাণীগিরির তথ.মাধারী যুবকদের 
নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পরন্ধ প্রকাণ্ড ব্যবসান্ন প্রতিষ্ঠান 
গঠন করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে বাঙালীর মস্তি শ্রমিক 
শিল্পের সাধনায়ও অপটু নহে। প্প্রফুল্লচন্ত্রের জনসেবার মূলে যে 
ব্যাপক দৃষ্টি ছিল, তাহার সঙ্গে এক তীত্র ব্যাকুলতার মিশ্রণ 
হইয়া অপূর্ব সার্থকতায় পরিণত হইয়াছিল । দেশের যুবকদের 
সম্বন্ধে এরূপ নিবিষ্টভাবে অপন্ন কেহ চিন্তা! করিয়াছেন কি না 
জানি না। তিনি আজীবন দরিজ্ঞ ছাত্রিগকে সাহাব্য করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্ত যে সকল ছাত্র ঠাহার জাদর্শ অনুসরণ করেন 
নাই,ঠাহাদিগের ভাগ্যে প্রফুমচজের প্লেহচ্ছায়ালাত ব্যর্থ হইয়াছে, 
ডাহাকে এরপ ছুঃখ করিতে শুনিয়াছি। তিনি যে দেশের ছাদয় 


ভার্াব্ন্ 
জন করিতে পারিযাছিলেন, তাহার মূলে ছিল এই আদর্শবাদ। 
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তিনি একজন সরকারী বেতনভোগী কর্মচান্বী হইলেও তিনি 
রাষ্্ীদেতার গৌরবময় আনন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন এই 
জন্ত যে, তিনি দেশের জন্য চিস্ত। কিতেন, দেশের ছুঃখ-যোচনের 
জন্ত সর্বন্থপণ করিতেন এবং তিনি যে অমূল্য উপদেশ দিতেন 
হাতে কলমে তাহার সার্থকত। দেখাইয়। দেশবাসীর প্রকৃত শিক্ষার 
পথ নির্দেশ করিতেন। মহাত্ব! গান্ধীর খন্দর-নীতি তিনি বিশেষ 
বিচার করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একবার হখন তিনি 
ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তখন হইতে 
অসামান্ত অধ্যবসায়ের সহিত ইহার প্রচারকল্পে আত্মনিয়োগ 
করিলেন। তিনি একবার আমারে বলিয়াছিলেন যে এক 
বৎসরের কিঞিদুদ্ধ কালের মধ্যে তিনি বৃদ্ধ বয়সে ত্রিশ হাজার 
মাইল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এই প্রচারকার্ধের জন্য! রাষ্্রনেতা 
হইতে হইলে এইরূপ নীরবকর্মীর প্রম্নোজনই এখন বেশি। 
ৰত্তৃতার দিন চলিয় গিয়াছে; কাজ করিবান এই একান্ত 
প্রশ্বোজনের সময় প্রফুষ্লচন্দ্রের স্তায় এক মহান জা্শ লাভ 
করিয়! বঙ্গদেশ ধনু হইয়াছিল। 

: প্রফুল্লচন্ত্রের অবসর বিনোদন ছিল সাহিত্য-চ্চায়। তিনি 
একছন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইলেও সাহিত্য চর্চায় স্তাহার আগ্রহ 
কম ছিল না। শেকৃসপীয়র সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ পত্রে তাহার 
ধারাবাহিক চিদ্তাণীল প্রবন্ধ দেখিয়া! অনেকেই বিশ্মিত হইয়া 
ছিলেন। তাহার নামের সহিত উপাধি সংগ্লি্ই না! থাকিলে 
কেহ কেহ হয়ত তাহাকে অন্ত লোক বলিয়৷ সঙ্গেহ করিত। 
এমনই নিপুণভাবে তিনি সাহিত্যের অস্থশীলন করিয়া গিয়াছেন। 
সম্পূর্ণ মানব হইতে হইলে যে সকল গুণের সমবায় থাক! আবশ্যক 
এবং যাহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহারই মূর্ত প্রতীক ছিলেন 
আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র বায়। সিনেট সভায় এবং অন্তত্র তিনি যখন 
বক্তৃতা করিতেন, তখন তাহার মধ্যে তাহার সাহিত্য-সাধনার 
পরিচয় পরিশ্ফুট হইয়! উঠিত এবং শ্রোতা অনেক সময় তৃলিয়। 
যাইত যে প্রফুল্পচন্্র একনিষ্ঠ রসায়নবিৎ অথব। প্রবীণ সাছিত্যিক। 
ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাহার 
বন্তৃধ। ও রচন! অপূর্ব রসজীমণ্ডিত হইয়া উঠিত। শ্মরণ রাখিতে 
হইবে তিনি প্রথমে হখন গিল্ক্িষ্ট বৃত্তি লইয়া! বিলাতে গমন 
করেন, তখন তাহার পরীঙ্গণীয় বিষয়ের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যাই 
ছিল প্রধান। জীবনের প্রথমে কবিতা নাটক প্রভৃতি ভাতার 
মনে যে মোহ বিস্তার করিয়াছিল প্রফুপ্নচন্ত্র কখনও তাহার প্রভাব 
অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মাইকেল মধুনুদন দত্তের প্রিয় 
নদী কপোতাক্ষীর তীরে তাহার জন্মগ্রহণ কর! যে ব্যর্থ হয় নহি 
একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর! ধাইতে পারে। 

বাঙালী আজ তাহার দিবাযূর্তির পাদলীঠতলে সমবেত য় 
হদি ত্াঙ্থার বাণী মূলমন্ত্র স্বরূপে গ্রহণ করে, তাহা! হইলেই এ 
জাতির উপকার হইবে। তিনি জীবনে নিন্ধ! বা প্রশংসায় জত 
কখনও লোভ করেন নাই। মর্মর মূর্তি রচন! করিয়া পুম্পালি 
দিলে তাহার পুজ। সার্থক হইবে না। তাহার পূজ। সার্থক হইবে 
অন্পহীনকে অন্ন দিলে, দরিজ্র শিক্ষার্থীকে শিক্ষার ক্যোগ দিলে এবং 
সর্বোপরি দেশের অর্থ নৈতিক সমতায় সমাধান করিতে পানধিলেই 
ঠাহার পুণ্য স্মৃতির প্রতি পুষ্পচ্গন অপিত হইযে। 


আচাষ 


প্রফুলচন্র 


অধ্যাপক শ্ীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ 


ধুগে যুগে এক একজন মানব জগ্মগ্রহণ করেন, ধাঁহার! পথপ্রদর্শক, 
বাহার! যুগপ্রবত“ক, যাহার! শ্ষ্টা। আচার্য গ্রফুল্লচন্দ্রের জন্মে 
এদেশে এইরূপ একজন মহামানবের আবির্ভাব হয়। 

বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচন। করিলে দেখ যায় যে ভারত- 
বর্ষেই প্রথম বিজ্ঞানের দীপ গ্রজলিত হয়। বহুদিন এ জাঁলোক 
উচ্দ্বল ছিল, কিন্তু প্রায় যোড়শ শতাব্দীতে এ দীপ ল্লান হইতে 
হইতে একেবাণে নিভিয়! বায়। দীথকাল ঘনাদ্ধকারের পর গত 
শতাব্দীর শেষতাগ হইতে আবার উধার রডিন আলোক দেখ। 
দিল। রসায়ন'বিদ্যায় আলে! জালিলেন- প্রফুল্লচন্্র রায়। 

এডিনবরা! বিশ্ববিভ্ভালঘের “ডক্টর' উপাধি গ্রহণ করিয়া দেশে 
ফিরিস্বাছেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। 
কিন্তু কেবলমাত্র অধ্যাপন। করিয়া! তিনি তাহার কতব্য শেষ 
করিলেন না, মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত রহিলেন। মৌলিক 
গবেষণা! করিতে হইলে যেসব যন্ত্রপাতির 
প্রয়োজন প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরে- 
টরিতে তখন তাহ! ছিল না! বলিলেই হয়; 
কিন্তু বাধ। বত বেশি পাইতে লাগিলেন 
হার অন্তপ্নিহিত শক্তি ততই জাগরূক 
হইতে লাগিল, এবং শীঘ্রই এক নৃতন 
রাসায়নিক পদার্থ হৃষ্ট হইল । এই পদার্থ 1 
হইল “দার্কিউরস্‌ নাইউ্রাইট' । অবিলম্বে : 
পাশ্চত্াাদেশের বিজ্ঞানিগণ ট্াহার এই 
নব আবিষ্ষারকে বরণ করিয়া লইলেন। 
এই নূতন ভ্রব্য হইতে উদ্ভূত আরও বহু 
পদার্থ একে একে সৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং 
সাধারণ ভাবে 'নাইট্রাইট? সম্বন্ধে তিনি 
অনেক নৃতন তখ্য আবিষ্কার কপ্ধিতে 
লাগিলেন । কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার 
শতাধিক মৌলিক রচনা বিধিধ বৈজ্ঞানিক 


“হিন্দু রসায়নবিদ্ভার ইতিহাস" প্রকাশিত হইল। এই পুভক 
প্রকাশের পর দীর্ঘকাল চলিয়! গিয়াছে, কিন্ত এখনও পর্যন্থ 
বিজ্ঞানীর নিকট ইহ! একখানি প্রামাণ্যগ্র্বকূপে বিবেচিত হয় । .. 

বিজ্ঞানচর্চায় একজনের দানে ভ্তানের ভাণ্ডার সমাক পুষ্টিলাভ 
করে না, দেশ বড় হয় না একথ। প্রস্ল্নচন্্র উপলব্ধি করিছেন, 
তাই তিনি তার ছাত্রমণ্ডলীকে মৌলিক গবেষণায় উচ্নধ 
করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে তাহার কৃতিত্বের কথ! উল্লেখ 


করিয়া রবীন্দ্রনাথ একসময় বলিয়াছিলেন-_ 

“আমি প্রফুল্লচন্ত্রকে তার সেই আসনে অভিবাদন জানাই 
থে আসনে প্রতিঠিত থেকে তিনি তার ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধি 
করেছেন- কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, 
ষে দানের প্রভাবে সে নিজেকে পেয়েছে। 

*উপনিষদে কথিত আছে, ধিনি এক তিনি বললেন, আমি 





পত্রিকাকে অলংকৃত করিল। তঙ্গানীম্ভন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-_ছাব্রগণের বার্ষিক ইঞ্জিনিয়ারিং 
সময়ের লব্বপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানিগণ কতৃক তিনি প্রদর্শনীতে আগাঘ্য প্রফুল্ল রবীন মুখাব্জির সোঁজন্ে 
“মাষ্টার অফ. নাইউ্রাইটস্‌* নামে অভিহিত হইলেন। বু হব। হ্াটির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচাধ 


প্রাচীন ভারত বিজ্ঞানের জন্মভূমি এবং বহুদিন ধরিয়া যখন 
বিজ্ঞানের আলোক পৃথিবীর আর কোন স্থানে পৌঁছায় নাই তখন 
এই ভারতবর্ধ বিজ্ঞান অন্থশীলনে সম্যক উৎকর্ধলাভ করিয়াছিল, 
এই কথ! জনসাধারণেষ সহিত আচর্ধদেবও শুনিয়া! আসিয়াছিলেন। 
ঝসারনবিদ্ত! সম্বন্ধে এ উক্তি কতট! বিচারসহ এই সময় তাহা তিনি 
অঙ্ুসন্ধানে য্যাপৃত রহিলেন। অধর্যবেদ, আয়ুর্বেদ এবং তত 
তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন । রাজেন্ত্রলাল মিত্রের লাইস্বেরি, 
ভাণ্ডারকরের লাইঝ্েছি, কাশীর লাইব্রেরি, ব্িটিশ মিউজিয়মের 
লাইক্রেরিতে এ সন্বস্বীষ্ধ বিবিধ পুস্তকে বত কথা ছিলি তিনি 
আলোচন! করিলেন, বিচার করিলেন । অবশেষে তাহার প্রবীত 


১৩৫ 


প্রুল্নচন্ত্রের স্রটিও সেই ইচ্ছার নিয়মে । তার ছাত্রদের মধ্যে তিনি 
বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সম্ীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধো। 
নিজেকে অকৃপণ ভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর 
হোত না। এইযে আত্মদানমূলক শক্তি এ দৈবীশক্তি। 

*আচার্য নিজের জয় কীতি নিজে স্বাপন করেছেন উদ্ভমধীল 
জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে ।” 

একজন মনীষী বলিয়। গিয়াছেন যে কোনো দেশে 
রাজনীতিজ্ঞর! মিলিত হই! দেশের হতনা! কল্যাণ সাধিত কৰিতে 
পারেন তদপেক্ষ! অনেক বেশি উপকার করেন সেই বিজ্ঞানী ছিনি 
যে-স্থানে একটি শঙ্ককপা! জন্মাইত তথার ছুইটি শস্তকণ! উত্তবের 


ন্ট 


উপায় বলিয়! দেন। রসাযনবিভার শুধু তথ্যের দিকটা! আলোচনা 


কির! প্রফুল্চজ খামিলেন না, বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইয়! নিরন় 
দেশবাসীর অক্নসংস্থানে তিনি বন্ধপন্ধিকয় হইলেন। সেদিন যে 
বীজ উপ্ত হইল, তাহ! তাহার পরিকল্পনায়, তাহার উদ্ভমে, তাহার 
স্েহদৃ্িতে যে বিয়াট মহীক্ষহে পরিণত হইয়াছে তাহা আজকের 
ফিনে বাহার! একবার বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানায় প্রবেশ 
করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য দিবেন। শিল্পপ্রতিষ্ঠায় নিজ্রিত 
দেশকে এইফে তিনি ধাক! দিলেন তাহাতে দেশের নবজাগরণ 
হইল। এবিবয়েও আচার্য প্রসূর্চঙ্তর নবীন ভারত্রে একজন 
পথপ্রদর্শক । 

প্রফুন্চন্্র শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন না, সাহিত্যের প্রতি তাহার 
প্রবল অন্থরাগ ছিল। ইতিহাম, প্রত্বতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ত্তাহার 
অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বাংল! ভাষায় তিনি বহু বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ রচনা! করেন, প্রাণিবিস্তা সম্বন্ধে বাংলায় একখানি পুস্তক 
লিখেন। এইলব রচনায় বাংল! পরিভাবার জন্ট প্রতিপদে বখন 
বাধ! পাইতে লাগিলেন, তখন পরিভাষা প্রণয়ন আরভ করিলেন। 
এবিবয়েও তাহার দান ক্মতুলনীয়। 

কিন্তু বিজ্ঞানী প্রফুল্পচনজ, শিক্ষাব্রতী প্রফুল্চ্দ্র, সাহিত্যিক 
প্রকুযচজজ, শিল্পপ্রতিষ্ঠাত। প্রফুল্নচন্্র অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন 
মান্য প্রফুল্লচন্জ ৭ তাঁহার সংস্পর্শে আসা, জ্টাহার পদদেশে বসিয়। 
দিনকাল চারা হতিহর বানি শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
বলি! যনে করে। 

প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বারি শ্রেনীতে পড়ি, তাহার 
ক্রাসে প্রথমদিন প্রবেশ করিলাদ | বেয়ার ছাত্রদের হাজির-খাতা। 
দিয়! গেল । বেয়ারার গায়ে সাঙগাকাল খোপ কাট। একটি সুতির 
কোট । ৪৩ বৎসর পূর্বের কথা, কিন্তু সেদিন এ বেয়ারার গায়ে 
_কিরকছের কোট ছিল বেশ মনে আছে, মনে থাকিবার কারণ 
এই, বেয়ার! হাজিরা-খাত! আনিবার পরই জাচার্যদেৰ প্রবেশ 
করিলেন এবং বেয়ারার গায়ে যেক্ধপ কোট গাহার গায়ে হুবন্থ 
সেইরকমের কোট দেখা! গেল? ব্ঞ্লারার গায়ের কোটটি একটু 
ঝকৃবকে তকৃ'তকে, আচারদেবের গায়ের কোটটি অপেক্ষাকৃত 
মলিন । কৌতুহল হইল; পরে অসন্ধানে জানিলাম যে তিনি 
ছুইট। নুতন কোট তৈয়ারি করান, একটি নিজে পরেন অপরটি 
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বেয়ারাফে দেন । বেয়ায়! সেটি সহত্বে রাখায় ভারটা! একটু বেশি 
উজ্জল। যান্থয প্রফুলনচন্্র সেদিন জামার চক্ষে প্রথম উন্তানিত 
হটলেদ। এবং সেটা কোন সময়, হখন পাশ্চাতা দেশের “ড্র 
উপাধি কয়েকজন মাত্র ভারতবাসী পাইয়াছেন এবং বিলাত 
ফেরতর নিজদ্িগকে সাধারণের অনেক উর্ধে এফ বিশিষ্ট জীব 


সমস্ত এশিয়ার মধ ইহা এক বিষ্াট প্রতিষ্ঠান হইয়! দীড়াইল » 
কিন্তু ডিভিডেও্ড ভোগ করিতে লাগিলেন তিনি নন, অপরে। 

তিনি মোট মাহিনা পাইতেন, কিন্তু অল্প কয়েকটি টাক! নিজের 
জন্ত রাখিয়! বাকি সমস্ত দান করিতেন। বিশেষভাবে তাহার এই 
দানের পার ছিল ছাব্রমগুলী ! 

ব্যক্তিগত শুখস্বাচ্ছন্দযের প্রতি তাহার কোনো লক্ষাই ছিল 
না। একদিন আমার এক বন্ধু এবং আমি কি একটা কাজে 
বিজ্ঞান কলেজে তাহার নিকট গিয়াছিলাম। তখন দাকণ শ্রীষ্ম। 
বাহিরে জাসিয়। বন্ুবর আমাকে বলেন-__উ'হার ঘয়ে পাখা নাই, 
আমি কি একখান! পাখ। জানাইয়! দিব। আমি ফিরিয়। গিয়া 
জিজ্ঞাস! করিলাম ; উত্তর দিলেন--না, না, গরকার নেই, দক্ষিণ 
দিক থেকে তো বেশ হাওয়া! আসে । 

উত্তর বঙ্গে জলপ্রাবন হইল। বিজ্ঞানী কিছু দিনের জন্ত 
তাহার টেষ্টটিউব সবাইয়! রাথিলেন। আর্তেহ ছুঃখহরণে ভিনি 
দেশবাসীকে ডাক দিলেন; তাহার পদতলে সকলে সমবেত 
হুইল। দেশকে এমন ভাবে সাড়া দিতে আর কখন বেখ যায় 
নই। কুলির! মোট তুলিয়া! পয়স! লইল না, বলিল আমর! নগদ 
তো কিছু দিতে পারিলাষ না। এইক়পই হইবার কখা। এই 
ডাক ছিল নিরাসক্ত ত্যাগী, আত বন্ধুর আহ্বান । 

নিজস্ব বলিয়! তাহার কোন গৃহ ছিল না, একথানি ঘবরও 
ছিল না; ভিনি ছিলেন সকলের, সকলের ঘরই তাহার ঘর, সকল 
মানবই তাহার আত্মীয় । 

ভিনি বলিয়। গিয়াছেন তিনি আবার আসিবেন, বারে বারে 
আসিবেন, তদিন না দেশেৰ সর্ববিধ অকল্যাণ বিদ্বুরিত হয়। 

তিনি মৃতুযুপ্রয়, তিনি জমর ! 


আলে 


কীর্তির শিখরোপরি আপো৷ করে চন্দ্চূড় ছিলে দশ দিশি 
প্রাণের পরশ দিয়! টেনেছিলে বক্ষে তব যারা ছিল হেয়; 
তোমার জমৃতবাণী ভাগ্যবিড়ত্বিত এই জাতির পাথেয় 
বিশ্বের বশ্দিত তুমি সিদ্ধজ্ঞানী নাগাজ্জুন ! রাষ্ট্র গুরু খযি! 
হলাহল পান করি প্রতিদানে দিলে নিত্য সুধারসায়ন, 
ৃত্যুক্ষ অতীত হয়ে মৃত্তিকারে দিয়ে গেলে জীবনের গান । 


জ্যোতির অক্ষরে লেখ! মানবের ইতিহাসে তব আত্মধান, 
ঈধিচীর সম তৃমি অস্থি দিয়! করে গেছ বনের স্জন। 
প্রতিভার বন্ঞশাল। রুদ্ধ হোলে! এছুর্দিনে তৰ তিরোভাব, 
মহদ্বের বেদী হতে অর্ভহিত স্বদয়ের আজ্যন্থলী আজ । 
গাঢ় ঘন অন্ধকারে চত্রছারা রজনীয় বক্ষে পড়ে বাজ, 
ষেখাচ্ছর প্রভাতের বিহঙ্গব্রাক! শ্রেণী ষৌনী মনস্তাপে। 


মোর! কাদি এই পারে অন্ত আখি মায়ার বিভ্রষে, 
শান্খতকালের যাত্রী চলেছ কি আনন্দ সঙ্গমে ! 
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পয়লোকগত আত্মার সদগতি ব! শাস্তি কামনায় আমাদের দেশে 
শ্রান্ধের বাবস্থা! আছে। শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করাফেই বল] হয় 
শঙ্খ । মৃত্যুর পর মানবাত্মার গতি কি হয় সে সম্বন্ধে কোন 
অকাট্য সাক্ষী প্রমাণ জীবনের ওপার হ'তে পাওয়! যায় নি; 
এবং জীবিতের শ্রাদ্ধ তর্পণ করলে মৃতের কোন মঙ্গল হয় কিন! 
তাও জানি না। পণ্ডিত ও শান্্রকারের] এ নিয়ে তুমুল তক ও 
কোলাহল করে থাকেন। তবে প্রসুল্পচন্দ্রের মত মহান্‌ আত্মার 
কোন উপ্নতি ব৷ তৃপ্তি হ'তে পারে আমাফের মত ক্ষীপাত্বার 
শরদ্ধাঞ্লি অপণে, এপ মনে করে ধৃষ্টতার পরিচয় দিতে চাই নে। 
কেননা, তার প্রাণ ছিল উদ্ধার এবং মন ছিল সহজ ও সরল; 
আর জামাদের প্রাণ হচ্ছে কত ক্ষুত্্র এবং মন কত কঠিন ও 
কুটিল। তাই জাশঙ্কা হয় তার স্বৃতিপূজার উপলক্ষ্য করে আমরা 
হয়ত শুধু আমাদের আব্মগৌরবের [বিজ্ঞাপন 
জাহির কনে বাঙ্গালী জাতির পাপের বোকা! 
জাঝে। বাড়িয়ে তুলব। তখাপি এতেছে 
জামাদের আত্তোন্পতির সম্পূর্ণ সস্ভাবন! রয়েছে, 
একখা নিশ্চিত কবে বল! যেতে পানে। 
প্রস্থনচন্ত্ের গুণগ্রাম এবং কীর্ডিকলাপ আলো” 
চন! ও স্মরণ করে, ভার বরেণ্য স্মৃতির উপাসনা 
করে আমর জামাদের মলিন চিত্তকে কথ 
নিশ্মল এবং আমাদের জাতীয় চরিত্রের বিবিধ 
কলম্বকে ক্রমশঃ অপনোদন করতে যে সমর্থ 
হব, এক্প তরসা! কঝ! অসঙ্গত নয়। আপন 
ষুত্রতার দরুণ স্ঠার গুণকীর্নের যোগ্য অধি- 
কারী না হ'লেও এ কারণেই আমাদের পক্ষে 
সার স্মৃতি তর্পণের সার্থকতা রয়েছে; এই 
উদ্দেপ্তেই এ ক্ষুত্র রচনায় অবতারণ1। 

গত যুগের যে সব মনীবী তাদের প্রতিভ! 
ও কণ্ম বলে বাঙ্গাল! দেশকে বর্তমান উন্নতির 
পথে অগ্রসর করে গিয়েছেন, প্রুল্পচজ্জ ছিলেন 
তাদের সর্বশেষ প্রতিনিধি । সর্বশেষ হ'লেও 
কিন্তু তিনি ছিলেন বিশিষ্ট । তার তিরোধানের 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্দ-কণ্দ-জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুজ্বল সে পুরাফুগের সহিত 
সকল জীব সংযোগ গেল ছিয় হয়ে। তিনি হদিও বাক্গালী জামা- 
দেঁর হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন, তথাপি তার বিরাট মন্য্য্বকে বাঙ্গালী 
স্বর সম্ধীর্ণ সীমায় জ্ঘাবন্ধ করে রাখলে জামাদে আত্মগ্রকাশের 
স্থুবিধী হ'তে পায়ে বটে, কিন্তু তাতে তার মহান্‌ আত্মার প্রতি 
সমূচিত শ্রদ্ধ। প্রকাশ কর। হয় না। তার জ্ঞানের ও কর্টের প্রভাব 
সমগ্র ভাব্বতবর্ষে কক্ষণা ও কল্যাণের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে$ কোথায় 
কখন কি ভাবে এয়! অন্ুরিত হয়ে কুধা-ব্যাধি ছুঃখ-দৈ নিপীড়িত 
নরনাবীফে ফল ও ছায়া দানে পরিতৃপ্ত কন্ববে তা ফেউ বলতে 


২৮. 
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পারে না। কারণ, মহাপুরুবষের জীবনী ও বানী দেশ এবং 
কালের সকল সীম! যায় অতিক্রম করে! ১ 
প্রফুল্লচন্জের মহত্ব ছিল মুক্ত ও পর্বপ্রকারে আভিজাত্য ব! 
অন্পৃশ্ততা বঙ্জিত। এ মহত্বের কোন আড়াল ছিল না, বা 
এর সামনে কোন পাহারা থাকত না। এ ছিল সর্বসাধারণের 
অভিগম্য। আমর! প্রায়ই দেখতে পাই জনেকের মহত্ব থাকে 
ধরা ছোয়ার বাইরে, বু উদ্দধে তৃারধবল ছিমপ্সিরিয় শৃঙ্গের মত 
ধাড়িয়ে; সেখান হ'তে তাদের দীপ্তি ও প্রভা! আমানের চিন্তকে 
চমকিত ও মুগ্ধ করে এবং দুর হ'তে তাদের নসস্কার ও শ্রদ্ধা 
জানিয়ে আমরা ধন্ত হই। কিন্তু প্রফুরচন্ত্রের মহত্ব জন্জভেদী 
গিরিশৃঙ্গ হ'তে প্রবাহমান! হন্দাকিনীর পুণ্যধারার মত নেষে 
আসত জনসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে--তাকে ধুয়ে নিশ্ঘল এবং 





অধ্যাপক বিনয় লয়কার, শীযুকত জানাপ্রন নিস্বোগী, জীবুক্ত রবীন্রনারারণ চৌধুরী গ্রসুখ 
বিশিষ্ট হাক্তিগণ পরিযেচিত আচার্য প্রফুল্ল -_ফটো £.তারক ছাস (পত্রিক! ) 


উর্বর করতে । তার. মহত্বকে তিনি সফলের মাঝে বিলিষে দিয়ে 
চাইতেন সবাইকে মহান্‌ করে তুলতে, হেমন 'ধুপ আপনাকে 
মিলাইতে চাহে গঞ্ধে। 9৯১৫ | 

প্রফুল্পচজ্জ ছিলেন প্রধানত; গুরু এবং গবেষক । গুক এবং 
গবেষকের কাজ হচ্ছে হারি। এ উভয় ক্ষেত্রে প্রফুরচজ্োর ভ্চাই 
হচ্ছে অসাধারণ; কারণ, তার সফল কর্দের উৎস ছিল হটির 
জানন্দ। ভিনি ঘে সব গবেষণ। করেছেন এবং সর্ধোপরি ভিনি 
বে শিষ্য সম্প্রদায়ের গঠন ঝরে ও নিখিল ভারত ব্বাসায়বিক 
সমিতির প্রতি! করে গেছেন ভাতে বিজ্ঞান-জগতে ভারতের 


- [৩২শ বহ--১ব খণ্ড--২র সংখ্যা 


পা 





বস্থান, ও আভিজাত্য গেছে অনেক বেড়ে। পুরাধুগের « 
'রদের মনত তার জীবনযাজ্র! ছিল সরলতার আদর্শ । এ সংসার- 
-স্ধনহীন, চির্কুষার বিজ্ঞানতপন্থীয় অঙ্গভূযণ ছিল বিশুদ্ধ খর! 
কিপ্ত কাজ কর্দের পদ্ধতিতে ও সমরনিষ্ঠায় ছিলেন তিনি প্রগতিীল 
বৈজ্ঞানিক সভ্যন্তার বিশেষ পক্ষপাতী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
উভয় সভ্যতার ব! কিছু পরের ; গঙ্গাষমুনার পবিত্র ধারার মত তা 
সব সভার মধ্যে ছিল পাশাপাশি মিশে । প্রভীচ্যের স্বাতন্ত্র্য 
সঙ্গে প্রাচ্যের সংবমের সমন্বয় সাধন করেছিলেন তিনি আপন 
জীবনে ও কর্ণে। শিষ্যদের কৃতিত্ব তাকে এড়িয়ে যাবে এএ ছিল 
তায় আকাঙ্ছা, তাই াকে অনেক সময় বলতে শুলেছি--.“সর্বন 
জয়ম্িষে পুজ্জাদ্‌ ( শিষ্যান্‌) ইচ্ছে পরাজয়ম্‌ ।” 

প্রফুল্নচন্ত্রের অ্ততম স্যি শিল্পের ক্ষেত্রে । এর প্রধান নিদর্শন 
হচ্ছে বেঙ্গল কেমিকেল এগ, কার্াসিউটিকেল ওয়ার্কস। তার 
প্রতিষ্ঠিত এ প্রকাণ্ড রাসায়নিক কারখান। সারাজীবন বাঙ্গালার 
মাটিতে থাকবে তার গৌরব ও স্মৃতি-স্তন্তের দত ঠাড়িয়ে। 

এসফ কল্যাণকর স্থির যাহাস্যেই প্রফুযনচন্দ্রের মহত্ব। কারণ, 
বিশ্বরহন্তের মূলেই রয়েছে সৃষ্টির প্রেরণা ; তাই সৃষ্টিই হয়েছে 
যানবজীহনের প্রধান উদ্দেন্ত । যার স্ি যত বড়, মন্থয্যত্থের 
ছুর্ম পখে তিনি হন ততই অগ্রসর । 

প্রফুরচঞজোর আনবত্ব ছিল মহান্‌। তার দান ছিল অকাতর । 
কত পীনছুত নকনারী, কত শিষ্য, কত শিক্ষ! ও শিল্প প্রতিষ্ঠান 
হে তীর নাহাব্য লাভ করেছে তার (তুলনা! নাই। কলিকাতা 
বিহববিষবালুয়ে তিনি. দান করে গেছেন রাজার মত ; চরকায় নত 
কাট! ও: খাদদির. প্রচারকল্পে এবং ছু-্থ বিধবা- ও শিশুদের 
সাহাহ্যর্থেঞ তার ঘানের পরিমাণ অপর্ধ্াপ্ত। জীবনে যে তিনি 


করেছিলেন সাধারণভাবে সন্কুচিত এবং নিজকে করেছিলেন 


রা 
রী 


জান 
প্রাফাজল. যেমন এক অদ্িতীয় পুরুষ বছ হ*ব!র ইচ্ছায় এই 


- *বিদ্বজগতের মধ্যে আপনাকে বিচিত্র রূপে প্রফাশ করেছেন, 


একক প্রহুল্নচজও সেন্গ আপন শিহ্যদের মধ্যে আপনাকে 
সম্পূৃভাবে বিলিয়ে দিয়ে বছ হয়েছেন; আপন জ্ঞান 
ও প্রাণ দিয়ে তাদের মধ্যে জ্ঞান ও প্রাণের সঞ্চার করে 
হিয়েছেন। | 

রাষ্ট্রনীতিতে তিনি ছিলেন চরমপন্থী, যদিও প্রকাশ্থতাবে 
কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি কখনে! কম্মঁ বা নেতাকপে 
ষোগদান করেন নি। "্টবজ্ঞানিক গবেষণা বন্ধ খাকতে পান্ধে, 
কিন্তু স্বরাজপ্রচেষ্টার অপেক্ষা চল্বে না"--ঠার এই বিশ্রুত 
উক্তি আজ সর্বত্র সুপরিচিত । 

সাহিত্য এবং ইতিহাসে তীর অবারিভ দখল ছিল। মাত্ৃ- 
ভাষাকে তিত্তি করে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থার জন্ত তিনি ছিলেন 
অক্লান্ত কর্্া। এ সম্পর্কে তার বিবিধ কর্ধপ্রচেষ্টার বিবরণ 
তার “আত্মজীবনে' তিনি লিপিবদ্ধ কবে গেছেন । স্বাধীনভাবে 
চিন্ত। করবার ক্ষমত] বাঙ্গালী জাতির যধ্যে জাগিয়ে তুল্তে হ'লে, 
মাতৃভাষাকেই যে শিক্ষার বাহন করা আবশ্যক এ নিয়ে তিনি 
সারাজীবন আন্দোলন করেছিলেন । দন্তশ্ষুট ও চর্ববণের ক্ষমত। 
না থাকলেও বাঙ্গালী ছাত্রকে ইংরাজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ 
ইত্যাদি অনায়াসে গলাধ:করণ করিয়ে এ সব ছুষ্পাচোর পুনরাধ 
উগীরণ করাবার যে প্রেধা আমাদের স্কুল কলেজে প্রচলিত 
আছে, এর বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ ছিল তীব্র ও তিক্ত । এরপ 
নীরস, নিজাঁব শিক্ষার ফলে ছাত্রদের যে দেহের এবং মনের স্থান 
যায় ভেঙ্গে তা তিনি মন্মে মন্দে অনুভব করতেন। বিজ্ঞানী 
প্রফুন্নচঙ্ত্রের প্রতিতা শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিল না, 
সাগরসঙ্গমে শ্রোতত্বতীর মত উহা! গিয়েছে বছ ধারার ছড়িয়ে 
আমাদের জাতীর জীবনকে সন্্বীবিত করে। পু 

সমাজসংস্বার ছিল প্র্রফুল্পচন্দ্রের বশ প্রচেষ্টার আর একটি 
বিশেষ অঙ্গ । অস্পৃন্ঠতা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথথা, পর্দ। জাতি- 
ভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 
আজীবন তিনি তার বাণী ও লেখনী পরিচালন! করে গেছেন। 
জাতীয় কল্যাণ ও জাতিগঠনের পথে এরা যে প্রধান অন্তরায় 
এর প্রচার তিনি শুরু করেছিলেন কংখ্েদ আন্দোলনের 
( অন্প্শ্তত। আন্দোলন ) বহু আগে । 

প্রফুষ্নচন্ত্র ছিলেন জ্ঞানে মহান্‌, কে মহান এবং মানবতাক় 
মহান। এ মহান্‌ আত্মার তিরোভাবে বাঙ্গাল! দেশ আজ ঘোর 
তিথিরে। তার জীবনের ও কর্ণের মহান্‌ আদর্শ, সর্বোপরি তার 
আদর্শ চরিত্র, এ ছুিক্ষ ও ব্যাধি নিপীড়িত বাঙ্গালার জাতীয় 
জীবনের খন অন্ধকারে উজ্দ্বল জলোক-বর্ডিকার মত আমাদিগকে 
সতোর, জানের, কল্যাণের এবং জমৃতের পথে পয়িচালিত করে 
নিয়ে বাবে, এ একমাত্র ভরসা । শ্রদ্ধার সহিত, তত্তির সহিত, 
বিনয়ের সহিত আজ আমর! তার পুণাস্থতির উদ্দেশে জামাদের 
হায়ের অর্ধ্য প্রদান করি। 


শ্রন্ভগল অন্দাে 


আজি সার! বঙ্গ মাঝে 
. , এ কোনার বাণী রাজে 
হাধলে ঢেকেছে হেরি সার দভোতভল ! 


প্রীঅঙ্দিনীকুমার পাল এম্‌-এ 


-.  বিজ্ঞান-র্ধা-বাজী 
তোমারি বিহনে ঝরে মৌন অঞজজল ! 


(কাল্পনিক চিত্ত) 


[ বিজ্ঞান-কলেজেয় গবেধণাগায়ে আচার্য রারের যে সফল ছাত্র নিরন্তর 
নানাবিধ পরীক্ষায় ব্যাপূত থাকিত, যাষে মাঝে ইহাদের লইয়া তিনি 
মহতর পরীক্ষার উদ্ভোগী হইতেন। তীহ্ছার এ সকল খও খণ্ড জীবনব্যাপী 
পরীক্ষা নান। ক্ষেত্রে ছাত্রের ভাষগ্রাহী মনে বিস্ময়কর ও গভীর চিহ্ন 
রাখিয়। গিরাছে। নিম্নে এক অর্ধকাজজনিক ঘটনাপরম্পরায় সেই 
পরীক্ষার গুপ্তধারা পাঠকের গোচরে আনিতে প্রয়াসী হইয়াছি। 

বাছল্য হইলেও বলা সমীচীন যে, এই চরিত্র-চিত্রণে কোনও জাতি 
বা বাক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষ করার আদৌ অভিপ্রায় নাই--লেখক । ] 


(১) 


সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান শিল্পকেন্্রতলীতে সন্ধ্যায় বখন অতিথি- 
সমাগষ ঘটল, তখন সভীশবাবু লক্ষ্য করলেন আচার্য রায় এবার সঙ্গে 
যে ছাত্রটকে এনেছেন, এটি এখানে নবাগত। সন্ধ্যার পরে বৃদ্ধের 
কর্ধতালিক! অতি সংক্ষিপ্ত, বিশেষত অতিথির! পথশ্রান্থ) কাজেই রানে 
আলাপ আলোচনা সম্ভব ছিল না। কুশলাধি প্রপ্নের পর আশ্রমবাসীর। 
ফিরে গেলে অল্পকালের মধ্যে অতিথি-কুটির নীরব ও অন্ান্ত কুটিরের 
মধ্যে অদুষ্ঠ হ'ল। 

পরদিন তখনও ভোরের আলো ভাল ফোটে নি। উ ভোরেই কিন্ত 
বৃদ্ধের জলযোগ সার! হয়ে গেক্চে। বেল! হ'লেই লোকজন আসতে 
স্বর করবে--কতোজনকে জার ফেরান বার--ভার আগে যেটুকু হোক 
পড়াগ্ডনো করে নিতে হযে । ও-বেলায় আবার কারখান৷ দেখছে বেরুন 
আছে, পরিত্রাণ নেই ; বিকেলের পড়ায় সময়টুকু আজ মাটি । 

পড়ার ঘরে ঢুকে বৃদ্ধ দেখে খুশী হলেন, ছেলেটি টুলে বসে' বইয়ের 
পাতা ওলটাচ্ছে ; তাছলে সকালটার় আজ হবে কিছু। পাশের 
কেদারার় আসন নিয়ে বললেন, 'বেশ বেশ, সকাল স্চাল ধুম ভাঙে 
দেখছি । আমার কাছে ধাকতে গেলে এটি চাইই। আচ্ছা, তাহলে 
আরস্ত করে দ্বাও, কাল হতদুয় হয়েছিল তার পর থেকে । খাতা 
নিয়েছ? ডেট দাও আজকের, সোদপুর, বাইশ ছয়.*'উঃ, দেখতে 
দ্বেখতে যাসটা কেটে গেল.*" ছেলেটি একটু হেসে খাতার কোণে 
তারিখ লিখলে। 

হাসিটুকু তার চোখ এড়ারনি, বললেন 'হাসছ কেন? সময় কেটে 
যাচ্ছে, তাই বললুম বলে'? আমার এফলারই সঙ্গয় কাটছে না, 
তোমারও কাটছে। বেশী দিন ও-ছামি থাকবে না। ত। বাক, 
তুমি পড়ে ।' 

ছেলেটি আরম্ভ করল... 

[1807850 00 800৮0৩1 [0001 0088 806 8001 ৪৪ 0165150 
(০1008 চ55০006 800 8৮০5৩ 811 10869110] 1059519. ভা ৮ 
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[ অতঃপর আমি আর একটি প্রমাণ উপস্থাপিত করিব বে মাসবাস্ধা 


করে, তাহার ত্বরাপকি? এইজ্ান সন্ধানে কি কঠোর পরি 
হইয়াছে, আমর! তাহা জানি। কেবল বাহ হৃখনুবিধার উৎকর্ষ 
কি জান-বিজ্ঞানীদিগের লক্ষ্য ছিল? তাহা! নছে। ভাহাদিগের আজ 
জান্পহা, বিভ্ৃততর দৃষ্টি লাতের এবং নিখিলের শৃঙ্খজ! ও সৌন্র্ষের 
সমগ্র উপলব্ধির আন্তরিক আগ্রহ্‌...] 
বৃদ্ধ একমনে গুনছিলেন, থামিয়ে বললেন টে দ্বাগ ছাঃ 
05000597891 (1178৮ ; খাতায় লেখ, পেজ কত 1.."লেখ 188 : 
0090000618015 601৮; লিখেছ 1? তারপর পড়ে যাও ।” 
ছেলেটি অল্পদিন হ'ল ার কাছে এসেছে, ততটা মড়গড় হতে ।পারে 
নি। একটু খতমত খেকে সামলে নিলে । আবার পড়তে লাগল... 
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পক & ৮০ ই 
হর ৩০808 সাত 888 ৫ জাত, 


১৩৪৯ 


9 ভা ৩০ থেকে, কি বললে 1186 ৩৫ পাম 1... পরযসত। 


বলে জানে ?' 

ছেলেটি মাথা নেড়ে জানালে সে জানে না। বৃদ্ধ একটু থেমে গিয়ে 

মদ “যাক্‌, পড়ো' | যাখা নীচু করে সে আবার নুরু করল... 
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[ নতা ও জ্ঞানের এই ুধা এই পিপাার মধ্যে কে ন|.দেখিতে 
পাইবেন যানবাত্বার অন্তিষে এক জ্যোতি স্বাক্ষর ...] 

121018608 8808৮0:৩ বাংল! কি হবে বল তো? ছেলেটি ভেবে 
বললে, জ্যোতির্সর দ্বাক্ষর, বলে' উত্হক হয়ে তীর মুখের দিকে চাইলে । 
বৃদ্ধ সার দিলেন, 'তাঁ বেশ হবে। লিখে রাখো! ।' আবার পড়া! চলল. 
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[..“এবং যে উৎহৃক্য লইয়া আমাদিগের শিক্ষাতনের কক্ষে কক্ষে, 
নগরে পল্লীতে প্রতি সপ্তাছে জনশ্রোত সমাগত হয়। বাহার মধ্যে কতজন 
দিবাভাগের দৈহিক শরযের পরে জ্ঞানলাভ ও মনের ক্ষ্থির জন্য শ্রান্তি 
তুলির! আসে, তন্মধো নিশ্চিত সাক্ষ্য রহিয়াছে যে এই জাতি অদ্ধিমে 
আজিক লক্ষ্য উত্তীর্ণ হইবার জন চৃষ্ট হইয়াছিল, এবং সমাজের যে 
উদ্ধলতর ভবিরৎ অবগদ্তাবী। ইহ! তাহারই শুভ পূর্বলক্ষণ..] 

ৃদ্ধ ততক্ষণে একটু এলিয়ে বসেছিজেন, বসের ধর্ে যেশীক্ষণ খাড়। 
বলে থাকতে কষ্ট হ়। সহসা সোজা হয়ে বললেন 'বুঝতে পারছ কিছু? 
না, খালি চিনিয় বলব? মাষ্টারি করতে গিয়ে কোনোছিন এসব মনে 
পড়বে? নইলে ফিসের জন্তে এগুলো তোদের ছিরে পড়াই বল্‌ তে।? 
বলে" জতর্কিতে ছেলেটির গালে এক চড় বসিয়ে দিলেন। 

বেচারী লাইন কণট গড়তে গড়তে একটু অন্তযনন্কই হয়েছিল, হঠাৎ 
চড়ে? পেনসিল পড়ে' গেল হাটিতে। অঞ্জতিত হয়ে তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে 
নিলে, গীশট! ভাঙেমি। 

- সনি কশিক ট্ক়য়ো কখাধাতার হধ্যে দিয়ে পড়াগুনে। চলতে "লাগল 
খাবিককণ। মাঝে দাঝে বৃদ্ধ মোটা কাচের চশমাটা চোখে লাখিযে ঘইখানা 
খাতাখান! দেখে নিচ্ছিলেম। : ছেলেটা নতুদ, ভূল. করতে পারে। 


- [৬২শ বর্ষ--১ন খণ--২য় সংখ্যা 


শেষে চাকর এনে জানাল, কোন্‌ কাপড়ের কোম্পানি থেকে 
দ্বেখা করতে এসে পাশের ঘরে অপেক্ষা! করছেন, তখন 

বই বন্ধ হু'ল। বৃদ্ধ ঘললেন, 'তা ভুমি যেশ পড় তো, ভোষার উচ্চারণ 
ভাল। আজ ও-বেলা ভোমায় ছুটি, বৃখলে, আবার ফাল সকালে। 
খাওয়ার পরে একটু জিরিয়ে দিও, জাজ কারখান! দেখতে বাব, তৈয়ী 
খেকে! । তোমার কি ছপুরে ঘুমোন অভ্যাস আছে?” 

ছেলেটি জানালে, দেই। 

“বেশ, তাহলে ছুপুরে আহার চরকাটা একটু সেরে দিও তো, এ 
চরকাটায় আমার বড় দুতে। ফেটে যায়।" 

বৃদ্ধ উঠে দাড়ালেন । অত্যন্ত চিন্তান্িত। সহসা! একটু সোজা ছয়ে 
চশমার খাপটাকে কুড়িয়ে হাতে চেপে ধরে' মিটিঙে চলে গেলেন। 

(২) 

খাওয়া-দাওয়ার খণ্টাখামেক পরে চরফা মেরামত শেষ করে ছেলোট 
যখন লঘুপদে বৃদ্ধের বিছানায় পাশে এসে দীড়াল, তখন তার ঘুষ ভেঙে 
গন্ধে, গুয়ে আছেন চুপ করে'। তাকে দ্বেখে বললেন, 'দে তো দেখি 
পাণ্টা টিপে । ষানহানি হবে না তোরে সে তাড়াতাড়ি পা টপতে 
বসল। খানিক পরে সে-ই প্রথম কথা কইল, 'জাজ এখনও লোক 
জাসেনি দেখছি, আর একটু ঘুযোলেন ন! কেন?" 

ধনা:, আর ঘুষোব না, ফারখানাটায় যেতে হবে, দূর আছে। হ্যা, 
আমার চয়ক! সারিয়ে রেখেছ? বৃদ্ধ উঠে পড়লেন। তাকে বললেন 
একটু বাদে তৈরী হয়ে নিতে, বলে' ঘুরে এসে চরফার যসলেন। 


যায়। অজন্বজ ঘুরে এদিক ওদিক দেখতে লাগল সে। কতক্ষণ কাটল 
খেয়াল করেনি, একজন স্্বীর্ঘ খজুকায় মুসলমান তাকে এসে সেলাহ 
জানালে। বিনীতভাবে বললে, 'ছু' কোশ গ থেকে আসছি বাবূ, 
গুনঙাষ পি-সি-য়ার এয়েছেন। গার কাছে কিছু চাইব না, একবার 
দেখা করাইবেন বাবু ? 

বৃদ্ধ তখন নৃতোর পাক দিতে বাত্ত, ছেলেটি খরে এসে লোকটির কথা 
জানালে। বৃদ্ধ বলে দিলেন 'লোকটিকে হাত মুখ ধুয়ে কিছু জল খেতে 
দাও আগে। তারপর আমার কাছে নিয়ে এসো । 

খানিক পরে লোকটি ঘরে এসে বসল। হাতের কাগজের বাঙ্ডিল 
থেকে হন্কে খুলে বার করল একখও কাগজ, তাতে বৃদ্ধের একটা পেজিলে 
জাক! অনতিষ্পট ছবি। গার হাতে দিয়ে নষস্ষার করে বললে, 'ইটি 


বিও তো ফের়যার সমর, জামার বায রাখো ।' 

লোকটি বেশীক্ষণ বসল না, উঠে পড়ল। ছেলেটি বাইয়ে দীড়িয়েছিল, 
ঘাবাত্ব সময় হাত তুলে উদ্দেশ করে' বললে 'আমি বাধু, অবেক পথ 
ঘাতি হবে, জাবার বেল! পড়ি বাষে।” 


মধাবরনী। কলকাত| থেকে এসেছেন, ভার রারের সঙ্গ বিশেষ 
ঘবরকার। ছেলেটি ভেতয়ে নিয়ে গেল ঠাকে। তিনি বললেন, গার 
ছেলে ওয়ালটেরারে পড়ে, গার জনে চাযথান| বই দরকার, বদি ভয় 
সবার সায়া কলেজ থেকে বই,ক'খান৷ হু'বহছরের জতে ধায় দেল, 


গরীবের ঘড় উপকার হয়। ডর যার হেসে ফেল্লেন, "১৪ ০০109 
01 9616096 15 20$ 200 পেপসি, 2০ 100) 001 8856০৫58”,০ 
লোকটি কুঃ হয়ে চলে গেল। 

বৃদ্ধ ঘড়ি মেখে হা দিয়ে বঙলেন, “হে, ধায় ৈগী হয়ে যাও, 


. আবণ--১৩৫১ ] 





বেরুষ', বলে' চরকাটা! ঠেলে রেখে উঠে গড়লেন। ছেলেটি গ্রস্ততই ছিল, 
একবার ঘয়ে এসে বারান্দা গিয়ে ধাড়াল। বৃদ্ধ তখন তৈরী হচ্ছিলেম। 

হাট-কোট পর] ছড়ি-ছাতে এক ছিপছিপে ভঙ্রলোক বাত্তভাবে এসে 
জিজ্ঞাস! করলেন, 'লার পি, সি, আছেন ? জুতোর শব স্তনে ভেতর 
থেকে প্রশ্ন এল, 'কে এল ছে, যেঙগল কেমিক্যাল থেকে নাকি'। গলা 
পেয়ে ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে গেলেম। টেবিলের উপর ছেঁট হয়ে 
বৃদ্ধ কি যেন খু'জছিলেন, মুখ তুলে চেয়ে একটু ব্য হয়েই রর 
“ও, কিন্তু আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি “বিশেষ কথা ছিল একটু; পচিশ 
লাখ. টাকা মিরে জামামের ১১35 খুলতে পারি**" 
“একট! বাঙালী কোম্পানি তে! , বলতে গেলে তোমাদেরই, 
একসঙ্গে কাজ কর! যায় না! ভিত নিউ ?' “সে 
সন্বদধে মুশকিল আছে আপনি তে! জানেন, তাই একটা পরামর্শ করতে 
চাই,” 'কাল এসো, অন্ত দিন এসো, বৃদ্ধ জামাটা মাথায় গলিয়ে লাঠি 
হাতে বেরিয়েই পড়লেন। 

পথে বেঙ্গল কেমিকাল থেকে গাড়ী এসে পড়ল। বৃদ্ধ উঠলেন, 
ছেলেটিকে ডেকে পাশে নিলেন। পশ্চিম! ড্রাইভার একবার শুধু জেনে 
নিলে গন্তবাস্থান, তারপর মুখ ঘুরিয়ে গাড়ী ছুটিরে দিলে । 

পানিহাটির কারখানার প্রকাড এলাকার কা্াকাছি এসে বৃদ্ধের 
কখাষত গাড়ী হন্দগতিতে চল্ল। ছেলেটি বাইরে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, 
কারখানার ঢালুছাদ ছোট বড় ঘরগুলো। চিম্নি থেফে নারে সারে 
ধোঁয! উঠছে, *** তারই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে' হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধ বল্লেন 
'দেখ', আমার আর একটা এক্সপেরিষেন্ট। সোষপুরও একটা 
এরক্পপেরিষেন্ট, এও তাই । ছুখান! ঘর নিয়ে একে আরম্ভ করেছিলুম, 
জাজ আড়াইশ বিদে় জাষাঘের আটছে না। তখন গ্রেসিডেন্সী 
কলেজে চাকরি করি। চাকরি সেরে ব্লোপাইপ হাপর ঘাড়ে করে 
গেছি, সালফিউরিক এসিড চেম্বারে অটোজিনাস সলডারিং করতে। 
তখন কেউ ও-কাজ জানত না, মিস্তীরা সাহস করলে না। ও£, সেই 
যে্রিন চেম্বারের তল! ভিজে স্িজে উঠল, এসিড জমছে, সেদিন স্পষ্ট 
মনে পড়ে । এ অমনি গড়ে' ওঠেনি তোদের হুজুগের মতো... 

লেন ঘণ্টা ছুই ধরে' কারখানার খু'টিনাটি দ্বেধা চলল, আলাপ 


এবং পরামর্শ হ'ল। খরে ঘরে ভারগ্রাণ্ত গট হাসিছুখে 
বুঝিয়ে দিলেন নির্দাণের যতেক কৌশল। বৃদ্ধ থেকে থেফে বল্লেন. 
“ষ্ে তো! ছেলেটাকে ভাল করে বুঝিয়ে, দেখুক বই-পড়া আর হাতে. 
করা, কতে। তফাৎ । 

সন্ধার আগে কারখানার গাড়ী দুজনকে লোহা পৌঁছে 
দিয়ে গেল। 

(5) 

সন্ধ্যা হয় হয়। 

তখন সামনে দীঘির জল স্বচ্ছ কালো, সায়ার সন্ধিগ্ষণে পশ্চিমের 
পাড়ে বসে' বৃদ্ধ, ঠার শ্রিয়কর্মী সতীশ, ছেলেটি। নানা কথ! হচ্ছিল 
ছুই বৃহৎ কর্মীতে বসে”, আর ছেলেটি গুমছিল। কথায় কথায় আবেগ- 

ভরে সতীশবাবু বললেন, 'জাসতে চার ন! কেউ। আপনার! বড় বড় 
বাড়ী তুলে মোটা! মাইনে দিয়ে দেশের সমস্ত ভাল যন্তিফগুলোকে কিনে 
রেখেছেন। আমি হখন বলি, এই যে আমামের দেশ, হে দেশে 
লোকের আয় মাসে তিন টাকা--তাও সব গ্রাষের মধ্যে ন--লে দেশে 
তোষাদের তে| টাকার লোভ দেখিয়ে ডাকতে পারিনে, তোষর! এমনি 
চলে' এসো, তখন সবাই যার পালিয়ে ।' বৃদ্ধ হাষিমুখে ছেলেটি ছিকে 
চাইলেন, 'জানে! ইনি কে, ছেলেধরা' ; তার পিঠে হাত রেখে সতীশ- 
বাবুকে সহান্তে বললেন "আবার আমার এ ছেলেটিকে বুঝি ধরার 
চেষ্টার আছ' বলে' তার সঙ্গে ভাল করে পরিচয় করিয়ে ছিলেন। 
পারের ধুলো নিয়ে মংক্ষেপে জবাব দিলেন সভীশবাবু, “এ বিন্তেট৷ ছেন 
আপনার কাছ থেকে শিখে নিতে পারি ।” 

অন্ধকারে কারও মুখ আর স্পষ্ট দেখ বাচ্ছিল না । কিছুক্ষণ কাটল 
মীরবে। মুক্ত বাতাস দীঘির জলে যে তরঙ্গ তুলছিল। তাও জার দেখা 
যার না। বৃদ্ধ বললেন, 'চলে। আজ ওঠা যাক ।" 

সতীশবাবু পান থেকেই বিদায় নিলেন। পশ্চিষযুখে আবছার! 
পথে ছেলেটির কাধ ধরে ঝুঁকে ঝু'কে ফিরে চল্লেন বৃদ্ধ । সাবধানে 
নির্বাক হাটছিলেন ছজনে। রাস্ত! ভাল নয়। পথের শেবাশেষি কুটিরের 
কাছে এসে ছেলেটির হাতে সৃহধ চাপ দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, '98৮078৩886 
মানে কি জানো, - পথপ্রদর্শক 1 


আচার্যযের উদ্দেশে 
কবিশেখর প্রীকালিদাস রায় 


হে চির তরুণ দেশভাত গুরু প্রজাহীন প্রজাপতি, 
উজল করেছে জ্ঞানলোক তব শত শত সম্ভুতি। 
কথ্ের মত কুলপতি তৃমি 
তাস্বর করি তব তপোভূমি 
তোমান্ধি পালিত! বালিকা হইয়া ছিল যে সরন্থতী। 


জনসংহতি তোমারে বাধিতে পারে নাই কোনদিন, 
তারই বেদনায় ছিল তবু তব নয়ন তত্দ্রাহীন। 
ইহসংসার কোন প্রলোভনে 
ধরিতে তোমায় পাঙ্কেনি ৰাধনে। 
সারা দেশই হার সংসার, রবে কেমনে সে উদ্দাসীন ? 


যোগী খবি কভু দেখিনি, শুনেছি পুরাণ কথায় আছে। 
কজলোকের স্বপ্মযুগের জীব তারা মোর কাছে। 
তোঘ। হ'তে তারা ছিলেন মহান্‌ 
. একথা কিছুতে মানেনাক প্রাখ। 
তাহাদের দান তোমার মতন খবির মাঝেই বীচে ॥ 


কার কথা কই? কত গৌর্বই তোমারে হে ছিল ঘিরে, 
সবার উপরে শিষ্য গঞ্িম! ভাড়ায় উচ্চ শিকে। 

তোমার ধ্যানের শুচি আশ্রমে 

পরাবিষ্ভার কামধেস্ু ভ্রষে, 
ভোমাহি জ্ঞানের পরিবেশে দেশ অতীতে পেয়েছে ফিরে। 
সত্যলোকের আহিতাগ্রিক, তব তপৌবন ছায়, 
সরদার লহ হি দা রা! 

পুড়িল ভ্রান্ত আচার বিচার, 

সমাধি সেখায় সকল মিহ্থার। 
জাতির মুক্তি তাহারি মাঝারে পূর্ণান্ুতিটি চায় 
বাধীর চর্পকমলে আজিকে বয়ে গেল শেষ হল, 
শ্রীব! গুটাইয়! মরাল তাহার ফেলিছে অঙ্ঞ জল । 


তাবি আঙগি ভাই বঙ্াভার কি রহিল সল। 


প্রফুল্লচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য 
ডক্টর প্ীদুঃখহরণ চক্রুবততী ডি-এস্‌-সি 


বিশ্ববিঞ্রত বিজ্ঞানী, ভারতে রাসায়নিক গোষ্ঠীর স্যািকত'।, বিবিধ শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসাবে আচার প্রুল্লচন্ত্র সকলের নিকটই 
স্থপরিচিত। ১৯২৪ সালে এম্‌এস্‌.সি পড়িষার সময়ে আচীার্দেষের 
সহিত আধার প্রথম পরিচয় হয়। তদবধি ঠাছার সাল্গিধ্য লাভ করিয়া 
ডাহার অমারিকতার--উাহার জান মহিমার এবং সর্বোপরি সাহার চরিত্র 
মাধূর্ে যুদ্ধ এবং আকৃষ্ট হইগ়াছি। ঘনিষ্ঠভাবে তাহার লছিত মিশিবার 
সৌভাগ্য লাঙ্ত করি ছার যে অসাধারণ বৈশিষ্টা লক্ষ্য করিয়াছি 
তাহাই এই কুত্ত প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

শিক্ষার প্রকৃল্চজ্র আমর্শস্থানীর | প্রাচ্য-সংস্কৃতির প্রতীক প্রফুল্পচ্ 
পাশ্চাত্যেশে শিক্ষালাত করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার আহর্শে অপুপ্রাণিত 
হুইয়াও আধ্য খবিগণের মাহাল্মা সম্যক উপলন্কি করিয়াছিলেন। প্রাচীন 
গুরুর আশ্রমের পুনঃ প্রবর্তন তিনি করিয়াছিলেন। আলীবদ বরন্মচারী 
খবাকিয় প্রাশাধিক শিক্পগণের সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া 
তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। তাহার ধরব 





লিখনরত আচাধ্যদেৰ 


বিশ্বান ছিল যে বিজ্ঞানচর্চ! তপন্1-_অনন্তষনা হইয়া একান্তচিত্বে সাধন! 
মা করিলে উচ্চাজের গবেবশণ। হইতে পারে না, তাই শ্রিষ় শিক্পগণের খারা 
] হ্ইয় পরীক্ষাগারে জীবনের সায়াহেও জরাজীর্র্দেহ পলিত- 
আমর! দেখিয়া উৎসাহ লাভ কাঁরয়াছি। াহায় 
নী ও শু ভৎসন| এবং যাবে মাঝে উপহাস 
মর্বফাই জপুঞাণিত করিয়াছে । আনেক সময়ে লক্ষ্য 
গবেষকের কাজ হইলে প্রফু্চজ পিতার মত 
যা জানন্দে উৎকুল্প হইর্াছেন এবং 
স1 বরিয়! পরম পরিতৃপ্তি লাভ 
' অনেকেরই চক্ষে পড়িরাছে। 
বিজ্ঞালিগণের জীবনের খটনা 
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আলোচন। করিযা-াহাদের আবিষ্কারের কাহিনী বর্ণনা করিয়! তরুণ 
ছাত্রগণের মধ্যে গবেবপাম্পছা জাগাই! তুলিতেন এবং বর্ত'গান সময়ে 
কোনওর়প অনথবিধায় কথা উল্লেখ করিলেই তিনি তাহার প্রথম জীবনের 
ইতিছাস বিবৃত করিতেন এবং কিযাপ প্রতিকূল আবেশের যধো-- 
নানায়প আধুনিক সাজপরঞ্ামের অভাবসন্তেও. তাহাকে গবেষণা করিতে 
হইয়াছে তাহা বলিতেন। প্রকুপ্লচন্ত্রের প্রতিত! ছিল শতমুখী, বিজ্ঞান- 
চর্চার মধোও তিথি প্রসঙ্গক্রমে দেশের কথা, বাবসার়ের কথা, অর্থনীতির 
কথা, সমাজসংক্কারের কখ! এবং নানাবিষয়ে আলোচন! করিয়া ছাত্রগণকে 
দেশষাতৃকার আহ্ব/নে দাড়া দিতে আমন্ত্রণ করিতেন। মেধাবী 
গ্রবেষককে অনেক সয়য়েই তিনি উপহাসচ্ছলে বলিতেন 'তুই একচোখা, 
কৃপমণ্জুক, কেবল লেখাপড়া, মাড়োয়ারী ভাটিকাদের মত তোদের ব্যবসা 
শেখা উঠিৎ।" অনেক সময়েই তিনি বাঙ্গালী মন্তিষ্ষের অপবাবহার 
সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিতেন এবং বাঙ্গাণী যাহাতে চাকুরীজীবী 
পরনির্ভর না হইয়া! স্বাবলম্বী হইয়া দ্বাধীনভাবে গরীবিকা অর্জন করিতে 
পারে পেবিষয়ে বলিতেন। তি 
বাঙ্গালীর যেমন প্রশংসা করিতেন তাহার 
বুদ্ধ অন্ক-মেধার ভন্য--তা হার 
£রিত্রেবলের জঙ্য, জাবার রগধাণ বাঙ্গালী 
চাত্রকে দেপিলেই তিনি তাহাকে সঙ্জোরে 
আঘাত করিয়া দুর্বল শরীরের জন্তু, 
নির্ভার জন্য, অর্থহীনতার অন্ত 
বাঙ্গালী, জাতির নিন্দায় মৃখর হইয়া 
উঠিতেন। কোনও ছাত্রকে বিলানিক্তা 
কিংবা! বাবুয়ানী করিতে দেখিলে তিনি 
ভৎসন! করিয়া ভাহাকে লজ্জা দিতে 
দ্বিধ: বোধ করিতেন না। 

মহাপুরুষ প্রফুলচশ্রের জীবনের 
প্রধান বৈশিষ্টাই ছিল অনাড়তবর ভাবে 
জীবনবাত্র! প্রণালী । সরদ্বতীর বরপুতর 
হইয়াও প্রফুল্পচন্ত্র কমলার আলীর্বাদ 
হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তিনি ইচ্ছা 
করিলে প্রচুর ধনসম্পত্থির অধিকারী 
হইয়া কোড় পতি হইতে পারিতেন। 
তথাপি ভিনি আরধাখধিগণের আদর্শে 
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'ফাজ নিজে করিবেন এইজন্ “তিনি মোটেই ছিধ। বোধ করিতেন না এবং 


দেজন্ত পরসূখাপেক্ষী হন নাই। গ্রাহার কক্ষ ছিল একাধায়ে শয়ম- 
প্রকোঠ্, বিজামাগার, পড়িযার যর এখং আহারের স্থাস। কোন 


শ্রীবপ--১৬৫১ ] 


উদ্ছল আসবাবপত্র ডাহা গৃহে শোত! পাইত ন| এবং বহাযোগীর যতই 
তিনি এই কক্ষে বমবাস করিতেন। গাছকে পরিজ্ছয়ের তারতম্য 
করিতে দেখ যায় নাই--ক্রোড়পতি মহাজনগণ, উধ্বতন রাজকর্গচারিগণ 
এবং রাজশ্রতিনিধিগণ তাহার দর্শনঞ্রার্থী হইলেও তিনি সাধারণবেশে 
ঠাহাদের সহিত দেখা করিতেন। বিজ্ঞ/নকলেজের বারান্দার হয়ত 
জাচার্যদেব সাধারণবেশে পারসচারী করিতেছেন এবং ঠাহাকেই আসিয়া 
মর্শনার্ধী কেহ সামু পি, সি, রায় কোথায় আছেন এবং ঠাহার সহিত 
দেখা হইবে (কিনা ইহ! ভিজ্ঞানা। করিক্সাছেন--এইরাপ ঘটনা অনেক 
ঘটয়াছে। বাহার! না জানিত তার! ভাহার বেশে ঠাঙ্থাকে চিনিতে 
না পার! বিচিত্র নছে। এমন ঘটনাও শুন! যায় যে জনবল সভার 
তোরণস্থারে এ্রফুল্লচজ্রকে চিনিতে ন| পারিয়! ম্বেচ্ছাসেবকগণ ঠাহাকে 
নন্ডাষগুপে প্রবেশ করিতে বাধা দিরাছে। প্রফুল্লচন্ত্ের এই অনাড়ন্বর 
জীবদ--ঠাহার অমাক্সিক ব্যবহার এবং ঠাহার বালকনুলন সরলতা! 
সাহাকে সাধারণ মানব হইতে অনেক উচ্চে আসন প্রদান করিয়াছে। 
্রফুল্লচন্ত্রের চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব হইতেছে অর্থে বীতম্প. হত! । 
তিনি জর্থোগার্জন করিয়াছেন নিজের সখের জন্ত নছে-_নিজের ভোগ- 
বিলাসের জগ্ত নহে। নিরপ্রকে অন্লদান, আর্তের ছুঃখমোচন, শিল্প” 
গ্রতিষ্ঠানের সাহাধ্য প্রন্থতির জন্ত তিনি তাহার কোষ উন্মুক্ত করিরা! 
দিল্লাছিলেন। অর্থলালসা কিংবা অর্থসঞ়ের প্রবৃতি তাহার আছো 
ছিলনা । ঙাহার সমন্ত অর্থই তিনি মুক্তহত্তে দান করিয়াছেন এবং 
আমর! দেখিয়! আশ্চর্ধাত্িত হইয়াছি যে অর্থকে তিনি নিতান্তই ভার- 
স্বরূপ মনে করিতেন। তিনি প্র।য়ই জিজ্ঞাসা! করিতেন জীহার ব্যাক্ষের 








সাছাব্য ভিক্ষা 
করিত। তখনই তিনি সঞ্চিত টাকার চেক্‌ কাটিয়া দিয়! খ্বপ্তির নিঃশ্বাস. 
ফেলিতেন এবং এমন অনেক সময় ঘটিয়াছে যে ব্যান্কের হিসাবে 
মাত্র ১০1১৫ রহিয়াছে । শেষ জীবনেও যখন পেঙ্গনেয় টাকা যাত্র 
সাহার একমাত্র সম্বল ছিল তখনও তিনি সংসার খরচের অতিরিক্ত 
টাক! দান করিয়াই তৃপ্তিলাত করিয়াছেন। ঠাহার ত্যাগ 
অতুলনীয় । 
নিরষান্ুবতিতা ও সমরনিষ্ঠা প্রফুল্পচন্ত্রের চরিত্রের অন্তত 
এই উ্যোগী পুরুবসিংহের প্রাত্যহিক জীবন ছিল ঠিক ঘড়ির কাটার 
কর্মবহুলতার মধ্যেও নির্দি্ট সময়ে নিরধিষ্ট কাধের ব্যতিক্রম €কান লষয়েই 
হইত না। আহার, নি, বিশ্রাম, অধায়ন, ধর্শনার্থীর সহিত আলাপ 
আলোচনা করিবার ভাহার নির্দিষ্ট সমর ছিল এবং জীবন এইরাপ 
স্নিয়স্ত্রিত ছিল বলিয়াই তিনি দ্বীর্ঘ্লীবন লাভ করিতে পারিয্লাছিলেন। 


্ 


করিতেন এবং রুষ্ট হুইতেন। শেষকজীবনেও দৃষ্টিশক্তি হীনতা হইলে 
তিনি এই জ্ঞনচর্চ। পরিত্যাগ করেন নাই--কোনও ছাত্র আলির! 
নিয়মিতভাবে পরস্থাদি অধ্যয়ন করিত এবং তিনি, একান্তচিতে যোগীয় মত 
উহা শুনিতেন। তিনি নিজেকে ছাত্র বলি! গৌরব জনুষ্ঠষ ফরিতেন। 


-স্মরণে 


শ্রীহরেশ বিশ্বাস, এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট -ল 


বিজ্ঞানের বিষবাম্পে ফুটিল কি.নন্দনের ফুল? 
দিব্যগন্ধে সুযমায় পরিপূর্ণ পুজার দেউল 
কালের পাখার লঙ্তি' জিনিরা দুরত্ব ব্যবধান, 
জয়মাল্য পরিয়াছে নসম্মানে বিজয়ী বিজ্ঞান । 

বে সামাঞ্জ ক'টি প্রাণী উদ্ঘাটিয়া মাহাত্থ্য আত্মার, 
ভারতের পুখ্যনাম পৃথিবীতে করিল প্রচার, 
স্বদেশে সগৌরবে, হে জ্ঞানী, হে আচাধ্য মহান্‌ 
তুমি তার অন্ততম, সেখ! যখাযোগ্য তব স্থান। 
কালজয়ী বৈজ্ঞানিক, রসায়ন পারিল না যাহা, 
বেখা তার প্রবেশের অধিকার নাই, তুমি তাহা, 
করিয়াছ অবহেলে আপনার মাধুধ্য লীলায়-_ 
মায়ের কোমল বুকে যে মায়ায় মাধুরী লুকায়, 

সে মায়ায় বাধিয়াছ বাংলার নরনারী সবে ? 
বিজ্ঞানের বরপুক্র, সে কি তব পাগ্ডিত্য গৌরবে? 
আদিযুগ হতে হেখ। এ ভারতে অরণ্যছায়ায়, 
উদাত্ত মধুর কে উচ্চারিত হ'ত বন্দনায়, 
অধ্যাত্বলোকের বানী, মৃত সঙ্কিবণী মন্ত্-সীতি, 
জামলকী আন্দোলিয়! ছলাইয়! ঘ্দবন বীছি। 
কণ্ঠে কণ্ঠে দীত হত শি্য হ'তে শিহ্য পরম্পরা, 
গুরুমুখী গৃঢবিস্ত! ুত্ধার পর! ও অপর!। 

চু হ'তে সুচ্মাতর রসতত্ব হযাদিনী প্রক্রিয়া 
যোগ সপ বিষ! জপ ধ্যান তন্ত্র, বীগ। বন্ধারিয়া, 


ছনে ছন্দে সমুখিত হ'ত হেথা অরণ্যের বুকে". 
ছুলিয়। উঠিত বিশ্ব সে রাগিনী-গুঞ্কনে উৎদ্ুকে । 
সে অরণ্য-সভ্যতায় শেফ চিহ্ন আকিলে ধন্বায়, 
আড়ম্বরহীন তব অপরূপ জীবন ধারায়, 

সনাতন সে আবর্শ পুনঃ রূপ পেল অভিনব, 
দেখালে পর্ব্য হ'তে শ্রেঠতর আত্মার বৈভব। 
তোমার আদর্শে পুনঃ হট হ'ল নৃতন জগৎ, 
কণ্টক বিস্তৃতারণ্যে তারা কেটে চলে নব পথ । 
গুরুর গৌরব হ'তে শিষ্যের সৌরত গরীয়ান্‌ 
বিজ্ঞানের অভিযানে মিলিয়াছে জ্ঞানের সন্ধান। 
শিষ্য ও প্রশিষ্যে বঙ্গ সমৃদ্ধ উন্নত মহত্তর, 
সার্থক জনম তব হে প্রফুল্প আচার্য ভুল্মর। 


দেহ আর কতদিন ধরিয়! রাখিবে নর রূপে? 

বৃহ সন্ধায় তাই মিলে গেলে শ্র্টার স্বরূপে । 
তুমি মিশে আছ এই বাংলার অগুতে তণুতে, 

. ভাবে রসে গীতে গানে গোগীবন্ত্রে বীণাতে রেণুতে । 
তুলসী মালঞ্চ মাঝে মাধবী নিকুঞ্গে অন্থ্রাগে, 
নীলিমার নীলে নীলে, নদনদী তটিনী-ভড়াগে। 
ব্যাজ অধুযবিত দেশ-_সর্পাদি স্ুল জলাভূমি, 
শত ধন্ত মানিয়াছে তোষার চরণ ধূলি চুমি। 
সীতার নৃতন ব্যাখ্যা মূর্ত হ'ল ভোমায জীবনে, .. 
হে তরুণ, চিরজীবী, অর্থা লহ প্রীতি চচ্ছনে । 


“নবধুখ-নাগীর্ছুন-_" 
উীনরেজ্জ দেব 


খাছুযের জন্ম মৃতু অনাদি এ স্ছট্টি বিধান 
বৃত্যু করে বান বায়ে জীবকোষে নব সশ্মদান। 
মৃতের পুর ভার। মর্ত্যলোকে চি-সৃত্ুহীন ; 
হইলেও নখ দেহ কালধর্টে পঞ্চভূতে লীন 
জাত! চির জবিনাশী--নিত্যমুক্ত-অনস্ভ পুরুষ ? 
জাতি জীবনে ভাই চিরন্তন মাটির ষারুষ । 
এসেছিল নাগাজ্ফুন বিস্বৃত সে কোন যুগে কবে--" 
ধর করি পুণ্য দেশ মনীষার অতুল গৌরবে, 
হসারগী রসতত্থে নব নব হ্জিয়া বিস্ময়, 

চলে গেছে শ্বর্গলোকে ; বিশ্ব তার আজে গাছে জয়! 
সৃত্যু-জযী নাগার্জ্‌ন বেচে আছে কীর্তি মাঝে তার 
মান্ুযের অমরত্ব গুণ কশ্দে ভূবনে প্রচার । 
ভূবেছে শতাব্দী শত একে একে কালম্রোতে ধীবে, 
সমাহিত সুধী কত, জতভীতের স্মৃতির মন্দিরে 
নৰীন আচার্ধ্য এল এ প্রাচীন জগতে আবার 
বিকশিল রসার্ণবে জ্ঞান-পদ্ম দিব্য প্রতিভার? 

নব নব বর্থ বিভা বিজ্ঞানের রসায়ন লোকে 
বিকীর্ণ করিল সে যে রসঘন নৃতন আলোকে । 


পৃথিবী পরালো তারে বহুমানে হের মুকুট । 
আপনি ইন্দিরা! ছিল স্বরণ মুদ্রা ভরি করপুট ; 
ত্যাসী সে, নির্লোভচিত্ত, সদাব্রতী, নহে স্বর্ণে বশ, 
রসের সন্ধানে মত্ত জন্ম-ভোল! বিজ্ঞান-তাপস । 
অসহায়ে বুকে নেয়, নির়াশয়ে দেহে ধরে হাতে 
জাতি ধর্দে নাহিভেদ, আত্মীয়ত। বনগুধার সাথে । 
উচ্চারি' স্বাতস্্রা মন্ত্র বিজ্ঞানের বহিয়। পতাক। 
দারিজ্রযের পক্ক হতে উদ্ধারিয়! অবকষ্ধ চাকা 
ভারতের প্রাণ-রথে চেয়েছিল দিতে অগ্রগতি 
গানবীর--কণ্মবীর--নিখিল নমণ্ঠ মহামতি ! 
নির্বাণ লভেছে সেই তপঃসিদ্ধ রসায়ন খধি 
শ্বতির অরণি যার তেজদীপ্ত রবে দিবানিশি । 
চারাইরা তারে জানি সর্বহারা! হল আজি দেশ, 
গৌরবের শেষ চূড়া ভাগীরখী কূলে বিনিঃশেষ । 
তবু জ্বানি নে ইহ সাধকের সমাপ্ত চরম 
কঠোর তপস্যা তারে সার্থকত! দিয়েছে পরম। 
প্রেম বসাধনে ত্বার সোন। হয়ে গেছে আক্ষ যাব] 
সমুজ্জল ভবিধাৎ ভারতের গড়ে যাবে তারা। 


দিগন্তে নবীন সুধা সমুদিত যার তৃধ্য রবে 
জ্ঞানের জয়ণ-বিত। বিদ্ভুরিত অপূর্ব গৌয়বে, 
ষ্ঠাভার আদর্শ বরি' শোক-অশ্রু করিয়া মার্জনা 
জননীর মুক্তি লাগি সার! দেশ করুক সাধন! , 
নবধুগ নাগার্জুন অনস্ভে হবার আগে লয়, 
সঙ্্ীবনী প্রাপ-মন্ত্রে সবারে যে দিয়েছে অত্য়। 





দুনিয়ার অর্থনীতি 


অধ্যাপক শ্রী্ঠামস্থন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ 


বৃটেনের নিকট ভারতের পাওন৷ 
বর্তষান মচাযুদ্ধে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অর্ন নৈতিক হুর্দশা 
উরষে উঠিলেও ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওন। ইার্সিংয়ের 
পন্ধিষাণ ছিন দিন ভারী হইয় উঠিকেছে । ১৯৩৫ সালের রিজার্ভ 
হ্যান্ক আইনে ঠার্সিং সিকিউরিটিকে স্বর্ণের সমান মর্যাদা দেওয়া 
হয় এবং ঠার্সিং সিকিউরিটির পরিবর্তে নোট ছাপাইবার আর কোন 
আইনগত অন্তরায় খাকে না। ১৯৩৯ সাল হইতে বিটেন 
মহাযুদ্ধে লিপ্ত থাকার কলে পৃথিবীর নান! দেশে তাহাকে বিপুল 
পরাণ পণ্যসাহত্রী অর্ডার দিতে হইতেছে এবং অন্ভাত দেশের 
বেলায় খের ভাজা পণ্যাদির দাষ ছিটাইতে হইলেও ভারতকে 
ব্ুটেন শশ্িলিপক্ষের মাল হোগাইবার দরুণ নগর কোন মূল্য 
না দিয়া ভারকীয় পণ্যের পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাক্ধের নাষে প্রার্সিং 


বণ্ড জম! রাখিতেছে। অবশ্ত এই প্রালিংয়ের পর্বত শুধু 
ব্রিটেনের নিক্গ দেশের প্রয়োজনের জন্ত জমিয়। উঠিতে পাৰিত 
না, ভারত বর্তমান যুদ্ধে জড়াইয়া পাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে তারত- 
রক্ষার ব্যরতারের একাংশ বছন করিবার ভ্রিটেন যে প্রেতিঞ্তি 
দিয়াছিল, সেই হিসাবেও তাহার আধিক দাযিত্বগ্রণের বাঁধা- 
বাধকতার জন্ত ভারতের পক্ষে বধ ট্রাল্সিং সঞ্চিত হইয়াছে। 
শক্কর আক্রমণ হইতে ভারতরক্ষার দায়িত্ব ভায়তের একার 
নয়, সাম্রাজ্য বাচাইবার ব্যবস্থা! সারাজযভোগীদেরই করার 
কথা, এজ এই একাংশ বায় বহনের প্রতিজ্তি দিয়া হিটেন 
এমন কিছু উদ্ধারত] অবস্থৃই দেখায় নাই ; তবু ভারতের জন্ত এই 
সাধারণ সৌজনটুকুর প্রষ্োজন রাজশত্তি আগে কখনও অন্থৃতব 
করে নাই। গার জর্জ উইগেট তাহার “002 8080618] 


১৪$ 


হাক ২১ ] 
₹51৮8005 18) 15৫1৯ রীনে পরিফার় বলিনাছেন থে, ভারত 
সাজাঁজা রক্ষায় জ্ত বিটেনের তহধিলগ হইতে কেনিহিন এক 
গিলিংও স্যর করিতে হয় নাই। ইন ইত্ডির! কোম্পানীর আহলে 
আকথান ও বধ্ধ বুদ্ধের চার কোটি পাউওড ব্যয় ভারতবর্ধকে বছুন 
করিকে হইয়াছে; ১৮৫৭ গ্রীষ্টান্দের পর রাজপরিবায়ের হাতে 
শাসনগণ্ড চলিয়া হাওয়া! সত্বেও জাবিসিনিয়ার যুদ্ধ, দ্বিতীয় 
আকগান যুদ্ধ, অক্ষ বৃদ্ধ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তের রক্ষা! ব্যবস্থার 
জন্তও ভাত্বতেযর তহবিল হইছেই টাকা লওয়া হয়। সিপাহী 
বিজ্রোহ গষনের খরচ, ইষ্ট ইতিয়া কোম্পানী কিনিয়া লইবার 
বায়, বিভিল্ন বড়লাটের পেক্সন ও এককালীন পুরস্কার স্বরূপ 
প্রদত্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রভৃতি সমস্ত বারতারই ভারতবর্ষ 
বহন করিয়া আসিয়াছে 

এখন ব্রিটেনকে ভারত ছাড়া আমেত্বিকাও ধারে পণ্য 
যোগাইতেছে। আমেরিক1 যুদ্ধের প্রথম দিকে পণ্যের নগদ 
হৃল্য তো! লইতই, অধিকস্ত মাল পাঠাইবার জন্ত জাহাজের 
দাতিত্বট্‌কু পর্যপ্ত তাহারা সেই সময় গ্রহণ করে নাই। তাহার 
পর যুদ্ধের বিরাট ব্যয় জোগাইতে জোগাইতে ইংলগ্ডের আর্থিক 
অবন্থ! শোচনীয় হইয়! উঠিলে যুদ্ধ জয়ে ইংলত্ডের সমস্থার্থ অন্থভব 
করিয়া অনেকট। নিজের প্রয়োজনেই আমেরিকা ইংলগুকে খণ ও 
ইজারা আইন জন্্সারে পণ্যাদি দিয়া সাহাহ্য. করিতেছে। মার্কিণ 
ুক্তরাষ্ই্ী জানে যে, ইংলগু যদি জান্মামীর কাছে পরাজিত হয় তাহা 
হইলে দক্ষিণ আফ্রিক! হইতে বিরাট জান্বাণ নৌবহরের পক্ষে 
আমেরিকা অভিষান একেবারে অসম্ভব নয় এবং হিটলার বিশ্ব- 
জয়ের যে পৰিকল্পন! লইয়! যুদ্ধে নামিয়াছেন তাহা! হইতে পৃথিবীর 
সম্বত্ধতম দেশ আমেরিকার বাদ পড়িবার কোন যুক্তি থাকিতে 
পারে না। ভারতবর্ষ ইংলগুকে যে ধারে পণ্য বেচিতেছে, ইহ! 
তাহার স্বচ্ছলতা ব1 ইচ্ছাপ্রস্থত নয়, আরও নানা বিষয়ে 
অভিভাবকদের নির্দেশ পালনের বাধ্যবাধকতার মত এক্ষেত্রেও 
ভারতবর্ষ তাহার অসহায়তারই প্রমাণ দিতেছে । বর্তমানের মত 
গত যুদ্ধে আমাদের প্রচুর সমরব্যয় সন্থেও ব্রিটেনের নিকট 
হইতে অনেক টাকা পাঁওন! হইয়াছিল, কিন্তু হুঃখের বিষয় যুদ্ধের 
পরে সেই পাওন। অর্থের প্রায় ১৯ কোটি টাক! ভারতের নামে 
দানখাতে লিখিয়! লইস্বা! ঝিটিশ পার্লামেন্ট চরম স্বার্থপরতার 
পরিচয় দিলেন । মাতব্বরী চালে গুন্ধ ধন্সবাদের বিনিময়ে জিটেন 
গত যুদ্ধে এভাবে ভারতবর্ধকে আধিক ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছিল। এই 
দুদ্ধে যদিও এ পর্যন্ত সেইয়প ভয়াবহ অবস্থান্ধ পুনরাধিভাব হয় 
নাই, তবু আমাদের পাওনা টাকা কাকী দিবার জন্গ সান্্াজাবাদী 
ব্বিটাশ সংবাঙ্গপত্র ও জননায়কদের ষধ্যে এখন হইতেই একটি 
প্রবল আন্দোলন নু হইয়াছে। বুদ্ধের আগে ব্রিটেনের নিকট 
ভারতের বু দেন! ছিল, এই সকল দেন! হইয়াছিল ব্রিটিশ সাআাজ্য 
প্রতিষঠার কল্যাণে, এমন কি ১৮৬৮ তী্টানদে তুরস্থের হুলেভান হখন 
লগুনে গিস্বাছিলেন, তখন ইত্ডিযা অফিসে যে বিরাট তোক্মভা 
হয়, সেই অস্ষ্ঠানের বিলও ভায়তবর্ধকে শোধ দিতে হইয়াছিল। 
এবারের বুদ্ধে যথেষ্ঠ পশ্োক অর্ডার্ব পাইয়। এবং ব্রিটেন ভারত- 
রক্ষাত্থ আংশিক ব্যয় তার বহন করিবার প্রতিশ্ুতি দেওয়ায় সেই 
সফগ দেন। এখন আমাদের শোধ হইয়া গিয়াছে এবং দেলদার 
দেশ হইতে ভাগ্তব্্ধ বর্তীঘানে পাওনাদাহ দেশে পরিণত হইয়াছে। 


৯৯ 


ভুক্ত খগগত্নীক্ি 


বিটেনের় নিকট আমাদের জাটশত কোটি টাঙফার ছেদ গাঞনা 


ভারতের বু যনীধী চিন্তা করিতেছেন, 
অসচ্ছলত। দেখিয়া! জনেকে জাশক্ক। করেন যে মৃত্যার হৃূলহারে 
অসামধন্ত স্থষ্টি করিয়া! অথব| দেন! শোধের ব্যবস্থ! স্থগিত স্বাখিক়! 
ব্রিটেনের পক্ষে ভারতকে যুদ্ধের পরে নিরাশ কর! অগ্বাভাধিক 
হইবে না। এদিকে ব্রিটেনের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ লর্ড কিনেস 
(ধিনি ইতিপূর্বে ব্যান্কর নামক মুক্জামানের ,পরিকল্পনা করিয়া 
বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন) লর্ড সভায় মতগ্রকাশ করিয়াছেন 
ষে ভারতের স্বার্থে উদ্ধত্ত ালিংযের পরিমাণ হ্বাস করিবার 
ব্যবস্থা ন৷ হইলে ভারতের মুদ্রাস্কীতিজনিত অস্থবিধার শেষ 
হইবে না। ইংলগ্ডের 'ইকনমি', 'ফাইনাদ্গিয়াল নিউজ প্রস্তুতি 
পত্রিকাও লর্ড কিনেসের সুরে সুর যিলাইয়া ষ্টার্নিং খণ 
হইতে ব্রিটেনকে আংশিক মুক্ত করিবার জন্ত জোর প্রচারকার্ধয 
চালাইতেছে। ইকনমিষ্ট পত্রিকার মতে সমর পরিচালনার 
ব্যয়তার বহন সম্পর্কে ব্রিটেনের সহিত ভারতের যে চুক্তি হইস়াছে 
তাহা সন্তোষজনক নতে, এবং তাহারই কলে ইংলণ্ডে ভারতের 
পাওন! ই্রাপিং স্বগীন্কৃত হইতেছে ও নোটের প্রাচুধ্য টায় ভারতে 
শোচনীয় মুক্রাস্ষীতি দেখা দিয়াছে। যি; বিভ়লা ইনকমিষ্ 
পত্রিকার ও লর্ড কিমেসের মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া! বখার্থই 
বলিয়াছেন যে ভারতের মুদ্রানীতি অর্থ বৃদ্ধির জন্ত নয়? চাহিদার 
তুলনায় প্রয়োজনীয় সমস্ত পণ্যের জোগান হতাশজনকভাবে 
কম পড়ায় বুহ্ধকালীন অর্থনৈতিক অব্যবস্থার জন্ত এই যুস্রা- 
স্কীতি সম্ভব হইয়াছে । মোট কথা, বিলাতের উপরোক্ত সংবাদ- 
পত্রসমূহ ও অর্থনীতিবিদ্গণ চাহিতেছেন যে হয় ভারতবর্ষ 
স্বেচ্ছায় গান হিসাবে উদ্ধত ালিংয়ের কিছু অংশের মায়! পরিত্যাগ 
করুক, আর না হয় ট্রাঞ্সিং ও টাকার বিনিময় হারের উপর 
হস্তক্ষেপ করিয়া কর্তৃপক্ষ মুত্রামূল্য হ্রাসের দ্বার! ঠ্ার্গিংয়ের 
পরিমাণ কষাইয্া! ফেলুন । ,ভারতের সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের 
মনোভাৰও খুব পরিষ্কার নয়। মিঃ সোরেন্সেন সম্প্রতি 
হাউস অফ. কমব্লে ভারতের আধিক নিরাপত্তা! সম্বন্ধে ভারত- 
সচিব মিঃ আমেরিকে ঘোষণা করিতে বলায় মিঃ আমেরি প্রশ্নটি 
এড়াইয়া যাইবার উদ্দেস্টে ব্রিটেনের চ্যান্দেলর অফ এক্সচেকায 
স্তার জন এগ্ডারসনের গত ২২শে জুন তারিখের একটি বিবৃতির 
উল্লেখ করেন। কিন্তু ছঃখের বিষয়, চ্যান্জেলরের বিবৃতিতেও 
ভারতের পক্ষে আশাবাদী হওয়ায় কোন সুদৃঢ় যুক্তি নাই। 
স্কার জন এগ্ডারসন কেবলমাত্র বলিমাছেন যে, যুদ্ধের জন্ত যে 
আন্তর্জাতিক খণ গৃহীত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বিবেচন! 
করিবার জন্ত আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে 
না। স্তার জন এগ্ডারসনকেও হখন ভারতের ট্রার্লিং উদ্ধৃত 
ফষাইয়। এ দেশের স্থার্থহানির কোন চেষ্টা করা হইবে না এই 
অন্দে একটি বিবৃতিদানের অনুরোধ করা হয, তখন তিনিও 
আসল কথা চাপা দ্িষার হত করিয়া বলেন যে, এইবপ প্রশ্ন 
এবং উত্তরের দ্বার! সমন্কাটি পরিফষারভাবে সমাধান করা বোধ 
হয ভাহায পক্ষে সম্ভব হইবে না। কর্তৃপক্ষের এই সব নৈরাশ্ম- 


'জমক অসংলগ্ন উক্তি গুনিবায় পর আষাদের ভয়ের কারণ আরও 


৩ 


হাড়িরা যাওয়া সত্যই অস্বাভাবিক নহে । ভারতীয় জনসাধারণের 
জার্থিক অন্মবিধার যুক্তিতে ব্রিটিশ স্বার্থবাদীর হল এই যে ষ্টার্সিং 


খাণ সক্ষোচের পরিকল্পন। করিয়াছেন, ইছাতে ভাক্তব্যাপী তুমুল 


বিক্ষোভেষ হাতি হইয্থাছে। মিঃ হনশ্ঠাষধাল বিড়লা, ছিঃ জি 
এল মেটা, স্তার পুরুযোতহদাস ঠাকুরদাস, স্যার সন্মুখম্‌ চেটি 
প্রভৃতি ভারতীয় অর্থনীতিবিষগণ ও ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি 
উক্ত ঝিটিশ প্রচান্বকাধ্যেরর তীন্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং 
গ্রটসহ্যাদের ঘত প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকাও এ বিষয়ে ভারতের 
খ্বারবন্ষার দাবী করিয়াছেন । ১৮৭৩ সালে প্তার চালস 
ট্রেভেল্যান হলিয়াছিলেন, “ভারতবর্ষ আমাদের অন্্রছেয উপর 
নির্ভয় করে, আমর! আমাদের ইচ্ছামত যে কোন খরচ তাহার 
খাড়ে চাপাইতে পারি।' এই উক্তির পরে বহুদিন চলিয়! 
গিয়াছে, পৃথিবীর অনেক পরিবর্তনের সহিত ভারতবর্ষের জাগরণও 
কিছু কম হয় নাই, কিন্তু ভারতকে যাহার! জমিদারী মনে করেন 
তাহাদের মনের অবস্থা! আজও অপরিবর্তিত আছে । আমেরিকার 
অত্যুতধানে ব্রিটেনের মাতব্যরীর অধিকায় বর্তমানে খানিকটা 
সন্ুচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, এখন ব্রিটেনের পক্ষে তারতের 
আর্থিক স্বার্থ লইয়া এভাবে খেলা করার দায়িত্ব ব্রিটেনকেই লইতে 
হইবে। ইংলপ্ডের নিকট ট্রার্সিং উত্তর মত আমেরিকার নিকট 
পণ্যবিক্রয়ের দরুণ আমাদের ভলার উদ্ধত থাকিয়। যাইতেছে, 
স্বৈরাচাবের মোহে ইংলগ্ড ঠালিং খণ অস্বীকার করিলে ডলার 
উদ্ধৃত্ের কি গতি হইবে? বিশ্বের আর্থিক শৃঙ্খলা স্থাপনে 


প্রেসিডেন্ট কুজতেপ্টের আগ্রহের শেষ নাই, ভারতের টাকা. 


এতাবে ফাকী দিবার হুশ্চে্টা চলিলে ভারক্তবাসীর প্রতিবাদ 
জ্ঞাপনের পর যুক্তরা্রের কি বলিবার কিছুই থাফিযে না? 


ফুলের গাছ হটতে রবার উৎপাদন 


রবায় বর্তমান সভ্যতার আমলে অপরিহাধ্য বসন্ত এবং 
মালয় ও পূর্বভারতীয় স্বীপপুঞ্জ জাপানের হস্তগত হওয়ায় 
এই প্রয়োজনীয় পদীর্থটির অভাবে মিব্রপক্ষীয় প্রত্যেক 


বৎসরাধিক কাল বন গবেবণার পর আবিষ্কার করিয়াছেন যে, 


[৩২শ বর্--১ন খত সংখ্যা 


ভারতের জনয যুক্তরাষ্ট্রের রৌপা 


বৎসন্বাধিক কাল আলাপ আলোচন! চলিবান্ব পর অবশেষে 
মার্চিন যুক্তরাষ্্রের কর্তৃপক্ষ খপ ও ইঙ্গারা আইন অন্থুসায়ে 
ভাত্বতকে ১, কোটি আউন্স বৌপ্য ধার দিতে সম্মত হইয়াছেন। 
এই রৌপ্য যুদ্ধের পরে প্রতি আউন্স ফিরাইয়া দিতে হইবে। 
ভারতে অবস্থিত সম্মিলিতপক্ষের গৈস্তগণ এই রৌপ্য হইতে মুত্রিত 
টাক! ব্যবহার করিবে এবং জনসাধারণও এই রৌপার একাংশ 
কিনিতে পায়িবে এইক্প স্থির হইয়াছে। এই ব্যবস্থার দ্বার! 
ভারতের ভয়াবহ সুক্াপ্কীতির কখঞ্িৎ সমাধান হইবে বলিয়। 
আশা কর! হইয়াছে । 

জ্বেশে নোটের প্রাচুর্ধা থাকিলেও কাগজী নোটের সম্বন্ধে 
অশিক্ষিত জনসাধারণের বিশ্বাস যে কম ইহা অস্বীকার করিয। 
লাভ নাই। বাজারে রৌপ্য মুক্রা ও খুচরা আনি দোয়ানী যথেঃ 
পরিমাণে পাওয়া গেলে মুদ্রার্মীতির কুফল হইতে ভারতবর্ষ 
নিঃসনেছে কিছু পরিষাণ যুক্তি পাইবে। দশ কোটি জাউজ 
সূপা বাজায় আসিতেছে শুধু এই স্বাদ পাইরাই ছুঙষিনের মধ্যে 
একশত ভরি রূপায় পাচ টাকা দর পড়িয়! গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সোনার ফরও হ্রাস পায়; সত্যকার আমঙানী পুরোদষে চলিলে 
ভারতের পণ্যা্দি়. বাজার অবশ্ঠই অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া 
হাইবে। তবে একথ! সত্য যে কেবলমাত্র মুদ্রার ক্বপার অন্কই 
ভারতবর্ষে মুক্রাস্মফীতি দেখ! দেয় নাই, পণ্যাভাবই ইহার প্রধান 
কারণ বলিয়। পণ্যের পরিযাণ বৃদ্ধি না চইলে সম্পূর্ণ কল লাত 
আমর! আশা করিতে পারি না । 

রৌপা আনিবার সময় ভারতসরকারের পক্ষে ছটি 
জিনিবের প্রতি লক্ষ্য রাখার বিশেষ প্রয়োজন । ইহার পূর্বে 
লগ্ুনের বাজারে সম্তায় কেন! ভারতীয় রৌপ্য চড়! হরে বিজ্তীত 
হইয়াছিল। স্বর্ণ বিক্রয়ে ব্যাঙ্ক অফ, ইংলণ্ড যে ভাবে 
মুনাফাবৃত্তি চালাইয়াছে তাহার নিঙ্গাকণ অভিজ্ঞ! তুলিয়া 
হাওয। উচিত নয়। আমেকিকা হইতে রৌপ্য জানিবার 
সময বর্তমানের বাজার দর ও ভবিষ্যতের প্রত্যার্পণকালীন বাজার 
দয়ের কখা ভারতসরকারের বিশেষ ভাবে বিবেচনা কর! উচিত। 
তাছাড়। দশ কোটি আউল যোপ্য ভারতের চাহিদার তুলনায় 
নিতান্ত সাঙান্ত। ইহার কত অংশে টাকারপে মুত্রিত হইবে 
এবং কত জংশ জনসাধারণের মধ্যে বিক্রীত হইবে তাহ। জান! 
খায় নাই! বাজায়ে নোট ও টাকা পাশাপাশি চালু হইলে বদ্ধ 
টাকা সরবরাহে প্রাচুর্য রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে বর্তমান 
অনিশ্চয়তার মধ্যে জনলাধারণ অবশ্তই রৌপ্য মুদ্রা সঞ্চয় করিতে 
গুক করিয়া দিবে। ইছার ফলে অজদিনের মধ্যেই পুনরায় 
কেবলমাত্র নোটই বাজায়ে চালু থাকিবে এবং ঘৌপ্য মুক্রা বাজায় 
হইতে একেবায়ে অনন্ত হইয়। যাইবে । নৌপ্য যদি জানিতেই 
হয়, তাহ! হইলে ভায়তসরকারের উচিত চাহিদার উপযুক্ত 
পরিমাণ রৌপ্য আমদানী কর! এবং ঝোঁপ্য মুক্রা ছাপাইতে হইলে 
মায় হথেষ্ঠ পরিমাণ যৌপা দবাখিয়। জনসাধারণকে সন্ধঃ কর! 
উচিত। প্রায় ১** ছোটি টাকার নোটের পরিবর্তে যান্র ২৮ 
কোট্টি টাকায় দৌঁপ্য বাজারে জানিয়া ভাহার একাণে হুয়া 
রপান্তয়িত করিলেই মুত্রাক্ষীতির সমস্ত শেষ হইবে না। 


শ্রাবগ-_-১৩৫১ ] 


বরাবরই আমাদের দেশে হীয়কের চাহিদা! যথেষ্ট ছিল এবং 
হীরক চিরকালই সৌখীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতীকরূপে এদেশে 
ব্যবহত হইত। বর্তমান যুদ্ধের সময় নান! দিক হইতে লোকের 
অর্থাগষ হওয়া এবং সঞ্চিত অর্থ সম্বন্ধে লোকে আবঙ্ষগ্স্থ 
ইসস! পড়ায় বহু ভারতবাসী স্বর্ণ ও হীরক কিনিয়! তাহাদের 
বাড়তি অর্থ আটকা ইয়া! ফেলিবার চেষ্ঠা করিয়াছেন । যুদ্ধের সময় 
ভারতের পক্ষে বাহির হইতে হীরক জামদানী করা ছুঃসাধ্য 
ব্যাপার, তবু যত দিন যাইতেছে, ভারতে হীরকের চাহিদা ততই 
বৃদ্ধি পাইঙেছে। ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে ২২ লক্ষ টাকার 
হীরক আমদানী হয় এবং ১৯৪২-৪৩ সালে আমদানী হয় ৫৫ লক্ষ 
টাকা মূল্যের হীরক । ১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাবে মনে হয় এই 
আমদানীকুত হীরকের মূল্য বর্তমান বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি 
৫* লক্ষ টাকায় পৌঁন্ভাইবে। হীরক কাটার ও পালিস করিবার 
ব্যবস্থা ভারতে নাই, বেলজিয়ামের পতনের পর আমষ্টারডাম ও 
আস্তওয়ার্প হইতে যে সকল হীরকশিল্পী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
যাইয়া আশ্রয় লইযাছিল, তাহারা! বু রাষ্ট্রকে এই বিষয়ে সাহাষ্য 
করিতেছে । দক্ষিণ আফ্রিকা হীরকের খনিগুলির সহিত এই 
সফল হীরক শিল্পীকে পাইয়া আশাতীত সুবিধা লাভ করিয়াছে। 
ভায়তের ব্যবসা! সম্বন্ধে সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার একটি হীরক 
বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, তাহারা যুদ্ধের সময় 
প্রায় ২* লক্ষ ডলার মূল্যের হীরক ভারতে পাঠাইয়াছেন এবং 
ইডা সত্বেও ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যহই নৃতন নূতন অর্ডার 
আসিতেছে । তাহাদের বদি মাঞ্ধিন যুক্তরাষ্্রী ও ল্যাটিন 
আমেরিকার রাষ্রগুলির চাক! ঘিটাইতে না হইত, তাহ! হইলে 
ভারতের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ তাহারা অনায়াসেই দ্বিগুণ 
করিয়। তুলিতে পারিতেন। ভারতে বাবসা চালাইতে তাহারা 
সবিশেষ উৎসুক কারণ ভারতবর্ষ হ্বীরকের জন্গ সর্বযাপেক্ষ! 
"অধিক মূল্য দির থাফে। যে পরিমাণ হীরক ভারতবর্ষের 
পুন্থ বরাদ্দ তাহা! এই দেশের বিপুল চাহিদার পক্ষে সত্যই 
অকিঞ্িৎকর। 


শর শস্সাণে 


১8৭ 


ভারতে মোটর ও রেলইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা 


ভারতবর্ষ চিরকাল কৃষিজ্রীবি দেশ থাকিয়া গেলে ইংবাজ 
ঝ্বা্বশক্তির পক্ষে এখানে ইচ্ছামত রান্জরত্ব করা! যে সঙছজ হয়, এই 
সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়াই সান্রাজ্যবাদী শাসক সম্প্রদায় ভারতের 
শিল্প প্রগ্নভিতে এ পর্ধান্ত কোন লক্ষমীয় সাহায্য করেন নাই । 
ইঞ্জিন ও মোটর গাড়ী ছাড়া সভ্যজগতে বান করা অমস্ভব, অঙ্চচ 
এই সকল অত্যাবশ্যক বন্তর জনও ভারতবর্ষ বয়াবর বিদেশের 
মুখপানে চাহিয়া দিন কাটাইয়াছ্ছে। আশার কথা, যুদ্ধকালীন 
নান! খাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ভারতের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের 
উপেক্ষার ভাবট। বর্তমানে কিছু পরিমাণ কমিতেছে, তাছাড়া 
একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জামাদের বাদ করিতে বাধ্য করার 
ফল যে কি শোচনীয়, তাহা জাপ আক্রমণের ফলে কর্তৃপক্ষের 
বুঝিতে আর বাকী নাই। এই সব নানা কারণে অনেক আবেদন 
নিবেদনের পর বালচাদ হীরাচাদ ও বিড়লার পক্ষ হইতে এদেশে 
যোটয় গাড়ী প্রস্তুতের ছুটি কারখান! স্থাপনের প্রস্তাব অবশেষে 
ভারতসরকার অন্থমোদন করিয়াছেন । মিঃ বালটাদ হীরাঠানের 
মোটর তৈয়ারীর কারখানার সৃলধন সংগ্রহের জনক শেষার 
বিক্রষেরও অন্থমতি পাওয়! গিয়াছে । টাটা কোম্পানী ভারতে 
রেলইঞ্জিন নিশ্মাণের কারখানার জন্ত ভারতসরকারের কাছে 
আবেদন করিয়াছিলেন, ভারত সরকার টাটা কোম্পানীকে 
কারখান! স্থাপনে অনুমতি দিয়াছেন । জলবিদ্যুৎ সববরাহের 
সুবিধার জন্ত বাঙ্গালোরে অথব! কয়লার সুবিধার জন্য সিংভূমে 
অতি শীগ্রই টাটার ইন্জিন প্রস্ততের কারখান! প্রতিঠিত হইবে। 
বন্ধ ছুঃখ সহিবার পর ভারতবর্ষ আজ হে যন্ত্রসভ্যতার সাজসরঞ্জাম 
নিজের ঘরে তৈয়ারী করিয়া! স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার পথে অগ্রসর 
হইতেছে, ইহাতে ভারতবাসীমাত্রেই আশান্বিত হইয়া! উঠিবে। 
প্রত্যেক প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য যাহার! পরমুখাপেক্ষী হইয়! 
থাকে তাহারা আধুনিক যুগের যুদ্ধ বিগ্রহের সময় আত্মরক্ষায় যেষন 
অশক্ক প্রমাণিত হয়, বাহিরের পণ্যাদির আমদানী বন্ধ হইয়া! গেলে 
তাহাদের পক্ষে বাচিয় থাকাও তেমনি দুষ্ধর হইয়া পড়ে। বর্তমান 
নি পরমুখাপেক্ষিতার গ্লানি তরতবর্ধ যথেষ্ট ভোগ করিয়াছে। 


প্রফুল্ প্রয়াণে 


শ্্ীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
চির প্রফুল স্বর্ণ কমল ছড়া রে হুহাতে ফুল, খই, কড়ি, 
মুদিত হলে! রে আছ লয়ে চল্‌ সব গোঁরব করি 
ধায় বিজ্ঞান ভিচ্ষু মোদের বুক ভরা থাক্‌ আশ! উৎসাহ, 
না চোখ ভর! থাক্‌ জল। 
বে রামায়নিক যে যাস 
বদলিয়ে দিলে বাঙালীর ধাতু, মৈশুমী বানু এ চিতার ধৃম 
তকে করিল সুতি পরিভাবু রাও 
আজি তার মহাপ্রস্থান পথে বাঙজা এবং ভারতের মান 
জোর়েবল্‌ ইর়িবল্‌, বাঙুল! এবং ভারতের দান 
লক্ষ বুকের আলোক ছালায় বিশ্বে জোষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হউক 
করে চল্‌। গার যে কামা ভাই। 


পারসীক চিত্রে বোগ্গাদ শৈলী 
(আব্যাদীর বুগ ) ] 
স্ীগুরুদাস সরকার 


পারতে চিজ বিখনের এন্তহাসিক বুগ আরম হয় আব্বাস বংশী 
(48658188 ) খলিক্ষা্িগের রাজত্বকালে । পরগন়্ বহম্মদের 
জাব্যান নামক এক থধুর্পভাত হইতে এ বংশের উতদ্তব। ই'হাদিগের 
যোট রাজত্বকাল ৫*৯ বৎসর, খু: অঃ ৭৫* হইতে খৃঃ অঃ ১২৫৮ 
গথ্যন্ত। এই সুযীর্ঘকাল ধরিয়! ইহারা রাজত্ব করিয্ছিলেন যুললমান 
সাতার প্রধান কেন্তরস্থল, বিলাস-বৈভবের আগার বলিয়া পরিচিত 
ছবিখ্যাত যোগ্াাদ নগরীতে । 

বে শিল্পণৈলী বোগ্দাদ-পদ্ধতি ঘলিয়৷ হবিদিত বিশেবজগণের মতে 
তাহার উদ্ভব ও প্রসার ঘটে নিকট-প্রাচের ( ৪৬7 19886 থয ) 
ফাইজান্টাইন খৃটার সম্প্রদায়ের প্রভাবে । সে বুগে ছাঙান্াস ও নিরীরার 
অঙেয়ো বঙ্রে যে নকল চিত্রী ও কারুশিল্পী নিজ নিজ কর্টে নিয়োজিত 
ছিলেন, গাহারা অনেকেই ছিলেন নাকি খৃষ্টার সপ্প্রারভূক্ত । যোগ্দা- 
গুতিঠাভ৷ খলিফা! মন্হর্‌ (৭: আঃ ৭৪৭--৭৭৫) বিজ্ঞান বিষয়ক 
্রস্থনিচ গ্রীক হইতে আরবীর ভাবার অনুবাদ করিতে আদেশ দেন। 
বিখ্যাত খলিক। হাকুণ-অল্‌রসিছ ভীহীর পিতামহ মন্ত্র কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থের জনুবা্ বিভাগ জনেকট! বাড়াইস্াছিলেন বটে কিন্ত 
ষাহার দিতীন় পুত্র মামুনের রাজত্বকালে অন্ুবাদশাধার যে চরম উন্নতি 
ঘটে তাহার সহিত এ প্রচেষ্টার মোটেই তুলন! হয় না (১)। 

খলিফ! হামুম প্রীক ভাবা 'রচিত ইতিহাস, হর্শন, শিল্প, সাহিত্য 
ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রস্থাদি অনুসন্ধান করিবার জন্ত উপযু্ধ ব্যাকিদিগকে 
বিয়োগ কছিয়াছিলেন। পরবর্বীকালে আরব পর্ডিতদিগের সাহাহোই 
ইউরোপীয় বিছৎসমাজ এই নকল গ্রস্থরাজির পরিচয় লাস করিতে সমর্থ 
হন। শ্রীকঙ্ড রোষকদিগের নিকট হইতে প্রাণ্ড যে সকল গ্রন্থের 
আরবীয় জন্ুবাদ পার! বার তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা- 
বিষয়ক গ্রস্থগুলিই বহুলাংশে চিত্রসম্থলিত। অন্ববাদ কাধ্যে যে 
বৃ্টরানেরাই নিধুক্ত হইয়াছিলেন এবং চিত্র যোজন! যে ঠাছাদের ছারাই 
সম্পা্গিত হইয়াছিল কোনও কোনও আধুনিক ইউয়োপীর লেখক এইয়াপই 
জনুষান করিয়াছেন। 

এ কথা সত্য, যে মামুন নান! দিগদেশাগত শিল্পী ও লুপ্ত 
হ্যক্িদিগের সবার! যোইিত হুইস্সা থাকিতেন। প্রাচীন পারন্ড ভাবায় 
| পেলেভিতে ) লিখিত গ্রস্থাদি অনুযাধ করার জন্ত নিয়োজিত 
ইইয়াছিলেন রাহিয়া-বিদ্‌.হারুণ। গ্রীক, সিরিক্াক্‌ প্রভৃতি ভাষ! হইতে 
লনগুযাদের ভার অপিত হইয়াছিল লুকের পুত্র কণ্তার উপর (২)। আর 
সংস্কৃত প্রস্থাদি অনুবাদের জন্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন হুবান নামক এক 
্রা্ষণ। এই নকল হধী ও পঙিতন্মন্ত য্যক্তিগণের সহিত তদ্দেশী় 
চিত্রশিক্পীদিগের আমস্ত্রণও জস্ভব বলিয়! বিবেচিত হইবে না । 

জমিতে খৃীরানগণ যে অংশই গ্রহণ করুন না কেন, দ্বাদশ 
ভাঁবীতে বোগাদবামী বহু শিল্পীই ছিলেন পারসীক বংশসনভৃত। 
ন্হরের রাজদ্বকাল হইতেই বোগ্দাঘের রাজসন্ভায় পারসীক প্রভাব 
বনুভৃত হয়। ভাঙার রাজিসভানদগণ পারহদেশীয় বেশ্যার সজ্জিত 
ই! গৌয়ব বোধ করিতেন। যামুনের জননী ছিলেন পারভদেশসম্ভবা 


088৩ 25৩৩ 2175 ্াতাতাত ০৫ 80580183008) 
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(২) এই অনুবাদকটিয় পরিচর আরবীর প্রথার পিতৃদাফসংযোগে 
রড হইয়াছে। 


এবং মামুন গাহার পারসীফ প্রধান অনাতোর কল্তাকেই নহধর্পিমিতপে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এয়প ক্ষেত্রে রাজপৃষ্ঠপোবকতায় পায়সীক শিল্পীর 
উৎসাহলাভ মোটেই কাজসনক বলিয়া মনে হয় না। জার এক কথ, 
জায়বের! বিভিন্ন শিল্পের উদ্ভাবক না হইলেও বিজীত জান্তিগণের নিকট 
জ্ঞান জাহরণ করিতে কখনও গল্চাৎপ্ধ হন নাই। শিল্পকলা বিষয়েও 
এ খায় সত্যতা অনুভূত হয়। যাইজান্টাইনদিগের উপল চিত রচনা 
অর্থাৎ নানা! বর্ণের প্রন্তরাছিয় সঙ্গিবেশ স্বার। রচিত হোলেইক্‌ 
( 880881০) নামক কারুশিজ, এইযপেই ডাষাস্কাস ও আলেঙ্োতে 
(4197৩তে ) প্রসারলাভ করে। 

যোগান শৈলী জন্তর্জাতিক বলিয়া পরিচিত হইলেও এফ পারমীক 
জাতি ব্যতীত অপয় কোনও জাতির মধ্যে ইছার প্রনার ও উন্নতি দেখ! 
হায় না। ইহার পূর্বেও থে পারসীক কৃষ্টি শিল্প বিষয়ে একবারে 
বিতুশুন্ত ছিল ন! এ কথা পূর্বেই উদ্ত হইয়াছে । কয়েকটি দেওয়াল- 
চিত বাতীত সাসানীয় বুগের চিত্র নিয়ে সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
জানুমানিক তব: অষ্টঘ শতান্ধীর এই চির করেকটিতে বৌদ্ধ প্রভাব ও 
আদি পারলীক প্রভাব (৩) পরম্পরের প্রতি জিয়াঈীল বলিয। প্রতিগন্জ 
হইলেও, নাসানীর শিল্প যে নিজস্ব শক্তিতে বথেষ্ট শত্বিষান ছিল, প্রস্তর 
ক্ষোষিত ও রৌপ্য তৈজসাছিতে উৎকীর্ণ চিত্রগুলি হইতে ইহা সহজেই 
অনুষিত হয়। বহিরাগত প্রভাব ইহার কু করিতে পায়ে 
নাই। শিল্প বৈভষের পুজি কিছু না থাকিলে পায়সীক শিল্পী বোগাদ 
শৈলীয় স্তায় বিভিরর এফটি শৈলী সহজে জাত করিতে পারিত ন। 
ফারুশিলপের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বিষিধ রৌপা তৈজসে উৎকীর্ণ চিত্রা 
ভিত্তি কিয়! হুধী সার্‌ টমান জার্ণন্ড (81 00088 81০০) ) 
গ্রযাণ করিয়াছেন থে পরবর্তীকালের পারসীক চিন্ধে যে সানানীয প্রভাব 
নংকাহিত হইয়াছিল ইহা! &1 সতা। 

ধাইজান্টাইন শিল্পধায়ার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু 
বোগাদ শৈলীর উছাই একযাজ সম্বল নয়। আর এক উপাদান, 





১মং মানিটীর পূখির চি 
আমিরাছিল মানিচীর পু'ধিয় চিত্র হইতে। পরিমাণে খায় হইলেও 
উহাতে প্রাচীন পারনীক গন্ধতির ছাগ স্পটই বিশ্ত্যান। তুকিস্থানে 
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প্রাবণ---১৩৫১ ] 
হানিঠয় পদ্ধতি ১,৩৬৬ পবঃ জব পর্ধাত্ত গ্রচজিত ছিল। অন্ততঃ খঃ 
জয়োদশ শতাবী পর্যন্ত হারবান্‌ নখরী মুসলমান গ্রভাবপূণ্ত ছিল। 


হয়। সেখানে মাবিচীর পুঁধির ঘে নকল খগ্িতাংশ 
স্বাহ। হইতে এ শিল্পের যোট পরমায়ু অন্ততঃ চারিশত বৎসর 

নির্ধারিত হইয়াছে । দেখ! গিয়াছে পৃষ্টা ধর্ঘাবিঘর়ক চিত্রেও মানিচীর 
পরবর্তীকালে হুঃদাহসিক পারসীক পটুয়া 
পারগণ্থর সপ্সিধানে দেবদূত গাব্রিয়েলের আবির্ভাব (৫) এবং আগামিরেক 
প্রমুখ চিত্রীগণ 'বুরাফ' পৃষ্ঠে জারঢ় হজরত সাহেবের র্দর্শন বিষয়ক হে 
সকল চিত্র অন্কন করিয়াছেন (৬) তাহা। হয়তে। এক শ্রেণীর সচিত্র 
খৃটায় পু'থির (1) 5:৮86০০ 20188818 এর ) চিন ছবারাই অনুঞ্রাশিত 
হইয়া থাফিযে, কিন্তু যানিচীর শিজের দেবদূতাছির সূর্তি.স্গলিত 
লোকোত্তর 1৩০০০৪৪1১1০ চিত্রপ্রণালীর সহিত ইর়াণালিগণ যে 
জপরিচিত ছিলেন না এ কথাও বিশ্বত হইলে চলিবে না, তাই ষানিচীয় 
গুখির দেবদূত প্রসৃতিয় চিত্র যা এতঘ্বিষয়ক লোকপরস্পরাগত প্রবাদ, 
যে মুমলঙান বুগের পারসীক শিল্পীকে এ প্রকার চি্রা্কণে প্রণোদিত 
কয়ে মাই, তাহাই বা কে বলিবে ? (৭) শুধু হুরলোকের অধিষানীদিগের 
খুস্ধি পরিকল্পনার স্তঙ্গীতেই নছে, বিশেজ্ঞের। এ সকল চিত্রে বর্ণগ্রয়োগ 
বিষয়েও ঘে বৈশিষ্ট) লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহ! নিতান্ত অর্থহীন ব 
অধ্াসজ্গিক বলির! উড়াই। ঘেওয়! চলে না। ঠাহার! বলেন আরবী ও 
পরিসী পু'খির কুক চিত্রে লাজবদ্দী নীল নামে অভিহিত যে হুন্মর 
পাক! নীল ( 0108-008115৩ ) রডের প্রাধান্ দৃষ্ট হয় তাহাও সাসানীয় 
তখ! যানিটীর় চিত্রপন্ধতি হইতে গৃহীত। অনেকস্থলে যে চৌকোণ! 
গ্রদাধক জলম্কার ও পুম্পাকৃতি “গুল' (:০581১০৪ ) জাব্বাসবংশীয়ধিগের 
রাজত্বকালের চিজাদিতে ধর্বাজক প্রভৃতির জঙ্গচ্ছছে চিত্রিত দেখ হায়, 
ভাহাও মামিটীয যুগের গ্রসাধক নক্সার বার্তা বহন করিয়! জআনিয়াছে। 
ৃষ্টান্তবরপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কবি নিজামী রচিত কোনও 
গ্রন্থের বোড়শ শতাব্বীর প্রথম পা্দে লিখিত একখানি পু'খিতে “কা'বা” 
মরীফের যে একটি চিত্র পাওয়া গিয়াছে তৎমন্লিবিষ্ট কোনও ব্াক্তিবিশেষের 
অঙ্গে এই প্রকার প্রসাধক চিহ্যৃক্ত অঙগগচ্ছেদ দৃষ্ট হয়। বে নিদর্শনের 
কথা উল্লেখ কর! হইল তাহা! সামান্ত হইলেও উপেক্ষনীয় নয় এবং উহাকে 
ভিত্তি করিয়! ঘে চারুশিজবিষয়ক অনুমানটি প্রতিটিত হইয়াছে তাহাও 
একবারে অগ্রাহথ কর! চলে না। এপ কোনও একটি প্রসাধক অলঙ্কার 
যদি চীন হইতে তুফিস্থানের পথে পারন্কে পহুছিয়া থাকে, তাহাতেও 


($) ইহার প্রন্কৃত উচ্চারপগ খোশ.চো৷ হওয়া সম্ভব । 
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বড় কিছু আসে বার না, যি তাহা গরাচীনতর শৈলীতে স্থান পারা 
পরবর্তীকালে, আব্বাদবংশীরদিগ্নের যুগে, তৎকালীন পারসীক শিল্পীবিগের, 


. ভুলিকাসভূত ভুজক চিজসমূহে লহঙ্জ ও স্বাভাবিকভাবে সরিবিই 


হইয়া থাকে । 

আব্যাসবংদীয় খলিফাদিগের উৎসাহে সে বুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখায় অনুবাদপু্ট সন্প্রস্থরাজির অভাব ছিল না। তৎকালে 
রচিত জ্যোতি, জলঞ্বাহের গতি-_বিজ্ঞান (১0 318019:8), বনৌহবির 
বিবরণ (2597815 ) এবং যস্ত্রশিজ এই নকল বিবিধ বিষয়ক আরবীয় 
গু'খিতে বোধসৌকধ্যার্থ নানা বর্ণের চিত্রাদির সঙ্িবেশ করা হইন্ত। 
এই শ্রেনীর নচিত্র বৈজ্ঞানিক গ্রস্থের যধ্যে ১২২২ খৃঃ জনে লিখিত 
ডারস্কোরাইডিস্‌ (1)1959077458 ) প্রঞীত বনৌবধির বর্ণনা সঙ্গথক 
প্রসিদ্িলান্ত করিয়াছে। ভায়স্কো রাইডিস্‌ কষে বিদ্তমান ছিলেন 
ডাহা! স্থিরর়পে নির্ধারিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন তিনি ছিলেন 
রোমক বীর জ্যান্টনি (496905 ) ও রাজী ক্রিগুপেষ্রার (খৃঃ পৃঃ 
৩৭-৩০ ) গৃহ চিকিৎসক ; জাবার কাহারও কাহারও ষতে তিনি লঙ্কা 
নীরোর রাজত্বকালেই (খৃঃ অঃ ৩৭-৬৮ ) চিকিৎদ! বিস্তার প্রসিদ্ধি লা্ত 
করিয়াছিলেন । তিনি আধিতে ছিলেন নাকি সাইলিসিরা অধিবাসী 
এক সৈনিক পুরুষ, পরে অধ্যবসার সহকারে বিস্ভাশিক্ষ! করিয়া! এই 
ভেবজবিবরক গ্রন্থধানি প্রণরদ করেন | কেহ কেহ জনুযান করিয়াছেন 
খলিফ! ষামুন থে সকল গ্রীক গ্রন্থ আনাইয়ািলেন ডায়সকোরাইডিসের 
্রন্থখানি তাহারই অন্ততম, এবং মূল পুস্তকের ছবিগুজিরই নকল 
আরবীর অনুবাঘে স্থান পাইয়াছে। মুল পুঁধিতে কি ছিলনা ছিল 
তাহা এখন আর জানিবার উপার নাই। কিন্তু অনুযাষ পু'খিখানি যে 
অতি হুন্মরভাবে চিত্রিত এবং সুবর্ণ বর্ণে সমুজ্বল তাহার চাকুষ প্রমাণ 
জাছে। হাল্ক! নীল ও ঘোরাল নীল রঙের যাঝে মাঝে গাড় লোছিতের 
সমাবেশে চিত্রগুলির বর্ণহুবম! জপূর্বব বিকাশলাভ করিগ়াছে। বস্তুতঃ 
এ পুখির চিত্রগুলি বে প্রথম জেণীর তাহ! স্বীকার না করিলে প্রত্যবায়ের 
ভাগী হইতে হয়। এই আরবীয় অনুবাদে যে সকল বৃক্ষলতাদদি চিজিত 
রহিয়াছে তাহা আসল ত্রীক প্রস্থের অনুরূপ হওয়! সম্ভব বটে, কিন্তু চিত্রে 
বিশনত ঘানব মূর্বিগুলি বেশে, বর্ণে ও অন্বণগন্ধতিতে সানিটীর পু'খির 





চিত্রের কথাই শ্মরণ করাইয়া দের বন্ধুও বর্ণ ও ছায়াক্রম যে ভাবে 
চিত হইয়াছে, তাহ! সমাধেশ কৌশলে রতীন প্রন্তর ও রদ্বা্ধি খচিত 
বাইজান্টাইন মোসেইক্‌ শিল্পের সহিত্ই বিশেষ সাধুত্যযু্ত। অল্‌ বেজুি 
জথব! জল্‌ জেজাইরি (81 9)01০) গরণীত বং চল বস্ত্র (680100088৩) 
বিষয় একখানি গ্রন্থ আব্বামীর বৃগের সচিত্র বৈজ্ঞানিক গ্রদ্থের অন্তত | 
ইহা! বাশ শতাবীর শেষভাগে আহুমাণিক ১১৮* %ঃ অন্দে লিখিত 
বলিয়া অনুঙগিত হইয়াছে । অল্ জেমুক্সির যে একখানি পুথি কু্তদ- 
তুনিয়ার় (0০০88150019 এর) দেন্ট সোফার! (8% 9৮1২) 





র্‌ হ নর 
স6008১8058য ) বিষণ খু ১২৯৬ আনছে সুচিত বলিয়া সিড়া করা 
থে 


সুলগ্রসথ বাঁ উহার অনুলিপি এ দেশবাসীর দেখিবার "সুযোগ মাই। 
ইয়াজী ও ফরাসী গ্রন্থে জেজুরি পু'খি হইতে গৃহীত যে দুই একখানি 
ঈততেয় প্রতিলিপি প্রধত্ত হইয়াছে তাহা হইতে এই সকল বস্ত্র কিরপ 
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ও্ষং সানিচীর পু'খির চিত্র 
মাদিক হইতে আরম্ত করি! কল্তা, সিংহ, কর্কট, যিখুন, বৃষ ও মেব- 
শি বখাক্রমে সরিবেশিত হইয়াছে । নিয়ে তোরণ তলে একদল বাক ; 
বির ষনে হয় রাজপুরীর নহবতে প্রহরে প্রহরে যে বাভোতম 
ই থাকে ইহারা যেন তাহারই সহিত সংজিষ্ই। ছুইজন বাম পারে 
ভাইয়া তুর্ধাধ্যানি করিতেছে, আর দক্ষিণ পার্থ অপর ছুইজনের মধ্যে 
রগ্নের কোমরে বাধা তবল! আকারের একটি বান্তবস্ত্র, আর অপর 


শ বত. 21991956 10 1300910, ত৯০00৮5 1980, 09. 6. 
0) 0. 88181801018 0115186015 চতাগ09 ৫5 1 
আআ পুত়োর ও 210615. 


[২শ বর্ঘ--১ সর সংখ্যা 
পপ থাপ্পর 
. সন্ধি কাটি ছি ডোম াজাইবেছে--ভাহাজ একার হাত. ক্ষাঠি মদত. 
উত্দে উড্ভোজিত।:. একবাব - বাগকর, ব্তারহান ব্যকিজিগের ঠিক মধ্য 
স্থলে বষিরা আছেন । উপবিষ্ট 'খ্যকফিয় সপৃথে নাকারাম ভার একটি 


শি শল্া্বীতে মিশরে. দেসেধুক চর্জানৃক বাতবত, যাদব দ্চ ছইটি যাকের হতেই ধৃত হয়িয়াছে। নন 


হয় অধৃন্ঠ হন্ত্র সাহাহ্য এই বার্িজগুলি. বাদিত হইত। তোরণের নিয়ে 
খা্শটি গোলক অর্ধবৃততাকারে সঙজ্গিত। তোরণের হই পার্ে ছুইটি 
কাতিষ শুকপক্ষী ধাড়ে বুলান রহিয়াছে (১৯)। . 

আরবছিগের ষধ্যে জযোতিহ শান্রের চর্চা এতদৃহ্বিরক বিদেলী গ্রন্থের 
অনুবাদ ফলে ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হর। ক্রযে আরব বদাজে ফলিত 
জ্যোতিযেও যে বিশ্বাস জঙ্সিয়াছিল তাহার উপবুক্ত প্রমাণের অভাব মাই । 
১২৫০ খুঃ আবে নিরাজবাসী জনৈক পারলীক চিত্রী হিশযরের কায়রো 
নগরে (১১) ফলিত জ্যোতিষ সংকান্ত একখানি পুথি নান! চিত্রে বিভূষিত 
করেন। 

জেভুরি পু'খি হইতে গৃহীত জল ঘড়ির (০1558) 079 অথবা ৪:৪7 
০)০০ঠএয ) একটি নল্সায় (১২) বিভিন্ন পুজ্পাংশগুলি অপূর্যষ জিপুণতার 
সহিত প্রদশিত হইয়াছে। এই প্রকার অন্বণ ভগ ও অন্ধন কৌশল 
চিজ্ররচনায় থে পারিপাট্য-শুচিত কয়ে আমাদের বিষয়ধস্তযর সহিত তাহার 
যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে । জল ঘড়িটির পরিকল্পনার হথেষ্ট বৈচিত্যেয 
সমাবেশ দেপা যায়। ত্তন্ত সদৃশ চারিটি আলম্বের উপর একটি গদ্ুজ 
তাহার ভিতর ধিচিত্র আকারের কলকজা। কোন নন্টটি ব্যাদিত মুখ 
সর্পের আকারে কোনটি বা সারসাদি বিহজমের লদ্বষান গলদেশের সাদুষ্তে 
নির্টিত। গশ্ুজের চারিপার্থে কুলাদ কাণিস তারকাক্ৃতি প্রসাধক 
অলম্কারে পরিশোতিত। একটি গোলকের বৃত্তাকৃতিহূখে ছুতায়ের 
যাটামের স্তায় কি একট হস্ত, তাছার উপর ক্ষুত্রাকৃতি এক হগুবৃষ্তি 
বলিয়া রহিয়াছে। গন্বজ হইতে একটি শিকল এই মূর্তির দেশ পধাত 
নাষিরা আসিয়াছে, সর্পাকৃতি নলের মিম্ার্ঘ শুর্থিটির ঠিক মাথায় উপয়েই 
চক্রাকারে আবর্তিত। সমগ্র বস্তরট একটি নৌফাকৃতি আধারের উপর 
বসান। এই আধারেয় গাত্রে কটোরার স্তায় একটি পাত্র সংলগ্র, 
উপরের জাড়কাঠ হইতে লম্বমান একটি শিকল ইহার তলদেশ পরাস্ত 
পছছিয়াছে। আধারটর এ$প্রান্তে ধাড়া গুরসার আকারের ফোন 
যস্ত্রাংশ হইতে, ছোট ঢাকলির মত [ক একট! খুলিয়। রহিয়াছে । ঘে নজ- 
বাহিত গতিশীল গ্রব-পদার্থের শক্কিতে এই ঘটিকা যন্ত্র চালিত হইত মনে 
হয় এই শিকল ও ঢাকনির সাহাধ্যে তাছা আবন্ক মত নিঃক্রিত কর! 
যাইত। পূর্বের্বাক্ত নক্স[টি ১৩৪১ খুঃ জনে লিখিত মূল পু'খির রা 
নকল হইতে গৃহীত (১৩)। 


(১১) 21. 385100 21185০5 প্রণীত 1150061 ৫151 81580117580 
গ্রন্থে এই চিত্রথানি প্রত হইয়াছে। 
(১১) কায়রে! নামটি মঙ্গলগ্রহবাচক 'অল্‌ কাছিরা' শঙ্ হইতে 


(১২) এই নকা।টির একটি প্রতিলিপি 73841] 31৬) জসীত 291818 
41858 এর্থে দুষ্ট হইবে। 

(১৩ অলফোড বড.লিয়ান (0০)9189 ) পুত গায়ের আীডস্‌ 
( 3758%68 ) সংগ্রহের ২৭ মং পু'খি হইতে ব্য/খানি জখয়! 
হইয়াছে। অল্‌ জেজুরির মূল গ্রন্থের মাম “কিতাব কিছারিকুজ আল্‌, 
হিয্নান্‌ জল্‌ হচ্বসিরা ।” 
জন্দে লিখিত। 


বড লিন্কানে রক্ষিত নকলখানি ১৪৯৬ বং 








সাহসঙ্গিক্ শভ্তিকা! ও কাগজ ন্িজর-- 

গত ১২ই জুন ভাবত সরকার ৮৪০৮ ০০০৩] (09০০০০৮০) 
০:9৮ নামক দেশীয় যুদ্রণের কাগজের উপর সম্প্রতি যে 
ছকৃষনামা! জারী করিয়াছেন, তাহাতে সাময়িক পত্রিকাগুলি 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বমিয়াছে। এই আদেশ জারির 
কলে, সাময়িক পত্রিকাগুলির মারফৎ দেশে বে শিক্ষ। বিস্তার কর! 
সম্ভব হইত, তাহা হইতে পারিবে না। বু ব্যবসারী ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবেন, বু সংবাদপত্রসেবী বেকার হইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
লোক-শিক্ষারও অন্তরায় ঘটিবে। সরকার আকশ্মিকতাবে এই 
আদেশনাম! জারী করায় সমগ্র ভারতের পত্রিক! ব্যবসায়ীগণ 
বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়। পড়িয়াছেন। এই আদেশজ্ারীর পূর্বে 
সরকার বিশেবভাবে চিস্তা ও পরামর্শ করিযাছেন। কাগজ 
শিল্পীদের তরফ হতেও এ সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে 
বলিয়৷ জান! গিয়াছে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, এই শিল্পটীফে 
যাহারা বিশেষভাবে বাচাইয়া রাখে, সেই পত্রিক! ব্যবসায়ীগণের 
পন্ামর্শ ব! যুক্তি গ্রহণ কর! হয় নাই। উপরপ্ক, আকশ্মিকভাবেই 
তাহাদের উপর মারণাস্ত্র প্রয়োগ কর] হইয়াছে। এই আদেশ- 
জারীর পূর্বে সমগ্র ভারতের পত্রিক! ব্যবসাধীগণের মতামত ও 
্ুবিধা-অন্কুবিধার কথা সরকারের চিন্তা! কর! উচিৎ ছিল। 

নয়! দিল্লী হইতে প্রচারিত সরকারী বিবৃতিতে বল! হইবাছে-_- 
দ্বেশী কাগজের মিল সমূহের উৎপাঙ্গন স্বাভাবিকের তুলনায় 
শতকর! ৩*%এ নাষিয়! আমিয়াছে । কিন্তু অন্তত্র বল! হইয়াছে 
বে, বর্তমানে কাগজের উৎপাদন ৭*,**, হাজার টন। সর্ষোচ্চ 
উৎপাদন সংখ্যায় বল! হইয়াছে-_১,*৯,*** উন । আর যুদ্ধের 
পূর্বে কাগজের উৎপাদন সংখ্যা ছিল--৬*,*** টন। কিন্তু 
উপরোক্ত সংখ্যাগুলি দেখিয়া বিচার করিলে দেখ! যায়, বর্তমান 
উৎপাদন সংখ্যা শতকরা! ৩০%এ নামিয়া আসে নাই। কিন্ত 
এই সাম্প্রতিক আদেশে মাসিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি সাময়িক 
পত্রিকাপডলিয শত্তকরা ৭,% হটাই করিতে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে । অর্থাৎ একশত পৃষ্ঠার কাগঙজধকে ৩ পৃষ্ঠা পরিণত 
ফরিতে হইবে। একটা প্রথম শ্রেদীর সামগ্রিক পত্রিকায় দেশ- 
বিদেশেষ বিশিষ্ট মনীবীর! বিভিন্ন বিষষে আলোচন! ও গবেষণ! 
কিয়া খাকেন। ইহার কলে দেশের শিক্ষা বিস্তার ও মননধীলতভার 
পথ সুগম হইয়া থাকে। জ্ুতরাং সামরিক পত্রিকাগুলিয সংখ্যা! 
শতঞ্চরা ৭* ভাগ কমাইয়। দেওয়ার একদিকে যেমন শিক্ষা 
বিস্তারে পথ-যোধ করার ব্যবস্থ। হইয়াছে, অপরদিকে তেঘমি 
সরকাহের সহা্গভূতিহীনতার কথা প্রকাশ পাইজেছে। 
.. ব্যান যুদ্ধের ফলে, শত বাধা-বিপত্তি ও অন্বিধার মধ্য 
দিম সামরিক পত্রিকান্তলিকে চালাইতে হইতেছে । এমতবস্থার 
সরকারে রি আদেশ সাধন্ধিক পত্রিকাণ্ুলির পক্ষে 'অত্যনত 


_সহানভ্তিসম্প্ হইবেন 


তিন হইবে। ইহ! ই পত্রিকা গুলির পুষ্ঠা 
কমিয়! গিয়াছে । সে কারণ বিজ্ঞাপনধাতাগণ তাহাদের ব্যবপায় 
সাক্রান্ত বিজ্ঞাপন দৈনিক পৰ্রিকাগুলির যারফৎ প্রকাশ করিবার 
ইচ্ছা থাকিলেও পূর্বের ক্কায় প্রকাশ করিয়! প্রচার 
সুযোগ ও জুবিধা কৰিতে পারেন না। লুতেয়াং টি 
ব্যবসায়ীকেই বর্তমানে এই সকল মানিক, 
সাষয়িক পত্রিকাগুলি মাংকৎ তাছাকের ব্যবসায়ের 
চালাইতে হয় । এমতবস্থাকথ আহহ! আশা সন্বকার 
বিষয়টা পুনধিবেচনা করি! সাময়িক পর্রিকাঞ্চলিকে খখানীতি 
কাগজ পাইবার ব্যবস্থা করিয়!' লোক-শিক্ষার পথে 


রি] 





পরলোকে অধ্যক্ষ কবি সরেজ্রনাথ ছৈত্র 
(গত সংখ্যার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ) 


সাম্বযমিক্ক শ্পিক্ষা। নিলেন শল্লিপতি- 


২+শে ভূন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্পীকার . হিঃ নৌসের আলি 
জানান ঘষে মাধ্যমিক শিক্ষা! বিল সম্বন্ধে তিনি জালোচন। বন্ধ 
করিয়! ফিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফলে তখনই বিরোধী গলের 
নেতা মিঃ এ-কে, কলল হকের নেতৃত্বে বিন্বোধী হলের সকল সব 
পন্ধিদ ত্যাগ করেন। তখন বিরোধী হলের সকল সংশোধক 
প্রস্তাব একে একে উপস্থাপিত ও অগ্রা হয় এবং সরকারী 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। সন্রকারী প্রস্তাবে ব্জ। হয়ই 
মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের আলোচনা আরম্ভ কয! হউক। 

২৫শে মে হইতে এই বিষয় লইয়া পরিষষের সভাপতি 
(স্পীক্ষার) সহিত বিষোধী, হলের -বাষপ্রভিবাধ, [চিাছিল। 


শেষ পর লতাপাতিরইচছাতই কাথা হইরাছে। 


১৫১ 





পরলোকে ডাঃ বিনোদবিহারী বন্যোপাধ্যায় 
* (খত সংখ্যার সংখা প্রকাশিত হইয়াছে) 
তগ্রীদ্দতেপ আজাজ্ল্প- 
গড ২*গে জুন বঙ্গীয় পরিষদে নিয়লিখিত ১১ জন 
সদস্ঠ ম্ীদঈ ত্যাগ করি ফিরোধী পক্ষে ফোগছ্গান করিস্বাছেন-_ 
(১) গডাঃ মফিজুত্দীন আহমদ (২) আবছল লতিফ বিশ্বাস 
(৩) সাহেদ জালি, মতলব বাজার, বিপু! (৪) আবহুল 
হাকিম, খুলন! (৫) খা! বাহাছুর আবুল ওয়াহাব খা (৬) 
মৌলবী মুস্তাক! আলি দেওয়ান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া! উত্তর (৭) হাজি 
ষাযুদ আলি থা পালি, টাঙ্গাইল দক্ষিণ (৮) খা! সাহেব হাতেম 
আলি অধাদায়, পিরোজপুর দক্ষিণ (৯) খ৷ বাহাছুর মহশ্মদ 
অনোয়ারুল আজিম, চট্টগ্রাম দক্ষিণ (১০) নার সাহেব 
বনোযোহন জাল, মৈয়মনসিংহ পূর্ব (১১) শ্রীযুক্ত ধনগয় রায়, 
ঢাক! পূর্বব। মন্ত্রী জীযুক্ত বরদাগ্রসন্ধ পাইনের ব্যবহারই তাহাদের 
বল ত্যাগেন্ব প্রধান কারণ--এ কথা ঠাহার| প্রধান মন্ত্রীকে 
জানাইয়। দিয়াছেন । 


উত্তিস্তা্স সন্স্রী-সভাক্স ভান্ষজ্ম-_ 

গত ২১শে জুন উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী পালকিমেদীর 
বঙ্থারাজ! প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়া! গতর্ণঙেশ্টকে পত্র 
বিযাছেন। মাত্র ২ জন সহকর্খীকে লইয়! মহারাজ! মন্িসত| 
নকিচালিত করিতেছিলেন। তাহাদের সহিত যততেদ উপস্থিত 
তয়ার তিনি সস্তা ভাজি! দিতে বাধ্য হইয়াছেন। নৃতন 
দিত া হওয়া পরা গরি পুরাতন বর্ীদিিকেই হার 
নলাইরা হাইতে অন্থরোধ জানাইয়াছেদ। 


শতক নীলে লাক্স সপল্চ্ত্যা্প-_ 
বাঙগালার. অর্-সচিবের পালসেন্টারী সেক্কেটারী শ্রী; 
যেন রায় গত ২*শে ভূন মাধ্যমিক ৬০১০ 
[ছু পদত্যাদ করিয়াছেন । বীরেনবারু ব্যবস্থাপক সভা 
কত সভার সাপ্ট। ভিনি বেঙ্গল মিউনিসিপাল এসোসিয়েসনের 


' [১শ ব্র্ব--১ম খর সংখ্যা 





মাজজাজ কর্পোরেশনের সম্দর্না সভায় 'অসৃতযাজার পত্রিকা 
*( গত সংখ্যার এতম্সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ) 


সভাপতি । তাহার যত তরুণ কম্থার এই সাহসিকভায় জন্ত 
সকলেই তাহাকে অভিনন্দিত কৰিয়াছেন। 


সী শ্রীস্ুক্ত পাইন্নেক্স বিলিন 
আনাস্ছা। শ্রন্তান্ব__ 


গত ২১শে জুন বুধবার বঙ্গীঘ্ন ব্যবস্থা পরিষদে পূর্ত ও সেচ 
বিভাগের মন্ত্রী শীযুক্ত বরদাপ্রসর় পাইনের বিরুদ্ধে শীত অভুলচজ 
সেন যে অনাস্থা হুচেক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, ৫ ঘণ্টা 
কাল আলোচনার পর ১*৬-১১৯ ভোটে সে প্রস্তাব অগ্রানথ হুয়। 
১৯ জন ইউরোপীয় সাশ্ত সকলেই প্রস্তাবের বিকুদ্ধে ভোট 
দিয়াছিলেন। মান্ধ মিঃ আবছুল জব্বর পালোয়ান নিরপেক্ষ 
ছিলেন । ইউরোপীয় হল হদি সেদিন নিরপেক্ষ থাফিতেন, তাহ! 
হইলে গতর্ণমেপ্ট পক্ষকে ৬ তোটে পরাজিত হইতে হইত। 
প্পঙ্ঙিভেল্স সম্ঘান্ম-- 

গত ২৬শে ভূন কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের 
খ্যাতনাম! ব্যবহারাজীব জ্ীযুক্ত অতুলচন্ গগতকে ১৯৪৩ সালের 
অন্ত 'বিশ্বধিভালয়ের ঠাকুর জাইন অধ্যাপক' নিযুক্ত কবিয়াছেন। 
অতুলচন্ শুধু আইনে পরত নছেন, তিনি সুসাহিতিক। এ 


দিনই ক বিশ্ববিস্ভালয়ের লাইব্রেরীয়াম ভড়টর নীহাররন 


রায়কে ছুই বৎসরের জন্ত ভারতীয় চাক্ছ শিল্পের বারী 
অধ্যাপক' নিবুক্ত করিয়াছেন। ডক্টর নীহাবরঞ্রনও পঞ্জিত 
ব্ক্তি। আমরা উতয়কেই আন্তরিক অভিনগন জ্ঞাপন 
কৰিতেছি। 


সা 
২রা এপ্রিল ররিবায় রফাল ৮ ঘইকা নৈয়াটী 


রা ধছনাখ লরকান 
. খহোদযের সতাপতিত্থে বন্ধীর সাহিভা পি ১১৬৬৭ 


শ্রাব_-১৩৫১ ] 
খল ব্যস ন্প্ স্পপা্থাস্থয্ান্থ চপ 
উদ্ভোগে বঞ্ষিম জন্মোৎসব অস্তুঠিত হয়। কাশিমবাঞায়ের 
মহারাজা ভীযুক্ত ভীশচন্্র নন্দী বাছান্ছর সভার উদ্বোধন করেন। 


সভায় ভীযুক্ত অতুল গুপ্ত, জীযুক্ত ফনীশ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জু. 


মনোজ বন্দু, শ্রীযুক্ত নরেন্্র শেঠ, ভীুক শৈলেন লাহা, শ্রীযুক্ত 
যোগেশ বাগল, অধ্যাপক যুক্ত অনাথগোপাল মেন প্রমুখ 
বিশিই্ বাক্তিগণ যোগদান করেন। নৈষ্াটী বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ শাখার সভাপতি পণ্ডিত যুক্ত রামসহায় বেদাস্তশান্্রী 
ও সম্পাদক জ্রীযুক্ত অতুলাচরণ দে পুরাণতত্ব সমাগত ন্ুধীবৃন্দকে 
সাদর অভার্থন! জ্ঞাপন কবেন। অনেকে বঙ্িমগ্রতিভার বিষয় 
আলোচন! করেন। 


রশ্পোক্ষে সঙীম্পলজ্ক্র আুখ্োশাপ্যাক্স_ 


বিগত ২৮শে মে (১৪ই ট্চাষ্ঠ) রবিবার প্রাতে বঙ্গীয় শ্রীতিয় 
সমাজের নেত1 ও বঙ্গীয় খ্রীষটিয় সংসদের সভাপতি সভীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় ৭৩ বংসর বয়সে, ঠাহার কলিকাতান্থ ভবনে, অল্প 
কয়েকদিন মাআ রোগ- 
ভোগের পর অমরধামে 
চলিয়া গিয়াছেন। সান্প্র- 
দায়িকতার স্বার্থনান্ধের 
বহু উধ্বে ফে মীধিগণ 
বাংলা র সমান্তকে ও 
দেশকে পথেয় নিদ্দেশ 
দিয়া গিঝাছেন, সতীশ- 
চন্দ্র ঠা্াদের অন্গতম। 
কণ্মারস্তের প্রথষে তিনি 
আলিপুরে কয়েক বংসর 
ওকালতি করেন। পর 
পর তিনবার তিনি পু 
তন বাবস্থাপক সভার 
সপ স দন্ত মনোনীত হন। 
লতীশচন্র ুখোপাধ্যায স্বীয় সমাজের পৃথক 
নির্বাচনে বিক্ষন্ধে প্রতিবাদ ও “ইন্মর্যাল উ্াফিক বিল্‌-”-এর 
প্রবর্তীন--এই সময়ে তাহার ভুইটি উল্লেখযোগ্য কাজ। মৃত্যুর 
কয়েকদিন পূর্বে তিনি ইউনিভাগ্জিটি ইনষিটিউটের এক সভা 
হ্বীহি সমাজের পক্ষ হইতে, মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল্‌-এর বিরুদ্ধে 
ভাব প্রতিবাদ জানাই গিয়াছেন। ৭৩ বংসর় বয়স হইলেও 





তিনি সম্পূ্ স্বাস্থ্যবান ও অক্রান্তকর্মী ছিলেন। 
পপন্মন্োাছ বান্মসনাহেন অভীতুব্রা্থ 
লা ব্প্__ 


আমর! গুনিয়। ছুঃখিত হইলাম রায় সাহেব বতীন্রনাথ বনু 

: ২১শে জুন বুধবায় রাত্রি ১২।টার সময়ে সন্ম্যাসরোগে পরলোকগমন 
করিয়াছেন। হাইকোটের চীফ, ইণ্টারপ্রীটার হিসাবে তাহার 
কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল এবং লর্ড লিংহ, ফেশবন্ধু ব্যারিষ্টার থাকার 
মজে বিচারকালে তাহার ফ্রড অ্থবাদ অনন্ুকরদীয় বলিয়া 
স্বীকার কিতেদ। কলিকাতায় াহাদের প্রতিষ্ঠ। অনমেকফিনের, 


শাসন্গিক্ষী 


তে 





তাহার মধ্যম ভ্রাত। ডাক্তার »নরেন্্রনাথ বন্ধুর চিকিৎসা খ্যাতি 
ছুবহিত্কৃত। গ্রামের প্রান্তে কুটীয় নিষ্মাশ করিয়া! নির্জানবাস 





রায়সাছেব যতীন্ত্রনাথ বনু 


তিনি পছন্দ করিতেন এবং শেষ নিংস্বাস ত্যাগ করিয়াছেন 
বরাকর নদীর তীরে শালনপুর গ্রামে । তাহার রচনা সে যুগের 
“সাহিত্য পত্রিকায় প্রক্শি হইত এবং চৈতন্ক লাইব্রেরীর 
উদ্বোধনের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ ছিল। ১৯** সালে 
প্রভাতী" নামে একখানি সাপ্তাহিকও তিনি যোগ্যতার সহিত 
সম্পাদন করিয়াছেন। মৃ্যকালে ঠাহার একমাজ্র পুত্র কবি 
প্রভাতকিরণ বন্বুঃ স্ত্রী, কন্ধা, পুত্রবধূ ও বন্ধ আস্ত্ীয়-স্বজন 
রাখিয়া গিযাছেন। আমর! কাভার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের 
প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। 


শ্পিল্সী শ্রী-ুক্ত প্পাক্সা ০সন্দ_ 


এ থাসের প্রকাশিত আচাধা প্রফু্চন্দ্রের ভ্রিব্ণ রঞ্জিত চিঞটী 
প্রসিদ্ধ আলোকচিন্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত পান্না সেনের অন্কিত। শ্রীযুক্ত 
সেন কাহার অস্কিত চিত্রটী আমাদের প্রকাশ করিবার সুযোগ দান 
করার স্তাহাকে আমরা আস্তরিক ধন্তবাদ জানাইতেছি। 


স্পলরব্পোক্ষে গক্চান্াাব্লাকঞ্ ভক্রাজ্গোম্খ্-_ 


'পাঠশালা' পত্রিকার কণ্ধাধাক্ষ শ্রীযুক্ত রাষক্ক্চ ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের ভ্রাতুম্প, ও স্বর্গত ৬জগদীশচজ্্র তষ্টাচার্যের পুত 
জীমান্‌ গঞ্জানারায়ণ ভষ্টাচাধ্য গত ২৩শে জো 'ম্যালিগ নাণ্ট, 
ম্যালেরিয়া, রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন কৰিয়্াছেন। 
তিনি 'ভাপনী গ্রেস' ও 'পাঠশালা' পত্রিকার প্রাণস্থরূপ ছিলেন। 


€গ্ঞি 


ই অগ্লাবরসে পিভৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। তাহার খুল্পভাত 
স্ত রামকুষ্ণ ভট্টাচার্য্য তাহাকে পুত্রের অধিক স্মেহে সর্ধ্গুণ- 
ক্স মানুষ করিয়া! তুলিয়াছিলেন | তাহার অমাজিক ব্যবহার 
'কে সহজেই আকৃষ্ট করিত। তাহার অকৃত্রিম সাহিতাগ্রীতি 
ষ্টার কলে 'পাঠশালা' পঞ্জিকা উত্তরোত্তর উন্নতিখীল হইয়া 
1ছে। মৃত্যুকালে তাহার মাত্র ৩, বৎসর বয়স হইয়াছিল। 
1 অভাঙ্গিনী পত্ধী, একটা শিশুপুত্র ও ছুইটা বন্তাকে শোক- 





গঙ্জানারারণ ভটাচাধ্য 


; নিমজ্জিত করিয়া চলিয়া! গিয়াছেন । পুত্রশোকাতুর রামকু্ণ 
৪ তাহার প্ববারবর্গকে সান্তনা! দানের মত ভাবা আম।ঙ্গের 

ভগবানের নিকট প্রার্থনা! করি, তিনি তাহাদের এই 
5৭ শোক সহ করিবার মত শক্তি দিন। 


(ডি.ক্ল্ম্পন শল্লীক্ষান্্ স্রক্প 
অ্স্াশস্শে শনস্ছা 
মাগচ্ছের ব্যয় সন্কোচ সাধনের ফলে গত ৬ই জুলাই হইতে 
গত গেজেটে শিক্ষা! সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় সম্বলিত অংশটা 
না সরকার প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । উহার 
র্যা কুলেশন পরীক্ষার ফলাফল এবার গেজেটের অতিরিক্ত 
য়» প্রকাশিত হইবে কিনা এ বিষয় অনেকের মনে সংশয় 
[ হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ম্যাটিকুলেশন 
1র ফলাফল সম্বলিত একটা অতিরিক্ত গেজেট মাত্র ৩ শত 
মুজ্িত হইয়া প্রকাশিত হইবে । এ গেজেটগুলি সরকার 
ত্র বিশ্ববিদ্ভালয়কে 'দিবেন। বিশ্ববিস্তালয় এগুলির মধ্য 
বিভিক্ন কলেরে প্রায় ছুইশত কপি প্রেরণ করিবেন স্থির 
হেন এবং অবশি্ সংখ্যাগুলি হইতে বিভিন্ন স্কুলে স্ব স্ব 
ফলাফলৈর জংশ মাত্র কাটিয়া প্রেরণ করার দিদ্ধান্ত 
ছেন। পুতেরাং। অন্তান্ত বৎসরের ভ্ঞায় এ বৎসরে জনসাধারণের 
গেজেট ফিক্রদ্ের ব্যবস্থ! থাকিবে না। যাহা হউক, 
ধিগণ যে তাহাদের পরীক্ষায় ফলাফল জানিবার নুযোগ 
ইহাই গুখের কথ! । কিন্তু প্রাইভেট ছাবরছাত্রীগণের পক্ষে 


বগাঝাব্তন্বর্জ 
“কি ব্যবস্থা অবলদ্ষিত হইবে? বিশ্ববিষ্ঠালয কি পরীক্ষোস্ভীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী 


[ ৬২শ বর্ং--১ম ধ্_২র সংখ্যা 


গণকে স্ব স্ব ঠিকানায় পত্র দ্বার! জানাইর! দিবার ব্যবস্থা করিবেন? 
সাল্শ্রস্ান্সিক্ আীমাৎসাক নি 


গত ১৩ই জুলাই কমব্দ সভায় শ্রমিকদলের প্রতিনিধি থিঃ 
সোক্কেনসেন ও মিঃ হার্ডের এক প্রশ্থের উত্তরে থিঃ আমেরী 
বজন-_-“আমি আীযুক্ত রাজগোপালাচারীর সম্প্রতি প্রকাশিত 
বিবৃতি এবং নিউন্ন ক্রনিফেল পত্রিকার সংবাগাতার সহিত 

গান্ধীজীর আলোচনার বিবরণী সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি। 
হিন্দু-মুসলিম সমস্ার সমাধান সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে 
জীযুক্ত রাজগোপালাচারী গান্ধীঙ্গীর সহিত যে সকল প্রস্তাব 
আলোচন। করেন, রাজ্জাজী তৎসম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। 
এ সকল প্রস্তাব সম্প্রতি মিঃ জিন্নাকে জানান হইয়াছিল। 
বর্তমান অবস্থা ঘোরালে! রহিষ্াছে এবং উহা! আরও স্পষ্ট না 
হওয়া পর্যন্ত আমি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিব না। ভারতের 
এই ছই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মীমাংসার জন্ত কাধ্যকরী থে কোন 
প্রয়াস আমি সমর্থন করিব ।' মিঃ আমেরীর এই মন্তব্য মিঃ 
জিল্ন! কি ফোন বিবৃতি প্রঙ্গান করিবেন ? 


ছাজ্রীব্র ক্কভিত্ব_ 

ময়মনসিংহের.পরলোকগত উক্কীল শরৎচন্দ্র ভটটাচাধ্ের কনিষ্ঠ। 
বন্। শ্রীমতী রাজলগ্দ্ী দেবী (১৬) এ বৎসর (১৯৪৪) আই-এ 
পরীক্ষায় মহিলা পরীক্ষাধিনীদের মধ্যে প্রথম স্থান এবং সাধাএণ 





শ্রীমতী রাজলন্মী দেবী 


ভাবে বষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ম্যাটি.কুলেশন পরীক্ষায় 
মেয়েদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ্রিমততী 
রাজলগীী ভারত গতর্ণষেন্টের জয়েন্ট কাইনালিঙ্থাল এড.ভাইসর 
জীযুক্ত পরেশচন্্র ভষ্টাচার্য্যের ভগিনী । 


আয়ুর্বেদ ধমনী নির্ণয় 


ডাঃ স্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-বি ( কলিঃ ), এম-ডি ( বালিন ), আয়ুর্বেদভূষণ 


বর্তমানে আ.ূর্বেদীর গ্রন্থে ধনী শব্ধ তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, 
বখা-_ 

১। ধষনী অর্থে বিশুদ্ধ র্তবাহী পথ (811) 

২। ধষনী অর্থে জান কর্ধবাহ্থী পথ (09159 ) 

৩। ধনী অর্থে (ক) জ্ঞানকর্ণবাহী পথ (06৮8) ও (থ) 

রসবাহী পথ( 1570762058০ ) 

শারীর বিজ্ঞান মতে রক্তবাহী পথ (81), জান কর্ণবাহী পথ 
(00) ও রসবাহী পথ (7)৮৯৮৩) এই তিনটি পদার্থ পরস্পর 
সম্পূণ বিভি্ন। একমাত্র ধমনী শব দ্বার এই তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
পদার্থ বুঝাইতে হইলে আমুর্ধেদ সাহিত্যের লেখক ও পাঠকের উভয়েরই 
বিশেষ অন্বিধা। এই জন্ত আমুর্ধেদ শারীর মতে “ধনী” প্রকৃতপক্ষে 
কি নির্দেশ করে এক্ষণে তাহাই আলোচন! কর! যাইতেছে। 


১। ধমনী অর্থে বিশুদ্ধ রক্ত বাহী পথ-_9191% 


রক্তবাহী পথ অর্থে ধমনীর প্রয়োগ প্রায় আবুর্বেছের জন্ম হইতেই 
চলিয়া আসিতেছে । অগ্রিবেশ ও নুশ্রুতের সময় এইরপ ছিল কিনা 
জানা নাই কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত চরক সংহিত! ও স্ুশ্রুত সংহিতা 
তাছার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া! হায়। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেওয়া 
যাইতেছে। আমুর্ধেদে বিশুদ্ধ রক্তবাহী পথ (87695) ও অধ্ডুদ্ধ রক্ত- 
বাছী পথ ( 5610) উভয়ের পৃথক বর্ণন! পাওয়! ধায় না। কিন্ত 
শির! অর্থে সকল সময়ই রক্তবাহী পথ কিংবা রসরক্বাহী পথ নির্দেশ 
করে ইহা! সর্বজনস্বাহা। অন্ত পক্ষে আনুর্বেদের বিভির স্থানে বহুবার 
শিরা ও ধমনী একত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বথা-_ 
সপ্ত শির! শতানি, দ্বে ধমনী শতে (চ-শা-৭1৯) অর্থাৎ শিরা ৭০০, 
ধমনী ২০০; প্ন্কপ চ-সিদ্ধি-১২।৭, হু.নু-৫18, ১১1১৮, হু-_শা-৪1৭, 
৫1৪৬, লু-চি--৫1৩, ২৪।২* ইত্যাদি স্থানে শির! ও ধমনী একত্রে 
বিভিন্ন অর্থে বাবহত হইয়াছে । ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে ধমনী শির! 
হইতে ভির। এষদ কি হ্ুশ্রুত নিক্ধেই বলিয়াছেন-_ভত্র কেচিদাছঃ 
শিরা ধষনী শ্বোতসামবিষ্কাগঃ শির! বিকার! এব ধমন্তঃ ল্লোতাংসি 
চেতি। তত্ভুন সম্যক। অন্ত এবহি ধমন্ত শ্রোভাংসি চ সিরাজ্যঃ। 
-_হ-শা-»২ অর্থাৎ “করে কেহ বলেন যে সির! ধমনী ও শ্রোত সকলই 
একই পদার্থ, ধমনী শ্রোত কেবলমাত্র পিরাবিকার। কিন্ত তাহা 
টিক নছে। ধমনী, শ্রোতও শির সকলেই বিভিন্ন পদার্থ ।” চরকও 
এই পার্থক্য নির্দেশ জন্য বলিয়াছেন--“খ্ানাদ্‌ ধমন্তঃ শ্রবদাৎ শ্রোভাংসি 
সরনাৎশির]" চ-হ ৩০।৩ অর্থাৎ পুরণ হয় বলি তাহাদের নাম ধমনী, 
শ্রবণ হয় বলিয়! শ্রোতঃ এবং লযণ হয় বলিয়! তাহাদের নাম সির] 
টাকাকার বলেদ-” গ্মাাৎ জনিল পুরণাৎ, অর্থ!ৎ ধমনী বাতবাহী অর্থ/ৎ 
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ইছাতেই দেখ! যায় ধষনী শির। এবং শ্রোতঃ যে বিভিন্ন পদার্থ 
এ বিষয়ে প্রাচীন লেখক সকলেই একমত। কিন্তু ব্যবহারের সময় 
প্রাচীন ও বর্তষান উত্তর বুগের লেখকই ধসনী ও শিরা জনেক সময় 
৪১550894 4 


১। গিনি (রদ) হারাৎ চুংশতি ধ্যনীরপুঞ্জবিভ... 
স্ৃত্ষং শরীরম্হরহ ত্তর্গরত্তি ।--হ-ু-১৪।৩। অর্থাৎ রস হার হইতে 
চতুর্ধিশতি ধনীতে প্রবেশ করিয়া ..“সমগ্র শরীয় সর্ধঘ। ভর্পিত করে। 


২। চরক বলেন, রসবহানাং শ্রোতসাং হাদয়ং মূলং দশধযন্তশ্চ।-চ- 
বি-৫18 অর্থাৎ রমবহা! শ্রোতের হুল হাদয় ও দশ রসবাহী ধমনী । আরও 
২। অর্থে দশ মহাসুলা পিরাসক্ত1! হহাফলাঃ। 


তেন যুলেন ষহত। মহাস্লা মতাষশ। 
ওজোবছাঃ শরীরেশ্মিন্‌ বিধশ্মন্তে সমস্ত: ॥-_৮-দু-৩০1২ 


অর্থাৎ হৃদয়ে দশটি মহামুল! ও মহাফলা শিরা (ধমনী) সংলগ্র 
আছে। হদরস্থ যহানূল! দশ শির! ( ধমনী ) ওজোবহন পূর্বক শরীরের 
সর্বস্থানে বিসর্পিত হয় । 


৪ । বাগভট বলেন, দশমূল শিরা হ'স্তান্তাঃ সর্ব-সর্বতোবপুং । 
রসাব্মকং বহস্তোজন্তত্তিবহং ছি চেইিতস্‌ ॥--অহা-শ1-১৩1১৮ 


অর্থাৎ হুদয়ে দশটি প্রধান শির জাছে, তাহার! সমস্ত শরীরে সর্বদা 
রসাক্মক ওজঃ বহন করে। ূ 

চরক, হুশ্রুত ও বাগন্তটের উপরোক্ত উক্তি হইতে দ্নেখা যায় যে 
ধনী, শিরা একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আরও পরবর্তী যুগে চক্র- 
পানি তত (ধৃঃ ১*৬* ) চরকের উপরোদ্ত-_-“অর্থে হশষহা যূল! সিরালস্ত! 
মহাকল| “- ( চ-হু-৩১1২) এই প্লোকের টীক! প্রসঙ্গে জিখিয়াছেদ-_ 
অর্থ ইতি হৃদয়ে, মহামূল! ইতি মহৎ হৃদয়ং যাসাং ধষনীনাং তাত্তখা 
সঙ্গাসক্ত! ইত্যাশ্রিত! । অর্থাৎ চক্রপানির হতে শির! ও ধমনী. একই 
পদার্থ কারণ সিরা শব্ের টীক। করিয়াছেন ধমনী । 

বর্তমান বূগে বিশুদ্ধ রক্তবাহী পথ (87$০77 ) ও অপ্ুদ্ধ রক্তবাহী 
পথ ( 610) উত্তরের পার্থক্য সন্বপ্ধে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে লঙ্গে ধনী 
51090 অর্থে ও শিরা ₹610 অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আমিতেছে। গ্রথষে 
ইহ! লৌকিক ভাবার বিস্তমান ছিল। গণনা লেন ইহা আহুর্ধেষ 
ভাবায় প্রবর্তন করেন। ঠাহার প্রণীত গ্রত্যক্ষশারীরম্‌ (১৯২৪) 
রন্থে শিরা ও ধ্ষনী এই নূতন অর্থে প্রকাশিত হওয়ার পর এই 
সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশেষ প্রতিবাদের উত্তঘ হয়। গজাধর শাস্রী জোশি 
(১৯২৪-৩০ ) প্রভৃতি অনেফ্/ইহার প্রতিবাঘ করেন, অন্তপক্ষে কৃফ- 
শান্ত্রি কাবাডে (১৯২৫-৩৭ ) গ্রভৃতি অনেকে ইহার সমর্থন করেন। 
গণনাথ মেন (১৯৩১) ইহার বখোচিত মীমাংস! প্রকাশিত করেন। 
তদবধি আজ পর্যন্ত অনেকে ধমনী, 86915 অর্থে বাবহার করিতেছেন 
এবং অপর অনেকে ইহা সম্পূর্ণ ্রাস্ত এই মত পোষণ করেন। শেষোক্ত 
ব্যক্তিদ্িগের মত ধমনী অর্থে (১) 70679 কিংবা (২) কতকগুলি 
25০৩ ও কতকগুলি 15701715550 । 

বর্তমান কালের এই মকল মণীবিদ্িগের ধমনী সম্বন্ধে বিশেষ মত 
ভেদ জনিত সমন্তার সমাধান কল্পে জামুর্বেদ শাস্ত্র হইতে ধনী সন্ন্ধে 
যাহ! বর্ণিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে । আবুর্বেছে 
ধমনী নির্ণরই বর্তমান প্রবন্ধের ব্বিয় সেইজন্ড ধমনী শবের (১) 
লৌকিক অর্থ--বখা-_-অভিধান বা লৌকিক দাহিত্যে বাবহৃত অর্থ এবং 
(২) বৈদিক অর্থ, অর্থাৎ বেষাদি শানে যে সকল ধমনী শব উল্লিখিত 
হইয়াছে এবং বাহ! সারনাচার্ঘ ইত্যাদি অনাযুর্বেদীক পঙিতের! ভান্ত 
করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কোনও আলোচন! কর! হইবেনা। কারণ 
চরক, বাগভট। চক্রপানি ইত্যাদি আমৃর্বেষীয় পতিতগণের মধ্যেই 
হখন অনেকস্থলে অসামগ্র্ড বর্তমান আছে তখন অনাহৃর্ধেদীর 
পঙ্ডিতগণের মত বিষেচন। করিতে হইলে বিবির অটিজভর হইবে। 
এহন কি চয়ক জুক্রুত গ্রন্থেও বথেই ববিয়োধী বত দৃষ্ট হন়্। বা. 


১৫৫ 


১৬৬ 


[ ৩২শ বর্ষ--১ম খর সংখ্যা 


্স্স্য ৬৮৩৬ ০০:৯০৯ 


হক্রত যলেন--১। সেই রস হাদরস্থ চতুষিংশতি ধষনীতে প্রযেশ 
করিয়...( হু-নু-১৪।৩) 

২। চতুবিংশতি ধমনী নাতি হইতে উৎপর.*( হু-শা.৭২ ) 

৩। নাভি: স্ভৃত এই চতুরবিংশতি ধমনীর মধ্যে উর্ধাগামিনী দশটি 
ধমনী হৃদয়ে আসিয়! প্রত্যেকে তিন তিদ শাখা বিশিষ্ট হইয়া! জিংশৎ- 
সংখাক হইয়া থাকে ।--( হু-শা-১।৪) 

এস্থলে নাতিস্ব ২৪টি ধমনী ও হাদযস্থ ২৪টি ও ১*টি ধনী এবং 
নাতিস্থ ২৪টি ধমনীর মধ্যে ১০টির হাদয়ে গমন ইত্যাদি প্রসঙ্গ সবমত 


বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। আরও সুশ্রুত কলেন__ রি 
যাবস্থাস্ত শিরাকারে সন্ভবন্তি শরীরিণাস্‌। 
নাভ্যাং সর্ধানিবদ্ধাত্তাঃ প্রতদ্বস্তি সমস্ত: 1---শা-৭।৩ 


অর্থাৎ শরীরিগণের বত শির! সমুস্ভূত'হয় তাহার সকলেই নাভিতে 
নিষন্ধ এবং তথ! হইতে শরীরের সর্বাবয়বে বিস্বৃত হইয়! থাকে । এস্বলে 
মাভতিস্ব শির! ও উপরোজ নাভিস্থ ধমনী কি একই পার্থ? শারীর 
তত্থ্যতে নাতি এমন কোন্‌ স্থান বথা হইতে শরীরের নকল ধমনী ও শির! 
উৎপর হইয়াছে? নিয়ে বণিত হইয়াছে যে হুত্রুতের মত বিচার করিলে 
ধমনা অর্থে জ্ঞানকবাহী পথ অর্থাৎ 0৩1৩ নির্দিষ্ট হয় এবং যেহেতু 
সথশ্রতের মতে ধমনী ও শির! বিভিন্ন পদার্থ তাহ! হইলে প্রত্যক্ষ 
শারীরে নাতি এমন ফোন্‌ স্থান যাহা হইতে নুক্রুতমতে ৭** শিরা ও ২৪ 
ধমনী ( হৃ-শ1-৫ৎ সপ্ত শির! শতানি, চতুবিংশতি খমন্তঃ) এবং চরক মতে 
৭০০ শির! ও ২** ধমনী ( সপ্তশির! শতানি, দ্বে ধমনী শতে-চ-শা-৭।৯) 
উৎপর হয়? 


আম্তূর্বেছে ধমনীর কার্য নির্দেশ 


হুশ্রুত ধমনীব্যাকরণ অধ্যায়ে (হু-শা-» জধ্যায় ) ধনী সম্বন্ধে 
বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ২৪টি ধনী নাতি হইতে 
সমূদ্ূত। আরও শিরা, ধমনী ও শ্রোত: তিনটি পৃথক পদার্থ 1২1 
নাত্িসন্ভৃত এ চতুষিংশতি ধমনীর মধ্যে দশটি উধ্বগামিনী, ঘ্ষশটি 
অধোগামিনী ও চায়িটি তীর্যগ, গামিনী 9৩ উধযগ দশটি ধমনী নাতি 
হইতে হৃদয়ে আসিয়া! তার প্রত্যেকে তিন তিন শাখা বিশিষ্ট হইয়া 
ভ্রিংশৎ সংখাক হইয়া থাকে । এই ৩০টির মধ্যে ২টি বায়ু, ২টি পিত্ত, 
বটি কফ, ২টি শোশিত, ২টি রস বছন করে (-১*)7 ২টি শষ, 
২টি রপ, ২টি রস, ২টি গন্ধ বহন করে (.*৮)7 ২টি স্বায়। মানব 
কথা কহে, ছুটি দ্বারা শব করে। ২টি দ্বার নিজ্ত! যায় এবং ২টি দ্বার! 
জাগরিত হয় (৮৮); ২টি অশ্রু বহন করে, বটি স্ত্রীলোকদিংগর 
স্তন কিংবা! পুরুষের শুক্র বহন করে (8 )181 প্রই বর্ণন! হইতে 
উধ্ব'্গ ধমনীর কর্ণ ৩ বিভাগে বিস্তপ্ত কর! বাইতে পারে হখা-_ 

(১) বায়ু পিত্ত কফ শোশিত ও রস বহন। ইহ ১* প্রকার ধমনী 
দ্বার! বাহিত হয় । শরীর ধারণ ও পোবপের অন্ত এই সফলব্রব্য 
সকালন আবন্তক এবং সেই বহন ও সঞ্চালন ক্রিয়ায় প্রয়োজফ এই 
দশ ধমনী । এই পাচ প্রকার পদার্থের প্রত্যেকটির জন্ঙ টি করিরা 
ধষনী নির্দিষ্ট হইয়াছে । সেই অন্ত “ছে” শব্ষের অর্থ ছুইটি না বুঝায় 
দক্ষিণ ও বাম পার্থগত ছুই প্রকারের বুঝিতে হইবে 

(২) জামেত্রিত্ব ও করেজিয়ের বহন। ইছা ১৬ প্রকার ধমনী 
স্বারা বাহিত হয়। উধ্ধগগ ধনীর কাধ “ম্পর্শ” বহম উল্লিখিত হয় 
'মহি তাহার কারণ ইসা তীর্ষগ,গা ধমনীয় কার্য এবং সেই সঙ্গে উহ্থা 
উল্লিখিত হইকাছে। 

(*) জঙ্র, ভুত বা গুক্রযহন। এই তিনটিই ক্ষরণ (59875690) । 

ইছাতে দেখ। যায় সে উত্গি ৬* প্রকার ধমনীর কার্ধ (১) বায়ু-পিত 
কফ পোল রস, (২) জানেজির ও কর্মে এবং (৩) ক্ষরণ বহন 
: কা । দত নেই জ্ বডিয়াছেদ--উধ গাঃ পক পপর বাপ রস গন্ধ 


গ্রশথাসোচ্ছানজ্ত্তিত কুম্ধমিত কখতরুদিতাীন্‌ ফিশেষানভিবহত্তঃ শরীরং 
ধারয়তি ৪৪8 অর্থাৎ উত্বগ দশটি ধমনী-_শঙ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, 
প্রতথাস, উচ্ছাস, ভৃত্তা, স্কুৎ, হসন, কখন ও গোজমাদি বিশেষ বিশেষ 
ক্রিয়া বন করত শরীর ধারণ কর়ে। এ স্থলে '্পর্শ" শক বাবহাত 
হইয়াছে কিন্তু সংখ্যা গননার সময় তাহ! উল্লিখিত হয় নাই, পক্ষাস্তয়ে 
তী্ধগ্গা ধমনী চতুষয়ের কার্ধ হিনাবে "স্পর্শ" উদ্জিখিত হইয়াছে যথা 
শম্পর্শহথখমহুখং বা কয়োতি ॥ উধ্ব'গ এই ৩০টি ধমনীর কার্ধ পধালোচন! 
করিলে দেখা যায় যে কেবল মা ছুইটি শোণিত বহন করে বাকী ২৮টি 
শখ স্পর্শ ইত্যাদি বহন করে। অর্থাৎ এই ২৮টির মধ্যে কোনটিই 
রক্তবাহী পথ মে এমন কি কোনটিই কুবির! অর্থাৎ ছিজ্জ বিশিষ্ট পথ 
নছে। ইহার! সকলেই জ্ঞান কর্মবাহী পথ অর্থাৎ 17001৩। ছুইটি 
শোশিতবাহী ধমনীও 069 ( 58801000607 061৪) কারণ ইছায়! 
নিজে রক্তবহন করে না রক্তবাহি পথ (শিরা) দ্বার! রক্ত বহন করার। 
ছইটি রসবাহী ধমনীও 10859 অর্থাৎ রস বহন করার়। সেই জন্ত 
নির্দেশ করা যাইতে পারে লে উধ্বগ সকল ধষমীই 0৩791 ইহার! 
কখনও 811615 হইতে পারে না। 

জধোগ ধমনী সম্বন্ধে নুশ্রুত বলেন--অধোগ দশটি ধমনী আম 
পক্কাশয়ে উপস্থিত হইয়! প্রত্যেকটি শাখাত্রয়ে বিস্তক্ত হয়| এই ৩*টির 
কার্ধ-_ছুইটি বায়ু, দুইটি পিন, ছুষ্টটি কক, ছইটি শোপিত এবং ছুইটি রস 
বহম করে (০১০); ছুইটি জর, দুইটি অশ্ব (৪) ছুইটি মুত্র, 
ছইটি গুক্র, ছুইটি শুকরের প্রানুর্ায ও শুক্রক্ষরণ করে এবং স্ত্রীলোকের 
আর্তব শোপিত, ছুইটি পুরীয নিঃসারণ করে? ৮টি তীর্থশ্গাষী ধষনী- 
ছিগকে স্বেষ অর্পণ করে ( - ১৬)। 

এই বর্ণনা হইতে অধোগ ধনীর কার্ধ প্রধানত; তিনটি বিভাগে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে। হখা-_ 

(১) বানু পি কফ শোশিত ও রসবহন। ইহা! উত্বগ ১৭টি 
ধনীর কার্যোর অনুরূপ । পরতে এই সে উধ্বগ্গ ধমনী দ্বার! নাতির 
উধ্ব দেহে ও ওআহৌগ-ধমনী দ্বারা নাতির অধোদেছে এই পাঁচ প্রকার 
পদার্থ বাহিত হয়। অর্থাৎ এই ২০টি ধমনী (উধ্বগি ১*টি ও অধোগ 
১০টি) দ্বার! সর্ধদেছে বায়ু পিত্ত কফ ইত্যাদি বাহিত হয়। 

(২) অন্র ও অন্থুবহন। অন্ন ও অনু অর্থে খান ও পানীয়। 
ইনার! প্রাশবাহু স্বার! আমাশয়ে প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে পিত্তাশয় 
অর্থাৎ পচাষানাশয় ব৷ গ্রঙ্থনীতে পরিপাক প্রাণ্ড হইয়! সার অংশ জন্রর়স 
ও অনার অংশ পুষে পরিণত হয়। খান্স্থ অয় ও অন্বু হইতে উৎপর 
জন্পরস ৪টি ধমনী দ্বার! বাহিত হইয়া! উদ্ধগত ধমনীতে গপিত হয় এবং 
রসন্থান ( 7 হাদয়) পূরণ করে। * 

(৩) সুর পুরী আর্তবশোনিত ও স্থেদ এই সকল মল পদার্থ এবং 
শুক্র, ১৬টি অধোগ ধমনী দ্বারা বাহিত হয়। 

হুক্রত ইহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন--অধোগবান্ত যাতুতরপুরীয 
গুক্রাতবাদীতধে। বহস্ি। তাস পিভাশরমতিঞাতিপরাততরস্থমেবা 
পাবরসংবিপকমৌকাদ্‌ বিবেচয়ভোহতিবহত্তয; শরীরং তর্পরন্থি, অপরস্তি 
চোধ্ব গতানাং রসন্থানফাতিপুরয়স্তি, মুত্রপুরীদ দ্ষেনাংশ্চ বিবেচযনি, 
জামপক্কাশয়ান্তয়ে চ ভ্িধা জারন্ে তান্রিংশৎ। তাসান্ত বাতপিতফফ 
শোনিত রসান্‌ ছেছেবহতগ্তাগশ...৫৬৫ 

অধোগ এই ৩*টি ধমনীয় ফাধ পর্যালোচনা! করিলে দেখ! যা যে 
উধ্ব'গ ধমদীর মত ছুইটি শোশিতবাহি ভিন্ন অন্ত ফোনওটিই শোণিতবহদ 
করেনা । অতএব এই ৩*টিয় হধ্যে কোনওটি ৪৩13 নছে। উধ্বগ 
৩*টির মত অধোগ ৩*টিও দ্াওয়পে রস) রক্ত, দুর, পুরীধ, আর্তব- 
শোনিত, দ্বেদ ইত্যাদি বহন কয়ার। শোলিতবাহী ছুই ধমনীও এ 
স্থলে %80810607 0৪৩ । রসবাহী ধধীগ উ০াভয়পে রসারজী 
ছারা অল অজ হইতে রসসথানে অর্থাৎ পিকে ধন কা. 


শ্রাধণ--১৩৫১ ] 


ভীর্ধগগামী ধমনী চতুষ্টর সম্বন্ধে হুশ্রুত বলেন-_তীর্ধগ-গানান্ক 
চতনণাং ধমনীনাজেকৈক! শতধা সহশ্রধাচোত্রোত্তয়ং বিভাজাত্তে 
তাববসম্থোয়াঃ। তাভিরিদং শরীরং গবাক্ষিতং বিবদ্ধমাততঞ্চ । তাসাং- 
মুখানি যোমকৃপ প্রতিবন্ধানি ; যে স্বেদমভিবহন্তি রসঞ্ষাপ সন্তর্পরস্্যত্ত- 
বহিশ্চ, তৈরেবচাত্যঙ্গ পন্সিষেকা বগাহালেপনবীধান্স্তঃ শরীরমতি গ্রতিপভন্তে 
ত্বচি বিপক্কারি, তৈরেবচন্পর্শহুখসমুখংবাগৃযাতি। তুষুত্তভাশ্চতশ্রো 
ধন; সর্বাঙ্গগতাঃ সবিভাগা ব্যাখ্যাতাঃ (৮1 

অর্থাৎ তীর্ধগ গামী ধমনী চতুষ্টয় প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর শতসহম্র শাখা 
প্রশাখায় বিভক্ত হইয়! অসংখ্য হইয়াছে । তাহাদের দ্বারা এই শরীর 
গবাক্ষিত ( জালব্াপ্তবৎ ) বিবন্ধ ও জাতত হৃইয়! রহিয়াছে । সেই সকল 
ধমনীর মূখ রে।মকৃণে প্রতিবন্ধ এবং সেই সুখ দ্বারা ইহার! (১) শ্বেদ 
বহম করে, (৩) রস ধছন করিয়া শরীরকে অভাত্তরে ও বাহিরে সন্ভর্পিত 
করে, (৩) অভ্যঙ্জ, পরিষেক, অবগাহ ও প্রলেপ ইচ্ার। স্বকে (ভ্রাজক ) 
পিশ্ত হার! বিপক হইলে ইচ্ছানগেয বীর্ঘ এই ধমনী মূখ দ্বার! শরীরাভ্যাত্তরে 
প্রবেশিত হয় । (৪) এর মুখ দ্বারাই স্পর্শ সুখ বা অহথ জন্ুতৃত হয়। 

এই বর্ণনা হইতে তীধগগামী ধমনীর কাধ প্রধানতঃ ৪ প্রকার 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । উহাদের সংখ্যাও ৪টি। এই সংখ্যা উক্ত ৪ প্রকার 
কাষ নির্দেশ না করিয়া শরীরের « অংশ নির্দেশ করে। তাহার কারণ 
প্রসঙ্গে নশ্রত বলিক্নাঞ্ছেন_ “বতস্বোধমন্ঃ সর্বাঙ্গগত্া” অর্থাৎ এই 
তীর্থগগ! $ট ধমনী সর্বালগত 8৮ উধ্বগা শব্দে উধ্বকায়গত অর্থাৎ 
নাভির উধ্বে উদর, পার্থ, পৃষ্ঠ, বক্ষ। সবন্ধ, গ্রীবা ও বাছ, শরীরের 
এই অংশ দির্দেশ করে। বখা--“এতাভিকুধ্বনান্তেরদরংপাশ পৃষ্টারঃ 
স্বন্ধ প্রীবাবাহবে। যাপান্তেচ 1৪8 

অধোগ শফ্ধে অধোকায় গত অর্থাৎ নাভির অধোভাগে পন্ধাপয়। কটি, 
মুত্রাশর়, পুরীবাশয়, গুধ (মল দ্বার ), বস্তি, মেচ, ও সকৃথি নির্দেশ করে 
বখা- এতান্িরধোনাভে:পকাশয়কটীফুরপুরীবগুদবন্তি সকৃখীণি ধার্যন্তে 
যাপান্তেচ ৬ এবং তাহা আমপক্কাশয়ের অন্তর্গত স্থানগুলিতেই 
কাধ করে কারণ অধোগ ১০টি ধমনী--আমপকাশারাস্তরে চ ভ্রিধা 
জারত্ে। এবং এই ৩০টি ধমনী উদর গহনরেই তাহাঙগিগের কাধ নির্বাহ 
করে। সেইয়প তীর্ধগশষে শাখা প্রশাখার সর্বাঙ্গগত শির্দেশ করে 1৮8 
শরীরাবয়বের মধ্যে বাহস্থ ধমনী উধ্ধগ ধনীর অন্তর্গত কিন্তু নিয়াঙ্গ 
অর্থাৎ সক্খিয নিয় প্রদ্দেশ অধোগ ধমনীর জন্তগত নহে সেই জন নিয্াঙ্গ 
এবং শরীরের সমস্ত জঙ্গ ভীর্ধগগত ধমনীর অন্তর্গত । সর্ধশরীয়ের 
বহিভাগস্থ চর্দের এবং দুষ্ট হস্ত ছুই পদ এই ৪ অঙ্গের ধমনীও ৪টি তীর্ধগ- 
গত ধষনীর অন্তগত ধরিতে পার! হায়। 


আ্আঙ্গার্খয এ সুভ 


সহ 


তীর্ধগগত এই ৪টি ধষনীর ক্ার্ধ পর্যালোচন! করিলে দেখ! যায় যে 
কোনওটিই রক্ত বহন করেন! । অর্থাৎ কোবওটিই 81৫21 হইতে 
পারে না। 

স্ু্ত উধ্বগ ৩০টি, অধোগ ৩০টি ও তীধগগ ৪টি ফোট ৬৪টি প্রধান 
ধনী ও তাহার শতসহশ্র শাখাপ্রশাখার বর্ণন! করিয়াছেন। তগ্মাধ্যে ৪টি 
শোশিতবাছি ধমনীর কথা বল! হইয়াছে বাকী নকলগুলিই বায়ু, পিশ্ত, 
কফ, রস, স্পর্ণ, শব, রূপ, রল, গন্ধ, বাকা, নিজ্াঃ জাগরণ, অশ্রু, শস্য, 
গুক্ত, অর, অন্থু, মৃত, পুরীষ, গ্থেদ ইত্যাদি বছন করে। ধমনী যে এই 
মকল বহন করে হহাতে কি ধষনীকে &10০13 কজন! কর! বাইতে 
পারে? 81৮3 কখনও মূত্র, পুরীব, অশ্রু. সবে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ 
ইত্যাদি বহন করিতে পারে না। অন্টপক্ষে টীকাকার এই প্রসঙ্গে 
বলেন বে ধমনী নিজে শর সকল পদার্থ 'বহুন করে না, ধষনী এ সকল 
পদার্থ বহন করার। প্রাণ স্বরূপ ব্যাকরণের নির্দেশ দেন “অন্তর্ধাবি 
নিচ,” অর্থাৎ অন্তভৃক্তি অর্থে নীচ, 

এক্ষণে প্রশ্থ এই যে শারীরতন্্র মতে এষন কি পদার্থ জাছে যাহ! 
শত সহত্র ভাগে বিভক্ত হইয়া সর্বশরীরে এমন কি প্রতিরোমকূপে গন 
করিয়াছে এবং উপরিটক্ত দেহের সর্ববধ জব্য বহন করায়? ইহা 
ছেখেছ০ ভি অন্ত (কিছুই হইতে পারে না । “তৈরের চম্পর্শং ছুপহনখং 
বা গৃহাতি, অর্থাৎ উহাদের দ্বারাই স্পর্শ হুধ বা! অধ অনুভূত হয়। ইহা 
বত'ষান বিজ্ঞনমতে একমাত্র 087৪ এর ক্তিয়া। 

আমুর্বেছে বিশুদ্ধ ও নত্ডুদ্ধ রক্তবাহী অর্থাৎ 8 ও 5610 অর্থে 
সকল সময়ই শির! শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে। শির! অর্থে ৪810 ও ধষনী 
অর্থে ৪7৮ কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। ধমনী ব্যাকরণ অধ্যার ভিন 
আফুরধেদে অনেকস্থলে ধমনীর উল্লেখ আছে। তাহাদের মধ্ে ধমনী রস- 
রক্ত বহন করে এইরাপ বাকাযে দকল স্থানে উদ্ভ হইয়াছে তাহাতে 
ধমনী 1659 রূপে রসরক্ত শত দ্বার! এ সকল বহন করায় এই অর্থে 
ধরিতে হুইবে। 

স্রোতঃ সন্বদ্ধে হক্রুত -শ্রাণবহ, অন্রবহ, রসবহ, রস্কবহূ, 
মাংসবছ, মেফোবহ, যুত্রবছ, পু্বীববৃ, শুক্রবহও জাত'ববহ এই নকল 
স্লোতেই শল্যতস্ত্রের অধিকার ।-হ-শা-৯১২। এই শ্বোতঃগুলির যধ্যে 
প্রাণবহ স্োতগুলি 097৩, রসবহ ও রক্তবহ ম্বোতগুলি 81(গা্র, 
ড২10 ও 10100988198 ; অন্ূবহ, উদ্দকবহ ও পুরীব বহু শ্রোতগুলির 
অপর নাম মহাশ্রোত অর্থাৎ 817,011) 53708] 1 ধমনীই এই সকল 
শ্বোতগুলির চানক | ধনী 001. রূপে সকল প্রকার শ্রাত দার! 
নিজ নিজ বিশেষ জ্রধ্য বহন করায়। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্র 
শ্রীদেবপ্রসঙ্গ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষের প্রদীপশিখা নিভে গেল আজ, 
সুনিবিড় অন্ধকারে লুকাইল চিরতরে ত্যাগী মে সাজ 

দীনের কুটারে তুমি একদিন এসেছিলে জ্ঞানের বণিক! লয়ে, 
সেই জালে! ধীরে, ধীরে, ফুটিলশ্জাধাএ চিরে, ফুল্পজ্যোতি হয়ে 
ভোষার জ্ঞানের বানী, জ্ঞানী, গুধী নিল মানি, দেশে ও বিদেশে, 
নির্বিকার খাবি তৃষি, জ্ঞানের লাধকণনিষ্ঠ পর্ণপুটে এসে 


1 
টি... »৯ ০.) পি « 
(6.5 চি৪৪ পনর | পাছি।: ৮ 









শপ 


দেশ সেব! করেছিলে জীবনের ব্রত লয়ে, ভিখারীর সাজ, 
দিকে দিকে পীড়িতের, গৃহে ছে অভাগার, জাখি ঝরে জাজ, 
শিশুর সাবল্য মাখা, আম্বত সে আখ্িষাঝে বহ্ছি ছিল ভরা 
স্বীনবন্ধু ছিলে বটে, অন্যায়ের নাগপাশে দ্বাও নাই ধর; 
প্রস্তর ফলকে আর তৈলচিত্রে হযেনাক স্মৃতিরক্ষা তব, 
ভিখারীর কুলি ল'য়ে সেবাত্রতী শিখিবে সে পুজা! অভিনব 













আত্মরক্ষার শেব অবলম্বন গোলরক্ষক । তাঁর কাজ বলটি বাধ 
দেওয়া যেন গোলপোষ্টের মধ্যবর্তী গোল লাইন সম্পূর্ণ অতিক্রম না 
করে। গোলরক্ষক গোল লাইন থেকে জন্থমান এক ফুট সম্মুখে 
অবস্থান করবে । কারণ হাত থেকে বল দৈবাৎ চলে গেলে গোল- 
বক্ষক পুনরায় বলটি আযত্বে আনতে পারবে । তীক্ষ দৃর্ীশক্ষি 
এবং দরদণিতা গোলরক্ষকের পক্ষে অপরিহার্ধ্য | খেলার গতিবিধি 
দেখে ক্ষিপ্রগৃতিতে 70516100 নিতে “হবে এবং অদম্য সাহসে 
একাশ্রতার সঙ্গে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের হম্মুখীন হ'তে হবে। 

গোলরক্ষকের মুখ্য উদ্দেস্তু হবে '5816$ 17৪৮. তার 
শিছনে হলের আত্মরক্ষার আর ফোন ব্যবস্থা নেই, কেবল 
দর্শকর! আছে, বারা ভার দোষ ক্রটার কঠোর সমালোচনা! করতে 


ছাড়বে নাঁ। বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই গোলরক্ষক বলটি প্রথমেই 


শি এপস পুপসিতঘ ৭ শলন। 
রা শ পি চে 


কা রি ৫ নট 4 
খা . নী রাবার যদ 


রাশ 
25 ১১৭৬০ 


ইত 18 





মধ্যে যদি কোন বিচাবের ভূল থাকে তাহলে ক্রিকেটের “রা 
জাউটে'র মত শোচনীয় পরিণাম হবে, ব্পিক্ষের ফরওয়ার্ড এই 
সুযোগে বলটির কাছে আগে পৌঁছে বলটি একপাশে ট্যাপ ক'রে 
গোলের মধ্যে সয়াসরি ঢুকে যাবে। 

বিপক্ষের আউট সাইড খেলোয়াড় উইং থেকে বলটি সেপ্টার 
না করে গোলের ছ্গিকে অগ্রসর হ'লে গোলরক্ষক গোল লাইন থেকে 
কয়েক গজ এগিয়ে নিশ্চিত গোলের সম্ভাবন! দূর করতে পারে। 
এক্ষেত্রে গোলরক্ষক বেশী দূর অগ্রসর হবে না কারণ এই সুযোগে 
বিপক্ষের ইনসাইড খেলোয়াড়দের বলটি পাশ করলে তার! জনায়াসে 
বিনা বাধায় গোলের মধ্যে বলটি সট করবে । বিপক্ষের সেপ্টার 
ফরওয়ার্ড কিন্বা। ইনসাইড খেলোয়াড়ফে গোলের সামনের রক্ষণভাগ 
অভিঞ্েম ক'রে অগ্রসর হ'তে দেখলেই গোল রক্ষক সোজ। ফ্রত- 
গতিতে গোল ছেড়ে অগ্রসর হবে বলের সট প্রতিয়োধ করতে। 


টি ক্যা ঠ। 
মি রঃ 
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পন 


বডি থে! করে গোলরক্ষক গোল রক্ষ। করছে 


বাধ! দিবে এবং বিন্দুমাঞ্জ সময় অপবায় না ক'রে বলটি বিপদ 
গণ্ীর বাইরে পাঠাবে । 

বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা! সঙ্ববদ্ধ হয়ে গোলের নিকটবর্তী 
হ'লেই বিপদও ঘনীভূত হয়ে উঠবে । খেলার এই অবস্থায় বিপক্ষের 
সেপ্টার ফরওয়ার্ড ব্যাক ছু'জনের মাঝ পথে 0:০08) 78৪'এর 
অপেক্ষায় উ্নত্রীব হয়ে থাকবে | গোলের মুখে সেপ্টার ফরওয়ার্ড 
বলটির কাছে পৌঁছে সট করার পূর্বেই গোলরক্ষক দৌড়ে গিয়ে 
হলটি বিপদ গণ্ভীর বাইনে পাঠাবে । গোলরক্ষকের 'দৌড়ানো'র 


বিপক্ষে আউট মাইড খেলোন্াড় গোলে উদ্দেশ্বো ভিতরে 
অগ্রমর না হলে গোলরক্ষক কখনও গোল ছেড়ে এগিয়ে যাষে না। 
গোলরক্ষক গোলের মধো অবস্থান করলে বিপক্ষের আউট 
সাইডের চমৎকার কোনাকুনি সটগুলি সকল সময়েই গল্ভব্য স্থানে 
পৌঁছতে পারে না। গোলরক্ষক এগিয়ে গেলে বিনা বাধাতেই 
বলটি গোলের জালে কয়বে। গোলরক্ষক কখনই গোল 
ছাড়বে না যে পর্্যস্ত বিপক্ষকে 68915 করবার কিন্ত! তায় সট 
প্রতিরোধ করবার সম্ভাধন! খাকবে। 


১৫৮ 


আহা-_-১৯৫১] 





খেলায় 90860108100 আত্মরক্ষা পক্ষে গোলরক্ষকের 
প্রধান আন্ত! বলের গতিপথ জানবার এবং অন্যান করযাগ 
দক্ষভাই তাকে গোলে 7০০816০7, নিয়ে ঈড়াতে সাহাষ্য করবে। 
ছয় পাল্লার (15078 78089) যেকোন কোনাকুনি হল 
(৯৮ ৪ ৪০819 ) এবং নিকট দুরস্ের সোজ। বল সে গোলের 
মধ্যিখানে দীড়িয়ে সম্মুখীন হবে। কিন্তু দলের এক পাশের 
রক্ষণতাগ অতিক্রম কৰে বিপক্ষকে গোলের মুখে অগ্রসণ হতে 
দেখলে গোলরক্ষক গোলের সেই দিকে 7০০81810 নিয়ে দীড়াবে। 
এ অবস্থায় যতদূর সম্ভব বিপক্ষ '০:089 ৪2১০৮ করবে। সুতরাং 
গোলরক্ষক তার নিকটবর্তী গোলপোষ্ট থেকে নিজেকে এমন 
ব্যবধানে রাখবে ফে, বিপক্ষ সেই দিকের কোণে বলটি সট করলে 
4১০৫ &১০জ" ক'রে বলটি প্রতিরোধ করতে পারবে এবং 
অন্তদিকে বিপদজনক “০:০৪৪ ৪1)০৮ পায়ের উপর ভব দিয়ে 
প্রতিরোধ করতে প্রস্থত খাকবে। 

গোলরক্ষক বিপক্ষের ফরওয়ার্ডদের ছুর্বলত। এবং সেই সঙ্গে 
তাদেছ বল সট করান অভিনবত্ব অনুসন্ধান করবে। প্রথম 
শ্রেণীর ফরওয়ার্ড ছু'পাযেই সমানভাবে বপগ সট করতে 
অত্যস্ভ। কিন্তু রক্ষণভাগের চাপে পড়লে তারা তাদের বেঈী 
অভ্যস্ত পায়েই বল সট করে। এই 
অত্যন্ত পায়ের সন্ধান পেলে গোল- 
হক্ষক [০518600 নিয়ে ধাড়িতে 
বলটি প্রতিরোধ করতে যথেষ্ট 
স্ুবিধ।' পাবে । হ।রা কেবল এক 
পায়েই বল মট করতে অভ্যস্ত 
তাদের আয়তে আন! গেলরক্ষকের 
পক্ষে সুবধ!। ক্ষিপ্রতাও সঙ্গে নিচু 
হয়ে বলে হাঙ পাবার সময় পাওয়া 
যাবে না বলেই একমাত্র ন্কিট 
দুরদ্ের শক্ত সট প্রতিরোধ করতেই 
গোলরক্ষক পাচালাবে। এই 
একটিমাআ সময় ছাড়! গোলরক্ষক 
কখনও প1 দিয়ে বল ধরবে না। 

গোলের মুখে '],0)) ৪1)০৮'গুলি গোলরক্ষকের পক্ষে বিপদ- 
জনক বলেই বিপক্ষের ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়রা দ্রুতগতিতে গোলে 
উপস্থিত হয়। বলটি ধরে আয়ত্ব আনতে গোলবক্ষক খুব কম 
সময়ই পায়। উ'চু বল ঘুপি দিয়ে পার করতে অন্দুবিধ। হবে না 
কিন্তু নিচু বল এলে ঘৃ'সি চালিয়ে ল্গবিধ। হবে না। নিচু বলগুলি 
গোলরক্ষক হাত দিয়ে ধরেই আয়ত্বে আনবে। কিন্তু একট! 
বিপদ যে, বলটি পা দিয়ে পাঠাবার পূর্বেই বিপক্ষ দলের 
খেলোয়াড়! গোলরক্ষকে ঘিরে তাকে বলটি 'ডুপ' ফেলতে 
বাধ্য করতে পায়ে। গোলরক্ষ এ ক্ষেত্রে বিপক্ষের পাশ 
কাটিয়ে এগিয়ে বলটি ষারবে কিন্বা। শেষ চেষ্ট। করবে বলটি 
তাদের নাগালের বাইরে ধরে পাশে ঘুরে কাধ দিয়ে তাদের বাধা 
হান করবে। বিপক্ষ বেসামাল হলেন গোলরক্ষক বলটি ০198] 
করতে সময় পাবে। গোলের গঞ্জ দূরে বিপক্ষে আউট 
লাইনের সেপ্টারগুলি গোলরক্ষক কখনই বিপক্ষকে মাথ! পেতে 
নিতে দিবে না। “18৮ এই শব্দের সন্কেতে গোলরক্ষক 


এেলাখুজলা 


উই 





সামনে ঝাপিয়ে পড়ে বলটি ধরবে কিনব! ঘুসি মেরে বিপ্ গণ্ভীর 
সীমানার দুরে পাঠাবে । যে খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে হলটি পাঠান 
হচ্ছে তার অবস্থানের উপর বলটি ধর! কিনব ঘু'সি মারা নির্ভর 
করছে। গোলের মুখ থেকে বলটি দূরে পড়লে গোলঃক্ষক 
ঢ০518105 নিয়ে গড়াবে সট কিস্বা। হেড প্রতিরোধ করতে ।. 

বলটি জল/সক্ত কিন্ব! পিচ্ছিল ন| হ'লে গোলরক্ষকের 011০9 
ব্যবহারের খুব বেশী প্রয়োজন নেই । বৃষ্টির দিনে কিন্তু একজোড়া 
%/০০1199 01959 একাস্ত প্রয়োজন । লঙ্গ্য রাখতে হবে, 
97০০ এর মধ্যে আঙ্গুলগুলি যেন স্বাভাবিকভাবে নাড়াচড়। করা 
যায়। বৃষ্টি কিশ্বা ঠাণ্ডা আবহাওযাতে শরীর গর রাখতে 
গোলরক্ষক অতিরিক্ত জাম! ব্যবহার করবে এবং বিপক্ষের গোল 
মীমানায় বলটি থাকাকালীন গোলরস্ষক নিজের গোলে পাচারি 
ক'রে শরীর সতেজ রাখবে। 


হড্ডিহ & 


*হেড' দেওয়া! কথাটা নিছক অথ জন্ুসরণ ক'রে খেললে 
কিন্তু ভূল কর! হবে। এই ব্যাখ্যা অন্ুসারে মাথার উপরিভাগ 
দিয়ে বলটি খেললে বলটিকে বথাবথ লক্ষা করতে পার! বাবে না. 





॥ 
বিখ্যাত খেলরক্ষক ডেভিস্‌ বড়ি থে! করেছেন 


বরং আহত হবার সম্ভাবনা । তা৷ ছাড়। এর ফলে বলটি সোজ! 
মাঝার উপরই উঠে প্রায়ই তার কাছাকাছি স্থানেই পড়বে। 
হেড দেওয়ার উদ্দেষ্ বার্থ হবে। প্রকৃতপক্ষে বলটি খেলতে হয 
কপালের উপরিভাগের অংশ দ্বিয়ে। মাখার সম্মুখভাগের এই 
অংশ শক্ত এবং পুক্ু তাছাড়। বল এবং কপালেন্ সংঘর্ষের শেখ 
মুহূর্ত পর্যন্ত বলের ওপর চোখ নিবন্ধ করতে পার! বায়। বলটি 
মাথার উপর পড়ে বাধ! পাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ নয়। বীতিমত 
ঘাড় সঞ্চালনে বলের উপর একটা ধাক্ক। মারতে হবে। ভান! 
হলে বলটি মাথার উপর বাধা পেয়ে বেশীছুর যেতে পাৰৰে 
না। বলের উপর মাথ। যত জোরে খেলবে কষ্টের তত 
লাখব হবে। 

হাথ! দিয়ে বলটি খেলবার পূর্বেই একপাশ ফিরবে খাটি 
সহজভাবে ফেরাবার জন্তে; বলটি খেলতে হবে ঠিক ভূকুক় 
ক।ছাকাছি এলেই। মাথা দিয়ে বল খেলার সময কখনও চোখ 
বন্ধ রাখতে নেই। বথার্থ যাথ। দিয়ে বল গেলতে হ'লে ছাড়ের 
মাংসপেখীর কণ্ধতৎপরতা প্রয়োজন । এই মাংসপেশীর প্রভাবে 


' সি 





[ ৬২খ বধ--১৭ খণ-স্২য় সংখ্যা 


এ শনি কি, মি 
টানি টু ১ চপ হর 


বলটিকে ইচ্ছান্ুরুপ যে কোন দিকের দূরদ্ধে পাঠান হায়। জুতরাং 
খ্াছধের যাংসপেশীর রীতিমত বায়াম প্রয়োজন |. “ছেড? দিতে 
গিয়ে সময় সম্বন্ধে .হথেষ্ট জ্ঞান থাকবে। সময়ের জ্ঞান থাকলে 
নিদ্দি্ট সফয়েই বলের সঙ্গে কপালের সংঘধ হবে নতুবা বলটি 
মাথার চ(ছিতে পড়বে কিস্ব। বলটি অতিক্রম ক'রে যাবে। বলটি 
খেলবার ঠিক পূর্বেই মাটি ছেড়ে লাফাতে হবে। যথাসময়ে 
ঘাড়টি সামনে সঞ্চালন করলে বলটিকে বেশী দূরত্বে পাঠাতে 
পারা বার়। খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্তা হবে মাথ। দিয়ে, বলটি খেলে 
জলের লোকের যতদূর সভ্ভব পায়ের কাছে বলটি ফলা। এই 
উদ্ধেন্কে দেহটি সামনে এগিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টিও সামনে 
সঞ্চালন করতে হবে এবং সেট সঙ্গে খেলোয়াড়ের চিবুক নীচু থেকে 
টেনে আনলে পর বলটির গতি মাটির দ্িকে আন। যাৰে। পাশের 
দিকে বলটি পাঠাতে হলে কপালের একপাশ দিয়ে বলটি খেলে 
ঘাড়টি ক্রুতবেগে ঘুরিয়ে দিতে হবে! যেদিকে থেলোয়া$ 
বলটি পাঠাতে চায়। 

মাথ! দিয়ে বলটি খেলতে হ'লে মাটি ছেড়ে লাফানো এবং 
লাকানোর সময় সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান উল্লেখযোগ্য । একজন 
খর্ধাকৃতি খেলোয়াড় নিভূল সময়ের জ্ঞানে লাফিয়ে বিপক্ষের 
দীর্ঘাঙ্গী খেলোয়াড়কে অনায়াসে পরাস্ত করতে পারে। 


ক্যান্কাউ। উল জী 


ক্যালকাটা! ফুডবল লীগের বিভক্ট বিঙাগের খেলার প্রবল 
গ্রতিহ্বন্থত। চলেছে! প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় মোহন- 
সাগান দল অগ্রগামী আছে! ২*৪| খেলায় ১৫ট। জিতে, এটাতে 
“$ ক'রে এবং ১টায় তেরে ৩৫ পঞ়েপ্ট পেয়েছে। লীগের 
প্রথমাঞ্ধে ১২ট1। খেলাতে ২১ পয়েপ্ট ছিপ। প্রথমান্ধের শেষ 
খেলায় মোহনবাগান বি এ রেলদঙের কাছে ১--* গোলে প্রথম 
হেঝে যায়। তাঞাড়া ডালতেটিসর সঙ্গে '$' করে ১ পয়েণ্ট নষ্ট 
করে। লীগের ছিতায়াদ্চে রেলদলকে হারিয়ে পূর্বব পরাজয়ের 
শোধ নিলেও তার! তবানীপুর, স্পোর্টিং ইউ নয়ন এবং এপ্টিলোপের 
সঙ্গে খেল! 'ড' করেছে । আক্রমণ তাগের খেলোঝাড়দের গোল 
দেৰার ব্যর্থতাই এর একমাত্র কাবণ। অতি সহজ বল পেয়ে 
এবং গোল দেবার সহজ গুবিধ। পেয়েও অধথ! দেরী ক'রে বিপক্ষের 


' খেলাই উল্লেখযোগ্য । 


কাছে আত্বসষর্পণ করেছে নয় লক্ষ্য বন্ত এড়িয়ে বল মেঘ্েছে। 
আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র নিশ্খল চ্যাটার্জি 
চ্যাটার্জি জলের খেলোয়াড়দের গোল 
দেবার বহু সহজ সুযোগ দিয়ে এলেছেন । ছুঃখের বিষয় ভার এক 
ভাগ কাজে লাগালেও অপেক্ষা! কৃত দুর্বল জলের কাছে খেলা 'ড 
হত না। বক্ষণভাগের হাফলাইন সব দিন সমান খেলে 
না। একমাত্র অনিল দের খেলাই উল্লেখযোগা । বছদিন পরে 
কাযালকাট। মাঠে আমর! সত্যিকারের একজন একনি অধিনায়ক 
দেখলাম । দলের জয়লাভের জন্যে খেলার শেষ পধ্যন্ত কার চেষ্টা 
খুবই প্রশংসনীয় । এ ছাড়া ফরওয়ার্ড লাইনে যখাযত বল 
সরবরাহ ক'রে হিনি ব5 গোল দেবার ম্মযোগ হাটি ক'রে 
দিয়েছেন। শবং দাস এবং পাল্লার খেল। এবং পরস্পর বোঝাপড়া 
খুবই ভাল। ছু'স্রনের খেলার মধ্যে একনিষ্টার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। গোলরক্ষক এই কারণেই অনেকখানি নিরাপদে স্মস্থিরে 
খেলতে পারছে । দ্িতীয় স্থানে মহমেডান স্পোর্টিং উড়ে এসে 
যেন জুড়ে বসেছে | দতমেডান দলের ২০টা খেলায় ৩৫ পয়েণ্ট । 
অনেকে ভেবেছল মহমেডান স্পোর্টিং লীগ তালিকায় এবাৰ 
বিশেদ কিছু স্কান নিতে পারবে না। মোহনবাগান এবং ইষ্ট- 
বেঙ্গলের অক্ষমভ্ভার জন্বাই তারা নিজেদের অবস্থা অনেকখানি 
কিবিয়ে নিয়েছে । খেলার ই্টযাগ্াটের দিক খেকে মহমেডান 
হল পৃর্কের তুলনায় অনেকখানি ছুবহ? | ভৃতীর স্থানের ইষ্ট- 
বেঙ্গল দল ২১ট1 খেলে ৩২ পয়েণ্ট পেয়েছে ॥ তটে খেলায় ভেবে 
এবং ৪টে খেলায় "ডা ঝরে তার! অনেকখানি পিছনে পড়ে গেল । 
ইউষ্টবেঙ্গল দলের ফরওয়16 লাইনও মোহনবাগানের মত গোল কাণ। 
হয়েছে। তাদের অনেক খেলা 'উ হয়েছে ফরওয়া খেলোয়াড়দের 
বার্তার জগ্ক। গক্ষপভাগে ব্যাক এবং হাফ'ব্যাকদের খেল! 
আএও উন্নত হওয়' প্রপ্তোকন , গোলে ফে দত্তের খেলা ব্হবার 
দলের সম্মান রেখেছে । লীগ তালিকায় মোহনবাগান, মহমেডান 
স্পোটিং এবং ইঠবেঙ্গল জাবের মধো ভীত প্রতিন্যিতা চলবে । 
আগে থেকে কিছু বলা কঠিন কারণ খেলার ট্যাগ বলতে 
কিছু নেহ। যেছুরীল দলকে ৭ গোলে হারিয়ে দেবার কথ! 
£মখানে "&? কেখ। হাথ হওয়। কিছু অসস্ভব নয়। এ অক্ষম 
ক্লাবের সমথকদ্ব পঙ্গে পাড়াদায়ক বৈকি 





জাহিত্য-মংবাধ 


নল্রক্ষাশ্শিভ গ্ুস্তক্াননক্শী 


শরৎচক্রের গজ অবলনে গদেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাটকাকারে 
“রামের হুমতি" (“রঙ্মহলে” অতিশীত )--১৪* 

ধীমতী রাধারাণী দেখ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ “মিলনের মন্ত্রম।ল/”--৪, 

হবোধ বনু গীত ফৌতুক নাটিক! “তৃতীয় পক্ষ*__8৮* 

হ্ীবীপাদেৰী জলীত গঞ্জ গ্রন্থ “পুরুষের মপ”-_২. 


ইমাঁণলাল বন্দোপাধার প্রণাঠ নাটা-সাহিতা “নাটা-ভারতী"--১৪* 
ধনরেজ্রনাথ দিএ প্রণীত পরলোক -তক “লোকান্ত”---২।. 

মৌলভী রেজাউল করীম প্রণীত “ব্িমচঞ্জ ও মূললমান-সমা্জ“-_২ 
ইীনরোজকুমার বলোযাপাধ্যায় গীত ( উপন্তাস ) "মিলন রাখী"--২ 


* সব্যসাচী প্রীত শিশু-উপন্ভাস “রভ্হাউও"--১, 


দস্পাল্ক-_জীবসীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রে 


২*৩১/১, করণওয়ালিস্‌ সীট, কলিকাতা! ; ভারতবরধ ঝরিটিং ওয়ার্কস্‌ হইতে জীগোবিশপদ ভষ্টাচাধ্য কর্তৃক মুহিত ও প্রকাশিত 





শিরী - ধ্ীমতী হুসিরাশ দেব অতীতের সাক্ষী ভা1র৩বধ প্রিষ্টিং গয়াকস 





আধুনিক জগতে ধর্ম ও সমাজ 
শ্রীশটীন্দ্রমাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ 


ইতিহাসের প্রাক্তন কাল হইতে মানব জাতির উপর ধর্দু ও সমাঙ্জের যুগ্ম 
প্রাব-_যেখানে সমাজ ধর্সকেও সেইখানে দেখিয়া সহজে মলে হইতে 
পারে, উতয়ের ভ্রম-বিকাশ ছুইটি সমান্তস়াল রেখ! ধরিয়! চলিয়াছিল, 
কিন্তু ব্রণ সিদ্ধা্ বোধকরি সঙ্গত হইবে না। বরঞ্চ ইহাই অধিকতর 
সতা যে গোষ্ঠী ও জাতির জঙ্বখকে বেড়িয়া লমাজ ও ধর্শ বাড়িয। 
উঠিয়াছিল দুইটি লতার মত। তেমনই অনিক্প--ঘআচান পদ্ধতি বিধি- 
মিষেধ সমূহ উহাদের বৃত্তে যুগপৎ কুটির উঠিত, তখন ওগুলির ফোন্ট 
ধর্ের আর কোন্টিই বা সমাজেন এমন প্রশ্ন কাহারও মনে জাগিত মা। 

আধুনিক যুগে নান। অবস্থা বিপর্ধারের পর মানুষের দৃ্িত্ধরি জনেকটা! 
বদলাইসগ। গিয়াছে । এখন আমরা সাষাজিক বিধান আইন কাছুন প্রথা 
নিরম প্রস্ভৃতিকে ধর্াচার পুজা-পার্ধণ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে 
শিখিয়াছি। মন্গুলংছিত1 ধর্দশান্্ হইলেও উচ্থার .'পিক্কাল কোডের 
ব্যবস্থা ধর্মাচার বলি! গ্রহণ করা চলে মা। বিবযটি জারও দৃক্রাবে 
বিচার করির়! দেখিলে বলিতে হয়, ধর্পোর জগৎ ইছলোফে ও পরলোকে 
আত্মার চয়ম-লদ্গতিকে কেন্রা করিয়া! সত্ন্ধ ভক্তি ও পরিপূর্ণ বিখাসের 
উপর গ্রতিত্ঠিত। সেখানে সমাজ ব্যবস্থায় কোন গ্রতাক্ষ প্রভাব নাই, 
, কেন না ধর্ম ব্যক্ির সম্পদ, একান্ত মাঝের করগরীহী সবল হস্ত 


"১১৬১ 


আছ গালিগান টিন বাধতে চীগ। যাকষি অতি পথে বাখ। পার, 


তাহার স্বাধীন ইচ্ছ। সবগ্রের ঘুপকবাঁষ্ঠে আস্মবলি দেয়--পরিশেষে এক 
অবাস্তব ও অপরিস্কট অথচ ,প্রকৃত ও সন্বুদ্ধ গণ-চেতনায় ষধ্যে 
নিরিবশেষে মিলাইয় বায় ।' 

সমাজের নৃষ্টি কিরপে হইল তাহার প্রকৃত তথা জান! নাই বটে, 
কিন্তু পর্য্যবেক্ষণমুগক কল্পনা বলে ইহা! সহজে অনুমান কর! চলে হে 
প্রাগৈতিহাসিক বুগে খান সংস্থান ছিল মানুষের বড় কঠিন সমস্তা-_ 
শিকার বা ফল সূ আহরণ করিয়! তাহাকে ঝাচিতে হইত। তাই, 
খান্ধ-সংঘ ( £০০৩ 87০০) ) গড়িরা তুলিয়া আদি-মানব জীবন-বাতাকে 
সহনীয় কিয়াস্িল মাত্র, এবং উ্ধা হইতে পরে সমাজের উদ্তব হয়। 
পশ্ু-হুলভ ব্ৃখ বৃত্ধিও যোধ করি মানুষকে সমাজ গঠনে সাহাধ্য করিয়া- 
ছিল। মানুষের তখন নি:সহায় অবস্থা, একদিকে ঝঞ্া-বাতা মড়ক 
রাবাদজ প্রকৃতি অপদেধতাগুলি অন্তর্ীন সুঃখ-কেশ বছিয়া রুগ্র বেশে 
দেখা দিদ্বাছে, জন্তদিকে শত্রুর জাক্তমণ--এদন অবস্থার উক্ত খাতঙ্য না 
খাকিযার কথা, মানুষকে দলবন্ধ হইয়া প্রপ্চিকারের বাবস্থা করিতে হইত । 
এইর়পে হইল গোহির সৃষ্টি, আর সেই সঙ্গে এমন একটি গণ দেবতা প্তি- 
টার প্রয়োজন দেখা দিল যাহাকে গোডির আদি-জনক ক্ষপে গ্রহণ করা, 
চলে, যাহার পক্ষপুটচ্ছারে জীশ্রয় লা করিক। সংঘ জীবন বিপদ হইতে 
রক্ষ। পাইতে পারে। ফোন একটি জন্ত বা পক্ষী গোঠিবেবতার আসন 
অধিকার করিল, অথব। উ সম্মান দেও! হইল এমন একট পদ্দার্থকে শিু- 
মানবের চক্ষে ধাহার শনি অপরিষ্রে--গৌডীয় এ কারক ও ধারে 


১৯৬২ 


কল্পনা তাছার দ্বভাবৃত্তিকে গৌরবান্ধিত গু পরিতৃত্ত করিত। ইহাকে 
হলে 'টোটেহিজ.স্‌' (8০880)1800 ) | আফ্রিকা অষ্ট্রেলরা ও আযেরিকার 


আদিম জাতি সমূছের মধ্যে টোটেহিজদ্‌ নান আকারে এখনে প্রচলিত। ' 


কোন কোন হুসভায জাতিও চনত হুর্যাকে বংশের আছি রাপে কল্পনা করিয়াছে, 
ইহা! যে টোটেহিজম্‌-এর প্রভাবকে ইজিত করেনা, কে তাহা ধলিবে ? 

টোটেমিজ ময় সঙ্গে গোষ্ঠী বহিভূতি (3:08800098 ) বিবাহের 
একটা কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলির! মনে হয়, বঙ্দিও তাহ! সবক্ষেতে 
পরিষ্কার রূপে বোধগম্য দহে। পাত্রপাস্রীর ভিন্ল গোষ্ঠী বা গোত্রভুক্ত 
হইবার প্রথা অনেক টোটেমি দলের মধ্যে প্রচলিত আছ্ে। প্রথা খাস 
একটি সামাজিক বিধান, এবং তাহা! রক্ষা করিতে হইলে কতকগুলি 
নিষেধ প্রবর্তনের প্রয়োজন। এই নিষেধ সমূহকে বলা হয় তাবু" 
(৮৮৮০০ )। যে সমাজে গোষ্ঠী বহিভূ'তি বিবাহপ্রধা প্রচলিত মেখানে 
খ্োরী ষধ্যে বিবাহ (£:০৫০৪ঞ0 ) একটি তাবু । কেহ এ তাবু তঙ্গ 
করিলে গোষ্ঠি মাজ তাহাকে কঠোর শান্তি দিয়া থাকে -_নতুবা গণ- 
দেবতার ক্রোধ সমগ্র গোঠীর উপর পড়িবার সম্ভাবনা। ধর্নুযুলক কল্পনা 
ও সমাজ ব্যবস্থা, জাদিম জাতিগুলির মধ্যে উত্তয়ের পরস্পর সম্বন্ধ এট 
দৃষ্টান্ত হইতে বোঝ! বায়। আবার সামাজিক প্রয়োঞ্জনের বা জীবন- 
রক্ষার কাজগুলিও যে ধর্মের মধা পর্যবসিত হইতে পারে এরপ 
উদ্াছুরণ বিরল নহে । নীলগিরির টোড়া জাতির একটি প্রথ। এখানে 
উল্লেখধোগা । এ জাতির কোন উপান্ত দেবত। নাই। সুতরাং প্রকৃত 
ধর্ম বলিতে হাহা বুঝি এমন কিছু ইছাদের'জাতীয় জীবনের শ্বভাবসিদ্ধ 
নন্থে। মহিষের দুগ্ধ ইহাদের প্রধান খান্ত হইলেও অনেক মহ্িষকে 
ইহারা পবিভ্র মনে করে-_তাহাদের দোছন কর] হরুনা। উহাদের 
মঙ্গির পণ্ডশাল।, পুজারি পগুডশালার রক্ষক। পুরোছিত চিরকুষার-- 
খান্ড বিচার ও পরিচ্ছদের বাধ। নিষেধ মানিয়! তাহাকে চলিতে হয়। 
দোহন করিয়াই দ্ক্ধ পান করা হয় না, কেন না এইরপ ইহাদের সংস্কার 
যে ছুক্ষের পবিভ্রত। কোন জ্ঞাত উপায়ে জাতির অমঙ্গল ঘটাইতে সক্ষম, 
--তাই পান করিবার পূর্বে ছুগ্ধের অকল্যাণকর দোষগুলি নষ্ট করিবার 
জন্ত পু্গারীকে নানাবিধ অনুষ্ঠান ও স্বত্তায়নের ব্যবস্থা করিতে হয়। 
এখানে আমর! বেশ দেখিতে পাই যে, মহ পালন ও ছুষ্ধ দোহন--পক্ষ 
জীবন-রক্ষার প্রয়োজনীয় কর্মগুলি কতিপয় আচার অনুষ্ঠানের মধা দিয়া 
একেবারে ধর্ম ব্যাপারে গিয়া পৌ ছর়াছে। 

ধর্ের চরম লক্ষা আত্মার ইহলৌফিক ও পারলৌকিক সদগতি-_ 
আদি-মানবের কল্পনায় বগি বা দেখা দিয়া থাকে, নিশ্চর তাহা দুল ও 
বিকৃত তাবে দিয়াছে, গন্ভীর উপলব্ধি ব দর্শনের উপর ভিন্রি স্বাপন হয় 
নাই। আধুনিক আকৃতি বিশিষ্ট মানব (110076 8811679 ) আবিভূতি 
হইবার পূর্বেও বন-মানুষের আকার ধারী 'নিনানডারখাল' (মৈ ৩৪০৫৩71১৪)) 
মানুষের হধো দেছাতিরিক ঝআস্ম! বিষয়ে কোন না কোন রাপ বিশ্বাদ 
প্রচলিত ছিল। পিরানিস্‌ পর্বতে গুছা-মানবের দেহ-পার্স্থিত নিচ 
ব্যবহারোপযোগী উপকরণ প্রন্তরাস্ত্র প্রভৃতি ই পরলোকে বিশ্বাসকে 
গ্রতিপর করিতেছে। কিন্তু শুধু পরলোকে বিশ্বাদ হইতে ধর্পের উৎপত্তি, 
এরাপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত হইবে না। জন্ম মৃতু বিবাহ সাবালকত্ব 
সাবালিকাত্ব_জীবনের গুতোক ফোড় ঘুরিতে কৌতুহল বিশ্ব ও 
বিভ্তীধিক1। অন্তনি্িত এ গ্ৈব বৃতিগুলিই মানুষকে ধর্পের পথ 
ঘেখাইয়া দিয়াছে, বংশ ও গোঁঠীকে লকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে 
যাচাইবার জন্ত দেবতার কলপন! করিতে হইয়াছে। দেবত! প্রসঙ্গ হইলে 
বর দেন, রুষ্ট হইলে ধ্বংল করেন। সুতি গান নৃতা-_এই লব আনুষ্ঠানের 
খারা দেবতাকে তুষ্ট করিতে হয়। ভীতি বশত: দেবতার স্ততি গুধু থে 
আছি-মাবব করিত তাছা নয়, বহু পরবর্তীকালে গকবেদের পুণা জোকে 
উহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই--এবং আজিকার দিনেও অনেক বাদ্ধি 
ঈখর ব| দেখচার আরাধন! করেন এর়প ভয়ের বশবর্বী হইয়া। 


ভ্ডান্রতম্য্থ 


[৬২শ বর্--১ম খণ্ড--শয় সংখ্যা 


মান তোকে ভয়ে ঝা ন আমুধি 
মানো গোযু মা নো অঙেহু রীরিবঃ। 
খ্বীরান মা! নে রুদ্র ভাসিতে। ভাসতে! 
ববীঃ হবিসবত্ত গদ্দাপিত্বা। হবাম ছে ॥ 


হেক্কু্, আমাদের জীবন গো বা অশ্ব বিনাশ করিও ন। তুদ্ধহইয়া 
আমাদের বলবান ভূতাগণকে বধ করিও না। আমর! ছোমযোগ্য জব্য 
লইয়া সর্ধধাই তোষাকে আহ্বান করিতেছি । 

সঙ্গাজে আচার বিচার প্রথা ঘাছু মন্ত্র বিধিনিষেধ প্রসৃতি প্রবর্তিত 
হইয়াছিল প্রাণ-বৃন্তর প্রয়েজনে, আত্মরক্ষা ও অতিষ্ট সিদ্ধির তাড়নায়-_ 
মানুষের অসম্পূর্ণ জান ও অভিজ্ঞতা, ভাব-প্রধণতা ও কজনা হইতে 
উহাদের সৃষ্টি এবং উগুলিই সমাজকে ধর্পের সমাজ আর ধর্দুকে সমাজের 
ধর্দ রাপে ধরয়া উভয়ের যধো একটি জৈব-সন্বন্ধ স্বাপন করিয়্াছিল। 
ধর্মকে প্রাণময় জীবন্ত উচ্ছখানে ভরিয়া দিয়া বাহ মনুষ্ঠান নমাজের ও 
ংছতি রক্ষা করিত, উদ্ধার উচ্ছেদ ৷ পরিবর্তন গুধু যে অমঙ্গল ঘটাইবে 
তাহ! নয়, সমাজকে চূর্ণ হিচুর্ন করিয়! দিবে--এই শঙ্কা মানুষের মনে 
চিরকাল জাগিয়৷ উঠিয়াছে। মানবের এই চিরাগত লংগ্খারের প্রতি 
কটাক্ষ করিয়াই বোধ করি ডাঃ 'ক্র্জার উচ্ছবাদতরে বলিয়াছিলেন,_ 
[95 1018005 0£19118190 15 51008 8৮৪7০ 6০15900011৩ 
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00 8১৬81 078061০৩8. অর্থাৎ, পুরানো প্রথাকে নুতন প্রজা! দিয়া 
সমর্থন করিধার দীর্ঘ প্রচেষ্টাই ধর্শের ইাতিছাস,- হা শুধু অঙ্াতাবিক 
আচারগুলির অগ্ঠতম হেতুবাদ খুজিবার চে! করিয়াছে । এট উক্তির 
সম্পূর্ণ নত্তা শ্বীকার না ক'রয়াও বোধ ক্র বল! চলে, ধর্দ রক্ষণ শক্তি 
রূপেই মাত্র দেখ! দেয় নাই, অনেক সময় জ্ঞান বিস্তার ও পরিবর্তনের 
পথ এমন অন্ধভাবে রুদ্ধ করিয়াছে খে মানবীয় প্রগতির বি ঘটিরাছে, 
সমাজ৪ কোন প্রকারে উপকৃত হয় নাই। অবস্থান্তর ও জঞন-বৃদ্ধির 
সঙ্গে বিধিনিষেধ প্রথার পরিবন্ভন অনিবাধ। হইয়। উঠে। সমাজে 
আবগ্কীয় পরিবর্তনের প্রতি চোখ বন্ধ কগিয়া চপিত ব্যবগ্থাগুলিকে 
কড়ি ধরিবার চেষ্টা কঠোর রক্ষণশীল মনের পরিচন--আর 
রক্ষণলীলত! কোন কোন ক্ষেত্রে অব্যবস্থিত চিতের অকারণ পরিবর্ধন 
লিপ্নাকে নংঘত করিগেও এ মনোবৃত্তির ফলে জাতি ও সমাঞজের প্রভূত 
ক্ষতি হইয়াছে, ইতিজাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়' যায়। আধ তাহা 
নর, প্রকৃত তথ্য না বুঝিগা, ধর্দ লষাজজ ও রাষ্ট্র--এই গ্রয়ীকে মানুষ 
অন্তীত যুগে ক্রম-বর্ধামান বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে খাড়! করিয়া তাহার 
অগ্রগতিকে বাধ! দিয়া আলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক সতোর অস্বীকার ও 
ক্রনো গ্যালিলিও প্রভৃতি মরীযিগপের উপর কুর নিধ্যান্তন আজ একটা 
ছঃস্বপ্ন বলিয়! মনে ছুটতে পারে, দে অনেক দ্রিনের কখা,--কিন্ত একটি 
অধুনাতন রাষ্ট্রে বিবর্দন-বাদকে ধর্পধিরদ্ধ ঘোষণা করিয়া তত্রত্য 
বিশ্ববিভলয় & তথ্বের শিক্ষা! বন্ধ করিয়া গিয়াছে, ইহ! দেখিরা সমাজ ও 
রাষ্ট্র ধর্শের প্রভাব হইতে যে এখনে! মুক্ত হইতে পারিয়াছে এন, মনে 
ফরিবার কোন কারণ নাই। 

এদিকে ধর্মের উপর একট৷ পাল্টা আক্রমণ ইতিমধ্যে সর হইয়া 
গিয়াছে। ইংলঙের তটভূষির উপর গড়াই! রাজ! কেনিউট একদিন 
সমুজ্জকে দূরে সরিষা যাইতে আদেশ দিয়ছিলেদ, তেমনই একদল যাণ্তব- 
বাদীকে তর্জনি তুলিয়। শাসাইতে দেখ! যায়--ধর্ণা, তুথি দূর ছও। 
ইতিছাস পুরাণে হিরপাকশিপু শিশুপাল প্রস্ততি অনেক অর-প্রকৃতি 
ব্ক্ধির সাক্ষাৎ পাওয়া বর, তাছাদের ধর্ম-দ্বেবী বলা হয় বটে, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তাহার! ছিলেনপুধর্শা ক্ষ _-খধর্ণাকে প্রতিতিত করিবার জন, 
উপান্ত রুজ দেবতার প্রতি £ সবক নিন্দা, হরিউক্চের মিধ্যাতন 
করিয়াছেন । কিন্তু আজিফার ছিরণাকশিপু দলের মখো মত্যকার 
ধর্ম-হিদ্বেব, ধর্সের প্রতি বৈরাগা দেখ! দিয়াছে, ভাছায় কাশ. লব 


ভান্র--১৩৫১ ] 


শিষ্ঠুর প্রথা অর্তীত যুগে ধরণের অঙ্গ-ঘবর়প ছিল অথবা! পরবর্তীকালে হে 
সকল অপবকর্ণ, ছর্বলের পীড়ন ধর্ের মুখোস পরি! বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রের 
করমোক্তির পথে বাধ! দান করিয়াছিল, ইতিহাসের প্রতি পৃষ্টা সেগুলি 
সঙ্জগারুর কাটার মত কণ্টফিত হইয়া আছে, আধুনিক নীতি-জ্ঞানকে 
বিধিয়! বিশ্ব-ধর্মাফে পধ্যস্ত কলক্ষিভ করিঃ়! তুলিয়াছে। উদাহরণ স্বরাপ, 
ধর্দের উন্মাদনা কিরাপ বিকৃত নীতিবিগহিত আকার ধারণ করিতে পারে 
তাছার উল্লেখ বোধ করি জগ্রানজ্িক হইবে না। কার্থেঞে নররক্ত- 
লোলুপ মোলকের প্রজ্ছলত উদর-গহ্বরে জনেক নর-নাতরী নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে। মেক্সিকোর আল্পটে কগণ প্রতি বৎসর একটি নুদর্শন ধুবককে 
চনে চর্চিত করিয়া রক্তান্বর পরাইয়া শোতাঘাত্রা় দেব মন্দিরে লইয়া 
যাইত এবং দেপানে জীবন অবস্থার তাহার বক্ষ বিদারণ করিয়। হাদপিও 
উপাত্ত দেবতার পদে উৎনগ করিত। পরবর্তী তথা-কখিত উন্নত 
ধর্মগুলির মধ্যে যদিও এরূপ অতি-নৃশংস কদাচারের স্থান ছিল না, 
তথাপি একজন নিএপেক্ষ ইতিসাসপাঠক একথা স্বীকার করিতে 
কুঠিত হইবেন না যে, জগতের অনেক হুদ্ধ হত্যা নিগ্রহ 
ঘটিয়াছ্ধে ধর্দরকে আশ্রয় করিয়।--্ধশ্নম বিস্তারের অন্ধ প্রবু্তি 
মানুষকে নিটুর করিয়া তুলিয়াছে যেষন, তেমনই পরধর্মন গীড়নও সংদারাচ্র 
মানবের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হইয়াছে । কোন চারণ ভিসিগধগণের 
বিরুদ্ধে অভিযান উপলঙ্গে ফ্রান্স সাঞ্রাঞ্জোর প্রতিষ্ঠাতা রাজা ফ্লোতিসের 
মুখে এই উক্তির আরোপ করিয়াছেন, ঈশ্বরকে সঙ্ছায় করিয়া, তাহারহ 
সাহাযো আমর! এ সব আরিক্লান খুষ্টানগণকে আরমণ করিতেডি, 
শত্রুকে পরাজিত করিয়া হাহার তুমি আন্থসংৎ করিব। এই কধগুলি 
গুধু যে উত্তরকালে ফরস্কদ দলের ভ্রুশেড অন্ভিযান বা হিটকিনটগণের 
দেশ হইতে নিরবাদনের পূর্ণবাঙাল তাহ] নয়, খ্ধুননক ঘুগের অনেক 
সাম্রাজ্যবাদী ই মহাবাকাটিকে বী্ঘমন্ত্র রাপ জপ করিরা ইহাই প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, বিবেকহীন মানুদ ধশ্বকে চিরদিন প্রয়োগ করিয়াছে 
স্বাথসিদ্ধির জন । স্পেনে ও রুশ পাস্দীর প্রতিষ্ঠ! বু শতাবী জুড়িয়া 
মানুনের স্বাধীন বৃত্বি ও সম'স্জ প্রগতিকে শৃঙ্থলিত করিয়! রাখিয়াছিল। 
গ্রতিক্রিয়। খয়প সোভিছ়েট রাশিয়ায় গলিত নথ দন্ত পাঞ্ীকুলের উপর 
অল্প বিস্তর জুদুমবাজি চালাইতে দেখা পিয়াছে, ইহাতে বিশ্মিত হইবার 
কোন কারণ আছ্ধে কি? 

কিন্তু ধর্ম চিত্রের এই মসীকৃষঃ বীপ দেখিয়' বিচারে প্রবৃত্ত হইলে 
সমগ্র-সত্োর পরিচয় ত দুরের কথা, ণ্ডসত্যকেও বিকৃত করিয়া! তোলা 
হুইবে। ধর্সের ভাব প্রেরণা উচ্ছাস জগতে শুধু থে অনর্থ বহিয়! 
আনিয়াছে এমন নচে.-বুজ্ধ ঘৃষ্ট মহম্মদ শক্করাচার্যা কুরাং-ফু.জি 
( কনফুলিয়াম ) লাভ-সি, নানক চৈত্গ রামকৃক-_ধশ্মোজ্ছল আকাশে 
নক্ষত্রপুপ্রের মধো ইছারা এক একটি আলোক-্তস্ত, মান কাঁ্ির 
জ্যোতি; গুশ্ববণ,--নৈতিক 'আদর্শ চরিস্ত্ে ষাধুধা ও বিশ্বজনীন পরার্থপরতা 
লই! জীবন রহন্ের বার্থ মুগ নিয়পিত করিয়াছেন। এই মহাপুরুম- 
গণের পদান্ক অনুনরণ করিয়া নান! দেশের নান! জাতির বাত্রীগণ যুগে 
যুগে অগ্রসর হুইয়াঞ্ছে-বন্ধুর পথের উপর পাছাড় ধসিক়। পড়িয়াছে, 
হিঘবাছের তুবার স্ত.পের চাপে জীবন ধারার গতি রুদ্ধ হইয়া গেছে, 
এই রাশি রাশি ধ্বংস ভগ্ন শপ ক্লেদ কর্দিমের হযোও অনেক সাধক 
ইন্সিত মানস-সর়োবরের তীরে গল্প! পৌছিয়াছিলেন এবং তাহাদের 
পুণ্য গ্রভাবেই জাতীয় সন্ভাতা ও সংস্কৃতি রম-বিকাশের সোপান দিয়া 
উপরে উঠিয়া চলিয়াছিল। 

ধর্দ বিশ্বাম ও সংস্কারের নিট স্থাগ্ঢয ভাশ্বধা কলা-শর সাহিত্য 
জ্যোতির্বিক্ভা গণিত ছর্শম এন কি পদার্থ বিজ্ঞান পরধাত প্রভূত 
পরিমাণে খলী। এবং সেই সঙ্গে ধর্ণা-চেতনা ও গ্রেরণাই যে সভ্যত। ও 
সংস্কৃতিতে খিকাপের পথে ঠেলিরা দিয়াছে, এই মহা-সত্যটিকে মানদণ্ডে 
গুজন করিলে ধর্ের মহন্ব ও গুরুত্ব অনেকটা উপলঙ্ধি হয়। গ্রীক 


আধএুন্সিকি ভুগগন্ডে প্রশ্ শু মাত 


৯৬২০ 


সত্যতার গৌরবময় বুগে ফিডিয়দ যে পারখেনন নামক বিচির দেব-সন্মির 
নির্মাণ করিয়াছিলেন, আজ তাহা একটি ভগ্-ত্,প যাত্র-_কিন্তু তাহায়ই 
খণ্ডিত টুকরাগুলি রেখা ও সৌঠবের মায়াজাল বিছাইয়! এমন শ্রান্তি- 
বিলাস সঙ্গন করিয়া থাকে যে সৌধটির পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের কনার 
আনন্দে বিশ্বয়ে হৃদয় আব্মহার! হয়। ব্যাবিলনে 'বেল' নামক দেবতার 
সাতটি চূড়া-বিশিষ্ট হটচ্চ দেটল স্তাপত্ের একটি শ্রেষ্ঠ নিধর্শন।- 
পারনীক বীর বিজয়ী কাই-থসর (0579৪ )ে উহা বোধ করি 
আক্রমণে প্রলুন্ধ করিয়াছিল। গ্রীসের এখেন! প্রভৃতি তাস্কর মৃত্তি এবং 
রিনালার ঘুগে যাইকেল এপঞ্রেলোর গির্জা-গাত্রের চিত্রাবলী ভান্ষধ্য ও 
চিত্র শিল্পের গৌরব ও মহিমা ঘোষণ] করিতেছে । আর, ধর্ম মন্দিরে 
স্থাপত্য ভান্ষর্ধ্য ও চিত্র শিল্পের উৎকর্ষ দেখাইবার তন্য দূর দেশে 
যাইবার প্রয়োজন কি? এই ভারতের নানা স্থানে, বিশেষ দাক্ষিণাত্যের 
মন্দিরগুলিততে এবং অন্ত ইলোর! কার্লে চৈ প্রভৃতি শৈল-স্থাপত্যের 
মধ্যে খ্বে বিরাট বিশ্ময়কর সৌন্দযা সমাধিস্থ হইয়া আছে, তাহ! 
ধর্দ'চেতনার প্রপ্তরীভৃত প্রতিমূত্তি-কত শৈব বৈষ্ণব, কত হীনযান 
মহাবান পন্থীগণ্র আজীবন সাধনার রাপায়ন ই সব পর্বত- 
প্রমাণ শিল্প'ভাওার গুলিকে চির-কীত্ির অমর মহিমায় প্রোজ্ছজল করিয়! 
রাখিয়াছে। 

মিশরে ও ব্যাবিলনে জ্যোতিষের জন্ম, পুরাতন পঞ্ডিতগণ ইহাই 
মনে করেন। শুধা ও চন্দুগ্রহণ, উদ্কা ও ধুষকেতু, গ্রহ নক্ষত্রের 
আি্ভাব ও তিরোধান কোন না কোন উপায়ে মানব জীবনের উপর 
প্রহার বিন্তার করিতে সমর্থ এবং তর প্রস্তাব শুভকর করিয়া! তুলিবার 
জনক ধশ্মানুষ্টানের প্রয়োজন- এইরূপ সংস্কার হইতে জ্যোতির্ব্িভার 
হৃত্রপাত। পু উপচার প্রভৃতি ধন্ধের যাবতীয় মাঙ্গলিক কর্ণ শুতক্ষণে 
নির্বাহ না হইলে ফলগ্রহ হয় না, তাই ব্যোমচারী জ্যোতিষ্ধ মগলীর 
গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া! গণনার প্রয়োজন হইয়াছিল, প্রাচীন গ্রীসের 
ধর্দমূলক আথ্যারিকাগুলি (1,98800) দেব-মানবের ক্রীড়া ক্ষেত্র। 
এনফড্রোমিতা পারদিউস ওরিয়ন হারকিউলিস প্রভৃতি আখ্যারিক-বর্ণিত 
মনোহর চরিত্রগুলি মৃতুার সঙ্গে জগত হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই,_ 
আকাশের উদ্গার বক্ষে অগণিত তারক? শ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইয়া 
প্রাণমর় অক্ষর প্রেম-ভ্ঞোতিকে উদ্দ চির-ন্দর লোকে প্রতিষ্িত 
কছিয়াছে। * 

ভারতবধে বজ্ঞ অনুষ্ঠানের জঙ্ক বেদীর প্রয়োজন হইত, এবং বিভিন্ন 
ঘজ্জের ফল বেমন ছিল বিভিন্ন, তেমনই বেদীগুলিকেও বিধিমত ভিন 
আকারে নিশ্মাণ না করিলে হোতার ইষ্ট (সদ্ধির হানি ঘটিত। 
কঠোপনিষদে বল হইয়াছ্ে,--যেরূপ ও হত সংখ্যক ইষ্টক জশ্রি-চয়নার্থ 
জাবগ্াক, যা ইষ্টকা যাবতীর্ববা যথা ব1.--এবং কি প্রকারে অয়ি চয়ন 
করিতে হয় যম নচিকেতাকে নে বিষয় উপদেশ দিয়াছ্িলেন। বিভিন্ন 
আকারের বেরী নিপ্মাণ করিতে বলিয়া খত্ধিক ভূ-পরিমিতির অনেক জটিল 
মমন্তার সন্ুখীন হুইতেন। গশিতের সাহায্যে ই সব প্রশ্নের সমাধান 
কিরূপে সম্ভব হইত তাহার বিশেষ পরিচয় শৌত-হৃতর ও গুষ সুত্রগুলিতে 
পাওয়া যায়। 

বন যুগ গ্যান্ত সকল জাতির সাহিত্য ও কাবা ধর্দবকে শুধু যে পাথেয় 
করিয়া চলিয়াছিল তাহা নয়,--উছার অফুরন্ত রসধারার আত্ম, বিলুপ্তির 
মঙ্গে যে আত্মোপলন্ধি বনীভূত হইয়৷ উঠিয়াছিল, তাহাই কাব্যের 
অল্লান পারিজাত, তাহারই অনিন্পারপ অপরূপ মৌরত বিশ্ব-মানবের 
মঙ্ছে ব্যাপ্ত হইয়। স্ভাবের উচ্ছখান এখনে! জাগাইয়। তুলে। তাই 
রামার়ণ মহানারত ইলিকর্ড, প্যারাডাইজ লষ্ট এক একটি অপযাজের 
যহাকাব্য। ধর্ট্ের চিন্মর় অনুভূতি উ মহাফাব্যগুলিতে মানুষের সুখ 
ছে হধ বিবাদ জন্ম. মৃত্য সঙ্গে দৈব প্রকৃতির চিরশান্ত চির তৃপ্ত 
ুর্থিটকে অন্ছে্ড সম্দধে জড়াইয়! লীলারিত ছন্দে প্রকাশ করিয়াছে-_ 


যে ছিরগরর পাত্র & সতাকে আহৃত কমি! রাধিক়াছে তাহার মুখ খুলিয়া 
দির এমন উদ্বাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে ডাকির বলিয়াছে, 


শৃশ্স্ধ বিখে অদ্ৃতন্ত পুত্রাঃ 

| হে ধামানি দিব্যানি তক্ুঃ | 

বেষাহদ্‌ এনং পুরুষ প্রধানং 

আদিত্য বর্ণ তমসঃ পরন্যাৎ ॥ 
বতদিন ভাষা থাকিবে যানুষ যতঙ্িন তাহার শ্বপ্তীবসিদ্ধ ভাব-প্রবণ 
মনকে নিক বস্ত্রে রূপান্তরিত না করিবে ততদিন মে এ আনদালোকের 
অন্ত ফল নিষিদ্ধ হইলেও আন্বাদন করিতে বিরত থাকিবে না। 

ফল কথা, ধর্শের প্রভাব সভ্যত! ও সমাজের উপর পড়িয়! উহাদের 

যেমন উত্তরোত্বর জী সম্পাদন করিয়াছে, ধশ্ও তেমনই দৈনদ্দিন জীবন 
যাত্রার উত্ধ এক হ্বপ্রতিষ্ঠ অধ্যাস্মলোকে তব্জ্ঞান-জনিত উপলব্ধির়ণে 
জ্শ বিকশিত হইতেছিল। প্রাণ ধর্পে যাহার অঙ্কুর নিহিত ছিল ক্রষে 
তাহা মানবধর্থে পরিশত হইল. মানুষ কিন্তু চিরাগত কুসংস্কার কছ্ছাচার 
অক্ষ প্রবৃত্তির হাত হইতে সহজে নিষ্কৃতি পায় নাই- সমাজের জ্গীবপ্ত 
দেহে ওগুলি ধর্শের মৃত অবশেষরাপে থাকিয়া তাহাকে প্রতৃত ক্ষতিগ্রস্থ 
করিয়াছিল । জ্ঞানের পরিধি বতদিন সন্ধীর্ণ ছিল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে 
মানুষকে ততদিন যাছু মন্ত্র আচার বিচার প্রস্ততি অনেক দুর্বোধা বা 
অর্থহীন প্রক্রিয়ার উপর নিষর করিতে হহত। ত্রমে জ্ঞান বিশ্বৃত 
হুইভেছিল, পরিশেষে তাহা বখন প্রচলিত, আচার পদ্ধতির অসারতা 
প্রতিপন্ন করিতে উদ্ধত হইল এবং সেই সঙ্গে অজ্ঞানের কল্পলোকে 
বিপর্ধযয় ঘটাইয়! পরিবর্তনের দাবী করিয়! বিল, মানুষের রক্ষণশীল মন 
তখনই হইয়! উঠিল জ্ঞানের পরিপন্থী, বিদ্তার বিরোধী, বিজ্ঞানের শক 
কোন প্রথা বা আচার শাঙ্কত সনাতন নহে, প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ভব ও 
লয় ছুই-ই আছে-_অবস্থাস্তরের সহিত বিধিনিবেধগুলির পরিবশ্বন না 
করিলে সমাজ কখনো টিকিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু বাহ 


আান্তস্ম্তঞ্জ 


[ ৩২শ বর্ধ--১ম খ-স্তয় সংখ্যা 


অনুঠানগুলিকে ধর্দের হুল প্রকৃতির সঙ্গে বুক করিয়া দিলে পরিবর্তন 
কঠিন হইয়! উঠে এবং সেই সঙ্গে জান সখর়েরও পথ রোধ কয়। হয়। 

রাজ। কেনিউটের জগ্জি সদুক্রকে ফিরাইতে পারে নাই, কেননা 
উহ্থার মূল প্রকৃতি সকল নিগ্রহ অনুগ্রহের অতীত, আপনাতে--আপনি-- 
অটল এক গুঢ় সত্যের উপর প্রতিত্ঠিত। ধর্পের প্রকৃতিও উসত ফোন 
আত্মস্থতার মধ্যে সমাহিত রহিয়াছে__-আব নিষ্ঠা আও্মদর্শন আতব্মজ্ঞান 
উহ্বার সত্যকার উপাদান। মৌন স্ন্ধ আত্মিক উপাসনাদির সাধসমার্গে ধর্ঘ। 
ভীতির পধ্যায় শেষ করিয়া, সতাকার সুন্বরের সন্ধান দিয়াছে । সেখানে 
ধর্দের সহিত সমাজের সন্থন্ধ বাহ্যাড়ম্বর, অনুষ্ঠান পর্ধের ভিতর দিয়! 
নয়, ধুঙ্ধটির ললাটে চন্্রকপা যেষন জটা-তরঙ্গিত জাহবীর জলে 
প্রতিফলিত তেষনই শলিগ্ধ সার্বজনীন নীতি-ধর্ধের কিরণধার। সমাজের 
উপর পড়িয়া উত্ভয়কেই মহাশান্তির ক্রোড়ে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া 
দিয়াছে । আলিকার জগতে প্রকৃত ধর্থের নাম নাই, দলও নাই-_গুধু 
বাক্তিকেই আশ্রয় করিয়া, অধাক্স জগতের চিন্মঃ় আদর্শকে ফুটাইয়া 
তুলিয়ঃ চরিত্র মাধুযো মানুষের সঙ্গে মানুদের জাতির সঙ্গে জাতির 
সন্বন্ধ উদার মহানুক্তবতার মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন বাটি ও সমতির 
মহালমহ্কার সমাধান করিতে সক্ষম দর্শনতব্বে যাহাকে প্রজ্ঞা বলে তাহাই 
ধর্মের নেত্র, ভক্তি ও প্রেমের সাধনা উপায় এবং শান্তি উহার প্রকৃষ্ট ফল। 

ধর্মের প্রতি আজিকার বিছেষ অজান গ্রহথত বাহা অনুষ্ঠানগুলিকে 
ধর্ধের সার-বন্থয কল্পনা করা ভ্রমাস্মক। উহ! ছাড়া বিভিন্ন ধর্মের বাহ 
অনুষ্ঠান লইয়! মধা বুগী? বিবাদ আমাদের দেশে একটা জাতীয় সমন্তায় 
দাড়াইয়াছে। ধর্খকে বাক্তির ও সমাজকে সমষ্টির দুইটি বিপরীত মেরু- 
মগুলে অধিষ্ঠিত না করিলে সহনশীলত। দেখা দিবে না, বিষবেষেরও 
অবলান ঘটিবে না। ধরন ও সমাজ উভয়ের স্থান নির্ণয় করিবার ্রিন 
আন্ত আসিয়াছে । সেই সঙ্গে রাষ্ট্র ও বিল্টানের সহিত ধর্দের সম্বগ্ধ 
বিচার করিয়া দেপা প্রয়োজজন। 


উপনিবেশ 


শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


কালুপাড়াকে কেন্দ্র করিয়া মণিমোহন আশেপাশে কলেকৃশন 
মোটামুটি শেষ করিল। পনেরে! বিশটা! দিন কাটিয়া গেল 
অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যেই | সরকারী লোক এবং তাহার কলেক্‌- 
শন,__-ইহা ছাড়া জীবনে আর কোনোরূপ যে থাকিতে পারে, 
সে কথা ভাবিবারই ধেন অবকাশ ছিল না৷ এ করদিন। রাজী 
নয়, বর্মী মেয়ে নয়, ডাল্গেরী পর্য্যস্ত নয়। 

কিন্তু এবার ফিরিতে হইবে ।' বন্ড টাকা সঙ্গে জমিয়। গিয়াছে, 
এগুলি কাছারীতে জমা করিস্বা দেওয়া দরকার । ওখান হইতে 
টাকা লইয়৷ লোক সহরে চলিয়া যাইবে । এতগুলি টাকা সঙ্গে 
লইয়া নদীতে ঘুনিযা বেড়ানে। বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। 
অভাবে অভিযোগে দেশেব লোক কুকুরের মতে! ভন্ে হইয়া 
আছে-_সরকারী বাবুকেও রেয়াত করিতে রাক্গী হইবে ন| 
তাহার! । 

এভ ধান--প্রকৃতির এমন দাক্ষিণা--এমন অপরিমিত 
উশ্চ্য । তবুও ছডিক্ষ চলে। ডাকাতি কেবল লোকে যে 
স্বভাবের দিক হইতে করে তা নর, অভাবের প্রশ্নটাও সমান 
জটিল এবং নির্মম | পটুয়াখালি এলাকায় করেকখানা ধানের 


নৌক]| লুট ভইয়াছে । | ছাড়া উপনিবেশের এই ুর্জয় মান্তুষের 
দল। একবার বদি কোনোক্রমে জানিতে পারে যে মণিমোহন 
এই রাশি কাশি কাচা টাকা লইয়। নিশীথ রাত্রিতে নির্জন নদীতে 
চল! ফেরা করে, তাহা হইলে মরীয়। হইয়া! একটা চেষ্টা হয়তে! 
করিষা বসিবে। 

মণিমোহন কিল, এবার তা হলে ফেরা যাক গোপীনাথ। 

গোপীনাথের স্বরে নৈরাশ্থ প্রকাশ পাইল, এত তাড়াতাড়িই 
ফিরবেন বাবু? 

-_দেরী করে আর কীলাত? তল এর বেশি আর হবে 
বলে মনে কর নাকি? 

-আজ্ঞে না, ত1 নয়--গোগীনাথ কথাটা স্বীকার করিয়াই 
ফেলিল, এই খাওয়।-দাওয়াটা আর কি। একরকম মন তো! 
চলছিনা, পাঠা, মুরগী, ধুভিম--বেশ পাওয়। হাচ্ছিল। আর 
কাছারীতে ফিরে গেলে ভাগাভাগিন় কারবার, থেয়ে পেট 
ভরেন]। 

যণিমোহন ছাসিষ বলিল, খাওয়াটা তে! আসল ব্যাপায় নয়, 
চাকরী করতেই আস! । ৮ 


ভাঙি--১৬৫১.] 





"তা বটে। কিন্তু খাওয়াটা! যুৎসই না হলে আর চাকরীর 
নামে এখানে কী আশায় পড়ে খাকি? আপমিই বলুন ন1। 

মণিমোহন সহান্থৃভূতি বোধ করিয়! কহিল, সে তো! সত্যি। 
কিন্ত এতগুলো টাকা! নিয়ে ঘুরে বেড়ানো-_রাতে এসে যদি 
নৌকার চড়াও হয়, তখন? একটা বন্দুক দিয়ে কি ঠেকানো 
যাবে? 

গোপীনাথ সক্ষোভে কহিল, ত1 বটে। 

কিন্তু কালুপাড়! হতে বিদায় লইবার পূর্বে আর একট! 
ব্যাপার ঘটিয়! গেল। 

সকাল বেল! বোটে বঙগিয়। মণিমোহন চা খাইতেছিল। যে 
কোন অবস্থাতেই হোক, এই চাটি না হষ্টলে তাহার কোনে]- 
ক্রমেই চলিবার জো নাই। মভিযের দুধ প্রচুর মেলে, যদিও 
চিনি পাইবার সম্ভাবনা নাই সব সময়ে। অভাবপক্ষে গুড়ের 
চা খাইবার অভ্যাসটা সে মোটামুটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। 
আজও মকালে গোগীনাথের তৈরী খেজুরের গুড়ের উগ্রগন্ধী চা 
গিলতে গিঙ্গিতে সে দেখিল গ্রামের একটা বিরাট জনত 'তাহার 
বোটের দিকে অগ্রসর হইতেছে । মঙ্তাঃফর মিএশার মেহেদী 
রাঙানে। দাড়িটাই তাহাদের সকলের আগে চোখে পড়িল। 

মণিমোহন বিস্মিত তইয়া জিজ্ঞাস] করিল, কি ব্যাপার? 

সম্মিলিত জনতার মধ্যে উত্তেজন1 প্রকাশ পাইতেছিল। 
মেহেদী রাঙ।নো দাড়ি লইয়া! মজা:ফর মিঞাই সম্মুখে অগ্রসর 
হইয়া! তাহাদের বন্তবা ঘোষণা করিল, আমর! বিচার চাই হুজুর। 

কিসের বিচার ? 

তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া কলরব চলিতে লাগিল। তাহার! 
ক্ষেপিয়। গিয়াছে । হুজুর ভালোয় ভালোয় একট! বন্দোবস্ত 
করিয়া দিলে তে। ল্যাঠা চুকিয়াই গেল, নতৃবা যাতা করিবার 
তাহাব। নিজেরাই করিবে । বছুকাঁল ধরিয়া! তাহারা সঙ্থা করিয়াছে 
কিন্ত আর নয়। 

--আ, ব্যাপারট! কি, তাই শুনিনা ! 

আবার কলরব। তবে তাহার মধা দিয়াও বক্কবোর মর্মকি 
উদ্ধার করা গেল। ওই ব্মীমেয়ে। তাহাদের শ্রামের শান্তিপূর্ণ 
জীবনে সে ধূমকেতুর মতো! আলিয়া দেখা দিয়াছে। গ্রামের 
জোয়ান ছ্োকরাগুলির মত্িগতি বিগড়াইযাছে । কাজ নাই, 
কর্ম নাই, তাহারা ওই মেয়েটার পিছনেই ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। 
শুধু কি তাই। তাহাদের নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি এমন কি 
লাঠালাঠি পরাস্ত হইয়া! গেছে । সমস্ত গ্রামের বুকের মধো ওই 
মেয়েটার রূপ প্রথর একটা অগ্নিপিপ্ডের মতো]. জলিতেছে। 
আর শুধু বে জলিতেজে ত! নয়_সকলকে জালাইতেছে 
সমান ভাবে। 

গুনিয়া মণিমোহন জ্তক হইয়া রহিল । তাহার মনের মধ্যে 
প্রচণ্ড একট। আঘাত আসিয়া! লাগিয়াছে। বর্মী মেয়েকে অবস্থা 
খুব চযিত্রবর্তী বলিক্ন! মনে করিবার মতে! কোনে! কারণ কখনও 
ঘটে নাই। সেই ঝড়ের সন্ধা কোঠনাদিন তাহার স্থতি হইতে 
মিলাইয়া যাইবে না,-সেই অরর্ণ। মর্মরিত ভয়াল পরিবেশের 
মধ, কালো অন্ধকারে বর্মী মেয়ের সর্বাঙ্গ যেন মশালের মতে! 
শিখারিত হইয়! জলিতেছিল। আগুনের কাজই দাহন--প্রাতি- 
দিন, প্রতি মূহূর্থেই নৃতন.করিয়। ইন্ধনের দাবী জানাইঘে সে। 


শঞ্পন্মিন্ষ্পে 





মণিমোহন সেখানে একতম এবং অনন্ত হইয়া! থাকিবার প্রত্যাশ! 
করিয়াছিল কেন? | 

তবুও তাহার মন মৃছ একটা বেদনার অমুড়তিতে জাচ্ছঙ্স 
হইয়া গেল । বর্মী মেয়ের রক্তে উপনিবেশের বর্বর যৌবন 
জাগিয়াছে--সে ফৌবন সর্বগ্রাসী ; কিন্তু তাহার মাঞ্জিত দীপ্তি, 
তাহার চরিত্রে একট কুচিসঙ্গত পরিচ্ছন্নতা সবগুলি ভাবিয়া! 
কথাটাকে যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয ন1। 

নিজেকে আত্মস্থ করিয়া লইয়া সে প্রশ্্ করিস, আমি এর 
বিচার করব? & 

মুখপাত্র মজ্জাঃফর মিএা কহিল, ডেকে এনে সম্ষে দিন ন! 
হুজুর । নইলে আমরাই ওকে গা! থেকে তাড়িয়ে দেব। ওই 
কস্বীটার জন্রে ছেলেগুলো সব জাগ্ান্নমে গেল । 

- তোমরা! ওকে ডেকে নিয়ে এলেনা কেন? 

ডেকেছিলুম হুজুর, এলনা। ভারী মেক্তাজ। বলে কি 
জানেন? কোনো সরকারী বাবুকে আমি পরোয়া করি না। 
গরজ থাকে নিজেই যেন আসে । 

কী হইল কে জানে, মণিমোহনের সরকারী পদমধ্যাঙ্গাটা 
অকম্মাং অত্যন্ত প্রথর ও প্রবল হইয়! জাগিয়া উঠিল। এক 
মুহুর্তে তাহার মন অসহা ক্রোধ এবং অপমান বোধে দাউ দাউ 
করিয়া জ্বলিতে সুরু করিয়া দিল । মণিমোহন বর্মী মেয়েকে ঘৃণা 
করিতে স্ক করিয়াছে। 

_বটে ! আচ্ছা যাও তোমব-আমি দেখছি। 

-_ব্যবস্থ! একট! করুন ভজুর, নইলে গায়ে বাদ করা কঠিন 
হবে আমাদের । 

জনত। নিজেদের মধ্যেই উত্তেজিত আলোচনা! করিতে করিতে 
বিদায় লইল | , 

তাহার। চলিয়া গেলে মণিমোহন খানিকক্ষণ ধাড়াইয়। রহিল। 
ওই মেয়েটা তাহাকে অপমান করিয়াছে, ঠকাইয়াছে তাহাকে । 
সেদ্গিনকার সেই সন্ধ্যায় এত সহজেই তাহাকে আয়ত্ব কৰিতে 
পারিয়াছিল, সেই গর্ধেই আভভূত হইয়া আছে তাহার মন। কিন্তু 
এ গর ভাঙিক্তে হইবে। 

ঘণ্টাথানেক পরে ছু'স্তন পেয়াদ। সে পাঠাইয়। ছিল। 
মেয়েটাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে। 

পেয়াদারা ফিরিল দশ পনেবো মিনিট পরেই । একরকম 
উদ্ধশ্বাসেই ছুটিতেছে তাহারা-_তাহাদের সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত । সমস্বরে 
কহিল, আসবে না হুজুর | 

_ আসবে না? 

_না। শুধুকি তাই? মেয়েমান্ুষ নয়তে! হুজুর, সাক্ষাৎ 


বাঘিনী। দ1 নিষে ভাড়া করেছিল আমাদের, হাতের কাছে পেলে 
কেটে ফেলত। 
বাধিনী! তা বটে। এফেবারে মিথা। নয়। প্রথম দিন 


যখন মা-ফুনের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল, সেই দিনটির কথা 
মনে পড়িল। সেদিনও সে এমনি আসামী হইয়াই আসিয়াছিল। 
থান ইটের ঘায়ে স্বামীর মাথাট। দিয়াছে ফাটাইয়া-_-আর যাহার! 
তাহাকে ধরিয়। আনিয়াছে, তাহাদের আচড়াইয়! কামড়াইয়া 
ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে । ছুটি কুদ্ধ চোখ জলিতেছে হুই 
খণ্ড নীলার মতো । 


০৬৯০ 


বাখিনী--তা! বাধিনীকে সায়েস্ত। করিতেও সে জানে। 
মণিমোহনের মনে হইল, তাহার সমস্ত পৌরুষ যেন একটা অসহ 
অপমানে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে । কী মনে করিয়াছে এই 
মেয়েট।। পশ্চিম বঙ্গের ছেলে-_কিন্তু তাই বলিয়! সে কি এখনো 
পিছাইয1 নাকি? উপনিবেশ প্রবেশ করিয়াছে তাহার রক্তে 
উপনিবেশ সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার স্নায়ুতে। একাস্ত ভাবে 
ইচ্ছা! হইল, বন্দুকটা লইয়! সে নামিয়া পড়ে, একবার দেখিয়! 
আসে, বন্দুক অথব! দায়ের জোরটাই বেশি) বাধের খাবার 
শক্তিত্ঘত প্রচণ্ড হোক, তাহার নখ যতই ধারালো হোক, 
শিকারীর বন্ছুক অথব! রাইফেলের মুখে চিরদিন তাহ গুড়াইয়। 
গেছে। 

মণিমোভন গুম্‌ হইয়! বসিয়া রভিল। 


সেদিন অনেক রাত পধ্যন্ত বসিয়া রাণীকে চিঠি লিখিল সে। 
কেমন করিয়া এবং কেন যে কে জ্ঞানে, আঙ্গ বাণীকে চিঠি 
লিখিতে তাহার অত্যন্ত তালো লাগিতেছিল ! যেন একটা 
ছুক্প্র ভাতিয়া সে রাতারাতি প্রস্থ আর স্বস্থ হইয়া উঠিয়াছে। 
মধিযোহনের ভাবিয়া হাসি পাইতে লাগিল, সত সত্যিই ব্মী 
মেষেটা তাহাকে পাকে পাকে অজগর সাপের মতো গ্রাস করিয়া 
ফেজিতেছিল যেন। তাহার নীল চোখ-_ভাহার চুনির মতো 
রডীন ঠোটের বিতক্ষ--তাহার দেহের প্রতিটি অন্থু পরমাণুতে 
যৌবনের অসপ্কোচ আত্ম-প্রকাশ--সবটা মিলিয়! তাহাকে যেন 
প্রত্যেকদিন জীর্ণ করিঘা ফেলিতেছিল। আজ সে বাচিয় 
উঠিয়াছে__ফিরিয়া পাইয়াছে নিক্েকে। উপনিবেশ তাহার 
গৃভ নয়-_-এখানকার শ্রীহীন আদিম নিল্পন্চতার মধ্যে কোনো- 
দিন সেনিম্বেকে খাপ খাওয়াইয়' নিতে পান্নিবে না। এই 
রাক্ষসী নদী ঝড়ের মেঘে কাজে! হইয়। আস! বন্ধহীন আকাশ 
এগ্লি তাহার জীবনে সত্য নয়। প্রদীপের স্গিগ্ধ শিখার ছোট 
ঘরটি জালোকিতত-_-মণিমোহনের ফোটোখানির উপর এক ছড়া 
মাল! ছলিতেছে। ক্কানালার সাষনে চুপ করিয়! বসিয়া আছে 
রালী। বাহির হইতে আমের মৃকুলের গন্ধ আসিতেছে । হরিসতায় 
কীর্তন চলিতেছে,__বাতীসে খোল করতালের সঙ্গে সঙ্গে গানের 
শক । সেই জীবন অনেকদিন পরে আবার হাত ছানি দিয় 
যণিমোহনকে ডাকিল। নদী-কিন্তু নদী বলিলে কি এই! 
এখন-_এই ফাল্গুন চৈত্রে সে নদী ষাটিয়া পার হয় লোকে। 
ছুই তীরে তাহার ভাট ফুল মদের গন্ধ বিস্তার কবে, আর 
প্রেমদাস বৈরাগী বাবাক্সীর যে সমাধিটা ঝাউ বনের অন্ধকারে 
লুকাইয়া আছে, একটা প্রদীপ নদীর বাতাসে কাপিতে কাপিতে 
সেখানে আলে! ছড়াইতে থাকে । 

এই বন্ছদুর বিদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বসিয়া মণিযোহন আজ 
যেন নূতন করিয়া দেখিল তাহার গ্রামকে__নূন্তন করিয়! রাশীর 
কথা ভাঙার মনকে লাড়! দিতে লাগি | বছক্ষণ ধরিয়। সে 
চিঠি লিখিল। তারপর বাতি নিবাইয়! যখন সে ঘুমাইবার 
উপক্রম করিল, তখন নদী পরাস্ত ফেন রাত্রির তন্ত্রালু স্পর্শে 
নীরব হইয়া গেছে। দূরে কোথাও গাঁও-শালিকের বাসায় 
কিছু অশান্তির হি হইয়াছে। সম্ভবত রাত্রির সুযোগ লইয়া 
ডাকাতের মতে! সাপ আসিয়া হানা দিয়াছে তাহার গর্ভে। 


স্ঞান্পত্তন্বঞ্ 


[ ৩২শ বর্ষ-_১ম খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


-_বাবু, বাবৃ, সরকারী বাবু ! 

* একটু তার আমেজ আসিয়াছিল, মুচুর্তে টুটিয। গেল সেটা। 
ঘুমের ঘোরে ভূল শুনিল না তো? অথবা! নিশির ডাক নয় 
তো? এ দেশে ভূত-প্রেত স্বদ্ধকাটা কোনো কিছুতেই তে। 
অবিশ্বাস করিবার নয়। 

কিন্তু আবার স্পষ্ট ডাক আসিল । সরকারী বাবু! 

বোটের মাঝির অসাড় হইয়া ঘুমাইতেছে। অস্বাভাবিক 
থাটে বলিয়াই অস্বাভাবিক তাবে ঘুমায়। আমড়া মনে কবিয়। 
চিত্তায় তুলিয়া! দিলেও তাহার! বোধ হয় জাগিবে ন-ঘুমস্ত 
অবস্ঠাতেই স্ব্গাভ করিবে । স্বতরাং এ ডাকে তাহার! জাগিল 
না। মণিযোহনের অঙ্কানিতে মাঝিদের সহযোগিতায় খানিকট। 
স্তাড়ি যোগাড় করিয়া গিঙ্গিয়াছে গোপীনাথ-_অবশ্থ টের পাইয়াও 
যণিমোহন কিছু বালে নাই। নেশা না টুটিয়! যাওয়া! পধ্যস্ত 
গোপীনাখ পড়িয়। থাকিবে জগদ্দল পাথবের মতে! অচল ও অনড় 
হইয়া। ৮ 

স্থাতরাং মধিমোহন নিজেই বাচির হইয়া আসিল। ভূল 
হইবার কোনো কারণ নাই । জলের ধারে কে একজন ঠাড়াইযা 
আনে । তারার আলোয় “স সাইসিকাকে চিনিতে কষ্ট তই না, 
সে বর্মী মেয়ে। 

অসীম বিশ্বয়ে মণিমোহন কহিল, তৃমি এখানে । এই সময়ে? 

অন্ধকারে সে ভাপিল কিনা বোবা! গেল না। বলিল, £! 
আমি। একটুখানি আশ্রয় দিতে হবে সরকারী বাব । 

-আশ্র়' বিশ্বয়ে আর বাকৃস্মতি তষ্টল না তাতার। 

ক্োোয়ারের জলে বোটট! অনেকখানি তানিয়া! আসিয়াছে। 
পরণের ত্বাঘ্রাট।কে হাটু পর্যাস্ত তুলিয়া 'অভিসাবিণী ছপ্ছপ, শক 
জল ভাতিয়! একেবারে বোটের সামনে আসি ঈাড়াইল। একটা 
হাত বাণ়্াইস্া বলিল, তুলে নাও মাকে । 

অবস্াট! চিন্তা করিয়া মণিমোতন সংকুচিত তইযা গেল, এই 
বোটে? এখন ? 

-ভয় পাচ্ছ? 

-ন।, ভয় নয--মপিমোহন আর বলিতে পারিল ন1। 

-বড় বিপদে পড়েই এসেছিলুম । তা হলে আমি ফিবে যাই-- 

_বিপদ !- দ্বিধা কাটিয়া গেল মুতে! একথ! ভূলিলে 
চলিযষে লা এই এলাকায় আপাতক্ত সে বাজ প্রতিনিধি--সে 
অনেক কিছু করিবার ক্ষমাত। রাখে। 

না না, এসো তুমি ।- ভাত বাড়াইয়া দে তাহার লঘু 
দেহটি স্বচ্ছন্দে বোটে তুলিয়া! লইল। তারপর বঙ্জরার মধো 
আসিয়া ছুজনে মুখোমুখি হইয়া বদিল-_বসিল খানিকটা ছৃয্ 
রাখিয়াই। ঝড়ের বারি আর আশ্রয়ের রাত্রি এক নয়। একট! 
সিগাবেট ধরাইয়া মণিমোহন বলিল, কী বিপদ? 

ক্লিট জবাব আসিল, পরে বলব। 

দেশলাইয়ের কাঠির ক্ষণিক আলোকে মণিমোহন দেখিল নীলা 
উপর হেন মুক্তার বিন্দু টলমল করিতেছে। এই মেয়ের চোখেও কি 
জল দেখা দিতে পারে! বিশ্ময় এবং বেদনার অন্থভৃতিতে 
তাহার সুখ দিয়! একটিও কখ! বাহিয় হইল না. আর অনাছুত! 
ছ হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়! বসিয়! রহিল একটা! ছায়ামৃষ্ঠির মতে! । 

চি 


চি দ্ধ 


ভাদ্র--১৩৫১ ] 


পা 





্স-স্স্থ গ্রে” সবার স্বর” স্যর 

চর ইসমাইলের কাজ ফুরাইয়াছে। এখানে পড়ি! থাকিলে 
আর কী হইবে। ওদিকে ব্যবসান্ম যারা ছু একজন অংশীদার 
আছে, তাহার! হে এই যোগে ছু হাতে ল্রটিয়! খাইতেছে তাহাও 
নিঃসঙ্গেহ। 

কিন্ত লিদি। গঞ্জালেন অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া দেখিল 
লিসিকে না হইলে তাহার চলিবে না। পৃথিবীতে যাহাকে 
পাইবার কোনে! সম্ভাবনাই নাই, একমাত্র তাহারই জন্য সমস্ত 
অন্তরাত্তা আর্তনাদ করিতেছে গঞ্জালেসের | শরীরের দাবী 
মিটাইবার জন্ত নারীর অভাব নাই, যতদিন অর্থ আছে ততদিন 
সে অভাব হষইবেও না। তবু লিসিকেই তাহার একমাত্র 
প্রয়োজন । মোহ বেশিক্ষণ থাকিবার কথা নয়, লিসির প্রতি 
তাহার যেটুকু চিত্ত-চাঞ্ল্য জ্ঞাগিয়াছিল, আজ বাদে কাল তাহার 
আল্দোপন অতি সহজেই যাইবে শান্ত এবং প্রশমিত হয় । 
কিন্তু আঘাত লাগিয়াছে তাহার পতুণগীজ অহমিকায়। তাহার 
সম্মুখ হইতে তাহারই স্বজ্াতীয়া বাঞ্ছিতাকে ছিনাইয়া লইয়া 
যাইবে কোথা হইতে একদল বর্বর রে্গুনী আর আরাফানী 
আসিয়। ! 

গঞ্জালেসের প্রাক্‌-পুকষের! রচন! করিয়াছিল ইতিহাসকে । 
আর আজ সেই ইতিহাসই নূত্তন করিয়া! গঞ্জালেসকে রচনা 
করিতেছে । পাখী নৌকা নয়, যুদ্ধ জাহাজ । বাঘের জিভের 
মতো টকটকে লাল সাতটা পালে ঝড়ের ভাওয়া লাগিয়াছে । 
নীল কেশর-ফোলানো সমুদ্রের ঘোড়ায় তাহারা আদসোয়ার । 
সেদিন কোথায় ইংরাক্স--কোথায় ভাভার ম্যান্‌.অফ ওয়ার । 
সপ্তপ্রামের বন্দরে চলিতেছে আকাশ-ছোষ! অগ্রিষজ্ঞ-_সরস্বতী 


কালে! জলে সেই আগুনের ছায়। নাচিতেছে | মৃতদেহে 
ভাগীরখীর বক্ষ পরিকীর্ণ |... 

গ্ালেন ডি-স্জার কাছে আসিয়। উপস্থিত হইল । 

কিন্তু এবার ডি-সুজা তাহাকে চিনিল। শোকের এবং 


আকশ্মিকতার ধাকাটা কিছু পরিমাণে সামলাইয়া লইয়া সে 
আত্মস্থ হইয়া! উঠিয়াছে বোধ করি। সমস্ত ভ্বীবন ধরিয়া একট। 
নির্মমতার ইতিহাস তাহাকে নির্মোকের মতো ঘিরিয়া আছে। 
শুধু নির্মোক নয়-_চরিত্র এবং মনের উপর তাহা রচনা করিয়াছে 
লোহার মতো একট। ছুর্ভেদ বর্ম। তাই এ আঘাতও সে 
সামলাইচা লইল। 

মানালের মত্তো টলিতে টলিতে ডি-স্রজ! আগাইয়া আসিল 
সামনে । সম্বর্ধনা করিয়! বলিল, তৃমি স্যামুয়েল! 

-ষ্ঠা, আমি স্যামুয়েল। 

মমির হাঙের মতো হুখানা কালে! এবং শুকনা হাত 
বাড়াইয়৷ গঞ্জালেসের ভান হাতখানি টানিয়া লইল ডি-নুজা। 
ভারপর যেন ঘুমন্ত ছুটি চোখ মে'লয়া স্বগতোত্তি করিল, 
ডেভিডের ছেলে তুমি 1 মানুদ খুন করাই ছিল ডেভিডের আনন্দ। 
তোমাকে এর শোধ নিতে হবে। 

_া, এর শোধ নেব।-লোহার মতো ছুটি কঠিন হাতে 
ডি-কুজার শিরা-বাহিরকর। জীণ ভাত ছু'খানি চাঁপিয়া ধৰিল 
গঞ্জালেস্‌, এর শোধ আমি নেবই। 

ডি-সুজার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়! গেল। 

স্থু'জে বার কন্ধতে হবে ওদের । 


শুউগ্পভ্বিন্বেশ্প 





১৯৩৩৭, 
“স্পা স্থান বা 

_ষ্থা, খুঁজে বার করবই। চট্টগ্রাম থেকে আরাকান 
কদিনের পথ! তারপর বর্ম1। তারপরে চীন। তারপরে সমস্ত 
পৃথিবী । 

ডি-স্ুজা চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, সমস্ত পৃথিবী ? 

সমস্ত পৃথিবী । 

কতটুকু এই পৃথিবী! সমুদ্র যাহাদের পায়েক তলায়, 
মৃত্যুকে যাহারা লইয়াছে সুঠার মধ্যে আয়ত্ত করিয়া__বাড়ের 
গতির তালে তালে যাহাদের জ্ঞাহাজ রাতারাতি মহাসাগর পা 
ভইয়! যায়, তাহাদের কাছে পৃথিবী করদিনের পথ! কর্ণফুলির 
তীরে নারিকেল-বীথির যে নীড়, তাহ তো পথের পাশে ক্ষণিকের 
ছায়া-শীতল আশ্রয় মাত্র। আকাশের আহ্বান আসিয়া সাড়। 
দিয়াছে_রক্কে রক্তে পাথ। মেলিয়াছে যাযাবর পতুগীজের মন। 
কালো! চামড়ার টুপি__বন্দুক-_পায়ের তলায় শরণাগত পৃথিবীর 
ভয়ার্ত হংপিপ্ু দুইটা কীপিয়া উঠিতেছে |." 

ডি-সুজা কহিল, কিন্তু লিসি? 

তাকেও পাওয়। বাবে। 

-পাওয়া বাবে? 

আবার অকারণ খানিকট! নির্বোধের হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়! 
উঠিল ডি-নুজার মুখ । 

পরের দিন সকালে ডি-সিল্ভার মনে হইল ডি-সুজার একটা! 
সন্ধান লওয়া তাহার কতব্য। হাজার হোক প্রতিবেশী, 
হুঃসময়ে তাহার থোজ খবর না করাটা অত্যন্ত অমান্থৃষিক ব্যাপার 
হইবে। যদিও লিলিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাবটা! লইয়া ডি-সুজা 
তাহাকে যা নষু তাই অপমান করিয়াছিল- কিন্তু এখন সেট! 
ভুলিয়া যাওয়াই উচত--। তা ছাড়া জননী মেরী তাহার 
দপের শোধ তুলিয়াছেন-_-ডি-লুক্তা উচিত মতো শিক্ষা পাইয়াছে। 
এখন আর পাপকে ঘুণ! কর! উাচত নয়। 

অনেকটা করুণাঞ€্ড বোধ করিয়া ভি-সিল্তা দেখা করিতে 
আসিল ডি-নুজ্ঞার সঙ্গে! পায়ের মচ.কানোটা এখনে! সারে 
নাই, খোড়াইয়া হাটিতে হম এখনো । ব্যাঙের মতে! লাফাইতে 
লাফাইতে একট! লাঠি ভর করিয়া ডি-সিল্‌ভা আসিল । ডি-ন্ুজ্জাকে 
সান্ত্বনা দিতে হইবে। 

কিন্তু কোথায় ডি-সুজ1! বাড়িতে ষে কখনে! মানুষ বাস 
করিত, তাহারও তো চিহ্ন নাই কোনোথানে | শুধু কৃতক- 
গুলি ভাঙ। টুকরে! টুকরো এলোমেলে৷ জিনিস ছড়াইয়া আছে 
সমস্ত উঠানটাতে । মুরগীর ধোঁয়াড়ট! অবধি শুন্ত--কতকগুলি 
পাখা আর আবর্ভনাই সেখানে অবশিষ্ট। একটা ভাঙা ডিম 
খানিক নিধাস লইয়! পড়িয়া আছে শুধু--ছু তিনট! কাক তাহ! 
ঠোকরাইয়। ঠোকরাইয়া খাইতেছে। আর বাতাসে বেড়ার 
গায়ে ডি-সজার একটা ছেঁড়া প্যাণ্টালুন নিশানের মতো ছুলিয়া 
উঠিতেছে। 

ধ্বক্‌ করিয়া ডি-সিলভার বুকটা একটা ধাক্। খাইল। এ 
সমস্ত কীব্যাপার? 

লাঠি আর খোঁড়া পা একত্র করিয়া এক সঙ্গে আট দশটা 
কোল৷ ব্যাঙের মতো! লম্ব! লাফ লাগাইল ডি-দিল্ভ1। আসিয়! 
দর্শন দিল একেবারে নদীর ধারে। 

গঞ্জালেসের নৌকাটা। যেখানে বাধা ছিল সেখানে একট। 


স্” 





২৯৬৬ 


নোডয়ের গত” এবং মোটা কাছিয় চিচ্ছ ছাড়৷ আর কিছুই নাই। 
মদীতে যতদুর তাকানো বায় শৃন্ত একট! শুভ্রতা কেবল ধূধূ 


করিতেছে । গঞ্জালেসের নৌকার এতটুকু আভাম কোনোখানে ' 


খু'জিয়। পাওয়া গেল না। 

ডি-সিল্ভা হা করিয়! দিগন্তের পানে তাকাইয়া রহিল। 

“ইহার পরে চর্ইস্মাইলে ডি-ুঙ্ঞা আর কখনে! ফিরিয়া 
আজে নাই । এক দিন, ছুই দিন, তিন দিন কাটিল-_ডি-সিল্ভা 
এবং তাহার মতে! আরো ছু চারজন উৎসাহী ব্যক্তি আসিয়া 
রাতারাতি ডি-সুজার ভিটে খুঁড়িতে লাগিয়া! ঠেল। অনেক 
টাকা করিয়াছিল তে! লোকটা,_ভূলেও কি তাহার ছু একট। 
ঘড়! মাটির তলায় পু'তিয়! রাখিয়া যায় নাই ! 


আান্আন্হ্ 


[৬২শ বর্ঘ--১ম খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


কিন্তু বাহা কিছু, পণ্ডশ্রম হইল মাআ্। মাঝে হইতে 
ডি-স্ুজার ভিটাগুলিতে কয়েকটা বড় বড় কুয়ার হ্ী হুইল, 
তাহার বেশি কিছুই নয়। তারপর নিয়াশ হইয়া অর্থলোতীর 
দল ডি-নুজার ঘরের টিন, বাশ, দরজা, কবাট যাহা পাইল তাহা 
লইয়াই করিল প্রস্থান । 

পাশাপাশি ছুইটি ভিট।__ক্তোহান আর ডি-নুজার। তাহাদের 
সমস্ত অগ্রীতি আর সন্দেহের মাঝখানে লিসি সেতু রচন! করিয়া 
রাখিয়াছিল। একদিন সে সেতু ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর 
কালে মৃত্যুর একটা আবরণ নামিল তাহাদের ঘিরিয়া--চর- 
ইস্মাইলের পতুপীক্গ সংস্কতির উপর সম ও শতাব্দীর নৃতন 
(ক্রমশঃ ) 


বঙ্গসাহিত্যে গছ্যের উদ্ভব 
অধ্যাপক ড্র সতী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ.ডি 


৫ 

এই পত্রীবলীতে নিছক শক নির্বাচন অপেক্ষা বাকাবিষ্তাসরীতি (0০208 
8০০00 0£ 95069709981 আরও কৌতুহলোদ্দীপক ও.লক্ষণীর ; কেন না 
ভাবার অগ্রগতির সহিত বাক্যের হুট বিস্তাই অধিকতর সম্পর্কান্থিত। 
মোটামুটি ইহার বাক্যগুলি অহির্িক্ত দীর্ঘ ও জটল নয়। ছেদ চিহ্ছের 
অগ্রয়োগের জন্তই ইহাদের বিস্তার ও বোধগম্যতার অনুধাবন কতকটা 
কষ্টসাধ্য হইয়াছে; কিন্তু ছেদগুলি বসাইয়া লইলে দেখ! খায় যে হার! 
মোটের উপর সুবিস্তন্ত । গুল প্রয়োজন আমাদের মনে যে চিন্তা পরস্পর! 
জাগায়, তাহাদের পরিধি খুব বিন্তীর্গ নহে। ইহাদের মধ্যে দৌন্দধা- 
বোধের হদূর-প্রসারী ভাবাসঙ্গ (98500186100 0£ 14988) নাই 
বলিয়াই ছোট ছোট বাকোর 01 এ উহ্াদিগকে সহজেই ধরিয়া রাখা 
যায়। বরং ইহার ঠিক পরবর্তী যুগে বিষয়-বৈচিত্র্য ও আলোচনা- 
প্রমারের সঙ্গে কলানৈপুণা তাল রাখিতে পারে নাই বলিয়াই বাকাগঠন 
আরও দ্বিধা গ্রন্ত ও ভারদাম্যচাত হইয়াছে । একট! সোজাহুজি নালিশ 
জানান বা অনুগ্রহত্িক্ষা। অপেক্ষ। প্রতাপাদিত্যের ভীবনচক্রিত লেখা, বা 
কাদম্বরীর অনুবাদ ও ধর্মাবিষগ্ক শুক্র আলোচনার ব্রতী হওয়া ভাবা-জ্ঞান 
ও বাক্য-রচনার পক্ষে অনেক কঠোরহর পরীক্ষাক্ষে তর | কাগেই এই 
সমন্ত দরখাগ্তকারীদের তুলনায় রামরাম বনু, তারাশঙ্কর তর্বরত্ধ ও রাঙ্গা 
রামমোহন রায়ের বাকানসূহ আরও জটিল ভাবের বাহন ও ইহার পেবণে 
সময় সমর অনেকটা কাবু ও বেদাগাল হইয়া পর্ডিয়াছে। তথাপি 
ভারবহনের সঙ্গে সঙ্গে ভারবহন-ক্ষমতাও যে বাড়িতেছে তাহা হুষ্প্ট ; 
ভাবের ভুমবর্ধমান বোঝ। বহির! ভাবার অন্তনিহিত শক্তি ও বাক্যের 
ছু়বন্ধ, সংহত বিশ্তানরীতি ক্রমপঃ স্পষ্টতর হইতেছে। পদস্থগনের দ্বারা 
দুঢ়তর পদক্ষেপের শক্তি অনুশীলিত হইতেডে | ইংরেজী সাহিতোর 
দুষ্ত ও অনৃস্ প্রভাব এই শক্তি ও সংহতি-বৃদ্ধিতে মহায়তা করিতেছে ॥ 
সুতরাং পত্রাবলীর সহত তুলনায় প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্ট। সমুহ, বাক্য 
গঠন বিষয়ে অসম ও ক্রটিবভল হইলেও, উচ্চতর সম্ভাবনার বীজ ও 
সাফল্যের নিদর্শন বহন করে। বাকোর মধে। বিদ্ির পদের (19875 
০£ ৪৪৪০), ) অনর সম্বন্ধে উত্তর যুগের রচলাতেই যদৃচ্ছাপ্রণোদিত 
শ্রিখিলত| দেখা! যায়-_-কাহারও কোন নির্দিষ্ট গান নাই । বিশেষতঃ 
বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ জাতীয় পদ্দগুলির সংস্থাপনের মধোই বিশৃঙ্খলার 
চুড়ান্ত নিদর্শন লক্ষিত হুয়। 

এই স্থলে উপসংহারের পুর্ব জার একটা গ্রন্থের উত্থাপন গ্রায়োজনীর ! 


গদ্ভ ধখন প্রয়োজনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়! সাহিত্যিক অভিবাত্ির 
প্রথম সোপানে পা দেয়, তপন ইহার প্রকৃতি-পরিবর্ধন কোন্‌ বহির্লগ্গণের 
দ্বারা হৃচত হয়? উচ্চ বর্ণের ঠিনুর স্তায় গন্ডেরও দ্বিজতলান্ত আছে 
প্রপমতঃ প্রাথমিক ভাব-প্রকাশের তাগিদে জম্মিয়া ইহ! সাছিতোর 
আবেইটনে নুতন সংস্কারে দক্ষিত হয়। বর্ণহিন্দুর ক্ষেত্রে উপবীত 
ধারপই এই দ্বিজত্বের বাহ পরি5য়- ইহার অনুরূপ কোন হুনপিষ্ট চি্ক 
কি গঞ্চের ক্ষেত্রে আবিষ্কার করাযার? অবগ্ বহ্ষিমচন্্র, রবীন্দ্রনাথ, 
শরৎন্্র প্রভৃতি প্রতিভ্াপালীদের রচনায় সাহিতাক উৎকধ্ধ এত পরিস্ষট 
যে ইহাকে আর চিনাহয়' দিতে হয় না। কিন্তু যুন্ষিল হয় অনিশ্চয়তা! 
গ্রস্ত পর্রবর্তন-যুগের রচন! লইয়া । ইহাদের মধো সাহিত্যিক উদ্দেছোর 
সঙ্গে সঙ্গে সাহিতিক গুণের স্ষরণ সমতালে অগ্রসর হয় নাই। 
রামমোহন, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেগকসমূহ, মিশনারী ও পগ্ডিত- 
মগুলী এমন কি অক্ষঃকুমার দই পরাস্ত লেখকদের মধ্যে উদ্দেখ্যের সঙ্গে 
ফলগ্রপ্তর কম বেশী বাবধান লঙ্গিত হয়। হয়ত কোথায় কোথায় 
কয়েক পংভি ধরিয়া পচন! সম্যসতাহ সাহত্যোচিত শ্রনাদ ও 
ওজস্বিঠাগুণ মঙ্ডিত হইয়াছে; কিন্তু এই উৎকর্ষ স্থায়ী হয় নাই, কিছুক্ষণ 
পরে ভাষা! ও বাকাবিষ্কান হঠেচট খাপ অন্ক নিকন্তরে নায়! 
পড়িয়াছে । আমার মননে হয় গছ সাহিতিিক গুণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
কিনা তাহার মানদ৩-_ বাক্যবিস্যাসরীতির মধো ভারসাম্য-প্রতিষ্।। যে 
তাষা ক্ষণে ক্ষণে হোচট খায়, দাহনে বারে ঝুকয়া পড়ে, দ্রুত ও 
শ্চ্ছনদগঠির মধ্যে অকম্মাৎ অতিভারাক্রান্ত হই! ওজন ঠিক রাখিতে 
পারে না, যাছার ছন্দ টলমল ও অস্থির, যাহা নৃতন হাটিতে শেখ! শিশুর 
মত কথন মুগ এবডাইয়। পড়ে এই আশঙ্কার পাঠকের মনে অন্যত্র 
সুষ্টি করে, সে ভাব! সাহিত্যিক মধ্যাদাকে সামদ্িকভাবে স্পর্শ 
করিলেও পুর্ণমাত্ায় সাহিত্যগুপ-সম্পন্ধ নহে । হেমন মানব শিশুর, 
তেমন গভ শিশুর, দৃ়পদবিক্ষেপই স্বাধীন সন্থা-স্করপ্র পরিচয়। 
হহার পুর্বেধ শিশুর অন্থিগ্রস্থিহীন মাংস-পিওবৎ অন্ধঞ্ড় অবস্থাকে 
মোটামুটি গর্ভকোবযুক্ত জ্রণাবস্থারই মিগ্াদবৃদ্ধি বলা যাইতে পারে। 
সেইকপ গন্ভেরও দ্বিধাহীন পদবিস্াসের পূর্বাবস্থাকে প্রগ্নোজনমুপক 
জীবনের পরিধি-বিগ্তাররাপে ব্যাংণা কর! সমীচীন। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্াসাগরের রচনায় গন্ভ সর্বপ্রথম দৃঢ়বন্ধ ভার-সাছা 
অর্জন করিক্! সাহিত্যিক মর্যাদার স্থির হুইয়াছে। ইহার ছন্দ 
হুরত অতিমাত্রায় আত্মসচেতন ; ইহার বছু-বিদ্ত বাক্যাংশগ্থলি ও 


ভাঙ্র--১৬৫১] 


গুরুগন্তীর শবনির্ধাচন এমন একটা কৃত্রিম অবঙ্কারবল মন্থরতার 
চাটি করিয়ান্ে, যাহা সজীব ভাষার স্বতঃক্ষঘ, সাবলীল গতিভঙ্ীর 
বিরোধী। তথাপি এখানেই বাঙ্গাল! গন্ডের প্রথম দি:সংশরিত 
সান্ছিত্যিক রূপ লক্ষিত, হয়। এখানেই সর্বপ্রথম বোঝ! বায় 
যে বাক্য আরপ্ত করিবার পূর্ধে লেখকের মনে সমস্ত বাকাটার 
গঠনের একটী পূর্ব-নির্ধারিত পরিকজনা জাগরক ছিল এবং 
প্রতোক পনবিস্তাস এই পুর্ধা পরিকল্পনার দ্বারা নিয্ত্রিত। 
ূর্ববন্তী বুগের পৰ্বিস্যাসের আকন্মিক শিখিলত1, শবগুজির পরস্পরের 
ঘাড়ে হুমড়ি খাইয়া পড়ার প্রবপতা, কোন নূতন চিন্তার অতকিত 
উদ্সেষের ফলে বাকোর স্বাভাবিক পরিনষাপ্তির পরেও অবাঞ্চিত 
আগস্তকের সভার বাড়তি শব্দ দম্ট্রর সুধমাহীন সংযোজনার সহিত তুলনায় 
উরচন্ত্রের গণ্ডের গঠন-সৌষ্টব এবং হুসমঞ্জস ও নুসংবদ্ধ বিস্তার উন্নততর 
শিল্পকলা ও রুচি-বোধের নিদর্শন । রামমোহন রায়ের তীক্ষ বিচার 
বুদ্ধি ও বিষয় গৌরব, অক্ষরকুমার দত্তের বন্তিষ্ঠা ও বক্তব্য বিংয়ের 
সুম্পট অভিব্যক্তি, সংবাদপত্র সেবকদের বাস্তব জীবনের সরস বর্ণনাতঙ্গী 
ও কৌহুহলী আগ্রহশীল মনোভাব সময় সময় ঈখ্বরচন্দ্রের উত্তেজনা হীন, 
সংস্কত সাহিতোর ভাবানুবাদ প্রচেষ্টার অতিনিরমিত ও মণ, প্রত্যক্ষ 
জীবনের উত্তাপবর্জিত রচনার অপেক্ষা উচ্চতর সাহিত্যিক উৎকর্ধ- 
সৃষ্টির হ্কেতু হইয়াছে । কিন্তু তথাপি ঈশ্বরচজ্জের শ্রেষ্ঠর অন্থলত শিল্প- 
কুশলতায়। তিনি গদ্ের বিশৃঙ্খল, ছত্রভঙ্গ জনতাকে হুশিক্ষি ত, শ্রেণী- 
বিস্তপ্ত, সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে অস্তান্ত সৈম্যাদলে পরিণত 
করিয়াছেন। পরবন্ধী লেখকের! ইহার মধ্যে গণ্ভঠীরতর ভাবাবেগ, 
হুপ্তর সৌন্দব্যোপলদ্ধি, উষ্ণতর জীবনরক্ত ধারা ও কাবাজগগতের 
স্ৃকুমার অনুভুর্তরা্জি সঞ্চারিত করিয়া ইহাকে উৎকধের চরম স্তরে 
লইয়া পিয়াছেন ও কবিতার যোগ্য প্রতিৎন্্ীর়পে সমান গৌরবের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উহাদের কৃতিত্ব, ঈশ্বরচন্দ্রের আদর্শ 
রপ প্রতিষ্ঠার ধ্যান হপ্েরই সফলতা সম্পান। ঈশ্বরচন্ত্রের আরব 
কাধোরই সর্ববাঙ্গ-হন্দগর পরিসমাপ্তি। 

গন্ভরীতিবিষ্যামের ক্রমোন্নতির উদাহরণ ন্বরাপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত 
কয়েকটী বাক; উদ্ধৃত হইল। 


প্রথম বুগ 


১। ক্থাণী মরিচমভীর পত্র (৬নং )--"এ কারণ সন ১১৭৯ সালে 
চ্টয়ার সহিত কাজিয়। হইয়। আমার ছাওাল * কোমপানির সরণাগত 
চইয়। সরকার বেহার কোমপানির দখল দেলাইয়া উভপত্বের নিষ্পী 
অপ্ধেক ) কে'মপানিতে নালবন্দী ( অশ্বারোহী ফৌজের জগ্ত কর) কবুল 
চরিয়্। কাউল নামা (প্রতিশ্রুতি পত্র ) আরি লেখাপড়। আপন নামে ন! 
চরিয়া_ধরেক্নারায়ণকে আমার ছাওাল রাজ! করিয়াছিল তাহা 
ভাটের! মঞ্জুর করে না এ কারণ-_-( 1১579065818 ) রাজার কাইমাত্রে 
রাজাকে কায়েম বা হুত্থির করিবার জন্ত ) রাজার নামে করিয়া প্রীধৃত 
মন্তর পর লিঙ্গ সাহেব সহিত কোমপানির ফৌজ্জ লই ভোটীয়াকে 
মরশ্ত কারিল।” (প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সন্কলন, পৃঃ ৬; পত্র পৌছানর 
চা্জিখ »ই মার্চ, ১৭৮৭) 

২। মহারাজ! হরেআ্রনারায়ণ ভূপের পত্র (১২নং )--"পরে আমার 
উ্ক জীযুচ »গোষ্বামি জীউ--৮প্বগীপ মচারাজ বর্তমান থাকিতে অবধি 
বন্বাধ প্রযুক্ত রাজন্তের মোক্তেয়াৰী করিতেছেন-_-(127301)06818 ) 
উনি জেলার হ্রীযুত মেস্্র (241.) মেঘডোর সাছেবের নিকট এ সকল 
গিককত (অবস্থ।) জাহেরে (প্রকাশ) করাত তিনী হম্নুর ইতলা! 
সংবাদ জ্ঞাপন ) করিলে পর এবং উকিলেরদিগের দয়খাণ্ মতে জেলার 
াছেষের মাষে হুকুম আসীর়াছিল সেমতে »কুস্পানীর কৌ পঠাইয়! 
ধনেক তদারক কায়র! যোধালেপের (বিপক্ষের ) হাত হইতে খালাশ 


২ 


হজ্চলাহিতত্তি পাচ্ছেন শত 


২৬৯, 


করিয়াছেন” (প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সন্ভলন, পৃঃ ১৪; প্র পৌঁছানায 
তারিখ, ১৯শে ভিমেম্বর, ১৭৮৭) 

৩। মহারালী কমতেশ্বরীর পত্র (১৪নং)--“জে জে লোক আমার 
পর দৌরাত্য করিজাছে সে সকল লোক রঙ্গপুরে কএদ আছে তাহান্ম- 
দিগকে মাফিক তকঃদীর ( অপরাধ অনুযারী ) সাজা হয় কুঙর যজকুররা 


জঙ্গি এ সেআদে হাজির না হও তবে তোমার তক;শীর মাফ হবেক নাহি 
এছি গুনিএ! অধীক প্রাণ তর হইল সর্বস্ধ লুটায়া লইলেক এবং বাব 


মন্থারাগ্তা ও আমার প্রাণ বরধীতেছিল ও *কুম্পানির ফৌজের সহিত 
লড়াই করিল এমত এমত তকংশীর মাপ হইল ইহাতে সে বড়ই পরশ্রয় 
পাইল অধন কু$র যজকুর মনে করিবেক জদি এতো তকঃশীর আমার 
মাফ হইল তবে মহারাজা ও মহারাণীফে মারিলে সেহ তকঃশীর আমার 

















মাফ হবেক অধন সে বাবা মহায়াজার ও আমার প্রাণ মারিতে কোন 
সঙ্কামাত্র করিবেক না আমি তাহার দাগ! ও ডাকাতির ভয় করিভাম 


না জদি বাব! মহারাজ! শীদু না হুহতেন তবে তাহার দুর্লাদ কী ছিল।” 
( প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সম্কলন, পৃঃ ১৯; পত্র পৌছানর তারিখ ২১শে 
ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৮) 

৪। মছারাণী কমতেশ্বরীর পত্র (২৮নং)-- “বাবা মহারাজ 
গজশীক্কার রাজা (অর্থাৎ নিজ মুদ্রা প্রচলন করিবার অধিকারবুক্ত ) 
কখনো হিন্দোস্থানের পাতসাহাবের যোতাবিরত ( বস্থাত৷ ) করেন নাই 
আপন মুলুকের পাতদাছি করেন:-"রঙ্গপুর জরীলা মধ্যে অনেক জমিঘায়ের 
স্ত্রীলোক ও বালক জমিদার তাহার! আপন এক্তয়ারে আপন আপন 
জমিদারি রাখরা মালগুজারি (রাজন্য আদার দেওয়। ) করিতেছে আমার 
বর্তম'নে এমত হাতে অস্থ অন্ক জমিদার হইতেও বাব] যড়ারাজ জঘন্ক 
হইতেছেন এ বড় সরষের কথা এ.রাজোর রেগাজ (রীতি) মতে জিবন 
মৃতার স্তার হইতেছি সাহেব ধর্ম অবতার আমি নিতান্ত শ্বরণাশত আমার 
ও ব।বা মহারাজার ছরষত ( সম্মান) দেও নেওার মালিক সাহেবের! 
সায়াগীর ( আশ্রত ) প্রতি নেকনজর € অনুগ্রহ ) রাখি! অনুখ্রহ পূর্বক 
হরমত রক্ষার্থে আমার ও বাব! মহারাজের আরজ কবুল হুকুম হবেক। 
( শ্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন। পৃং ৩৬৩৭ ; পত্র পৌহানর তারিখ ১৫ই 
জুলাই, ১৭৮৯) 

নিষ্ন রেখাচিহ্নিত বাক্যাংপগুলির ভাবা ও গতিচ্ছন্দ অন্তান্ত উদ্ভৃতির 
তুলনায় কিরূপ সরল ও সাবলীল হইয়াছে তাহা সহজেই বোধগম্য 
হইবে। 

















দ্বিতীয় যুগ 
রাষ রাম বহর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১ খুঃ অঃ) হইতে উদ্ধৃতি 

১। দেখ দিল্লীর বাদসাছ একব্বর হাহাকে হেনোস্থানে না মানে 
এমত লোক নাহি ইনি গড় চিতোর পৃভৃতি সমস্ত রাজাগণের মান 
তাছার! ইহার করতল।” 

২। কুমারের! ছই জাত ও বৃদ্ধের! তিন সঙ্থোদর এই পরামর্শ হৈর্ধ্য 
করিয়। দেশ দেশান্তরে লোক পাঠাইর়! নিস্ৃত স্থান অন্তেবণ করিতে 
করিতে দক্ষিণ দেশের বশহ্র নামে এক স্থান বেওয়ারিশ জবিঘারি দক্ষিণ 


৪১১ 





সমু লারিধ্য চাদখ। মহজ্ময়ির জঙগিদারি ছিল মে নিঃসন্তান মরিগ়াছে 
অতঞব তাহ! বেওয়ারিশ স্থান কঠিন তটে গতারাতের পথ নাই।” 

ও। “এই জপকাশ ক্রমে বাক্সাছি সৈম্ত সমস্তই এফ কালিন পার 
হইয়। যহাযারিতে ছির ভিন্ন করিয়া ফেলিল দাউদের সেনার়দিগকে 
তাহারা গাফিল ( অনতর্ক) ছিল আচানক ( হঠাৎ) মারি পড়নতে 
জনেক অনেক মার! গেল বক্রির! আপন জাপন সরপ্রাম ফেলাইয় কোন 
ছিগে পলায়ন করিল ভয়াকুল শিবাগণের মত তাহার ঠেকানা! থাফিল না ।” 

৪। “বেগছ বিসন্গবঙ্গনা খিন্তষানা অতি কাতর! হইয়া এক দৃষ্টে 
চাহির গহিয়াছেন।- চিত্রের পুথলিয় ভার ছুই চক্ষু অক্তপূর্ণ শোকেতে 
কাতর! হইয়া ধ্রশিতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতেছেন । 
শান্তনা করে এমত কেহ নাই হা নাথ হানাথ করিয়! বহুবিধ বিলাপীর 
গ্রজান করিতেছেন কি করিব। কোথা যাব। কি হবে উপায়। এই 
মতে ভূষিতে পড়িয়! বেগম বিলাপ করে। বেগমের বিলাপেতে হাবদীয় 
লোক ছার হায় রবে রোদন করিতে লাগিল । ওমরায়ের কঠিনান্ত:করণ 
কোমল হইল ছল ছল আক্ষিতে রোদন করিজেন।” ৃঁ 

(বিস্তাসাগরের 'সীতার বনবাসে' অনুরূপ রচনার সহিত তুলনীয় 
-কাব্যাদর্শে প্রভাবিত করুণরস বর্ণনার সহিত বাস্তব জীবনের শোকাবহ 
ঘটনা-বর্ণনার প্রতেদ লক্ষণীয় । ) 

& | ''তোমার খুল্লতাত তোমার গমনাবধি ইহার হু:খের সীমাহ নাই।” 

৬। “অতএব আমি জিজ্ঞাস! করি তোষাকে আমারদের পরে তুমি 
তাহারদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিব!, যে মত আমি কর্রতেছি 
তোমার খুড়ারদিগে--” 

(বাক্যবিন্ঠাসরীতি 'মথি লিখিত হুলমাচার' জাতীর পাদরী-রচিত 
বাংল! পুস্তকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে ফোর্ট উইলিরম 
কলেজের অধ্য/পক ছাত্রদের দৃষ্টান্তে প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

ভুতীয় যুগ 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১৮১৮-৩* ) হইতে উদ্ধৃত 

১। “এই কলিকাতা মহানগরে অনেক অনেক ভাগ্যবান লোকের! 
পুরুযান্ুক্রমে পুণ্য কন্ধানুষ্ঠান বিভ্ভাত্যান দেবত। ব্রাঙ্গণ সেবা ইষ্টপুজা 
প্রতৃতি সৎকর্ণে নিয়ত কালক্ষেপণ করিতেছেন। কিন্তু এ'হারদ্দিগের 
কাহারে কাহারে! যুব! সন্তানেরা কুজন সহবাসে পূর্বেবাক্ত কর্তে পরার 
বিরত হইয়। নিন্দিতকর্মে প্রবৃন্ধ হইতেছেন যেহেতুক কুশীল লোকের! 
বিস্তা ও ধন রহিত আপন ক্ষমতায় উদর পালন হয় না ইহাতে বর়ঃক্্রীড়া 
কির়পে চলে কেবল অনায়ান সাধ্য চুল কাটা পইত| মোটা লম্ব। কাছ। 
উড়ে কোচা করিয়৷ লম্পটা পিমানী হয় তাহারা ইষ্টসিদ্ধির কারণ এক এক 
বাবুর সহিত বয়স্তুতার আলাপ দ্বারা সর্বদা! সহবাস করিকস! প্রীতি জন্মায় 
সথতরাং আহারাদি চিন্তা দূর হয়। বাবুরাও এ অসদালাপ দ্বারা ক্রষে 
কমে এ পথবত্। হন । (সম্গাচার দর্পণ, ১৬ই মাচ্চ, ১৮২২, পৃঃ ১২৮) 


[৬২শ বর্ধ--১ম খণ--৩য় সংখা! 





২। "আমি প্রতিদিন প্রাতঃসানে গিয়া থাকি গঙ্জাতীয়ে নূতন 
রাস্তায় প্রত্যহ দেখিতে পাই যে কতকগুলি বালক রাস্তায় যেড়ায় কেছ 
কেহ ছোট ছোট ঘোটকারোহণ কএক জন শকটারোছণ কএক জন 
অপুরব্ধ উফীবধারি পদাতিক সঙ্গে থাকে । , ইহা! দেখিয়া আমি মনে 
করিলাম যে এই বালকগুলি কোন কোন বড় মানুষ ইংরাজের ছইবেক 
ইছাই নিশ্চিত করিয়াছিলাম। 

এক দিবদ দেখিলম যে উই বালকের! বাঙ্জ(লিটোলার দিকে 
যাইতেছে । আমি মনে করিলাম ইহারা কোথা যায় এটা আমাকে 
জানা উচিত। তাহাতে ,আমি নিকটে গিল। এ পদাতিকের দিগের 
জিজ্ঞালা করিলাম যে ইনার! কোন লাহেবের সপ্তান পদ্ধাতিক আমার 
কথাতে হাগ্করত কছিলেক “কাহাক! ভেকুয়া ব্রাঙ্ষণ কুচ নাহি সমজত।" 
“বাবুকা লড়ক” ইহ! আমার বিশ্বাস ছইল না যে.হতুক এ বালকেরদিগের 
কুর্তি এবং টুপি ও মোজা ও দাস্তান। প্রন্থতি ইংরাঞ্গী বেশের কোন 
বৈলক্ষণা নাই কেবল কিঞিৎ বর্ণের বিবর্ণত! আছে তাহাও হইয়৷ থাকে। 
*********আতএব বলি ইঙ্গরাজী পোশাক পরাইয়! বালকেরদিগের অত্যাল 
করণের ফল কি দোষ ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই ন! মণ্দ তাহার দিগের 
মতে কিছু গুণ থাকে তাহা [লিখিয়া আমার ধোথা মুখ স্তোথা করিয়! 
দিবেন।" 

( সষাচার-চত্রিকা, ২২শে জানুয়ারি, ১৮২৭ পৃত ১২৯-১৩০) 


স্নেধাক্রক মনোবৃত্ধির প্রশ্তাবে এই দুইটা রচনার তাষা কিরাপ তীক্ষ্ণ খ্র, 
বাছুল্যবজ্িত, দৃঢপংবক্ধ ও প্রসাদগুণসম্পর হইয়। উঠিঝাছে তাহ! লক্ষ 
করিবার বিষয় । বাকাবিস্তানরীতির দিক দিয়া কয়েকটা মাত্র প্রয়োগ 
বাদ দিলে ইহ। প্রায় আধুনিক ভাষার সমতুলা হইয়াছে । তবে বাকোর 
মধ্যে কোন ধ্বনি-প্রবাহ ব। ভার-সাম্য এখনও অনুভূত হয় না। 
বিস্ভাপাগর মহাশয়ের ছাতে বাঙ্গালা ভাবায় এই দুঠটা গুদ আরোপিত 
হইয়াছে। ভাহার বন্তব) বিষয়ের মধো বাণ্তব অনুভূতির অভাব শুক্র 
পরিষিতি-বোধ ও শিল্প-সৌন্দধা-সষ্টির দ্বারা অনেকটা পরিপুরিত 
হইয়াছে। ঈগশ্বরচজ্মের রচন। অতান্ত হুপরিচিত বলিয়। তাহার উদাহয়ণ 
উদ্ধত করিলাম লা। সংবাঙ্গপত্র লেখকদের হাতে বাঙ্গাল। বাকা- 
বিস্তানরীতি যে পরিমাণ উত্নতিলাত করিয়ান্ছে তাহ! হইতে আর একপদ 
অগ্রসর হইলেই আমর! ঈশ্বরচকের রচন!-বৈশিষ্টে পৌছাতে পারি। 
এইখানেই বাঙ্গালা গঞ্ডের প্রথম আব্মসচেতন পরিণতি ঘটিয়াছে। ইছার 
পর বন্িমচত্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎত্চন্্র প্রঙতির হাতে ই! কেবল শি্প- 
সৌষ্টবের গণ্ডী ছাড়াইয়া উচ্চতর স্টির প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইয়াছে ; এবং 
বিচিত্র, উচ্ছল প্রাণশক্তির বাহঃপ্রকাণ স্বরূপ নৃণ নুতন সৌন্দধ্ে 
রপাজিত হইয়া উঠিয়াছে।* 


* প্রবাদ বঙ্গসাহিতয সম্মেলনের নিউ দিল্লী অধিবেশনে গঠিত । 


পারসিক চিত্রে বোন্দাদ শৈলী 


শ্রীগুরুদাস সরকার 


(২) 
আব্মামীয় যুগের কাঁচ কৌশলের বিশিষ্ট নিদর্শন। খলিফ! হারুণ অল 
সুসিম কর্তৃক সার্লষেনের (চার্নন্‌ স্যাগনাসের ) নিফট উপচৌকনরূপে 
প্রেরিত একটি বিখ্যাত ঘটিক! বস্ত্রের উল্লেখ ইতিহাসেও পাওয়া যায়। 
উচ্থাতে একটি পিল খণ্ডের উপর ধাতব গোলক নিপতিত হইয়া ঘণ্টা 
বাজাইয়। দিত । কয়টা বাজিল তাহা স্থির করিতে ফোন কষ্টই হইত 
না। ঘন্টা বাজিলেই একটি ছার খুলিয়া সান সংখ্যক কু কু মুক্তি 


ভিতর হইতে বাছির হইয়া আসিত এবং থণ্ট। খাষিলেই ভিতরে চলিয়া! 
যাইত। খলিফ! মুক্তাদির (খুঃ অঃ ৯৮৯৩২) একটি সয়োবরের 
মধ্যস্থলে অষ্টাদশ শাখ! সমন্বিত যে বর্ণ ও রোপাময় বৃক্ষ সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন তাহার ফলপ্ীল গঠিত হইয়াছিল বহমূল্য রদ্ভাির 
সমবায়ে। বৃক্ষ শাখার উপবিষ্ট বর্ণ ও রোগ্যরচিত পক্ষীগুলি বারু- 
হিল্লোলে জান্দোলিত হই! হুঘধুর় কাকলীতে দর্শকের কর্ণকূহর পরিতৃপ্ত 
করিত। পু্ধরিলীর উত্তর পার্থ তটতূষে অনশনে সন্মিত ছুই দল 


ভাত্র--১৩৫১) 


অস্থায়োহী মূর্তি সুখামুখিভাঁবে সরিবিষ্ট ছিল। ইহাদিগের পরিচ্ছদ 
মূলাবান চিনাংগুফে নির্পিত। এগুলি বস্তরালিত হইলেই যনে হইত 
ইহার! যেন সম্থুখস্থিত শক্রকে আক্রমণ করিবে (১)। ঘাস্ট্রিক শিল্পের 
কতদূর উ্নতি সাধিত হইলে এপ্রকার মৃত্তিনিচর দির্টিত হইতে পারে 
তাছা সহজেই অনুমের | এরাপ না হইলে বন্তরশিল্প বিষরক পুত্তকাদি 
এরাপ হবঠুক্ভাবে লিখিত ও চিত্রিত হইবে কেন? 

বিজ্ঞানাদির পঠন-পাঠন সম্পর্কে চিরশিক্পের যে প্রকার প্রয়োগ ও 
বিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহাই বিশেষ করিয়া! আমাদিগের আলোচনার 
বিষরীকৃত | থৃঃ ১২৯* অন্দে পারসীক চিত্র শিল্পী আরবদিগের ইরাকী 
চিত্রশ/লাগুলিরই ধরণ-ধারণ অনুকরণ করিতেন। ইহার পরিচয় 
পাওয়া যায় আবু মশর অল্‌ বাল্পী রচিত জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি বিখ্যাত 
পাধির কৌতুহুলকর চিত্রাদি হইতে। এ চিত্রগুলির কলাকৌশল 
রীতিপদ্ধতি ও পরিকলনাতঙ্গী লমন্তই যেন বোগ্দাদ, কুফা ও সিরিয়ায় 
প্রচলিত শৈলী হনে উদ্ভুত. যেন এই তিন স্থানের হিচ্চিন্ন অন্কন ভীতি 
একই প্রকার বাধা ছাচে ফেলিয়া সরল ভইয়াছে। পরে দেখ! 
যাইবে ষে এই পদ্ধতিই পূর্ণতা লাস করিয়াছে হারিরির মোকামাৎ 
পু'খির চিরগুলিতে | যন্তু শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বপ্ীয় গ্রশ্থ ঘাতীত তৎকালীন 
এক গ্রেপর সাহিত্য গ্রস্থও চিত্রসম্পদে সমৃদ্ধ । 

বিষ শর্মার পঞ্চত? ভারত হইতে পারন্তে নীত হইলে পর প্রথমে 
প্রাচীন পারদীক ভান! পেলেভি (1781019৮1) যে ভাষাস্থরিত হয়__ 
পরে ষ্ঠ মারব দেশে প্রবেশ লা করে! আরবীয় অন্রবাদ প্রচারিত 
হুইয়া্রিল “কলিলা ওয়া দিষ্না (দমন!) নামে, গল্পের ঢইটি পাত্র 
করটক ও দমনক নামক শগালম্বয়ের নামানুসারে । জনপ্রিয় বিদ্পে 
অথব! পিল্পের কাহিনীর ( 78188 0£ 79119) ) ইহাই আরবীয় 
আকার। বিদপে শব্দটি লিডাপতিরক্ অপত্রংশ। ত্রাঙ্মণ বিজ্কাপতি 
এই গল্পগুলির প্রচার কর্তা বলিয়! উক্ত হইয়াছেন। কালিলা ও! দিম্নার 
রচিত, ইবন্টল্মুকাফ.ফা, খু: ৭৬১ অকে দেহতাাগ করেন। ইহা 
হইতেই এ গ্রন্থের বরদ কতকটা অনুমান কয়া লওয়। যার । আবব!সীয় 
খলিফাদিগের যুগের এই বিশি্ট শিল্প ধারার প্রাচীনতম নমূনা পাওয়া 
গিয়াছে (২) আন্ুষানিক ১১৫* খুঃ অন্দে লিখিত বিদপাই পু'ধির একটি 
পারঙীক অনুবাদে । ই! পৃন্র পারশ্ের অন্তঃপারতী গাঞ্সনার় লিখিত 
হইয়াছিল। এ পুরথির শুর চিত্রগুল স্বপ্ন পরিনরের মধো 
সেলোপটেশীয় আদশেরই পুনরাবৃত্তি বলিয়া! যনে হয়। এই শ্রেণীর 
চিতই ১৩শ শতকের প্রথমা পধাস্ক বোগদাদ পদ্ধতিতে অস্কিত হইতে 
খাকে। মনে হয় পারত দেশে লিখিত বিদ্পাইয়ের এ পারলীক সংস্করণ 
পারদীক চিত্রকরের দ্বারাই চিন্িত হইয়াছিল। মনে হয় এই গ্রন্বেরই 
থগ্ডিতাংশ ১৯১৬ খু অক ম'সিয়ে যার্তো (১197690 ) কর্তৃক পারী 
নগরীরর জাতীয় শ্রপ্তাগারে (2517089910৩ মি 88100819 এ ) প্রদত্ত 
হয়। ম'দিয়ে সাকিনিয়ান এ পুস্তকখানিকে “কাপিলা! ওয়া দিম্নার” 
পারসীক সংস্করণ বলয় উল্লেধ করিয়াছেন (৩) | এ গ্রন্থের ওমুবাদক 
ছিলেন মাবুল িয়ালি নগরুল্লা। ভাষাগত ও শিল্পগত প্রমাণাদি হইতে 
স্তাহার অনুবাদ সম্বলিত এই পু'ঘিধানি খৃষ্টার ছাশ শতান্সীতভে রচিত 
বলিয়াই অনুমিত হইয়ান্ে। ম'সিয়ে শে আরও একটু বেশী রকম 
নির্দেশ করিয়! বলিয়াছেন যে গ্রস্থধানি লিশিত হইয়াছিল দ্বাদশ শতাব্দীর 
মধাভাগে (৪) গ্রন্থের মুখবন্ধে নস্রুলা ঠাহার পৃষ্ঠপোষক গজ.নভী 
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বংশীয় বাহরম্‌ সাহের উল্লেখ করিয়া! বলিয়াছেন বে ভাড়ার উদ্দেতে 
কোছিস্তান ও ইরাকের অধিবাসিগণ অজন্র সাধুবাদ নিষেদন কবিরা 
থাকে । বাহস্জাম্‌ সাহের রাজত্বকাল খৃঃ অঃ ১১১৮ হইতে ১১৫২। 
্রস্থকারের প্রশংসাবাদ হইতে বুঝ। যায় যে ইরাকের ( যেসোপটেহিয়াসথ ) 
অংশ বিশেষে ঠাছার প্রভাব বিল্তত হইয়াছিল । বোগ্দাদের: খজিফা- 
দিগের বুগে রচিত এই পু'খির কুদ্রক চিত্রগুলিতে যে বোগ্দাদীয় অথবা 
মেনোপটেমীয় শৈলীর বিশি চিষ্গুলি বিগ্বমান খাকিবে তাঙাতে জর 
আশ্চর্য্য কি? ত্রয়োদশ শতাব্দীতে-খৃঃ অঃ ১২২* হইতে ১২৩এর 
মধ্যে আববাসীয় খলিফার রাজোই যে 'কালিল! তয়৷ দিম্মা"র যে ভিওগুজি 
অন্ষিত হায় তাঙ্কার মহিত এই পারদীক বিদ্‌পাই পু'খির চিগ্রাবলীর 
জঙ্কনভঙ্গী, বর্ণ-যোজনা, মানব দেহের অবয়ব আকুতি, এমন কি জীবজস্ত 
অস্কনের ধারাও হুবছ মিলিয় যার হতরাং এখুলিকে ছোট ছাদের 
মেলোপটেমীর ধারার চিত্র বলিলে কোনও অগ্ঠায় কর! হইবে না? এ 
শ্রেণীর চিত্র পরিকজ্পনার পারসীক শিজীর দান বে প্রানের মধ্যে নহে এ 
কথাই বা কিরূপে বল যাইবে । এই উপলক্ষে ছইখানি চিত্রের পরিচয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একথানি চিত্রে রান্গসভায় লমাট দ্বিতীয় খন্রু 
(খসরু আনুপির্বান ) পঞ্চতত্রের মূল গ্রস্থধানি গ্রহণ করিতেছেন । অপর 
একটি চিত্রে ভারতীয় রাজা ছুবশানীন্‌ ব্রাঙ্গণ বিদ্পাইয়ের সহিত 
কথোপকথনে নিধুক্ত । পঞ্চতজ্ত্রের গল্পগুলি পারগ্তে বন্ুকাল প্রচলিত 
থাকায় যে বিশে জনপ্রিয় হইয়! ভঠিয়াছিল এরপ অন্ষান করিবার 
কারণ আছে। নস্কল্লাকৃত অনুবাদের পূর্বে, দণশম শতাব্দীর প্রথমার্দে 
ইসা আর একবার পারসীক ভাবার অনুদিত হইয়াছিল সাঙানীয় বংশের 
রাজত্বকালে (১)। প্রবাদ মতে পঞ্চতস্ত আমনুসিরৰানের বুগ হইতে 
(শব: অঃ ৫৩১৭৮) পারস্তে সমাদূত। ফিরদৌদি সাহনামায় এ 
গ্রন্থের উল্লেখ করি! লিখির়াছেন যে ইহা জান ও বুদ্ধিবৃতি বিকাশের 
পন্থ! নির্দেশ করে। 

ঘে গ্রন্থের বণ প্রচার ইহ] হইভেই অনুমান করিয়। লওয়। যায়, তাহা 
যে ভিজ্ঞরসম্পদ্দে হ্যুন নহে ইহাতে আশ্ষ্য হইবার হেতু দেখিনা। 
আন্লাসীর শিল্প পদ্ধতি এ পু'ধির চিত্রাঙ্কনে যে ভাবে প্রকটিত হইয়াছে 
সমল দার মাত্রেই তাহার তৃয়সী প্রশংসা করিয়া ধাকেন। কি দয়দ 
দিক্লাই না এ ধুগের পটুয়ার! পঞ্চতস্ত্োক্ত ইতরজীবগুজির আকৃতি প্রকৃতি 
চিত্রপটে ফুটাইর। তুজিগ্নাছে। চিত্রকর অপূর্ব কৌশলে প্রত্যেকটি জন্তর 
বিভিন্র ভাবোম্মেষ অভিহন্দর ও. স্বাভাবিক রূপে মূত্ধ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । শ্বঞ্সবুদ্ধি নিরীহ প্রার্ণীকে প্রতারণার ফাদে ফেলিয়া! চতুর 
শগালের সেই নুশংস উল্লাস, তাহার স্থৃতীত্ষ বিজ্রপের সেই বাক্যবিহীন 
বাকা হানি, শিল্পীর তুলিকার রেখায় রেখায় সুপরিস্কট | একাদশ 
শতান্দে প্রবর্তিত জান্তবচিত্রের এই ভাবধারা পঞ্চদশ কি যোড়শ শতাব 
পযন্ত পহুছিয়াছিল। 

চিত্রসম্থলিত সাহিতা গ্রন্থের মধো এ যুগের আর একখানি সুপরিচিত 
সাহিত্য গ্রন্থ ছিল হারিরি'র মকামাৎ। মকামাৎ শব্দের অর্থ সম্মেলন- 
সমাহার। ইহা রচিত হয় বস্র প্রবাসী জনৈক অবসরভোগী পারসীক 
রাজনীতিজ্ের নিদেশকমে । এ গ্রন্থের বিষয়বস্ত আবু জায়েদ নাষক 
প্রধান নায়কের চতুরতা৷ ও ছু'সাহ্‌সব্যগ্রক কাধ্যাবলীর বিচিত্র বিবরণ। 
্র্থদন্লিবিষ্ট গজের মধো কতকগুলি নীতিশিক্ষাপ্রদ ; আর কতকগুলি 
কচির দিক গিয়া প্রশংদনীয় না হইলেও জনসাধারণের মনোরপ্রনক্ষষ 
বলিয়্ তাহাদের নিকট আদরণীর। থে শ্রেণীর পাঠকের স্থান বিদ্ধ 
সমাজের বাহিরে ভাহাদের মধ্যে মকামাৎএর কাহিনী যথেষ্ট প্রচার ও 
প্রশংসা লাত করিয়াছিল। এ গ্রদঙ্জে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় বে 


(১) দা খোরামানের উন পুন, অন্ধ স্বাধীন 
তুর্কদিগের মধ্যে সামানীয় (88038010) রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। 


পাপা 


গু 


রনথখামি শুধু যে জনৈক পারভ্তবানীর নির্দেশ রচিত তাহা মে 
কতকগুলি গল্পের ঘটনাস্থানও পারন্দেশে। 


- ছারিরি'র ও বিদ্পাইয়ের গ্রস্থেয় পঠন পাঠন কেবল অভিজাতবর্গের . 


ধোই নিবদ্ধ ছিলনা তাই চিত্ররীতিতে বিশেষ ফোনও কৌলিমালক্ষণ 
এই সকল সাধারণ শ্রেণীর পু'খিতে দৃষ্ট হয় না। বৈজ্ঞানিক গ্রস্থাদির 
বর্গসদুজ্ছল চিত্রনিচর এ সকল গ্রন্থে ন৷ থাকিলেও ইছারও চিত্রপদ্ধাতিতে 
বঝেট বাইজন্টাইন গ্রন্ভাব পরিলক্ষিত হয়। বীধা ছাদে চিত্রিত মূর্তিগুলির 
পরিচ্ছদ বাইজান্টাইন ভঙ্গীতেই ভাজে ভাজে ভারি হইয়া কুলিয়া 
আছে। পীঃভূমষির কোনও অংশ ফাকা ফেলি! রাখিতে তৎকালিক 
চিন্রকর়ের! যেন বিষম কুঠা ন্বভব করিতেন(১)। কোনও প্রধান নায়ক 
অথবা নারক-স্থানীয় পাত্রের যধ্যাদ! ও গৌরব জ্ঞাপনের জন্য শিরোদেশে 
বাইজান্টাইন ধারায় গোলাকৃতি গ্রভামণ্ডল তে। গ্রদশিত হইতই, আবার 
পটভূমির (১%০:£1000৫এর ) অংশবিশেষ যাছাতে অনাবৃত না 
থাকে সেই উদ্দে্তে সাধারণ শ্রেলীর পাজ্র পাত্রীঙ্গিগের বেলাতেও প্রতা- 
গুলের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল । আবার কোনও কোনও চিত্রে 
"দেখা যায়, ইতর কন্তদ্দগের, এমন ফি পক্ষী প্রভৃতির ও শিরোবেষ্টন 
করিয়া প্রভামণ্ডল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । তাই ইহা যে শুধু থুষ্টায় প্রভাব 
শৃচিত করে সকল ক্ষেত্রে তাহা! জোর করিয়া বলা চলেন! । কোথাও 
বা গাছপাল! দিয়া, কোথাও বা ইমারত ও তৎসংলগ্ন স্তস্ভাদি জাংশিক 
ভাবে অস্কিত করিয়া, চিত্রকরকে পটভূষিপ্রণের সমন্তা মিটাইতে 
হইয়াছে। এ সব ভিত্রে দেখিতে পাই গাছগুলি যেন কেমন চেপটা 
ধরণের। আর গাছের দ্বোট ছোট চারাগুলি মাঝে মাঝে যেন হৃূর্ববাদির 
স্যায় পায়ের তলায় গজাইয়া উঠিয়াছে। এ অস্কন পদ্ধতিতে বৃক্ষগুল 
প্রভৃতির সলত্ব পরিস্ফ,ট হইতে পারে না। উত্তিদবিত্ত! জনুপীলনে রত 
বৈজ্ঞানিক যেরূপ চাপ দিয়া চেপট! করিয়া উদ্ভিদ ও পুষ্পার্দির মুন! 
ব্ল্টংএর পাতার মধো রক্ষা! করেন, ক্ষুপ্রক চিত্তে এগুলি ঠিক হেন 
তাহারই জন্গুকরণে চিত্িত। আব্বাসীয় ধুগের চিত্রগুলি একটু বড় 
ছাদের । এ সফল চিত্রের উদ্ভাবন, এগুলির প্রধান প্রয়োজন; বিষয়- 
বন্ধ বুধাইবার উদ্দে্যেই, গ্রসাধনকলার সহিত এ চিত্র পদ্ধতির কোনও 
সম্পর্ক নাই, তাই এগুলিকে ঠিক খাটি ক্ষুপ্রক চিত্রধশ্্রী বল! যাইতে 
পারে না। এগুলি বন্তঃ গ্রস্থেরই বর্ণনার অঙ্গীৃত । পরবর্তীকালে 
পারসীক ক্ষুদ্রক চিত্রের স্তায় গুধু সজ্জার ভক্ত, পু'ধির ফাকা রাখা 
পত্রাংশে, মগুদকৌশল ও বর্ণচ্ছটার বিলাসবিত্রমে পাঠকের চিন্রহরণের 
জন্ত বিনিবেশিত হয় নাই । আব্বালীয় চিত্রে সোনালী কাজের ব্যবহার 
ছিল বটে কিন্তু এ শৈলীতে শিল্পীর রংগুলি শুধু সংখ্যাক্স নহে, অমার্জিত 
ও অবিশুদ্ধ। ইহার জন্ত যেটুকু ঘাট.ভি তাহা পূরণ হইয়াছে রেখাক্কনের 
শক্তিমন্তার। আপাতদুষ্টে ইতদ্ততঃ ধাবমান বিক্ষিপ্তপ্রার় সুক্রতুলির 
টান সমূদয় অনিয়মিত ও শৃঞ্চলাবিহ্বীন বলিয়া বোধ হইলেও তৎসাহাযোই 
শিল্পীর হাদয়ের কল্পনা অদ্ভুত শক্ষিমহার সহিত চিত্রপটে রাপগ্রহণ 
করিয়াছে । অধিত বর্ণাভাষ (01500 107 60081 9106) ও বাধা- 
ছাদের ছায়! চিত্রণ তঙ্গী ( ৪511560 888৫0দ5 ) ইছাও ছিল এ পদ্ধতির 
আর একটি বিশেষস্ব(২)। | 

বাস্তবতার দিক দিয়া হারিরি পুথি চিত্রাবলী তৎকালীন আরব- 
দিগের জীবনধারার একটি সঠাকারের প্রতিচ্ছবি আমাদিগের নিকট 
পৌঁছাইয়া দেয় । এ সকল চিত্রের বিষয়বন্ত নানাপ্রকারের | কোথাও 
অথথ ও অশ্বতরে আর ব্যক্তিগণ মিছিল করিয়া] পতাকা উড়াইয়া, তেরী 
নিনাদ করিতে করিতে চলিয়াছে, কোথাও দাম বিপনীতে শ্বেতকৃক 








0১) ইহাই শিক্পামালোচকের! 15০৩ ৫8০ ₹16 বলিরা 
উদ্লেখ করিয়াছেন। 
(২) 888880, 07, ০%৮ 





জ্াান্রত্চঞ্খ 


1৬২শ বর্--১ম খণ্--৩য় সংখ্যা 


উতর বর্ণের মরমারী, মনে হর ইছার! হাবসী, গ্রীক ও আর্দেনিয়ান 
হইবে-_লমস্ভাবেই ইতরজীবের স্ঞায় বিজ্রীত হইতেছে । ক্রেতা গুলির 


পপ ১০৮ 


8৯ 





৪নং মানিচীর পুশখয চিত্র 
দ্বারা একজন কৃষ্ণকায় বাক্তিকে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতেছে--বোধ 
হয় তাহার যুলোর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। সেই মন্দগাগোর মুখের 
ভীত ও অসহার়তাব বান্তবিকই হৃদয়তল মধিত করে। অপর একট 
চিত্রে মনেহয় কোনও কাফিলার (68185&0 এর ) যাত্রিগণ পথিমধ্যে 
একটি উষ্টকে সজ্জিত করিতেছে । উ্রটি বসির আছে, হুইজন মিলিয়া, 
উনার পৃ:ষ্ঠ আত্তরণ বিছবাইয়া, ড্রবাজাত বিস্কপ্ত করিতেছে । একজন 
পিছন দিকে দাড়াইয়! কি যেন বলিতেছে, তাহার ভঙ্গীতে ক্ষোত ও 
হতাশার ভাব অতিব্যকত। হারিরির দ্বাদশশতাষ্ীয একখানি পু'খিতে 
সিংহ ও হম্তীর ছন্বযৃদ্ধের একখানি চিত্র আছে। বেসিল গ্রে'র গ্রন্থে 
এইরাপ জার একটি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে খুব: ১৩৫৪ অঙ্কের একখানি 
“কালিলা ওয়া দিম্না পুথি হইতে(১)। ইহা সমকালীন চিত্রাঙ্কন 





পদ্ধতির নিদর্শনন্বরাপ গ্রহণ কর! যাইতে পারে। পণ্ুরাজ, করিরাজকুন্ত 
বিদীর্ঘ করিসার পূর্বেই, প্রতিদ্বন্থীর গুল হত্তাবলেপে বিপধান্ত হইক! 


যেন শেষ নিংস্থাস ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন। গুগুবেহিত মন্তকট 


(১) 1495 50৫ 000979526 218৮198, 8০৫780, উহ, 
1১০০০০89, (:81108 দাও 01008, 10560 1554, £91. 886 ৮. 


ভাউ--১৩৫১ ] 


ঠাছার আর নড়াইবার সাধ্য নাই। একটি খাব! করিবরের অলকা- 
তিলক আক! ডাহিন কাপটি শুধু স্পর্শ করিয়াই নিশ্চল হছইয়! গিয়াছে 
চিত্রকর শ্বপ্প কয়েকটি রেখার টালে হণ্ত্রীর দেছের ও লেজের রোমগুলি 
অতি হম্পই্জাবেই দেখাইয়াছেন। সিংছটির আকৃতি হছবছ লাসানীয় 





৬নং মালিচীয় পুণধির চিত্র 
শৈলী হইতে গৃহীত। তবুও পাশ্চাতা শিল্পসমালোচকগণ আব্দাসীয় 
যুগে কেবল খৃষ্টর বাইজান্টাইন (8)180009 ) প্রভাবই লক্ষা করিতে 
উন্মুখ । সাসানীয় [শ্ল্প হইতে এ বুগের শিল্পধারার অনেকাংশ যে; 
সোঞ্জাহু-জভভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং পরবন্থ। যুগের শিল্পীর পক্ষে 





এনং মানিচীয় পুশ্ধির চিত্ত 


পূর্বগামী শিল্পার হইতে এরাপ আত্মসাৎ কর! যে মোটেই অসম্ভব 
নয় তাহা ভীহার! যেন বু'বিয়াও বুঝিতে চাছেন না। শুধু বীধা ছপাচের 
সিংহের আকুতি নহে, উষ্ট ও ব্যাপ্র মৃষ্তির আদর্শও যে সালানীয় যুগের 
শিল্প হইতে গৃহীত হইয্লাছিল, তাছা পারসীক ক্ষুপ্ক চিত্র দৃষ্টিমাত্রেই 
উপলদ্ধি হয়। পণশুযুদ্ধের চিত্রটিতে ইহাও লক্ষা করিবার বিষয় হে 
বিধদমান হপ্তী ও সিংহের ঠিক কটিদেশের পার্্ভাগেই যেন ছনা বজার 
রাখিয়া চেপ্টা আকৃতির ছুইটি বৃক্ষ দগ্ডায়মান। কেবল অলম্করণ 
প্রচেষ্টাই যে এই বৃক্ষ চুইটি অঙ্কনের হে তাহা বিশ করিয়া না 
বলিলেও চলে। 

আব্বালীর শিল্পী অঙ্কন বিসতয যখেট ক্ষতা লাভ করিলেও সকল 
ক্ষেত্রে বাস্তবিফতার দিফে যে সেরাপ দৃষ্টি রাখিতেন নম! তাহা বেসিল 
গ্রেব এনে প্রদত্ত একখানি চিত্র হইতে বেশ বুঝা যায়। চিন্রকর 


স্ান্সন্িিক জিজে ্বোগদাদ্ ট্পজ্লী 


বিঞ্দু টি 


আকিয়াছেন, একটি উপবিষ্ট উদ্ফে সিংহ, তরক্ষুও বন্তকুকুর এফসজেই 
ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং একটি বারস তাহার মন্তকে উপবিষ্ট 
হইয়া! অক্ষিগুদেশে চঞ্চু প্রহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। একছে 
আহারে প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাক, আহারকালীন অপর কোনও ইতর 
শ্রেণীর শ্বাপদ যে সিংহব্যাগ্রাদিয় নিকটে আসিতে সাহসী হয় না চিত্রী 
একথা সত্যসত্যই বিস্বত হইয়াছেন। মরণোগুখ উদ্টের যুখে যে 
অপরিসীম হগ্তরণার় ব্যঞ্তনা প্রকটিত, শিল্পীর কৃতিত্বের প্রকৃত পরিচয় 
গুধু তাহাতেই পাওয়া বার । 

ছারিরি পু'খির চিত্রগুলি দ্বাদশ শতাবীর কি ত্রয়োদশ শতার্খীর 
তাহা লইয়া! যে মতভেদ নাই তাহ! নছে(১)। আব্বাসীর় খলিফাদিগের 
রাজ্যের অবসান হয় অ্রয়োদশ শতানদীয় মধ্যভাগে, খুঃ ১২৫৮ অবে। 
হলাগড খার অধিনস্ব মোঙ্গলের বোগদাদ অধিকারের পর আর 
মিশরদেশ পর্যন্ত অগ্রসর ছইতে পারে নাই, তাই সেখানে কিছু 
পরবর্তী কাল পর্যান্ত আব্বানীর শৈলীর (বোগ্দাদ শৈলীর ) 
পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও লেখক(২) একথানি হারিরি পু'খিতে (৩) 
ধর্দধাজকদিগের পরিচ্ছদে ও উ্ভীরমান পতাকা-সমূহে কৃষবর্ণের 
প্রাচ্য দেশিয়! জনুমান করিয়াছেন বে এ বর্ণ টি আব্বাসীয় খলিফা দিগের 
লাঞ্ছনের বর্ণ বলিয়াই ইস্থার প্রভাব সে ঘুগের বর্ণ যোজনায় অধিকতর 
ভাবে অনুভূত হইয়ান্িল। এ অনুষান যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে 
হারিরি গ্রন্থে চিন্রাঙ্নের কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্যাস্ত 
টানিয়া আনা বায় না। আব্বাসী খলিফাদিগের রাজাকাল অভীত 
হইলে পর আর তাহাদিগের লাঞ্নের বর্ণ পূর্ববৎ আদৃত হইতে 
থাকিবে কেন? 

বোগ্বাদ পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছিল আনুমানিক খৃঃ ৯৯* অকে, 
টাইগ্রিস ও ইউফেটিস্‌ নঙ্গীর তটভূমে। যোগদাদ। কুফা ও. ওয়াসিতের 
চিতশালিকায় চিজশিল্পীরা, ইহার বৈশিষ্টা সবত্বে রক্ষা করিয়। এ পদ্ধতির 
অনুশীলন করিতেন। সিরিয়া ও আরবীয় ইরাকে, ধৃঃ দশমশভাব্বীর 
শেবপন্দে অথবা একাদশ শতাবীর প্রথমাংশে, এ শৈলীর আবির্ভাব 
ঘর্টিলেও উহা যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেধার্ধ পর্য্যন্ত, নিজ আরবে না৷ হউক, 
আরবদেশের বহিাগে, কোনও কোনও প্রত্যন্ত প্রদেশে বলবৎ ছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। একাদশ শতাবীতে মিশরের ফতিমা বংশীয় 
( চ8070145 ) খলিফা, মন্তাসির বিল্লা, বসোরা ও ইরাক হইতে দুইজন 
চিত্রকর আনাইয়া, ভিত্তিগাত্রে ছুই” নর্তকীর চিষ্ন অস্কন করাইয়াছিলেন। 

কথিত আছে এ দুইখানি ঠিক একই প্রকার চিত্র হইলেও, পটভূষির 
অস্কনকৌশলে একজন নর্তকী যেন পিছাইয়। যাইতেছে এবং অন্তজন 
যেন অগ্রসর হইতেছে। বলিয়া প্রতীয়মান হইত। 

পারসীক শিল্পের ক্রমবিকাশের ধারা অনুনরণ করিলে দেখ যার 
যে বাইজান্টাইন শিল্পমগ্রাত এই বিশিষ্ট শৈলী যেন খাঁটি পারলীক 
পদ্ধতির সীষান! পধ্যস্ত পহ্ছিম্নাই খামিয়! গিয়াছে, নিজ গণ্তী আর 
অতিক্রম করিতে অগ্রমর হর নাই। 

আমর! এ নিবন্ধে শুধু জাববাসীয় খলিফাদিগের উল্লেখ করিয়াছি। 
পারস্যের রাজনৈতিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ব্যতিরেকে সমসাময়িক 
শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় সম্পূর্ণ হইবেদা। এ ধুগের পারসীক শিল্পের 
তরি ডিন ২ রাজবংশের রি? প্রয়োজন। সীমানীবদিগের 


(১) মসিয়ে রশে (1. 81০০9৫6) ভারি পু'ধির চিত্রণকাল 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশ বলিয্প। নিদ্ধারিত করিয়াছেন। (2 
31061056, 11085810082 17810606, 120) ৮0 1700 ০৩০৪5, 
(81000067, 1929 ), ৮৪87. 

(২) &. 8. 98018180, 0. ০1%. 

(৩ এ পুঁখিখানি ৪০১০৪০৬ 747371 নাষে পরিচিত। 


খু 


সাজঘকালে আধুমক পারসীক ভাব! ও সাহিত্যের জন্ম হয় এবং প্রাচীন 
পাঁযীদীফ” ( পেই.লতি ) বর্ণমালা! পরিত্যক হইয়। আরবীর বর্ণঘালা 
স্ৃহীত হর। পারস্তের চিত্রশিল্পে প্রসাধক কলার বিচিত্র অলঙ্করণের 
উপাবানরূপে এ. ধর্ণমালার় প্রভাব নিষ্ঠান্ত অল্প নহে। সামান 
( ৪80%80) নামক এক অতিজাতবংশীয় পারদীক সামানীদ অথবা 
ফাষানীর বংশের আদিপুরুষ। সমরকন্দ বোখোর! ও খোরাসান 
সামানীয়দিগের শাসনাধীনে থাকে প্রা একশত যোলবৎদর ধরিয়া, 
খুঃ অ: ৮৭৪ হইতে ৯৯০ পধান্্র। সামানীরাজস ইসমাইল গঞ্জ. নিল্লরাক্ষোর 
অধভূক্ত করেন বটে কিন্তু খৃষ্গীর দশষ শতাবীর তৃতীয় পাঁদে আলপ্তসিন 
নাক সামানীয় রাজের এক মেনানায়র গজ.নায় রাজধানী সংস্থাপন 
(জুরি! এক হ্বতস্্র রাজা গ্রতিষ্টিত করিতে সমর্থ হন। ইনিই গজনবীয় 
€ 09108208510 ) বংশের প্রতিষ্ঠাতা । বাহী-বংশ ধ্বংসকারী সলতান 
মাযূদ ই'হারহ উরসপুত্র। কাহারও কাহারও মনে আব্বানবংশীয়- 
দ্বিগের রাজত্বকালেই কতকগুলি পুথ গজনায় লিখিত ও চিত্রিত 
হইয়াছিল । সুলতান মামুদ (খু; অং ৯৯৮--১*৩৯) ভাহার পরব 
কয়েকজন নরপতির তিরোভাবের হিত এ বংশের হাবলোপ ঘটে খু: 
১১৮৬ অন্দে । মামুদ দাসামুদাসের পুত হইলেও যোচ্ছ। ও (বজেতা 
হিলাবে বড় কম ছিলেন না কিন্তু ভিন হহাতেই সঙ্ধ হইঠ পারেন 
লাই। গাহার ইচ্ছা ছিল গু? ও বিদ্বঙ্জনের একজন প্রধান পৃ্পোমক- 
রূপে খ্যাতি লাত করিবার । তিনি বু হুবিখ্যাত পগুতকে তাহার 
রাজধানীতে বাস করিতে বাধা করাইয়াভিলেন। বিপ্যাত কালু 
নির্ণায়ক (010100019897 ) অল্‌ বেরুণী উপায়াশ্থর ন দেখেয়। মামূদের 
নিদেশ শিরোধাধা করিয়া লইয়াছিলেন। করিত শানে বিখ্যাত 
চিকিৎসক ও রাসায়নিক ইবন্‌ সেন! ( 4১51061728 ) গজ.ন। (গঞ্জনী ) 
আগমনকালে মাঝপথ হইতে পলায়ন করার, তাহাকে ঠিকমত সনাধ 
করিয়। ধরিয়া! আনার জন্য মামুদ নানাস্থানে স্টাহার গুতিকৃতি মঙ্কন 
করাইয়। প্রেরণ করিয়াছিলেন | ানুদের ক্রেস্ট তষ কাঁষ্টি প্রাচীন পারসীক 
কষ্ট সংরক্ষণকার্র আদি হইতে বিভিন্ন বংশের পারসীক তপিদিগের 
আখ্যারিক! সাবি করাইয়া কবি ফদৌনসির দ্বার! সাহনামা নামক 
রাঞ্জকাতিনী রচনা । মনে ভয় পারশ্রে নুতন সাতিহ্া গিডিহা চার সঙ্গে 
সঙ্গেই পুরাতন ইতিকগার বিশ্মপ্রায় কাহিনংগুলি বিদ্বজনের ম্মরণপথে 
সঞ্ীবিত হইয়। উঠে এবং জাতীয় আভাক্কাবা রছনার প্রেরণ! কমেত 
ছুনিবার শক্তিতে কবিগণের মানসবুক্জে আবিভৃহি হইতে থাকে! 
এইরূপ পারিপান্বিক বাতীত ধু করাময়েমমত একপ একটি 
মহাকাব্য গড়িয়া উদিত কিন! নন্দেহ। ইহার সহিত ললিতকলার 
বোগনন্ধি কোথায় এ প্রশ্পের উত্তরে বিনানক্কোচে বলিতে হইবে দে 
সুলতান মামুদের ব্রাঙ্ত্বকালের এই সাহিত্যিক প্রেরণা ধদি মঙ্কাকাব্য 
সাছনামার আকারে বাশ্তবরাপ ধারণ না করিত তাহা হইলে পারলীক 
চিত্রশিল্পীদিগের মধ্যে শুষ্ক চিত্রাঙ্কনের এরাপ উৎস'5'3 উদ্তম বিশ্বৃত 
ভাবে প্রকাশ পাইত কিন! সন্দেহ। সাহনামায় বণিত লাসান'য় যুগের 
পূর্ববন্ী রাজকুলের ইতিবৃত্ত যে কেবল কল্পনামাত্রসম্থল অনৈতিভাদিক 
ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ দেজন্ঠ শিল্পের দিক দিয়া বিশেষ কোনও পোধ 
বর্তে নাই এবং নে কারণ রঠয়তা বা ঠাহার নিয়োগ কর্দার প্রতি 
দোষারোপ কর! যায় না। ফার্দৌোসিকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল 
জনপ্রবাদবহল পূর্বযুগের উতিকথার উপর। প্রাচাথণ্ডে বৈজ্ঞানিক 
ইতিহান রচনাপ্রণাণী এখনও অনেকাংশে অপরিজ্ঞাত। রাঞজাদেশে 
কবির জন্চ বছু এরতিহামুলক চিত্রে পরিশোতিত একটি জনবিরল কক্ষ 


সিদ্দি্ট হইয়াছিল, তিনি দেখানেই নাকি '্ঠাহার কাবারচন। করিতেন। - 


এ ধঙ্গের তিত্তিগাত্রে প্রাচীন পারমীক নুপতি ও বীরযোদ্ৃগণের হস্ত 
অশ্বাদি বাহন ও বিবিধ আয়ুধসমন্থিত চিত্রাদি অস্কিত, ছিল। প্রাচীন 
প্রতিহ্থের প্রতি অনুরাগ পারন্তে চিরকালই বলবৎ রহিষ্নাছে তাই 
সাসানীর যুগের উরতিহাসিক চিত্রকলার প্রতিবাদ এবং সেই সকল চিত্রের 


শ্ডান্মচঞ্য 


[ ৩২শ বর্-_-১ম খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


অনুকৃতি স্থলতান মামূদের এই কক্ষটর ভিত্িচিত্রণে সাছাধ্য করিয়াছিল 
সন্দেহ নাই (১)। , 

মামুদ শিল্প বিষয়ে দরদী ছিলেন এ কথ! বলিলে হয়তে! সতোর 
অপলাপ কর! হইবে । শিল্পের অস্াই যে শিল্পামুলীলনের সার্থকতা, এই 
আধুনিক মতবাদ তখনকারকালে লোকের ধারণাতেই আসিত না। চিত্রামি 
সম্পর্কে ধন্ম বিষয়ক দ্বিধা! সন্কোচে কোন দিনই একবারে কাটিয়! যাক্গ 
নাই। শুনা যায় যামূদের পুর তাহার নধনিপ্রিত একটি মণ্ডুপের গাত্রে 
আদিরসাস্্ক চিত্রাদি অন্কন করাইয়াছিলেন। গুনিধাষাত্র হুলতান 
মাযুদ ইহার সাত! নিদ্ধারণের জঙ্ত তখায় একজন খপ্তচর প্রেরণ করেন। 
রাঞজকুমারকে ঠাহার কোনও শুানুধ্যাী সমর মত সঙক করিয়া 
দেওয়ায় তিনি এ চিত্রগুণি চুণকাম করিয়া ঢাকির়! কেলিবার পথ পান 
নাই। কোনও প্রকার উদ্দেগ্তযূলক [চাদ হইতে রাজকুলে সাধারণ 
শিল্পানুরাগ অথব! তৎকালীন শিল্পোৎকন শুচিত হইতে পারে না একখ। 
মানা লইলেও তিত্বিচিত্র ও তাক্ষধযাদির দাহায্যে গৃহ সম্পাদন ঘষে দে 
যুগে একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিলনা তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। 
ভূণোণ বিষয়ক গ্রন্থ লেপক ইবন্‌ হকেই (107 179,108.) উল্লেখ 
করিয়!ছেন (থু; অং ৯৭৭) যে ইগ্তাখার লেগার কোন একটি গ্রবৃহৎ 
হন, মুরত ও চিহাদির দ্বারা পরিশোভিত ছিল। ফার্দৌসর 
(ফাদৌপির ) কক্ষপক্চ|! বিষয়ক এ প্রনাদ যদি সঙ্কা হয় এবং উহ! 
একেবারে অলীক বলিয়াই বা উদ়্াইয়! দেওয়! মায় কি ক'রয়া, ভা 
হইলে এ সকল চি যে পারক্সের মহাকবিএ উতিহাদিক কল্পনা উদ্ম,্ধ 
কারতে সাহাধা করিয়াছিল হাহাতে আর সন্দেহ নাই । এরাপ কাব, 
হাওয়ায় 'চত্র-সমগিত ছই পাচখানি পুণিও যে গাজনায় লিশিত হইবে 
ভাহাতে আশ্চযা হইবার হেতু দেপি না। 

সেলজুক নামক এক মেমপালকের ছুটি পৌর গজনবীয় বংশের ধ্বংদ 
সাধন করেন। ভাগাদেনী, এইরপে, যাহা কজ্সনারও অহীত, এমন 
নেক কিছু যে সময় হলেই ঘটাইয়! খাচকেন, ঠাহ! ভতিঙ্গাসের পৃষ্ঠার 
অনেক স্থণেত দৃই হইয়া খাকে। বোগ্দানের পে খলিফা যধন ধুতি? 
(30510) অথবা বুগয়েছিদ বংশীয়দিগের হশে জীড়নক মার তখন 
সেল্ভুকের পৌরঘরের মধো একজন রাগড় চারাপে প্রাদাদে প্রবেশ লা 
করিয়া পরে বে কি প্রকারে এক নিশ্তীণ স্বাধীন সামা প্রতিষ্ঠা করিতে 
সমর্থ হইয়ানিলেন হাহ। ইতিহাস শশ্থে বণিত হয়াডে। এ সাঙ্াজা 
মতহ বিপুল ও গৌরবঙ্জনক ভচক না কেন গোরানানেই ইহার গোড়াপথন 
বটে। খুং অং ১৭৫৫ হততে প্রার একশহাবী ধরিয়া সেলছুক আধকার 
পারসীক শিল্প ও সাছিত্ের ঘে অসাধারণ একতিঘটে হাহ পারসমপ্তি 
হয় খু ১১৫৭ অব সুলতান সঞ্ভরের বৃডার সহিত। সপ্ররের রাজন 
কালেই কবি আনোয়ার প্রাত্টা পাত কারয়াছিলেন। সেগজুকু বংশের 
রাঞ্জবকাল থু: অং ১*৩৭ হইতে ১১৯৭ পথ । নল্জগ বাতীত এ বংশে 
আরও ঠিনজজন নরপতি খ্যাতি পা করেন ভাঙার মধো আজ, 
অর্পলান্‌ (81) 48185) অন্ততম। ই'হারহ অমাহ্য নিক্কাম-উল- 
মুক্ক, বিখ্যাত কব ও জেোতিবী ওমর পেয়ামে। মিহ ও সতীথ ছিলেন। 
এই নহাদের সাহায্য ব্যতীত ওমর কবিঠ। রচনাঘ এবং পাণভ বিজ্ঞান ও 
স্ষ্যোতিষ শাস্ের আলোচনায় একাগ্রহাবে আগ্রনিয়োগ করিতে পারিতেন 
বালয়া বোধ হয় না। প্রদঙ্গত: উল্লেখ করা যাইতে পারে, এ যুগে বা 
তাহার পরবর্তীকালে, পারহের কোনও 1চঞ্রশিক্জী যে ওমার খৈয়!মের 
রুবাইয়াৎ গ্রন্থ গুেক চিত্রের সবার! পঞ্গিশোতিত করিয়াডেন বিশ্বাসযোগা 
কোনও দুত্রহইতে একথ। এ যাবৎ অবগত হইতে পারি নাই (২)। 


(১) &179010, 1817078 19 151817, 0789. 

(২) ওষর কথির প্রাচাশিজীর নিকট এঠ প্রাপা হুদ সমেত শোধ 
করিয়াঞ্ছেন আচাধ। অবনীন্্রনাথ। ঠাছার রুবাইয়াতের চিতরগুলি প্রথমে 
[০7৮০/% আকারে প্রকাশিত হদগ পরে 2805)1 কর্তৃক প্রকাশিত 


ভান্র_-১৩৫১] 


উমর খৈয়াম ্বদেশে সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। তাহার 
ধ্য/তি ছিল জ্যোতির্ব্িদ ( 88৮:০০97397 ) বলিয়] ৷ 

১১৮৪ থৃঃ অব মেলজুকবংশীয় সুলতান তুগ্রল-ইব ন্‌-আর্সলান্‌ 
একখানি কবিতা সংগ্রহের পুথি জয়নুদ্দিন নামক বিখ্যাত লিপিকার 
কর্তৃক লিখাইয়া লন। নুলতান তুগ্রলের € তুলে ) রাজধানী ছিল 
তেহরন লনিছিত রায়ী (28051) নগরীতে । যেসকল কবির কবিতা 
এই চয়নিকার অগ্ুগত ছিল তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একথানি 
প্রতিকৃতি চিত্রকর জমাল নব্কাস কর্তৃক পুথি মধ্যে সন্িবিষ্ট হয়। 
ভুঃখের বিষয় বিথিন্ন শক্রদলের আক্রমণে এ মুগের এবং বিশেষ করিয়া 
এ অঞ্চলের শিল্পনিদর্শনগুলি প্রায়ই বিনষ্ট হইয়াছে। সেল্জুকদিগের 
রাজত্বকালে অস্কিত কোনও চিত্র খু'জিয়! পাওয়! ভার। 

" শ্রীবুক্ত এ, কুণেল (4 1081006]) নামক কোন লব্ধ-প্রতিষ্ 
পাশ্চাত্য সমালোচক বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই যে বোগ্দাদ শৈলী 
বলিয়া যে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি সাঁধারণ্যে পরিচিত তাহার উত্তব হইয়া'ছল 
ইর়াণেরই কোন চিএশালায় ; সম্ভবতঃ রায়ী বা তৎসন্নিছিত কোনও 
নগরীতে । যে নকল স্থানে এই চিত্রগুলি অস্কিত হইয়াছিল তাহ! ছিল 
সেল্জুক্‌ সাম্রাঙ্ের অস্তগত তাই কুণেল বলিতে চাহেন যে এই চিত্রসমূহ 
সেল্জুক্‌ চিত্র বলিয়া! আগ্যাত হইলে বর্ণনার যাখার্থই প্রতিপন্ন হইবে 
(১)। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ তিনি যে তিনথানি চিত্রিত পু'খির উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহার কোনপানিই খুষ্টার ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বের নছে। 
মেসেদ নগরের পবত্র একটি তীর্থ ক্ষেত্রে (907109এ ) অর্রাজী রচিও 
যে সচিত্র মুফেদ্‌-ই-খাস্‌ নামক গ্রস্থ রক্ষিত আছে তাহার চিত্রগুলির 
কোনটিতেই রডীন পীঠভূমি (৮৪০1. ৪1০80) দুষ্ট হয় না। ইহাই 
আপেক্ষিক প্রাচীনত্বের নিদর্শন বলিয়া! ধরিয়া লইয়! পৃ'খিখানি আন্দাজ 
১২** খুঃ অন্দের লেখক এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। ইহার পরই 
কুণেলের মতে যে পু'খিখানির স্থান পাওয়া উচিত তাহ এই মহাযুদ্ধের 
পুর্বে! হুল্যাণ্ডের রাষথীয় গ্রন্থাগারে (88886 731110109এ ) রক্ষিত 
ছিল, এধন আছে কি না কে বলিবে? এখানি বিখ্যাত রোমক 
চিকিৎসক গ]ালেন (08199 ) রচিত এক চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থের 
অনুবাদ (২)। এ পুখির চিত্রনিচয় রক্তবর্ণ পটভূমি (৮৪০৮ 
€1০900) বিশিষ্ট। কি নৈসর্গিক দৃশ্থে, কি মানব ও ইতর জীবাদির 
আলেখ্যে, এ চিত্রের সবগুলিতেই নক্সাকারী চিত্র রচনাপ্রণালীর প্রস্তাব 
দৃষ্ট হয়। পুখির ক্ষুদ্রক চিত্রে নুক্ষাংপের বিল্াদধারা, এমন কি 
উডীক্মান বিহ্গাদির বিনিবেশ কৌপলও, স্প্টত: অলঙ্বরণ প্রণালীর 
অনুযারী। বিশেষ করিয়া! এই গ্যালেন পু'খিতে দেখা গিয়াছে যে 
অস্বারোহীর পরিকল্পনায়, জীব জস্তর আকৃতিতে শাখী শাগার পত্র 
সন্তারে, এক কথায় সর্ধস্থলেই, যে বিশিষ্ট প্রদাধক ভঙ্গী পরিদৃগ্তমান 
তাহা পারস্তে ত্রয়োদশ শতাবীর শেষার্দে নির্িত এক শ্রেণীর চীন! মাটার 
পাত্রের অলঙ্করণ ও চিত্রণ পদ্ধতির কথ স্মরণপথে উপস্থিত না করিয়। 
পারে না। নুক্ষ্র কাচবৎ শুরে আবৃত এই মৃৎপাত্রগুলি মিনাই ফাইয়ে্স 
(ঘ8190০9) নামে অনেকদিনই সমধাদারদিশের দৃষ্টি আকধণ 
করিয়াছে। প্রমাধক কলার আঙ্গিকরপে ইহাতে যে সকল তরু, গুন্য, 
বিহ্গ, বিটগী, জলাশয় টির চিত্র নন্ধিবিষ্ট হইয়াছে তাহার সাহত 


হিচিটির কৃত অনুবাদের একটি বি বিলাভী সংস্করখে এর হুন্গর চিতল 
ককুত্রাকারে মুজিত হইয়াছে। 

(১) 1905 ০৫ 105৮06 0510808 80৫ ৫75108 ৮ 
&. ঘুস005] 10001901850 10 & উট ০£ 18781804876 
ড্ও] ]]]) 2০. 1829, 1890. 

(২) গ্যালেন বিভমান ছিলেন খুৃ্ীয় ছিতীয় শতাবীতে (খঃ 


জং ১৩০-২৯০ )1. 


পান্সসীকি ভিজ ম্বোগদাচ ইসপক্লী 


১১৫ 


গ্যালেন পুখির চিত্রপরিকজ্নার সাদৃন্ত নিতান্ত লুপরিস্ষট । জার এক 
কথা। গ্যালেন পু'খির উ্ভীয়মান পক্ষীগুলি প্রভামগুলে পল্িযেটিত। 
ইছা বে স্পষ্টতঃ আব্বাসীর প্রথারই অনুকরণ তাহ! বল! বাহুল্য । 
বডুলিয়ান লাইব্রেরীতে রক্ষিত কিতাব-ই-সমক্‌-ই-আরযার নাষক 
উপন্কাদ গ্রন্থের চিত্রসন্থলিত পু'খিখানি গ্যালেন পু'খির কয়েক দশকের 
পরব্তীই হইবে। মনে হয় এ পু'খির ক্ষুত্রকচিত্রসমূহে আসন শিজ 
শৈলী পরিবর্তনের সন্ভাবন৷ হৃচিত হইয়াছে। এ চিত্রগুলিও পীঠভূ্ি 
শূস্ত-_হারিরি পুধির' লালবর্ণ পীঠঠ্মি ইহার ফোনটিতেই অনুককৃত 
হয় নাই। 

তথাকধ্তি গেলজুক শৈলীর সম্পর্কে যে তিনটা বিষয় উল্লেখ করিয়া 
পদ্ধতিগত পার্থক) প্রমাণ করার চেষ্টা হইয়াছে তাহার কোনটিই সেরূপ 
গুরুতর বলিয়। মনে হয় ন।। প্রথম দফা পরিচ্ছদাদির বছবর্ণে বিমগুন 
এবং তদুপরি আরবীয় ভঙ্গীতে আবর্তিত লতালঙ্কার সমূহের সন্গিষেশ, 
ছিতীয় দফা সদ'ঘ কেশপাশ ও কিরীট|কৃতি মন্তকাবরণ, তৃতীয় দফ। 
বক্ষ, গুল, জলাশয় ও পক্ষী প্রভৃতির চিত্রণ কৌশলে চীনামাটির হিনাই 
পাত্রাদির চিত্রান্ুকৃতি। ইহাকে ঠিক শৈলীর পরিবর্তন না বলিয়। 
পরিবেশদ্রনিত বিভিন্লত! বলিলেই যথেষ্ট হয়। 

মনে রাখিতে হইবে যে শৈলী সেদোপটেমিয়ার প্রবর্তিত হইয়াছিল 
তাহার আব্বাসীয় শৈলী, বোগ্দাদ শৈলী বা যে কোন অপর নামেই 
পরিচয় দেওয়া হউক না কেন, উহা! পারপ্তের জাতীয় উদ্বোধনের তিনটি 
প্রধান কেন্দ্রের, যথ! তেহরণের ( প্রাচীন রারী নগরীর ), বোথারার, ও 
খিভার হপরিচিত শিল্পধার! হইতে যে সম্পূর্ণ বিভিন্র এরাপ প্রমাণ 
পাওয়া যায় নাই। ধাতুগত বিভিন্নত! দুরে থাকুক বরং দেখা যায় যে 
সুংশিলের (09180010 &%এর ) দেই দৃতশিল্পের প্রসাধক সঙ্জা ও 
মেসে।পটেমিরার পুখিগুলির নল্সার্দর অলঙ্করণধার। ঠিক একই 
প্রকারের। আব্বাসী খলিফাদিগের পরাক্রম ডাহাদের অন্তাচলগামী 
গৌরব রবির স্যার ঘখন ক্রমেই তিরোছিত হইতেছিল, তখন পারশ্ঠ 
প্রভাব (নজ পারশ্তের সীমানা পার হইয়া ইরাকেও যে না বন্ধমূল 
হইয়াছিল তাহা নহে । কলা বিল্যসী পারসীক সমঝ দার পু'খি চিত্রণের 
ফরষায়েস দিতে হইলে মে বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত নব নব পদ্ধতির 
অনুকূল্য করিবেন এ অনুমান কতদূর সমর্থনযোগ্য তাহা বিবুধগণেরই 
বিবেচা। হয়তে। ছুই চারিজন নৃতনত্বের প্রশ্নাসী, স্থানীয় (7687008) ) 
অথব! দেপীয় কৃষ্টির গণ্ডী অভিত্রমকারী এইরাপ বহিয়াতিমুখী বিদ্ক 
সমাজ এ পন্থা যে সমগ্রভাবে অবলম্বন করিবেন তাহা তো সহজে বিশ্বাস 
কর! যায় না। অবস্থ বিভিন্ন আড়ঙ. হইতে কারুশিল্পের বিশিষ্ট 
নিদর্শনাদি আমদানি করার রেওয়াজ মে সময় প্রচলিত ছিল বটে তৰে 
মাধারণতঃ সে কাধোর ভার সুপ্ত ছিল বাবসায়ীদিগের উপর কিন্তু শুধু 
মারফৎ চিত্রশিল্পের চাহিদা পূরণ চলিবে কি করিয়!? 

ধর্দের দিক হইতে চিত্রশিল্পের প্রতি যে বিরূপতা তাহা মুসলমান 
বিজয়ের পর কোন সময়েই লুপ্ত হয় নাই। এরপ প্রতিকূল অবস্থার 
ভিতর দিয়া মুঙ্লসিম অন্ুশাসনের আয়ত্বাধীন প্রাচাখ্ডে নুতন শৈলী 
আবিষ্ভূতি হওয়ার মন্ভাবনা যে বিশেষ ছিল না তাহা একরাপ ধরিয়া 
ওয়! বাইতে পারে। 

এ কথা অবগ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে যে আব্বাসবংশীয়দিগের 
ঘুগে এই তথা কথিত অন্তর্জাতিক শৈলীর ক্ু্রক চিত্র নিজ পারন্তোই 


.আশাকা হউক, ব1 এনিয়ার এ অংশের নিকটবত্ী অপর কোন দেশেই 


আক! হউক, প্রকৃত প্রস্তাবে তুলা মুল্য এবং বিশেষ কোনও পার্থক্য 
বিবর্জিত শিল্প-খারার এই অন্ুরূপতার মূলে ছিল পারসীক শিল্পীদিগের 
দেশান্বর গমন, তাহাদের উত্তরাধিকারতূত্রে প্রাপ্ত পুরুযাহুক্রমিক শিল্প 
নৈপুণ্য এবং পারন্তের বাহিরে মেলোপটেমিয়ায় এবং পারন্তের না৷ 
স্থানে ডাহাদের পুঁথি চিত্রণ সম্পকে চিত্রকর্থে নিয়োগ । আব্বাসী 


১৭৬ গচান্ন্ঞ্ [৬২শ বর্ব--১৭ খশ--৬র সংখ্যা 


সা স্পন্তা ব্লক এপস বক্ষ পা পযন্ত যন ্ ্ কত্ত ্ন্ম বম নত ন্তস্ত স্পস্প স্পক্প স্পস্প স্পস্প সপ 


শিপ পরবর্তীকালে বর্ণে ও রেখা সন্িবেশে থে কপ মূর্ধ উয়াপারিত শিল্পের পর্যায়ে ফেলিয়াছে (১) এ কথা বিশ্ব হইলে চলিবে না থে 
হইয়াছিল, সে রূপের শক্ধিমান ব্যাত্যাত! হিসাবে পায়সীকেরাই থে ইহা! কাহারও কাহারও মতে দ্বাদশ শতাবীর মধ্যভাগে গাজনায় লিখিত সেই 
আপন বলিয়া জাবী করিবার অধিকারী এ কথা মামির! লইতে দ্বিধা! বিদুপাই পুখির চিতরগুলিই যোগগাঘের খলিফ! দিগের যুগের চিশিজের 
বোধ করিবার কারণ দেখি না। বিশেষজ ব্রশে (19০159$) এই প্রকৃষ্ট ও প্রাচীনতম নিদর্শন । 

কারণেই শুধু তাবারির ইতিহাসের চিত্রিত পুথি নহে খ্বঃ ১২*৬ জব -. চির 
নকফলকর! কবি ফার্দোসির একখানি সাহনামার িজাবলীও আববাীর. (১) 8169৪, 1০6. 018. ৮" 83 


'প্রান্তিক-কাব্যে রবীন্দ্রনাথ 


শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্‌-এ 








“শ্রান্তিক'-কাব্যের প্রারন্তেই কবি গাহিয়াছেন £ সমগ্র 'প্রাস্তিক' কাব্যখানি পর সকরুণ মিটি 
“অন্তসিন্কুকূলে এসে রবি লক্ষণাঞ্তান্ত। আসরমৃত্যুপথযাত্রী এখানে -সংসারের নিকট শেষ 

পরব ্িশন্ত পানে বিদার প্রার্থনা করিতেছেন। টযাস্‌ গ্রে যাহাকে “[০0810 117/8৩1108 

ঠাইল অন্তিম পূরবী ।* 1০০৮" বলি্নাছ্ছেন তাহারই একটি অস্রু-সজল উদান মায় এই বিদারন- 


স্পইই বুবিতে পার! বায় যে এই স্ুঙ্জ কাবাখানিতে কবি-জীবনের অন্তিম 
সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজীতে 9580 8০28 বলিলে বাহ 
বুঝায় ইহাকেও সেই জাখ্যার় অভিহিত করা যাইতে পারে। কবি 
এখানে অন্তায়মান দুধের সহিত আপনার তুলন! করিয্াছেন। তুলনাটি 
যেমন সার্থক তেমনই হছু। বস্তা: রবীক্রনাখের সছিভ একমাত্র 
জাকাশের বলজ্ঞ্যোতি রবির তুলনাই সম্ভব-আর কিছুরই নয়। 
৮0868 8১1৫5 ০০ 0598100। ৮০ 69০০ &% £16৩"- ম্যাথু 
আার্নন্ডের এই উক্তিটি শুধু সেক্সগীয়র ন-_রবীন্রনাখের সম্বন্ধেও খাটে। 
তাই আমাদেরও বলিতে ইঠছা! হয়,_ 
“বল গগন নহিলে তোষারে ধরিবে কেবা, 
ওগো তপন তোষার ত্বপন দেখি ঘে-_ 
করিতে পারিনে সেবা !” 

বিদায়গ্রার্ধী কবির ভারাক্রান্ত হাদয়ের একটি চিহ্ন যেন 'অন্তিষ পূরবী" 
এই ভুইটি শকের মধ্যে গ্রচ্ছ্ন রহিয়াছে । পূরবী” কথাটি কবি এখানে 
শুধু মিলের খাতিরে গতানুগতিকতাৰে প্রয়োগ করেন নাই,__ইারও 
একটি সুন্দর সার্থকত৷ আছে। দিবাবসানকালেই পূরবী রাগিনীর নকরুণ 
মাধূর্বা উপলব্ধি করা বায়; অন্তাচলশারী হধোর সন বিরহবেদনার সহিত 
ইছার সন্বদ্ধ অতি নিবিড় | এই রাগিনীর সহিত একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় 
ব্যথা ওতশ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে । সংসার থে অশাহত এবং অস্রুর 
পাথার--শেলীর ভাবায় “4. ৫:70 58৪৮ ₹&]৩ 01 /6818”--উহা! যেন 
ধনফে তাহাই ম্মরণ করাইয়া! দেয়! 

'প্রান্তিক'-কাবাথানির জার়তন কু; কিন্ত ক্ুত্র হইলেও রবীন 
কাবাসমুছের মধ্যে ধে ইহার একটি বিশি্টগ্বান আছে তাহা অন্বীকার 
করিবার উপায় নাই । জগতের শ্রেষ্ট কবিদ্নের অন্তত “কবিধণীপী চ 
জষ্টা” রবীন্রনাথের শেষ জীবনের ছন্দোময় অভিবাক্তি ছিসাবেও: ইহার 
মুল্য কম নয়। রবীন্রকাব্ের ক্রমপরিণতির ধায়ানুলযণ করিতে হইলে 
ইছাকে বাঘ দিলে চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে সহধ্রাবে কোনে কবির 
ফাবা-ধিচার করিতে হইলে ঠাহার ফোনে রচনাই উপেক্ষণীর নয়। 
মনী-জবাছের মধ্যে যেমন একপ্রকার নিরবচ্ছি্রত! আছে, কবির কাব্য 
নযুছের যখোও সেইয়াপ একটি নিবিড় নিরবচ্ছিপ্রতা ও অগণত। দেখিতে 
পাওয়া ধায়। এরইজন্ড কাব্যের সহিত সমগ্রভাবে পরিচয় ন! হইলে অর্থাৎ 
ফাব্যকে বিচ্ছিররাপে দেখিলে কবি-চিত্ের একটি বাস্থর প্রতিযু্তি গড়িয়া 
তোলা সন্ভব নয়। 


সঙ্গীতের সহিত সম্প্‌ক্ত রছিয়াছে। নুধীখ জীবনের শেষে সংসারের 
নিকট কবি জার কিছুই প্রত্যাশ। করেন না এবং তাই তিনি 
বলিতেছেন।_- 
“কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গনে যে আসন 
পাতা হয়েছল কবে, সেথা হ'তে উঠে এসো কবি, 
পুজ। সাঙ্গ করি' দাও চাটুলুক্ধ জনতা দেবীরে 
বচনের অর্ধ্য বিরচিয়া |” 
জীবনে বাহার শিরে খ্যাতি ও সশ্মানের অলন্র লাজাঞ্জলি বধিত হইয়াছে, 
বিদার'বেলায় হুলভ খ্যাতির যুলা ঠাহার নিকট থাকিতে পারে না। 
প্রকৃতপক্ষে জীবিতকালে এঠ যশোলাত্ পৃর্ধবীর কোনে৷ কবির ভাগোই 
হয় নাই। আত্ম-সনািত কবি হৃদয় এখন শান্তির জন্য উদ্যুখ ; কারণ-_ 
শবিনের সহম্র ক 
ক্ষীণ হ'য়ে এল; যে প্রহরগুলি ধ্নিপণ্যবাহী 
নোঙর ফেলেছে তার! সন্ধ্যার নিজ্জন ঘাটে এলে ।* 
মনে পড়ে একটি বিখ্যাত ইংয়েজী কবিতার কথা-_ 
800860 &110 95810106 8881 
494 909 915 ৫০]1 107 006 1 


বিদ্ায়োন্ুখ কবি আপনাকে পাখীর সিত তুলন৷ করিয়াছেন :-- 
“যাবার মম হ'ল বিহঙ্গের | এখনি কুলায় 
রিক্ত হবে।” 


কবির শ্বতঃক্ষ-প্ গীতিপ্রবাহে এবং পাখীর কাকণলিয় মংধা একটি চমৎকার 
সাদৃশ্থ দেখিতে পাই ; এই ছুইটিই “কারণ পুপকে” উৎনারিত ছইয়! 
উঠে। “এখনি কুলায় রিক্ত হবেই! কি শুধু একটি ঘটনার 
বিবৃতি মাত্র? ইঞ্ার পশ্চাতে কি একটি অনন্ত বেদনা ও দীর্ঘধা 
পুজীতৃত হই নাই? মারা-মমতার সঙশ্র নাগপাশে পাখিব জীবন 
আমাদিগকে ঘিগিয়া রহিয়াছে । তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ কর! সহজ 
নয়। তাই কবির মিনতি-_ 
“হে সংসার আমারে বারেক ফিরে চাও ; পশ্চিষে যাবার মুখে 
বঞ্জন ক'রে! না মোরে উপেক্ষিত চিক্ষুকের মত।” 
কী করণ ও র্দস্পণী ! কিন্তু ইহ! শুধু বিগায়োন্তও কবির উক্তি নয়, 
মৃতুতয়ার্ড নিখিল মানব-চিত্তের ইছাই চিকন প্রার্থনা । জীবনের শেষ 
প্রান্তে ঈড়াইর়াও মানুষ আপনাকে উৎলব-রনীশেষের দলিত হখিত 


তাব্র--১৩৫১] 


বিগত-সৌরভ পৃষ্পের মত প্রয়োজনহীন মনে করিতে ব্যথা পায় ; সংসারে 
তাহার অস্তিত্বের আর এতটুকু মূল্য নাই-_এ চিন্তা! কী দুর্ষ্সহ 
জনাদিকাল হইতে ধরিত্রীর মর্দ ভেদ করিয়। ফেষলমাত্র এই সকরুণ 
মিনতি উিত হইতেছে-_ 

আমারে বারেক ফিরে চাও। 


প্ভুঃখালরম্‌ অশাশ্বতয্* বলিয়! সংসারফে যতই নন্তাৎ কর! যাক্‌ এবং 


তন্বন্পগণ যতই চীৎকার করিয়া মরুক্‌ “অয়মবিচারিতচারুতয়৷ সংসারে! 
ভাতি রমণীয়১”, তখাপি এ কথা নিঃনংশয়ে বল! যাইতে পারে যে শেষ 
বিদায়ের মুহুর্তে সংসারের প্রতি এই লুষ্ধ দৃষ্টিপাত করিবার আকুল স্প্‌হার 
মধ্যেই নম্বর জগতের চারুতা হম্প্ হইয়! ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ চিরকাল জীবনের পূজারী ; কিন্ত জগত হইতে বিচ্ছিন্ 

করিয়া জীবনকে ভালবাসিবার উপায় নাই। তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, 
বড়খতুর লীলা! ও অপৃহাস্তধোঁত সংসারের বৈচিত্র্য--সকলই তাহাকে 
আবালা মুগ্ধ করিয়াছে। 

“গরিতে চাহিন! আমি হুন্দর ভুবনে, 

মানবের মাঝে জানি বাচিবারে চাই ।--” 
জীবনের প্রতি কী. গভীর অনুরাগ ইহাতে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াঞ্ধে ! 
কিন্তু ইহা রচনাকালে মৃতা-দূতের অমোঘ আদেশ কবি হৃদয়কে উদ্বেজিত 
ও উচ্চকিত করিয়া! ঠোলে নাই। মরা বখন কবির শিযপরে বসিয়! গর্জন 
করিতেছে-_বৈতরগর জলপ্রবাহের কলনাছ্গ যখন অন্ঃকর্ে ধ্বনিত হইয়া 
উাহার হদয়ে মৃদ্র ত্রাসের সঞ্চার করিতেছে, 'প্রাস্তিক' সেই জীবন-মৃড়ুর 
মত পৃথিবীর একটি অবশ্ঠন্তাবী ভয়াবহ পরিণামের মধ্যে যে কবি 
অসৃতের সন্ধান পাইয়াছেন তিনি যে সাধারণ সাংসারিক জীবনের-__ 
11077071519 এর কত উত্ঘে বাস করিতেন তাহা বলা বাহল্য 
মাত্র । ইহা যে ঠাহার ঈপনিবদিক শিক্ষার ফল এবং গম্ভীর দার্শনিক 
মনোভাব-প্রহথত দে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই 'প্রান্থিক' কাব্যে কবি 
বলিতে পারিয়াছেন, 

“পশ্চাতের সহচর, ছিন্প'কর বন্ধন ; 

রেখেছে হরণ করি" মরণের অধিকার হ'তে 

বেদনার ধন যতঃ কামনার রঙিন্‌ ব্যর্থতা, 

মৃত্তারে ফিরায়ে দাও । আজি মেখমুক্ত শরতের 

দুরে-চাওয়৷ আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথকে র 

বাশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তার হব অনুগামী । 
সত্যই মর্তজীবন যেন 'ন্বপ্লের বন্ধনে' মানুষকে জড়াইয়া রাখিয়াঙ্কে ; এই 
স্বপ্ন অন্ধকেই বোধ হয় আমরা মৃত্যু আখ্যা দিয়া থাকি! 
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জীবন হুন্বর, মধুর ও মমতায় তর ; কিন্তু “মরণেব অধিকার হ'তে” যে 
ধনগুলি সবত্বে লুকাইয়! রাখ! হইয়াছিল, সেগুলিও তাহাকে ফিরাইয়! 
দিতে হইবে-_অর্থাৎ জীবনের সমন্ত হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া৷ দিয়! 
মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে । এই অলানার রাজ্যে ঝাপ দিতে 
জীবন-পুঞ্জারী কবির হৃদয়ে একট| বেদনাবোধ জাগিয়! উঠে নাই তাহা 
নয় ; কিন্ত প্রাকৃতজনের চিত মৃত্যুর রহস্ত সন্বদ্ধে সম্পূর্ণ অক্ঞত।-প্রহৃত 
হে বিভীধিকা জাগিয়। উঠে, জ্ঞান-বৃদ্ধ কবিকে তাহা কোনোদিন স্পর্শ 
করিতে পারে নাই। তিনি জানিতেন,-- 
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' “819০৩০৪"-_ জীবনের নিটোল নিখুত পরিপন্ধত| ও পরিপূর্ণত। 
আনাথের মত সংলারের কয়জমের ভাগ্যে ভাল কর ঘটয়! উঠে? 


২৩ 


শ্বান্ভিক-স্কান্যে স্রক্সীঅভ্রনাৎথ 


খন 


জীবন-যবনিকার অস্রালে রহ্তময় মৃত্যুরাজোর একটি ফাজনিক 
চিত্র প্রান্তিকে, কবির তুলিকায় হুন্দররূপে কুটির! উঠিয়াছে। ইহ! 
রচনাকালে আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া যে ঠাহার চেতন্ের মধ দেখ! 
দিল্লাছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবন হইতে_-অথবা নিভূল ভাবে 
বলিতে গেলে-_দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন উতহ্বাস্থ মানবাক্মার গতিপথ অজ্ঞাত 
এবং সুদীর্ঘ । কবি বলিতেছেন-- 


“এজনোর সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল হৃত্র যবে 
ছিড়িল অনৃগঘাতে। সে মূত্র্বে দেখিনু সন্ুথে 
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদুর নি:সঙের দেশে 
নিরাসক্ নিশ্মমের পানে |” 


মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের অবসন্ন চৈতন্ত ও অনুস্থৃতিকে 'প্রান্তিক' কাব্যে 
কবি যেরূপ ছন্দে রপায়িভ করিয়া তুলিয়াছেন তাহা সত্যই অতুলনীয় ; 
প্রতিভা অসম্ভবকে ও সম্ভব করিয়। তোলে । 

“দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধুলি-বেলায় 

দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি' 

নিয়ে অনুভূতি পুগ্র, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা, 

চিত্রকর! আচ্ছাদনে আজগ্মের স্মৃতির সঞ্চয়, 

নিয়ে তার বাশিখানি |” 
বাস্তবিক এই বর্ণনাটিকে কবি-কল্পনার 6০০/-৫৪-০/০৪ বলিতে ইচ্ছ। 
হয়! মানুষের চৈতম্ যখন অপাড় ও অবসন্ন হইয়! পড়ে তখন তাহাতে 
গোধুলির অদ্ধ-আলোক ও অর্ধ-অদ্ধকার বিজড়িত একটি অন্পষ্টতাও 
কুছেলিকার সৃষ্টি হয়। নিপুণ শিল্পী তাহাকে অবলীলাত্রমে ভাবার রূপ 
দিয়াছেন ; অবস্থাটি যেন মুস্তি পরিগ্রহ করিয়া! আমাদের সম্দুখে উপস্থিত 
হইয়াছে ! মৃত্যুর পর মানবান্জার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে একথ। 
মানিতে হইবে যে বিদেহ অবস্থায় চৈতন্ের ধ্বংস নাই। মৃত্যুকালেও 
উত্ত প্রক্রিয়া সংঘটিত হইবার পর আত্মার একপ্রকার স্বপ্নজড়িমার ভাব 
উপস্থিত হয়। কবি বোধ হয় মৃত্যুর অবাবহিত পরের অবস্থাটি কক্সনা- 
বলে আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়। ' তাহাই প্রকাশ করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন এবং সম্ভবত: তাহাই “অবসন্ন চেতনার গোধুলিবেলায়” 
লিখিবার সার্থকতা । জানি না এ ব্যাধ্য। সঙ্গত কিনা-_-“আপরিতোধাদ্‌ 
বিভ্ধাংন সাধু মচ্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্‌!” অবশ্ত “অবসন্গ চেতনার 
গোধুলিবেলা” কথাটির দ্বার! মৃত্যুর এব্যবহিত পরের জড়িম! না বুঝাইয়! 
দৈহিক ও মানসিক ত্রান্তিবশত: কবির চেতন ও অন্ধ চেতন অবস্থাকেও 
বুধাইতে পারে কিন্তু “এহ বাহ আগে কহ আর,”__অর্থ লইয়া বিতর্ক 
কর! নিম্য়োজন। 

“প্রান্তিকে” রবীন্ত্রনাথ শেষ বিদায়ের সুর বাজাইয়াছেন বটে, কিন্তু 
মৃত্যুর পর তাহাকে ষে এক অজ্ঞাত নবজীবনের মধ্যে জাগ্রত হইতে 
হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ স$েতন £ 

শপুরাতন আপনার ধ্বংসোগুখ মলিন জীর্ণত! 
ফেলিয়া! পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে 
নুতন জীবনচ্ছবি শুশা দিগন্তের ভূমিকায়।” 
এখানে গীতার সেই বিখ্যাত গ্লোক মনে পড়ে £ 
বাসাংসি জীর্ণানি বখা বিহার 
নবানি গুহ্বাতি নরোহপরাশি । 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ 
স্যান্তানি সংযাতি নবানি দেহী 
কবি এখন এই মর্ত্যলোকে নাই ; তিনি কি এখন শৃপ্ত দিগন্তের ভূমিক। 
রিকতহন্তে নূতন জীবনচ্ছবি রচন। করিতেছেন? সেই শুগ্ত দিগন্ত কি 
সাহার অলৌকিক প্রতিষ্কাচ্ছটায় পূর্ণ ও উদ্ভাসিত হইয়া! উঠে নাই? এ 
প্রশ্নের উত্তর কে ছবিতে পারে? 


স্বপ্ন ও বাস্তব 
ভ্রীপ্রতিমা ঘোষ 


“কয়ল। নেই,” “কয়লা! নেই"--চারিদিকে কয়লার জন্তে হাহা- 
কার! চাল গেল, ডাল গেল, তরী তরকারী গেল, এখন 
আবার কয়লার সমন্তা। মাধব মুখুজ্জ্যের চোদ্দপুকুষে কখনও 
এমন ঘটন। ঘটেনি । ন্নান এবং আহারকাধ্য সমাধ! করে মাধব- 
বাবু শব্যায় আশ্রয় নিলেন । ক্লান্তিতে শরীরটা যেন ভেঙ্গে পড়ছে, 
তবুও কিছুতেই চোখে ঘুম আস্ছে না। সকাল থেকে, শুধু 
সকাল থেকে কেন, কয়েকটা দিনের অবিরত চেষ্টা আর অবিশ্রাম 
খাটুনীর পর এখান দেখান থেকে প্রায় মশখানেক কয়ল। জোগাড় 
করেছেন। রাস্তার মোড়ে একটা দোকান আছে, সেখানে কণ্ট্ণোল 
খুলেছে । বাড়ীর চাকর নিবারণচন্দ্র কয়েকদিন ধরে হয় বাল্তী, 
নয় খলে আর পয়সা নিয়ে মহাআড়ম্বর করে কয়লার সন্ধানে যায়, 
বেলা প্রায় শেষ কার শূক্ধ হাতে হাস্তে হাস্‌তে বাড়ী ফেরে। 

কর্থী আজ রেগে বল্লেন, “কেটাচ্ছেলে, কোন কাজের নয-_ 
দাও বাল্ভী, আমিই আন্ছি।" 

মেজ ছেলের বড় ছেলে সম্ভোষ বাল্তী নিয়ে গেছে, দুরে 
কোথায় কয়লা দিচ্ছে তারই সন্ভানে। তান সঙ্গে ছোট বড় 
সকলে অর্থাৎ মাধববাবুর আরও গণ্ডাকতক্‌ নাতিনাত নী, গামছা, 
ঝাড়ন, বাল্তী, খলে যে যা পেরেছে নিয়ে তার সঙ্গী হয়েছে। 
অগত্য। তিনি একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ি নিয়ে গজ. গজ, করতে করতে 
চল্লেন--পাড়ার কয়লার দোকানে । 

বেল! প্রায় নটা, সুতরাং স্থান পেলেন সকলের পিছনে 
গলায় গামছা, খালি গা হাতে প্রকাণ্ড বুড়ি-_মুখুজ্জ্যে মশাইকে 
চেনবার জে। নেই। সামান্ত কয়ল। যা কোনরকমে মুটের মাথায় 
চাপিয়ে দোকান থেকে এনে বাড়ীর এক কোণে ফেলে রাখা হয় 
একাস্ত অবহেলায়, যার জন্তে চিন্ত! নেই, মহামূ্য সম্পদ্‌ বলে 
চোর-ডাকাতের হাত থেকে লুকিয়ে রাখার জন্তে 'সাহেবের 
দোকানের তৈরী করা মজবুত, মজবুত, বাক্স-পেটর| মিন্দুকের 
দরকার নেই, কোনোকালে দরকার হয়ওনি, আজ সেই করল! 
দুষ্প্রাপ্য হয়ে সকলকে দিশেহারা করে তুলেছে । আপিসের 
কেরাণী থেকে, বড়বাবু থেকে, জজ, ব্যবিষ্টার উকীল, মোক্তার 
এমনকি বড়বড় সাহিত্যিক পর্যন্ত সকলের মাথায় হাত, 
ছুটোছুটা, গলদঘন্ম এমনি আরও কতরকমে নাস্তানাবুদ হ'তে 
হচ্ছে। বুতরাং মাধববাবুকে যে এ অবস্থায় কলার দোকানের 
কণ্টোলে গিয়ে গড়াতে দেখ! যাবে, এ আর আশ্চর্য কি? 

যাই হোক্‌, অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে দীড়িয়ে রইলেন। শেষে 
তাও কপূরের মত নিঃশেদ হয়ে উঠে গেল। ধাক! খেয়ে ঘ্াক্ত 
কলেবরে চুপ করে পিছনে গড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হ'ল না। 
সামনে এগিয়ে গেলেন কৃইক্মার্চ করে। যার দোকান তাকে 
ডেকে বল্লেন, “হা! হে গুধাংগু, বলি না হয় কয়লার-ই দোকান 
করেছ বুদ্ধি করে, তাই বলে এমনি করে কি আমাদেরও ছৃর্দণা 
করতে হয়? ঘৃণ্টাখানেক্‌ হ'তে চল্ল, তোমার লাইনে দড়িয়ে আছি 
একটু হাত চালিয়ে দিতে হয় তো”'। নাও এখন উদ্ধার কর।” 


মাধব মুখুজ্জ্যের হাত থেকে প্রকাণ্ড ঝুড়িটা নিয়ে আশ্চর্ধ্য হয়ে 
অধাংশু বল্পে--“ছিঃ ছি; কি কাণ্ড, একী আপনার কাজ? দিন্‌ 
আমায় দিন। বাড়ীতে কি কেউ ছিল ন! 1?” বেচারী দোকান কৰে 
যেন মহাজপরাধ করে ফেলেছে আর অপ্রস্ততেরও একশেহ। শেষে 
নিজেই লোক মারফত কয়লা দিয়ে পাঠায়। 

বেল! এগারটার পর মাধববাবু বাড়ী ফিন্ধে গিষ্নীর কাছে 
নিষ্ধের বৃদ্ধির তারিফ, করে বলেন--“দেখ একেই বলে বুদ্ধি! রোজ 
এ নিবারণটাকে না পাঠিয়ে নিজে বদি একবার করে লুধাংশুর 
দোকানে যাই রোজ করল! পাব। বুঝলে গিল্লী, রোজ আমি যাব । 
উঃ এতদিন কী কাণ্ঁ-ই করেছি, নিজে গেলেই হ'ত! 

গিরী বঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন--“আহা. কথার ছিব 
দেখনা । এবার থেকে নিবারণ তোমার হষে আপিস যাবে; 
আর তুমি নিবারণের হয়ে কয়লা আনতে ফে৪--" 

আর দ্বিতীয় কথাটী নয়। মাধববাবু তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ 
করলেন। তারপর জহারাদি সমাধ। করে শহ্যাবর আশ্রর 
নিলেন। হাতে গড়গড়ার নল। মাঝে মাঝে ভুডকু করে 
টানছেন আর চোখ ছুটো একবার করে বুজে আসছে আবার 


কি খল যাছছে।-. 


মণখানেক কয়লা কদিন-ই বা হ'বে। হুঙগিন না যেতে সব 
ফুরিয়ে গেল। চারিদিকে আবার ছুটোছুটা, ন্ধাংগুর দোকান 
লাটে উঠেছে । ওয়াগন্‌ পাওয়া যাচ্ছে না, করল! আলবে কী 
করে? ওদিকে রামীগঞ্জ আর আসানলোগে রাশি রাশি কয়লা, 
জার এখানে লোকের বাড়ীতে কলার অভাবে ছাড়ী চড়ে ন!। 

কেউ পরামর্শ দিলে, কুকার কেনা যাকু, সুবিধে হবে।” 
মনটা! সবেমাত্র একটু আশাছ্িত হয়ে উঠেছে, ওপাশ থেকে 
একজন বলে উঠল'--“£ ছ'দিনবাদে জলও বন্ধ তবে, পাশ্পিং 
ষ্টেশন চলবেই বা কী দিয়ে? ওদেরও তো! দোষ দেওয়। যায় ন|। 
ঘোষ কাউকেই দেওয়া! যায় না। দোষ বাঙ্গালীর, আর তার 
অনৃষ্টের । বাই হোক মাধব মুখজ্জের চোখে প্রায় জল এনে দিলে 
ওপাড়ার পরাশর মল্লিক। “আর দেখছেন কি মশার? 
করল৷ কি? এবার তরীতরকারী আনাঙ্গ' পত্তর কিছু পাওয! 
যাচ্ছে না। চাল ডালের কথা তে। বাদ, দিন এফেবারে। কিছু 
নেই এবার সেই একেবারে আদম্‌ ইভের বুগ, মাধববাবু। শুধু 
গাছে চড়, ফল পাকড় খাও আর হুপ ছাপ, কৰে লাফিয়ে যেড়াও। 
সব বন্ধ--আপিস্‌ নেই, কাজকর্খ নেই, রারাবাড়া নেই, তার 
ওপরে আলে! নেই, জল নেই... উঃ! কীবুদ্ধই বেধেছিল দ্বে 
বাবা! একেই বলে 'রাজার রাজায় যুদ্ধ বাধে আর উলুখড়ের 
প্রাণ হায় ।” 

হতাশ হয়ে বাড়ী ফিয়ে মাথায় হাত ছিয়ে বসে পড়লেন 
মাধব মুখুজ্জো | নিজের বাড়ী... 

গন্ধ হয়ে বসে আছেন, শুনতে পেলেন, বড়ছেলে পরিষল 


১৭৮ 


ভাঙ্র--১৬৫১ ] 


“নিবারণফে নিয়ে বাজার করতে গিয়েছিল, ফিরে এসেছে শুন্য 
হাতে, পূর্ণ পকেটে । বাজারে কিচ্ছু নেই, শুধু কয়েকট। টানের 
ছাউনী আর বড় বড় সিমেণ্টের গাথ। রোষাক। আর কিছু নেই। 
সব শূন্ত--বাজারই বসেনি । নাঃ তাহ'লে পরাশর তো৷ মিখ্যে 
বলেনি। কল্কাতায় ছুিক্ষ লেগেছে । সকলে ন! খেতে পেয়ে 
মরে যাচ্ছে । রাস্তায় পা দেবার উপায় নেই, অলিতে গলিতে 
নাকি মড়!। ছুজনের যা বর্ণন! চল্তে লাগল, মাধববাবুর মনে 
হাল তা অবর্ণনীয় । একট! উপগত নিশ্বাস চেপে তিনি বল্লেন, 
“যাক এতদিনে তাহ'লে যোলকল।! পূর্ণ হ'ল ।” কড়িকাটের দিকে 
তাকিয়ে ছিলেন এবার ঘরের মেঝের ওপযে দৃষ্বি-নিবদ্ধ করে 
মাথাটা ছুই হাটুর ভেতরে চেপে ধরলেন ' 

কতক্ষণ ঘে বসেছিলেন মনে নেই, হঠাৎ কাণে গেল, বাড়ীর 
তেতরে ছেলেমেয়েদের তারস্বরে চীংকার। তাদের আম্থনাসিক্‌ 
নুরটাই কাণে লাগছিল বেখী করে। “কি শুধু আধ সেদ্ধ ভাত 
কী' করে খাব।” সত্যিই তো রোজকার চোব্য চোষ্য লেহ 
পেয়র ব্যাপারট। একমাত্র আধসেদ্ধ ছুমুঠো ভাতের ওপর দিয়ে 
যাবেই বাকী করে? আরকি করেই বাসাতরকম ঝোল ঝাল 
অন্বল খাওয়। ছেলেমেয়েদের কচি হবে এ জখান্ত গিলতে 1... 
মাথাটা প্রায় বুকের কাছে নেমে এলে! । 

হঠাৎ পা ধরে টানাটনি। যেন হাক্জার সৈন্টের অভিযান 
শর হয়েছে মুখুজ্জ্যে মশায়ের ওপরে। “আঃ” বলে 
বিরক্ত হয়ে মাথাটা উচু কোরতেই দেখেন, সন্ত, মিস্ক, 
কালী, ঘোৎনা, পচা, হাবু, গবু, তাক, বণ্ট? খার্জা, 
গজা, হত নাতি নাতনীর দল এসে পা! ধরে টানাটানি 
করছে। “আঃ জাবার টানে? টানছিস্‌ কেন? কি হয়েছে 
কি?" বলতেই সমস্বরে তারা বলে উঠ.ল--“দেখছনা, সকলে 
না থেতে পেয়ে মরছি! খাওয়াবার কর্ত। তুমি আর খাওয়ার 
সময় লুকিয়ে বসে থাকবে? আর এদিকে আমরা উপোস করে 
মরব? ওঠে! শিগনীর, তুমি ন! খাওয়ালে তো আমাদের ভাবী 
বযেই গেল । আমর! একট! উপায় ঠিক করেছি। বাড়ীতে আনাজ 
পত্তর নেই, দেখন! চোখ দিয়ে আমরা কি হয়েছি।” 

এতক্ষণে মুখুজ্জযে মশায়ের ছ'স হ'ল। চোখ ছুটে! তাল 
করে রগড়ে দেখলেন--কী দেখলেন? কমলাকান্ত হ৷ 
দেখেছিলেন ভার চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং অভ্ত কিছু। তাই 
তো...কেউ হয়েছে পটল, কেউ বেগুন, কেউ আলু, কেউ ঝিঙ্গে, 
পেয়াজ, করলা, উচ্ছে। আর চিচিঙ্গে হয়েছে পরিমলের 
কোগ! ছেলেটা-_ঘোৎন।। এত ছঃখের দিনেও তিনি সব ভূলে 
হো। ছো। করে হেসে উঠলেন। "আরে বাঃ বাঃ বেশ বেশ 
হয়েছে।” তার হামি দেখে খৎনা বেগে উঠল--“ক্ষিধের 
জালায় মরে যাচ্ছি, আর উনি হাসছেন। হাসছ যে?” অমনি 
ওপাশ থেকে মিশ্ত বল্পে, "ওঠ তৃমি-_-আমরা আনান হলুম এখন 
বায়! কর! হবে কি দিয়ে? কয়লা তো নেই। চল তোমাকে 
পোড়ান হবে। তা পর সেই আঁচে রাম্সা হলে তার পর 
খাওয়! মাওয়1।” 

সকলে আবার সমস্বরে বলে উঠল “কতক্ষণ দাড়িয়ে থাকব? 


শুনতে পাচ্ছ না?" হতভন্ব মাধব মুখুজ্যে শিউরে উঠ.লেন-- 


একবার এপাশ থেকে গুপাশ পর্যন্ত সফলের মুখের ছিকে চেয়ে 


চা ও আখ 


৯৯০৯. 


দেখলেন-__বিশ্বপ্রাসী ক্ষুধার ছাপ এ টুকু টুকু ছেলে মেষে গুলোকে ও 
কী ভয়ঙ্কর হিংস্র করে তুলেছে বিদ্ষারিত চক্ষু ছু'টী বাইরে বেরিয়ে 
আসার জন্যে প্রাশপণ চেষ্টা! করতে লাগল। 

এমন কি কখনও হয়? আর এর! বলেই বাকী? কলি'র 
শেষ কি এমনি করেই হবে? কুকারে'র বদলে “মাধব করল!” 1” 
হন্কি হরি, এও বয়াতে ছিল ? 

বুড়োদাছুর অবস্থা দেখে সন্তর বোধ হয় একটু দয়! হ'ল। 
বল্পে, "আমর! দিদিমাকেই আগে বলেছিলুম, ত| দিদিম| বল্পে, যে 
তাহ'লে রেঁধে দেবে কে? বামুন তো পালিয়েছে ।” 

লোকে বলে স্ত্রীবদ্ধি প্রলযঙ্করী। কিন্তু গিন্সী সেই সত্রবুদ্ধির 
জোরেই তে। রেহাই পেলেন। অতএব গিল্নীর পদাঙ্ক অন্থসরণ 
করলে এই 'মহাপ্রলয়' থেকে হন্তত উদ্ধার পেতে পারেন। 
মনে মনে ইঞ্টনাম জপ করে বল্লেন--"তোদের তে! উন্থৃনে হাওয়! 
দেবার দরকার হবে সেই কাজেব ভারট। আমায় দেনা। তোর 
দিদিম! যেমন রে'ধে দেবে, আমিও তেমনি হা ওয়! দেবে! ।” সকলের 
সুখের দিকে তিনি সাগ্রহে চেষে রইলেন |". 

যুক্তিট। বোধ হয় সকলের মনঃপৃত হ'লনা, বলে উঠল, 
“ওষ| কী চালাক্‌ দেখেছ? না! ন! সে হবে না, ওমব আমাদের 
ঠিক হয়ে গেছে। পচা ইংরিজি পড়েছে, বললে, “[)1%15505 ০£ 
18700 বুঝলে দাছু, 1)119100. ০৫ 18০০: । এক একজন 
এক একটা কাজের ভার নিয়েছে । ওসব আমর! আগেই ঠিক্‌ 
করে নিষেছি। 'নিবারণ' হাওয়। দেবে। তূমি বেশ মোটা! সোট। 
আছ অনেকক্ষণ আচ থাকবে.'.আঃ কী মজা।” 

“আর আশ! নেই-__'একতার জয় সর্বজ্র। ওর! আজ 
দলবদ্ধ, তার ওপর কাধ্যবিভাগে ওর! পারদর্শা তা নইলে আমি 
জল্ব আমারই অন্নদাল হাওয়। দেবে আমার পোল়্াবার জন্তে ?” 

ওঠ.বার কোন লক্ষণ না দেখিয়ে নিকপায় মুখুজ্জ্যে ম'শায় 
ভাল করে চেয়ারট! আকড়ে ধরে বসে বইলেন। 

ঘোৎনার রাগ সব থেকে বেশী--বল্পে “ওকে দাছ ভয় পেয়েছে, 
উঠবেন! $ দেখছিস্‌ না আকড়ে :রে বসে আছে? চল্‌ সকলে 
চেয়ার শুদ্ধ রান্নাঘরে নিয়ে হাই।” 

হরিবোল হরি-__এরা করে কী? হায় হার। সত্যি কি 
কল্কাতার বুকে বসে আছি, ন! আফিকার জঙ্গলে অসত্য কয়েকট! 
বুনে! জংলীর হাতে পড়েছি । এইসব তাবেন আর বর্ঝর্‌ করে 
চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে ।:..ঠা্। নয় 
সত্যি সত্যিই উদ্থনের কাছে মাধববাবুকে চেয়ার শুদ্ধ বসিষ্বে 
ঘু'টে আর কেরাদিন তেল দিয়ে তার চিত! সাজান হ'ল তারই 
সামনে । সকলে মিলে ভদ্রলোকের প1 ছটো পুরে দিলে উদ্নের 
মধ্ে। খুত্তী নিয়ে এগিয়ে এলেন মেজবৌমা-_রক্ষেকালী 
তাকে রক্ষা করবার কোন চেষ্টা করলে না--উপরস্ত রান্নার 
বড় কড়াট! এনে ছুম্‌ করে উন্নের ওপর বখন বসিয়ে দিলে 
তখন মুখুজ্জেয মশায়ের সারা শরীর দাউ দাউ করে জলতে 
সুরু করেছে। 

বড়বৌমা আন্নাকলী আচট। তাল হবার জন্তে একটা সর 
কফি দিয়ে মাধববাবুর হাতপা, তারপর মাথাটা উনের মধ্যে 
পুরে দেবার জন্তে খোঁচাতে লাগল-_তিনি তারশ্বরে চী২কার 
করে বল্পেন “ওমা, আর নয় মা, আর নয়--মাথাট! বাইয়ে থাকতে 


২১৮০৩ 


দাও ।” বৌম। তার মুখটা! হাত দিয়ে চেপে ধরে ভাল করে 


ঘুরিয়ে দিলেন উদ্ানের ভেতরে । গিম্ীর হাতে খুস্তি জোর জোর, 


নড়ছে। একে একে সব রান্না হল। খাবার আমন পড়ল। 
নাতি, নাতনী, ছেলে মেয়ে, বউ গরন্নী সব যেন চার হাত দিয়ে 
খেতে লাগল। মানুষ ছদিন না খেয়ে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে-_ 
এ ধারণা কোনও দিনই তার ছিল না আজও এদের না দেখলে 
বুঝতে পারতেন না। 

চোখের কোণ দিযে হু হু করে জল পড়ছে, তবু ওদের দিকে 
দেখছেন আর ভাবছেন--এর! কি মানুষ না হিংশ্র পশু 1 এখন 
ওরা সব কিছু করতে পারে। বুদ্ধি নেই...কে বল্লে নেই? 
না থাকলে বান্নার এইককষম চমতকার উপায় উদ্ভাবন করতে 
পারত কী করে? তারপর...বিবেকও নেই.**সেট।! সত্যিই 
হয়ত নেই-..যাকে 'কোক্‌ কয়লা” করে রান্না হ'ল, যার জন্যে 
খাবার তৈরী কর! সম্ভব হ'ল, তাকে বাদ দিয়ে সকলের খাওয়া 
দাওয়! কেমন জ্মুচাকরূপে সম্পন্ন হচ্ছে। 

এতক্ষণ ধরে সার! শরীর জঙ্গছিল হু-হু করে--এবার জলে 
জলে উঠতে লাগল উদর দেবতা । উন্ুনশালা! থেকে তাকিয়ে 
তাকিয়ে দেখতে লাগলেন আর এ কেঁদে চোখ ছুটোকে 
পাউরুটী করে তুললেন। 

মিগ্তর বোধ হয় দয়া হ'ল--হাতে একট! পটললের দো্খা, 
কাছে এগিয়ে এসে রান্নাঘরের কড়া মোছা! একটা ছেঁড়া স্তাকড়া 


স্ডান্সভলব 


1 ৩২শ বধ--১ম খণ্ড-৩য় সংখ্যা 


দিয়ে চোখ ছুটে মুছিয়েদিতে দিতে বল্‌তে লাগল-_“আর কেদনা 
দাহ, খিদে পেয়েছে? এই নাও...এটা খাও, ওঠো"-'.*-1” 


চোখ চেয়ে মাধব মুখুল্জ্ে দেখেন--ঘামে সর্ধ্যাঙ্গ ভিজে 
গেছে। পায়ের কাছে দাড়িয়ে মিস্ক। চোখ মুছিয়ে দিচ্ছে আর 
বলছে, “কাদছ কেন? কেঁদনা অনেক কয়লা পাওয়া গেছে ।” 

ঘবের দরজার কাছে দীড়িয়ে গিন্নী বল্লেন_-“দোকানে কর়ল' 
আসতেই নুধাংশ মণ ছুয়েক কয়ল! পাঠিয়ে দিয়েছে বাড়ীতে । 
ভাগ্যিস সকালে গিয়েছিলে! যাই, দামটা পানিয়ে দিইগে। 
তুমিও উঠে পড়-_সন্ধ্যে হয়ে এলো তার কতক্ষণ শুষে থাকবে?” 
তিনি চলে গেলেন। 

প্রকাণ্ড একট! সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি উঠে বস্লেন। 
সারাদিনের ক্লান্তির পর চোখ খুলতে খুলতে আর বুজতে বুঁজতে 
কখন ষে সম্পূর্ণভাবে বুঁজে ফেলেছিলেন মনে নেই। তারপর 
এই প্রাণ কাপানো ভয়ঙ্কর শুধু ভয়ঙ্কর নয় রোমাঞ্চকর দুঃস্বপ্ন । 
মানুষকে একেবারে দিশেহারা হরে দিয়েছে। 

মাটীতে পড়ে যাওয়া জালবোলার নলটাকে সাক তুলে নিয়ে 
কৌচার খু'টে মুখ গলা ঘাড় মুতে মুছতে তিনি তানতে লাগলেন 
_ষে এতক্ষণ যা! কিছু দেখেছেন-__যা' কিছু শুনেডেন, তার সব- 
টুকৃই ছুমহ্প্ন-__তা। ছাড়া আর কিছু নয়। কি সত্যি যদি হাত। 
তাহলে? 


দুরাকাজ্জী 
বীকুমূদরঞ্ীন মল্লিক 


১ 
মজিয়! গিয়াছে নদী, অগভীর জল, 
নাহি চঞ্চলতা-ন্রাতে নাহি আর বেগ, 
শ্বচ্ছ জলে পীড়া করে সফরীর দল, 
চলিয়াছে আক] বাক! শ্গীণ জল রেখ, । 


চ 
বাহি ক্ষুদ্র ডিডিখানি চলেছে ধীবর, 
সারাদিন মাছ ধরে, শুকায় মে জাল 
ধর বাধ! এই কাজ বছর বছর, 
একই পথে যাওয়া আলা সকাল বিকাল। 

১ 
দেখি তারে ভাবি আমি এতেই কি শেষ? 
এতেই নিবৃতি তার আশ! আকাক্ষার? 
নাহি তার অসস্তোদ-_ উদ্বেগের লেশ ? 
পরিতৃপ্ত ধারে না সে দূরাশার ধার? 

ঞ& 
কথ! কয়ে বুঝিলাম-_গতীর বিশ্বান, 
একাস্ত নির্ভর, যবে ভক্তি ভগবানে, 
কিন্তু দেখি ছোট তার নহে অভিলাব, 
দুরাধিরোছিণী আশা জাগে তার গ্রাণে। 


৫ 
বলে “বাবু একদিন এসেছেন ধিনি 
ছে'ল হয়ে গোকুলেতে গোয়ালার ঘরে 
ভগবান হলে ও মে দীনবন্ধু তিনি, 
মকল দীনের ঘর খোলা ছারি তরে। 
ভি 
কাছে এলে ধন জন তিনি সরে মান 
বলে লোকে-ঠাছাকেই পেতে শুধু সাধ, 
হয় ত পাবে না দোহে এ জলে সন্ধান 
পাবো জানি-_কারো! সাথে নাহিক বিবাদ 
৭ 
যারে তাবিতাম আমি জল্পে তুষ্ট বড়, 
নদানন-ল্লাধা অংশ পাক বানা পাক 
এ যে দেখি দুয়াকাঞ্ষ অতি উচ্চতর, 
চায় তগবানে-_আমি গুনিয়! অবাক । 
৮ 
এ'দো নদী মেও জানে গঙ্গ! সাথে যে!গ 
অসীম লমুদ্র লও পর নয় তার, 
ভুলে যায় সব দৈস্ত ছুংখ কর্দমভোগ 
বিগর্দ বুকেতে খেলে ভাট! ও জোরার। 


উমেশচন্দ্ 


্ীন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ -এস-এস, এক-আর-ই-এস 


(২)* 


শিক্ষা 


শৈশবেই উমেশচন্দ্র ধিদিরপুর হইতে নয়ানাদ দ ছ্রীটে ২৮ সংখ্যক ভবনে 
আনীত হন। এই কাটাটি তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ডাহার 
পুত্রের গুহশিক্ষক গীতাদ্বরকে দান করিয়াছিলেন। 

উমেশচন্দ্র বালো হরেরাম পণ্ডিতের স্থানীয় পাঠশালায় প্রাথমিক 
শিক্ষালাভ করিয়া গৌরমোহন আটোর স্কুলে প্রবেশ করেন। রক্ষণশীল 





উদ্দেশচন্দ্ 
-হিনুরা এই বিজ্ঞালয়ের পৃষ্ট:পাবকতা! করিতেন, কারণ হিন্টু কলেজের 
ছাত্ররা গ্রকাণ্তভাবে অধাগ্ত ভোজন ও মদ্চপানাদি করত যে ভাবে হিন্দু 
সমাজকে আখাত করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন শাহাতে হিল 
অভিভাবকগণের তাঁত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারী নামে পরিচিত গৌরমোহনের বিদ্ধালয় কোন অংশে হিন্দু 
কলেজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। প্রসিদ্ধ সাহিতামেবক অক্ষয়কুমার 
দত, হাইকোর্টের প্রথম দ্রেশীয় বিচারপতি শুনাথ পণ্ডিত, হিন্দু 
পেটিট ও বেঙ্গলীর প্রাবর্তক ও প্রথম সম্পাদক হুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখক 
ও বাগ গিরিশচন্ত্র ঘোষ এবং তাহার জোট্টাগ্রজ ক্ষে্ন্দ্র (হিনি লঙ 
খক্ল্যাণ্ডের হস্ত হইতে একটি বিশেষ পারিতোধিক প্রাপ্ত হন) ও 


* গত মাসে প্রকাশিত প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল আছে। গীতান্বরের 
পুত্র কালীচরণ এটণির অফিসে নহে, বাঙ্গালার একাউন্টেন্ট জেনারেলের 
অফিসে ও শিবচন্দ্র ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে কাধ করিতেন। 
১৯১ পৃ্ঠাক্স “সতীশচন্দ্রের পুল শৈলেশচভ্দ্'র পরিবর্তে “হুরেশচজ্রের 
পুত্র শৈলেশচন্দ্র' হইবে । "গঙ্গা দেবীর পুত্র হয় নাই” লিখিত হইয়াছে 
উহার পরিবর্তে প্ণঙ্গাদেবীর পুল ডাক্তার বতীন্ত্রনাথ চট্োপাধ্যাকস 
যেহালায় বাস করেন" লিখিত হওয়! উচিত ছিল। উমেশচন্ত্রের চতুর্থা 
ভঙ্িনীর নাম রাজলগ্রীর স্থলে পতিতপাবনী হইবে। 


মধ্যমাগ্রজ (কলিকাত| মিউনিসিপ্যালিটার ভাইস চেয়ারম্যান ) গ্ীনাথ 
ঘোষ, বিখ্যাত ইংরাজী লেখক ও বেথুন সোলাইটার সম্পাদক কৈলাসচজ্ত 
বন, রায় যাহাছুর দীননাথ ঘোষ? 'রেইল এও রায়ত' সম্পাদক শভভুচন্্ 
খুখোপাধ্যায, রাজনীতি-বিশারদ কৃষ্গ'্াস পাল, একাধারে বাঙ্গালার 
গ্যারিক ও সেক্ষপীয়র গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রসরাজ অমৃতলাল বহু, 
কুশাপ্রবুদ্ধি ভূপেন্্রনাথ বনু প্রস্ততি বহু প্রাতঃম্মরণীয় বাক্তি এই 
বিভ্ভালয়ের ছাত্র ছিলেন। উদ্েশচন্দ্র এই বিদ্যালয়ে নটরাজ অসৃতলাল 
বনুর পিতা সহিদ্বান কৈলাসচন্দ্র বসুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 

বিদ্তালয়ে উমেশচন্র বিশেন প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। তিনি 
পাঠে অমনোযোগী ছিলেন এবং সমন্ত বদর ফ"াকী দিয়! শেষ পরীক্ষার 
সময় হ্বাতাবিক মেধাবলে উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতেন, কখনও কখনও ছুই 
শ্রেণী উচ্চেও উন্নীত হইছেন। 

যাত্রা, গান খিয়েটার পভুতির তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 
তখন দেশর সাধারণ নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পর্বাদি উপলক্ষে 
ছাতুবাবুর বাড়ীতে বা কাণীনাথ ঘোষের বাটাতে ভোলা ময়র প্রন্তুতির 
যাত্রায় বহু শ্রোতা ও দশক সমবেত হইতেন। ওরিয়েপ্টযালঞ্সেমিনারীর 
ছাত্রর! মধ্যে মধ্যে যুরোগীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর শিক্ষায় 
সেক্ষগীররের 'ওধেলা'। 'মাঠান্ট অব ন্ডেনিদ' অভিনীত করিত বটে, 
কিন্ত সে অভিনয় আশানুরূপ সাফল্যলাত করিত না। ১৮৫৭ খৃষ্টান 
আশুতোব দেবের (ছাতুবাবু ) বাটাতে নন্দকুমার রার বিরচিত শকুম্থল। 
নাটক অভিনীত হয় কিন্তু অভিনয় নৈপুণোর অভাবে সে অনুষ্ঠান ও 
সাফল্য লাভ করে না । উমেশচন্দ্রের বাটার সন্ত্রিকটে এবং বিস্তালয়ে তিনি 
অবস্থাই এই সকল যাত্র! ও ধিয়েটার স্শশন করিতে যাইতেন। ১৮৫৭ 
খৃষ্টান্দেই এশ্রিল মাসে প্রাতংশ্বরায় কালঈপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় তদীয় 
ভবনে বিদ্বোৎসাহিনী থিয়েটার প্রতিষ্ট। করেন। উহাতে প্রথমে 





কালীপ্রসন্ন সিংহ 


রামনারায়ণ তর্করত্বের প্বেণী সংহার* এবং পরে নভেম্বর মাসে 
কালীপ্রমন্নর “বিক্রমোর্ধশী” অভিনীত হর়। ইহার পর ১৮৫৮ খৃষ্টান 


১৮১ 


১ 





স্ারব্্ 


[ ৩২শ বর্-_-১ম খণ্ড ৩য় সংখা 





কালীপরসন্ের "সাধিত্রী নত্যবান" ও ১৮৫৯ খৃষ্টাবে “মালতী মাধব লিখিযাছেন বিশ্বনাধের জোষ্ট পুত নীলমণি মতিলাল নিজ বিদ্যার ও 


বিদ্ভোৎমাছিনী থখিঝেটার কর্তৃক অভিনীত হয়। নর লিসিল বীডম 
প্রমুখ উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ 'বিত্রমোর্ধবদী'র অভিনয় দেখিতে জাসিঙ্া 
উচ্চকণ্ঠে অভিনয়ের প্রশংসা করেন।, উদ্েশচজ্ত্র দেখিতে অতি হুন্দর 
ছিলেন এবং কালীপ্রসন্নের প্রীতির দৃষ্টিতে পতিত হুন। তিমি 
উম্েশচন্ত্রকে বিদস্যোৎসাহ্ছিনী থিয়েটারে পুরুব এবং কখনও কখনও 
নারীর ভূমিকার অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। কালী প্রসন্ন নিজেও অন্িনর 
ফরিতেন। 

কালী প্রনন্নের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বাবু ( পরে মহারাজ! গতর ) 
হতীভ্রমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজ! প্রতাপচন্ত্র ও রাজা ঈশ্বরচক্জ 
লিংহও নিজ নিজ বাটীতে উত্তম উত্তম নাটক রচনা করাইয়া অভিনীত 
করাইতে আরম্ভ করেন। উমেশচজ্্স যতীন্রমোহনের বাটাতে 
নাট্যান্িনয়েও যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। উমেশচন্ত্র 
এই সময়ে পাঠে নিতান্ত অমনোযোগী এবং থিয়েটারে আসক্ত দেখিরা 
পিত। শিরিশচজ্্র নিরতিশ় উদ্বিগ্ন হইলেন! 


বিবাহ 


বোধ হয় তাহার জীবনের গুরুত্ব ও দারিত্ব বুঝাইবার জন্ত গিরিশচন্ত্র 
পঞ্চদশ বর্ধ বসেই ১৮৫৯ খৃষ্টা্ষে উ্ষেশচন্ত্রের বিবাহ দিলেন। পূর্বেই 
শিরিশচক্রোজ জোষ্ঠ। কন্ত! মোক্ষদার সহিত বিশ্বনাথ মতিলালের দৌহিত্র 
শশীতৃষণ যুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছিল, বলিয়াছি। এই বিশ্বনাথ 
ষতিলাল সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রামছুলাল 
সরকার, যতিলাল শীল, রামকমল লেন প্রভৃতির স্যার অধ্যবসায় ও 
সাধুতার গুণে সামান্ত অবস্থা হইতে অনন্থসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ 
করিরাছিলেন। ইস্ট ইত্ডিরা কোম্পানীর লবণের গোলায় ৮. মাসিক 
বেতনে কর্ম্ীবন আরম্ভ করিয়া, অধ্যবসায়, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও 
প্রতিভার বলে তিনি নিষকের দেওয়ান হুন এবং মৃত্যুকালে কলিকাতায় 
প্রানাঘোপম আবাসভবন ও বনু লক্ষ মুদ্রার বিবির রাখিয়া! যান। 





হেমাঙ্গিনী দেবী 


বছবাজার নামক প্রসিদ্ধ বাজারটী গাহারই প্রতিচিত। ১৮৪৪ খৃষ্টাকে 
বিশ্বনাথের মৃত্যু ঘটিলে বাজারটা ভাহার এক পুত্রবধূর কর্তৃত্বাধীনে 
আসে এবং সেই সময় হইতে উহার নাষ বহুযাজার হয়। যোগদা! দেবী 


অর্থের বলে অনেক বড় বড় সাহেবদের পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
ভাঙার . বাটীতে সাহেবী-খানা, মহ্য মাংস জাহার কর! বেশ চলিত। 
ইহার নয় বৎসর বয়ন্কা কন্তা হেমাক্গিনীর সহিত পঞ্চদশবর্ধবয়ন্ক 
উমেশচন্সেয় বিবাহ হওয়ার উম্েশচম্ত্র ফৈশোর হইতে অতিরক্ষণণীল 
হিন্দু গৃহের অনেক আচার ব্যবহার ও কুসংস্কার পরিহার করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু ঠাহার মাতাপিতার জাচার ও ধর্মনিষ্ঠা চির্গিন ঠাহার 
শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিত। হেমাঙ্গিনী দেবী সম্বন্ধে মোক্ষদ! দেবী 'কল্যাণ- 
প্রদীপে' লিখিয়াছেন 

“হেমাঙ্গিনীর অর্থাৎ উদ্বেশচজ্লের সহ্ধশ্মিগীর গুণের কথ! লিখিতে 
গেলে হ্বতত্ত্র পুথির প্রয়োজন । আমরা ছুইজনেই সমবয়লী, ১১১ 
বৎনর বয়সে আমাদের ছু'জনার পাটি ঘরে বিবাহ হয়। আমার 
প্রায় ৭* বৎসরের স্মৃতিতে হেমাজ্িনী জড়িত। দ্জাষি বিবাছের পর 
প্রথম বউ হইয়। হেমাঙ্জিনীর পিত্রালয়ে যাই । ঠাহার পিতা! বৌবাজারের 
হুবিখ্যাত ৬নীলম্ণি মতিলাল। তিনি জামার স্বামীর হড়মাম! তাহ! 
পূর্বেই বলিয়াছি। হ্ষাজিনী বে হইয়া আমার পিত! হাইকোর্টের 
বিখ্যাত এটরশি গিরিশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিম্লার বাটাতে উঠেন। 
আমাদের ঘনিষ্ঠত! এত নিকট আমানের ছইজনার ভিতর প্রণয় এত গাড় 
ও মধুর যে? ননদ-ভাজে এমনটা প্রায় দেখ! যায় না।কক* 

আমার দান! যে ব্যারিষ্টারীতে শীর্ধস্থান অধিকার করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, তিনি যে কংগ্রেসের একজন প্রধান শরষ্ট1! ও উহার প্রথম ও অষ্টয 
প্রেমিডেন্ট হইতে পারিয়্াছিলেন, এ সমঘ্তই আমার বিশ্বান আমার 
ভাজের স্বামীভ্তির গুণে, ত্যাগ ত্বীকারের বলে। আমার দাদার 
জীবনী কেহ না কেহ অবন্থই লিখিবেন। তিনি কেবল বাংল! দেশের 
নছে, নমগ্র ভারতের । ঠাহার জীবনী লেখা না৷ হইলে আমাদের 
জাতীর ইতিহাস অনপ্পূর্ণ রছিয়। যাইবে । যে মহাযাই দেই কাধ্যে ব্রতী 
হউন তিনি যেন সেই সঙ্গে ডানার পন্থী হেমাজিনীকে না ভুলেন।” 


বিদ্যালয় ত্যাগ ও কর্মজীবনে প্রবেশ 


গিরিশচন্ত্র কেবল উমেশচল্রের বিবাহ দিয়া একটি সন্থান্ত বংশের 
সহিত ঘনিষ্ঠ সম্থন্ধে ডাহাকে আবদ্ধ করিলেন না, পারিপার্থিক 
প্রতাব হইতে মুক্ত করিবার জগ্ত তিনি উদ্েশচজ্রকে হিন্দু স্কুলে 
প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন | এখানেও তাহার নবাবের বিশেষ 
পরিবর্তন লক্ষিত হইল না এবং ১৮৬১ থ্ষ্টান্ধে স্কুলের প্রথম 
শ্রেণী হইতে কলিকাতা [বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা ছিষার 
অব্যবহিত পূর্বে তিনি গৃহে কলছ করিয়া রাণীগগ্রে পলাইয়! বান। 
প্রবেশিক! পরীক্ষা জার দেয়! হইল না। গিরিশচজ্র কোনও রকষে 
ষাছাকে বাটীতে কিরাইয়া আলিয়। মিষ্টার ডপ্লিউ-পি-ডাউনিং নামক 
একজন এটির নিকট শিক্ষানবীশ ( 87৮/০19 ০1970) করি! ছ্বিলেন। 
১৮৬২ খ্ষ্টান্মে উন্েশচন্র ই'ছার সাত্্রব ত্যাগ করিয়া মিষ্টার ড্রিউ-এফ.- 
গিল্যাগাসের শিক্ষানবীশ (87819150919: ) হুন। ইংরাজীভাবার 
উত্তর়ূপে লিখিতে ও বলিতে না জানায় পদ্দে পছে ভাহাফে অন্ুবিধায় 
পতিত হইতে হইল এবং বিভালয়ে পাঠে জনবছিত ছিলেন বলির! ঠাছার 
মনে অনুক্াপ জন্মিল। 

“বেলী” 


পিত। গিরিশচজ্র পুত্রের এই অক্ষমতা! দূর করিবার জন্ত সচেষ্ট 
হইলেন। তখন ঠাহার গ্রতিবেশীদিগের মধ্যে ছইটা পরিবার ইংরাজী 
বিস্তার জন্ত বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিল, একটি রামবাগানের দত্ত পরিবার, 
অপরটী সিমুলিয়ার ঘোষ পরিবার । আচার্ধা কৃ কমল ভটটাচার্ধয, পুয়্াঙন 
গ্রসজে বলিয়াছেন “ক্ষেত্র, নাথ ও শিরিশের বিজ্ঞাচর্চান়্ খ্যাতি 
অল্পদিনের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইছ! পড়িয়াছিল। আমাদের পাড়ায় 


ভাত্র--১৩৫১ ] 


হতদের ও ঘোষেছের পাশ্চাত্য বিস্তানুশীলন খ্যাতি যেমন দীড়াইয়! গেল, 
তেমনটি আর কাছারও হইল ন1।” “হিন্দপে্ট়ট' ও 'যেজলীর' 
প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক গিযিশচজ ধোষ ও তাহার অগ্রজ ক্ষেত্রচন্ত্র ও 
শ্রনাথকে কৃষ্দাল পাল একটি প্রবন্ধে ॥গাহিতাক ব্রয়াধিপ' বলিয়া 





গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


উল্লেখ করিয়াছিলেন। পিরিশচন্ত্র যেমন লিখিতে তেমনই বলিতে 
হুপটু ছিলেন। কর্ণেল ম্যালিসন গিরিশচল্জর ঘোষের একটি বক্তৃতার 
সযালোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন ঘে তিনি “ভাবের চমৎকারিত্বে ও 
কল্পনার প্রাচুর্যা্তণে বাগ্বী বলিয়া হুবিখ্যাত। ঠাহার বদ্ভৃতার 
অপ্রতিছত প্রবাহ অনেক ইংরাজ বক্তারও আকাঙফনীয়।* উত্ষেশচত্রের 
পিত! গিরিশচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাহার বন্ধু গিরিশচজ্জ ঘোষ 
মহাশয়কে ডাহার পুত্রকে কোনও প্রকারে “মানুষ করিয়। দ্বিতে 
অন্থুরোধ করিলেন। গিরিশচন্দ্র সৈল্গসংক্রাস্ত হিসাব বিভাগে কাধ্য 
করিতেন, নানা মুরোগীয় ও দেশীয় সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিতেন 
এবং ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পাদিত করিতেন। তাহার প্রবর্তিত 


হিন্দু পেটিট পত্র ১৮৫৫ খ্রষ্টা্বের শেষভাগে হরিশ্চ্্র তাহার ভ্রাতা 


হারাপণচশ্রের নামে ক্রয় করিয়া লন। হরিশ্চন্ত্র ও গিরিশচন্ত্র উয্েই 
এক অফিনে কার্য করিতেন এবং উভয়ে অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন। 
হরিশ্চন্দ্রের সম্পাঙ্কত্বকালে নিপাহী বিজ্বোছের ও ।নীল বিলবের সময় 
গিরিশচন্্র ভাহার দ্বভাবসিদ্ধ ওজন্ষিনী ভাবায় যে সফল রাজনীতিক 
প্রবন্ধ লিখিতেন, কৃফদাস পাল লিখিয়াছেন, তাহা হুরিশ্চন্ত্রের লেখনীপ্রহৃত 
মনে করির! যুরোগীর়গণ তাহার উপর খড়াহস্ত হইয়াছিলেন। ১৯৯১ 
খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্্রের মৃত্যুর পর গিরিশচন্ তাহার শোকাকুল! জননী ও 
দুর্ভাগিনী সহধর্ণিণীর ছিতার্থ পুনরায় হিন্দুপেটি-সটের সম্পাদন ভার 
গ্রহণ কয়েন। অবশেষে হরিশ্চন্রের পরিবারকে অর্থ নাহায্য করিবার 
অনিপ্রায়ে মহাত্ম! কালীপ্রসন সিংহ পত্রখানির ন্বত্ব ক্রয় করিয়া লন। 
তখন বৃটিশ ই্ডিয়ান এসোসিয়েশন নাষক জধিদার সভার কোন মুখপত্র 
ছিল না। কৃষ্দান পালের প্ররোচনার উক্ত এসোসিয়েশনের কতিগন্ন 
ছমতাশালী সন্ত কালীপ্রসন্নকে পত্রধানির পরিচালন ভার ভাহাষের 
উপর সপ্ত করিতে জন্থুরোধ করেন এবং যদ্দিও কালী প্রসন্নেয় ইচ্ছ! ছিল 
প্রজানাধারণের হিতার্থ পত্রধানি * নিয়োজিত হয়, তিনি অবশেষে 
এমোনিযেশনের প্রস্তাঘে সম্মত হইতে বাধ্য হন এবং মহায়াজ| সর 
হতীব্রমোছন ঠাকুয়, যছায়াজ! রমানাথ ঠাকুর, রাজ! প্রতাপচজ্জ সিংহ, 
রাজ! 'রাজেজলাল ছি এবং নিজের নামে ট্রাষ্ভীও মম্পা্ন করিয়! 


শউনেসম্পভক্ 


২৯১৬০ 


পত্রথানিকে জমিদার সভার মুখপত্রে পরিণত করেন। কৃষদান পাল 
পত্রখানির সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
তখন হরিন্র প্রজাপক্ষ সমর্থনের জন্য গিরিশচজ্র (৬ই মে ১৮৬২ 
খৃষ্টাব্ ) 'বেঙ্গলী' নামক স্প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র প্রবর্তিত করিলেন। দীনবন্ধু 
হিত্রের “হুরধুনী কাব্যে" লিখিত আছে 
“মেখ গে! “বেঙ্গলী* পত্রী, ভাষা হললিত 
বিরান্ছে গিরিশ-করে বিস্ত-বিম্ডিত 1” 


গিরিশচন্দ্র ঘোব বন্ধুর অনুরোধে উমেশচন্্রকে 'বেঙ্গলী” কার্যালয়ে 
নিষুক্ত করিলেন। তখন 'বেঙ্গলী' সাপ্তাহিক পত্র ছিল এবং উবার 
প্রথম অংশে পূর্ববর্তী সপ্তাহের সংবাদের সার সন্বলন “[১:8০88 0৫ 
৭৩৪" শিরোনামার নিয়ে প্রকাশিত হইত । গিরিশচন্দ্র উমেশচন্্রকে 
এই নার সম্কলনের ভার দিতেন এবং অনুচ্ছেদগুলি সযত্বে সংশোধন 
করিয়া দিতেন । এই প্রথার শিক্ষিত হইয়া! উমেশচন্ত্র ইংরেজী রচনায় 
বিশেষ উন্নতি লা করিয়াছিলেন এবং তিনি চিরদিন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে 
শিরিশচন্রের নিকট তাহার ইংরাজী শিক্ষা সম্বদ্ধে খণ স্বীকার করিতেন । 
“বহৃহতী 'নম্পা্ষক গ্রবুক্ত হেমেন্্রপ্রমাদ ঘোষ এতৎ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-_ 

“দেই সমর গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'হিন্দুপেটি রট' সাপ্তাহিক সংবাদপঞ্জের 
দ্বামিত্ব হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যার়কে দিয়া £বেঙ্গলী” পত্র প্রচার করিয়াছেন। 
তাহার মৃত্যুর পরে এই পত্র ক্রমে হুরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তগত হয় 
এবং দীর্ঘকাল তাহার প্রচার বেদী ছিল । উমেশচন্দের পিতা গিরিশচন্তর 
পুঅকে ডাহার বন্ধু গিরিশচন্দ্রের নিকটে সাংবাদিকের কাধ্যে শিক্ষা- 
নবীশ করিয়া দেন। উমেশচন্দ্র বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে সংবাদ 
বাছিতেন এবং সম্পাদকের নির্দেশে সময়ে সময়ে ছুই একটি নিবন্ধ 
লিখিতেন। তিনি একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন গিরিশবাবু 
তখন বিখ্যাত ইংরেজী লেখক বলিয়৷ £প্রসিদ্ক-_ডাহার নির্দেশে 
'বেঙগলী'তে কিছু লিখিতে পাইলে তিনি আপনাকে গ্ৌরবান্বিত হনে 
করিতেন।” 

হেযেল্সপ্রসাদের অগ্রজ আমাদের পরলোকগত শ্রদ্ধের বধু দেষেন্্র- 
প্রনাদদও একটি প্রবন্ধে লিখির়াছেন (আধ্যাবর্ত, ভাদ্র, ১৩২*) 

“ফকালীপ্রসন্গ সিংহের অর্থে চালিত ও শড়ৃচন্্র কর্তৃক সম্পাদিত 
“হিন্দুপেটি রট' ভূষাধিকারী-মন্প্রদায়ের মুখপত্রে পরিণত হইলে গিরিশচন্্ 
গ্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে একখানি সংবাদ পত্র প্রচার করিতে উদ্ভোগী 
হয়েন এবং ১৮৬২ খুষ্টান্্ে ৬ই মে তারিখে 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রতিষ্টা 
করেন। এই কার্যে বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও উত্তর কালে ডবলিউ, সি, 
বোনাঞ্জি নাষে সুপরিচিত উম্বেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সহকারী 
ছিলেন। প্রধানত: গিরিশচন্দ্রের সাঁহাযো বন্যোপাধ্যার় মহাশয় একটি 
বৃত্বিলাত করিয়! বিলাতে গমন করেন। তখন হইতে তাহার উন্নতির 
হৃত্রপাত। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একবার আমাদের নিকট গিরিশচন্ত্রের 
নিকট ইংরাজী শিক্ষা! বিষয়ে তাহার খণের কথা বলিয়াছিলেন।” 

কিন্তু 'বেঙ্গলী' পত্রের সহিত উ্বেশচজ্ত্রের সম্পর্ক রামগোপাল 
সান্তাল এবং উমেশচন্রের পরবর্তী জীবনী /লখকগণ (১) যে ভাবে বিবৃত 
করিয়াছেন তাহাতে অষ্টাদশ বর্ষ-বযগ্ক উদ্দেশচন্দ্রকেই পত্রখানির প্রবর্তক 
এমন কি সম্পাদক বলিয়া ভূল ধারণ। হওয়া অসম্ভব নহে । এ সম্বন্ধে 
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গিরিশচল্রের ইংরাজী জীবনচরিতে (২) যাহ! লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাই 
প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হওয়৷ উচিত। উহার মর্দয নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল :- 

“পরলোকগত ডব্রিউ-সি বোনার্জি, যিনি ১৮৮ খ্ৃষ্টাবে ডিলেম্বর 
মাসে বোদ্বাই নগরীতে আহত ভারতবর্ষের জাতীয় রা্রদভায় প্রথম 
সভাপতিপদে নির্ববাচিত হইবার অপূর্বব সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এবং 
ধাহার বাগ্সিত। তাহার একনিষ্ঠ হ্বদেশপ্রেম অপেক্ষা অল্প প্রসিদ্ধিলাভ 
করে নাই-- তিনি 'বেঙ্গলী'র প্রথম দুই কি তিন বৎসর উহার কাধ্যালয়ে 
সাগ্ডাহিক সংবাদ সন্কলনকারীর সামাস্ঠ পদে নিযুক্ত ছিলেন বং যতদুর 
স্বরণ হয় তজ্জন্ক মাসিক অনধিক কুড়ি টাক পারিশ্রমিক পাইতেন। 
তখন বোনার্জী অতি অল্প বয়স্ক ছিলেন। আমাদের মত ধাহার! ডাহাকে 
ব্যক্তিগত তাবে জানিবার সৌভাগ্যলা করিয়াছেন ভাহার! জানেন যে 
বাল্যকালে অন্তান্ত অনেক মহৎ বাক্তির স্যার তাহার বিভ্ভালয়ে লব 
শিক্ষা মোটেই ফলগ্র্ হয় নাই এবং কিরাপে পরবর্তী! জীবনে কঠোর 
পরিশ্রম ও অধাবসায় দারা তিনি সেই ক্ুটী গালন করিয়াছিলেন। 
বোনার্জা অকলম্মাৎ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পর. গিরিশচন্দ্র ডাহাকে 
নবপ্রবর্তিত কাগজখানির অন্যতম কশ্চারীরূপে উক্ত কাধ্যে তাহাকে নিযুক্ত 
করেন, কারণ বোনাজীর পিত। গিরিশচন্দ্র একজন বহুদিনের পুরাতন 
বন্ধু ও প্রতিবেশী ছিলেন এবং তুষ্ডন্ত বালকটির প্রতি ঠাহার বাৎদল্যের 
সঞ্চার হইয়াছিল। আমাদের বেশ ম্মরণ আছে যে বোনাজ' ( তখন 
মতিবাবু নামে পরিচিত) প্রতিদিন প্রাতঃকালে শিরিপচন্ত্রের বাঁটাতে 
আমিতেন এবং সেই দিনের সংবাদপত্রগুলি হইতে গিরিশচন্ত্রের নিদ্দেশে 
ও তন্বাবধানে সংবাদের সার সঙ্কলব্ধ করিতেন । এইরপ ছুই তিন 
বৎসর চলিয়াছিল। গ্িরিশচন্্র মধো মধ্যে চাহাকে এক একটি 
অনুচ্ছেদ জিপিতে ও তাহাকে সংশোধনের জন্ক দিতে উৎসাহিত 
করিতেন। এইয়প সুন্দর শিক্ষায় বোনাভর স্বাতাবিক বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে 
হখোচিত পথে পরিচালিত হইল এবং গিরিশচন্্র ঠাছার টন্রতি দেখিয়া! 
এত পরিতুষ্ট হইলেন যে যখন ১৮৬৪ ধুষ্টান্দে বোগাইয়ের জনৈক পাশা 
ভদ্রলোক প্রনত্ত বিলাতে ব্যবহারশান্্র শিক্ষার্থীদের জন্ত কয়েকটি 
ছাত্রবৃত্তির একটির জন্য উমেশচন্ত্র প্রার্থী হইলেন তখন গিরিশচন্দ্র ঠাহাকে 
যথাযোগ্য স্থানে উচ্চ প্রশংসাপতর প্রেরণ করিয়া! তাহাকে নির্যাচিত 
করাইলেন এবং ঠাহার ভবিক্কৎ খ্যাতির পথে ঠাহাকে অগ্রসর করাইয়া 
দিলেন। মিঃ বোনাজী! দেই উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্কি ছিলেন যিনি উপকারককে 
কখনও ভুলিতেন নাঃ এবং তরুণ বয়সে তিনি গিরিশচজ্জের নিকট 
হইতে থে সাহায্য পাইগ্লাছিলেন তজ্জন্ত চিরদিন তাহার শ্বতির উদ্দেশে 
শ্রন্ধা প্রকাশ করিতেন ।” 

কেহ কেহ লিখিয়াছেন উমেশচন্ত্রই “বেলী” প্রতিষ্ঠার জন্য হার 
বন্ধু কালীপ্রলর লিংহ মহোদয়ের নিকট হইতে ঘুদ্রাযন্তর প্রন্থতি সংগ্রহ 
করিয়। দেন। এতৎ সম্বন্ধে স্বর্তবয যে কালীপ্রসন্প বহু পূর্ব হইতেই 
“হিন্ুপেটি,য়ট' সম্পাদক ও ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এলোনিয়েশনের সদন 
গিরিশচন্দ্রকে জানিতেন এবং প্রঙ্গাবন্কু ও দেশপ্রেমিক বলিয়া &াহাকে 
গভীর শ্রদ্ধ! করিতেন । “সোম প্রকাশ" প্রভৃতি অন্ঠান্য সংবাদপত্রকেও 
হবদেশহিতৈষী কালীপ্রদশ্ন নান্দ প্রকারে সাহাব্য করিতেন এবং অনিচ্ছা 
সন্বেও “হিন্দুপেটি রটগকে একটি সম্প্রদায়ের মুখপঞ্জে পরিণত করিতে 
বাধ্য হইয়া তিনি সাধারণের হিতকর 'বেঙ্গজী' পত্রের প্রচারে শ্বতঃ- 
প্রণোদিত হুইয়! সাহাবা করিতে অগ্নর হইয়াছিলেন এরাপ ধারণ! 
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করা অসম্ভব নছে। তিনি যে মুগ্রাংস্ত্র দিয়াছিলেন তাহা 'বেঙ্গলী' 
গ্রতিষ্ঠার বহদিন পরে। বেঙ্গলী প্রতিষ্ঠিত হয় ৬ই মে ১৮৬২ থৃষ্টাকে। 
১৮৬৩ খুষ্টাব্ষে ৬ই জানুরারীর 'বেঙ্গলী'তে 15508180:* নামক 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন তদষ্টে প্রতীত হয় যে 
“উক্ত দিবন হইতে 'বেঙ্গলী' তাহার নিজের মুত্রাঘস্ত্রে মুদ্রিত হইবে।” 

উম্শেচন্ত্র 'বেঙ্গলী, পত্রের প্রবর্তক বা পরিচালক ছিলেন না বলিয়া 
তাহার গৌরবমুকুটের জ্যোতি একটুও ম্লান হইবে না। তিনি দেশপ্রাণ 
শিরিশচন্দ্রের নিকট রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠাহার 
নিকট মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন একথা তিনি ম্বয়ং স্বীকার 
করিতেন। কিন্তু ডাহার জীবনচ্রত-লেখকগণ তাহার চির অক্ষিত 
করিতে গিয়। যাদ তাহার. পূর্ধগ[মিগণকে বিশ্বৃাত হন তাহ! হইলে 
সে চিত্র অম্পৃণ থাকিয়া যাইবে । কিঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও এই পসঙ্গে 
আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিব।' 

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে “ইঙিয়ান মিরর" এবং তৎপরে ১৮৬২ খুষ্টাজে 
“বেঙ্গলী” প্রবর্তিত হয়। রার বাহাদুর নরেম্রনাথ সেন একবার 
আমাদিগকে বলেন যেস্ুরেন্্রনাথ বন্যযোপাধ্যায় মহাশয়ের হণ্ডে খাকিবার 
পর “বেঙ্গলী"র শিরোদেশে “১৮৫৯ খঠান্মে প্রবরিত" এইরূপ লিখিত 
হইত যাহাতে লেকের ধারণা হয় উহাই তৎকালীন প্রাচীন ইংরাজী 
সংবাদপত্র। এই ভুল ইচ্ছাকৃত এবং কিছুতেছ উহা সংশোধিত হইত 
না। বহুকাল পরে যখন বেঙ্গলী' একজন মান্রার্গী দ্বার! পরিচালিত 
হইত, তখন কাগজের উপর লিখিত হইত “১৮২৮ খুষ্টাবে-__হরেশনাথ 
বন্দোপাধ্যায় প্রবর্তিত ।” ভবিষ্মতে গবেষকগণ এইরূপ িদ্জার করতে 
পারেন যে ১৮৫৮ পুষ্টান্দে হরেনগনাখ 'বেঙ্গলী' প্রবঠিত করেন এবং 
তাহার জীবনচরিত লেখকগণ দশবম সার ধরনে হুরেম্ুনাথ (কারণ 
স্থরেন্তনাধ ১৮৪৮ পৃষ্টাকে জন্মগ্রহণ করেন] 'বেঙ্গলী' নামক শুপ্রসিদ্ধ 
ইংরাজী সংবাদপত্র প্রবরিত ও সম্পাদিত করিয়া কি আশ্চঘ্য প্রতিতায 
পরিচর দিয়াছিলেন তাহার বিশ্তুত বিবরণ দিয়া পাঠকগপকে চমৎকৃত 
করিতে পারেন 1! আচাধা কৃষ্ষকমল পুরাতন প্রলঙ্গে' এই বিচিত্র 
ঘটনার উল্লেধ করিয়াছেন। 1 গ্যুক্ত হেসেশ্রপ্রনাদ ধোধ এই আরম 
পরিচালককে জ্ঞাত করাইলেও তি:ন ভুল সংশোধন করেন নাই; 
বলিয়াছিলেন, “নংবাদপত্রে অনেক ভুল কথাহ প্রকাশিত হয়। আর 
একটা থাকিলে ক্ষতি কি?” নহাল্্গণের জীবনচরিতেও অনেক ভুল 
প্রকাশিত হয়। সেইজন্য বোধহয় উমেশচন্দ্রের জীবনচরিত গুলিতে এই ভুল 
কেহ সংশোধন কর! প্রয়োজন মনে করেন সহ । ২ 

১৮৬৪ গৃষ্টান্দে বোঙ্বাইয়ের বিখ্যাত ধনী রন্তমজী জামসেটজী 
জিজিভাই ভারতগবর্ণমেন্টের হন্তে তিন লক্ষ টাক! এই সঙ্ধে প্রদান করেন 
যে উহা হইতে ভারতীয় বুবকগণকে ইংলতে ব্যবহারশাস্র শিক্ষার জন্য 
পাচটী ছা্রবৃতি প্রদত্ত হইবে, এই পাঁচটার মধো তিনটা বোস্বাই প্রদেশ- 
বাসী, একটা বাঙ্গল' এবং একটা মাপ্রাজীকে দেওয়! হইবে। বাঙ্গালার 
রর নির্বাচিত করিবার জস্ট গবর্ণমেন্ট একটি সঙ্িতি নর 


*. ৮0৫5. 891:901908 £7007) 6৮৩ চর রঃ 07180 
01980061 010086, [09 £19070097 &)0 818 6৫107 ০: ০ 
1110000 178690% 200 8106 187088169. 1:11650 ৮ 1015 
07850500 1150000/)08081) 01008) 71. &. 09190%8, 18৩ 
15015010815 টিওভ৪ 1912. ০8৩ 438. 

1 'ষানসী ও মর্দদবাণী' আবাঢ় ১৩৩৬। 

$ আমরা দেশিয় আনম্দিত হইলাম যে উমেশচজ্রের পৌধী 
কুমাগী সাধনা বনাজা ঠাহার পিতামহের যে ইংরাজী জীবনচঞ্জিত মম্প্রতি 
সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে 'বেঙ্গলী'র সহিত উসেপচলোর প্রকৃত সবক 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 


নি 


ভাউ--১৩৫১] 





করেন, উহার সভাপতি ছিলেন (হাইকোর্টের অন্ততম বিচারপতি ও 
পরে বাঙ্গালায় লেফটেন্তান্ট গবর্ণর ) ন্যর জর্জ ক্যান্বেল এবং সমস্য 
ছিলেন শুর হেনরি সামনার দেন, মিঃ জন রোজ। বাবু প্রসরকুমার 
ঠাকুর, নবাধ আমীর আলি খা! বাহাদুর, ছোট আদালতের চীফ জজ 
মিঃ জি, এস, ফেগ্যান এবং সম্পাদক ছিলেন মিঃ ডব্লিউ, এল, 
হিলি। এই ছাত্রবৃত্বির জন্ত ১২জন প্রার্থী হুইয়্াছিলেন তন্মধ্যে 
একটী মৌখিক পণীক্ষান্তে উমেশচন্ত্রই সর্ববাপেক্ষা উপবুক্ত বলিয়া 
বিবেচিত হন। 

১৮৬৪ থৃষ্টাবকে কার্তিকের মহাঝটিকার কিছুদিন পরে-_১৬ই 
অক্টোবর উমেশচন্্র ইংলগু যাত্র। করেন। তখনও সুয়ে খাল খনন হয় 
নাই এবং ধাঙ্াপথ হগম ছিল না । রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে কালাপানি 
পার হওয়াও আপত্তিকর বিবেচিত হইত। পিতা গিরিশচন্দ্র রক্ষণশীল 
ও আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন এবং তাহাকে না বলিয়! গোপনেই উমেণচন্তর 
ইংলও বাত্র। করেন। ৬বিজগ়ার পর উমেশচন্ত্র কয়েক্দনের জঙ্ত 
স্বশুয়বাটাতে ধান এবং তথ! হইতে পিতৃবন্ধু এটণি ককারেল শ্মিথের 
সহায়তায় ইংলও যাত্রা করেন। অবশেষে সমস্ত প্রকাশ পাইলে গৃহে 
সকলে মন্্াহত হইলেন। বৃত্তি পাইতে কিছু বিলম্ব হয়, সেজগ্ত ইংলণডে 
গির! উমেশচন্দ্রকে অতাস্ত অহ্বিধার পড়িতে হয়। অবশেষে পুত্রবৎসলা 
মাত! তাহাকে অর্থপাহাধা প্রেরণ করেন। উমেশচন্ত্র ভাহার আমীর 
ও বন্ধুগণের নিকট হইতে যে বাধা পাইয়াছিলেন তাহা ১৮৬৫ পৃষ্টাবে 
১৮ই আগষ্ট প্যারিস হইতে তাহার মধ্যম থুল্লতাত শত্তৃচন্ত্রকে লিখিত 
একটি পত্র হইতে অবগত হওয়া যার়। পত্রধানি শত্তৃচন্দ্রের পুত্র 
্দ্ধাম্পদ গ্রীযূত কৃ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তগ্বিরচিত উমেশচত্রের 
জীবনচরিতে উদ্ভৃত হইয়াছে । উহার কিয়দংশ এতৎস্থলে পুনঃপ্রদ্ত 
হইবার যোগা £- 

“আশা করি, আপনি শুনিয়াছেন, আমার সর্ববাপেক্ষা ছিতৈষী বন্ধুগণ 
যেয়াপ চাছেন, আমি সেইরূপ হুখ ও সাচ্ছ,ন্দযে আছি। আমার লগ্নে 
উপস্থিতি ও তৎপরবস্তী অবস্থা খুবই অন্ুবিধা জনক হইর়াছিল। প্রথমতঃ 
লগ্নে আসিতে আমার সম্পকীপ্র সকলেই নিতান্ত অযৌক্তিকতাবে এবং 
অনভিজ্ঞতাজাত নির্ববন্ধলহকারে আমার বিলাত যাত্রার বাধা দিয়াছিলেন 
এবং পরে বিলাতে একেবারে অপরিচিত বলিয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ 
করিতে হয়। কিন্তু আমি শীস্রই এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ছিলাম 
এবং আমার বিলাতের জীবন আশাতীত হৃখময় ও কৃতার্থ হইয়াছে 
তন্জন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি । আমি জাতিতেদের কুলংস্কার এবং 
আমাদের দেশবাসীর নীতিবিরদ্ধ আচারসমুহ পরিত্যাগ করিয়া নুতন 
মানুষ হইছি, আমার আক্ৃতিতে, বেশে, ভাবায়, আচারে, চিন্তাধারায়, 
সংক্ষেপে এক কথার সব বিষয়ে পরিবর্তন হইয়াছে এবং যে সকল দোষের 
জন্ত আমাদের জাতি জগতের মধ্যে ঘুণিত বিবেচিত হৃইরা থাকে তাহা 
পরিহার করিয়াছি । * * * 

আমি গত কল্য লগ্ডন হইতে দীঘ অবকাশকাল কাটাইবার জন্ত ছুই 
মাসের জন্ত দুরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি। আমি হুইজারল্যাও, 
জান্যানি ও ক্রাঞ্জে বেড়াইব, ইটালীতে যাইব কি না স্থির নাই ।* 

উম্েশচল্র যখন ইংলগ্ডে শিয়াছিলেন তখন সেখানে যে সকল ভারতীয় 
ছিলেন এবং ধাহাদের সহিত তিনি বন্ধুত্বনুত্রে আবন্ধ হন, তাহাদের নাম 
এন্থলে উল্লেখ কর! কর্তবা £-- 

(১) জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর--ইনি বাঙ্গালার লিওসে প্রসরকুষার 
ঠাকুরের একমাত্র পুত্র । ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথমা পত্বীর হ্বর্গারো'হণের 
,পর উত্ত বৎসর ১*ই জুলাই ইনি ষ্টধর্দ গ্রহণ করেন এবং 'পোলিটিক্যাল 
বঙ্গাত্রী' রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জো! কন্ঠা কমলাকে 

৫২ থৃষ্টাযে ১৫ই এশ্রিল বিবাহ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে 

নেন্্রমোহনই প্রথম (10001018 100 সপ্প্রদায়ের ) ১৮৬২ খাবে 


২৪ 


উউস্সেচ্ 


১৯৬৫ 





১১ই জুন ব্যারিষ্টার হন এবং এই সময়ে লন দুনিভার্দিটাতে হিন্দু আইন 
ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের অধ্যপনা করিতেন। 





কমল! ঠাকুর সখীসহ 
(২) সত্য্রনাথ ঠাকুর-_মহধি দেবেভ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীক্জ পু্জ। 
১৮৬২ খৃষ্টাববে ইংলণ্ডে আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে বান এবং 
মোহন ঠাকুর ও তাহার পত্বী ও কন্ান্বপ্নের দ্বার! তথায় অভ্যা- 
ধিত হন। ১৮৬৩ খ্রশ্টান্দে প্রতিযোগিত1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইক্সা 





সতোন্ত্রনাথ ঠাকুর 


ইনি পর বৎসর (উমেশচন্ত্র ইংলগ্ডে উপন্থিত হইবার অবারিত 
পরেই ) ভারতে প্রত্যাগমন কয়েন এবং বোম্বাই প্রদেশে বহুদিন 
কৃতিত্বের সছিত কাধ্য করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই প্রথম 
লিতিলিয়ান। 

(৩ মনোমোহন ঘোষ--ইনি সত্যোন্্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলাতে 
আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে যান কিন্তু ছুইবার অকৃতকাধ্য হইয়া ১৮৬৬ 
খৃ্টানে 1499০10'8 [08 হইতে ব্যারিয্টারী পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়। পর 


১৯৬ 


গুগাব্রতন্ঞ্ 


[ ৬২শ বর্ধ-_-১ম খণ্ড-৩র সংখ্যা 


বৎদর ১৮ই জানুয়ারী ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হন এবং প্রায় উদ্েশচজ্রের কলেজের ফেলো! নির্যাতিত হদ। কলেজের অধাক্ষ আলেকজাপার গ্রাণ্টের 


সঙ্গে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। 





(৪) মাইকেল মধুহদন দহ_ম্বনামধন্তা কবি, ১৮৬২ থৃষ্টাকে ইংলগডে 
পিয়া 05018 100 নামক ব্যারিষ্টার সম্প্রদারে প্রবেশ করেন। 
পর বৎসর অর্থাভাবে দুংসহ কষ্ট ভোগ করিয়! তাহার পত্রী হেনরিয়েটা, 
কল্তা শশ্খিষ্। ও পুত্র নেপোলিয়নকে লইয়। ঠাহার সহত সম্মিহিট 
হন। বহু বাধা বিদ্ব অতিত্রম করিয়া ১৮৬৭ খুষ্টাকে মধুহদন ব্যারিষ্টার 
হইয়া ক্ঘদেশে প্রত্যাগমন করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই ছিতীয় 
ব্যারিষ্টার, মনোমোহন তৃতীয় । 

(৫) দাদাভাই নৌরোজী-__ইনি উমেশচন্দ্র অপেক্ষা ১৯।২* বৎদরের 
বড় ছ্িলেন। বোদ্বাইয়ের এনফিনষ্টোন কলেজে কিছুকাল গণিত ও 
বিজ্ঞানের অধ্যাপনা এবং 'রাস্ত গোফতার' ( সত্যবন্তা) নামক গুজরাট 

ংবাদপত্র সম্পাদন করিয়া তিনি যখে খ্যাতি লাভ করিয়।ছিলেন। 
১৮৫৫ ষ্টান্ধে বোস্বাইয়ের বিখ্যাত বশিক মেদার্স কাম! এও কোং ইংলতওে 
ঠাহাদদের একটি শাখা কাধ্যালয় স্থাপন করত দাদাভাই নৌরোজীকে 
অন্যতম অংগ ও প্রতিনিধি করিয়। ইংলণড প্রেরশ করেন। ১৮৬২ খষ্টান্দে 
ইনি কামা এণ্ড কোংর দহিত সংশ্রধ ত্যাগ করিয়! শ্বামীনভাবে ব্যবলায় 
করিতেছিলেন ও ভারতবর্ষের রাজনীতিক উন্নতির জন্ চেষ্টা করিতেছিলেন। 

১) ফিরোজশাহ মেটা-_ইনি ১৮৬৫ খৃষ্টানে যোধাই এলফিনষ্টোন 
কলেজ হইতে সম্মানের লহিত এম-এ উপাধি লাভ করেন ও উক্ত 


সুপারিবে ইনিও উমেশচন্ত্রের ভ্তায় রস্তম্জী জামসেটজী জিজিভাই প্রদত্ত 
ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন এবং 1417) 01018 [গা)এ বারিষ্টার হইতে ঘান। 
(৭) বদরুদ্দীন তায়েবজী--ইনি আরবাদেশের প্রাচীন মুপলমান- 
বংশসভ্ভৃত। ইনি ১৮৬৭ খুহাবে ১৬ বৎসর বয়সে ইংলগ্ডে গমন করেন এবং 
লওন ঘুনিভা(দিটা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। স্বাস্থ ভাল না 
থাকার হনি কিছুদিনের জন্ত তারতবধে প্রত]াগমন করিয়া পুনরার ১৮৬৫ 
খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ে গমন করেন এবং ১৮৬৭ ধৃষ্টান্দে মিডল টেস্পলের ব্যারিষ্টার 
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বদরুদ্দীন ভায়েবজী 


শ্রেণীভুক্ত হন । ইনি শেষোক্ত বৎসরের শেষগাগে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া 
বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিঙ্টারয়াপে অদাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 

(৮) ক্ষেরমোহন দত্-ইনি ইংলগডে চিকিৎসাশান্ শিক্ষা করিতে 
শিয়াছিলেন। কিছুদিন ইনি তথায় মাইকেল মধুহ্দন দত্তের সঙ্গে বান 
করেন। পরে ইনি ইংলগডে একটি মণ্ছলার পাশিগ্রণ করেন। উহার 
জোষ্ঠা ক্যা মেবেল-এর সঙ্গে স্তর তারকনাথ পালিতের পু নিন্িলিয়যান 
লোকেন পালিতের পরে বিবা হয়। ক্ষেত্রমোহন ভারত প্রেমিক 
ছিলেন এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিক অধিকার লাতের জঙ্ক উম্েশচল্রের 
সহিত ইংলণ্ডে আন্দোলন করিতেন । (ক্রমশঃ) 





আমারই আনন্দ নিয়ে কাপে নিশিদিন 


শ্রীবিজয়লাল চট্োপাধ্যায় 


আজ কোন দাহ নাই, নাই কোন জ্বালা! বাসনা-মরুর প্রান্তে পেলেষ মুক্তিরে । 

পথের কণ্টক যত হোলো ফুলসমালা। প্রঙাত-আলোকে ব্রিগ্চ বমম্পতি শিরে। 

খর-দ্থাড়। যুঢ ছেলে ফিরে এন্স খরে-_ ব্যাপ্ত হোয়ে গেল মোর আনন্দ অধীর ! 

জননীর বক্ষে মোর। ছায়ার ভিতরে আমার আনন্দ আজি নিম-মগ্রযীর 

বর্গেরে খু'জেছি আর হয়েছি নিরাশ । সৌগন্ধ্য হিশিয়! যায় ! জামের বাগানে 

কামনার জতুগৃছে ফেলেছি নিঃশ্বাস । উচ্ছ'ল আনন্দ মম কোফিলের গানে। 
জখিণা বাতাসে আজি পল্লব নবীন 


আমারই জাননা নিয়ে কাপে নিশিদিন। 





হানাবাড়ী 


| (নাটিক1)' 
ীপ্রশীন্তকুমার চৌধুরী 


প্রথম দৃশ্থয 
রবিবার, বেল! প্রায় ৪টে। খাওয়। দাওয়া সেরে গুপীনাথ সেই যে 
শব্য! নিয়েছে, এখনও জাগবার নামটি নেই। তার স্ত্রী 
কাত্যারনী ডাকাডাকি সুরু করেছে 

কাত্যামনী। ওগো শুনছো। বেলা অনেক হয়েছে; 
আর ঘুমোয় না__উঠে পড় ! না বাবা, এমন ঘুম কখন দেখিনি ; 
কুষ্তকর্ণকেও হার মানিয়েছে । 

গ্রলীনাথ । (নিদ্রাঙ্জড়িত বিকুতকণ্ঠে) কুন্তকর্ণের অকাল- 
নিদ্রাভঙ্গের ফল হয়েছিল অকাল-মৃত্া--সে কথা ভুলে যেও না 
গিরী। দোহাই তোমার, এমন আরামের দিবানিদ্রাটা মাটি 
কোরে! না। সপ্তান্ে একট! বই ছুটে! রবিবার আসেনা। 

কাত্যাক়নী। তোমার আবার রবিবার সোমবার কি শুনি? 
তুমি ত শুনেছি রোজই আপিসে ঘুমোও । 

গুগানাথ । মে ঘুম হচ্ছে দাডিয়ে-াড়িয়ে অথবা বসে-বসে 
ঘুম, অর্থাৎ কিনা গাধা-ঘোল়্া-মার্কা ঘুম । মানুষ-মার্ক। দিবা নিদ্র 
সপ্তাহে একট1 দিন বই ছুটে! দিন কপালে জ্লোটে না গিশ্ী, 


কাত্যায়নী । না, না উঠে পড়, উঠে পড়! মাণিকঠাকুরপো! 
অনেকক্ষণ থেকে বসে রয়েছে । বলবে কি বলত? 

গুপীনাথ। অনেকক্ষণ যখন বসে রয়েছে, তখন আরও 
অনেকক্ষণ ফেবসে থাকতে পারবে, সে বিষয়ে কোন সঙ্গেহ 
নেই । সুতরাং 

কাতাধনী | সহজে উঠবে না নয়, রোসো। 

গুগীনাথ। দোহাই তোমার, জানল! খুলো নাঁ_রোদ্দ,রে 
পুড়ে মরবো। সহমবণ-প্রথা উঠে যাওয়ার পর থেকে তোমর। 
স্বামীহত্য। করতে একটুও ভয় খাওন। দেখছি । 


ষাশিকের প্রবেশ 


মাণিক। কে কার সহমরণে যাচ্ছে গো বৌদি? 

কাত্যায়নী । এই দেখ না ঠাকুরপো, তখন থকে ডঢাকা- 
ডাকি করছি, কিছুতেই উঠবে ন1। 

গুণীনাথ। অতএব তুমিও তোমার বৌদির সঙ্গে আস্তিন 
গুটিয়ে লেগে যাও! নাও পরাজয় স্বীকার করছি। এখন কি 
করতে হবে হুকুম কর! (কাত্যারনীর দিকে চেয়ে) তুমি আর 
হা! করে দাড়িয়ে কেন? ঘুম ভাঙ্গাতে এসেছিলে, ঘৃম ত ভাঙ্গিয়ে 
গেলে ; এখন দু-কাপ চা বানিয়ে দিয়ে যাও দেখি_একটু চাঙ্গা 
হয়ে নিই। 

কাত্যায়নী। তা দিয়ে যাচ্ছি; তুমি কিন্তু দেখো ঠাকুরপো, 
আবার না শুয়ে পড়ে। 

প্রস্থান 


গুপীনাথ । তার পর মাণিকলাল, খবর কি বল ত। 
মাণিক। খুব সুযিধেষ একটা বাড়ী পাওয়া গেছে । আট- 


খান বেড-কম, তাছাড়া রান্নাঘর, ভাড়ার ঘর, বাথক্ষম এসৰ 
আলাদা । তেতাল। বাড়ী... 

গ্পীনাথ । লাঠসায়েবের বাড়ী ও ত+ আছে; তাতে তোমারই 
বা কি, আর আমারই বাকি শুনি? বাড়ী ত প্রকাণ্ড, কিন্ত 
অতবড় বাড়ীর ভাড়া ফোগাবে কে বলত? তোমার বৌদি যাই 
বলুক ন। কেন, এবাডী ছেড়ে আম কোথাও নড়ছি না । আমাদের 
মতন গরীব-গেরস্তর পক্ষে এই এদে বাড়ীই যথেষ্ট । স্ত্রীলোকের 
কথা শুনো! ন1 ভায়া । শান্ত্রেই বলে-ন্ত্ীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। 
খধিবাক্য কি আর দুল হবার যো আছে! 

মাণিক। আগে থাকতেই ঘাবডাচ্ছ কেন গুপী-দ1! ভা'়্াই 
শোন ছাই! 

গুদী। কত ভাড়া শুনি? 

মাণিক । ৩০২ টাকা। 

গল । আমি ভেবেছিলুম ঘৃম ভেঙ্গে উদে বসেছি-এখন 
দেখছি ঘুমিয়ে ঘমিয়ে স্বপ্ন দেখছি । ৩*৯ টাকায় ৮ খানা ঘন 
ওয়াল! রাজপ্রাসাদ ! বঙ্গি রাঙ্গবন্াশুদ্ধ নমুত হে! 

. আাণিক । বিশ্বাস ভচ্ছে না? বেশ, হাতেপাঙ্জি মঙ্গলবার 
আমার সঙ্গে চলুন, চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভগ্তন করে দিচ্ছি। বেশ 
দূর নয়--গড়পার । 

গপা। বুমিনিক্ষে সে বাড়ী দেখেছ? না পরের মুখে ঝাজ 
খেয়ে তিডিং তিড়িং লাফাচ্ছ ? 

মাণিক। ভেতরে ঢ;কে দেখিনি বটে, কিন্তু বাইরে থেকে 
যা দেখিছি, তাতেই বুঝেছি ষে হা? বাড়ীর মতন বাড়ী বটে । 

গুণী। তুমি ষে আমাকে “বাক করে তুল্লে তে মাণিকলাল। 
এটা এপ্রিল মাস বটে, কিন্তু পয়লা এপ্রিল ত অনেকদিন কেটে 


গেছে ভাখা। 

মাণিক। আমি ঠাট্র। করছি না গুপীদা, তোমার দিবি) 
বলছি! 

গুপী। তবে ত উঠতে হোলো দেখছি । * 


মাণিক। তুমি কিন্তু আর দেরী কোরো না। শীগৃগির 
তৈরী হয়ে নাও! দেরী করা ঠিক নয়, কোন্‌ ব্যাটা আবার 
মুখের গ্রাম না কেড়ে নেয়। 

গুণী । চা না খেয়েই যাবে নাকি? 

মানিক । চায়ের জগ্কে আর অপেক্ষা করে কাজ নেই। 
যাবার পথে রান্নাঘর থেকে চুমুক মেরে গেলেই হবেখ'ন। 

গুপী। নাঃ, উঠিয়ে ছাড়লে দেখছি ! 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
গড়পারের একটি গলি। এই গলির একটি তেতালা বাড়ীর নন্ুখে 
ধ্রাড়িয়ে গুগীনাথ ও মাশিকলাল 


গুপী। এ পেল্লায় বাড়ী হে মাণিকলাল। কিন্তু এবাড়ীর 
ভাড়া যে ৩*২ টাকা, সে কথা তোমায় কে বললে? 


১৮৭ 


ভি 


মাণিক। নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পার! গেল ন। গুলীদা ; 
দোতালার বারান্দায় ওট! কি ঝুলছে দেখতে পাচ্ছ ন! ! 

গুগী। তাই ত--ওটার দিকে ত এতক্ষণ নজর পড়েনি। 
(অতঃপর বিড় বিড় করিয়া আপন মনে পড়িতে লাগিল ) 'সমগ্র 
বাড়ী ৩২ টাকায় ভাড়। দেওয়! হইবে । এই গলিরই ১১নং 


বাড়ীতে বাড়ী ওয়ালার নিকট অনুসন্ধান করুন ।" 

মাণিক। এতক্ষণে বিশ্বাস হোলে! ? 

গুপী। তাত হোলো, কিন্তু-..... 

মানণিক। আবার কিন্ত কি? 

গুগী। না, বলছিলুম কি এর মধ্যে কোন গগুগোল 
নেই ত? 

মাণিক। সে কথা আমি কেমন করে জানবে! ! 


গুপী। তাই বলছিলুম, বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা করবার 
আগে আশেপাশের তদ্রলোকদের কাছ থেকে একটু খোঁজখবর 
নিলে হয় না? শেষকালে যদি হানাবাড়ী হয়। 

মাণিক। কোথায় আবার খবর নিতে বাবে? 

গুণী । এতো সুমুকের বাড়ীর বৈঠকখানায় দিব্যি আড্ড! 
বসেছে। চল না, বাড়ীটার সন্বক্ধে একটু এনকোয়েরি 
করে আসি। 

উক্ত বৈঠকখানা থেকে সহসা তিন-চার প্রকার বাভযন্ত্রের মিশ্র বেখাঞ্ 
আওয়াজ বাতাসে ভেসে এলে । 

গুগী। আরে, ওট1 একটা কনসাটপার্টির আড্ডা দেখছি । 

চল না, ওদের কাছেই সব খবর পাওয়া যাবে! 


মাণিক। ত! চল, কিন্ত ওখানে জমে যেও না যেন, তোমার 
তকাণ্ড। 
গুপী। আরে রামচন্দ্র! 


( আড্ডাঘরের দরজার কাছে গিয়ে ঘরের ভেতর মুখ বাড়িয়ে) 
ৰলি, শুনছেন মশাই ! 
| উত্তর নেই 
কিগ্টী। ( ছপেক্ষাকৃত উচ্চকে) বলি 
করে একটু কান দেবেন কি? 

(কোন উত্তর এল না; - কেবল বেহালা-বাধার পিড়িং পিড়িং 
*... আওয়াজ শোনা গেল। ) 
“*ছুলী। (গলার স্বর আরও" চড়িয়ে) বলি ও মশাই, 
বেহালাটা ন! হয় দু-মিনিট.পরেই বাধলেন,। . 

বেহালা-বাদক। কাল! নই. মশাই, গুনতে পাচ্ছি; কাকে 
চান বলুন না! 

গুলী ।_বিশেষ কাউকে নক, অর্থাৎ যাকে চাহ একজনকে 
পেলেই হোলো- বুঝেছেন কি না__ ৪5০৮৮ 3 08০ ৪৮০, 
--তবে এই পাড়ার লোক ফলেই ভাল হয়। 
রত দৃক), ( মুহুভাবে বেহালার্‌ ছড়ি,টানতে টানতে ) 


পাটি বু টার ১৮৮৯৯, রি 
শা নারে সামনের তেতাল!, বাড়ীটা 


দি ক চাই" অব্ত আপনাদের 
মহানূল্য সময়ের সু 


ও অশাই, এদিকে দয়া 


6১৯ 


স্ঞাততন্বয 


পবায় ইবে--তাি 'আর পার ফি 


[ ৩১শ বর্ব-_-১ম খণ্ড--৩য় সংখ্যা 
বলুন? বেশী সময় নোবে। না--বথাসভ্ভব সংক্ষেপে, বুঝেছেন 


বেহালা-বাদক। (বাজধাই কণ্ঠে) ওহে তিনকড়ি মাষ্টার, 
এগিষে এস না হে! তুমি ত ও-বাড়ীর সম্বন্ধে সবই জান, 
ভদ্রলোক কি জানতে চান দেখ না! 

তিনকড়ি মাষ্টার। (তবলায় চাটি দিতে দিতে )--বলুন, 
কি জানতে চান। 

গুপী। আপনার ভাত ত বেশ তৈরী যশাই ;-তিরিকিটি- 
তাক ত দিব্যি সেধেছেন।-_আদাছ্োল। খেয়ে হাতটি ত বেশ 
পাকিয়েছেন। 


মাণিক । আবার বাজে বকে! বটপট কান্ত সেয়ে নাও 
গুলী-দা। 

গুগী। এই বলছিলুম কি! 

তবল1-বাদক । ( 'তবঙ্গায় দ্বিুণ উৎসাহে চাটি দিতে দিতে) 


--বেশ ত, কি জানতে চান বলুন ! 

গুণী। এই বলছিলুম কি, জাপনি ত এই পাড়ারই লোক, 
অর্থাৎ কি না এই পন্মীতেই মহাশয়ের পুরুবান্থক্রমে বসবাস; 
স্তর; এ পাড়ার খবরাখবর সবই-_অর্থাৎ কিন। খুটিনাটি সবই, 
অর্থাৎ কিন... 

মাণিক। 
কেন? 

গুপী। যা বলেছ ভাষা, স্পষ্ট কথা বলাই ভাল! হা! দেখুন 
মশাই, শ্রমুখের ও বাড়ীটা অত সস্তায় "নাড়া দেওয়া হচ্ছে কেন 
বলতে পারেন? 

এই*সময় সহসা ক্লারিওনেট-টা তীত্র খবরে একবার 
বেজে উঠেই ককৃ করে থেমে গেল 

তবলা-বাদক | দেখুন মশাই; ও বাড়ী সম্বপ্ধে আমাকে 
কোন কথ! জিদ্েস করবেন না! । 

গুপী। হঠাৎ অমন অভিমান করলে চঙগবে কেন দাদা' 
কি এমন রাগের কথাট! বন্রম 1--ঠ্যা আপনার নামটি কিহে 
ভাল কত 

তবঙ্গ।-বাদক । তিনকড়ি মোদক। 

গুগা। হ)। দেখুন তিনকড়ি বাবু, বাড়ীটা। আমর! ভাড় 
নিতে চাই। বুঝতেই ত পারছেন, ছাপোব! মানুব,--দিন 
আনি দিন খাই; অর্থাৎ কি ন! যাকে বলে অন্ভভক্ষ হন্ুগু'প, অথ! 
গিশ্নীর সখ একটু বেশ আলো-বাতাস-ওয়ালা হালফ্যাসানে: 
বাড়ীতে হাত-পা থেলিয়ে একটু যাকে বলে খনেদী ষ্টাইলে বা: 
করেন,-_বুঝেছেন কি না 

মাণিক। আবার বাজে বকছ্ছে। গুণী-দ। ! 

গুপী। না, না, কাজের কখ। সংক্ষেপে সারাই ভালো, ছা 
বলছিলুম হি বাড়ীটাতে ভূতটুত নেই ত মশাই ? 

"এই সময় কে একজন বলে উঠলো-_-খবরদার 

রনি ওনব কথায় থেকো ন৷ তিনকড়ি। 

তিনকড়ি। আরে রামচন্ছ 1 তেমনি বোকা জাধায় পেয়ে 
হাক-দা1--(তারপ। ওনার 'দিকে চেরে)-্যা, দেখু 
ধশাঁই, মপি কে: ওসধ কিবা জিপ্রেস করবেন মা। 


৪1১0৮ ৮70 কর গুগী-দ1, আন্ত বাচছ্ছে বকছে। 


ভাত্র--১৩৫১] 


গুগী। কেন বলুন ত1? বেশী কিছু ত বলতে হবে 
না, কেবল হ্যা কি না ব্যাস্। অর্থাৎ ভূত আছে কি 
নেই! অর্থাৎ কিনা বাড়ীট। হানা কি হানা নয়। কথায় 
বলতে বদি নেহাত আপত্তি থাকে-_বছুৎ আচ্ছা, ঘাড় নেড়ে, 
অর্থাৎ কিনা মৃক ও বধির স্কুলের ছাত্রদের মত হাত মুখ নেড়ে 
বুঝিয়ে দিন। 

তিনকড়ি। নানা, ওসব কথ! আমাকে জিজ্ঞেস করবেন 
না মশাই! 

মাণিক। বুঝতেই ত পারছ গুপীদা, গর! ওবাড়ী সম্বন্ধে 
অনেক কিছুই জানেন, কিন্ত কোনও কারণে": 

তিনকড়ি। ঠিক ধরেছেন আপনি! 
হারমোনিক্ধমটায় ডি-সাপ দাওত একবার। 
করে হারমোনিয়ামের আওয়াজ হোলে!) 

গুপা। আমি কিন্তু আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলুম 
নাস্তার! আপনি কি বলতে চান বাড়ীটাতে ভূতের উপস্রব 
আছে। 

তিনকড়ি। (শশব্যস্তে) না না, সে কথা আমি আদ 
বলতে চাই না। 

গুপী। তাহলে কি বলতে চান ৰাড়ীট। একেবারেই নিরাপদ ! 

তিনকড়ি। ন! না, তাও আমি বলতে চাই ন! মশাই !-_ 
ছেলেপুলে নিয়ে আপনি বাস করবেন,_শেষকালে-., যাক্গে, 
ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন ন11.-ওহে তোমার 
তবলাট! ত ঠিক সুরে বলছে না, ভাল করে বেধে নাও। 

গুপী। আচ্ছ। নমস্কার মশাই !--চল তে মাণিকলাল, ওদের 
মহামূল্য সময় আর ন্ট করে কাজ নেই। 


তৃতীয় দৃশ্য 
গড়পারের একটি গলিপথ 
গুগী। দেখলে মাণিকলাল, পেটের কথা! কেমন বোম! মেরে 
বের করে নিলুম। তুমি ত কেবল সংক্ষেপে কথা সারতে চাও; 
আরে সংক্ষেপের কাজ নয় ভায়া, সংক্ষেপের কাজ নয়, 
বুষোৎসর্গেক আয়োজন ন। করলে ওদের পেটের কথা আদায় 
করবার জে! নেই--বুঝেছ কিনা! এখন চল একবার বাড়ীওয়ালা 
ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা কর! যাকৃ! সে মহাপ্রতৃু আবার কি 
বলেন দেখ! 
মাণিক । 


ওহে বি 
(সঙ্গে সঙ্গে প্যা 


চল, কিন্তু এরপর আর ওবাড়ী ভাড়া নেওয়া. 

গুপী। আবে ভায়া, ভাড়া নেওয়! না-নেওয়! সে ত আমাদের 
হাতে। কেউ ত আর জোর করে গচিয়ে দেবে না। তবু 
একবার শেষ পধ্যস্ত বেয়ে-চেয়ে দেখাই যাক্‌ না। 

মাণিক। চল! 

গুপী। ১১ নম্বর বাড়ী না?--এ ত একটা ক্যাডাত্যার়াস- 
মার্কা লোক আসছে, ওকে জিজ্ঞান! করলেই ত হবে ।__বলি হ্থ্যা 
মশাই, ১১নং বাড়ীটা কোন জায়গায় হবে বলতে পারেন? 

ভদ্রলোক । ১১ নম্বর বাড়ী খুঁজছেন.-_কেন বলুন ত? 

গুগী। অত খোজে আপনার প্রয়োজন কি মশাই? 

ভদ্রলোক । একটু প্রয়োজন আছে বৈকি দাদা, কারগ 
১১ নস্বন্ব বাড়ীর আমিই হচ্ছি যালিক। 


হান্ান্বাড়ী 


ভাটি 


গুণী । তাই নাকি। তাহলে এ ৭ নম্বর বাড়ীটার মালিকও 
আপনি ! 

ভদ্রলোক। আজ্ডে হ্যা! আপনার বুঝি ও বাড়ী ভাড়া 
নিতে চান? 

গুণী। সেইরকম মতলবই ত ছিল+__কিন্তু-- 

ভদ্রলোক। কিন্তু স্তমুকের এ কনসাট-পাটির আড্ডা থেকে 
বেরুবার পর আর সে মতলব নেই--কেমন ত? 

গুপী। আজ্ঞে যা বলেছেন; কিন্তু আপনি কেমন করে 
জানলেন ?1--মহাশয়ের দেখছি জ্যোতিষ-বিষ্তায় রীতিমত দখল 
আছে। 

যাণিক । আ:, কি বাজে বকছ গুপী-দা-.. 

গুপী। হ্যা, সংক্ষেপেই বলি তবে ! মহাশয়ের ও ৭ নম্বর 
বাড়ীটাতে ভূত-টুতের উপদ্রব নেই ত? 

ভদ্রলোক। ( সক্কোর্দে ) দশচক্তে ভগবান ভূত হয় জানেন 
ত! কনসাট-চক্কে ভগবান শুধু নয় ভগবানের গুষ্িশুদ্ধ জানো 
পেয়ে যায় মশাই ।-_শালার ঘরের শাঙারা ওলাওঠ! হয়ে মরে 
না।- দেখুন মশাই, বাড়ীভাড়া করতে চান্‌ ত বলুন, ওসব বাজে , 
কথ! বলবার আমার সময় নেই 7-__বুঝেছেন !-আর বাজে কথা 
বদি বকৃতে চান্‌ ত এ গুয়োর-ব্যাটাদ্দের আড্ডায় গিয়ে আবার 
ঢ্কুন! 

গুপী। আহা, চটেন কেন মশাই | আমর! কি আর ওদের 
কথা বিশ্বাস করেছি--ন। ওদের কথামত কাজ করছি। তা যি 
করতুম তাহলে ত এখান থেকেই পত্রপাঠ বাড়ী ফিরতূম।-_ 
আপনার সঙ্গে দেখা করবার জঙ্কে তাহলে জার গোরুখধোজ1! করে 
মরতুম না। 

মাণিক। তুমি খামো গুপী-দা! হ্যা দেখুন মশাই, আমরা 
আপনার মুখ থেকে গুনতে চাই বাড়ীট! নিরাপদ কিন! । 

গুপী। বুঝতেই ত পেরেছেন-__দরিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কাচ্ছাবাচ্ছ। 
নিয়ে-_ 
তত্রলোক। আমার কথা যদ্দি বিশ্বাস করেন--তাহলে-"" 
আর যদি বিশ্বাস না হয় ত আপনার পৈতে বার করুন ;_আমি 
পৈতে ছুয়ে দিব্যি গালতে রাজী আছি। তাতেও না৷ হয়, 
চলুন কালীঘাট, ন! হয় দক্ষিণেশ্বর, না হয় আপনিই বলুন কোথার 
গিয়ে দিব্যি গালতে হবে ।__-আরে মশাই; এ শালার ঘরের 
শালার! আমার সর্বনাশ করেছে । বাড়ী বাধা রেখে হখন দেন! 
করেছিলি তখন মনে ছিল ন1?--তারপর দেন! শুধতে পারলি 
নি, ফলে বাড়ীটা হয়ে গেল আমার ;__হবেই ত1--আরও 
কাপ্তেনী কর শালার! হ্যা কি না বলুন না মশাই? এখন 
সেই রাগে শক্রতা করছে-_বৃঝেছেন কিনা? ওবাড়ী যাতে 
আমার ভোগে না লাগে তারি চেষ্টা! ভাড়াটে এলেই ভাংচি 
দেয়,-বলে-.. 

গুপী। ওরা কিন্তু স্পষ্ট করে তকিছুই বলেনা! 

ভদ্রলোক । এতেই ত লোকে আরো! ঘেবড়ে যায় মশাই। 
শেষকালে মশাই ৩*২ টাকা! ভাড়ার অতবড় বাড়ী ছাড়তে রাজী 
হলুম-_তাতেও হদি কেউ আসে । আর কিছু না, একবার হি 
কেউ সাহস করে ছু-টো রাত কাটাতে পারে তাহলেই ব্যাটাদের 
কারসাজ্ী ফে'সে যায় । কিন্তু কেউ সাহন করে না। আপনাদের 
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আর কি বলবে মশাই, গো-ত্রাঙ্মণ মানুষ আপনারা--আপনাদের . 


দিবা বলছি, ওবাড়ীতে ভূতের উপদ্রব ত দূরের কথা, মশ!'মাছছির 
উপদ্রব পধ্যস্ত নেই ।__-শালার ঘরের শালাদের মাথায় জাপানী 


বোমাও পড়ে না! 

মাণিক। সব শুনলে ত গুপী-দা! এখন কি করবে ঠিক 
করে ফেল। 

গুলী । উনি যখন অত করে বলছেন তখন না ভয়, পরীক্ষা 
করেই দেখা বাক্‌। 

ভক্রলোক । সেই ভাল কথা । আপনার! না হয় এক কাজ 


করুন ;_-ষে কদিন ইচ্ছে বাস করে দেখুন। ও কদিনের ভাড়া 
অবিশ্যি আপনাদের দিতে হবে না। মনে করুন কোন আত্মীয়ের 
বাড়ীতে ছু-চারদিলের জন্যে উঠেছেন 1--কেমন, এতে রাজী 
আছেন ত। 

গুগী। কি হে মাণিকলাল, তুমি কি বল? 

মাণিক। এ মন্দ কথা নয়। 

ভদ্রলোক । তাহলে কাপই চলে আন্মন না কেন।-- 
বলেন ত ওবাড়ীর চাবিটা আপনাদের দিয়ে দিই | 

গুপী।' না না, কালই নোবোখন। 

ভদ্রলোক্ষ । বেশ তাই হবে। আপনার! তাহলে কাল 
কখন আঙগছেন? | 

গুপী। এই ধরুন না কেন সন্ধে নাগাদ। আফিসের 
ফেরত আর কি। কি বল মাণিকলাল, তুমিও আস্ছ ত? 
ছুজনে না হয় মরিবাচি কনে একটা রাত কোন রকমে কাটিষে 
দোবো। তার পর বাচি ত তখন বাড়ীভাড়া নেওয়। ফাবে। 
ভদ্দরলোক অত করে খন বলছেন ! 


স্গান্তরত্তঞ্থ 


[ ৩২শ বর্--১ম খণ্ড--৩য় সংখা! 


ভগ্রলোক । আমার কথা বিশ্বাস করুন দাদা,”--কোন ভদ় 
নেই !--ও শালার-ঘরের-শালাদের় কথ! বিশ্বাস করবেন না।-- 
এখন তাহলে যদি অন্থমতি করেন ত আসতে পারি।--একটু 
বিশেষ কাজ আছে, নইলে মহাশয়দের সঙ্গে আরও ছু-দণ্ড 
আলাপ করতে পারতুম । 

গুপী। না.না, আর আপনাকে 9951 করব না।-- 
তাহলে এ কথাই রইলো । 

ভদ্রলোক । যেআজ্জে। নমস্কার 

গুপী। নমস্কার !--নমস্কার । 

ভদ্রলোকের প্রস্থান 

গুপী। কি রকম বুঝলে হে ম।ণিকলাল ? 

মাণিক। আমার ত মনে হয়, লোকটা সময কথাই বলে 
গেল। 

স্পী। তা ত বুঝলুম।- কিন্তু... 

মাশিক। কিস্তকি আবার? 

গুপী। আহা একটু ভাবতেই দাও ন ছুই ।-আচ্ছ। 
আমাদের বড়বাবুর কাল মেয়ের বিয়ে হতে পানে না ?--অস্তাতঃ 
গায়ে হলুর, ন! হব ছেলের পৈতে? 

মাণিক। দেআবার কি? ঢুতেহ বাড়ীতে বাস করবার 
আগেই যে দেখছি তোমার ঘাড়ে ভূত চেপে বসল ।--কি সব 
আবল-তাবল বকছ বল তত? 

গপা। আহা শোনই না আগে । বলি, কাল যে হুঙ্জনে 
এখানে রাত্রিবাস করব তার, কৈফিয়ত তোনার বৌদির কাছে 
দিতে হবে তি 

মাণিক। 


না: তুমি হাসালে গুপী-দ1! (ক্রমশঃ ) 


অপচয় 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


এক হাতে লোক থাক্‌ন! খাবার 
দশ হাতে তা। ছড়াও কেন? 
থালি পেটে কাদছে ভাজার 
ভরতি জঠর তরাও কেন? 
মেনে মিছে সমাজ শাসন 
শ্রান্ধ বিয়ে অব্রপ্রাশন 
ছুতে। ঘরে তেল! মাথায় 
তেলের ভাও চড়াও কেন? 
ভোজ লাগিয়ে করছ ঘটা 
টাকার বড়াই জাহির করে, 
থোজ রাখ কি রোজ কত লোক 
মরছে তোমার বাহির গোরে। 


জিতে বাহার নেইক রুচি 
তার পাতে দাও পোলাও লুচি 
পয়স! কি হায় পোলাম্‌ কুচি 
লোকের ভয়ে ডরাও কেন? 
লা! গেয়ে লোক যাচ্ছে যে 
বেশী খেয়েও কম ময়ে না 
চোর ডাকাতে হরণ করে 
জাতকুটুমে কম হরে না। 
লোকের স্বাস্থ্য হরণ করি 
যমকে আনে! চয়ণ ধরি । 
জলগ্নীরে বরণ করি 
মা লপ্মীয়ে ভাড়াও ফেন? 





কথ! গোপাল ভৌমিক 


দিকে দিকে জাগে আছ সামোোর ছয়গান। 
এক তায় আমরাও হব আজ বলীয়ান ॥ 
যদিও রাত্রি এসে 
হানা দিল ছবারদেশে_ 
জানি তবু নহে দূর রাত্রির অবসান ॥ 


সা না| সারা জ্ঞা 


[1] সা জ্ঞা 
দি কে টিকে 
ঢু পা পা পা 7 | 
এ ক তা য় 
1! পা ধা ণা পধ। | 
য দি ও বা* 
চু দা দা দা দা] 
জা নি তত বু 
1] পা ধা সা -] 
জা গো আ জ. 
চু জ্ঞা মা 
মু ছে ফেল 


জা গেজ! 
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সর 
আ নম র! 


ণা ণা ণা 
৬ জি এ 


গা... 
ন হে দু 


ধ্সা -রা বা 
ভাৎ* ই বো 


পা ণা |.পণা -সরা রা 


বু ষ্ক্‌ থে 


শান দাও হাতিয়ারে__ 
সংগ্রাম ডাকে দ্বারে-_ 
ওই দেখ দূরে কাঁপে আলোকের নব প্রাণ ॥ 
শা] জপা "7 জ্ঞা সা | স্দা 4 
৯ সপ মি 
ক সা * মের জজ য় 
"এ গুসা রা জ্ঞা - 1 মা পা 
্ হ ব আজ. ব লী 
ণা] ণসা সাঁ পা পা পা -1 
সা 
সে হা না দি ল দ্বা নু 
"ঢু সা -রা জ্ঞা -1 মাপা 
বু রা * ত্রি র্‌ অ বৰ 
শাছুরা জ্ঞা রা স! রপা মপা! 
ন্‌ দু রে ফে ল অ*ৎ বু 
সা ছুপা দপা মজ্ঞা -মা | পা পণা 
০০০ 
কে ভী রু তা* হ্থ অ প* 
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নূর ও স্বরলিপি__-জগৎ ঘটক 


জাগো মানত ভাই-বোন- দুরে ফেল অবসাদ, 


মুছে ফেল বুক থেকে ভীরুতাঁর অপবাদ । 


দা 7 
গা ন্‌ 
পা; জ্ঞা 
য়া ন্‌ 
পাপা 
দে শে 
পা 7 
সা শু 
মজ্ঞা ১1 
০০ 
সা দ্‌ 
ণপা "1 
বা ঘৃ 
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সস 


আমাদের আচার্যদে 


প্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি-এস্‌-সি 


জাচাধদেব জন্মিাছিলেন ১৮৬১ ৭ঃ অকের ২রা আগষ্ট তারিখে। 
হুতরাং প্রায় ৮৩ বদর জীবিত থাকিয়া াহার মৃত হইল গত ০৬ই জুন 
তারিখে । বাঙ্গালীর পক্ষে, বিশেষত তাহার ভ্তার ভগ্রন্থাস্থা ব্যক্তির 
পক্ষে ইহা দীর্ঘজীবন। 

কিন্তু ঠাহার শরীরের বে ক্ষীণতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত 
তাঙারই মধ্যে ছিল অপরিমিত চিন্তাশক্ত, অসাধারণ কম প্রেরণা, 
লোকাতীত জ।নপিপাসা ৷ সর্বোপরি দেশের প্রতি তাহার দধীচির তায় 
জনুরাগ। আমরা অতি সংক্ষেপে ঠাহার জীবনকথা অনুনরণে প্রবৃত 
হইলাম। আমর!1 বেশ্রল কেমিক্যালের কথাই বেশী করিয়া বলিব। 

২১ বতমর বরদে ১৮৮২ খৃঃ অব গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লইয়া ঠিনি 
বিজ্ঞান পড়ার জন্ত বিলাত চলিয়া যান এবং সেখান হইতে ডি-এস্‌-লি 
উপাধী লই! তিনি ১৮৮৮ খু; অন্দে কলিফাতায় ফিরিয়া আসেন। প্রায় 
এক বৎমর পর গ্রেণিডেন্সী কলেজের একজন সহকারী বিজ্ঞানের 
অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হইলে আচার্দের তাহাতে ২৫০২ বেতনে নিধুক্ত 
হইলেন। 

কিন্তু অচিরে তিনি ছাত্র সমাজের পরম প্রিয়জন হইলেন, এবং 
কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা অর্জন করিলেন। পরীক্ষা্ারে 
রসায়নের চর্চা করিতে করিতে তাহার মনে হইল যে অন্ত দেশে এই 
বিস্তা অর্থার্জনের জন্য নিয়োজিত হইতেছেকিস্তু বাঙ্গালীর সে চেষ্টা 
নাই-_বাঙ্গালী কেবল চাকুরীর জন্ঠ লালারিত। 

১৮৯১ থুঃ অন্দে, তিন বতৎমর চাকুরীর পর তাহার উপার্জন হইতে 
৭**২ টাকা জমিয়াছিল। একজন সহকর্মী রাসায়নিক ও ডাক্তার 
বন্ধু সঙ্গে লইয়৷ তিনি রাদায়নিক ভ্রব্য তৈরীতে লাগিয়! গেলেন। ৯১ 
নম্বর অপার সাফুলার রোডে তিনি বাস করিতেন। সেখানেই কাজ 
আরম্ভ হইল। এই সময়েই তিনি টালিগঞ্জে একটি এসিডের কারখানা 
নামমাত্র মুল্যে ক্রয় করেন। সাকুলার রোডের বাড়ীতেই তিনি 


ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার উধ যোয়ান-কু্ি প্রভৃতির আরক তৈরী 'মারস্ত 


করেন। ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে ডাক্তারগণ তাহার উষধ বাবহার সুরু 
করেন। ক্রমে তাহার জ্ঞান, ব্ক্তিত্ব ও প্রতিভার নিকট সসন্ত বাধ! 
ভাসিয়৷ যার এবং বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রস্তত যে কোন বন্ই অচিরে 
পৃথিবীর সর্বত্র শ্রন্ধ। অর্ডন করে। 

১৮৯২-১৯০২-_এই দশ বৎসর চলিবার পর বেঙ্গল কেমিক্যাল এও 
ফার্সাসিটটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ রেজেট্রী কর! লিমিটেড কোম্পানী হয়। 
মূলধন হয় ৫****২ টাকা। তারপর তিনবারে মূলধন বৃদ্ধি করিয়া এখন 
মূলধন হইয়াছে ২ লক্ষ। 

মানিকতলায় যে পুরাতন নালফিউরিক এনিড তৈরীর বস্ত্র জাছে 
তাহ তৈরী হইয়াছিল ১৯৪.৭ খ্বঃ অব মধ্যে এবং ইহা তৈরীর ব্যাবস্থা 


করিয়াছেন এখানকার রালায়নিকগণই-বিদেশী কোন ইভিনিয়ার এজ 
আসেন নাই। 

১৯*৮ সালে এই কারখানায় ** জন লোক কাজ করিত। তখন 
মিশ্তধান! হইয়াছে, ল্যাবরেটরী তৈরী করার কাছ তখনই আমর 
করিতাম। ইহার অল্প আগে নুগঞ্ছি বিভাগ খোলা হ্য়াছিল। 

১৯২৪ সালে আমর] আসি! দেখিয়াছি, তুলা গুকাইবার ঘর 
এখনকার প্রফুল্ল ভবনের স্থানে মেশিনসপের মধ্যে। এখনকার 
ল্াযাবরে্টহীর মধো্ট সুগন্ধি বিভাগের সব কাজ চলিতেছে । বেড 
ল্যাবরেটরী এখনকার অষ্টমাংশ। পিরাপথর এখনকার অষ্টমাংশ 
বারলজিক্যাল বিভাগ তখন ছিল না। ছাপাখানা ছিল। টি 
বাজার-ষ্টোরে ছিল গাছড়া গুদাম । এখনকার তৈল ঘরের একদিকে 
ছিল বালক ষ্টোর, অন্তদিকে থিয়েটার ষ্টেজ। টিফিনের সমর 
ভ৩18))71089এর কাছে টিফিন ক্যারিয়ারে করিয়া আনিয়া! রতিকান্ত 
খাবার যোগাইত। 

মহসা এই প্রতিষ্ঠান এত বড় হয় নাই । দেশের প্রতি আচাধদেবের 
যে মমতা ছাত্র বয়সে বিলাতে “10018 9£076 ৪00 72691 1৩ 
[78005 প্রবন্ধে দেখ! গিয়াছিল তাহা! দেশে আলির! আরও অ্বলিয়। 
উঠিল। ঠাহার প্রভাবে ঠাহার এই কর্ক্ষেত্রে কর্মীরা আসিরা 
ধাড়াইলেন। ঠাহার প্রতিগার ছায়ার, তাহার নেতৃত্বে তাহারা এই 
প্রতিষ্ঠানের কর্নে আত্মনিয়োগ করিলেন। ম্বদেশবাসীর দ্বিধা, বিদেশী 
শাসনের অকৃপা, পারিপার্থিক অবস্থার অনু[বধা_-সন্মুখে কত বিদ্ব, কত 
অনিশ্র়ত| | ধীরে হারে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হইল । ধীরে বীর 
বিক্রয় বৃদ্ধি পাইল। এখন এক কোটি টাকার উপর আমাদের বিক্রয়। 
যুদ্ধের আগে ভারতের বাহিরেও আযাদের মাল ঘাইতেছিল। যুদ্ধের 
মধ্যেও আমাদের কোন কোন উধধ ভারতের বহরে যুদ্ধক্ষেজ 
গভর্ণমেন্ট পাঠাইয়াছেন। 

নান! কাধে আচার্ধদেৰ ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন। হখন 
কলিকাতায় উপস্থিত খাকিতেন তখন প্রতি বুধবার তিনি এই কারখানায় 
আঙসিতেন এবং বিভাগে বিভাগে যাইয়া! সকলের সঙ্গে প্রস্তত প্রণালী 
ইত্যা্গি সম্পর্কে আলোচন! করিয়া! উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। গাছার 
সে ন্নেছ পাইয়া আদর! গৌরধান্বিত বোধ করতাম । 

এই প্রতিষ্ঠানের আজ কলিকাতা, পাঁপিহাটি, বোদ্বাই ও লাহোরে 
৪টি কারখানা । প্রায় ৩৪ ছাজার লোক ইহাতে বেতন সোগী কমী। 
আরও ৭।৮ হাজার লোক ইহার কাচামাল ও তৈরী মালের কেন! বেচায় 
জীবিক| ভর্লন করে। অর্থাৎ্গ্রার ১, হাজার লোক ইহ! হইতে যাহ! 
উপার্জন করিতেছে তাহাতে বুঝিবা! লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইতেছে। 

আমাদের বিস্ময় বোধ হইতেছে। প্রকল্প বিবয়-বিরাদী ছিলেন। 


ভা--১৬৫১ ]. 

অতিশর ধর আহার করিতেন, বিবাহ করেন নাই, অতি অন বন্দি 
পরিতেন-_সাংসারিক প্রস্নোজন তাহার ছিল না বলিলেই হর়। তবু 
ইনিই এতগুলি মানুষের সাংসারিক প্রয়োজনের ছুংখ হিটাইয়! তাহাদের 
প্রাণের ঠাকুর হইয়া রহিলেন। 

প্রথমে প্রেলিডেন্দী কলেজের চাকুরী) তারপর বিশ্ববিদ্তালয়ের কাজ, 
পুস্তক বিক্রয়ের দুল্য, কোম্পানীর সেয়ারের লভ্য-_আচার্ধদেবের আর 
মামান্ত দিল না। নিঞ্লের জন্য সামান্ত ব্যয় হইত, সর্দা ৩৪ জন 
ক্করিয়! ছাত্র ঠাহার সঙ্গে থাকিত- আর সব তিনি দান করিয়। গিয়াছেন। 

খাদি প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানের গবেধণ', বিষ্তালয়ে বিষ্ভালয়ে «দান, 
বাক্তিগত সাহাযা-আরও কত অজান! দান- সব হিসাবে লে সম্ভব 
নয়। সম্ভবত সমন্ত একত্র করিলে ১* লক্ষ টাকার কম হইবে না। 
কিন্তু টাকার সাহামাই তো কেবল সাহায্য নছে। 

কাহার সঙ্গে শ্বগীয় কৃষঃপ্রসাদ বসাক মহাশয়ের বাক্ধবত। 
দেখিয়াছি । বিধবা দঃস্থরা হার সাহাযা চাহিয়া পত্র লিখিত। তিনি 
বসাক মহাশয়ের সাহাযো তাহাদিগকে বিদ্যাসাগর বাণীস্তবনে আনিতেন, 
অথব! অগ্ঠ ব্যবস্থা করিয়া! দিতেন। 

বাবসার ও দ্রবা তৈরীর বিষয় পরামশ চাহিয়া ভাহার নিকট পত্র 
আদিত। লোক উপস্থিত ভইত | তিনি তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া 
দিতেল। ভাহারই চাওগণ মমন্ত্র ভারতবষে রলায়নশান্্ের অধ্যাপক 
হইয়। 11)0180 ৪91)00] 0? 02)917185 শি করিয়াছেন । বাবসায়-_- 
বিশেষত রাসায়নিকের ব্যবসায় বিহয়ে বিশ্যে করিয়! বাঙ্গালী ভাহারই 
প্রভাবে প্রশংসাভাজন হইয়াছে । 

বন্্রত স্ঠাহার প্রথম জীবনে “বাঙ্গালীর অস্থি ও তাহার ন্মপব্যবহার” 
শরীক প্রবন্ধ লিখিয়। যে আন্দোলনের তিনি লুষ্টি করেন এবং সারাজীবন 
বাঙ্গালীকে ব্যবদায়ে উন্মুখ করার হন্য যে উত্েঞ্নার সঞ্চার করেন তাহা 
শেষভীবনে তিনি অনেকথানি সার্থক দেখিতে পান । কাচ, চিনামাটি, 
জাহাজ, লবণ, বন্ধ, কাগঞ্জ, এনামেল প্রভৃতির কারখানাও ঠিনি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । সর্বোপরি বলা যায় যে হাহাকে দেখিয়াই বিজ্ঞানের 
দিকে বাঙ্গালী সগ্তান আকৃষ্ট হইয়াছিল। 

আর আকুষ্ট হইয়াছিল তাহার বিময়লগ্নাহীন অনাড়ম্বর সাধারণ 
জীবনযাত্রার প্রণালী দেখিয়া । মানুষের দুখ মোচনে ডাহার অসাধারণ 
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মক্ষতা ছিল। সংকটতরাণ ঠাহার সেই বক্ষতার ঘল। কিন্তু ব্যহিগাত 
দাক্ষিণ্য প্রকাশের সময় তিনি অন্তরালে খাকিতেন। তাহার এইরূপ 
দক্ষতা, সাধুতা ও দয়ায় সমস্ত দেশ অজশ্রধারে সাহায্য প্রেরণ করিয়া 
উত্তয়বঙগ বন্তার কাজে সফলতা আনয়ন করে। 

নব নব জ্ঞান অঞ্জনে তাহার অসাধারণ স্প্‌হা। পৃথিবীর যেখানে 
ঘখন যে আন্দোলন হয় আচাধদেব তাহা আয়ত্ব করেন এবং আবন্ভক 
হইলে শ্বদেশের উন্নতিকল্পে তাহা নিয়োগ করেন। তাই গান্ধীজির 
খদ্দর আন্দোলনের তিনি পোবক এবং চীনের ছাত্র জাঁগরণে তাহার 
চিত্ত অতখানি আলোড়িত হইয়াছিল। 

কেশবচন্দ্র দেশে ধর্ম ও জাতীয়তার ঢেউ ব্দানিযাছিলেন, আর 
হরেন্্রনাথ আনিরাছিলেন রাজনীতিক আন্দোলন। সেই আবেষ্টনে 
আচাধ্যদেব আসিক্স প্রভাবাদ্বিত হইলেন। যে গঠনমূলক কাজের 
কল্পনা তখন দেশে এখানে ওখানে অল্প হুল্প দেখা যাইতেছেল তাহাতে 
তিনি নবঞ্রেরপণা দান করিয়া ম্বদেশে শিল্প বাণিজ্য প্রসারের জঙ্চ 
উদ্দখপনার স্থটটি করিলেন । 

আজ আমরা বুঝিতভ পারয়াছি, শিল্পদ্রবোর অভাবে দেশ কত 
অসচায়। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার ভূমি ও তাপ। এদেশের 
ভূমি এচন্য সবহ জন্মাইতে পারে । দেশের খনিক্সম্পদ ও ষুলাবান। 
কাজ করারও লোকের অভাব নাই । শিল্পছবা প্রস্তুত করার জ্ঞানসম্পন্ন 
লোকও পাওয়া যায়। এ অবস্থার যে জাতীয় শ্ল্পপরিকল্পনার উত্তব 
হইয়াছে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 

কিন্ত এই পরিকল্পনায় রাসারনিক ত্রব্য প্রস্তুতের কাজ যে প্রথষ 
গ্রহণ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহাই লক্ষ্য করার বিষয়। এই সম্বন্ধে 
এই বুক প্রদত্ত হইল্লাছে যে সকল রকম শিল্পা্রব্য প্রস্ততেই রাসায়নিক 
ভ্রব্য আবশ্থক | সুতরাং উহাই প্রথম প্রস্তুত করিতে হইবে ।”*. 

দেশের রাসায়নিক তরব্য শ্রস্ততের প্রধান ও বৃহতম প্রতিষ্ঠান এই 
বেঙ্গল কেমিকাল । সুতরাং এই পরিকল্পনার প্রথম ও প্রধানতম 
দায়িত্ব আমাদের উপরই ্ণ্ত হওয়া শ্বাভাবিক। আচাধদেব জামাদের 
সে দারিত্বের সন্পুধীন করিয়া দিয়াছেন, আমরা যেন সে কর্তবাপালন 
করিতে পারি ; তবেই তাহার আত্মা শাস্তি পাইবে, আমরা তাহার 
আশীবাঙ্গের যোগা হইব। 


বিলাত ফেরত সন্থন্ধী 


মোহাম্মদ এস্হাক বি-এ 


(১) 
নবেম্বর মাসের ভ্িতীয় সপ্তাহ সকাল নটা। নবাবগঞ্জ উচ্চ 
ইংরাজী বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসে যেন মৌচাকে টিল পড়িয়াছে। 
বাৎসরিক পরীক্ষা আসন্ন-ছাত্রাবাসের ছাজেরা! একমনে পাঠে 
রত। কেহ ঢুলিয়া ঢুলিযা, কেহ বালিশ ঠেস্‌ দিয়া অর্ধশায়িত 
অবস্থায়, কেহ বা সম্মুখে টেবিঙ্লের উপর রক্ষিত দপণে প্রতিফলিত 
আপন মুখমগুলের দিকে চাহিতে চাহিতে বিভিন্ন ভাবে বিচিত্র 
ভঙ্গীতে অধ্যনে বত । কেবল একটি মাত্র কিশোরবয়ন্ক বালকের 
পাঠে মন বসিতেছে না। বেচাদী অনেকদিন বাড়ীছাড়া-_ 
মায়ের জন্ত তার প্রাণ কেমন করে। ম-আছুরে ছেলে সে-- 
অনবরত মায়ের চিন্তা করিতে কিতে মুখের উপর এমনি একটা 
কাকণ্যের ছাপ পড়িয়াছে যে দ্েখিলেই মমত! হয়। বাড়ীর 


৫ 


চিঠিপত্রও অনেক দিন পায় নাই-গত রাজ্রে মায়ের স্বপ্ন 
দেখিয়াছে-_তাতে প্রাণট। আরও উতলা । বোষ্ডিংযে পিয়ন 
আসিবার সময় হইয়াছে সে বারান্দার রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া 
আন্মন! রাস্তার দিকে চাহিয়! আছে, এমন সময় দেখিল কোট্‌- 
প্যান্টপরা, স্ুটকেশ-হাভে একজন তদ্রলোক সদর রাস্ত। 
হইতে বোড্ডিংয়ের গেটে ঢুকিলেন। প্রথমে ইহাকে দেখিয়া 
তাহার সাহেব বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, কিন্ত নিকটবর্তী হইয়া! তিনি 
যখন জিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কোমলম্বরে বলিলেন, 
“কি খোকা, ভাবছ কি? মায়ের কথা? এই ত বড়দিনের ছুটী 
এল বলে, তখন তাহার ভ্রম দূরীভূত হইল এবং যুবকটার 
আচরণে কিঞ্ৎ বিশ্মিত ন। হইয়াও পারিল না--তিনি তার মনের 
কথ। জানিলেন কি করিয়া? ততক্ষণে যুবকটী নিকটবস্তা হইয়! 


উঃ 





একখানা হাত ৰালকটার কাধের উপর রাখিলেন এবং সঙ্েছে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “রামু থাকে কোন্‌ ঘরে?” বালকটা প্রথমে 
বুঝিতে পারিল না--“রামু? রামু কে? তিনি কৃত্রিম রোষের 
সহিত বলিলেন, “ওহে ভোমাদের মাষ্টার, রামরঞীন দত্ত । বুঝলে? 
বোকা ছেলে কোথাকার ।” বালকটী একটুখানি সলজ্জ হাসি 
হামিয় সসম্রমে বলিল, “আনুন ক্তার, আমার সঙ্গে ।” 

বালকটীকে অন্থুসরণ করিয়া আগন্তক ছাত্রাবাসের সর্ব্দক্ষিণ 
একটী কোণের খরে আনিয়া! উপস্থিত হইলেন । ঘরটী ছোট এবং 
নির্জন। একপ্রান্তে তক্তাপোষের উপর একটী শুভ্র শব্যার় 
একখানা পুত কম্বলে দেহ আবৃত করিয় একজন শ্যামবর্ণ প্রির়দ্শন 
যুবক শায়িত। মুখ দেখিয়াই বেশ বুঝা যাইতেছে বে তিনি 
গীড়িত। আগন্তক ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহার মুখের মৃত 
হাসি মিলাইয়া গেল-_বাএভাবে পীড়িত যুবকের মাথার নিকট 
বসিয়। ডান হাতখানি কপালেব উপ বাখিলেন, ও ব্যগ্রকণ্ঠে 
জিজ্ঞানা করিলেন, “রামু, এখন কেমন আছিস্‌?” 


(২) 


নাটোর নিবাসী অন্ুকৃূলচন্ত্র োম একজন নামজাদা বড়লোক। 
জমিদারী, কোঠাবাড়ী, লাস-দালী, চাকর-চাকরাণী, সব কিছুরই 
তিনি অধিকারী | অনুকূলবাবু, বড়লোক, কিন্তু বিলানী নন্‌। 
যে যে গুণে মানুষ পণ্ড হইতে পৃথক, তা তার যথেষ্ঠই আছে। 
ষার পরহিতৈবণ! ও দানধ্যানের কথা লোক-প্রসি্কব। তিনি 
এক কথায় গরীবের বাপ মা। তাহার জমিজারী--সদিয়াজপুর, 
বেরামপুর, সোনাবাজু প্রভৃতি অঞ্চলের প্রজ্তারা কতবার যে 
অজন্মার অজুহাতে বাকী খাজনা মাফ পাইয়াছে তাহার ইয়ত। 
নাই; জমিদার-গৃহিনী স্ুহাসিনী দেবীও যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণ! । 
কত অতিথি অভ্যাগতকে বে তিনি নিজ হাতে তৃপ্তি সহকারে 
আহার করাইয়াছেন, কত অভাবগ্রস্ত অনাথ। বিধবার যে তিনি 
মাতৃত্বরূপা, কে তা নির্ণয় করিবে? ম্বামী-স্রীর একপ মধুর 
মিলন খুব অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। এই দেবতুল্য পরিবারের ছুইটী 
মাত্র সন্ভার্ন-_একটা ছেলে ও একট মেয়ে। 

ছেলেটী ২১ বংসর বয়সে প্রেলিডেব্সা কলেজ হইতে সসম্মানে 
বি-এ পৰীক্ষা উত্তীর্ণ হয়; মেয়েটা তখন অধুনালুপ্ত উমাশনী 
গালস্‌ স্ধুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। ছেলেমেয়ে হুটী বিশেষত; 
ছেলেটা বাপ-মায়ের অধিকাংশ গুণের অধিকারী হইয়াছে । এমন 
নিরভিমান, খোলাপ্রাণ ধনীর ছুলাল বড় একটা দেখা যাব না। 
পিতার মতই দীর্ঘ, গৌরবর্ণ চেহারা-_প্রথুম দৃষ্টিতে বিদেশ 
বলিয়। ভ্রম হয়। আত্মার প্রসন্ন জ্যোতি মুখে প্রতিফলিত 
হইয়া মুখখানাকে আরও সুনার করিয়! তুলিয়াছে। সেই সুর 
মুখে একটী মৃছু অথচ চটুল চাসি সর্বদাই বিরাজমান । একুশ 
বৎসরের উচ্চশিক্ষিত যুবক, অত বড়লোকের ছেলে--কিন্ু এতটুকু 
আত্মাভিমান নাই-_নিতান্ধ ছেলেমান্থযের মত সরল-_মুটে, মজুর, 
উড়িয়া, কাবুলী সকলেই তার বন্ধু, সকলেরই দে আপন। 

কাবুলীদের সঙ্গে মিশিয়া তাদের কথাবার্তা বলিবার মত ভাষ। 
সেক্সারত করিয়া লইয়াছে | দরিজ্র উড়িয়া চাকরদের সঙ্গে সে 
গান ধরে-্-তাদের ব্যারাষ পীড়ায় নিজ হাতে উধধ আনিয়া দেয় । 
পৃজ! পার্ধণের সময় সে ভখাকখিত নিয়শ্েণীর লোকদের সঙ্গে 


ৃ ্ 


[ ৬২শ বর্ধ--১৭ খও-ঞ্ন সংখ্যা 
স্স্ড০স্্হচ - ্খব্্স্স্শ্হ় 
মিশিয়! নৌকাপ্রতিযোগিতায় সমান উৎসান্ধে বৈঠা ঢালার । তাৰ 
নিরভিমান ছেলেমানুধী দেখিয়া! লোকে বলে 'পাগল! বাবু । 
এটা তাদের দেওয়া, বড় আদরের নাম। মানুষ ত দুরের কথা, 
সেই হাসি-উচ্ছল মুখখান! ঘেন পাহিপার্থিক ইতর প্রাণীগুলিকে 
পধাস্ত ডাকিয়া বলে, “স্বাগম্‌।” 

পিতামাতাও একমাত্র পুত্রের এই অবাধ আচরণ সানগ্দ 
মৌনের মহিত সন্থ করিয়া যান, বিশেষত: আত্মাতিমান জিনিসটা 
তাদের বিশেষ প্রবল নয় বলিয়া ভাতে বড় একট। আঘাত বোধও 
ছিল না। পিতার একান্ত ইচ্ছা ছেলেকে বি-এ পাশের পর 
ব্যারিষ্টারী পড়াইবার জন্ত বিলাত পাঠান, কিন্তু মাতা রাজী ন৷ 
হওয়ায় তা এতদিনও সঞ্ভবপর হইয়। উঠে নাই । ঠিক এমনি 
সময় এপ একটী ঘটনা ঘটিল ধার ফলে তার বিলাত যাত্রার পথে 
কোন অন্তরায়ই রঙ্িল না, অধিকন্ধ সেট। কতকটা বাধ্যতামূলকই 
হইয়া পড়িল। 

অতকিতে, মাত্র পাচ দিনের ব্যবধানে এই সুখী দম্পতি 
(অনুকূল বাবু ও ঠাহার স্ত্রী) ছুরস্ত বিনুচিকা ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হইয়া, খ্যাতনাম! বছুদর্শী চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্ট। বিফল করিয়া 
উদ্ধলোকে প্রস্থান করিলেন। এই আকম্মিক ছুঘটনায় পুত্রকন্ত। 
হততন্ব হইয়া পড়িল__চিরনুখে অত্যন্ত, স্নেহপুষ্ট ছদয় যেন শোকে 
মৃহমান হইয়া উঠিল। পিতা শেব নিশ্বোস ত্যাগ করিবার পৃবের 
কল্তাকে পুত্রের হাতে সপিয়া দিয়া গেলেন, “উহাকে পাস 
করিও, ভালবামিও" এই শেষ কথ! বলিয়া ৷ 
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উষ্জিখিত ছটনার পর পাচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। 
পিতার শেষ আদেশ মোহিতকুমার যথারীতি পালন কবিয়াছেন। 
ভ্মী শেফালিকাকে তিনি সংপাত্রেই অর্পণ করিয়াছেন। রামরঞ্জন 
*ত তাহার সহপাঠী বন্ধু-_পপ্রসিডেন্সী কলেজ হইতে, একসঙ্গে 
বি-এ পাশ করেন । রামরঞ্জনের সংসারে বিশেষ কেহ ছিল না। 
মেধাবী ছাত্র হওয়ায় তিনি অধিকা:শ পরীক্ষাতেই সরকারী বৃত্তি 
লাভ করেন, ইহানেই তাহার কলিকাতা বাপের খয়চ 
অনেকটা কুলাইয়! হাইত। যা কিছু কম পড়িত, মোহিতের পিত। 
তা! সানশে পূরণ করিতেন । পুত্রবধূ, এইট বিনয়ী ছেলেটার উপর 
অন্মুকূলবাবুর পূর্ব হইতেই দৃষ্টি ছিল এবং পিতাক মনোগত বাসনাও 
মোহিত বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন। 

ভগ্রীর বিবাহের পর তন্নীপতির হাতে সংসারের ভার দিপা 
তিনি বিলাত হাত্রা করেন-_ কোন কিছু উদেষ্ লইয়! নয়-_ 
বাপ মায়ের আকশ্মিক মৃত্যুতে ঠার হাদয়খানি দমিয়। গিয়াছিল। 
বিদেশ ভ্রমণে হৃদয়ভার দূরীভূত হইতে পারে এবং কতকট। 
গার পূর্বের সংকল্প অন্থসারেও তিনি সাগর পাড়ি দেন। 
বিলাত প্রবাসকালে এক আমেনিয়। দেশীয় শ্রী যুবতীকে 
ভালবাসিয়। গায় পাণিগ্রহণ করেন। অর্ধারনীকে সঙ্গে করিয়া! 
ইউরোপের নানাস্থানে শঘণের পর মাআ। যাস ছয়েক পূর্বে ভিনি 
দ্বেশে ফিরিয়াছেন | এই প্ররাসজীবনে মোহিতের চিত্রে ফোনই 
পরিবর্তন ছুটে নাই-_সেই হাস্চটুল প্রাণবন্ত উদার ব্যবহার-- 
হাদয়ের প্রসায় ষেন আরও একটু বাড়িয়াছে। ইউরোপ অমণ তাকে 
একটুও আত্মাতিমানী করে নাই। গার অনুপস্থিতিতে তর্মীপত্ধি 
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বন্ধু গৃহের জলস জীবন যাপনে অসভিকু হইয়া নবাবগঞ্জ উচ্চ- 
ইংবাজী বিভালয়ে একটা শিক্ষকের পঙ্গ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। 
মোহিতকুর্মার বাড়ী আসিলে পর তিনি কয়বাম়্ নাটোর আসিয়া 
ছেন। এট চাক্রী গ্রহণ করায় মোহিতকুষার তীর প্রতি বিশেষ 
সন্ত নন্। গার ইচ্ছা ষ্টার! চারটি প্রা্ী গৃহের নিরিবিলি জীব- 
নেব মধোই কাল কাটায় গেন, বিশেষ কোন অভাব অভিযোগ 
যখন নাউ । কিছ তিনি রামরঞ্জনকে এ বিষয়ে রাজী করিতে পারেন 
নাই-_স্বোপাঞ্জিত অর্থে পরিবারের তরণ পোষণ কর! ভার একাত্ত 
ইচ্ছা । মোভিতকৃমারও ক্ঠার স্বারীন ইচ্ছায় বিদ্বু উৎপল্প কবিতে 
বিশেষ প্রয়াস পান নাই । 

বামরঞ্চনের চাকুরী প্রায় চারি বৎসর হউত্বা গেল, কিন্ত 
ভিনি ন্িনি এখনও কশ্বস্থলে একাই থাকেন- স্ত্রী, যোহিতের 
ওখানে । 

বাষবগ্রন ছ্বাত্রাবাসেন নির্জন একটী কক্ষে বাস করেন। 
আটদিন যাবৎ তিনি জ্বরে কাতর । সবেমাত্র গতকঙ্গা জ্বর 


ছাড়িয়াচে, আক্চ অনেকটা শ্স্ত আন্কেন। 'ক্যাজুয়েল লীভ' 
বিশেষ পাওনা! নাই) 'ীক লীভোর দবখান্জ করিতেও সাহস 


পান না। বাৎসরিক পরীক্ষা জকি নিকটবতর্ণ । সেক্রেটারী 
যেরূপ কণ্ডা লোক তাহাতে সম্ভবন্তঃ আর ছুটী যণ্তুর করিবেন 
না--মিছিমিডি অপ্রস্থানগ তত তইকেশবিশেষাত: বামরঞ্জনের 
আত্মসম্মান-বোধটাও একটু বেশী । বো্ডিষে কাহার চিকিৎসার 
ও সেবা শুশ্রাধার কোন দ্রুটী হইতেছে না তবু এই প্রবাসঙ্জীবনে 
পী্ি় অবস্থায়, ্্রীর বিদায়কাঁজীন করুণ মুখখানি, ভিন বৎসবের 
মেষেটাৰ আধে। আধো বুলি মনে পড়িয়া ক্টাহাকে বিচলিত কবিষা 
জে । তিন ছিন পৃ আজাসে নিক্ষের লীড়ার সংবাদ জানাই 
চ্নি স্কীফ্ষে পত্র লিখিয়ানিঙ্গেন | তাঁরই ফলে আল্ঞ বিজাত-ফেবত 
সন্বন্ধীব ব্স্তসমস্ত'ঙাবে নবাবগঞ্জে আগমন । 

বলাবাছল্য আমর! মীতাকে ই'দংপৃর্বে ছান্রাবাসের ছেলেটার 
সহিষ্ঠ বামরঞ্রনের গৃতে প্রবেশ করিয়া ক্টাতার পার্শে বলিতে 
দেখিয়াছি, তিনিই মোহিত কুমার । 
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ছ'ব্রাবাছে মোহি'তকুমারের সহিত বামবঞ্জনের সাক্ষাতের 
ঘণ্টাখানেক পবের কথা । স্ানীয় কোন একজন বড়লোকের 
বৈঠকখানার মোহিত উপবিষ্ট । সম্দুখে একখানা আরাম কেদারায় 
স্বং সেই গৃচম্বামী-দোঙারা গড়ন--পাকা কীচা চুলদাড়ি_- 
যাখার মধ্যভাগে টাক-_গায় একটী ফতুয়া_-চোখে চশযা-_বাশ- 
ভারী মানুষ--দেখিলেই অন্ধার উদ্রেক তয় । নাম আনোয়াকল হক 
চৌধুরী । উনি স্কানীয় গভর্ণমেন্ট শ্লীডার, লাতবা চিকিৎসালয়ের 
সেক্রেটারী, বালিকাবিদ্ালয়ের প্রেসিডেন্ট এবং নবাবগঞ্জ উচ্চ 
ইংবাক্ী বিষ্যালয়ের সেক্রেটারী | আরও বন্ধবিধ জনহি্তকর প্রতি- 
ঠানের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট--উদ্দাবপ্রাণ পরহিতৈষী মানুষ, তবে 
একটুখানি বদ্রাগী। 

ঠৈঠকখানা-সংলগ্র, অঙ্গারের দিকে, আর একটা কক্ষ । উভর় 
কক্ষের মধ্যবর্তা খোল দরজ্ঞার মুখে একট নানা রঙে রপ্রিত পর্দা 
টাঙান। এই পদ্দার আড়ালে গ্াড়াইয়। জনৈক সুবেশ বর্ষাযসী 
রমনী পরম কৌতুকের সহিত ই্াঙ্গের কথাবার্তা গুনিতেছেন। ইনি 


১৬ 


চৌধুরী গৃহিষী | বছছিন পূর্বে যৌবন অতিক্রষ করিলেও, এক সৌঁ্য 


' স্েহসিক্ত ভাৰ ইছার মুখমণ্ডলকে লুঙ্দর করিয়] রাখিয়াছে। 


চৌধুরী সাহেবের মধ্যমপুত্র সফিউর রহমান রিলাত ফেরত 
আনকোর! ব্যারীষ্টার যোহিতের প্রায় সমবয়সী, বিলাত প্রবাস 
কালে যোহিতের সহিত ক্ঠাার বন্ধুত্ব | সেই জন্প মোহিত রাছ- 
রঞ্জনের নিষেধ সত্ত্বেও সেক্রেটারীর নিকট আসিরাছেন-_ছু'্টী তিনি 
মণ্ুর করাইবেনই এই প্রতিশ্রুতি দিয়! আসিয়াছেন। বাড়ীতে 
স্বামীর অন্বস্থতার সংবাদে বোনটা স্টাহার বিষয় চিন্তাক্রিই | স্মতর়াং 
মোতিত অনর্গল বলিয়! যাইতেডেন-__“......আমাকে আপনার 
কাছে আস্তে দিতে চায় না স্যার, বলে কিন! তৃ পাগল- 
ভাগ গিয়ে যা-ত! বলে' তার যেক্তাক্ত বিগড়িয়ে দিবি। আমি 
বল্লাম, “তুষ্ট খাম ছিকিন, তাক্তার হলেও আমি তার ছেলের 
'ফ্রে্ পাগল তলেও রশচি পাঠাবেন না, ভ্বাগল ত'কেও জবাই 
কর্বেন না, এ তৃই ঠিক ক্তানিস।' আর কি বোল্বো স্যার, দেখ 
তেন যদি আমার সেই বোনটার কান্না! ভততভাগাকে এত করে 
বলি বাসা কর্‌, একট! বাসা কর্‌, না হয় আমার কাছ থেকেও 
ভ্'দশ টাকা নিস; কিন কিছুতেই ও তাতে কান দেবে না। 
বলে কি না 'এতদ্দিন করি নি, এখন যেন কেমন ঝকমারি লাগে। 
আব স্ত্ীপৃত্রকে দূরে রাখার মধোও বেশ একটা রোমাঞ্চ আডে, 
তা তুই বুঝবিনে--ফতবার যাই তাদের নূতন করে পাই এই 
এক ভীবনে শতেক ভীবনের স্বাঙ্গ তৃই বুঝ বি কিরে মৃখ্যু । তুই 
ত তোর বিবিকে ছেড়ে মূহুর্ডও কোথাও বাস্নি' | বলুন ত স্যায 
এ কথার কি উত্তর দি? ছুঃখের বিষয় আপনাদের কাছে এতঙ্গিন 
থেকেও ও মান্য হ'তে পারল না । আর আপনাদের বা দোষ কি 
বলুন-_ফার যা! স্বভাব, গাধা পিটে কি আর ঘোড়! বানান যায় ?” 

চৌধুরী সাহেব মুখে কমাল দিয়া হাসিতে লাগিলেন, ক্টাব 
স্ীও অন্তরা হইতে সেই ভীসিতে যোগ ্রিজেন। স্বামী-স্ত্রী 
উভয়েই এই উচ্চশিক্ষিত নিরভিমান, খোলাপ্রাণ পুত্রবন্থুকে 
উত্তিমধ্যেই ভালবাসিয়া ফেলিয়া, ছন। 

সহান্ত বদনে চৌধুরী সাতেব জিজ্ঞাস! করিলেন, “হা! বাবা, 
বোন্টী তোমার ছোট না বড়?” 

ভাত নাড়িয়! মোহিত উত্তর করিলেন, “আমর! ওসব বড 
ছোট মানি না শ্কার। আমরা স্বামী-স্ত্রী আর ওরা স্বামী-ন্ত্রী, এ 
সব "তুই" সম্বোধন-_-এক্কেবারে আঙ্লিম যুগ আর কি। এ কীর্তির 
অধিকারী একমাত্র আমি-ওরা তিনঙ্নের একজনও নয়। তবে 
হা, বোনটী আমার ছোট-বড় অবিশ্বি নয়" 

চৌধুরী সাহেব প্রশংসমান দুটিতে মোহিত্ের দিকে কিছুক্ষণ 
চাহিয়া! রভিলেন, তারপরে বলিলেন, "মোহিত, তৃমি মা! লক্ীফে 
ঘরে এনেছ তা হ'লে।” 

কয়েক মূহুর্ত নীরব থাকিয়া মোতিত উত্তর ক্ষিলেন, “এনেছি, 
কিন্ত আপনার সে “মালক্ষী' ফ্েশী নয়-_বিদ্নৌ-_বিলাত-প্রবাসিনী 
এক আশ্মেনীয়া বালিকাকে ভালবেসে বিয়ে করে' বসেছি শ্যায়। 
সে আমার চা'র বছরের ছোট । উভষেই উভয়কে নিয়ে পাগল, 
শেষে বিষে। পোষ বল্‌্তে আমার ওই একটাই--অবঞ্থু বগি 
এটাকে দোষ বলেন। আব কোন দোষ আমার মধ্যে পাবেন ন! 
স্যার । তাই সত্বাই আমার প্রেশংসা করে, কেবল ওই বাম...” 
কথাব মধ্যে হঠাৎ আসিয়! মোহিত নিয়কঠে অপ্রন্ততের যত 


২৯৬ 


ৰলিলেন, ও! আত্মপ্রশংসা করে” ফেলেছি, তা! ছাড়! কার কাছে 
কি সব কথা। আমার ওই আর একট! দোব-_-কখা বল্‌্তে বোস্লে 
স্থান কাল পান্র জ্ঞান থাকে না-_মাফ কোর্বেন স্যার ।” 
চৌধুরী সাহেব শেষের কথার কাণ না দিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“কেন মোহিত, বিদেশী মহিলাকে বিয়ে করে' কি তৃমি ঠকে 
গিয়েছ? আজ কাল ত বিলাত-ফেরতেরা এতে মোটেই কোন 
ছোব দেখেন না|” এ 
আবেগভরে মোহিতকুমার বলিতে লাগিলেন, “ঠকে 

গিয়েছি? আমি? রামঃ! বিদেশী মেয়েকে বিয়ে করেছি বলে 

ত আমার মনেই হয় না। আপনি এরূপ বিয়ে অন্বমোদন করেন 

কিনা ভেবেই আমি ও কথা বল্লাম। মনে হয় কি জানেন 

স্যার, আমরা যেন চিরদিনের জানাশুনা--ওছান্ডা অল্প কেউ 

আমার বউ হতে পারে এ চিস্তাই এখন আমার কাছে আক্গুবী 

লাগে। সত্য বল্তে কি স্যার, অনেক ছেশ ঘূনে ফিরে, অনেক 

কিছু দেখে শুনে আমার একটা দূঢ় ধারণা হয়েছে, আপনি পর, 

শ্বজাত, পরজাত, স্বদেশ-বিদেশ, ওগুলি কুত্রিম বাধ । মান্সের 

মধাকার যে সনাতন আসল বূপটী তা জাতিধর্ম নিধিশেষে 

অভিন্ন । ' ভালবাসার চাইতে উচ্চতর ধর্ম ও আর কিছুই দেখি 

না। দূরকে নিকট, পরকে আপন ফা করে, দেই তত ধর্মের ভিত্তি- 

ভূমি। পরশ পাথরের অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না_কিন্তু তাল- 

বাসা যে পরশপাখরধর্মী তা কে অস্বীকার কর্বে-..কিন্তু ওন্ড) 

ধান ভান্তে শিবের গীত | এলাম ভগ্ীপতির দরখাস্ত মগ্চর করাতে, , 
আরম্ভ কর্গাম আধ্যাত্মিক তন্বের বকুনি। আর তত! ছাড়া--- 

মোচিত হঠাৎ থামিয়া গেলেন, "তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, 

“যাবেন শ্যান্ধ একদিন এই গরীবের বাড়ীতে ? আপনার পায়ের 

ধূলি পেলে আপনার “ম! লক্ষ্মী" খুব খুষী হবে ! ত। ছাড়া দেখ বেন 

বিদেশী মহিল। বলে মনেই হবে নাঁ_চালচলন বেশভৃষায় একদম 

খাটি বাঙ্গালী ।” 


স্ান্মতন্ঞ্য 


[ ৩২শ বর্--১ম খণ ওয় সংখ্যা 


এতক্ষণে চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী পর্জার অন্তবাল হইতে আত্ম- 
বিশ্বত অবস্থায় ভিতরে আসিষ়াছেন এবং স্বামীর পার্থের একটা 
শৃন্ত আসন অধিকার করিতেই মোহিত অন্মানে বুঝিলেন-- 
তিনি কে এবং গ্াড়াইয়া উঠিয়া সসম্মানে তাহার পায়ের ধূলি 
লইলেন। চৌধুরী গৃহিণীর হৃদয়ে মাতৃদ্মেহ যেন উচ্ছ,সিত তইয়া 
উঠিল। ক্ঠাহার মাতৃত্বের ছাপ। মাথান্ব হাত দিয়া তিনি 
মোচিতকে আশীর্বাদ করিলেন, “ম্খী হও বাপ খোদা তোমার 
মঙ্গল করন।” মনুষ্যত্ব মন্ত্রধাত্বের নিকট অবনমিত হষ্টল। 
সকঙ্ছের প্রভু অনভ্র্ধামী এই ক্ষুপ্র ঘটনায় বোধ করি কুষ্ 
হইলেন না। 

চি হী ঙ 

েদিনকার ঘটনা! উপরে বিবৃত হইল, সেইদিন বৈকালে 
চা'র ঘটিকার সময় নাটোর জংশন হইতে একখানি জুড়িগাড়ী 
মোচিত কুম!বের বাচীর ফটকে আসিয়া থামিল। চালক দরজা! 
খুলতেই মোহিতকুমার ও বামরঞ্ন গাড়ী হইছে নামিলেন। 
নবাবগঞ্জ স্কুলের সেক্রেটারী, আনোধারুল হক্‌ চৌধুরী বিদ্যালয়ের 
সহকারী শিক্ষক রামরগন দততকে পর্ণ বেতনে পুর! ছুই সপ্তাতের 
“সিক লীভ' তত মগ্ুর করিয়াছেনই, অধিকল্ত সন্ত্রীক মোহিত 
কুমারের গে আসিবার প্রতিশ্রুতি পথাস্ত দিয়া দিয়াছেন। গাড়ী 
খামিতেই দাবোয়ান সভান্যে সঙ্গম জানাইয়! ভিতরকান জিনিস্পত্র 
নামাইতে লাগিল । বাড়ীর 'গেটে' ঢোকামাত্র যোহিকে দেখিয়া 
বাছ়ীর পোষ! কুকুরটী লাফাইয়! াসিযা উল্লাসে লেন নাড়িতে 
লাগিল । বারান্দায় উঠিতেই খাঁচার টায়াটা আহঙ্গাছে চীৎকার 
কবিয়া উঠিল । মোভিতকুমার কুকুরটার গায় হাত বুলাউয়্া, টায়ার 
খণাচা উচু করিয়া ধরিজেন, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিলেন, 
“পু'টী, এই তোর বর নে।” শেফালিক! ওরফে পু'টী গাড়ীর শব্দ 
শুনিয়া আগেই দরজাপু দাড়াইয়াছিলেন-_সঙ্ষে সঙ্গে দরভা খুলিয়া 
ফাইতেই চারিচক্ষের মিলন ' 


অপরাধ-বিজ্ঞান 


শ্রীআনন ঘোষাল 


নিছক সত্য ঘটনা । সহরের বাড়ীতে বাড়ীতে এরূপ ঘটনা ঘটে। 
কুমারী মেয়েদের বইয়ের মধ্যে বা কাপড়ের খু'টে এইরূপ দ্রব্যাদি পাওয়া 
ঘার়। অনেকে ভৌতিক কাণ্ড মনে করে বাস! পাণ্টান, কেউবা সোজা- 
হুঞ্জি চাকরকে সন্দেহ কৰে থানায় আনেন। এইরাপ ঘটনা ঘটার সঙ্গে 
সঙ্গেই চাকর তাড়ান উচিত । মেয়েদের অপর শক্র ছোকর! গুরু । গুরু 
অনেক প্রকারের হয় । উদাসী, বিদেশী, গৃহী, সন্ত্রীক গুরু, ছোকরা গুরু 
ইত্যান্দি। অনেক গুরু আছেন যার! সম্ত্রীক গুরুগিরি করেন। থোকা 
মহারাজ বিলেত যাবেন শিল্প টাক! দেবে। খুকিমার বিয়ে, টাকা দেবে 
শিল্পেরা । ছোকর1 গুরুই সবিশেষ ভয়াবহ । একটী ছোকর! গুরুর 
বিবৃতি দেওয়া গেল। 

পগুরুশিরি করতে গেলে দুটো জিনিল জানা দরকার ৷ মনম্তদ্ের 
খুঁটিনাটি, আর কিছুটা গ্যািক। এই ছুইটা জিনিষের মারপ্যাচে, আমি 
একটা সন্ত বিবাহিত গুরুণ শিল্পকে 'আরতে আনি। আমার আদেশে 
অচিরে গে পিতাষাত। ভাই-বোন সকলকেই বিদের় দেয়। স্ত্রীটি ছিল 


তা হন্দরী। কিন্তু কিছুতে দে আমার ভত্ত হয় না। বিরক্ত হয়ে 
শিল্পটাকে কঠোর ব্রগ্গচঘা পালনে আদেশ দিলাম । সাবধানে তাকে 
স্ত্রীর উপর অত্যাচারেও প্ররোচিত করলাম । এ বিষয়ে উদ্দেগ্ত ছিল 
আমার দুটা। প্রথম উদ্দেস্ট দ্বামীর উপর শরীর বিরক্তি আনা । (দ্বতীয় 
উদ্দেস্ঠ ছিল দ্বামী সাহচধ্য হতে তাকে বঞ্চিত করে তার যৌন বোধকে 
তীক্ষ করা। স্বামীর অত্যাচার থেকে ইচ্ছে করেই তাকে আমি রক্ষ 
করি। উদ্দেষ্ঠ তার মনটাকে আমার দিকে টেনে আনা । আড়ালে 
কিন্তু শিল্তকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্তেজিতই করতাম। এর পর আমি 
হযোগের অপেক্ষায় খাকি। শিশ্পকে দামি সারারাত্র ধর্দ কথা 
গুনাতাম। ছুপুরে তাকে আফিসে পাঠাতাম। সার! ছুপুর আমি 
ঘুষাতাম, কিন্তু তার ঘুষানর সুযোগ নেই। রাত্রে তাকে আরক 
খাওয়াতাম। পরলোকের ভয় দেগিয়ে তাকে আমি অতিষ্ঠ রাঁধতাম, 
ঘুমের অভাবে মত্িষ্ক হূর্ঘল হরে আদে। শেষে তাঁকে পাগল বিশেষে 
পরিণত করি। দেখেও সে দেখতে পানর না, বুঝেও সে যুখে না। 


ভাউ--১৩৫১] 


কাটাতে তখন আহি একমাত্র পুরুষ | স্ত্রীর মন স্বামীর উপর বিষিয়ে 
উঠেছে। এদিকে সেনিজে অসহায়। একটী পরসারও দরকার হলে 
তাকে আমার কাছেই চাউতে হয়। ওদিকে কঠোর বক্ষচর্যা। স্বামীর 
ভুর্ববাবারে সে প্রতিশোধ নিতে চার়। ঠিক দেই সময় তার মূখে 
ধরলাম সুধা পার। হতভাগা শিল্ত বুঝেও বুঝল না, চোখেও দেখলে 
না এবং মে সহারতাত করল। তপনও আমাকে সে অবতার বলেই 
জানে। শেষে শিশুর চেয়ে শিস্টাই আমার বেশী ভক্ত হয়। 

এইরাপ গুরুশিরি অবশ্য বেণী দিন চলেনি। বাপ তাইয়ের। খবর পেয়ে 
মেয়েটোকে জোর করে নিয়ে যায়। পাড়ার লোক বাড়ী ঢুকে গুরুকে বার 
করে দেয়, শিষু মশাই দোতলা থেকে আশ্ফালন করেন কিন্ত গরু রক্ষায় 
অপারক হুন। ধীরে ধীরে শ্ম্বি মশাই সেরে উঠেন। পূর্বা কথা শ্মরণে 
লজ্জিত হ'ন। সেরে উঠার কারণ সম্বন্ধে আমি শ্রিনুকে জিজ্জেস করি । 
দে এইরাপ বলে, নিচের বিবৃত্টুকু প্রশিধানযোগা | 

“চোখের সামনে দেখলাম, ভগবান নিষ্জোক নিজে রক্ষা করতে 
পারলেন না। আমি হ্ভন্ব হয়ে গেলাম । পরে যিল্গর কথা ভেবে 
মনকে হুস্থির করলাম । ছুই দিন ছুই রাশ ঘুমালাষ, কাদলা,ও | ঘুম 
ভাঙার পর বারগার এসে ড়িয়েছি মাপ্ত। হঠাৎ মনি নীচের 
ভাড়াটেরা অকথা ভাষায় গাল পাড়ছে। আমাকে উদ্দেশ করে সে 


বলছে-ভারামজাদ|। নেমে আয় দেখি। ভোর জনেই ত অখ্মার 
এই সর্বনাশ । তুই 5 জোচ্চরটাকে সাধু বলে, আমায় তার শি 
করিয়েছিলি। আমি অবাক হয়ে গেলাম! মাসধানেক আগে সে 


গুকদেবের কানে আসে ও হ্থচ্ছায় শিষ্পুত শ্বকার করে পরেসে স্তর 
ভক্ত হয়ে উঠে! তার ভাক্ত দেখে জামার হিংসে হত। এ কি 
ভীষণ পরিধতন, তবে কি" আঙ্গার সন্দেহ জাগে, আমি তাকে বলি 
-_-গওপরে আহুন না মশাই । দে ওপরে আসে ও বলে-_দেখুন ঘরে দরজা 
বন্ধ করে পু করার সময় আমি গুরুজীর বাক খুলি এবং বুঝতে পারি 
তিনি একজন ঠক্‌। আমাকে আপনাকে ও এমনি অনেককে ঠ'কয়েছেন। 
আমি সম্পূর্ণ লেরে উঠবার পর শুগ্রলোক আমাকে জানান, জনৈক 
অভিজ্ঞ বান্ধিক পরামশে আমাকে রক্ষা করার ভগ্ঠেই তিনি গুরুভীর 
শিল্তত্ব গ্রহণ করেন। আমার শ্বভাবিক করার ভস্ ইচ্ছে করেই তিনি 
পরামশমত গালিগালাদ করেন। আমারই মত একজন ভণ্তকে 
গুরুনিন্দ। করতে গুনেই নাকি আমি গ্রকৃতিস্থ হই ।” 
এই গুরুটা আরও অনেক শিষু-পত্রীর অনুরূপ ভাবে সর্বনাশ 
করেন। একটী শিশ্য-পত্রীকে আমি জানতাম। সে আমাকে জানায়__ 
দেখুন, শ্বামীর উপর আমি প্রতিশোধ নেবার জন্কেই আমি দেহ দান 
করি। আমি তাকে এইযাপ উপদেশ দিই-_ “বেশ করেছ লক্্রীমেয়ে। 
কিন্তু! করেছ করেছ, আর করে! না। আর যা বলেছ আমাকে 
বলেছ, এ কথা আর কাকে বলে! ন!। কারুর কাছে এ কথ! স্বীকার 
করে! না--জানতে পারলেই দোষ, না জানতে পারলে দোষ নেই। 
ভূলচুক হয়েই থাকে । তোমার স্বামী ছিল. তথন রোগী। রোগীর 
উপর রাগতে নেই। এখন সে সপপর্ণ সবস্থ। এইবার একনি হয়ে 
ঘরকন্না করো । পৃবে্বের ঘটনাগুলিকে দু্বপ্রের যত উপেক্ষা করে 
সতী সাবিত্রী হও । এই আমার আপীর্ববাদ।” এই সব ছোকরা! গুরু 
হতে সাবধান হওয়! ভাল। এমন অনেক গুর আছেযার1 শিল্তাদের 
বিশ্বাস কয়ায়, সে ভগবান এবং শিষ্দের দেহ ও মনের অধিকারী । 
যম পরীক্ষায় ভাল করেও তারা অগ্রসর হয়। রোগীর আত্মীয়দের 
এবং পড়শীদের এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়! এবং আইনামুমোদিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! উচিত। রা 
বাংল! দেশের মেয়েদের উপর এমন অনেক অতাচার হয়, যখন 
কিন! তাদের মুক্কির উপায় থাকে মাত্র তিনটা । এই তিনপ্রকার পন্থার 
মধ একটা তার! বেছে নেয়। একপ্রকারের যেয়ে আছে, হাদের 
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লোকে সতী সাবিত্রী বলে। মুখ বুজে সকল অত্যাচার তারা সন্ত 
করে। সকলে তাদের তাল বলে। কিন্তু এই ভাল হওয়ার জন্তেই 
তাদের আমুঙ্গয় হয় । মানুষ সকলকে খুসী করতে পারে না। সকলে 
খুসী কর! মানে আহুঙ্ষঃ়। এডস্ঠ তাদের ৪৮৪10 হয় খুব বেঙগী। 
শ্নায়ুর উপর ধাকা পড়ে। এই কারণে দজ্চাল ও মুখর! মেয়েরা বেশী 
দিন বাচে। ভাল মেয়ের গুমরে গুমরে থাকে | শেষে যক্ষা রোগগ্রস্ত 
হয়। তারা সহজ ভাবেই মরে। দ্বিতীয় প্রকার মেয়েদের সহাগুণ 
থাকে কম! তার] আন্মৃহত্যা করে। তৃতীয় প্রকার মেয়ের! হয় 
বেপরোয়া, তার! ভীবনধন্্ঘ বুঝে । প্রতিশোধ নিতেও ভানে। তারাই 
ঝোৌকের মাধায় বেরিয়ে আসে। শ্লোক অবস্থার সুযোগ দুর্ব্য়! 
নিয়ে থাকে । নিয়ের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগা | এই সব মেয়ের! 
প্রেমে ন' পড়েই বেরিয়ে মার । 

“আমাকে যখন তখন সকলেই মারত। ম্বামী, শাশুড়ী, দেবর যে 
পারত সেউ মারত। এমনও হয়েছে, কলতলায় চান করছি। শাশুড়ীর 
ভকুমে উড়ে বাদুন আমায় চুল ধরে ভিজে কাপড়ে উপরে নিয়ে গেছে। 
আমি তখন মিষ্টি কথার কাঙাল। যে কেউ আমাকে একটু সহানুভূতি 
দেখায় ভার উপরেই আমি খুনী হই। এরাপ অবস্থায় পাশের বাড়ীর 
মন্ট, আমাকে সাস্্বনা দিত। নুবিধে মত লুকিয়ে সে আমার সঙ্গে দেখা 
করত। ভীবন আমার বিড়কায় ভরে গ্লেছে। প্রতিশোধ ম্প.হাও 
প্রবল ভয়ে উঠে । মন্ট, ছাড়া যেন আমার আর কেউ নেই। বাপম! 
আমার স্বামীর ঘরে বনিয়ে থাকতে বলে, সাহায্যে আসে না। মন্ট,ই 
আম্মার ৬খন একমাত্র বস্কু। তারই পরামর্শে আমি চলে আগি। 
সেও যে বিশ্বানঘাতধিকত1 করবে আমি ত' জানতাম না ।” 

জ্বালা ফন্ত্রণাই যে ধু নারীর সম্দরটির কারণ হয় ত' নয়, লোভ ও 
কুঙ্গ একটা কারণ বটে । এই লোভ হতে গরীবেরাই' ভোগে বেশী । 
যে সম্মতি লোন্ড ও কুসজনিত সে সম্মতি সম্মতিই নেয়। এই নব 
দুববতদের নন নুতন আইন দ্বারা শায়েস্তা কর! উচিৎ। সামাজিক 
ভূল ব্রটাও অনেক অঘটনের জঙ্গ দায়ী। এতে ইন্ধন যোগার 
পার্িপান্বিক অবস্থা! ও কাবস্থা। কঙিকাতার বস্তিভীবন এর প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ | সম্পদায়মাত্রেই বু সংলোক থাকে । তার! বিডিন্নয়ণ গুণের 
অধিকারী । ্বন্থ সম্প্রদায় হন গুগ নিয়ে বিভোর কিন্তু এই সব 
গুণাগুণের কোনও রূপ আদান' প্রদান হয় না। এক সম্প্রদায়ের লোক 
অন্ত সম্প্রদায়ের কোনও গুণ বা ধশ্মাচরণের ভাগী হয় না। হলে ভালই 
হত। গির্জা যসজিদও সম্প্রদায় নিব্বিশেষের জনক খোল! নেই। কিন্ত 
বেঙ্যালয়, চও্খান! ও জুয়োর আড্ডায় সকল সম্প্রদায়েরই অবাধগতি। 
পাপের পথে জাত-কুল বা ভাত বিচার নেই, কিন্তু ধর্মের পথে আছে। 
মোমলেম মেয়েরা ধশ্মাচরণ করে পবিত্র হারামে, হিন্দু ললনার। দান 
ধ্যান করে পর্দার আড়ালে--এক কথার ধন্মাচরণের কাধ্য হয় লোৌক- 
চক্ষুর অন্তরালে । কেউ কারুর খবর রাখে না। কিন্তু পাপাচরণ 
সম্বন্ধে একথা বল! চলে না। পরম্পর পরস্পরের ধন্মীচরণের খবর 
না রাখুক পাপের বর রাখে । এবিষয়ে তাদের মধ্যে বিশ্বমৈত্র দেখা 
যার। কলিকাভার বস্তিভীবনই এর কাঁরণ। বন্তিগুলিতে বিভিন্ন 
জাতীয় চোর ডাকাত, ঠগ ও জুয্পোচ্চোর, এক সঙ্গেই বাস করে। 
শুধু তাই নয়, পরস্পরের মধো ভাবের আদান প্রদানও ঘটায়। এই 
ভাবে পাপের পথ শক্ত হতে শক্ত হয় ও পুলিশের কাজ বাড়ে। 
কলিকাতার বস্তগুপ ছুই প্রকারের হয়। খোল! বস্তি ও বস্তিবাড়ী। 
কোলকাতার এক পঞ্চমাংশ লোক বাস করে এই বন্তিতে। ২*টা হতে 
৫*টা পধ্স্ত মাটকোঠা নিয়ে তৈরী এক একটী বন্তি। এক একটা 
মাটকোঠায় ১* থেকে ২*্টী ঘর থাকে । এক একটী পরিবার এক 
একটী ঘরে বান করে। বস্তিগুলিতে সর্ব্জাতীয় নরনারীকেই এক 
সঙ্গে দেখি। একটা দ্বরে হয়ত আছে একজন বেহ্যা'নারী। অথচ 
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পাশের ঘরেই বান করে একজন শ্রমিক ও তার বর্মপত্তী। পাশের 
ঘরেই হছরত আছে একজন পুরাণ চোরের রক্ষিতা, সামনের ঘরে হয়ত 
আছে একজন বি। দিনে সে বিগিরি করে, রাত্রে করে পেশ! । ছুই 
একটা সংগ্রাহিকাও এসে জুটে। এইরূপ আবহাওয়ায় কোনও গৃহস্থ 
বধূ কিছুদিন বাস করলে অবস্থত্ভাবি ফলই ফলে। এইরূপ কোনও 
এক গৃহস্থ বধূর বিবৃতি লিখে দিলাম । 

"আযষার স্বামী একজন গরীব শ্রমিক । দিন আনে দিন খায়। 
ফোনও রূপে সংসার চলে, আমার পাশের ঘরে থাকতে এক কুলটা 
নারী। তার আয়েসী স্বাধীন ভীবন আমার প্রলুক্ষ করে। তার 
সাজগোজে আহি মুফ্ধ হই। তার কোনও কষ্টই নেইউ। তার 
চেয়ে অনেক সুন্দরী আমি। অথচ ছেড়া! কাগড়ে দিন কাটাই। 
দিনরাত করি গুধুং হেঁসেলের দারোগাগিরি । পাশের ঘরে থাকত এক 
বুড়ী। সে আমাকে প্রলুন্ধ করত, স্বামীর বিরুদ্ধে আমার উত্তেজিতও 
করত। পরে জানতে পারি বুড়ী একজন সংগ্রাতিকা, কন্তা-সংগ্রহের 
উদ্দেস্তে সেখানে ডের! বেঁধেছে । আমার লাখপতি হবার লোভ দেখায়। 
পরিস্রান্ত হ্বামী গৃহে ফিরে দেখে আমি বিরক্ত ও অমনোযোগী । ক্ষেপে 
উঠে ম্বামী আমার প্রহার করে । এতে আমার বিরূপ মন আরও বিরাপ 
হয়। এই সুযোগে বুড়ী আমার স্বাম! তাগের পরামর্শ দেয়, সে আমার 
বহ জায়গায় লুক্ষিয়ে রাখে, শেষে এক মাডোয়ারীর কাছে গছিয়ে দেয়। 
অনেক হাঙ্গাম হজুতের পর স্বাধীনহহই। পয়সা পেয়েছি, রোগ পেয়েছি 
কিন্তু হুখ পাইনি, শাস্তিও না, মনে মনে আছি মৃতাই কামন: করি ।” 

এই সব সংগ্রাহিকারা শুধু খোলার বান্ততেই ডেরা বাধে তা নয়। 
ভার! বস্তি বাটাতেও আড্ড! গাড়ে । বস্তিবাটাগুলি প্রায়ই ছুই বা তিন 
তলা কোঠা বাড়ী। এখানেও এক একটী গরীব পরিবার এক একটা 
কামরায় বাসকরে | থীরে ধীরে সংগ্রাহকার বধুদের লোভী ও দামীর 
উপর বিরাপ করে। পরে কোনও এক ব্যক্তি দ্বারা আদালতে দরখাস্ত 
করার; পটতকাকঞ্িণীটী হাকিমকে জানার, মেয়েটার উপর অকথ্য অভ্যাচার 
হচ্ছে। তার উদ্ধারের জন্যও আবেদন জানায়। ম্যাজিষ্ট্রেট আইন-কানুন 
হত পরোয়ানা জারী করেন। পুলিশ মেয়েটাকে উদ্ধার করে আদালতে 


জ্ঞান্সজ্বঞ্ 


[৩২শ বর্ধ- ১ম খণ্-৩য় সংখ্যা 


আনে। অনেক সময় সংগ্রাহিকার লোফই বধূর জামীন হয়, কোর্টে 


হাজিরের দিন পর্যন্ত কুশিক্ষাই পায় তোতা! পাখীর মত বয়ান (9:8৮৪- 


20606) মুখস্ত করে। সাধারণতঃ মেঝের! যার হেপাজতে থাকে, তারই 
গ্রাষোফন হয়ে উঠে, এ বিষয়ে আমি নিঃসশেহ ; মনের মত লোক হলে ত 
কথাই নেই, আদালতে যা! হবার তাই হয়, আদালতে বধুটা অনেক 
কাল্পনিক অত্যাচারের কথ! বলে। আদালত শুদ্ধ লোকের চোখে জল 
আমে । কিছুক্ষণ পরে হাকিম রায় দেন_মের়ে সাবালিকা। যেখানে 
ইচ্ছ। সে ধেতে পারে। অচিরে চোখের জল মুছে, হাসতে হাসতে বধূ 
বেরিয়ে আসে, কিন্তু ঘরে ফিরে না। এই গাবে নারী-সংগ্রহ অপরাধেরই 
সামিল, নূতন আইন দ্বার! মেয়েদের ২১ বৎসর বয়স পথ্যস্ত আটকানর 
ব্যবস্থ। কর! উচিৎ । এই বয়সের মেরের1ও প্রায় স্কাবগ্রবণ হয়। তাদের 
বুদ্ধিমত্তা কম থাকে । বর্তমান আইনে মাত্র ১৬ বৎসর পথ্যন্ত 
আটকান চলে। বয়সট! বাড়ীয়ে ৬* করলেও মন্দ হয়না । এই ত 
গেল মেয়েদের দিক । প্রদক্গত কথিত শ্রমিকটী সম্বক্ধেও বল! বাক। 
এইকপ একজন পুরুষের বিবৃতিও লিথে দেওয়! ছল। এ থেকে বস্তী- 
জীবনের বিষময় ফল উপলক্কি হবে। 

“একদিন বাটী ফিরে দেখলাম স্ত্রী নেই। পাশের ঘরের পুরণ 
চোরটা ঠাট। করে জানাল- পাপী পাইলে গেছে, পরিশ্রাস্ত আম, মাটীতে 
বসে পড়লাম ।  কাঁচ-কশ্রে স্পহা হারালাম, মদ খেতে শিখলাম, কিন্ধি- 
ওয়ালার কাছে টাকা ধার করলাম। শোধ দেওয়৷ অসন্ভব, শেষে চুরি 
করুলাম। চোখের সামনে দেখি স্্ী আমার রাজরাণী। ট্াাক্সি করে ঘুরে 
বেড়ার, আমি অনাহারে মরি, তাহ চুরি করি, বেগ্াসন্ত হই । একদিন 
নেশার মাথায় স্ত্রীর ঘরেই চুকে পড়ি। চিগ্সে পারিনি তাকে, হঠাৎ গনি 
মেয়েট। বলছে_-এঠ দর অধঃপাতে গে, কিন্তু এতে যে কল্যাণ হবে। 
ধরং নাও এই দশট। টাকা, অন্য কারুর ঘরে যাও । চলে যাও এখান থেকে, 
পাপের উপর পাপ করবনা । চেয়ে দেখে আমারহ স্ত্রী, বাড়ী ফিরে 
আফিঙ পাই, কিন্তু মরিনা। হতভাগ্য স্ত্রীর উত্ত বাপ প্রত্যাথান থেকে 
মেয়েছের একটা বিশেষ দিক উপলক্ষি হয়। না সব সময়ই নারী, তাদের 
যা ভাল ত! তার কোন অবস্থাতেই হারায় না 1” (ক্রমশঃ) 


ঝরণ! ধারার পাশে 
শ্রীমতী কমল! দাস 


অন্ধকারের জঅবগুষঠন সবে সরে গিয়েছে, পাতার কাকে ফাকে একটু 
আলো এসে পড়েছে--পথের পাশের ছোট ঝরণা্টার গায়ে । 

একটা তরুপ এসে বস্ল সেই ঝরপার ধারে।। হাতে তার তুপি 
আর রং; চোখে কোন হ্বপ্রলোকের আভান। দেখে মনে হয়, তার 
মন পাখা মেলে উড়তে চার নীল আকাশের বুকে ; যদিও মে পাকে 
এই বাস্তরতার মর্দ্যলোকে । 

আনে আত্তে লে তুলে নিল তার কুলি । কিছুক্ষণ সে মোহ অঞ্জন 
মাখা চোখ দুটা তুলে তাকিয়ে রইল ঝারণার দিকে । 

সত্যি কি অপরূপ ! দে ভাবে ক যুগ ধরে এই ঝরণা! বয়ে চলেছে-_ 
কিন্তু তার সৌন্ধ্ায এতটুকু শ্লান হয়নি। সে কি পারবে তাতার 
তুলিকায় প্রকাশ করতে ? যু্ধ হয়ে সে তাকিয়ে রইল। ছোট ছোট শাদা 
হুড়ির ওপর দিয়ে জল নেচে চলেছে । পাথরের গায়ে লেগে জল উপচে 
এসে পড়ছে পথে, আনন্দ যেন আর ধরে রাখতে পারছে না। জলের 
কলধ্যনি কলফঠের কাকলীর মত শোন! ঘাচ্ছে। শ্বচ্ছ জলের উপর এসে 
পড়েছে-- এক ঝলক রোগ । সে সেই জলের দিকে তাকিয়ে রইল । 

ভারপর তার তুলি চলতে লাগল। তরুণের মনে জাজ বড় আশা 


এই অপূর্ব সৌন্গধোর আভাস অন্তত সে ফুটিয়ে তুলতে পারবে তার 
পটে। হঠাৎ তার জ কুচকে এলো. নাঃ ছোল না। আবার সে নৃতন 
করে রং ফেরাতে বসল। ধীরে ধারে তার মুখে ফুটে উঠল একটা 
অধীর উদ্দীপনা, সন্তাবনার আশায় আনন্দে উচ্ছ ল একটী ব্যাকুলত] । 

শিজীর চোথে কত অভিনব রীপ ধরা পড়ে, কিন্তু ওর. সময় 
কোথায়? যে দেশে ওরজন্ম। সেখানে শিল্পীদের চল্তে হবে দশের 
মন য়েখে। নিজের দিকে তাকাবার সময় কোথায়? দেশের কাছে 
ওর! গুধু পটুযা, ওর! অপ্রয়োজনীয় । ওরা গুধু বড়লোকের ফ্যাশান । 
কলালগ্ট্রীর আসন আজ ধুঙ্লার 'পরে। আজ শিল্পীকে বড়লোকের 
দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। ওর মন বিদ্রোহ করে। না, সে কখনও যাবে 
না-ভিক্ষার পাত্র নিয়ে অরসিকদের কাছে। টাকার জঙ্ক সে পারবে 
না শিল্পকে খাঁটো করতে। কখনই ত! সে পারবে না। উৎসাছে সে, 
তুলি চালাতে খাকে | কারণ ছে ঠিক করেছে-_সে তবে শিল্পের পুজারী, 
টাকার নয়। 

তার হাত ধরে ওঠে, সে বড় ক্লান্ত বোধ করে। খআধলদ্র মনে তার 
ভেসে আসে বিষাদের ছার । তার কাদে বাজে তার স্ত্রীর কথা । “ওগো! 


জাঙ--১৬৫১] 


কদিন পরে আর খাবার কিছু থাকবে ন! ঘরে । লক্্মীটা তুমি এ বড় 
বাড়ীর মিত্বিরদের ফরমাসট। শেষ করে ফেল, নইলে-_” স্ত্রীর কথা! মনে 
হতে তার নব গ্রতিজ্ঞ! কোথায় ভেসে যায়। ভাবে, 'বেচারী কত কষ্টে 
যে নংসার চালার়। মুখ ফুটে কখনও কোন অনুযোগ লে করেনি'। একটা 
সীর্ঘনিংস্বাস ফেলে সে উঠে পড়ে । থাক আজ এখানেই। মিত্তিরদের 
বাড়ীর ছবিটা! আজ শেষ করতেই ছবে। দুঃখ হয় এরকম একটা শান্ত 
নিভৃত সৌন্দধ্যফে ছেড়ে যেতে । ধীর মন্তর গতিতে সে সহরের দিকে 
চলতে সুর করে তুলি ও পট লিয়ে। 

ঝরণ। ঝিকিমিকি করে হেসে ওঠে এই তেবে হে-__-তার সৌন্দঘা না 
জানি কতই অপুর্ব, তাই ত শিল্পী এত করে তাকে আকতে চায়। 

এখন আধার আর আলোকের পুকোঁচুরি খেল! সাঙ্গ হয়ে গেছে। 
পৃথিবীর বুকে সাড়া পড়েছে । খুব ছ্রোট ছেলের! মার আচল ধরে 
পিছনে ঘুরছে .ধাবারের বশায়, আর যারা একটু বড়, তার দুখ হাত 
ধুয়ে লগ্ী ছেলের মত পড়তে মারস্ত করেছে । আর বড়র! বেরিয়ে 
পড়েছে কাজের উদ্দেশে । 

একটা মেরে ও একটা ছেলে এসে দাড়ার ঝরপার কাছে। 
ও মুনিয়]। 

“মুনিয়া, তুই আর আজ কাজে যাস না| সাধে ফিরে আসিস, 
আমি কি করে থাকি তুই বল”। 

“আমার কি তোকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছ। করে? কিন্তু একদিন 
কাজে না গেলে আমর! থাব কি করে”? লে দিন-মঞজুর, দিন আনে 
দিন খায়। ''কাজনী তোকে ছেড়ে যেতে আমারও আজ একটুও ইচ্ছা 
করছে না। আর আমরা ঝরণার পাশে বসি, তুই গান কর, 
আমি শুনি” । 

“বায়ে, ভুই কাজে যাবিনি? দেরী করে গেলে হে গাল খাবিরে। 
না না তুই উঠে পড় । দেখ হুধি; কতটা উঠেছে" । 

"ড়া গাল খাই খাব। তাও ত তোর কাছে একটু বলতে পাব, 
তোকে একটু বেশী দেখতে পাব, তাই আমার যথেষ্ট । বুঝলি ! ষখন 
গাল দেবে তখন তোর কথ! ভাবব, তাহলে একটুও কঃ হবে না। আর”। 

“ওকি তোর চোখে জল, তুই ৰাদছিন্‌"”? 

“নারে না, আমি কাঙ্গব কন" ? 

“আমাকে ফাঁকি দিচ্ছিল, তোর চোখে জল দেখছি, কি হয়েছে 
বল আমার খারাপ লাগছে” । 

“আমার মনে হয় তুই আমায় কত ভালবাসিস্‌, আমি কত সুখী, 
কিন্ত এত সুখ কি আম14 কপালে সইবে"। 

মুনিষ্না এসে কাছে দাড়া, কাজরীর মাথায় ছাত বুলিয়ে দের--আর 
বলে। “তুই বড় ছেলেমানুষ রে”। আর কিছু সে বলতে পারে না। 
একটু চুপ করে থেকে বলে, “আমি তবে ধাই॥ কেমন”? 

“দেরী করিসনি*। 

“নারে না দেরীকি আমি করতে পারি” ? 

মুনিয়া চলে যায়, কাঞ্জরী তার চলার পথের দিকে তাকির়ে থাকে৷ 
গান্ছের আড়ালে মুনিয়! অনু হয়ে বায়। কাজরী আন্তে আস্তে এসে 
ঝরণার পাশে বসে। একমনে বাসন মাতে থাকে । ঝরণ1 এত হৃনায়। 
তবু তার দেখতে ইচ্ছ! করে না। বাসনগুলো মেজে নিয়ে কলসীতে 
জল তরে কাজরী উঠে পড়ে। আজকে গিয়ে সে তার কু'ড়ে ঘর খুব 
ভাল করে সাজাবে। আর কি রাঁধবে ? মুনিয়া! কি ভালবাসে, কি খাবার 
দেখলে মুনিয়! সবচাইতে খুনী হবে তাই ভাবতে ভাবতে সে চলে যায়। 

অভিমানে ধরপার শ্রোতে ঘেন ভাঙ্গন ধরে। দেএতনুন্দর তার 
দিকে কাজরী একবার ফিরে তাকাল না। 

উঃ! ফি ধুলো দিয়ে গেল গাড়ীটা । ধুলোগ্প সব ঢেকে গেল। আর 
যে কিছু দেখাই যাচ্ছে না। 


কাকী 


অআন্পপা। প্রান্সান শাশ্পে 
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ছুপুর গড়িয়ে এলে! । 

সুধা একেবারে মাধার ওপর উঠেছে। চারিদিকে রোদ য। বা! 
করছে। সকালের শ্রিষ্ধ কোমল সৌন্দর্য আর নেই । এক একটা! দনকা 
হাওয়া এসে রান্তার ধুলে। চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্চে। আর মাঝে মাঝে 
কাকের কর্কশ কা কা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। 

এমন সময় এসে বসল ক্রাস্ত পধিক | এই প্রথর রোদের মধ্যে দে 
কত মাইল হেঁটে আপ । কপাল থেকে তার টপ্‌ উপ. করে খাম 
ঝরছে । আর পা ধুলায় ধূদরিত। মে তার আধময়ল! কাপড়ের খুট 
দিয়ে কপালটা মুছে ফেলে. ভাঙ্গ! ছ্বাতাটাকে একপাশে রেখে 
বসে পড়ল। 

হাত্র করেক বৎসর আগেও তারা ছিল বড়লোক ৷ এর পূর্বপুরুষ 
ছিল ছোট জমিদার । বেশ বড অবস্থা-- নায়েব, গোমস্তা, খাজাঞ্ি সবই 
ছিল। টাক! নিয়ে তার! উড়িয়েছে ছ'হাতে | দে যেন এক অনেক 
দূরে চলে যাওয়' স্বপ্ের নচ। তাঁরই বাব! ছিল বড় লোক. আর আজ 
সে পথের ভিখারী; সে সামান্থ চাকরীর জন্থ ছু-ক্রোশ পথ হেঁটে 
গেছে, হেঁটে ফিরেছে এই ভীনণ রোদের মধো । তার চোখ দিরে 
টপ টপ করে জল পড়তে থাকে । তার মুপ দিয়ে জক্ষ,ট স্বরে 
বেরিয়ে আসে,_ 

“ছার স্কগবান, এই কি তোমার বিচার, একের পাপে আর একজনকে 
তুষি কষ্ট দাও! “কন? কেন কর তুমি এই রকম? আমি তনিজে 
কোন পাপ করিনি, প্রভু । আমার কেন এত শোগ*”? হঠাৎ ধেন 
সে ক্ষেপে ওঠে, "না, না, এ চালাকি তোষার চলবে না? তুমি এই রকম 
ভাবে আমাকে কষ্ট দিতে পারবে না, কিছুতেই পারবে না, আমি 
যে নির্দোষ" । 

একটা দমকা হাওয়' ধুলে। উড়িয়ে তার চোখে মুখে ছড়িয়ে দের । চোখ 
রগড়ে, মাখা ঝাড়। দিয়ে ঘপন সে ঠিক হয়ে বে তখন তার যেন অনেকটা 
হাক্কা বোধ হয়। এই ম্নিদ্ধ ঝরণার দিকে তাকিয়ে তার মনটা যেন শান্ত 
হয়। ঠা জলের মধ্যে পা*দুটীকে ডুবিয়ে সে চুপ করে বনে । চোখে 
মুখে জলের ঝাপন্টা দিয়ে সে আজলা করে জল পান করে। 

ঝরণার দিকে সে তাকিয়ে রইল। “কি স্বন্দর, আমারই তু, 
আমারি অন্ায়, ধিনি এই অপূর্বব ীন্দধ্য সথষ্টি করেছেন তিনি কখনই 
নিদি হতে পারেন ন। । এমন শ্রিগ্ধ স্যার, তার হদয় কোমল না হয়ে 
যায় ন'। আমার হুংখ দৈচ্য তিনিই মোচন করবেন। ভার জয়! নিশ্চয়ই 
অপার।” দুহাত কপালে ঠেকিয়ে মে উঠে পড়ে । অনেক দূরে তাকে 
যেতে হবে। 

বেলা তখন চারটা হবে, রোদের তেজ কিছুট! কমেছে, এখন চোখে 
একটু লাগলেও মাথার টাদি ফাটাবে না । ধুলোর বড় বইয়ে দ্রিয়ে একটা 
মোটর এনে ঝরণার একটু দূরে খামল। সঙ্গে সঙ্গে হড়মূড় করে ছয়টা 
কলেজের ছেলে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। 

এদের মধ্যে, প্রতীপ গাড়ী চালিয়ে এনেছে । তারই গাড়ী । অবস্থা তার 
ভাল। তার বাপ আসাষের কোন এক চা-বাগানের মালিক । একটা মাত 
ছেলে। কঙ আদর, কিন্তু এত সুন্দর স্বভাব, ঝা মচরাচর চোখে পড়ে না। 
পরের উপকার করবায় জন্য সর্বদাই তার মন ব্যাকুল । এই সব নানাগুণ 
থাকার ছেলেদের মধ্যে সকলেই তাকে মানে ও ভালবাসে । প্রতীপের 
বেশ নম্বা এবং 'মানকুলার' চেহারা । এসে পাঞ্জাবির হাতট! গুটিয়ে সে 
চট করে একটা চাটাই তুলে নিল। “হুবীর, তুই নে জলের ফ্রান্ষগুলি 
আর টিফিন কেরীয়ার, আর এই বাক্সটা! তোর জিন্বার সমর, বুঝলি? 
আরে, জগর্দীশ আর পন্কজ, তোর! ত বেশ মঙ্গা করে দীড়িয়ে আছিস্‌। 
একজন নে হারমোনিয্লাম ও বীশিঃ আর স্টোভট! নিতে ভূলিস্‌ না । আমা” 
দের নিতু গেল কোথা? 

এই যে, প্রতীপদা, আহি গাড়ীর বনেটের জানালাগুলি খুলে ছিচ্ছি। 
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ইঞ্জিনট। বড় গরম হয়ে গেছে কিনা । তোমর! এগোও আমি যাচ্ছি”। 


“চট করে আয়, আর চিনাবাদামের ঠোঙ্গাটাও গাড়ী থেকে তুলে আনিস্‌”। " 


মোরগোল করতে কর তে ছোট দলটা এসে ঝরণার পাশে ধাড়াল। 
শীছের ছায়াতে ঝরণার ধারে সবাই বমে পড়ল। 

“আহ কি বন্দর বরণা। দেখে প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল, আমার 
থে একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছা! করেছে, হা ঠিক হয়েছে-_, 

“এই সেরেছে, কবি, কবিতা, পেটের ভেতর যে আগুন হ্বলছে। 
আগেত তার ব্যবস্থা কর! যাক, পরে তোমার কবিতা রঈলা হবে”। 

“জগদীশ, তুই একেবারেই.+-ফাক, আর বলব না।” 

এদিকে প্রতীপ. ততক্ষণে ষ্টোভ ধরিয়ে চায়ের ডল বসিয়ে দিয়েছে, 
চাটাইয়ের ওপর বনে পড়েছে। নিতু নিয়েছে খাবার পরিবেশনের ভার । 

সকলের যখন বেশ কয়েক পেয়াল৷ চা খাওয়া! হয়ে গেছে, টিফিন- 
কেরীয়ারও যখন প্রায় নিঃশেষ তখন সকলের মুখে কথা ফুটতে আরম্ত 
করল। 

কালকের ম্যাচে তুই যা খেললি প্রতীপ-_ 5120003 1087511008. তুই 
যদি অমন না খেলতিল তবে আমরা ঠিকই হেরে যেহাম। প্রতীপ 
আবার খুব ভাল ত্রী'কট খেলোয়াড় । ক্রীকেটে সে কলেজের 17109. 

“তুমি বখন, প্রতীপদা, বেপরোয়া ভাবে 'ছক' ও 'গ্লাইড, করতে 
সুরু করে দিলে তখন আমার বোলারটার দিকে তাকিয়ে খুব হাসি পেতে 
লাগল যে গোছা! লেগ উইকেটে বল দিয়ে" তোমাকে আর কাবু করঠে 
পারছে না।” 

"প্রতীপ। তুই আমাদের কঙ্জেজের মান রেখেছিস।” 

এত প্রশংলায় প্রভীপ যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। 
তাড়াতাড়ি কথাটার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলে ফেলল, “গুনেছিস, 
89৫89, £৪75 এরা যে সব কলকাতায় 01১71480384 টেনিস খেলতে 
আসছে) এবারে 07001800088 এ কন্তু কিছুতেই কলকাতা ছাড়া ' হবে না 
কি বলিদ।” 

“আলবৎ না” এই বলে সমর নিতুর পিঠে মারল এক ঘুদি ) "উঃ কি 
যে কর,» “প্রভীপদ!, কোন পেলাই কিন্তু 10189 কর! হবে না ।” 

“গুদের এক একটার 820881006 ভাবতে ও যেন আমার কেমন 
লাগছে।” নিতু বলে ওঠে, “সতিযি গুদের একএকটা খেলোয়াড়, অত 
ওদের 109811)) কি, এই যে সেদিন বিলাত থেকে অতি সাধারণ একটী 
ফুটবল টিম এনে গেল। কি একএকটা! চেহারা ! 

“আমাদের দেশে দকলের আগে শ্বান্থের দিকে নজর দেওয়া 
দরকার,” মুরুবিবয়ান। চালে পন্ছজ বলে। 

স্ববীরের এসব আলোচনা যেন ভাল লাগছিল না, কারণ নিজে সে 
রোগী। তাই তাড়াতান়্ লে বললে, “জানিস্‌, আমাদের ক্লাদের মণি 
যে 1০5৩এ পড়েছে পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে । 


হাঃ 


[ ৩২শ বর্-_-১ম খণ্ড সংখ্যা 


জগর্দীশ চট করে বলে বসে, “কি রকম 107০ এর মেয়েরে? সে 
1০৪এ পড়ি পড়ি খ্রছে মিস্তু পড়তে পারছে না, যে একবার 10794 
গড়ে খা খেয়ে গেছে''** 

“তুই ধামত দেখি, জগদীণ। তোর যেন সংতাতেই বাড়াবাড়ি, তো 
তযা চেহারা, তুই 1০₹৪এর মন্দ বুঝবি কি?” 

“ওরে সর্বনাশ ! সুবীর সে ঝড় বেণী বোঝে, ওর কথাটাত জানতে 
হচ্ছে এবারে, বলত তোর কি ব্যপার ।” 

দগ্রতীপ, বল ত এরকম করলে পার! যায়?” নুবীর বিরক্তির চোটে 
বলে ওঠে। | 

প্রতীপ সবাইকে থামিয়ে বলে “এবার সুবীরের একটা গাঁন হোক ।* 
সুবীর গায় ভাল। মিটি গলা, মলটার সধ্ো বেশ একটু চঞ্চলতা এনে 
দিতে পারে এমনি ভাবে সে গায়। 

সন্ধ্য। হয়ে এসছে। পশ্চিমাকাশে হুধা অন্তায়মান। আর সেখান 
থেকে ফুটে উঠেছে একটুখানি লাল আভা । ঠিক যেন এক রূপসীর 
কপোলে নলজ্জ রঞ্ডিম আত) । বাতাস আন্তে আস্গে বইতে সুর করেছে, 
আর তার সঙ্গে তাল রেখে বরণাও যেন আনছে বহছে। চারিদিকে 
একটা! শ্রি্ধ আবহাওয়া! 


“আজি আমারি কথা 

ওগো বিমনা সাজে 
তব স্মরণ বীণে 

যেন বারেক বাচে”। - 


মিঠে গানের সঙ্গে তাল দিয়ে বাধ ধরল নিতু। 

শ্বান খামল কিন্তু তার রেশ প্রত্যেকের কানে গুঞরত ছয়ে ফিরছে। 
মনের উপরে রচিত হয়েছে একটা হরর ইন্রজাল। সকলে নির্বাক, 
সকলে স্বন্ধ 

এই সময়ে ধরণীর রূপ গেলে বঙ্লিয়ে, অপ্তরবির লালিম মুদ্ছে গেছে 
আকাশের বুক থেকে! চাদ ডাক [দয়েছে মেঘের আড়ালে । হিঠে 
হাওয়ায় দুর থেকে হাসনুহানার গদ্ধ ভেসে আলছে। পাখীর সাগাদিনের পর 
নিজেদের প্রিরার পাশে ফিরে এসেছে । 

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে প্রচীপ বল্ল, 'চল বাড়ী কিরে ।” এই দলটার ভেতর 
প্রকৃতির রূপের পরিবন্ধনের বেশ ছাপ পড়েছে। এসেছিল লব পাগলা 
হাওয়ার মত। চারিদিকে চঞ্চলতার চষ্টি করে, কিন্ত গেল সব নিপ্তবতার 
মধ্যে ফিরে। 

এমনি করে আমাদের তুন্ধর ঝরণাধারাটু€ুর একটা দিন কেটে গেল। 
মানুষের কত বিচির প্রেম। গোপন ব্যথা, উদান ক্লাগ্ি ও লীলাময় 
ইল্লাসকে কতখানি ম্পশ করে সে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে চলে যাচ্ছে তা কি 
লে নিজেই জানে? 





_তমসাবৃত-_ 


রী প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুণ্ড এম-এ 


অতলাস্ গুহা হ'তে ধু ব্যর্থ কাতর প্রার্থনা_ 
জীবনের দিনগুলি গ্রোণ! । 

আলোকের আপা আজো নাউ 

চাওয়া-পাওয়া হিসাবের ঠিকানা মিলাই ! 


তিক্ষা-বীজ মন্ত্রে ধু বাধিয়াছি বাসা,; 
কঙ্কাল মনের কোণে তবু ধরি আপা- 


স্বপ্ন তবু আগে এনে করে করাঘাত 
জীবনে কি আলিবে প্রভাত? 


অন্তর গুকায়ে গেছে-_নাহারায় বৃথা পরিক্রমা-_. 
আলোক নিতেকে কবে আধার হয়েছে শুধু জম1| 
কঙ্কাল হাসে ন। কতু-_শুক্ধ মুখে ভাব! নেই কবি; 
মরণ নেমেছে ভ্ভাখো, পথে পথে তারি সব ছবি। 


ভঙ্গ 


ডি 


শঙ্করের পত্রথানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া উৎপলের মুখে মূদু হানি 
এবং ন্বযুগলে কুঞ্কন জাগিল। একটি সিগারেট দবাইয়! পত্রধানি 
তৃতীয়বার সে পাঠ কৰি । 
ভাই উৎপল, 

লোকনাথবাধুর স্ত্রী খুব বিপন্ন হয়ে আনাকে ডেকে পাঠিয়ে- 
ছেন। কাল ভোবেই জাই আমাকে পলাশপুব যেনে হচ্ছে । 
ফিরতে কত দেবি হবে 51 বলতে পাদি নও কারণ হবপদটা থে 
ঠিককি জাতীয় ভা তিনি লেখেন নি। ভুমি ইতিমিধো জঙ্গী 
বাগের ব্যাপারটা একটা বাবস্ক: কহে ফেল । যা তাল বোঝ 
তাহ কর। দিও প্রথমে আমাৰ মনে একটু খাতখুানি ছিল 
( এবং সভা কথা বলছে কি, এখনও আছে) কিছ ভেলে 
দেখলাম তোমাৰ এবং স্ত্নার মতটাই ঠিক! এ অপমান হজম 
কর। উচিত নয়। গুলাব সিংয়ের নামে এখন কিছু কোকো না, 
কাবণ কাল প্হামার কাছ থেকে ফিরে এসে দেখি তাৰ স্টী কুকৃ- 
মিনী দেবী আমার বাড়ীতে বসে' আছেন । শনি স্টার স্বামীব 
হয়ে মাপ চাইলেন এবং বঙ্গে গেলেন যে মণির সমস্ত ক্ষতিপূরণ 
করবেন চারা, আমরা যেন এই লিয়ে কোর্টে না বাই । আমি 
কাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি) প্রমখ ডাক্তার, নিপুদা, গদাই, 
কেনারাম এবং আর সকলের সঙ্থন্ধে চোমার বং খুসি কোরো, 
আমি আপত্তি করব না। ইতি- শঙ্কর 


কিছুক্ষণ ভুকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়৷ উৎপল কত্তৃব) স্থির করিয়। 
ফেলিল। যদিও €স ইংরেক্গি-নবীশ লোক তবু দুইটি প্রচলিত 
সংস্রত প্রবচন পয পণ তাহার মনে পড়িয়া গেল । প্রথমটি 
'ম্বধন্ে নিধনং শ্রেরঃ পরোধন্ম ভয়াবহ, ছিশ্তীয়টি 'কণ্টকেনৈব 
কণ্টকম্*। সে কেনারামূ চক্রবন্তীকে 'ডাকিতে পাঠাইল 
লক্ষীবাগের দাঙ্গার পর কেনারাম একটা আহ্বান প্রত্যাশাই 
করিতেছিলেন। খুব একটা ক্ষু্ধ মুখভাব লইয়া তিন উৎপলেব 
নিকট গ্েলেন। নিম্ুপিখিতবূপ কথাবাত্তী হইল । 

বিনা ভূমিকায় উৎপঙ্গ বলিল, “শক্কব 
আপনাকে কষেকট! কাজ করছে হবে" 

“কি কাজ" 

*লক্ষমীবাগে মণির সম্পত্ত লুট করা ব্যাপারে যারা যাগ! লিপ্ত 
ছিল তাদের একটু শিক্ষা দিতে চাই। কে কে ছিল খবর 
পেয়েছি আমি--" 

কেনারামের মুখের উপর নিণিমেযে ক্ষণকাল চাহিয়া সে দৃষ্টি 
মরাইয়। লইল। গুশ্ফপ্রাস্ত পাকাইতে পাকাইতে গন্ডীরভাবে 
বলিল, “সকলের সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে না। 
আপনি ফধিদ কাক হরিয়! রহিম কর্পুরা এই কজনের নাম থানাষ 
পাঠিয়ে দিন, লিখে দিন যে ওর! যে গাকাতের দলে ছিল তার 
প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। আপনার দ্বিতীয় কাজ নিপুদা 
এবং প্রমথ ডাক্তারকে নোটিশ দেওয়।। একমাসের মাইনে 


এখানে নেহ। 


অগ্রিম দিয়ে ঠাদের বলে দিন বে যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তারা 
আমার এলাকা ত্যাগ না করেন অপমানিত হবেন। তৃতীয় 


কাজ রান্তীব দত্ত। তার ছেলে গদাইকেও শঙ্কর ওদের মধ্যে 
দেখে এসেছে, আপনি রাজীব দত্তকে গিয়ে বলুন যে অবিলম্বে 
তিনি খেসারত স্বরূপ যদি এক হাজ্রার টাক! দিতে বাজি না হন 
আমরা তার সঙ্গে শত্রুতা করব-_” 

কেনারাম মনে মনে উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলেন। কিন্ত 
মনোভাব প্রকাশ করা তাহার স্বভাব নয় । রাজীব-প্রসঙ্গে 
প্রাসঙ্গিক কথ! কমটি বলিলেন-_রাভ্রীব এখানে নেই, কোলকাতা! 
হগছে-শ 

“গদাইকে গিয়ে বলুন তাহলে" 

*বেশ। কিন্ত গঙ্গাই যদি বলে ষেসে ওদের সঙ্গে ছিল না” 
অবিচলিতকঠে উৎপল মিথ্যাভাষণ করিল । 

*অন্গীকার করবার উপায় নেই। শন্বরের কাছে ছোট্ট 
একটা পকেট ক্যামেরা! ছিল, সমণ্ত দলটার ফোটে! সে তুলে 
এনেছে” 

এই সংবাদে কেলারাম চক্রবর্তী মনে মনে একটু অশান্ত হইয়! 
উঠিলেন। জ্বীবনও “স্থানে ছিল যে! উৎপল চকিতে একবার 
কেনারামের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, 
“জীবনও সেখানে ছিল। কিন্তু জীবনের কথা আমর! প্রকাশ 
করব না, আপনি নিজেই তাকে, ধমকে দিন” 

নিশ্চয় । নিশ্চয় ধমকে দেব। একথা তো আমার কানেই 
যায় নি!” উৎপল এ বিষয়ে আর বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করিল 
না। কেবল বলিল, “হ্যা ওছিল' ওদের বুর্ঝয়ে দিতে হবে 
যে এট! মগের মুলুক নয় । আম ম্যাজিছ্রেটকেও চিঠি লিখছি 
আজ-_” 

“নতুন ধিনি ম্যাজি:্টেট এসেছেন, তিনি বড় বদমেজাজি লোক 
গুনেছি। কারও সঙ্গে দেখাটেখা! করতে চান ন! বড়। সেদিন" 

*আমার সঙ্গে হয় তো ছুব্যবহার না-ও করতে পারে, একসঙ্গে 
বিলেতে পড়েছিলাম” 

৮৩* 

কেনাগাম মতি স্থির করিয়া ফেলিলেন। এখন আপাতত 
উতৎপলের বিকুদ্ধাচরণ করা চলিবে না। তাহার মুখভাব সহস! 
প্রফুম হইয়! উঠিল। অভিভাবকী ভঙ্গীতে বলিলেন, *নিশ্চরই, 
এর একটা বিহিত কর! দরকার বই কি। যাব! বললে এখুনি 
করছি আমি সব। তুমি নিজে এসব ব্যাপারে মন দিয়েছ দেখে 
ভারী সুখী হলাম। এই তে চাই। শঙ্কর অবশ্থা খুবই করে। 
তবু-_" ক্ষণকাল চুপ করিয়! থাকিয়া মুদছুহাসিয় মুদুকঠে বজিলেন, 
"তবু তোমার নিজের সব দেখ! চাই। কারণ জমি্ারি তোমার” 
__-এই কথা বলিবার পরই প্রসঙ্গত আর একটা কথাও যেন 
তাহার মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, “পাচ বছর পরে একট। 
ষে হিসেব নিকেশ নেবার কথা ছিপ তারও সময় হয়ে এল 
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ক্ঙ 


ইজ, জান্াজ্যঞ্ 


[৬২শ বর্ধ-_-১দ খত--ওয় সংখ্যা 


জী পপর সাপ পাপা সি ন্পিপানপাা সি বলা পা সা বিনা কাপ সপ নিপা সক্পা সী পা বা পাপা কা কাপ 


পার। কো-অপারেটিভ ব্যাক্কের হিস্বেটা আমি আপ-ট্-ভেই 
করে” রেখেছি। অজ্ঞ অন্ত হ্যাপারগুলোও শঙ্বরকে ঠিক করে 

. স্বাখতে বলব-_রেখেছে আশা ক্ষত্ি-_যেশ ফেপেবল্‌ ছোক্র! ও। 
তবু তুমি নিজে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিও সব । বিশ্বাস- 
'অবিষ্বাসেন্ প্রশ্ন নয়, নিজের সম্পত্তি নিজে না জেখলে থাকে না, 
|! লক্মীর আইনই ওই রফম। রাজবল্লভবাবু নিজে কিছু 
বেখতেন না বলেই তো সব গেল"--কেনারাম আবার একটু 
হাসিলেন। উৎপল গণ্ভীরভাব আনত নয়নে ঈবৎ ভর কুঞ্চিত 
করিয়া গৌফই পাকাইতে লাগিল কোন উত্তর দিল না। তাহার 
মনোভীব হে কি তাহা ঠিক টের না পাইলেও কেনারাম প্রসঙ্গত 
আর এফটি কথা বলিতেও ছাড়িলেন না । 

“সেছিন হগয়বল্লভ এসেছিল । সে জমিদারিটা আবার কিরে 
কিনে নিতে চায় । ভাল দামই দিতে চাইছিল । আমি অবশ্য তাকে 
ৰলে' গিয়েছি যে জমিদারি বেচবার কোন কথাই ওঠেনি এখনও” 

উৎপল ইহারও কোন উত্তর দিল না। 


ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কেনারাম অবশেষে বলিলেন, “এখন 
উঠি তাহলে । প্রমথ ডাক্তার আর নিপুকে কি আজই 
নোটিশ দেবে ?” 

“আজই” 


*বেশ। তাহলে ডাফট, করে' টাইপ কৰে' পাঠিয়ে ছিচ্ছি 
সই করে দিও-- ” 

শন" 

কেনারামবৰাবু চলিয়৷ গেলেন । 

তিনি চলিয়! যাইবামাত্র উৎপলের মুখভাব পরিবর্তিত তইল' 
প্রচ্ছর হান্তে_ মুখমণ্ডল প্রদীপ তয়! উঠিল, চক্ষু দুইটি কৌঠকে 
নাচিতে লাগিল । 


৩৭ 


শঙ্করের সন্বন্ধে ফুলশবিয়ার অনেক দিন হইতেই একট! খটকা 
ছিল। হরিঘ়ার মুখে খবর শুনিয়া তাহ! আরও বাড়িয়া গেল। 
কি রকম ধরণের লোকটা ঘেন! মণিবাবুর “কামতে' যাহার 
ডাকাতি করিতে গিয়াছিল 'তাহাদের সকলের নামে নাকি খালার 
নালিশ হইয়া গিরাছে। শঙ্ষরবাবুই নিশ্চয় ইহার মূলে আছেন, 
কারণ সব জিনিসের মূলে তিনিই থাকেন । এতদিন ধারণ! ছিল 
লোকট] সত্যই বোধ হয় দেবতা । কেন যে এমন অসম্ভব একট! 
ধারণা তাহার হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া! নিজেরই উপর বাগ হইতে 
লাগিল। তাহার পতিতজীবনে অনেক লোকের সংশ্রৰে 
তাহাকে আসিতে হইয়ান্ে কি 'দেওতা' তো একজনও চোখে 
পড়ে নাই, শঙ্করবাবুকেই ব! শুধু শুধু দেবতা ভাবিতে গেল কেন 
সে! লোকটাকে দেখিয়। 'তাজ্জব' লাগে কিন্তু। হাব-ভাব 
ইঙ্গিতে কোন প্রকার দুর্বালতত প্রকাশ করে না, মাথা উচু করিয়! 
কেবল পরোপকার করিয়া বেড়ায় এ যে আশ্চর্ধ্য বাপার। নটটু- 
বাবু ভাক্টারও কম পরোপকারী নন, বিস্তু 'সরাব' পান করিয়া 
রাত ছুপুরে তাহার দরজ্ঞা ঠেলাঠেলি করিতে শ্িনি কোনগগিন 
ইতস্তত করেন না। এ লোকটা! কিন্তু সে সবের ধার দিয়াও যায় 
না। পাথরের নর বক্ত মাংসেরই শরীর নিশ্চয়, কিন্তু কোনরূপ 
বেচাল নাই । এমন নিখুত রকম 'বরহম্চারি' তে! দেখা যায় 


না বড়। : কিন্ত না--ফুলশরিয়া! ওলব বিশ্বাস করে না। শঙ্করবাবু 
এতদিন তাহার উপকার করিয়াছেন সঙ্গেহ নাই--তাহাতে 
হইয়াছে কি! বাবু ভেইয়াদের পায়ে পড়িলে অনেকেই অমন 
উপকার করিয়া থাকে । গরীব ছুঃখীদের কাকুতি হিনতিতে 
গলিয়। পড়া জ্বনেকের ঢং অনেকের সখ--“চুহ। মুক্তা" নিপুবাবুও 
সকলের উপকার করিবার জন্ত লালারিত---উপকার করিয়াছেন 
বলিয়াই শক্করবাধুকে মহাত মাজি' মনে করিবার কোন কারণ 
নাই। তাহা করিলে মানুষের সম্বন্ধে তাহার এতদিনকার 
ধারণাই যে বদলাইয়া ফেলিতে হয়। না সে বিশ্বাস কছে না। 
নিশ্রই আর সকলের মতো এ লোকটারও গলদ আছে। কিন্তু 
কোথায় সে গলদ । সেদিন লছমীবাগে গুলাব সিংজির দরবারে 
হঠাৎ গিয়া হাজির। াঞ্কার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাল 
না পর্ধাস্ত। অথচ গুলাব সিংয়ের মতে। লোক তাহার পায়ে 
ধহিয়। সাধিয়াছে। আর একদ্রিন কোথাও কিছু নাই বাত ছপুরে 
যমুনিয়ার বাড়ি গিয়া উপস্থিত । চীৎকার টেঁচামেচি শুনিয়া 
মে ভাবিল এইবার হুক্ুর বোধহয় ধরা পড়িলেন। কিন্তু 
কোথায় কি! পরবে শোন! গেল মুশাইকে শাসন করিবার 
জন্য আসিয়াছেন-_ওষ্ট “ডোক রা মাকা যমনিয়াকে গায়ের 
দামী শাঙ্গটী বকশিস্‌ করিয়া গেলেন । দরদ দেখাবার আর 
লোক পাইলেন না! গরীবদের প্রতি দর যে কত 'তাঠার নমুনা 
তে। এইবার বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; নিজেদের লাজে যেই প! 
পড়িয়াছে অমনি ফেোাস্‌ করিয়া উঠিয়াছেন। মণিবাবুর “কামৎ' 
যেই লুট হইয়াছে অমনি তত গারীব হুর্থীয়াদের নামে খানায় 
নালিশ ইয়া গেল। আসল ডাকাত গুলাব সিংহের নামে নাকি 
নালিশ হয় নাই, যত পোষ উঠাদের | অথচ ইহাদেরই জক় শহ্ষর- 
বাবুর দয়া একদ্দিন উলাইয়! উঠিয়াছিল । সকলের 'মাইবাপ' 
সাজিয়! বসিয়াছিলেন । নিজে জামিন হইয়। খান! হইতে ছাড়াইর 
পধাস্ত আনিয়াছিলেন--কন যে আনিয়াছিলেন কে জানে। 
কিছু নম ও সমস্ত লোক-দেখানে। ঢং... 
ঘৃটের উন্ননে হাওয়া! করিতে করিতে ফুলশবিয়! মনে মনে 
গঞ্জবাইতেছিল। সেদিন লপ্্ীবাগে শঙ্কর ঘে তাচার দিকে একবারে 
মাত্র চাহিয়া দেখিয়। ছিততীয়বাব আব দেখে নাই ইডাতে সে 
বড মধ্মাহত হইয়াছিল । শঙ্কর হদি তাহাকে আড়ালে ডাকিয়' 
বকিয়া দিত, বদি বলি'ত ফুলশরিয়! তুই এখানে! তোকে এখানে 
দেখব আশ! করিনি তো-_তাহ! হইল কুতার্থ হইয়া যাইত সে। 
বুঝাই! বলিতে পারিত হে তাহারা অসহায় জনমভূর মাত, ধলীদের 
ডাকে সাড়া না দিলে তাহাদের দিন চলা তার | তাল-কাজ-মঙ্গ- 
কাজের বিচার করিয়া! চলিবার উপায় আছে কি তাভাদ্রে? 
যা্থান্তে বেশী মভুরি তাগাই তাহাদের কাছে ভাল কাজ যাহাতে 
কম ম্ুরি তাহা মন্গ। তাভারা অয্পন্তীন বন্ত্রহীন সহ্কায়-সম্পদ হীন 
দীন দরিদ্র যে। গুলাব সিংয়ের অন্ত মজুরির লোত তাচার! কি 
সামলাইতে পারে? এতকখ! ঠিক এমনভাবে মনে জাগে নাই 
কিন্ধু এমনি ধরণের কিছু একটা সে শঙ্করকে বুঝাইয়৷ বলিতে 
পারিত। কিন্তু শঙ্করবাবুণ্তাহার দিকে ফিরিয়! চাতিল না পধ্যন্ত। 
সে যেন যাস্তুষ নয়, ডাকিয়া কথা বলিবার উপযুক্ত নয়--পোকা 
মাড় যেন। মাঝে মাঝে দয়া ফন্গিয়া কৌতৃচছলভরে নিরীক্ষণ 
করেন কখনও আবার পায়ে দলিয়া চলিয়। যান। ইস্‌ ভামী বড়- 


ভাত্র--১৩৫১ ] 


লোক আমায়--ফম বড়লোক সে ঢের দেখিয়াছে। সজোরে 
আবার সে উদ্থুনে ছাওয়া করিতে লাগিল। হরিয়াটা আবার 
আসিয়া! জুটিয়াছে। এতরান্রে ভাহার জন্ত আবার কাহিতে হইবে। 
ঘরে ঢাল নাই, ফিন্তু হরিযা! সে কথ! শুনিবে না, ভাত সে 
খাইবেই। পয়সা লইয়া! দোঁকানে চাল কিনিতে গিয়াছে । বলিল 
উপধূ্পপিরি কয়েকদিন ভাত খাইতে পায় নাই, চূড়া মুড়ি কিন্বা 
ছাত্‌ খারা কাটাইয়াছে। কে তাহাকে রাধিয়া দিবে! বউ 
তাাকে ঘরে ঢুকিতে দেয় না--সে নাকি আর একটা “চুষানা 
করিয়াছে । খানার দারোগ! ব্যাগার ধরিয়া ভাহাফে দিয়া 
কয়েকদিন 'বরতন্‌' মলাইয়াছিলেন, বেতন চাওয়ান্চে দূর করিয়। 
দিয়াছেন এবং তাহার নামে বি, এল, কেস করিবেন বলিয়। 
শালাইয়াছেন। হবিয়ার মুখেই ফুলশরিয়! শুনিল যে লক্ষ্মীবাগ 
লুট উপলক্ষে সকলের নামে নালিশ তইয়া৷ গিয়াছে, তাহাকে এই- 
বার কিছুদিন গা ঢাক! দিতে তইবে। নালিশটা যে উৎপল 
করিয়াছে শঙ্করের ইতান্তে যে কোন হাত নাই তাহ হরিয়! জানিত 
না।.-- ভরিয়া! চাল লইয়া প্রবেশ করিল এবং খবর দিল শঙ্কর- 
বাবু পলাশপুরে চলিয়া গিয়াছেন। নটবরবাবু তাহার কল 
শঙ্করবাবৃর সহিত দেখা করিতে জাসিয়াছিলেন দেখা তইজ না। 
ভিনি ফিরিয়া গেলেন । বদনলীব" বলিয়া! তাতাশ তরিয়া কপালে 
হাত জিয়া বসিয়। পড়িল। 

*বদনলীব তে। হাম কি করবো । য়াতাকি ছে?” 

হরিয়া কিড়ু বলিল না, ফুলশরিয়! প্রজ্ছলি্ড দৃষ্টিতে তাচার 
ছ্লিকে চাহিয়া রঠিল। 

“ছে ঢাউল দে__” 

চাল লইয়। সে ধুইতে বসি । সঠস! নটবর ডাক্ষারেব প্রন্তি 
অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত অস্ত্র পরিপূর্ণ হয়া গেল। 


৩৮ 


পলাশপুর অভিমুখে যাইতে যাইতে শঙ্কর নিক্ষের মনের 
আধুনিক'তম সমস্যার কথাটাই ভাবিতেছ্িল। তাহ! পন্ীসংস্কার 
নধ, গুল[ব সিং নয়, সুরমা ম্বরমাকে সে কিছুতেই মন হইতে 
ছুর 'করিতে পারিতেছিল না। এজন্য সে লজ্জিত হইতেছিল, 
নিজেকে ধিকার দিতেছিল কিগ্ত কিছুতেই মনকে সুরমা-মুক্ত 
করিতে পারিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল এই 
অশুদ্ধ অশান্ত চিত্ত লইয়া দেশের কাজ করিবার সত্যই কি কোন 
অধিকার আছে তাভার? কোনও কালে কি ছিল? বাম্পে স্টীত 
রবারের বেলুনের মতো! এক একট! ভাবে মাতিয়া কিছুকাল সে 
আন্ষালন করিয়া! বেড়াইতেছে মাত্র। এন হর্বল কেন সে? 
নারীর সাঙ্গিধ্য কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে না, সমস্ত 
আদর্শ সমস্ত শিক্ষা! নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া যাষ। কেন এমন 
হয়। সে তো! প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখে তবু কেন 
তাহার অনস্তরবীণার সমস্ত তার আচম্িতে অকম্থাৎ এমনভাবে 
বন্ধৃত হইয়া ওঠে । জীবনে এমন বহুবার হইয়াছে । কেন এমন 
হয়? অমিয়াকে ঘিরিয়া তাহার এ আকুলত! জাগে না তো। 
চুনচুন, জুয়মা, বেলা নীর। তাহার মনে যে ঢেউ তোলে অমিয় 
তাহ। পারে না কেন। মনকে সহশ্রবার প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর 
ষেলে না, মন কেবল স্বপ্ন দেখিতে থাকে । সে ভাবিয়াছিল 


হজে 


২০. 


তাহার মনের এই স্বপ্রসাধ বুঝি বিটি! থিয়াছে। পরীসং্কাতের 
প্রেরণায় আদর্শবাদের কঠোরতায় তাহায় চঞ্চল যৌবনচিত বৃষি 
শান্ত কর্তব্যনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু না, আজ সে যবিশ্বনে 
দেখিতেছে মনের এই প্রিয়া-প্রবশত প্রচ্ছর ছিল মাত্র বিলুপ্ত 
হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ তাহা এতদিন পরে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিল কেন। এই স্মরমাকে তে! সে এতদিন ধরিয়। দেখিতেছে, 
এতদিন তো কিছু হয় নাই । এতদিন পরে স্মরমাকে ঘিরিয়াই 
আবার স্বপ্ন জাগে কেন! সহসা সে অন্থৃতব করিল তাহার গর 
যেন ব্রিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে । এক অংশ অপরাধী, এক 
আংশর্শবচারক এবং আর এক অংশ ভ্রষ্টা। এই ্ষ্টা অংশ উত্তজপ 
পক্ষেরই কথ! গুনিতেছে, উদয় পক্ষের প্রতিই সে সহাস্থতৃতি 
সম্পন্ন | মনের এই অংশই ফেন নিগুঢ়ভাবে শক্করের প্রপ্ের উততত্ব 
দিল। বলিল তোমার কবি-চিত্ত যে প্রি্বা কামন1 করে 'অযিয়ার 
আধো সে প্রিয়া নাই । অমিয়া তোমার প্রিয়া নয় প্রয়োজন । 
প্রিয়াকেই তুমি মনে যনে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ এবং যে নারীর 
মধো তাহার আভাস পাইতেছ তাহাকে ধিরিয়াই তোমার মন 
স্বপ্ন রচনা করিতেছে । স্বপ্ন-রচনা করাই তোমার স্বভাব । এতদিন 
পল্লীসংস্কারের স্প্রে মগ্র ছিলে, বাস্তবের রূড আঘাতে সে স্ব 
ক্রমশঃ ভাঠিতেছে প্রাক্তন স্বপ্ূু তাই কিরিয়া আসিতেছে আবার । 
ভাই কি? 


লোকনাথ ঘোবালেব জীর্ণ বাড়ির সম্মুখে দাড়াইয়া শব্ধ 
অবাক হই গেল। যে লোকটি তাত'কে লোকনাথের বাড়ি 
দেখাইয়া! দিয়াছিল সে বেশীক্ষণ দাড়াইতে চাতিল না। আকাবে- 
ইক্গতে সে এমন ভাব প্রকাশ করিল যেন একটা বাঘের গুহা 
অথবা সাপের বিবর দূর হইতে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিয়! 
সরিয়া পড়িতে পারিলে সে বাচে। শঙ্করের প্রতিও লোকটা 
এমনভাবে ছুই একবার চাহিল যাহার ভাঁবটা--জাচ্ছা, জসম 
সাহসিক তদরলোক তো, ওখানে কি দরকার । তাহারই মুখে 
শঙ্কর শুনিল যে লোকনাথবাবু স্কুলে আর চাকরি করেন না, স্থল 
হইতে ফ্টাহাকে ভাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । লোকট! ঈ্গাড়াইল 
না। চলিয়া! গেল। শঙ্কর এক গ্রাড়াইয়া রভিল। 

সখ্য অস্ত গিয়াছে । সন্ধ্যা আসন । লোকনাখ ঘোযালের 
জীর্ণ বাড়ির সম্মুখে দাড়াইয়া! শঙ্কর ইতত্তত করিতে লাঙগ্গিল। 
লোকনাখবাবুপ্র সহিত বহুদিন তাহার কোন যোগ নাই। 
কলিকাতা ত্যাগের পর হইতে দেখা তো হয়ই নাই বছর ছুই 
হইতে পত্রালাপও বন্ধ আছে। ক্ষত্রিয়" পত্রিকাতেও আন্ব সে 
লেখে না। লোকনাথবাবু উপধুগপরি কয়েকবার তাহার লেখা 
প্রত্যাখ্যান করায় আর লেখাও সে পাঠায় নাই। বন্ধ 
লোকনাখবাবুর সহিত কাধ্যত কোন যোগ তাহার আর নাই । 
তবু সে হঠাৎ্-মাত্র একখানি পত্র পাইয়াই-_আসিয়া পড়িয়াছে। 
নিজের এই আচরণে নিজেই সে বিন্ময় বোধ করিতে লাগিল। 
আসিষ়াছে বলিয়া! বিশ্মন্ব নয়। এতদিনের অদর্শন এবং এত 
বিকদ্ধতা সত্বেও লোকনাখবাবুর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এখনও 
অটুট আছে ইহ! আবিষ্কার করিরাই সে বিস্মিত হইল । লোকনাখ- 
বাবুর প্রতি এ অহেতুক শ্রদ্ধা কেন ! কি আছে লোকটার মধ্যে 

“বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে--” 


অভিনয় 


শ্রীন্বধেন্দু রায় 


অভিনয় বল্তে অনেকের ধারণা নাটক। কিন্তু এরকম একট! 
ধারণা যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হয় না। তা” ছাড়া অভিনয় শব্দটিকে 
নাটকের মধ্যে সীমাবন্ধ করলে তাকে অনেক ছোট ক্র! হয়। কেন 
না, অভিনয়কে নাটকের অন্তভূ'ত করলে শাস্ত্রীয় “নৃত্যাভিনয়" 
কথাটি অবান্তর ব'লে স্থিরীকৃত হ'বে। কিন্তু যখন নাট্য ও 
নৃত্যাভিনয় ছুই শাস্ত্রে প্রচলিত তখন মোটের উপর সমস্ত প্রকার 


নটনকেই অভিনয় ব'লে মেনে নিতে হবে। নটম বলতে নৃত্ত, 
নৃত্য ও নাট্য ত্রিবিধ । শান্ত্ে বঙ্গা হয়েছে £₹-- 
__ ২5 নটনং ভ্রিবিধং শ্বতম্‌। 


নাটং নৃত্যং নৃওমিতি স্রনিডিভঝতাদিভিঃ ॥ 
তাহলে দেখা যাচ্ছে মোট নটন তিনপ্রকার, আর এই নটন যাদের 
হবার সাধিত হয় তাদের বল। হয়েছে 'নট। এই নটই হচ্ছে 
অভিনেতা_ অভিনয় করে যে (নট + অন্‌ )। 

(অভি--নী+ অল ) হ'তে অভিনয় শকের উৎপত্তি। নী 
ধাতুর অর্থ হচ্ছে পাওয়া, আনযুন্ন কর! ইত্যাদি। অভি অর্থে 
সম্মুখ অথব! নিকটে । ছুয়ের সংযোগে হ'ল নিকটে বা! সম্মুখে 
নিয়ে আসা । এর থেকেই বোঝা যায় যে অভিনেতা ও দর্শক 
হুজনাই ছুজনার মুখাপেক্ষী । তাই ইয়ুরোপীয় সমালোচক সার্সি 
(28০87 ) বলেছেন-_ 
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অভিনেত! যখন :- 


নানা ভারোপসম্পনং নানাবস্থাক্তবাস্থকং 
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অর্থাং নানা ভাব ও অবস্থার ত্বারা লোকবৃত্তান্রকরণ বা ভাব 
কাধ্যকঝলাপের অন্থকরণ করতে যাচ্চে আর সেই স্থলেই যদি উপ- 
ভোক্তার অভাব তন তাহলে সে অভিনয়ের সার্থকতা আমর! 
বুঝ না। আমরা একে অরণ্যে রোদন ছাড়া আন কিছু বলতে 
পারি না। অনুকরণ অর্থে প্রতিকূপ বা সত্বশীকরণ-_-অন্যের 
সম্পাদিত কাঙ্গ দেখে তদ্রপকরণ, তার মানে কবির ইচ্ছাকে 
অভিনেতার ইচ্ছ। বালে মনে করতে তবে । 

এখন কথা হ'তে পারে অভিনয়ের সার্থকত! কখন? মহবি 

ভরত তা" শ্বস্পকপে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন কার “লয় 
শব্দের দ্বার । এ তন্ময় কি করে লাভ করাযায়? ভরত 
বলেছেন £-- 

যথ! জন্তঃ স্বভাবস্থং পরিত্যজ্যান্ দৈহি কম্‌। 

তত ম্বভাবং হি ভজতে দেহাস্তরমুপাশ্রিত; | 
আত্ম! দেহাস্রপ্রাপ্তড হলে তার স্বভাব পরিত্যাগ ক'বে তস্য 
দেহের স্বভাব গ্রহণ করে। অভিনয় ক্ষেত্রেও তাই, অভিনেত! 
নারকে স্বভাব গ্রহণ করতে যাচ্ছে । দর্শকের দিক দিয়েও সেই 
কথাই, কলে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে ভেদাভেদ থাকে ন!। 


যেমন কালিদাসের শবুস্তলায় অন্ভিনেত। হুশ্বন্কবের চরিত্র অভিনয় 
করছে। সেতুলেযাবেষে £স রাজা দুম্মস্ত না৷ আর কেউ। 
সেইরকম দর্শকও ভাববে যে সেই যেন হুম্মস্ত। এখানে হন্নে 
উভয়ের দেহাস্তরিত হচ্ছে, ফলে এক হয়ে গেছে। 

এই অভিনয় আবার চার ভাগে বিভক্ত হয়েছে। 
দর্পণে বলা হয়েছে 2 


আঙ্গিকে বাচিকক্তঘদাহাধাঃ সাহিকো পর: ॥ 


আক্তিক' বাচক, জাহাধ) ও সাত্বক নামে চার প্রকার ডিনয়। 
বাচিকাভিনয় :--নঙ্গিকেশর বঙ্গছেন :-_ 


“বাচ। বিরচিত: কাব্যনাটকাদিসু বাচিকং .” 


কাব্যনাটকাদিতে বাকোর হার যা অভিনয় হয় "ভাই বাচিক 
অভিনয়। বাঁচিক অভিনয় সম্বন্ধে তর হন সুবিষ্তৃত বর্ণনা 
করেছেন । কার গ্রন্থের ম্বরাপায়ে স্বর উৎপত্তি থেকে আরম 
কবে হাদের আকুহিজ। পুরু ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাথা 
করেছেন । তিনি বলেছেন স্বরের উৎপত্তি বক্ষ, ক? 9 শির। 
কিন্ত বৈয়াকরণেরা বল্ছেন :-_- 


অভিনযু- 


অষ্টো স্বানানি বর্ণানামুব; ক?: শিরস্তখা। 
জিইবামূলপ দস্ত'শচ নাসিকোষ্টক ভালু চ"॥ 


অর্থাৎ বক্ষত ক, শির। জিহরামূল দক্ত, নাসিকা, ৫8 ও তালু, 
এই "আটটি উচ্চারণ স্থান। এই স্বর আবার ব্রিবিধ, ত্রন্ব, শ্রী 
ও প্রত । তস্ব ও দীর্ঘ সম্বন্ধে কাতন্্র ব্যাকরণ বলছে যে 
পহন্বো লঘু দীগে! গুরুরিতুাঙ্চারণবশাদ গমাতে ৷” 

অর্থাৎ-উচ্চারণ বশতোই হ্ৃস্ব-লধু 2 দীর্ঘ-গক ব'লে জানতে 
হবে। প্রত সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, 

“দুরাহ্বানে, গানে, রোদনে চ প্রতান্তে লোকত: সিক্ধা: 1” 
এ স্বরধলি মাত! ভেদে ্স্বস্থর একমাত্রা, দীঘ হু'মাতা ও প্রত 
হর তিনমাত্রা হয়ে থাকে ; আর এর মধ্যে ব্যঞন বর্ণগুলো আধ 
মাত্রা করে ধা হয়েছে । সুত্র করা হয়েছে 


“একমাত্র! জবেদতস্বে। দিমাত্র। দীর্ঘউচাতে । 
ভ্রিমানত্ প্রতোজ্ডেয়ো বাজনকার্ধ মান্তকং |” 


টক্ত স্বরগুর্ি প্রত্যেকে উচ্চারণ ভেদে ভ্রিবিধ, যখ! :_ উদ, 
অন্থদাত ও স্বরিত। উদাত্ত হচ্ছে উচ্চ: উচ্চারণ ; ইংবাজীতে 
একে বলা যেতে পায়ে (011708 )। অন্বঙগাত্ত কচ্ছে তার 
বিপরীত নীচ্চৈ, উচ্চারণ ; ইংবাজীতে (27:81-01177788 ) বলা 
যেতে পারে । আর স্বরিত আছে, তাগেয় মাঝে; সে নাতি উচ্চ 
গু নাত্যধ । 

পাশিনি ক্তার ব্যাকরণে, শর সন্বদ্ধে জনেক কখাই লেখেন। 
তিনি এ উদ্ধাত্ত, অনদাপ্ত ও স্বৰিত্ত ভাষার মূলমন্ত্র ব'লে বিবেচনা 
কৰেছেন। 


৬ 


জা---১৩৫১ ] 
€প" “স্ব স্্দ্-স্স্থ্- “স্হ বসব” পা”. পা ব্যাবহার স্ব 
ভাব! বিশেবভাবে উচ্চাবিত ক'লে বসোৎপত্তি হয়, এই কথাই 
তিনি সব জায়গায় বলেছেন। সঙ্গীতেরও এ একই কথা। 
স্বর ও ছন্গ প্রভেদ থাকতে পারে না; আর এ স্বর ও ছল 


বিশেষভাবে উচ্চারিত হ'লে রসের উৎপত্তি হয়। তানসেনের 
যুগে এ সমস্ত প্রচলিত ডিল ব'লে কথিত আছে । এই পধানত্তুই 
বাচিক অভিনয় শেষ করতে চাই । 

আঙ্গিকাভিনয় £--ক্জভিনয় দর্পণে বলা হয়েছে-_তত্র 


আঙ্গিকোহঙগৈ নিদশিতঃ 
আঙ্গিক অভিনয় অঙ্গ গুলির তারাই প্রকাশিত হয়! অন্ধ বলতে 
অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ এদের সকলকেই বুঝিয়েছে ; ধখা :-_ 
তত্রাঙ্গি কোহঙ্গ প্রত্যঙ্গোপাঙ্গিত্রেধা প্রকাশিত: । 
ওদের সকলের প্রকাশকেই আঙ্গিক অভিনয় বলা তয়েছে। 
শির, হত্ততয়। বক্ষোদেশ, পাশ্বঘ্ধর,। কটীতট € পদদ্বয়-_ এই 
ছয় প্রকার অঙ্গ :-_ 


অঙ্গাল্গ এ শিবো তত্তে বক্ষ: পাশ্ে ৷ কটীতটে' । 
পাদাকিতি ষড়ক্রানি শ্রীবামপাপরে জণ্ুঃ ? 
প্রতাঙ্গ বলতে বল! হয়েছে :__ 
প্রতাঙ্গান্তথ চ স্বন্ধে৷ বাহু পু্টং তখোদরম্‌ 7 
উ্ধ জঙ্েবষড়িত্যাহুরপরে মণিবন্ধকৌ | 
জান্ুনী কৃণবাবেতভ্রয়মপ্যধিকং জগ; ? 
শ্রীবা হ্বাদপ্ায-_ 


স্বন্ধছুম। বাভৃদ্বন্। পৃষ্ঠ, উদর, উকন্বপ্ন, জ্তজ্বাছমু---এই ছয়টিকে 
সাধারণত প্রত্যঙ্গ বলা তয়েছে। মণিবন্ধতয়। জান্ুদ্ব্ আর 
কন্ুদ্ধয় এগুলোকেও প্রত্যঙ্গের মণদো ধরা হয়েছে । শতরীবাকেও 
এব অস্তুভূস্ত করা হয়েছে । 

এসব ছাড়া যা! বাকী থাকে তাকে উপাঙ্গ বলা যেতে পারে। 
কিন্ত এর মধো আবাএ মতের পার্থকা দেখা যায়। স্বন্ধকে কেউ 
কেউ উপাঙ্গের মধো ধরেছে | যেমন :__ 


উপাঙ্গত্‌ স্বধ্ধী এব জগ্ডববু ধা: । 

দুটি ভ্রপুট তারাশ্চ কপলৌ নাসিক হন 
অধরে! দশন। ক্তিহব? চিবুকং বদনং তথ? । 
উপাঙ্গানি ঘবাদশৈর শিরন্ঙ্গাভারেষু চ । 
পার্ধিঃগুলফো। তলাঙ্গল্যঃ করয়ো: পাদয়োস্তলে । 


আলংকারিকেরা উপরোক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাধ্যকরণ সম্বন্ধে 
প্রকাণ্ড বর্ণনা করেছেন। ওগুলে৷ রীতিমত প্রকাশ করার 
কারণ হচ্ছে ভাব রসকে সম্যকভাবে ফুটিয়ে তোল।। এ সমস্ত 
আঙ্গিকাভিনয়ের মধ্যে চোখ ও মুখতন্সী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ । ভরত 
বলছেন £-_ 
শাখাঙ্গ উপাঙ্গ সংযুক্ত কতোপি অভিনয় শুভ। 
মুখকাগ বিহীনম্ত নৈব শোভাম্বিত ভবেৎ ॥ 


তিনি সমস্ত শরীরকে ভাগ কঝেছেন অঙ্গ, উপাঙ্গ ও শাখাঙ্গে। 
নন্দিকেশ্বর তার অভিনয় দপণে' যথাক্রমে শির, দৃষ্টি, শ্রীবা, 
হস্ত, পাদ ইত্যাদি ভঙ্গীর উল্লেখ করেছেন। 
অভিনয় দর্গণের মতে শিরঃ কশ্ম নয় প্রকার-_সম, উদ্ধাহিত, 
অধোমুখ, জালোলিত, পুত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত ও 


ঘসভ্ভিিক্স 





২৬৭ 
সখ স্থাপত্য প্থপ্প- "স্ব ব্হগ্গা 
পরিঞ্কাহছিত। এদের পৃথক, পৃথক লক্ষণ আছে কিন্ত এখানে অতে। 
বড় একটা ব্যাপার সংক্ষেপে লেখ বিড্ম্বনা মাত্র। নাট্য-শাস্ত্ে 
তেরো (১৩) প্রকার শিরঃকশ্মের উল্লেখ আছে--এদের নাম ও 
লক্ষণের সঙ্গে অভিনয়দর্পণে উল্লিখিত শিরঃকব্সের নাম ও লক্ষণের 
অনেক স্থলে সামন্ত) ও প্রভেদ লক্ষিত হয় । নাট্যশান্ত্রোলিখিত 
শিরঃকশ্-_আকম্পিত, কম্পিত, ধৃত, বিধুত, পরিবাহিত, 
উদ্ধাঠিত, অবধূত, অঞ্চিত, নিতঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্, জধো- 
গত ও লোলিত। রি 

অভিনয় দর্পণে আটপ্রকার দৃষ্টির উল্লেখ আছে, যথা :-_-সম 
আলোকিত, সাচী, প্রল্লোকিত, নিমীলিত, উল্লোকিত, অন্ুবৃত্ত ও 
অবলোকিত। 

নাট্্যশাস্ত্রে ছত্রিশ (৩৬) প্রকার দৃষ্টির উল্লেখ আছে, তাদের 
মধ্যে আট (৮) প্রকার স্বাশীভার দৃষ্টি ; আট (৮) প্রকার রসদৃষ্ট 
ও কুড়ি (২০) প্রকার সঞ্চরিভাব দৃষ্টি। এছাড়। ভ্রকণ্ম, তার 
কণ্ম ও পুটকশ্মাদিনও বিস্তারিত আলোচন। দেখতে পাওয়! যায়। 

অভিনয্বদর্পণের মতে শ্্রীবাভঙ্গী চত্্বিধ__ সুন্দরী, তিরশ্চীন!, 
পরিবত্তিতা, প্রকম্পিত! । নাটাশাছ্রের মতে শ্রীবাভঙ্গী নয় প্রকার 
বখা-__সমা, নতা' উন্নতা, রান্না, বেচিতা, কুঞ্চিতা, বলিতা, বৃবিতা । 

অভিনয় দ্পণে হস্ত-লক্ষণ ছু'ভাগে বিতক্ত হয়েছে--সংযুত ও 

ংযুত। 

অভিনয়ের মতে অসংযুতহস্ত আটাশ (২৮) প্রকার--পতাক, 
ত্রিপতাক, অদ্ধপনাক, কত্বরীমুখ, ময়ূর, অদ্ধিচন্দ্র, অবাল, শুক- 
তুগুক, মুষ্টি, শিখর, কপিত, কটকামুখ, সুচী, চন্দকলা, পঞ্পুকোশ, 
স্পশরহ, মগশীর্ষ, সিংহমুখ, কাঙ্গুল, অলপগ্মক, চতুর, ভ্রমর, 
হংসান্ত, হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, তাত্রচড়, ত্িশুল । 

নাটাশান্ত্রে চবিবশ প্রকার (২৪) অসংযুত তস্তের লক্ষণ দেখা 
যায় ;--পতাক, ত্রিপতাক, কর্তৃরীমুখ, অদ্ধচন্দ, অবাল, শুকতৃণ্ড, 
মুষ্টি, শিখর, কপিন্ধ, কটকামু (কেউ বলে উহ1 খটকামুখ ) সুচী, 
পদ্মকোশ, সর্পণশীধ, মৃগশীধ, কালাঙ্গুল, উৎপলপদ্ম, চতুর, ভ্রমর, 
তংসাশ্ত, হংসপক্ষ, সঙ্গংশ, মুকুল, উর্ণনাভ, তাত্রচুড় । 

অভিনয় দ্গণের মতে সংযূত হস্ত বথাক্রমে--অগুলি, কপোত, 
কর্কট, ম্বস্তিক, ডোলা, পুম্পপুট, উৎসঙ্গ, শিবঙ্গিঙ্গ, কটকা বন্ধন, 
কর্তনীস্বভ্ভিক, শকট, শঙ্খ, চক্র, সম্পুট, পাশ, কীলক, মৎস্য, কৃ, 
বরাহ, গকুড়, নাগবন্ধ, খট, ও ডেকুণ্ড। 

কিন্তু ভরতের মতে ও সমস্ত হস্ত তেইশ (২৩) রকমের । তাই 
বলা হয়েছে £ 

*ত্রয়োবিংশতিরিত্যক্তাঃ পূর্ববগৈর্রতাছিভিঃ |” 

এছাড়া দেবদেবীর ভূমিকায় দেব-দেবীর হস্তেছ অনেক উল্লেখ 
আছে। 

এতত্তিম্স প্রাচীন গ্রন্থকার শাইঈদের, কোহলের মতে অনেক 
হস্ত রেচক বা! চালনার নাম উল্লেখ আছে; এগুলো “রেচক" ব! 
"চালক" নামে অভিহিত । 
পাদতেদ :-_-অভিনয়দপণে পাদভেদের লক্ষণ দিয়েছেন :-- 


বক্ষাতে পাদভেদানাং লক্ষণং পূর্ববসম্মতম্‌ । 
মণ্ডুলোত্প্রবনে চৈব ভ্রমরী পাদচারিকা ॥ 


চতুপ্ধা পাদভেদাঃ নুযস্তেষাং লক্ষণমুচ্যতে । 





২৩৬৮ 


মণ্ডল, উৎপ্রবন, ভ্রষরী ও পাদচাবিকা চার প্রকার। এদের 
বথাক্রমে লক্ষণও দেখান হয়েছে; কিন্তু “নাটা শাস্ত্রে কিংবা, 
*সঙ্গীতরতাকরে" এ সমস্ত লক্ষণ পাওয়া যায় না; তবে চারী, 
করণ, খণ্ড ও মগুল “ব্যায়ামে*র মধ্যে ধর। হয়েছে ( নাট্যশান্ত্বের 
ঈশম অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে । ) 

একসঙ্গে উরু, জঙ্খা ও পাদ সঞ্চালনকে চারী বলা হয়েছে। 
এপ্রকার অনেকগুলো চারী আছে। এগুলি শ্ুসজ্জিত ও পর 
পর সাধিত হয়। এ সমস্ত চালনা একপাদ সম্বন্ধীয় হ'লে চারী 
হয়। ঘ্বিপাদ সঞ্চালন হ'লে 'করণ'। আবার কতকগুলো 
যোগে হয় “খণ্ড” | পুনরায় কতকগুলো খণ্ড নিয়ে হয় “মণ্ডল” । 
আর চারী, কারণ ইত্যাদি একত্রীসৃত করলে হয় 'বযায়াম'। এই 
ভাবে মহধি ভরত অতিম্থন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন | এই গুলিই 
বঙ্গতে গেলে আঙ্গিক অভিনয়ের মূল কথা । এ সমস্ত আঙ্গিক- 
অভিনয় অত্যন্ত কঠিন ও সাধনসাধা। 

পরবর্তীকালের নৃত্যবিদের] উপরোক্ত চারা নৃত্যগুলো আরও 
স্ু্পষ্ট করবার জন্ত অনেক ভাগ-বিভাগ করেছেন। এ সমক্ 
ভাগ-বিভাগ নিয়ে এখানে আলোচনা করা! একেবারে অসম্ভব এলে 
এইখানেই আঙ্গিক অভিনয় শেষ করতে তল । 

আহাধ্যাভিনয় :-_নন্দিকেপ্বর বল্ছেন, 

“আহাধ্যো হারকেমূর ব্যোদিতিরলহ তি: | 

হার, বেধাদির দ্বারা পরিচ্ছদাদি গ্রহণের নাম আহাধা । 

নাট্যশান্টে আহাধ্যাভিনয়ের চারটে ভাগ দেখান হয়েছে, 
বখা :-_পুস্ত, অলঙ্কার, সব্ীব ও অঙ্গ রচনা । 


শৈল বান বিমানানি চণ্মবন্াযুধ ধবজঞা। 
হানি ক্রিয়স্তে তাগ্যেব না পুস্ত ইতি সংবিতঃ। 
পর্বত, বাণ-বাহন, বিমান, চমু, বন্ম, জন্্র,পতাক। প্রভৃতি পুপ্ত বলা 
হয়েছে । “বং প্রাণিনাং প্রবেশস্ত স সজীব ইতি শত: £" বঙমকে 
প্রাণীদের (নানারকম জস্তব) প্রেবেশকে সংভীব বলা হয়েছে । 
তারপর ষথাক্রমে অলংকার ও অঙ্গরচন!। এগুলোর দার! 
দেশ, জাতি ও বরসানুযায়। সাক্জ্বত হাতে হয়। 
আহাধা অভিনয়ের বর্ণন! নাটাশাস্্রের ২৩শ অধ্যারে ক 
হয়েছে | সান্বিকাতিনয় £__ 
*সবং মনঃ গুণে! বা শিবৃত্তং সান্বিকম |” 
অতএব সাতিক শবে সত্ব অর্থাৎ মন ব| চিত্তের ছারা নিশ্পাদিত 
কণ্মকেই বুঝার। 
অভিনয়দর্পণে বঙ্গা হয়েছে ২ 
*সাস্থিকঃ সান্বিকৈভাবৈরাবজ্জেন বিভাবিতঃ ।* 


সাত্বিক তাবগুলোর দ্বারা তাবন্ডের অর্থাৎ (নর্তক বা নর্তুকীর ) 
বিভাবিত (সম্পন্ন ) সার্িক অভিনয় । 

সান্ধিক ভাব নিয়ে আলোচন। করার পূর্বে বস নিয়ে প্রথমে 
আলোচন1 করাই বিধেয় হ'বে। 

এখন রস কাকে বলে? 

ভরত বলছেন £--*রস ইতি কঃ পদার্থঃ।” উচাতে-- 
“আন্মান্তত্বাং” | এর থেকেই বোঝা ধায় রস কেবলমাত্র আগ্াাদ 
বা! উপলবির দ্বারাই বোঝা যায়। 


স্ঞান্পতন্বঞ্র 


[ ৩২শ বর্--১ম খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


ইউকেপীয় মনস্তাত্বিকেরা রস মন্বন্ধে এ একই মনোভাব প্রকাশ 
করেন! তার! বলেন £-- 

*70০17708 19 80210961)106 ৮1171010৮19 0850 1306 09139, 
18698089 16 15 6079 20056 10150500619] 101085920৫6 00৪- 
9101)877888 50 61৮৮ 168 08600781860 1)9 1916.” 

ভরত কতকগুলো! দৃষ্টান্ত দিয়ে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন রস 
কাকে বলে। নান! বাঞ্জন-উবধি-দ্রব্য সংযোগে রস নিষ্পত্তি 
হয় সেইরকমভাবও অর্থাৎ বিভাব, আঅনভাব, সাত্বিকভাব ও 
বাভিচারী ভাব হতে উৎপগ্ন যে স্থায়ীভাব তাকে রস বল 
হয়েছে। 

“খা! ঠি নানা বাঞ্নৌবধিদ্রবাসংযোগাজ্রস নিপ্পভিভবতি। 
তথ! নানা ভাবোপগনা অপি স্বায়িনো তাবা রসত্বমাপ্রবস্তীতি ।” 

এস কি কি? তত বঙ্গছেন £- 

এজার হান্ট কণা খৌদু বীর ওয়ানকা: | 

বীভৎসান্ভুত মংচ্ছে। চহ্য্ে: নাটো গযাহ শ্বতাহ। 
ভরত ভার নাটাশাখে ধগ্োহ বাদে উপরোক্ত বমকিলো বনপা 
করেছেন। 

এখন ভাব, বিভাব ৭ জন্থভাব কি ও কাকে বলে এসবছে 
কিছু আলোচনা ক'রে এ প্রবন্ধ শেষ করতে ঢাই। 

ভরত ইার নাটাশাপ্তের সপ্তম অধ্যায়ে ভাব সন্ধে ব্যাখ্য। 
করেছেন। পরবর্তী আলংকারিকেরা ভবাতকে অন্থুসহণ কারে 
নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন ব'লে মনে ঠয়। 

“কিং তবস্তীতত ভাবাঃ কিংবা কাবযুদ্তীত ভাবাং ৪, 
এদিয়ে ভাব অর্থে চিততবৃত্তিগলিকেই বোঝায় এ ভাব ৪৯ 
প্রকারের ! তিনি আগও বলেছেন £- 
বি ভাটবহাহতেো। যোৎধোহনভাবৈধ গনাতে। 
বাগঙ্গ সরাভিনষ়ু: স ভাব ইতি ফংজ্ডিতঃ ? 
বাগঙ্গ মুখ বাগেন সংবানাভিনয়েন চ। 
কবেরস্গন্তং ভাবং ভাবসঙ্ভাব উচান্তে ৪” 

বিভাব, অন্থভাব, বাক্য, অঙ্গ ও সন্থাতিনয়ানির গ্ধার। সাধত 
যে অর্থ গম্যমাণ হয় তাই ভাব বলে পরিচিত) করিব যে অগ্গত 
সংস্কার, বাগঙ্গ মুখরাগ, সাগ্িক আতলয়াদির তাগ যা নিশ্পাদিত 
হয় তাই ভাব বলে প্রচলিত । 

এখন বিতাব ও অগ্ুভাব কি? 

[বিভাব £-বিভাবঃ কারণং নিমিতং তেতুরিতি পধ্যায়াঃ |” 
ভাবের কারপ, নিমিগ বা তোঙুকেই বিভাব বলা হয়। চিতবৃদ্তি 
উদ্ভবের কারণ হচ্ছে বিভাব। 

আর, “অন্থুতাব্যশেচনেন বাগঙ্গনকুতোতভিনয় ইতি" 
অন্্ভাব। কু অভিনমুকেই অন্থতাব বলা হয়। তাহলে দেখা 
যাচ্ছে বিভাব হল তাবের কারণ ব। হেত ফা ভ'তে তাবের উদয় 
হয়। আগ ভাবের বাহিক অভিব্যক্তি ব কাজের নাম অন্থভাব। 
বিভাব-হেতু বা কারণ; অস্থভাব--কাধ্য। 

এবং তে বিভাবান্থৃভাখ সংযুক্তা তাব! ইতি ব্যাখ্যাতা: |” 
বিভাব ও অন্রভাবের সংযোগেই ভাবের সম্পূর্ণ । 

“তত্রাঞৌভাবঃ স্থাসিনগ্রয় জিংশধ্যভিচারিণঃ অষ্টোসান্বিকা 
ইতি িভেদাঃ | এভাশ্চ সামান্গুণ যোগেনরসা নিম্পভন্তে ।* 


ভাত্র--১৩৫১] 


সমস্ত ভাব ভিন ভাগে বিভক্ত কর! হয়েছে, বখা £- স্থায়ী, 
ব্যভিচারী ও সাত্বিক। স্থায়ী ভাব হচ্ছে আট প্রকার ; ব্যভিচারী 
তেত্রিশ প্রকার; আর সান্বিকতাব আট প্রকার। সব সমেত 
উনপঞ্চাশ রকমের ভাব। 

স্থায়ী, ব্যভিচারী ও সাত্তবিক ভাবগুলির মধ্যে স্থায়ী ভাব 
হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ । ভরত বলছেন :-- 


যথা নরাণাং নৃপতিঃ শিষ্যাণাং চ বথাগুরুঃ। 
এবং হি সর্বভাবাপাং ভাব: স্থায়ী মহানিহ ॥ 
মা্থষের মধ্যে রাজ। যেমন শ্রেষ্ঠ, শিষ্যের মধ গুরু যে রকম, সেই 
রকম স্থায়ীভাব ভাবের মধ্যে প্রধান। এই স্থায়ী ভাব অবশেষে 
রসে পরিণত হয়; অর্থাৎ তখন রসের সঙ্গে স্থায়ীভাবের ভেদ থাকে 
না। তাই ভরত বলছেন :--্থায়ীভাবা রসত্বমাপ্ত,ব্তি।” 
স্থারীভাব আট প্রকার :-_রতি, হাশ্ত, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, 
ভয়, জগুপস! ও বিশ্মযন ভাব। 
এইবার একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে ভাব, বিভাব ও অনুভাব স্পষ্ট 
বোঝা যাক, যথ] £-- 
রতিতাব--( আমোদাত্বকে! ভাবঃ:) আমোদ-আহনাদ, নবঞতু 


ওক 4 ছুই কুক ভিন্ন কুক 


ই২.০৯ 


সমাগম, মাল্যাদি ধারণ, সুগন্ধি ও চন্দনাদি অস্থুলেপন, অলঙ্কার 
পরিধান, ভোজন, প্রি্জনসঙ্গম ইত্যাদি রতি ভাবের কারণ ব! 
বিভাব। 

শ্মিত বদন, মঞভাবণ, জঙ্ষেপ, কটাক্ষ প্রভৃতি রতি ভাবের 
বাহ্িক প্রকাশ বা অন্থভাব। 

ব্যভিচারী ভাৰ £-- 

“বিবিধমাভিমুখ্যেন রসেধু চবস্তীতি ব্যভিচারিণঃ ।” 

স্প্টত যতক্ষণ রদপুষ্ির প্রয়োজন ততক্ষণই এর! থাকে, কাজ 
শেষ হলেই এরা অন্তপ্ধান হয়। এই ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশ ভাগে 
বিভক্ত, যথ! :-_নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অনুয়া, মদ, শ্রম, আলম্ত, দৈরা, 
চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ত্রীড়া, চপলতা', হর্য, আবেগ, জড়তা গর্ব, 
বিঙ্কাদ, ওৎন্ক্য, নিদ্রা, অপন্মার, সপ্ত বিবোধ, অবহিত্য, উগ্রতা, 
ব্যাধি, মতি, অমর্ধ, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস এবং বিতর্ক-_-এই ৩৩টি 
ব্যভিচারী ভাব। আর সাত্বিকভাব আট প্রকার। 


সান্বিক :_ স্তস্ত থেদো২থ রোমাঞ স্বরতঙ্গোহথ বেপথুঃ । 
বৈবর্ণামস্র প্রলয় ইত্যষ্টো সাত্বিকা স্মতাঃ॥ 


স্তন, খেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপধু, বৈবর্ণ, অশ্রু এবং প্রলয় । 





এক! দুই !! তিন! 
স্রীগুণেন্দ্রকুমার বন্থ এম-এ, বি-এল 


১৩৫* সাল। সারা বাংলা দেশ জুড়ে মন্বস্তরের বিকট বিভীষিকা! 
নিষ্ঠুর হাসি হাসছে । দলে দলে ভিখারীর! ক্ষুধার তাড়নায় প্রতি 
বাড়ির ছুয়ারে ঘূরছে পশুর মত- স্থাস্থ্যহীন জ্বীবস্ত কন্কালের মত ! 
সেদিন ছিল রবিবার । অফিস ছিল না বলে বাড়িতেই ছিলাম 
অলস অবসর যাপনে । উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্ত--এক অঞ্জলি ফ্যানের 
জগ্ত ভিখারীর কর্কশ একঘেয়ে আবেদন মনকে উদাস ভারাক্রান্ত 
করে তোলে । ভাবলাম---"কোথায় এর শেষ?” 

বিকাল গড়িয়ে এলে! | রক্তরাঙা স্ুধ্য পশ্চিম দিগন্তের 
অন্ধকার অতলে গেল ডুবে। অন্তমনন্কভাবে পথ চলতে চলতে 
ক্লাবের দিকেই এগিয়ে চলেছি । বাগবাজার স্বীটের মোড়ে ডাক্তার- 
খানার সামনে ভীড় দেখে গীড়িয়ে গেলাম । একটি বিস্চিকা 
রোগাক্রান্ত বমণীর মুমূযু* দেহ এ্যাম্বুলেক্স মোটরে নিয়ে যেতে 
দেখলাম। তার আচ্ছর দৃষ্টির আড়ালে ছিল তার উপবিষ্ট উলঙ্গ 
শিশু। মাতার অন্তিম আর্তনাদ নিহত দৃষ্টির সামনে সভ্যজগৎ 
স্তভিত--লজ্দিত! শিশুটি কথা বলতে পারে না...তবু ওর মৃক 
বিশ্মিত দৃষ্ি প্রকাশ করছিল ভবিষ্যতের ন্ুনিশ্চিত অপমৃত্যুর আতঙ্ক 
--অপন্থযমান জননীএ পানে চেয়ে বুঝতে পারলাম না। মাথ! 
নীচু করে চলে এলাম । ভাবছিলাম “কেখায় এর শেষ ?” 

ক্লাবে পৌঁছে দেখি তুমুল তর্ক জমে উঠেছে। সিগারেটে সজোরে 
টান দিয়ে নূপেন বলছে-.."কী দরকার ম'শায় আমাদের মাথা 
ঘামাবায় ? ও সব সাম্যবাদ টাম্যবাদঢের জান! আছে হাঃ” 






নৃপেন ছোকরা ক্লাবের প্রধান চাইদের একজন। তা ছাড়া 
ওর পৈত্রিক বেশ কিছু আছে। আর ইদানীং চাকনীও জুটিয়েছে 
মামার তদ্বিরে । চোরের মত নিঃশব্দে পালিয়ে আসতে আসতে শুনতে 
পেলাম নৃপেন টেবিল চাবুড়ে ধলছে- এখানে মেয়েমানুষের. মর্ত 
নরম মন নিষে চলা যায়না, জীবন একটা! সংগ্রাম--9০৮71581 
০£ 0১9 9698৮ কথার মানে বোঝেন দয়াল দা?” 

দয়ালের উত্তর শোন গেল,না_ 

তিক্ত অবসন্ন মন নিয়ে বাড়ি এলাম । রাতে ঘুমের মাঝে 
কিসের শব্দে চমকে উঠলাম"দেখলাম--হু হু করে ছুটে চলেছে 
ছরস্ত সময়ের শ্রোত-"-তারই তীরে তীরে ধ্বনিত হচ্ছে--মহা- 
কালের দৃপ্ত পদক্ষেপ কোটি কোটি কঙ্কাল করোটিকা বিক্ষিপ্ত বিচ্ষুন্ 
করে।---উদ্চত ত্রিশূলের বদীভ শিখা লেলিহান হয়ে উঠছে-_ 
অন্তা়কে অত্যাচারকে তশ্মীভূত করতে...কঠে তার উচ্চারিত 
হচ্ছে জর্জরিত বিশ্বের মহামুক্তির মন্ত্র।-- 

এক! ছই!! তিন !!.-'স্থির পদক্ষেপে বিশাল মৃদ্তি অগ্রসর 
হয়ে আসছে আমার পানে। পায়ের শব্দ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে 
ক্রমশঃ । 

ধড়মড় করে ধশ্মাপ্নত দেহে জেগে উঠে অন্ধকারে দেওয়াল 
ঘড়ির দোলকের নিয়মিত শব্দ শুনলাম টিক! টিক্‌!! টিক!!! 

মালতী জিজ্ঞাসা করলো “কী হয়েছে গো?” “কিছু ন! 
ঘুমোও” বলে আবার শুয়ে পড়লাম। 


ঠাদরায় 
অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এমূ-এ, পি-এইচ্‌-ডি 


তীর চতুদ্দশ শতাব্দীর মধাভাগ হুইতে বোড়শ শতাব্ধীর তৃতীয় পাদ 
পর্ধান্ত বাঙালাদেশ স্বাধীন পাঠান হুলতানদের দ্বারা শানিত হুইয়াছিল। 
১৫৭৬ শ্রীষ্টান্দে মোগল সঞ্াট আকবর বাঙ্গালার শেষ পাঠান হুলতান 
জাযুদ থাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়! বাঙ্গাল। জগ্গ করেন। ইহার পর 
যোগল হুবেদারগণ বাঙ্গালায় মোগল শাসন প্রবর্তন "করিবার জন্ক 
বদ্ধপরিকর হ'ন। কিন্তু বাঙ্গালার একদল জমিদার মোগলছের এই 
চেষ্টা বার্থ করিবার জন্ত সত্ববন্ধ হয়। এই সকল ভৌমিকের! বারভূঞ? 
নামে পরিচিত ছিল। যে সব বারভূঞ| নিজেদের স্বাধীনতা অনুজ 
রাখিবার জন্তু আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের ফটথ্য 
বিরুমপুরের টাদরায় ও কেদার রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মিঃ 
জেষস্‌ ওয়াইজ, প্রীধুক্ত আনন্দনাথ রায়, ্রীুক্ত যোগেন্্রনাথ গুপ্ত ১ 
প্রভৃতি তাহাদের গ্রন্থে টান্নায়ের জীবনী বিশদণাবে আলোচন! 
করিয়াছেদ। কিন্তু হুঃখের বিষয় ঠাছার! তাহাদের প্রস্থ লিখিবার 
সময় আকবরনামার সাহাবা গ্রহণ করেন নাই। ফলে ঠাহাদের 
ধতিহাসিক সিদ্ধান্ত অনেক স্থলেই ভুল হইয়াছে। 

মি: ওয়াইজ প্রভৃতি পঙ্িতগণ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া 
কেছায় রায় চাদরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বলিয়! মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্তু আকবরনাম! ২ হইতে জানা যায় বে টাদরায় 
কেনার রায়ের পুত্র ছিলেন। আআঁকবরনামা সমলামরিক গ্রন্থ এবং 
অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য । ইহা! হইতে সিদ্ধান্ত হইবে যে পুত্রের মৃত্যুর 
পর কেদার রায় সিংহালনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইন গ্রচলেত 
নিয়ম বিরুদ্ধ হইলেও অসম্ভব নয়। র্যাল্ফ কিচ ৩ নামক ইংরেজ 
পর্যটক ১৫৮৩ খ্রষ্টা হইতে ১৫৯১ শ্রীষ্টাব্ধ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে ভ্রমণ 
করেন। এই সময়ে প্রীপুরের রাজা চাদ্দরার় ছিলেন বলিয়া তিনি 
গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। নিকোলান পিমোন্টার ৪ গ্রন্থ হুইতে জান! 
যায় যে ১৯* খ্রীষ্টাব্বে কেদার রায় গ্রীপুরের সিংহাসনে আমীন 
ছিলেন। এই সকল প্রমাণ হইতে টাদরায় যে কেদার রায়ের 
পর্ববন্ত। বিক্রমপুরের শাননকর্তা ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। 

চাদরায় যুদ্ধবিদ্তায় পারদ ছিলেন। র্যালফ ফিচের গ্রস্থে আছে 
যে টারায়ের মোগল সৈল্ের সঙ্গে অনেকধার যুদ্ধ করিতে হইয়াছে 
কিন্ত তিনি কিছুতেই সম্রাট আকবরের বগ্ত| স্বীকার করেন নাই। 
টাঘরায়ের মৃত্যু স্বদ্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সোনার গীয়ের 
রাজা ঈশ! খ। চাদরায়ের বিধব! কল্ত! সোনামপির রাপে মুগ্ধ হইয়! 
তাহাকে বিবাহ করিষার প্রস্তাব করেন। ইহাতে অপমানিত বোধ 
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করিয়া চাদরায় ও কেছাররায় ঈশাখার রাজা আক্রমণ করেন ও কিছুদধিদ 
নারায়ণগঞ্জের উত্তর পূর্বে খিজিরপুরে সদৈন্তে অবস্থান করেন। 
এই সুযোগে ঈশাখ। টাদরায়ের কর্সগারী প্রীমন্ত খকে উৎকোচ 
প্রদানপূর্বক সোনামণিফে হস্তগত করেন ও তারপর তাছাকে* 
বিবাহ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই “কল্যারত্ব” ছারাইয়। ও 
রাজ্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া! চারার অগ্ভিমশধ্যায় শান্িত হন। 
চাঙষরায়ের মৃত্যুর পর কেদাররায় বিক্রমপুরের রাজপদে প্রতিষ্টিত 
হন।” ৫ 

মিঃ ওয়াইজ ও অন্তান্ত উতিহালিকগণ উপরোক্ত গল্জটি সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন। টাদরায়ের মৃত্ার এই বিবরণ যে নিতান্তই অমুলক 
তাহ! আকবরনামা পাঠে জানা যায়। জাকবরনামাতে বিবৃত হইয়াছে 
যে “রাজা মানসিংছের নিকট খাজা সোলেমান, খাজা ওসমান, সের খা 
এবং ছৈবত খ! প্রভৃতি উড়িস্তার বিভ্রোহী নেতৃবৃন্দ আত্মসমর্পণ করার 
মানসিংহ তাহাদের জাইগীর প্রদান করেন। কিন্তু অদুরদশিতার ফলে ও 
নানা রকম জনরবে বিশ্বাস করিয়! মানমিংহ তাহাদের সততায় সন্দিহান 
ছন। তিনি তাহাদের হস্ত হইতে জার়গীর কাড়িরা লন ও তাহার 
নিকট আমিবার জন্ত আদেশ করেন। আফগান নেতৃবৃন্দ ভীত হইয়া 
বিশ্রোহ ঘোষণা করেন ও খরগপুয়ের নিকট মোগল কর্মচারী বাকিরকে 
আক্রমণ করিয়া আহত করেন। এই ঘটনা ১৫৯৩ ত্রীষ্টাবে সংঘটিত 
হইয়াছিল । বিদ্রোহী নেতাগণ গ্রামের পর গ্রাম লুষ্ঠন করিয়া 
ভূষণার (ফরিদপুর ) প্রান্তে আলিয়া! উপস্থিত হন। চাদরায় তাহার 
পিতা কেছাররায়ের পরামর্শানুলারে এই বিদ্রোহীদের কৌশলে বঙ্গী 
করিবার জন্ত সন্বল্প করিলেন। এই সময়ে সোলেমান, ওসমান, ও 
দিলওয়ার ভূষণ! হইতে চারি ক্রোণ দূরে সপৈন্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন। 
চারার তাহাদিগকে আহার করিবার জন্ত তৃষণার ছুগে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। আকফগানের! নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য সোলেমান ও দিলওয়ারকে 
পাঠাইল। টাদরায় পরম সমাদরে তাহাদিগকে একটি সুসজ্জিত কক্ষে 
বলাইলেন। অত্য্সকাল পরে দিলওয়ার খ! হাত মুখ ধুইবার জন্ত 
প্রকোষ্ঠের বাছিরে আলিলেন। পূর্ব বড়বস্ত্রাম্ুনারে টাদরায়ের 
কমচারীগণ তাহাকে বন্দী করিল। শীঘ্রই সমস্ত ঘটন! সোলেমানের 
নিকট প্রকাশ হুইয়া পড়িল। তিনি প্রাণ বাচাইবার জন্ত অসি 
নিষ্কাশিত করিয়! বেগে কক্ষ হুইতে বাহির হইলেন। চাদরায়ের 
প্রহরীর তাহাকে বাধা প্রদান করিলে তিনি তাহাদের কয়েকজনকে 
ধরাশায়ী করিলেন ও বুদ্ধ করিতে করিতে ছুগ তোরণে আসিয়া! 
পৌঁছিলেন। দ্বার রক্ষিদের নিহত করিয়া তিনি বীরত্বের সহিত 
ছর্গের বাহিরে আল্লিলেন এবং অনতিবিলম্বে ওসমানের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইলেন। সমস্ত ঘটন! শ্রবণ করিয়া ওলমান 
তৃষণার ছুর্গ আক্রমণ করিবার কত সসৈন্কে জগ্রসর হইজেন। 
চাদরায়েযর় কর্নচারীদের মধ্যে কেছ কেছ আফগান জাতীয় ছিলেন। 
তাহার! গোপনে ওসমানকে সাহায্য করিষে বলিয়া সংবাদ পাঠাইল। 
চাদরায় ছুর্গ হইতে বাছির হইয়া আফগানদের আক্রমণ করিলেন। 
দুই পক্ষে ঘোরতর বুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে চাদরায় হত হইলেন। বিজী 
আফগানগণ বিনাবাধায় দুর্গ দ্বারে আসিয়! পৌঁছিল। দ্বাররঙ্ীগণ 
টাগরায় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! ফিরিয়া জাসিতেছেন ভাবিরা দু্গন্বার উদ 


নি পাশপাশি 
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ভাত্---১৩৫১ ) 


করিল। আফগানগণ অতফিতে প্রহরীর আক্রমণ করি! হুর্গাভাতয়ে 
গ্রধেশ করিল ও সহজেই চাদরায়ের সৈল্তদের পরাস্ত করিল। ইছার 
পর আফগানগণ তৃষণার ছুর্গ ও টানয়ার়ের রাজ্য তাহার পিত| কেদার 
রায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া ঈশ! খার রাজো গমন করিল।” 

উপরোক্ত বিবরণী হইতে মোটামুটি বুঝা যাইতেছে যে আঙু 
গানের! টাদরায়ের রাজা আরুমণ করিলে তিনি তাহাদের কৌশলে 
পরাজিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্ত এই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় 
ভিনি তাহাদের লঙ্গে সুখ দমরে লিপ্ত হন। কিন্তু অধীনস্থ 


দেশ ক্িসাব্ে কস্সজ্শা ভাঙা 


ই 


আফগান কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও 
নিহত হন। 

আকবরনামার এই বিবৃতি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে চাদয়ার 
কন্ঠার শোকে ভর্রশ্থাস্থা হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন নাই, স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্ত বীরের মত বৃদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। চাদয়ায়ের 
পিত৷ কেদাররাযও মোগলের সাথে বুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিণর্জল 
দিরাছিলেন। চাদরার ও কেদ্াররায়ের আত্মোৎসর্গের কাহিনী 
বাঙ্গালার ইতিহাসে ম্বর্ণাক্ষরে জিপিবন্ধ খাকিবে। 


দেশ হিসাবে কয়লার ভাগার 
শ্রীকালীচরণ ঘোষ 


উৎখাত পরিমাণ হইতে তহৎ দেশে কয়লার ভাগারের অনুমান 
কর! যাইতে পারে ; সেই হিসাবে আমেরিকা প্রধান। এখানে মুখ্য 
বা গৌণ সাম্মিলিত ভাগারের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৬৫ কোটা 
৭* লক্ষ টন। অনুমান, তশম্মধো অপেক্ষাকৃত ভাল করলা ২ লক্ষ 
কোটী টন। সমস্থ করলার খনির আল্লতন ২ লক্ষ ৩ হাজার 
বর্গমাইল। ইচ্বার মধ্যে গেন্মিলভানিয়াতে পৃথিবীর সর্বপ্রধান 
কয়লার খনি অবস্থিত। পরিমাপ, অন্ততঃ পাঁচ শত বর্গমাইল। 
এই স্থানের করলার স্তর “অতিকায়” ( 1820000£) 88871) বলিয়া 
পরিচিত, প্রান্প ৬ ফুট ঘন বা পুরু। তাহার পর আগ্লালসিয়ান 
(470515০0780) বা এালিঘেনী (106 417981090) অঞ্ল 
পেন্মিলতানিয়া৷ হইতে আলাবাম! পর্যন্ত ( পেন্সিলভানিয়া, ওহিয়ো, 
ওয়েটভাজ্ছিনিয়া, মেরীলাাও, ভাজ্জিনিয়, কেন্টকী, টেনেসি ও আলাবামা ) 
প্রায় ৬৫ হাজার বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত । ইহাতে 
পেন্সিল্হানিঃর খনিও অস্মভূক্ি। মধা বা (0821 বা [2896870 
[067101 1510) পুর্ব-আত্তান্তর ক্ষেত্র গ্রার় ৪৮.*** বগমাইল বিত্বৃত 
এবং প্রধানতঃ ইঙিয়ানা, ইলিনয় ও কেন্টকীর কতকাংশ ব্যাপিয়! 
অবন্থিত। উত্তরভাগের বা উত্তর-আভাম্কর অববাহিকা ( 101%0677 
71৩1৫ বা 017$18970106910 18810 দক্ষিণ মিসিগানের ৭,৫*+ 
বগমাইল অধিকার করিয়াছে। পশ্চিম বা পশ্চিম-আতান্তরিক ক্ষেত্র 
(৩৪১৪০ ০1 ১৬৪৪$91 10861107 চা1610) প্রায় ৯৮,** বর্গমাইল 
এবং আইওয়! হইতে টেক্সাসের মধাভাগ ( বা প্রায় মেক্সিকো সীমা ) 
পরধান্ত বিস্তৃত । ইহা মিশৌরী, কানদাস, আরাকান্সাস্‌ ও ইত্ডিয়ান 
টেরিটরীর এবং সামান্ত বিচ্ছিন্ন হই! টেকমাসের মধ্যে বিস্তার লাগ 
করিয়াছে। ই! ছাড়া পার্ববতা অঞ্চল (130০5 21000510) ও 
অববাহিকা ক্ষেত্র (78810 [910 ) নামে কালিফোপিয়া, আরিজোনা, 
কলোরেডো, মন্টানা, ইডাহো, ওয়াইয়োমং, ওয়াসিংটন প্রভৃতি অংশে কুন 
বৃহৎ খনি বা ক্ষেত্র অবস্থিত । 

আমোরকার খনিতে কয়লার স্তর সাধারণতঃ বেশ ঘন বা পুরু এবং 
তাহাতে আধুনিক হঞ্্রপাতির দ্বার়। করলা উদ্ধার করিবায় বিশেষ 
বিধা আছে । এই কয়লা প্রাচুর্ধোর সহিত বিরাট লৌহ ভাগারের 
যোগাযোগ আছে বলিয়া আমেরিক! আজ শিল্পজগতে প্রধান স্থান 
অধিকায় করিতে চলিয়াছে। 


যুক্ত-রাজ্য (7. 1.) 
উৎখাত কয়লার পরিঙ্াণ হিসাবে ইংলও আমেরিকার পয়েই 


স্থানলা্ত করিয়ান্ছে। কিন্তু খনির বিস্তৃতি ব৷ ভাগারের পরিমাণ ছিসাবে 
ইংলও এই স্থানের অধিকারী নছে। ফুক্তত্নাষ্ট্রের (ঢ. 9. 4) ভার 


যুক্তরাে)ও করলা এবং লৌহ-প্রস্তয়ের নৈকট্য ইহাকে শিল্পজগডে 
উচ্চস্থান দিয়াছে । 

ইয়্সায়ার, নটিংহ্যামদায়ার ও ডার্বিবসায়ার জুড়িয়া প্রায় বাট মাইল 
দীঘ স্থান অধিকার করিয়! ইংলগ্ের সর্বপ্রধান খনি অবস্থিত। 
প্রকৃতপক্ষে ইহা লীড্‌স হইতে নটিংহামসারার পধ্যস্ত বিস্তার লাভ 
করিপ্লাছে। ইহার মধ্যে প্রায় ৮** বর্গমাইল স্থানের খনিতে করলার 
অবস্থিতি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। লাস্কাসায়ার ও চেসারার-এর 
খনি ৪৮৪ বর্গমাইল বিশ্বৃত। কাম্বারল্যাণ্ডে ছোট খনি আছে; 
নরদামবারল্যাণডও ডারছামের মধ্যে ডারহামের খনি অধিকতর কাধ্যকরী। 
দক্ষিণ ওয়েলস্‌, ব্রিষ্টল ও সামারসেট (১৫* ব্গমাইল), £ষ্টারসায়ায, 
করেষ্ট অফ. ভীন, (৩৪ বর্গমাইল ), ওয়ারউইক্সায়ার, উত্তর (১১০ 
বর্গমাইল) ও দক্ষিণ ষ্ট্যাফোর্ডায়ার (১৫* বর্গমাইল ) শ্রপ্দায়ার ও 
উরসষ্টারসায়ার ও উত্তর ওয়েলেম্‌-এ ( ফ্রিটসায়ার ও ডেবিংসায়ার ) 
প্রায় ৪৮ বর্গমাইল বিস্তৃত করলার খনি রহিয়াছে । 

হ্ষটল্যা্ডের খনিগুলি প্রর্ধানতঃ মিড, ( মধা) লোখিয়ান, পূর্ধব ( ইষ্ট) 
লোধিয়ান, ফাইফ, লিন্লিখ গো, ক্লযাক্ষ্যানন, ল্যানার্ক ও আয়ার 
প্রঙ্গেশে অবস্থিত । 

আরর্ন্যাণ্ডের (এর) .লিন্ট্রার খনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইছা! 
কিল্কেনি, কালে এবং কুইন্স, কাউন্টির কতকাংশ আঁধকার করিয়া 
আছে। তাহ! ছাড়া এা্টি'ম (ব্যালি কাস্ল্‌), টাইরোণ, টিপারারি, 
ক্রেয়ার, লিমারিক্‌ ও কেরি অঞ্চলে কয়লার সন্ধান পাওয়৷ গিয়াছে। 
গ্রেটত্রিটেন ও আছার্লাাণ্ের আনুমাণিক ভাগার ১৮,৯৫৩ কোটা টন। 


জান্মানী 


জার্দ্মানীর প্রধান খনি রুর্‌ (1101) ), রাইলল্যাও ও ওয়ে্টফালিয়ার 
অবস্থিত; সার (রুকেন্) খনি রাইন্ল্যা্ডে লোরেশের উত্তরে ; 
স্ইক বা জুইক (7510880) এবং লুগাউ (150850), সাঞ্ানীতে ; 
আপার (019) সাইলিসিয়ার খনি সাইলিসিরা প্রদেশের অস্তিষ 
জক্ষিণে এবং লোয়ার (1,০57) সাইলিসিয়তে ব্রেদূল (73798190 ) 
দক্ষিণ পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত একটা ক্ষুত্র খনি অবস্থিত । 

ইহা ছাড়! কেমূনিটস্‌ (09000165). লাইপ.সিগ. (1419518 ), 
কলোন, আচেন্‌ (48০.80 ), ফ্রযান্ষফ্ট, ক্যাসিল্যা্ড (088811800 ) 
এবং ওডার (09: ও ওয়ার্থ ( 878৩) উপত্যকায় প্রচুর 
লিগ.নাইট ও 'স্রাউন” কয়ল! আছে। জার্দানী এই সকল করলার 
সন্থযাবহার করে এবং যতদুর জন্তব অন্তান্ত গুণশালী কয়লার 
রক্ষণ করে। জান্দানীর আন্ষাণিক করলার ভাগার ৪২,৩৩৬ 
কোটা টম। 


১০০০৫ 





রুশ (ঢ. 5. 5. ₹.) 


রুশের মধ্যে ডন বা ডোমেটস অববাহিকার করলার খনি সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ এবং কার্যোপযোগী। ইহ! কৃফলাগরের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় 
বিশেষ স্বিধা হইয়াছে । যক্কোনগরীর দক্ষিণে ষন্ষো ব| টুল! ( প্রধানতঃ 
ওক! উপত্যকা) অববাছিকা অঞ্চল, কয়লার জন্ত বিশেষ গ্রসিদ্ধ। 
উরলের পশ্চিষে (79: সহরের পূর্বদিকে ) প্রচুর কয়লা এতদ্চলের 
সমস্ত লৌহ নিষ্ধাসম কা্যে সহায়তা করে। সাইবিরিয়ার পশ্চিম 
সমতলক্ষেত্র, কৃস্নেট্ক্ক অববাছ্িকা অঞ্চলে প্রচুর কয়লার অবস্থান জান! 
শিযলাছে। সধ্য সাইবিরিয়ায় পশ্চিমে টুন্গৃক্ক অববাহিকা এবং পূর্ব 
জেন্গ্ক অববাহিক! প্রদেশ, দক্ষিণে মিনুসিন্স্ক, ইরকৃউটন্ক এবং কান্ক্ক 
অববাহিক। অঞ্চলে বিরাট ভাগার আছে। 

এই সকল ক্ষেত্র ছাড়া রুশের উত্তরভাগে পেচোরা ( 796০15018 ) 
ক্ষেত্রে এখনও কাজ আরগ্ত হয় নাই। রুশের আনুমানিক তাওার 
৬,০১১ কোটী টন। 


জাপান 


নাগাসকি বন্দরের পশ্চাতে কিউপিউ ক্ষেত্রে, ইয়েজো ( ১5০ )তে 
ইসিক্যারি এবং ফুকুলিষার সন্নিকটে উত্তর হন্হ অঞ্চল হইতে 
জাপানীরাংপ্রচ্র করলা উদ্ধার করিয়া থাকে । জাপানের এ সমৃদ্ধি 
খুব বেপী দিদের নয়; হিসাব মত ফ্রাঙ্গই পঞ্চম স্থানের অধিকারী, 
কিন্তু জাপানীর জন্তান্ত নানা ক্ষেত্রে যেষন' প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিতেছে 
তাহার বাতিক্রম হয় নাই। জাপানের আনুমাণিক ভাওার 


ফ্রাব্স 

ফ্রান্দে বিচ্ছির ভাবে অন্ততঃ পঞ্চাশটী হুক বৃহৎ খনি অবস্থিত ; 
তন্মধো উত্তবাংশের খনিগুলি ( 81609190068, 1288 06 051818 
এবং ০07৮0700819) বৃহৎ মধ্যক্ষেত্রের খনিগুলিতে কতগুলি 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুজার়তন খনি, বথা,--170176 (96 70660009 ), 
88780005, 15970818013 09080807080 ( 41815 ), 
918025, 7570, 85590 (5010) 0581000030৩ 70070000815 
( 09007060৮ার ) প্রভৃতি পড়ে 1 ফ্রান্সের আনুমাণিক ভাগার ১,৭৫৮ 
কোটী টন। 

পোল্যাণ্ড 


পোল্যাণ্ডের মধ্যে পোলোন (০1986) খনিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
সাইলিসিয়ার উপরাংশের সমস্ত খনি, অর্থাৎ শতকর! »২ ভাগ, 
পোল্যাণ্ডের অধিকারে অবস্থিত । গত মহাবুদ্ধের ফলে পোল্যাণ্ডের এই 
হুযোগ হয়; তৎপূর্ববে পোলাপগ্ডের দক্ষিণ পশ্চিষ সীমান্তে ডদ্থে কোর 
সন্ষিকটস্থ খনিগুলি লইয়! তাহার অধিকার দীমাবদ্ধ ছিল। সালিসিয়ার 
খনি পোল্যাণ্ডে সংযুক্ত হওয়ার পর পোল্যাণ্ডের কলার ভাগার সম্বন্ধে 
সঠিক হিসাব হয় নাই। 

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ক্বতস্ত্র আলোচন| পরে দেওয়! হইয়াছে, কুতরাং 
এখানে তাহ! নিপ্রয়োজন। 


বেলজিয়ম 


কক স্থান বেলজিয়ম কর়্ল। উৎ্খাতনে নবম স্থান অধিকার করিরাছে। 
ইছার করলার ভাঙার আনুমাণিক ১,১** কোটা টন। বেলজিয়মের 
খনি জ্রান্দের ভ্যালেন্সিয়েন্স্‌ ( ড81505150068) খনির এক অংশ 
বলির! যনে কর] যাইতে পারে । বেলজিয়মের মধ্য দিয়! গ্রস্থে পাঁচ 
হইতে সাত বাইল স্থান ব্যাপিরা সরাসরি জাচেন (:48০199 ) বা 
এলা-সাপুল্‌ (4--0১৮510) পর্যন্ত এই খনি গিযাছে। 


সাম্য 


[৩২ বর্থ--১ম খর সংখ্যা 





সব ও সারলেরর ( 88905 82 09817670115 178808018) নামুয় বা 
মেবিগর (মিঞা 10 [80001 ), লীজ হা লিয়াজি (11989 10 
[49 ) সহর কগ্টটা এই খনির বিস্তার পথেয উপর পড়ির৷ বিশেষ 
স্থবিধা ভোগ করিয়াছে । অল ও সায়লেরর অঞ্চলেই ' বেলজিরষের 
প্রধান খনি অবস্থিত। দ্বিতীয় খমি, ক্যাম্পিনে, হল্যাণ্ের পশ্চিম 
সীমান্তে ও অবস্থিত লিঙ্গ হইতে বেলজিরমের এযানটওয়ার্প পর্ধান্ত বিভ্ৃত। 


চীন 


মাচীন কলা সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ; ইহার আছুমাণিক ভাওার 
অন্তান্ত বহু দেশ অপেক্ষা! অনেক বেশী এবং সাধারণতঃ ৯৯,৫৫৯ কোটা 
টন বলিয়া ধর! হয়। চীনের প্রার সর্বত্র করলার খনি আছে; কিন্ত 
অনেক শ্বলেই আধুনিক উপায়ে কয়লা উৎখাতনের উপযুক্ত করিতে 
পারা বায় নাই। চিলি (0111) বা বর্তমান হোপে (13০91 
০:00791)র উত্তরভাগে কাইপিং ও সানটুও. প্রদেশের পোসান 
খনিই সর্বাপেক্ষা অধিক কয়লা উৎপাগন করে। ফাগুসেন-পিয়েন 
(ঘ8০8৪১90-78190 ) খনিতে প্রচুর এন্ধসাইট কযল। আছে। 
পূর্ব ও পশ্চিম সান্সি, ঘক্ষিণ পূর্ব্ব হুনান এবং উত্তর ও মধ্য সেকোরান 
বা! জেকোরান € 85900 ) প্রদেশে প্রচুর কয়লা অবস্থিত । 


দক্ষিণ আফ্রিকা! যুক্তরাজ্য (07. 05. 4১168 ) 


ছক্ষিণ আংক্রক! যুক্তরাজ্যের আনুমানিক ভাগার ৫,৬৭৭ কোটা টন, 
তন্মধো ট্রান্সভালের অংশ ৩,৬*০, নাটালের ৯৪৭, জুলুল্যা্ডের 
(নাটাল ) ৬* এবং অরেঞ্জ ক্রী ষ্টেট, ফেপ, প্রদেশ (081৩ ১10510958) 
বাহ্ছটোলাাও এবং সোয়াজিল্াও (9%821800 ) সম্মিলিত ৪৮* 
কোটা টন বলিয়া! অনুমান করা হয়। ট্রাব্সভালের মিডল্ধর্গ (17,11001- 
৮০৪ ) জেলার উইটব্যাঙ্ধ খনিই প্রধান। র্যাও ( 880৫ 0 
ভা1৮5855 100 )এর পূর্বাঞ্চলে ব্রাথান ও ন্প্রীংস, ভাল ( 5781) 
নদীতীরে জোহান্সবার্গের. ৩৫ মাইল দক্ষিণে তেরীনিগিং ( ড67990108- 
128) নহরের নিকটে, দক্ষিণ-পূর্ব হাইড.ল্বার্গে (11514919618 ) 
এবং এরমেলো-_ক্যারোলিন্‌ অঞ্চলে ব্রেটনে-এ কয়লার খনি রহিয়্াছে। 

নাটালের নিউ ক্যাশল ও ডাগ্ডা জেলা, ক্লিপ রিতার ( নর্দী) 
কাউন্টি হইতে বিস্তৃত হইয়! জাইহিড ( ৮157১614) হইয়া অম্ফলোজি 
( 029291051 ) পর্ধান্ত গিয়াছে। 


চেকোঙ্গোভাকিয়া 
প্রা্গের দক্ষিণ পশ্চিমে গু পশ্চিম চেকোগ্লোভাকিয়ার প্রধান 
লিগনাইট খনিসমূহ অবস্থিত। সাইজিন বা সাইসিন্‌ (0198550) 
বর্তমান টেসেন (1680080 ) জেলায় ভাল করল! উৎখাত হইতেছে। 


অষ্ট্রেলিয়া 


অস্ট্রেলিয়ার আনুমানিক ভাগার ১৬,৫৫৭ কোটা টন; গগধ্যে 
কুইঙ্গল্যাওই প্রধান। নিউ সাউথ ওয়েল্স্‌-এর সঙ্গে মিলিয়৷ যে ছইটা 
প্রদেশে প্রকৃত কয়লা উৎখাত হয়, তন্মধো কুইঙ্সল্যাড শতকরা! ৮* ভাগ 
সরবরাহ করিয়া থাকে । ভিক্টোরিয়ায় ব্রাউন কয়লার বিরাট ভাগার 
অবস্থিত। 
নে্দারল্াযাও 


নেদারল্যাওড (হল্যা্ড) কুছ, পরিসরের হইলেও তাহার ভাগার 
৪৪, কোটা টন বলিয়া! অনুষান কর! হয়। দক্ষিণ ও উত্তর লিঘুর্গ, 
স্বক্গিণ লীল (591) এবং উইন্টারস্টইক ( চ15690%11 ) খনি হইতে 
রায় সমস্ত বব! উৎখাত হইয়া! খাকে। 


তা--১৬৫১ ] . 


পেস্প হিসাত্ষে কস্জান্া ভাঙ্গার 


২৯৩ 





কানাডা 


কানাডার প্রকান্ত ও আনুমানিক ভাগার অফুরন্ত বলিলেও প্রা 
অতুযুক্তি হয় না; উভয়ের সম্মিলিত পরিমাণ ১,২১,৬৭৭ কোটা টন। 
বাৎসরিক উৎপাদনের হিসাবে যথাক্রমে নোভাক্কোটিযা, আলবার্টা ও 
ভ্রিটিশ কলবিয়ার স্থান। 

নোভাক্ষোটিয়ায় সিডনি, ইনভারনেস্‌, রিচমও (কেপ, ব্রিটন স্বীপে ), 
পিক্টু বা পিক্টাউ (£1৩$০০) ও কান্বারল্যাও প্রায় সমন্ত করলা 
সরবরাহ করে। 

নিউব্রান্সউইকে মিন্টে। খনি, সাল্কাচেওয়ান প্রদেশে এষ্টেতান জেলার 
সাউরিস খনি (8০1118 09216919 ) প্রধান। 

আলবার্টায় লেখ ত্রিপ্স, বাক্হ্েড এবং এড অন্টন জেলার খনিতে 
কাজ চলিতেছে । ভাগ্ার হিসাবে সমস্ত কানাডার শতকর! ৮৭ ভাগ 
এক আলবার্টায় অবস্থিত বলিয়৷ হিসাব করা হয়। এডমন্টন, বেলী 
(136115 ) নদী এবং কুটেনে (8০9209) ) শ্তরই (£07208800 ) 
সমস্ত করলার আধার। 

ত্রিটিশ কলম্ছিয়ার দক্ষিণ ক্ষেত্র ( 9906)670 7910) প্রিজ্সটাউনে, 
মধা ক্ষেত্র (08061 ?610) এযালেক্সাঙি যা, ফোট জর্জ ও কোয়েস্নেল 
এবং ভ্যাৃভার ক্ষেত্র ভ্যাচুভার স্বীপে অবস্থিত । কুইন সার্লট ( 0৫০7 
008710%9 15. ) স্বীপে প্রচুর করলা আছে । 

ইউকন প্রঙ্গেশে (10800 ?8718075 ) হোক্াইট হর্স ( 101৮ 
17076৩ ), ট্যান্টালদ এবং রকৃত্রীকৃ অঞ্চল (81৩8) এবং উত্তর 
কানাডার মাকেঞ্রি অববাহিক! প্রদেশ (11801670216 85810 )এ 
কয়লার অবস্থান সন্বন্ধে জান! গিয়াছে। 


মাঞ্চুরিয়া 
যা্চুরিয়ায় প্রচুর কয়লা রহিয়াছে ; তন্মধ্যে প্রকান্ বা মুখ্য খনির 
অংশ খুব বেশী নহ্থে। তথায় সর্ধপ্রকার কয়লার আনুমানিক ভাওার 
১৭,৫*৯ কোটা টন। মাধুরিয়ার প্রায় সর্বব স্থানেই ক্ষুত্্ বৃহৎ কয়লার 
খনি আছে। তন্মধো কোরিয়া মীমার নিকট লিওকিয়াও অঞ্চলের খনি 
সর্বাপেক্ষা! বুহৎ। 


স্পেন 


কষুন্ত স্পেন বছুকাল হইতেই কয়লার জন্ত হুনাষ পাইয়া জাসিতেছে; 
আনুমানিক ভাগ্ডার ৮৬৮ কোটী টন, তন্মধ্যে জ্ঞাত এযানখ সাইটের 
অংশ খুব বেশী। খনির মধ্যে স্পেনের উত্তর পশ্চিম খ্যাসচুরিয়াস্‌ 
(858011085 )এর অন্তর্গত ওভিয়েডোকে কেন্ত্রে করিয়া উ অঞ্চলের 
পার্ববতা প্রদেশ বিশেষ সমৃদ্ধ এবং সর্বাপেক্ষা অধিক কয়লা সরবরাহ 
করিয়া থাকে । মধা স্পেনের পেনার্রয় (12908705& ) এবং তাহা 
ছাড়া এব্রো৷ খনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

তুরস্কের থনি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। তবে ইছার 
আনাটোলিয়। প্রদেশ খনিজ পদার্থের আকর বলিয়। পরিগণিত 
হ্য়। 

ইন্দোন্ঠীনের জ্ঞাত ও গৌণ ভাগারের পরিমাণ ২,*** কোটা টন 
বলির! অনুমান কর! হয়। টওকিও অঞ্চলে হোঙে (17008) ) 
ও ফেবাস্‌ (8৪৮৪৪) এবং আনাষে তুয়েন (1০818%09 ) খনিতে 
কাজ চলিতেছে এবং ইহারাই ইন্দোচীনের প্রায় সমস্ত কয়ল! 
উৎপাদন করে। 


ইটালী খনিজ বিহয়ে বিশেষ সমৃদ্ধ নয়; উল্লেখযোগ্য করলার 
খনিও নাই বলিলেই হয়। টাস্কেনীর পাহাড়ের সানুদেশে বিশেষতঃ 
জারিজে! (41520 ), পিসা ও গ্রসেটো৷ অঞ্চলে লিগ্নাইট উৎখাত 
হইয়৷ থাকে। 

পূর্বব ভারত স্বীপপুঞ্জ (786 108165 ), তন্মধ্যে গলন্দাজ অধিকৃত 
অঞ্চল করল! সম্পদে নিতান্ত হীন নয়। তথায় ১৩, কোটা টন করলার 
ভাগার আছে বলিয়া! অনুমান করা হয়। সুষাত্রা, বোিয়ে প্রস্ৃতি 
স্বীপের অংশ বিশেষে করল! উৎধাত হয়। 

সুত্র চিলি (07011 )তে কয়লার সন্ধান পাওয়। গিয়াছে এবং তথায় 
উৎখাত কয়লা! জগতের মোট হিসাবের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। 
চিলির কন্সেপসিয়ন (0০098০100 ) ও আরাউকে! (47৪০০ ) 
প্রদেশ প্রায় সমস্ত করল! সরবরাহ করিয়া থাকে । 

ব্রেজিল-এর বিরাট আয়তনের তুলনায় করলার খনির সংখ্যা ক 
উৎধাত করলার পরিমাণ কিছুই নয়। সাও পাউলে! (859 1881০) 
হইতে রায়ে খ্র্যান্ডি ডে সল (810 078009 00 901) পরাস্ত পরার 
৭০* মাইল ব্যাপিয়া ভবিচ্ছিন্ন হুত্রে (কোমল) করল! প্র বিস্বৃত 
আছে। যিনাস জেরাস (11088 09788 )এর নিকট প্রভুর 
লিগ. নাইট পাওয়া যায়। 


হাঙ্গেরী 


অষ্ট্ররাহাঙ্গেরী এক সঙ্গে হিসাব করিলে আনুমাণিক ভাঙার 
৫,৫৫৯ কোটী কয়লা বলিয়া ধর হুয়। হাঙ্গেরী বাকোন্টী বন 
অঞ্চল ( 98৮০) ঘ07888 4750 ) হইতে লিগনাইট উৎখাত 
হয়। হাগ্গেরীর দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে পেকৃস্‌ খনি ( 16০৪ )তেও 
প্রচুর বিটিউমিনস্‌ কয়লা অবস্থিত । জয়ার আজস্‌ গুদেশে এবং 
সিরিয়া ও ক্ারিস্থিয়াতে যথান্রষে নরম কয্পলা ও লিগনাইট পাওয়া 
হার়। তাহা হইলেও সাইলিসিয়ার আষ্টান-কারউইম জেলার খমিই 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। 


নিউজিপ্যা্ড 


নিউজিলাণ্ডের ভাণ্ডার ৩৩৯ ..কাটী উন। উত্তর দ্বীপের ওয়াঙগা- 
মুই প্রদেশের মোকান খনি সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্বৃত। দক্ষিণ 
দ্বীপের বুলার-মোকিহিম্থই এবং গ্রে মাউথ খনি অধিকাংশ করলা 
মরবরাহ করে। 

দক্ষিণ রোডেসিয়ার় অতুৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন করল! পাওয়া ঘার়। ইহা! 
বুলাওয়েয়ে৷ (9018 8১০ )র উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত । ওয়ান্কি খনির 
রেঞ্র (7808৩) বা দীর্ঘাকৃতি শ্বারে অবস্থিত। রোডেসিয়ার আনুমাণিক 
ভাওার ৯৭ কোটা টন। 

ইহা! ছাড়াও নানা দেশে কিছু কিছু করল! উৎপাদিত হয়। 
শিিট্স্বার্জেন স্বীপের প্রায় সকল অঞ্চলের উৎকৃষ্ট কয়লার খনি রহিষ্নাছে। 
ইডেনের ক্কানিয়া অঞ্চলে খুব সামান্য কয়ল! জাছে। রুমানিয়ার পূর্ব 
রানাট ও ট্রান্সিলভানিয়া অঞ্চল হইতে সমস্ত কল়্ল! উৎখাত হয়। 
বুগোষ্লাতিয়ার ভুবল্জানা (1,10১1)508) ও জাগ্রেব, পট্গালের 
মণ্ডেগো উপদ্ধীপ ও কইন্ব_র সন্নিকটে, নাইজিয়িয়! এমুগড ও উডি খনিতে 
এবং যালয়ের সেলাঙ্গোর খনি হইতে ততৎ দেশের কয়ল! সরবরাহ 
হইয়া থাকে। 





ভারতীয় বস্ত্র শিশ্প 
শ্ীকমল মৈত্র 


“9৪৮ 8৩ উঠ £০ ঢু ০০০/৮৪ 071550000, ] 8088 
8881 ও ৫০ 00% 098৮7 001561599 803 চঞ 0৩ 6001202010 
£080081100 ০01 £5600100, জাত 815 0081105108 £0 0১6 
5878৩ 0? 0১85108 18% £50802) ৫০%0+- মিঃ হুন্দরমূর্তি কথাটা 
বড় হুন্ময় বলেছেন। অর্থনৈতিক হুরবন্থা রাজনৈঠিক ম্বাধীনতার 
অন্তরার-_ এ কথাটা নূতন করে বলবার দরকার হবে না। শিল্প না হলে 
দেশের আর্ধিক সম্পদ আনতে পারে না। সভা জগতের মাথে গাড়িরে 
সাারত ভার মুষ্টিষের কুটার শিল্প নিয়ে মুদ্ধনেত্রে তাকিয়ে দেখলে কেমন 
করে বিদ্বেশী শিল্পক্সাত দ্রব্য ভারতীয় বাজার দখল করে বসল । কিন্তু 
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বাধাগুলি থাক! সত্বেও যে কছ্পটা শিল্প তারতে আজ গড়ে উঠেছে তার 
হথো বস্ত্র শিল্প প্রথম ন! হইলেও প্রধান। 

ভারতের বস্ত্র শিল্প খুব বেশী দিনের নয়। গত ১৮৬১ সালে 
আমেরিকার 'সিভিল ওয়ার' থেকে বস্ত্র শিল্পের পুত্রপাত। অবঙ্থা বিংশ 
শতাকীর, গ্রথমেও ভারতের লোক প্রধানতঃ হুল! উৎপদ্র করেই ক্ষাস্থ 
হত-_অতি অল্প পরিমাণ তুল! দেশীয় শিল্পের জন্তু লাগত । কারণ তখনও 
পরযান্ত ঠাত শিল্পের উপর আমাদের নির্ভর করতে হত। গত পঁচিশ 
বৎসর পূর্বেও ভারত তার একতৃতীয়াংশ তুলা দেশের শিল্পের জন্ত রেপে 
সমস্ত তুলাই বিদেশে রপ্তানি করত । এই প্রসঙ্গে একটী কথা মনে 
পড়ল-_”1005 ০0000 10101) 6210 1 108161181, 
€০08 501] 15611.” বাস্তবিক কাচা মাল রপ্তানি করা-_-জার 
দেশের মাটি বিক্রি কর! সমান কথা। 

বন্্র শিল্পের এত শী উন্নতির মূলে গত অ্কাবুদ্ধ ও বর্ধমান সহাযৃদ্ধ 
বেশ সাহায্য করেছে। কারণ যুদ্ধকালীন অবস্থায় আমদানি-রপ্তানির 
পথ প্রধানত: বন্ধ হয়ে বায়। ফলে দেশের হুলা বাবহায়ের জন্য আপনা 
থেকেই শিল্প গড়ে উঠে। আগ দেশের সমস্থ তুলা দেশের শিল্পে ব্যবহার 
হচ্ছে_এটা কম সৌভাগের কথা নয়। বন্ত্রের অগ্রাচর্যা নেই তবু বন 
চর্ম হয়ে দাড়িয়েছে । এর কারণ কোথায়? হিঃ মুরারজি সম্প্রতি 
এক ব়ৃতা প্রসঙ্গে নিরলিখিত কারণগুলি দেখিয়েছেন । 

(১) বিদেশী বসের ও তুলার আমদানি একেবারে বন্ধ হওয়া। 

(২) বিরাট যুদ্ধকালীন ঢাহিদা। 

(৩ কম দামী কাপড়ের অগ্রাচুর্যা । 

(৪) মন্ত্র পাওয়! যায়ন! ৷ গেলেও বাড়তি ভাঙার । 

(৫) তুলার দাম বৃদ্ধি। 

(৬) সয় হত 171০6 ০০০%০1এর অভাব । 

(৭) কাপড় গুধামজাত করা-_স্তি লান্তের আশার । 

(৮) বিদেশে রপ্তানি কর! ! 
উপরের কারণগুলিকে বিশদভাবে বিচার করবার নবযোগ এই প্রবন্ধে 
নেই। যয শিল্পের এত শোচনীয় অবস্থ! হত না--যছধি গুধু জনসাধায়ণের 
জন্ঙ বনের প্রয়োজন হত । জনসাধারণ ছাড়া বিয়াট যুদ্ধকালীন চাহি 


রয়েছে__যার পরিমাপ সামান্ত নহে। উপবৃদ্ত জামদানি বন্ধ হওয়ায় 
দদ্ধকালীন চাহিদা! ভারতের শিল্প হতেই মেটাতে হচ্ছে। 

আমদানি-রপ্তানি শিল্পের অবিচ্ছেদ্। অঙ্গ। শিল্পের প্রদারের জন্য 
আমদানিও যেমন প্রয়োজন রপ্তানিও বিশেষভাবে প্রয়োজন। কফার়ণ-- 
“9 806 50118006050 ৫55৪ 9০ ০০00৮ ০80 688৪ 8৪ [5 
£০৪1 07610651101 0 186 ০স ১0000817168 ৪5 165 001081৩ 
10818৩৮ কিন্তু শিল্প প্রসারের দিক থেকে রপ্তানির প্রয়োজন 
থাকলেও একথা অস্বীকার কর! যার না যে দেশকে বঞ্চিত ঝরে দেলীয় 
শিল্প বিদেশে রপ্তানি কর! দেশের কল্যাণের দিক থেকে ছানিকর। 
অবহ্বা সামরিক পরিস্থিতি জগ আমাদের রপ্রানি করতেই হবে 
কর্তব্য ক্লাবে । নীচের তালিকা থেকে রপ্তানির একটা হিসাব 
পাওয়! যাবে। 


আট বন প্রন্থত মোট রগানি 

(লক্ষ) (লক্ষ) 
১৯৬৮-৩৯ 5 ৩৯-9০ ১ ৭*-৪১ 2৩৯৪৯ 2 8০-৪8১ 
&,২৯৯*৩ ৪৬১২৫ ৪,৪৯৩০৫ ২২১০৪ ৩৯৩১ 


বুদ্ধকালীন মোট রপ্তানির পরিমাণ ১,৯২৫,৪২৯,*৪৬ গজ। উপরের 
তালিক। থেকে রখ্ানি পরিমাণ কি ভাবে বেশ হচ্ছে বোঝা বায়। 
পৌতাগোর কথা সরকারের নূতন দপ্তর 156056168 85৫ 0151] 
907চ1168 বস্ত্ের এই সমন্তার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। জনসাধারণের 
বাবথারের জনক '588080' কাপাড়র ৪01)9009 করে দেশবাসীকে 
চিন্ামুক্ত করবার চেষ্টা! করেছেন। “1380080 ০10%)* সম্বন্ধে মন্তব্য 
করবার সময় এপন আদেনি। যে উদ্দেশ নিয়ে সরকার 8০1১803৩টা 
করেছেন ঠিক ভাবে পরিচালিত হলে দেশবাসী উপকৃত হবে। একথা 
অন্বীকার করা ধার না--ছ মাল আগে বস্ত্রের সমস্যা যের়প প্রকট 
হয়েছিল আজ সরকারের চেষ্টায় অনেক সহজ হয়েছে। 

এইত গেল মোটামুটি বর্তমান বন্ত্র শিল্পে কখা। এখন যুদ্ধো তর 
এই শিল্পটার কি ম্বস্কা হবে__সেট! ভাববার সময় এসেছে। “4£601 
৮6 জঙা, 10 01097 00 15860166000 8০151 10 ৪ 
50161580567 দা0710) 81180181 ৪665 ছ1]] 1850 6০ 
৮০6 68850 168510108 89561] 6. 101088198.- বস শিল্পকে 
আমরা 895 15080 হিসাবে ধরতে পারি । যে শিল্পট যুদ্ধের সময় 
সাময়িক উন্নতি করতে পেরেছে-বুদ্ধের পরও যাতে তার অস্তিত্ব অটুট 
থাকে-তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কথাটা বল! সহজ কিন্ত কাজে কর! 
তত সহজ নয়। কারণ ঘৃদ্ধোতর আন্তর্জাতিক 8৫৪ 76188100' 
কির়াপ দাড়াবে তাহ! এখন থেকে বল! শক । অবন্য [06029119081 
88৫9 17618802এর সহিত আমাদের ফোন যোগাযোগ থাকবে কিনা 
সন্দেহ। তাই অন্ত দিক দিয়া দেখতে ছবে। 

মরকার আজ তার প্রয়োজনের খাতিরে যে শিল্পকে সাহায্য করতে 
বিশ্ুমাহ কুষ্িত হচ্ছেন না- প্রয়োজন শেষ ছলে, অর্থাৎ যুদ্ধের পরে 
আমদানি-রগ্তানির পথ দ্ুগম হলেই, সে নাহাযা জার পাওয়া ঘাষে 
কিনা-_সেটাই বিবেচ্য । শিল্প প্রসারের জন্তু সরকারের দান্ধিত্ব আছে। 
ঘুদ্ধের পর যাতে বস্ত্র শিল্পের ক্রমোন্পতি হয় তার জন্য সয়কারের দৃষ্টি 
এখন থেকেই দিতে হবে। কারণ হস্ত শিল্প ঘেষম ভ্ভাষে বেড়ে চলেছে 
যুদ্ধের পর যদি তায় হঠাৎ পতন হ--ডাহলে হে সমস্ত লোক এই 


২১৪ 


ভাজ -১৬৫১ ] 
হি -স্ন্থাল প্থ্স্থা” স্্চান্ছি” “প্র প্যারা ব্রা আগ 
বিশেষ শিল্পের সঙ্গে জড়িত--তার! বেকার ছয়ে গড়বে । তাহলেই 
৪9০02019 ৫1807097 আসবে যেটা ফোন সরকারের পক্ষে কামা নয়। 
এই অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খল! থেকে দ্নেশকে বাচাতে গেলে চাই 197588৩৫ 
চ79090801) 6০ 800 91001077067 £০: 811 আবার 7:০৫099100 
পড়লেই চাই 06৬ 1087166 (01008) 106510509051 88168100606 
শেযোক্টার অন্ত সরকারের সাহাব্য একান্ত প্রয়োজন । [808 
115789৮ বিশেষ ভাবে অন্থধাবন করবার জন্য 0703850 10108807 
09500991018] 0017008600এর দত কোন 0০11১078390 ভারত 
পরকারেরও গঠন কর! দরকার! এই (:0109018100এর কাজ হবে 
অন্তান্ত দেশের বিশিষ্ট শিল্পের আবস্থ। সঠিক ভাবে জানা এবং ঘুদ্ধোত্তরকালে 
সেই লব দেশে কি ভাবে রগানি কর! হায় তার বিষয়ে আলোচনা! কর! । 
কোথায় কোন জিনিষের অভাব সেটা জানতে পারলে রপ্তানি হুবিধা 
হয়। সেই বিশেধ দেশগুলির সহিত এখন হইতে হোগাযোগ রাখা 
একাস্ব দরকার । 





কি্কু-শুপ্্জাজিম্মলন্স-ন্বিশ্রি 


০০০০ 


চু 


স্পা স্ব খপ জগ ্প -্াল' ব্যান্থাদ ব্য খানসহ হা প্রন স্থ 





দ্ধের পর সমস্ত বেশই আপ্রাণ চে করবে- অর্থ নৈতিক খর 
আনবার জগ্ত । 10098৮র ক্ষেত্রে একট! বিপুল প্রতিযোগিতা হবে। 
সেই প্রতিধোশিতায় আমাদের পক্ষে গ্রাড়ান বেশ কষ্টকর হবে। নবস্ত 
দেশ তাদের '/007695560 010991100+ নিয়ে ০:1৫ 20817664" 
ছড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করবে। সেই ভা০1৫ 7181984 ভারতের 
স্ভজাত শিল্পটা কতখানি স্থান দখল করবে তা বল! শক্ত । তবে 
81805186697 00810190 কিছু আশার কথ গুনিয়েছেন £ 

“ভা1]6 15415 11] 581051005৮৩ 5. 87081167238 
107 91188) 66198 5286 605 জাজ) 0080 15 আ৪৪ 5201৩, 18 
দ1]] : 8098119 ০61681215৮৩ 181897 90107828072 
0110 8835 

স্ভারত সরকারের সময় মত লাছায্য পেয়ে দেশবাসী হছ্দি আশ্রাণ 
চেষ্টা করেন-_-তাহলে 8180০058৮27 30870880এর উদ্থিকে জাম্র! 
বাস্তবে পরিণত করতে পারি । 


হিন্দুউত্তরাধিকার-বিধি 


শ্রীনারায়ণ রায় এমৃ-এ, বি-এল্‌ 


(১) 
ব্যবহার শান্ত হিন্দু ধর্পশাস্ত্রের অন্তর্গভ। অতি প্রাচীন কাল ছইতে 
ত্রিকালজ হিন্দু গধিগণ শান্তলপ্মত বিধান দিয়া সমাজকে হুপরিচালিত 
করিয়া! আনিয়ছেন। অনেকে বলেন হিন্ছর বিধি ও বিধান অভীব 
কঠোর--উহ1! আদৌ। নমনীয় নছে। কিন্তু ধাহার! শান্তর পধ্যালোচনা 
করিয়াছেন তাহার! নিশ্চয়ই এইয়াপ উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন__ 
হিন্দুর বিধান অনমনীয় নহে, বিগণ দেশ কাল পান্রভেদে বাবস্থাদি 
রচন| করিয়াছেন; শ্ষগ়ং নারদ বলিয়াছেন 
বাবহারে! হি বলবান 
ধশ্মন্তেনাবহীয়তে '. 

অর্থাৎ লোকাচার বা দেশাচার লিখিত শান্ত বাবস্থারও উপরে । 
আধুনিক যুগ যখন যুরোপীয় বিচারক হিন্দুর আইন সম্পর্কে বলেন 
50180 10091910588 11) 006565270৮6 সা৮৮০) 
9৮ 01 0109 1৮৮ (১) তিনি কি নুতন কথা কিছু বলেন? 

যুগে বুগে হিন্দুর বিধি ও বিধানের পার্থকা ঘটিনাছে। আসলে, 
প্রাণবান কোন সমাজই চিরকাল একই বিধি ও বিধান আকড়াইয়া 
ধরিয়া থাকিতে পারে না। যুগে যুগে নূতন নুতন সমান্যার হি হইয়াছে 
উচ্ছার ফলে এবং বিত্তিন্ন কালে বিভিন্ন শান্্রবিদগণ পান্কের বিধানের 
বিভিন্ন ব্যাখ্যা করার ফলে বিঙিন্ন বিধানের শৃষটি হইয়াছে । মনুর 
বিধানের সহিত নারদ, ঠ্যাজ বন্য বৃহস্পতি সকলকেই আমর! মাস্ত করিয়া 
আমিতেছি, আবার হিন্তুর বিধানে মিতাক্ষর! ও দায়ভাগকেও নমান আসন 
দিক! আলিতেছি। 

বস্কতঃ ভারতবধে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু আইনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করার 
ফলে বিভিন্ন বিধানের উদ্ভব হুইয়াছে। উত্তরাধিকার ব্যাপারে বাঙ্গাল! 
দ্বেশে যে ব্যবস্থা! প্রচলিত উহা 'দারভাগ' নাষে প্রচলিত। বাঙ্গাল! 
ও আলাম ব্যতীত ভারতবধের অন্তত্র প্রধানত; “মিতাক্ষরা” অনুমত হয়। 





(১) কালেকটায অক মাহর হাম দূত রামলিদ »২ মা. এ 


পৃঃ ৩৪৯৭ 


মান্্রাজ অঞ্চলে মিতাক্ষরা অনুপৃত হইলেও জলিয়সাস্তন নন্ুতি ও 
মরুমক্কত্তর়ম বিধি মিতাক্ষরাকে বহুলাংশে পধুণদন্ত করিরাছে। 

বাঙ্গালা দেশের দায়ভাগ-এর হৃষ্িকর্তা জীমুতবাহন। মিতাক্ষরা ও 
দায়ভাগের যাহা পার্থকা তাহা শাস্ত্রের বিধানের ব্যাখ্যাকারিগণের 
মতানৈকোর ফল মাত্র। বাঙ্ালার হিন্দু-বিধি মিতাক্ষরাকে মানত করে 
বটে কিন্তু যে দকল ক্ষেত্রে 'মিতাক্ষরা' ও 'দারভাগ'-এর মধ্যে হন্থ সে 
নকল ক্ষেত্রে বাঙ্গালার হিন্দু-বিধি,'দায়ভাগ'-এরই অনুসরণকারী । 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি-হিন্দুর আইন ধশ্মশান্ত্রের অন্তর্গত । এই হিন্দু 
আইনের সম্বন্ধে প্রত্যেক |ছন্দুরই সম্পূর্ণ না হউক অন্ততঃ কিছু জ্ঞান 
থাক। আবশ্ক। হন্পুর উত্তরাধিকার-বিধি তাহার ধশ্ম ব্যাপারের সহিত 
ওতপ্রোত ভাবে জড়িত । এই প্রবধর উদ্দে্ হিন্দুর উত্তরাধিকার বিধির 
আলোচনা কর ; কিন্তু উত্তরাধিকার বিধি আলোচনা করিতে হাইলেই 
কতকগুলি পারিভাষিক শবের প্রয়োগ অবস্থন্ভাবী সতরাং উত্তরাধিকার- 
বাঁধি আলোচনা করিবার শ্রাক্কালে, যে সকল পারিভাধিক শের ব্যবহার 
অপরিছাধ্য সেগুলির অর্থ পরিষ্কার ভাবে অনুধাবন করা কর্তবা। জামর! 
প্রবন্ধের এই অংশে নেইরাপ কয়েকটা শব্দের অর্থ বা সংজ্ঞা সম্বম্ধে 
আলোচনা করিব। 

(১) সপিশু হিল! উত্তরাধিকব বিখিতে এই শব্দটার সংজ্ঞার 
সুরুত্ব অত্যধিক। বস্তুতঃ এই শব্দের অর্থকরণে মতানৈক্যই “দায়ভাগ' ও 
শমতাক্ষরা"র অনৈক্ের প্রধান কারণ। 

মিতাক্ষর! 'পিও' শব্দের অর্থ করিয়াছে দেহ; অর্থাৎ সপিও শবে 
অর্থ করিয়াছে যাহাদের সহিত রক্তের সম্পক বিভষান ; তবে মিতাক্ষরা। 
এই রক্তের সম্পকের একটি নীমারেখাও টালিয়া দিয়াছে। সপিগ 
হইতে হইলে নাত পুরুষের বেশী ব্যবধান হইলে চলিবে না ও এই সাত 
পুরুষের মধ্যে সবই যেন পুরুষ সম্পকিত হয় ( অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে 
8808800 89180081010 বলে বেন তাহ হয়) কিন্তু কল্তার পুত্র পুরুষ 
সম্পকিত ন! হইলেও ( কন্তার পুত্র- স্ত্রীলোক সম্পফিত | ইংরাজি শব্ধ 
0০8৪৮১ ; ব্যক্তি ও তাহার কন্যার পুত্রের মধ রহিয়াছে কন্তা-_ 
স্ত্রীলোক ) মিতাকরার় উত্তরাধিকাক্মী অবন্ত মিতাক্ষরার স্ত্রীলোক সম্প্িত 
ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্থির উদ্ধাহরণ বা পুরুষ সম্পর্কিত নিকটতম 


হ২৬ জানব [ ৬২শ বর্ধ--১ম খণ্ড-৩য় সংখা 
উত্তয়াধিকারীই মৃতের সম্পত্তি পাইবে-_এই নিরমের ব্যতিক্রম ; যাত্র এই পুর ও পৌত্রের কন্তার পুন্র ; নিজ পু ও পৌত্রের কন্তার পুত্র অর্থাৎ 


স্থলেই হইয়াছে অপর কোথাও হয় নাই। , নিমের নং তালিকার প্রত্যেকটা পুরুষ রামবাবুর সপিও 

ছবারভাগ বিবাহাদি ব্যাপারে সপিও শষের মিতাক্ষরা অনুস্থত অর্থ পুরুষ 
গ্রহণ করিলেও উত্তরাধিকার ব্যাপারে এ অর্থ গ্রহণ করে নাই। | ক্চা পুর পুর 
“্বায়ভাগ'-এ পিও অর্থে শ্রান্ধাদির পিও। দারভাগ-এ একে অপরের 1 শ্রী পুল রী রি 
পিগাধিকারী হইলে বা উভয়ে একই ব্যক্তিকে পিও দিবার অধিকারী হইলে ঘাটি? ৃ যা টি 
তাহাদিগকে মপিও বল! হয়। প্রত্যেক হিন্দু, পিতার সম্পর্কে উর্ধতন 
তিন পুরুষ (অর্থাৎ পিতা, পিতামহ ও প্রপিভামহ ) ও মাতার সম্পর্কে ঘটার রঃ ধ্ রামু ক পুর রব 
উদ্ধতন তিন পুরুষকে (অর্থাৎ মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধমাতাষহ ) 17 রঃ | 1 পু 
পিগ দিবার অধিকারী। 'দায়ভাগ' অনুপারে 'সপিও'কে তিনটা বিশেষ পুরুষ কক! পুরুষ পুরুষ পুরুষ কনা! 
শ্রেণীতে ভাগ করা বার যথা :__ পু পুত করা! পুর 

(ক) পুরুষ সম্পকিত পুরুষ-_-এই সম্পর্কের মধ্যে পড়ে পুরুষের টি 
সম্পর্কের মধ্য দিয়া নিয়তম তিন পুরুষ, উদ্ধতন তিন পুরুষ এবং টন (জিনা) 


উদ্ধতন ই তিন পুরুষের প্রত্যেকের নিয়তন তিন পুরুষ । অর্থাৎ 
(গ) মাতার সম্পকীয়-_মাতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া মাতার 
নিম্নের ১নং তালিকার প্রতো মবাবুর সপিও 
নিন কি সম্পর্কে উদ্ধতন তিন পুকুধ ও তাহাদের প্রত্যেকের (১) নি্তন তিন 


প্রপিতামহ ) পুরুষ 
রাহ পা | পুরুষ (২) কন্ঠার পুর ও(৩)নিয় তন ছুই পুরুষের প্রতোকের কল্ঠার পুত্র । 


(লিভার রা এইভাবে নিয়ের ৩ং তালিকার প্রত্যেকটি পুরুষ রামবাবুর সপিগু।-_ 
মি ্ পুরুষ জায়তাগের সপিও তালিকা সকল সমরে নথাগ্রে রাখা সম্ভবপর নছে; 
( পিতা) পুর /% রর দায়ভাগে একে অপরের সপিণ্ড কিনা তাহা! হিসাব করিবার সোজা 
রা পুরুষ উপায় হইতেছে একে অপরকে পিও দিবার অধিকারী কিনা অথব! 
রামবাবু টর গু উত্তয়েই একই ব্যক্তিকে পিও দিবার অধিকারী কিনা দেখা ও সেই সঙ্গে 
| | মনে রাখা ষে গ্রত্োক হিন্দু, মাত! ও পিত। উভয়ের সম্পকে উদ্ধতন তিন 
পরে পুরুষ পুরুষকে পিও দিবার অধিকারী। 
( শ্রপৌত্র) পুরুষ. পুরুষ মিতাক্ষরা ও দায়তাগ-_এতছুভয়ের মধ্যে পি শবের ব্যাথার 
( প্রপৌত্র ) পুরুষ (১নং তালিকা) অনৈকোর ফলে উত্তরাধিকার নির্ণয়েও উত্তয়ের মধ্যে অনৈক্য হটিরাছে। 
(খ) কন্তার সম্পফিত পুরুষ অর্থাৎ কন্ার পুত্র-_ এই শ্রেণীতে মিতাক্ষরার মতে যাহারা সপিগু, দায়ভাগের মতে তাহাঙ্দিগের মধ্যে 
পুরুষ 
17 | 
কন্ঠ পুরুষ পুরুষ 
পুরুষ কন্তা পুরুষ ( মাতামহ ) পুরুষ পুরুষ কা 
রুষ পা পুরুষ পুরুষ কনা পু কা রি 
ডিনার চিজ [থ ॥ 
পুরুষ রামবারু | কতা পুর্ব পুর ৫ 
পু কা 
মর 
পুরুষ পুরুষ 
| (*্দং তালিকা! ) 


থাকিবে নিজ কল্তার পুর্রগণ এবং পিতৃ সম্পর্কে উর্ধতন তিন পুক্ুবের অনেকেই সপিও নহে জাবার দারভাগের . মতে যাহার! সপিও তাহাদের 
প্রতোফের কন্তার় পুরে ও উক্ত তিন পুরুষের প্রত্যেকের পুত্রের কন্তার় অনেকেই হিতাক্ষর! মতে সপিও নহে যেমন স্রীলোকের মধ্য দিয়! যাহারা 


ভাঙর--১৩৫১] 


সম্পিত তাহার! মিতাক্ষরা মতে সপিও নছে (কল্ার পুত্রের 
উত্তরাধিকারী হওয়া সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র), আধার তিম 
পুরুষের পরবত্বী যাহার! তাহারা মিতাক্ষরা মতে দপিগড হইলেও 
দায়ভাগ মতে নহে। প্র-প্র-পৌত্র নিতাক্ষর মতে সপিও কিন্তু দাতাগ 
মতে প্র-প্রপৌত্র সপিও নহে -দায়তাগের সপিও নীম] নিয়তন পুরুষে 
প্রপৌ্র পথ্য্ত মাত্র । 

মনু বলিয়। ছিলেন__“নিকটতম সপিওই উত্তরাধিকারী (অনন্তর 
সপিগাৎ যং তগ্ত তন ধনং ভবেৎ ) কি সপিগ কে? মিতাক্ষর! ও 
ঘ্বায়তাগ উভয়েই মনুর বচন শিরোধাধ্য করিক্জাছে বটে কিন্তু 'সপিও'-র 
শপণ্' শব্দের অর্থভেদে উভয়ের মধ্যে উত্তরাধিকারী নির্ণয়েও মতানৈক্য 
ঘটিগ্াছে। 

আসলে পিগড শবের অর্থকরণে মতঙেদ খাকিলেও:পিও সিদ্ধান্তের 


হুন্নিষ্লান্ল' অস্বন্বীতি 


২৭ 


সাহায্যেই হিন্দুর উদ্ধরাধিকারীত্ব নির্ণাত হয়। পিও সিদ্ধান্ত সন্যন্ধে 
পুর্ণ আলোচন। আমরা পরবন্ী প্রবন্ধে করিব । 

(২) সাকুল্য-_নিয্তন ছয় পুরুষ, উদ্ধহন ছয় পুরুষ ও এই 
উদ্ধতন ছয় পুরুষের প্রতোকের নিম্তন ছু পুরুষ-_ ইহাদিগের মধ্যে যাহার! 
সপিও নহে তাহার! প্রত্ঠযেকে | তবে স্ত্রীলোক সম্পঞ্তি কেহ সাকুলয নছে। 

(৩) সমানেদেক--সাকুল্য যেরূপ সপিগু ব্যতীত উদ্ধীও 
নিম্ন ছয় পুরুষ সেইরূপ সমানোদক সপিগু ও সাকুল্য ব্যতীত নি ও 
উদ্ধহন আয়োদশ পুরুষ ও এরূপ উচ্চতন ত্রয়োদশের প্রহ্)কের নিয়্তন 
আয়োদশ পুরব পর্যাস্থ প্রত্যেকে । 

সমানোদক মিতাক্ষয়া ও দারভাগ উত্তয়ের মধ্যেই আছে কিন্ত 
সাকুল্য মিতাক্ষরার় নাই কেননা দারভাগের প্রত্যেকটা সাকুল্যই 
মিতাক্ষযার সপিগ। 


দুনিয়ার অর্থনীতি 


'অধ্যাপক শ্রীশ্যামহুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ 


আন্তর্জাতিক অথনৈতিক সম্মেলন ও ভারতবর্ষ 


মহাধুছ্ধের ফলে আনদানী-রপগ্তানী ব্যাহত হওয়ায় পৃথিবীর অনেক 
দেশই পুরাতন শিঞ্জের প্রসার ও নৃতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়! 
লইয়াছে। সেই সকল দেশের গতর্ণমেপ্টও জনসাধারণের 
প্রয়োজনের প্রতি লক্ষা রাখিয়া শিল্প প্রমারে সাধ্যমত সুযোগ- 
সুবিধা দিতে কার্পণ্য করেন নাই । ভারভবধ শিল্পবিমুখ দেশ, 
প্রয়োজন ইহার অপামান্ত হইগেও পরাধীনত। অগ্রগতির পথে 
এতবড় বাধার স্থ্টি করিগ্াছে ষে, নিস্তের ভাগ্য গড়িয়া তুলার 
সুযোগ গ্রহণ করিবার অধিকারও তাঁহার নাই। এইজনাই 
নাবালকত্বের গ্রানি বঠিয়! এই যুদ্ধের প্রভূত সুবিধা ভারতবধ 
বৃখা যাইতে দিয়াছে। যে সকল শি এদেশে সামান্তভাবে 
গসারিত হইয়াছে তাহা নাহইলে উপান্ধ ছিলনা, যে সকল 
বড় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা চলিতেছে, নান! বাধ্যবাধকাত'র 
ফলে তাহার উদ্যোক্তাদের প্রভাব ভারতসরকারের পক্ষে আর 
অস্থীকার কর! সস্তব নহে । শিল্পপ্রতিষ্ঠঠ যে আকাবেরই ভউক, 
ন্ুবিধ! জুযোগের সম্পূর্ণ সদ্যবহার হইলে ভারতবর্ষ যে বর্তমান 
মহাযুদ্ধের কলাণে জগতের কাছে আর্থিক স্বাচ্ছল্যের দিক দিশ্লাও 
মাথা তৃপিবার যোগাতা অর্জন করিতে পারিত, দে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । ব্রিটেনের নিকট ভারতের যে বিপুল পরিমাণ 
অর্থ পাওন! হইয়াছে তাহা ফেরং পাইলে অথব! সেই অর্থের 
পরিবর্তে ব্রিটেন হইতে শিল্পপ্রসাবের উপষোগী যন্ত্রপাতি আমদানী 
কর! সম্ভব হইলে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা ছিল। সম্প্রতি আমেরিকায় ব্রিটেনউডস্‌ 
সহরের আস্তরজাতিক অর্থ নৈতিক সম্মেপনে প্রতিনিধি পাঠাই 
ভারতবধ এই প্রাপা টাকার উপর জনেক কল্পন! সৌধ গড়িয়াছে। 
সকলেরই আশ! ছিল, দশজন বিদেশী প্রতিনিধির সামনে ভারতের 
পক্ষ হইতে ভ্তাষ্য পাওনার দাবী উপস্থিত করা হইলে ব্রিটেন 
কোন অজুঙাতেই সে দাবী অগ্রাহা করিতে পারিবে না। বিগত 
১*ই জুলাই & সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনে ভারতের ই্রার্লিং 
পাওন। আদায় সম্বদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, কিন্তু ছঃখ্র 


২৮ 


কাছে 


বিষয় প্রস্তাবটিতে অক্কায় কোন উতদদস্্া বা স্ুবিধাগ্রহণের চেষ্ট1 
না থাকিলেও ফরাসী, ধ্রিটিশ ও আমেরিকান প্রতিনধিণা এই 
প্রস্তাবে আপত্তি করেন এবং শক্তিমানের স্বৈরাচারের প্রকোপে 
ছুর্বল ভারতবর্ষকে পাওনাদার হইয়াও অধমর্ণের কৃপার ভিখারী 
থাকিয়া বাইতে হইয়াছে । ফরানী প্রতিনিদিরা ভারতের গুস্ত:বের 
বিকুদ্ধাচৎ্ণ করিবার যুক্কিম্বৰপ বলিমাছেন যে, ভারত ব্রিটেনের 
কাছে পাওন। অর্থ আদার কহিতে চাহিলে ফ্রান্গও জাশ্মানীর 
পাওনা আদায় করিতে চাহিবে, কিন্তু এ আদায়ের 
বাবস্থা করা সম্ভব নচে। ফ্রান্সে প্রতিনিধির এই অদ্ভুত যুক্তি 
শুনিয়। সম্মেলনের অন্া্ত প্রতিনিধিরা মনে মনে হাসিলেও 
বড়দের দলে ভিড়িরা নিজের কাজ গুছাইবার লোভ তাহার! 
শেষ অবর্ধ সংবধণ করিতে .পারেন নাই । এমনি মিথ্যাচারের 
ফলে ভারতের দাবী উপেক্ষিত হওয়ায় মিঃ শ্রফ প্রভৃতি ভারতীয় 
প্রতিনিধিরাই শুধু হঃখিত হন নাই, সমগ্র ভারতে বিপুল ক্ষুন্বতার 
স্্টি হইয়াছে । সকলেই জানেন যে ফ্রান্স ধনী দেশ এবং ১৯৩১ 
সালে ব্রিটেন যখন ন্বর্ণমান ত্যাগ করে তখন ফ্রান্সের তহবিলে 
যে ২৩** মিলিয়ান ডলার মূল্োর স্বর্ণসম্পদ ছিল, সেই পরিমাণ 
স্বর্ণের মালিক হইবার গৌরব সেদিন একমাত্র আমেরিক। ছাড় 
আর কাহারও পক্ষে অনুভব করা সম্ভব ছিল না। ভারতবধ 
দরিদ্র দেশ, এই হাজার কোটি ্রালিংয়ের ষে মূল্য তাহার পক্ষে 
পাওয়া সম্ভব, ফ্রান্সের সঞ্চিত পক্কতপ্রমাণ সম্পদের উদ্ধত্ব 
একাংশ বিনিময়ে ফ্রান্স অবশ্মুই সে মূল্য আশ! করিতে পারে না। 
তাছাড়া জাশ্মানীর নিকট ফ্রান্সের যে পাণ্ডনার কথা তুলয়৷ ফরাসী 
প্রতিনিধি এখনও আত্তমপ্রসাদ অনুভব করিতে চান তাহার 
অধিকাংশই গতযুদ্ধে পরাজিত জাশ্মানীর নি:স্বতার সুবিধা গ্রন্থণে 
জমিয়া উঠিয়াছে। দরিদ্র ভারতবধ তাহার পাওন। হাজার কোটি 
ট্টালিংয়ের সহিত নিজের ভবিষ্যত সষ্ভাবনাটুকু বিশ্বাস করিয়। 
ব্রিটেনের হাতে তুলিয়া! দিয়াছে এবং ব্রিটেনের আঙ্বিকার বিজয় 
যাক্রার পথে ভারতের দান অবশ্বাই উপেক্ষার বন্ত নয়। ভারতের 
বিশ্বাসের এভাবে অযধ্যাঙ্ণা করার চেষ্টা ব্রিটেন ব! তাহার প্রতি 


২১৬ 


সহাঙ্ভূতিশীল রাষ্টরমমূহের পক্ষে সতাই অত্যন্ত অসমীচীন 
হইয়াছে । আমেরিক! ব্রিটেনকে বাচাইয়া নিজেদের স্থার্থ- 
সংরক্ষণের আশায় খণ ও ইজার। নীতি গ্রহণ করিয়াছে, ইংরাজের 
সাআাজ্যরক্ষার জন্ত আমেরিকার স্বার্থত্যাগে সঙ্গেহ করিবার কিছু 
মাই। তবে এই স্বার্থত্যাগ আমেরিকা যে নিছক পরার্ধপরতার 
জন্তই দেখাইয়াছে, একথা বর্তমান শ'্ভাববীর সভ্যতার গতি সমর্থন 
করে না। যুদ্ধের পরে দানের প্রতিদান হিসাবে আমেরিকা 
অবস্তই কিছু সুবিধা আশ! করে এবং সেই সুবিধার স্বরূপ 
যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে প্রকাশ পাইবার দিনও আপিয়াছে। বাজারে 
জোর গুজব যে, যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যক্ষেত্র লইয়। ব্রিটেন ও আমে- 
রিকার মধ্যে ইতিমধোই একটা বন্দোবস্ত হইয়াছে । এই 
ব্যবস্থ। অনুসারে চীনের বাঞ্াবে আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বাজারে 
ইংর়াজ অবাধ বাণিজ্য চাল।ইবে এবং পরস্পর পরস্পরের বাণিজ্য- 
ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার হৃষ্টী করিবে ন'। কথাটা! আপাততঃ 
নিতান্ত গুজব মনে হইলেও ব্রেটনউডস্‌ সম্মেলনে ভারতীয় 
প্রতিনিধিদের দাবী আমেরিক? সমর্থন না করায় এদেশের জন- 
সাধারণের মনে ইহার 'ভীবর প্রতিত্িয়া দেখা দিয়াছে। সাম্য, 
স্তায় ও নীতির অসংখা বাগাড়ম্বরের পশরা লইয়! আমেরিক! 
যুদ্ধে নামিয়াছিল, সততার প্রথম পরীক্ষাঙ্ষেত্রে আমেরকার সেই 
বহুপ্রচারিত উদাগ্য এভাবে উপমা যাইবে, ইহা সত্যই কেহ আশা! 
করে নাই। ব্রিটেনের প্রতি . স্বার্থগত বন্ধুত্বের অজুহাতেই 
আমেরিকা এতশীত্র তাহার আদর্শ কু ক্য়াছে। 

৮৮* কোটি ডলার লইয়া আবন্তচ্জাতিক অর্থসম্মেলনের যে 
তহবিল গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে, ভারতবর্দের জন্ত নির্ধারত চাদার 
পরিমাণ তাভার শতকরা ৪৫ ভাগ মাত্র । ৪* কোটি নরনারী ষে 
দেশে বাস করে এবং ন্ছায়তনে ফাঠা রাশিয়া বাদে সমগ্র ইউ- 
রোপের সমান, 'তাহাব দেয় চদার পরিমাণ যে কেন এত কম 
হইল তাহা আমাদের হ্রদ বুদ্ধি আভীত। এই অর্থভাপ্ারে 
আমেরিকা ২৭৫ “কাটি ডলার, ব্রিটেন ১৩* কোটি ডলার, রাশিয়া 
১২* কোটি ডলার, চীন ৫৫ কোটি গলার, ফ্রাপ ৪৫ কোটি ডলার 
ও ভারতবর্ষ ৪* কোটি ডলার চাদ! দিবে বলিয়া সির হইয়াছে। 
সবচেয়ে আশ্চর্য্যের এবং দুঃখে কথা এই যে, তহবিল পরি- 
চালনার জন্ত যে পরিচালকম গুলী গঠিত হইবে তাহাতে যুক্করাই 
হইতে ফ্রান্স পর্যাস্ত উপরোক্ক পাচটি দেশের প্রতিনিধিদের স্থায়ী 
আদন থাকিবে--অথচ ফ্রান্সের চেয়ে মাত্র ৫ কোটি ডলার কম 
চাদ দিতে বাধা করিয়া ভারতের প্রতিনিধিকে স্থামী সদশ্বাপদ 
হইতে বঞ্চিত করা হইল । মাঝ্র ৪* কোটি ডলার কেন, প্রযোজন 
হইলে ভারববের পক্ষে নআারও অনেক বেশী টাক1 ঠাদ। দেওয়। 
সম্ভব ছিল, কিন্ত ভারতের নার পরিমাণ যারা স্থির করিয়াছেন, 
ভারতের মধ্যাদাবুন্ধ হাতার! স্রনক্তবে দেখেন না বলিয়াই এই 
বৈষম্য ঘটিতে পারিয়াছে। চীনের অর্থস্বাচ্ছল্য এমন কিছু 
উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়, "হু তাঙ্গাকে জোর করিয়। ১৫ কোটি 
ডলার বেশী টা .দিবার বিপদ! দিয়া ভারতের অপেক্ষা উচ্চতর 
আসন দেওয়া! হইয়াছে । আসল কথা ভারতের বঙ্ছিট চোতনাবোধ 
ব্রিটেন ও তাহার বন্ধুবর্গের নিকট গ্ীতিকর হইতেছে না এবং 
পারতপক্ষে ভারতকে মাথ| "তুলিতে ন! দিয়া এখানকার বিরাট 
বাজারে তাহারা অপ্রতিহত শোধণবৃত্তি চালাইয়া যাইতে চায়। 


স্ভাবত্ষন্য 


[৩২শ বর্ষ--১ম খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


চীন ও ভ্রা্দ এখন অসহায়ভাবে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের 
মুখাপেক্ষী, তাহাঙ্গের দলভুক্ত কর! শাই ব্রেটনউডস্‌ সম্মেলনে 
ইংজণ্ডের পক্ষে কঠিন হয় নাই। ই্রালিং খণ পরিশোধ এখন একবার 
ভবিষ্যতের নামে পিছাইয়। দিতে পারিলে যুদ্ধের পরে অনিশ্চিত 
অবস্থারও যেমন সুযোগ পাওয়া যাইবে, তেমনি প্রয়োজনীয় এবং 
অপ্রয়োজনীয় উভয়বিধ জিনিষ দিয়া সেদিন মোটের উপর ভারতের 
দেন! শোধ কৰিলে ভারতবর্য কথ! কহিভে পারিবে না। এখন 
ইালিং উদ্বত্তের পরিবর্তে যন্ত্রপাতি আনিয়া! ভারতের শিল্পপ্রসার 
হইতে দিলে, ব্রিটেন জানে, তারতের বাণিজ্য বাজারে চড়াদবে 
পণ্য বিক্রয়ের আশ।| তাহাকে অবশ্বই ত]াগ করিতে হইবে। 
যুদ্ধোত্বর কালে পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতায় নুতন ভারতীয় শিল্প 
(শিল্প বদি তখন প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সম্ভব তয়) কিছুতেই দাড়াইতে 
পারিবে না, এমনি একট! বিগ্বাস আছে বলিয়াই অনির্দিষ্ট কালের 
জন্ত ভারতের পাওনা শোধ দেওয়া পিছাইতে দিতে ব্রিটেনকে 
বিচিত্র ছলন। ও ষড়যন্ত্রের আশায় লইতে হইয়াছে । 

মোটের উপর ব্রিটেনউচস্‌ আন্তঙ্জাত্তিক অর্থ সন্মেলন 
ভারতবধের স্বার্থের দিক হইতে সম্পূণ নিল হইঘাছে বলা চলে। 
ভারত এই সম্মেলনে ভাষ্য পাওনা কেরে চাহিজা বিফল মনোবরথ 
হইয়াছে, প্রস্তাবিত আস্থর্াতিক তভবিলে কম চাদ! দিবার 
অধিকারী হওয়ায় তাহার ভোটাধকার ক্ষু্ হইয়াছে এবং মাত্র 
৫ কোটি টাক! বেশী চাদার দাবীতে ফাম্স পরিঢাঙগকম গুলীতে 
স্থায়ী আমন পাইপেও পরিচালনার ভার তাহা হাতে ছাড়িতে 
পরোক্ষ আপত্তি জানাইফ়। ভারভবপকে তাহার অধিকার হইতে 
ষড়যন্ত্ করিয়। বঞ্চিত করা হইয়াছে । এই সম্মেলন সম্বন্ধে 
আলোচন! করিতে গিয়া এদেশের একটি প্রথম স্তেণীর অর্থ-নৈত্তিক 
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বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান ভারভীয়করণ 


বর্তমান মহাযুদ্ধের সমসু অক্কাক্ মানা বিদয়ে আমাদের প্রভূত 
অস্রবিধা ঘটিলেও বিলাহী দেনার হাত হইতে আমন যে নিগ্তি 
পাইয়াছি ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নঙগু। বিলাভী খণের 
পরিবর্তে শতকরা ৫ টাকা হাতে আমাদের সুদ দিতে হইত। 
একদিন এদেশে রেলওয়ে প্রড়াত স্থাপনের জলা ভারত সরকার 
জামিন দাড়াইড! এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং যাহারা ধার 
দিশ্বাছিলেন সাহার শ্দের উচ্চহার এবং টাকার নির্বি্তা লঙ্গা 
করিয়া! আনলে সহিত খণপর ক্রয় করেন। বর্তমান যুদ্ধের 
আমলে বাণিজ্যিক গতি গ্মামাদের বিশেষ অগ্কল হওয়ায় 
বিলাতী দেন! শোধের জল দেশব্যাপা তীব্র আলোলন উপস্থিত 
হয এবং এই আন্দোলন উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ভারত 
সরকার ভারতে খণপত্র বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় ব্রিটেনের 
দেনা শোধ করিয়া দেন । এইভাবে বিক্রীত পণপঞ্ঞগুলি পুনরায় 
কিনিয়! লইতে ভারত সরকারকে বাজার দাম অনুসারে কিছু 
বে টাক! ব্যয় করিতে ভইয়াছে সত্য, কিন্ত ভারতে সুদের হার 
কম হওয়ায় সেদিক হতে তাহার! প্রচুর লাভবান হইয়াছেন। 
আগেকার বাধশে! কোটি টাকা খণ এই উপলক্ষে চৌন্বশত 
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কোটি টাকায় পৌষ্চাইলেও সুদের বেল! ভারত সরকারকে প্রতি 
বংসর আট কোটি টাক! কম দিতে হইবে। অতীতকালে 
অবিমুধাকারিতার ফলে যে দায়িত্ব তাহার! স্বেচ্ছায় নিজের স্বন্ধে 
লইয়াছিলেন, আজ ভারত সরকার তাহ! হইতে মুক্ত হইতে 
চাহিয়! উপস্থিত যেটুকু অন্গুবিধা ভোগ করিতে চলিয়াছেন, তাহা 
সত্যই মারামুক ব্যাপার নয়। মদের দকণ যে টাকাটা বাচিয়া 
গেল সেই টাকায় তাহা! এদেশের বহু কল্যাণকর কাজের 
পরিকল্পনা করিতে পারিবেন। এইভাবে এদেশের টাকা সরকারী 
সম্পত্তিতে লগ্মী করিবার সুফল এই ঘে, সামান্ত পরিমাণ ব্ুদের 
টাকা বাদ দিয়! লাভের বাকী অংশ এদেশেই নানাভাবে ব্যয়িত 
হইতে পারে এবং টাকার অভাবে যে সকল প্রয়োজনীদ্ব কাজে 
গতর্ণমেণ্ট হাত দিতে ভরসা! পান ন! সেই সকল কাজ সম্পন্ন 
হইবার ন্রবিধা ঘটিয়া থাকে । ভারত সরকারের রেল বিভাগের 
আয় প্রতি বংসর বাড়িয়া যাইছেছে, এই আয়ু বাজেটের অঙ্থান্ত 
খরচ মিটাইবাঁথ জ্রম্া ব্যবচ্গার হইতে থাকায় সেই সকল খরচ 
বন্ধ করিবার অথবা তাহাদের জন্ক নৃতন কর বসাইবার প্রয়োজন 
ভারত সরকারের হইতেছে না। আগামী ১লা অক্টোবর হইতে 
ভারত সবকাবের রেল বিভাগের হাতে বি এন রেলওয়ে 
পরিচালনার ভার আসিবে । বি এন রেলওয়ে এদেশের অন্ত'তম 
শ্রেষ্ঠ রেলপথ, বিলাতে ইহ! স্ববদ্ধ এবং ইহার আয়ও যথেষ্ঠ। 
পরিচালনার ব্যয় বাদ দিলে এই রেলওয়ে হইতে ঘে বিরাট 
পরিমাণ লাভ হইত, এতকাল কোম্পানীর অংশীদারগণ তাহ! 
নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইঙেন | এইভাবে প্রতি বংসর 
বহু টাকা ভাএত হইতে বিদেশে চলিয়া ষাইত। ভারত 
সরকারের রেলওয়ে বিভাগের অন্ততুক্ত হইলে অতংপর লাভের 
টাকা এদেশের শাসনকাধ্য পরিচাপনার বা জনকল্যাণের জন্য ব্যয় 
কর! হইবে। এইরূপ বড় বড় আয়ের পথ যদি পাওয়! যায় 
তাহ! হইলে ঘাটতি বাঙ্ছেট পূরণের জঙ্প গতর্ণমেণ্ট দেশবাসীর 
উপর প্রতি বংসরই ষে নূঙুন নূতন করভার চাপাইবার ব্যবস্থা 
করিতেছেন ভাতা হইতে দরিদ্র ভারভবানী রেহাই পাইতে 
পারে। বাস্তবিক খণ করিয়া ও নুষ্ঠন কর বপাইয়া কাজ 
-চালাইবার যে নীতি বর্তমানে ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহার ফলে একদিন শাসনযদ্ধের বিকলতা হ্ষ্টি হইবেই, কিন্ত 
ভারত সরকার যদ বি এন রেলপখের মত আরসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান 
কিনিয়া লন ও মূল শিল্প প্রতিষ্ঠার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন তাহা 
হইলে বাজেটে সমতা রক্ষা! করিয়াও তাহাদের পক্ষে নৃতন 
পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ কর! সন্তব হয়। কল্যাণের সহম্র সম্ভাবনা 
থাকিলেও আধিক স্বচ্ছলতা ছাড়! নৃতন কোন দায়িত্ব গ্রহণ' কর! 
গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সমীচীন নহে। ভারত সরকার বি এন 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ২ কোটি ৮* লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ 
দিবেন স্থির হইঘাছে, এই টাকা হইতে অংশীদারগণ প্রতি ১০৯ 
পাউগ্ডের জন্ত ১২* পাউণ্ড হিসাবে ফিরিয়া পাইবেন। বি এন 
রেলপথের যে সমৃদ্ধি আজ সম্ভব হইয়াছে, তাহা অংশীদারগণ যে 
দিন টাক! লগ্মী করিপ়াছিলেন তখন অবশ্যই স্থির ছিল না! এবং 
ভবিষ্যতে কি হইবে তাহ। না জানিগ়াও সেদিন তাহার! অগ্রসর 
হইয়াছিলেন বলিয়াই এই প্রতিষ্ঠান আজ বড় হইতে পারিয্াছে। 
এদি ক দিয়! বিবেচন। করিলে অংশীদারগণকে শতকয়া! ২* পাউওড 
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শু 


ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার জন্য অবশ্থাই কাহারও দুঃখিত হওয়! 
উচিত নয়। চালু কারবার হাতে আসিলে সঙ্গে সঙ্গে লাভের 
কড়ি ঘরে আঁদিবার সম্ভাবনা, সুতরাং বেলপথ ক্রয় করিতে কিছু 
বেশী টাকা ব্যয় হইলেও ভাবত সরকারের পক্ষে কু্ঠা বোধ না 
করাই স্বাভাবিক । কজিকাতার ট্রাম কোম্পানী কর্পোরেশন 
কিনিয়! লইবার ইচ্ছে! প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী ১ল! 
জানুয়ারী হইতে সম্ভবতঃ কর্পোরেশনের ভাতে উামওয়ে 
পরিচালনার ভার আদিবে। ট্রাম কোম্পানীর লাতের পরিমাণ 
বিরাট এবং স্তদের টাকা দিয়াও এই পরিচালনা বাবদ যে অর্থ- 
সস্তার কর্পোদেশন লাত ঠিনাবে পাইবেন তাহ! দ্বারা বায় সাপেক্ষ 
বু পরিকল্পনার তাহারা হাত দিতে পারিবেন এবং সহরের উন্নতি- 
মূলক যে কোন কাঁজ কঠ্তে গেলে গভর্ণমেণ্টেষ নিকট এখন 
যেমন তাহাকে ভিক্ষার ঝুল লইপু' াড়াইতে হয়, সেই উদ্বৃত্তি 
হইতে অতঃপর কর্দোখেশন অবশ্থাই কিছুটা রেহাই পাইবে। 
ব্রিটেন ও ভারতে অর্থের ব্যবহারিক মূল্য 

মহাযুদ্ধের আমলে যুদ্ধের নেশ: ছাভাদের পাইয়া বসে, ব্যক্তি- 
গত সখ স্বাচ্ছন্দোর বিশেষ কোন মোহ হাহাদের নিকট দুর্বলত। 
বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অসামরিক দেশবাসীর কাঁছে ব্যবহারিক 
জীবনের অভাব অনটনের নিজস্ব একটা মূল্য আছে এবং সেই 
জন্কাই যুদ্ধবিণতি তাহার! সাগ্রতে কামনা করিয়া থাকে । অনৃষ্টরের 
দোষে ও মানসে অকন্ধুপ্যত্বায এবারের মুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষকে 
যে ছুর্বিপাকের ভিত্তর দি! চলিতে হইয়াছে তাহার গ্লানি শেষ 
হইতে অবশ্যই ব%দিন লাগি । যুদ্ধের সহিত আমাদের যত নিকট 
সম্বদ্ধই থাকুক, ব্রিটেন থে এই যৃদ্ধে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী 
জড়াইয়া। পড়িয়াছে ইহ) প্রশ্নাতীত সহা। ব্রিটেন আজ সর্বস্ব 
বিনিময়ে যুদ্ধ চালাইতেছে/ ভাহার বৈদেশিক সম্পত্তির অদ্ধেক 
বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, আমেরিকা, ভারত, ক্যানাড। প্রস্তুতি 
দেশের কাছে ভমিয়া উঠিদ্লাছে ধণে পর্বত, তবু অসামরিফ 
দেশবাসীর প্রতি কর্তৃুপচ্কের তীক্ষ দৃষ্টি থাকায় ইংলগ্ডের 
ব্যবহারিক জীবন ভারতেব মত বিঃসস্কুল হইয়া উঠিতে পায়ে নাই। 
মন্প্রতি হাউন অফ কমন্সে চ্য'নেলর অফ একসচেকর স্কার জন 
এপ্ডারসন বলিয়াছেন যে, ১৯৩৮ সালে ইংলগ্ডের সাধারণ বাজারে 
পণ্যাদি কিনিতে পাউ্ডের ষে বিনিময় মূলা ছিল তাহা ১** 
ধরা হইলে ১৯৪৩ সালে এক পাউণ্ডের মূলা দীড়াইয়াছে ৭১, 
অর্থাৎ চার বৎসর সর্বগ্রাসী যুদ্ধ চলিবার পরও ব্রিটেনে 
জীবনযাপনের ব্যয় শতকরা মাত্র ৩* তাগ বাড়িয়াছে। ১৯৪* 
সালে ইংলগ্ডে এই সুচক সংখ্যা ১১৮ হয়, ১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৪৩ 
সালে এই সংখ্যা ক্রমশ: বুদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৩১, ১৩৮ ও ১৪১ 
হইয়াছে । ভারতের পণ্য মূল্য বৃদ্ধির সহিত উপরোক্ত মূল্য বৃদ্ধির 
তুলনা। করিলে সত্যই আমাদের হতাশ হইতে হয়। এখানে 
মানুষের জীবনধাত্রার মান আগেই লজ্জাজনক ভাবে হীন ছিল, 
দরিদ্র এই দেশে দিনেব পর দিন মূল্যবেখ! ষে ভাবে বাড়িয়াছে 
তাহাতে অধিকাংশ লোকের পক্ষে সাধারণ ভাবে বাচিন্প। থাকাও 
বর্তৃমানে প্রায় অসম্ভৰ হইয়! উঠিয়াছে। এই অপনীতির মাগুল 
দিতে ১৯৪৩ সালে বাংলার ছুভিক্ষে পাচ ছম় মাসের মধ্যে লক্ষ লক্ষ 
লোক নিক্ুপায়ভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। ১৯৩৯ সালের সেপপেম্বর 


৯২৯০ 


মাসে যুদ্ধ বাধিয়াছে, যুদ্ধারভের ঠিক আগেকার মাসের পণ্য মূল্য 
১** ধরিলে এদেশে মূল/বেখা সরকারী হিসাবেই নিয়ভাবে বন্ধিত 
হইয়াছে, ১৯৪* সাপের আগষ্ট মাসে ১১৫, ১৯৪১ সালের আগ 
মাসে ১৫১, ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ১৮২, ১৯৪৩ সালের 
আগস্ট মাসে ২৪৪৮। ১৯৪৪ সালে নানারপ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থা 
সম্পাদনের কলে এই স্ুচক সংখ্য। গত বংসর অপেক্ষা সামান্ত 
হ্বাস পাইয়া! মে মাসে ২৩১৪-এ নামিয়াছে। যুদ্ধের উপলক্ষে 
দেশে যে টাক! বাড়িয়াছে, তাহার অধিকাংশ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের 


স্ডান্পভন্বন্ 


[৩২শ বর্ষ--১ম খণ্ড--৩য় সংখা! 


পকেটে যাইতেছে, যুদ্ধভাত। প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণের যে আয় 
বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা! এমন অকিঞিতৎকর যে, সেই বন্ধিত আয়ও 


" ভারতবানীকে বাচিবার সুযোগ িতে পারিতেছে না। ভারত্তবর্ধ 


বহুকাল হইতে পবের দোষে ছুঃখ ভোগ করিতে অতাস্ত, এই 
যুদ্ধের আমলের অন্বিধ! ছুঃসহ হইলেও ভারতবর্ধ শেষ পথ্যস্ত 
সহা করিয়া যাইবে । এ দ্েশবামীর জীবনের মূল্যই যখন কাহারও 
নিকট নাই, ছুতিক্ষে মৃত্যুর ব্রামে ভিক্ষার ঝুলি পাতিয়া আমাদের 
তখন স্থায়ী লাভ হইতে পারে ন|। 


বাহির-বিশ্ব 


অতুল দর্ড 


গত এক মাসে আস্তর্াতিক ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে। 
সাধারণভাবে প্রত্যেকটি ঘটনা মিত্রপক্ষের জন্থকূল। নাৎদী 
জাম্মীনীর চরম পরাজয় যে অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াছে, এখন 
নান! দিক হইতে তাহার লক্ষণ সুস্পষ্ট । প্রাচ্য অঞ্চলেও 
ঘটনাভ্রোত জাপানের প্রতিকূলে বহিতেছে। সন্বর এই আ্রোতের 
গতি অত্যান্ত প্রবল হইবার সম্ভাবন!। 
ফরাসী রণাঞ্গন 

গত জুন মাসের প্রথমে মিত্রপক্ষের সেন! নরম্যান্ডীর উপকূলে 
অবতরণ করিয়া! দক্ষিণ দিক হইতে সেরবুর্গ উপহ্থীপ বিচ্ছি্ 
করে। জুন মাসের শেষভাগে সেরবুর্গ নগর ও পোতাশ্রয় 
তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। ইহার পর প্রায় এক মাস জ্রাপ্সের যুদ্ধ 
বৈচিত্াহীন ছিল। মিত্রপক্ষ এই সহয়ে কোন দিকেই আন্র- 
মণের বেগ বাড়াইতে পারেন নাই । জাশ্থানীর প্রতিরোধ 
.ষে খুব প্রবল, সেই কথাই পুনঃ পুনঃ শোন! গিয়াছে । আগষ্ট 
“মাসের প্রথমে আমেরিকান্‌ সৈ্স নরম্যান্ী প্রদেশের সীমা 
অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে; 
ইতিমধ্যে তাহারা ব্রিটেনীর প্রধান নগর রেনীজ অধিকার 
করিয়াছে । দক্ষিণ-পশ্চিমে আটলান্টিকের উপকূল পরাস্ত 
অগ্রসর হইয়া ব্রিটেনী উপদ্থীপ বিচ্ছিন্ন করাই আমেরিকান 
সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্ট । ব্রিটেনী উপদ্থীপে ব্রেদ্ত ও লোরিয়ে' 
ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাটি। ননম্যান্ীর পর সমগ্র ত্রিটেনী 
শত্রুর কবলমুদ্ত হইলে ফ্রান্দে যুদ্ধের অবস্থা সম্পূর্ণ নৃহন 
আকার ধারণ করিবে। ত্রেন্দ্, লোরিয়ে ও সেট নাভের 
ব্্দর দিয়া মিত্রপক্ষের প্রচুর সৈন্য ও সমরোপকরণ ফ্রান্সে 
প্রবেশ করিতে পারিবে । এই সময় পশ্চিম দিকে মণ্টগো- 
মারীর সেনাবাহিনীও তৎপর হইয়াছে । ভাঙার! সেইন্‌ ও 
লোয়ার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে রোমেলের সেনাবাঙিনীকে 
ঘ্বিরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে । অবস্থা, এই চেষ্টার আম্ু- 
বঙ্গিক দিকগুলি এখনও খুব স্পষ্ট হইয়া! ওঠে নাই | 

গত শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' ফ্রান্সের রাজনৈতিক 
জটিলত। সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচন! করিয়াছি । সম্প্রতি 
আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট আল্জিয়ার্সের ফরাসী মুক্তি সমিতিকে 
মানিয়া লইয়াছেন। এই সমিতি এখন প্রায় ফ্রান্সের অস্থায়ী 


গভর্ণমেন্টের মধ্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার পরই 
যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহ! হয় নাই। ফ্রাঙ্ছের রাজনৈতিক 
জটিলতার মীমাংসা হইবার পর ফ্রান্সের গুপ্ত সমিতিকে প্রচুর 
সাহাধ্য করিয়া সেখানে গণ-অভুত্খানে উংসাই দেওয়া ইইবে বলিয়। 
আশ! করা হইতেছিল। কিন্তু দে আশা পূর্ণ হয় নাই। গুপ্ত 
ফরাসী প্রতিরোধ-বাহিনীকে এখনও পূর্বের ক্কায় প্রতীক্ষা 
করিতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। বর্তমানে পূর্ব রণাঙ্গনে 
লালফৌন্জের বিশ্মযকর সাফল্যের তুলনায় ফ্রান্সে ইঙ্গ-মাঞিন 
সেনার তৎপরতা যে নিতান্তই তুচ্ছ, ইহার অন্যতম কারণ ফরাসী 
গুপ্ত সমিতির পরিপূর্ণ মহযেগিত। গ্রহণে এই অনিচ্ছা । কুশিয়ায় 
শরুর প্রেতিরোধ-বুাহের পশ্চাতে গোরিল! বাহিনী লালকৌঙ্জের 





জিত্রাল্টারের নূতন গতর্ণর লেঃ জে:ব্তায় উম্গাস্‌ রালপ্‌ ইষ্ট উড 


জভিযানের সহিত সময রাখিয়! আক্রমণ চালাইতেছে। উভহ 
দিকের এই আক্রমণে শক্র সৈল্ের নৈতিক মেকদড সহছেই 


ভাঙ্--১৩৫১ ] 


ভািয়৷ পড়িভেছে এবং তাহারা রে ভঙ্গ দিয়া পলায়নের পথ 
খু'জিতে বাধ্য হইতেছে। ক্রান্সেও এই রণ-কৌশল পরিপূর্ণভাবে 
প্রযুক্ত হইতে পারিত। পারিতেছে না কেবল ইঙ্গ-মাঞ্চিন 
রাজনীতিকদের দ্বিধা ও সংশয়ে, গণ-অভু)থান সম্বন্ধে তাহাদের 
প্রচ্ছন্ন আশক্কায়। আজ যদি নাৎসী প্রতৃত্ব উচ্ছেদের জন্য ফ্রান্সে 
গণ-অত্যুর্থান ঘটে, তাছ! হইলে অদূর ভবিষ্যতে সেই গণ-শক্তির 
রাস সে আর টানিয়া! রাখ। যাইবে না, এই কথ! ইঙগ-মাঞ্িন 
রাজনীতিকর! জানেন । এই জানাই তাহাদের ভ্বিধা ও সংশয়ের 
কারণ। আজ নাৎলী জাশ্মানীর চরম পরাজয় যখন নিকটবর্তী, 
তখনও ফরাসী প্রতিরোধ বাঠিনীকে প্রতীক্ষা! করিতে বলায় 
নাৎসীগেষ চরম অন্ত্যাচারে তাহাদিগকে শক্তিহীন করিবার 
ছরভিসন্ধি প্রকাশ পাইতেছে কি না, ভাহাও ভাবিয়! দেখ! উচিত। 


উড়ন্ত বোমা 745 


মিত্রপক্ষ ইউরোপে অভিযান |. 
আরম করিলে জাশ্মানী বৃটেনে 
যথেচ্ছ বিমান-আক্তমণ আরম 
করিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা ছিল। 
কিন্তু তাহার পরিবর্তে বুটেনে 
আর হইয়াছে উড়ত্ত বোমার 
উৎপাত । আমাদের দেশের নাৎসী 
জান্মানীর ভক্ত জীবগুলি চতুর্দিকে 
নৈরাশ্টের অন্ধকারে এই উড়ন্ত 
বোমায় আশারক্ষীণ আলোক 
দেখিতে পাইতেছেন। আর 
গোয়েব্ল্স্ও তাহার স্বদেশবাসীকে 
বুঝাইবার শ্ুযোগ পাইয়াছেন যে, 
তাহাদের এই গুপ্ত আস্ত্র ব্যক্ত হও- 
যাষ সার! বুটেন চুরমার হইয়া 
যাইতেছে; সুতরাং রণক্ষেত্রে 
পরাজয় দেখিয়া ভয় পাইবার কারণ 
নাই--চাচ্চিল নতজানু হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন বলিয়া! 

গোয়েব ল্স্‌ স্শ্ার ঢাক বাজাইবার সময় জানির়। শুনিয়াই 
সত্যের সহিত যোগ রাখেন না। কাজেই, তাহার ঢাকের বাজন! 
সম্বন্ধে আলোচন! নিপ্রয়োজন। তবে, আমাদের দেশের যে 
হিট্লার-ভক্তর। আশার আলোক মনে করিয়া আলেয়! দেখিতেছেন, 
ভাগদিগকে বলা বাইতে পারে যে, উড়ত্ত বোম। বন্ধটির কোন 
সামরিক গুরুত্ব নাই। উহ! শক্রদেশে জক্ষ্যহীনভাবে ছোড়। হস 
এবং ক্ষতি করে নির্বিচারে । সামরিক গুরুত্বসম্পন্স স্থানে উহ 
পড়িতে পারে, না-ও পড়িতে পাবরে। রস্ত: জান্মানী সামরিক 
দিক হইতে বড় লাভের আশায় এই অন্ভুত আন্ত্র বাবহার 
করিতেছে না । বৃটিশ জনসাধারণকে সন্ধির জন্ত আগ্রহী করিবার 
উদ্গেন্তে হিটলার এণ্ড কোম্পানী বহু দিক হইতে নানাভাবে 
চেষ্ঠা করিতেছেন; উড়ন্ত বোম! ব্যবহার সেই চেষ্টারই জঙ্গ। 
কেবল বলশেভিক আতঙ্ক প্রচারে কাজ হাসিল হইবার সম্ভাবনা 
উাহারা আর দেখিতেছেন না। কাজেই, ইংলগ্ডের অধিবাসীর 
উদ্দেন্তে লঙ্গাহীনভাবে জাগুন ছড়াইয়। তাহাদের দৈনন্দিন 


ব্বাহি-ব্িশ 


২২৯ 


জীবনযাত্র। বিশৃঙ্খল ও অসহনীয় করিবার এই চেষ্টা গুরু হইয়াছে। 
নাৎসী ধুরদ্ধরদের আশা-_ইহাতে জীবন অতিষ্ঠ হওয়ায় সত্বর 
সন্ধি করিবার জন্ত বৃটিশ জনসাধারণ চাচ্চিল গভর্ণমেন্টকে চাপ 
দিতে পারে। কেবল বোমা ফেলিয়া যুদ্ধে জয় হয় না; ভাসে 
বোম! ডানাওয়ালাই হউক, আর ডানাকাটাই হউক। নাৎসী 
মোড়লের দল এই কথা ভাল করিয়াই জানে। ১১৪ সালে 
ডানাকাট! বোমায় বাহ! করিতে পারে নাই, ১৯৪৪ সালে 
ভানাওয়াল। বোমাও যে তাহ! করিতে পারিবে না, ইহ! 
তাহার! বোঝে । 

উড়ন্ত বোমার উৎপাতে বৃটিশ জনসাধারণ জাম্মানীর সহিত 
সন্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে নাই। এই উৎপাত আরও বাড়িলে 
তাহার! ব্যস্ত হইবে বলিয়াও মনে করিবার কারণ ঘটে নাই 1 
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তবে ইহাতে যুদ্ধ তাড়ীতাড়ি শেষ করিবার জন্ত তাহার! অধীর 
হইয়! উঠিতে পায়ে। ফ্রাঙ্গের সম্পকে যে রাজনৈতিক দ্বিধা যুদ্ধে 
বাধা স্থষ্টি করিতেছে, তাহ! ত্যাগ করিবার ডন্ত এখন বৃটিশ 
রাজনীতিকদের প্রতি জনসাধারণের চাপ বাড়িয়া ওঠ স্ভব। 
অর্থাৎ ১৯৪ সালে হিটলার বিমান আক্রমণ চালাই! যেমন চালে 
তুল করিয়াছিলেন, এই বারও তেমনি তাহার চালে ভুল প্রতিপন্ন 
হইতে পারে। ১৯৪* সালের বিমান আক্রমণ বৃটিশ জনসাধা বশর 
মনে যে তীব্র বিদ্বেষ সথষ্টি করিয়াছিল, তাহা হেস্‌ মিশন ব্যথ হইবার 
অগ্কতম কারণ। ১৯৪৪ সালে এই নির্বিচারে বোমা নিক্ষেপে 
হয়ত নাৎসীদের অমকূল সাঘাজাবাদী দ্বিধা ও সঙ্কোচ দূর হইবে 
এবং নাংলীদের চরম পরিচয় আরও নিকটবর্তী হইবে। 


হিট্লার-বিরোধী ষড়যন্ত্র 


গত ২১শে জুলাই এই মন্খে এক সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, 
পূর্ব দিন হিটলারকে বোমাৰ আঘাতে হত্যার চেষ্ট! হষটয়াছিল; 
তিনি অয্লের জন্ত বাচিয়া গিয্বাছেন। এই সংবাদ অনেকে বিশ্বাস 


২২২ 


করেন নাই। তাহার! বলেন-_হিটলারের বিয়াগভাজন ব্যক্তিদের 
প্রাণ লইবার জন্ত এই অলীক কাহিনী রচন! কর! হইয়াছে, 
অখব। বোম! নিক্ষেপ সংক্রান্ত ব্যাপারটি সাজানো হইয়াছে। 
বাহ! হউক, এই হিটলার-হত্যার চেষ্টা সম্পঞ্চিত কাহিনী প্রচারিত 
হইবার পর হইতে নাংসী ধুরদ্ধররা যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন 
এবং জাশ্বান সরকারের যে সব ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহ! ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায় যে, নাৎসী জাশ্বানীর এই চরম ছুদ্দিয্নে সেখানে গৃহ- 
বিবাদ সত্যই দেখ! দিয়াছে, হিটলারের প্রতি জান্মান সেনা- 
বিভাগের আন্গত্য আর অখণ্ড নয়; হিটলারকে হত্যার চেষ্টা 
হউক, জর না-ই হউক, ভান্মান সেনাপতিমহলে হিটলারের 
মৃত্যুকামী লোকের এখন আর অভাব নাই। আজ গৃহের 
বাহিরে সামরিক অবন্থ! যখন জাশ্মানীর পক্ষে চরম নৈরাশ্ঠজনক 
হইয়া! উঠিরাছে, তখন তাহার গৃহে এই বিরোধ নিশ্চয়ই মিত্রপক্ষের 
আনন্দের কথ! । 

তবে, এই শুভ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে অণ্ডত ঘটনার ইঙ্গিতও 
পাওয়া গিয়াছিল। মিত্রপক্ষের শিবিরে যে সব প্রতিক্রিয়াপন্থী 
এখন লালফৌজের ক্রমবর্ধমান বিজয়ে শঙ্কিত হইতেছে এবং 
নাৎসী জান্বানীর সহিত আপোষ করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া 
উঠিয়াছে, তাহার! জান্ধানীর গৃ-বিবাদে তংপর হইবার সুযোগ 
পাইয়াছিল। হিটলার-বিরোধী, এই আন্দোলন জান্নান জন- 
সাধারণের আন্দোলন নয়। জাশ্মানীর বে সামরিক অভিজাত 
সম্প্রদায় জাশ্বান সাম্রাজ্যবাদের স্তস্তস্বক্কপ, নাৎসীবাদকেও যাহারা 
লালন ও পুষ্ট করিয়াছে, তাহাদের সহিত নাংসী নেতাদের 
অনোমালিতাই এই গৃহ-ছন্ছে প্রকাশ পাইয়াছে। ফ্যাসিজ্ত- 
বিরোধী গণ-প্রতৃত্বকাষীগ্রের দৃষ্টিতে নাৎমী দলে এবং এই 
সামরিক অভিজ্ঞাত শ্রেণীতে কোন পার্থক্য নাই। কিন্ত 
যাহার! জাম্মানীতে হিটলারের দলকে গদিচ্যুত করিয়া সেখানে 
প্রতিক্রিদ্বাপস্থীনের বসাইতে চায়, তাহার! জাগ্ৰানীর গৃহ-বিবাদে 
অভিজ্ধাত শ্রেণীর সেনাপতিদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার 
সুযোগ পাইয়াছিল। এই সুযোগ যাহাতে তাহারা গ্রহণ করিতে 
পারে, সেজঞ নাতসী জাশ্মানীর পক্ষ হইতে কেহ কেহ পোপের 
নিকট হাটাহাটি করিয়াছেন; গণতান্ত্রিক স্পেনের হত্যাকারী 
ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্ক! এই সময় শাস্তির বুলি আওড়াইয়াছেন। 

সোতিয়েট রুশিয়ার সানরিক বিষয়ের লেখক জাস্লাতক্ষির 
একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়! এই প্রসঙ্গের বক্তব্য শেষ করিষ। 
১৯৪৩সালে তিনি জান্ধান জেনারল ষ্টাফ. সম্পর্কে লেখেন-_01 & 
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লালফৌঞ্জের বিজয় অভিযান 


লালফৌঁজের বিজয় অভিযান সমগ্র বিশ্বকে স্তত্তিত করিয়াছে; 
যার্শাল ট্যালিন হে কত বড় সমর-নীতিভ্ঞ, তাহ। প্রতিদিন পূর্ব- 
স্শাঙ্গনে নৃতনভাবে প্রকট হইতেছে । ইঙ্গ-মাফিণ সেনার 


স্ারাঙ্থ্ 


[ ৬২শ বর্-_-১ম খণ্ঁ--৩য় সংখ্যা 


ইউরোপ অভিযান আরম্ভ হইবার পর মার্শাল খালিন প্রথমে 
আঘাত করেন ফিনিস্‌ রণাঙ্জনে। সেখানে তিনটি প্রতিরোধ- 
প্রাচীর ভেদ করিয়া লালফৌঙ ভীপুরী অধিকার করে। তাহার 
পরেই অক্রিমণের মোড় ঘুাইয়! মার্শাল্‌ ্টালিন মনোযোগ দেন 
হোয়াইট কশিষ়ায়। হোয়াইট কশিয়! হইতে অগ্রগামী একদল 
লালফৌজ রিগার পাশ দিয়া ঘুরিয়া এ সহরের পশ্চিমে সমূক্রতীরে 
পৌছিয়াছে, একটি দল পূর্ব কুশিয়ার সীমান্ত তেদ করিয়াছে, আর 
একটি ওয়ার্সর পৌছিয়াছে। মাসাধিক কালের মধো এই অগ্রগতি 
বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে বিবল। ট্র্যালিনের সামরিক প্রতিভার] 
পরিচয় কেবল ইহাতেই নয়। সামরিক প্রবাদ আছে-_619 
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পশশ এ 


লেঃ জে; স্তার আলাল, জি, ফ্যানিংহ।ম 
01& 088৪. এই প্রবাদবাক্য শ্য়ণ রাখিয়া ট্র্যালিন তাহার 
সমর-পরিকল্পন! রচনা! কছিতেছেন এবং সাফল্যের সহিত সে 
পরিকল্পন! অনুসৃত হইতেছে। রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যালিন শত্রুর 
সামরিক শক্তি চূর্ণ করিবার জন্তও মনোযোগী হইয়াছেন । হোয়াইট 
কশিয়ার রাজধানী মিন্ক্কে এমন কৌশলে আক্রমণ চলিয়াছিল 
যে, সেখানকার তিন চার ডিভিসন শত্রু চনত পলাইতে পারে 
নাই। ফিন্ল্যা্ড হইতে হঠাৎ ্োরাইর্ট কশিয়ায় মনে'ষোগ 
দিবারও বিশেষ কারণ ছিলখ হোয়াইট, কশিয়! হইতে যে লাল- 
ফোঁঙ্গ রিগার পশ্চিমে সমুন্র্তীরে পৌছিয়াছে, ভাঙার! কিন্ল্যাণ্ড 
অবস্থিত ১* ডিভিসন জার্দ।ন ৈক্ফে বিচ্ছি্ন কছিয়াছে। এই 
ফৌশলে বাস্টেক রাষ্্রগুলিতে ২* হইতে ৩* ডিভিসন সৈন্ত আটক 


ভাঙ্র--১৩৫১ ) 





পড়িয়াছে। কিন্ল্যাণ্ডের জানান বাহিনী সম্প্রতি দক্ষিণ অঞ্চল 
ত্যাগ করিয়! উত্তর দিকে সরিয়া গিয়াছে । ভবিষ্যতে আয্মসমর্পণ 
জখব! আত্মহত্য! ছাড়। ইহাদের আর তৃতীয় পন্থা নাই। বাণ্টিক 
রাষ্ট্রসমূছে আটক জাশ্মান সেগ্গাবাহিনীকে অপসরণের জন্ত জান্মানী 
তখন তাহার সমস্ত নৌবহর বাশ্টিক সাগরে সমাবেশ করিয়াছে। 
কিন্ত এখানে আকাশে রুশ বিমানবাহিনীর প্রতুস্ব প্রতিতিত। 
কাজেই, এই অঞ্চল হইতে জাম্মানীর খুব কম সৈষ্ঠই স্থানান্তরিত 
হইতে পারিবে। , রঙ 

তারপর, পূর্বপ্রসিয়! অর্থাং খান জান্মান ভূমিতে লালফৌন্ছের 
প্রবেশের নৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী। ওয়ার্সর পতনও জা্দানদের 
মধ্যে দারুণ নৈতিক প্রতক্রয়! স্ষ্টি করিবে। 

সম্প্রতি লালফৌজ দক্ষিণ অপ্লেও তৎপর হইয়াছে; ৫ই 
আগষ্ট তাহার। কাপেখিয়ান্‌ পর্ব মালার নিকটে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে 
্রেসন ট্রজআর্দকার করিয়াছে। 
মার্শাল ট্্যালিনেৰ সমর-পরিকণ্পন! 
ইহার পরে কিভাবে প্রকাশ 
পাইবে, তাহা এখন বলা ছুক্ধর। 


পোলিস্‌ মুক্তি সমিতি 


লগুনের পিঙ্জরাপোলের পোলিস্‌ 
গঙরমেন্ট অল্তায় জিদ ত্যাগ ন! 
করায় সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত 
তাহাদের মনোমালিন্স দূর হয় 
নাই । ইহাতে বুটিশ গভর্ণষেণ্টের 
হইয়াছে “সাপে ছুঁচো গেলা র* 
অবস্থা । পোলিস্‌ গতর্ণমেপ্টকে 
সাহারা মানিয়া লইয়াছেন ও আশ্রয় দিয়াছেন। ওদিকে 
কশিযাকেও তাহার! চটাইতে পারেনন1। আর কুশিয়ার প্রস্তাবও 
গণতন্ত্রের মুখোস-পরা কোন রাজনীতিকের পক্ষে উপেক্ষ। কর! 
অসগুব। মিঃ চাচ্চিল স্বয়ং “কার্জন লাইন” সম্পর্কিত সোভিযেট 
প্রস্তাবটি সঙ্গত বলিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু তিনি আশ্রিত 
পোলিস্‌ গভর্ণমেপ্টকে এই সঙ্গত প্রস্তাব মানিয়া লওয়াইতে 
পারেন নাই। 
পোলিস্‌ গভর্ণমেণ্টের এই অন্তায় জিদে সোভিযেট কর্তৃপক্ষ 
পরোক্ষে উপকৃতই হইয়াছেন। এই প্রতিক্রিন্বাপন্থী গভর্ণমেণ্টের 
সহিত মীমাংসা! হইলে ইহাদের সহিত পোলিস গণ-প্রতিনিধিদের 
আপোব করাইবার জন্ত অনেক বেগ পাইছে হইত। সোভিষেট 
গভর্ণমেপ্ট ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ডের গণ-প্রতিনিধিদের লইয়া! গঠিত 
পোলিস মুক্তি সমিতিকে মানিয়া৷ লইয়াছেন এবং শক্রর কবলমুক্ত 
পোল্যাণ্ডে সেই সমিতিকে অস্থায়ী গভর্ণমেন্টরূপে প্রতিষিত 
কন্িবেন, স্থির করিয়াছেন । ইহাতে লগ্ডুনের পিজরাপোলে আতঙ্কের 
সষ্টি হইয়াছে; পোলিস্‌ প্রধান মন্ত্রী মিকোলাজীক্‌ ছুটিয়াছেন 
মস্থোয়। ্যালিন ও মলোটভ, ঠাহাকে শিষ্টভাবে গ্রহণ করিয়াছেন; 
তবে মস্কোয় আলোচনানন ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 
বলা বাহুল্য, সোভিবেট কর্তৃপক্ষ পোলিস্‌ মুক্তি সমিতিকে 
ত্যাগ করিয়া লগ্ুনের গভর্ণমেন্টকে মানিয়া লইবেন না। তবে, 
যুক্তি সমিতির সাশ্রা যদি আপত্তি ন! করেন, তাহা হইলে 


ন্যাক্ি-ম্বিহ 





৯৯২ 





লগ্ডনের গভর্ণমেপ্ট ও এই সমিতিকে একত্রিত করিয়! নৃতন শাসন- 
প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা হইতে পারে । এই ধরণের মীমাংসার 
প্রস্তাবে পোলিস্‌ গভর্ণমেপ্টও হর ত আর আপত্তি করিবেন না) 
কারণ সর্বনাশের সময় অদ্ধেক ত্যাগ পণ্খিতোচিত কাজ। 
এখনও বদি পোলিস্‌ গভর্ণমেন্ট অন্যায় জিদ ধরিয়া থাকেন, তাহ! 
হইলে পোল্যাণ্ড সম্পর্কে ভবিব্যৎ ব্যবস্থার ঠাহার! একেবাকেই 
দূরে পড়িয়া খাকিবেণ | আর, এই বিষয়ে এখন কিছুমাত্র সঙ্দেহ 
নাই ষে, পোলিস্‌ ইউক্রেন ও বীলে! রুশিয্বা সম্পর্কে কুশিদ্পার 
দাবী অপ্রতিরোধ্য । 


তুরস্ক ও ফিন্ল্যা্ড 


ইংরেজিতে প্রবাদ আছে-_ইছুরও নিমক্দ্রমান জাহাজ ত্যাগ 
করে। 


নিমজ্জমান নাৎসী জাহাজ হইতেও এখন সরিয়। পড়িবার 
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দি মন্তাং__ফাইটার ডাইভ, বোম্বার 

সময় আসিয়াছে। তুরস্ক এতদিন ছুই কূল বজায় রাধিয়! চলিয়া- 
ছিল। বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থার জন্ত তাঙ্গার এই কূটনৈতিক 
কৌশল সফলও হইয়াছে । ১৯৪১ সালে বল্কান জয়ের পর 
জাশ্মানী বখন কশিয়া! আক্রমণ করিতে যায়, তখন পশ্চিম এশিয়ায় 
মিত্রপক্ষের সমরায়োজ্রনে হাত ন। দেওয়াই ছিল তাহার নীতি । 
সে ভাবিয়াছিল, ককেসাস্‌ ভেদ করিয়া নাৎনী সেনা পশ্চিম 
এশিয়ায় পৌঁছিবে; উত্তর আফ্রিকার পথে রোমেল্‌ ন্ুয়েজ ভেদ 
করিয়া অগ্রপর হইবেন । এই অবস্থ! স্্ট হইবার পূর্বব পরাস্ত সে 
ইরাক-সারিযা-প্যালেষ্টাইন্‌ অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সমরায়োজনের 
বিকুদ্ধে তৃরন্ককে *বাফার" রাষ্্ররূপে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছে। 
জান্মানীর সমর-নীতির দিক হইতে তুরস্ককে নিরপেক্ষ রাখিবার 
এই প্রয়োজন ষণ্দ ন! ঘটিত, তাহ! হইলে এই রাষ্রটি বহু পূর্কেই 
নাৎসী বিষর্টীতের আঘাতে চর্ণ হইয়া যাইত; তুফি বাজনীতিক- 
দ্নের কূটনৈতিক চাতুর্ধয তুরস্ককে ঠেকাইতে পারিত না। পরে 
্যালিনগ্রাডের ব্যর্থতায় নাৎলী সেনার পশ্চিম এশিয়ার পৌঁছিবার 
ছ্বপ্র বিফল হয় এবং ষ্ট্যালিনপ্রীড-যুদ্ধেব প্রতিক্রিয়াতেই রোমেলের 
উদ্ধেশ্ট সফল হুয় ন1। এইভাবে পৰোক্ষে ষ্্যালিনগ্রাড -বক্ষী- 
বীরদের কৃতিত্বেই তুরস্ক বীচিয়! গিয়াছে। কিন্তু তবুও তৃর্কি- 
বাজনীতিকর। জার্মানীর ভয়ে তাহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে 
পারিতেছিলেন না।. বস্ততঃ ডোডেকেনীন্ব দ্বীপপুণে, শ্তরীসে 
এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রাশিয়ায় জার্মানী প্রতিঠিত থাকা পধ্যন্ত 


২২৪ 


গাথা পতল ব্যাচ 


তাহাদের তয়ের কারণ ছিল) যুদ্ধের শেষ ফল বাহাই হউক ন৷ 


কেন, তুরম্বকে শত্রুর সহযোগী মনে করিলে প্রথমে জান্মানী এ সব ' 


অঞ্চল হইতে তাহাকে প্রবল আঘাত করিতে পারিত। কিন্ত এখন 
তুরক্কের ভয় দূর হইয়াছে । কোন নৃতন রণক্ষেত্রে প্রবলভাবে 
আঘাত করিবার শক্তি যে জাম্মানীর আর নাই, ইহা! তুর্কি রাজ- 
নীতিকরা বুঝিয়াছেন। ভাই, সম্প্রতি তুরস্ক জাশ্মানীর সহিত 
কূটনৈতিক সন্বন্ধ বর্জন করিয়াছে । সম্ভবতঃ সে তাহার বিমান- 
ঘাটীগুলি মিত্রপক্ষকে ব্যবহার করিতে দিবে । যুদ্ধের পরে সন্ধির 
বৈঠকে বসিবার লোভ বড় ললোভ। সেই লোভে তুর্কি রাজ- 
নৈতিকর! এখন সকলপ্রকারে মিত্রপক্ষকে তুষ্ট করিতে সচেষ্ট 
হইবেন। 

ফিন্ল্যাণ্ডের রাইতি-লিঙ্কোমিস্‌ সোভিয়েট কুশিয়ার উদার 
সন্ধিব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া জাশ্মানীর সাহত নূতন করিয়। 
চুক্তি করিয়াছিল। এই চুক্তি নাকি ফিনিস্‌ পালমেপ্টে 


উপস্থাপিত তয় নাই । আর এই চুক্তি অনুসারে জাশ্মানীর যে 
পরিমাণ সৈন্ত পাঠাইবার কথ। ছিল, তাহার এক নগণ্য ভগ্লাংশমাত্র 
নাকি সে পাঠাইয়াছে। যাহ! হউক, ফিন্ল্যাপ্ডের অবস্থা! এখন 
খুবই কাহিল। মুরুব্বি জান্মানী এখন নিজের সমন্তা লইয়াই 
বিক্রত। তাহার সাহায্যে বীচিবার আশা ফিন্ঙ্যাপ্ডের আর 
নাই। এই অবস্থার বাইতিকে প্রেসিডেন্টের পদ হইতে সরাইয়া 
হার স্থানে ম্যানারঠিম্কে বসান হইয়াছে। ম্যানারহিম্‌ 
ব্যক্তিটির কুকীর্তি 'অশেষ। ম্যানারহিম্কে , ফিন্প্যাণ্ডের 
বাগোগ লিও বলিলেও তাহাকে বেনী মর্যাদ! দেওয়া! হয়। কিন্তু 


একটী বৃহৎ মেশিনে কর্ঘ-নিরত| জনৈক নারী 


[ ৩২শ বর্ষ--১ম খণ্--৩য় সংখ্যা 





সম্প্রতি জান্মানীর সহিত তাহার প্রণয়ের ডোর ছিড়িয়াছে। 
কাজেই মনে হয়, এখন এই বাক্তিটা রুশিপধার সহিত মিটমাট 
করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিবেন । 


ইটালীয় রণাঙ্গন 


ইটালীর রণাঙ্গনের গুরুত্ব এখন অপেক্ষাকৃত কম। তবে, 
ইটালীতে গণতাুক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং এ 
গণণমেপ্টে প্রগতিপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধির! গৃহীত হওয়ার 
ইটালীতে যুদ্ধের গতি প্রবলতর হইয়াছে । এখানে ৮ম বাহ্ছিনী 
এখন ফ্লোরেছ্সে পৌঁছিয়াছে ; আর্দে। নদীর দক্ষিণে তাহার! এখন 
স্বপ্রতিষ্ঠিত। আদ্রিয়াতিকের তীরে পোলিস্‌ সেন! মিশ! নদী 
অতিক্রম করিয়া! ছুই তিন মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং 
স্কাপেজানো সহরে প্রবেশ করিয়াছে। 

জাব্মানর! ইটালীয় রণাঙ্গনে এখন প্রবলভাবে প্রতিরোধ 






করিতেছে। বল্কান্‌ রণাঙ্গনের সঞ্চিত ইটালীয় রণক্ষেত্রের সম্বন্ধ 
ঘনষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ । কাজেই বল্কান্‌ অঞ্চলে অবস্থ। জার্ান- 
দিগের প্রতিকূল হইয়! ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইটালীতে কেসরলিজের 
প্রতিরোধের প্রাবল্য বাড়িতেছে। 


স্ক রণক্ষেত্র 


সর্ধ রণাঙ্গনে হিত্রপক্ষ বড় রকমের বিজয় লাভ করিয়াছেন। 
মণিপুর অঞ্চল এখন শব্রশুন্ত। হিজ্রপক্ষের চতুর্দশ জার্দি 
বঙ্গ সীমান্ত অতিকষ করিয়! 'কাবে! উপত্যকায় টামু অধিকার 


ভার্--১৩৫১ ] 


করিয়াছে । ওদিকে উত্তর ক্রচ্ধে মিচিনায় মিত্রপক্ষ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । মিচিনার দক্ষিণে ভীনা সৈন্ত ওয়েঙ্গমো আঁধকার 
করিয়াছে। 

মিত্রপক্ষের এই সাফল্যের গুরুত্ব খুব বেশী। এখন সন্বর 


ক্রজ্যাশ্পেছনী ম্কিলে 


৯২৫ 
জাপানের পক্ষ হইতে বল! হইতেছে যে, সমগ্র জাতীয় শক্তি 
নিয়োগ করিয়া দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ পরিচালনের জন্তই 


এই পরিবর্তন । 
জাপানের সামরিক অভিজাত শ্রেণী নৌদল ও সাময়িক দলে 


চীন-ভারত পথ উন্ুক্ত হইতে পারে। মিচিনার বিমান ঘটা বিভক্ত । এই ছুই দলে সম্ভাব নাই। সম্প্রতি এই অসন্তাব 
ব্যবহার করিয়া মিত্রপক্ষের বিমানবাহিনী উত্তর ত্রচ্ষে প্রতুত্ঘ _ হয়ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাই হয়ত মন্ত্রিসভায় এই 
করিতে সমর্থ হইবে। পরিবর্তনের কারণ। প্রশাস্ত মহানাগরে নূতন নূতন স্বীপে 

মনে হয়, এইবার বর্ধার পরেই মিভ্রপক্ষ ব্রন্মদেশে অভিযান অবতরণ করিয়া মার্কিন সেনাবাহিনী ক্রমেই খাস জাপানের দিকে 
আরস্ভ করিবেন । ইউরোপের যুদ্ধ এখন যে অবস্থায় আমিয়াছে, আগাইয়া আসিতেছে । খাস জাপান তখন দৃরগামী বোমাব্ধা 
তাহাতে এ অঞ্চল হইতে কিছু নৌবাহিনী প্রাচ্য অঞ্চলে বিমানের পাল্লার মধ্যে । জ্ঞাপানের নৌদল মার্কিন নৌবিভাগের 


স্থানাস্তরিত কর! অসাধ্য নয়। ত্রদ্ধ-অভিষান প্রধানত; নৌপথে এই সাফল্য রোধ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, উত্তর-পূর্ব 


হইবে। এখন সেই অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি মিত্রপক্ষের 
হুইয়াছ্ধে বলিয়! মনে হয়। 


জাপানে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন 


জাপানে তোজো-মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে । তাহার 
পরিবর্তে কইসোর নেতৃত্বে নুতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। 


ভারতে এবং উত্তর ব্রচ্ছে জাপানী স্থল-সৈস্স ব্যর্থকাম হইয়াছে । 
ছুই দিকে ছুই দলের এই বিফলতা৷ জাপানের সামরিক শ্রেণীর 
মধ্যে মনোমালিক্ক হয়ত বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। নৃতনভাবে 
মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া এই ছুই দলে সপ্ভাব স্থাপনের এবং আসন্ন 
চূড়ান্ত যুদ্ধে জাপানের সমগ্র জাতীয় শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা হইয়াছে 
বলির! মনে করাই সঙ্গত। ৬1৮৪৪ 


শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা তাছুড়ী ] 


মহালয়ার দিন সকাল সাড়ে আটটার সমম্ম আমরা রওয়ানা হলুম 
কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের পথে । এই দেবস্থানটা আমাদের বাস। 
থেকে প্রায় মাইল ছয় পথ হবে। কাজেই তিনখানি মোটর ঠিক 
করা৷ হয়েছিল। স্থানীয় কলিয়ারীর ম্যানেজার ও আমর! 
সপরিবারে এবং উক্ত কলিয়ারীর প্রোপ্রাইট!র বাবুর পরিবার- 
সহ আমরা অজ্ঞান! পথে পাড়ি দিলুম | গ্রাম থেকে বেরিয়ে 
গাড়ী বরাকর 9৮৪০৮এর পথ ধরল। মন্দিরটা ষ্টেশান 
থেকে ৩/* মাইল দূরে কল্যাণেশ্বরী নামে একটী পাহাড়ের 
পাদদেশে অবস্থিত। এশার শরৎ প্রভাত। লোকালয় ছেড়ে 
পথ ক্রমণঃ নির্জন হয়ে এল। এখানে একটা ক্ষুত্র সীকো পার 
হলুম, নাম “ভাঙ্গাপুল" । প্রায়ই সন্ধ্যার পর এখানে ডাকাতের 
উৎপাত হতে শোনা যায়। অদূরে বরাকর নদী দেখা গেল। 
নদীর ধারে দেখলুম প্রাচীন দিদ্ধেশ্বরীর মঙ্গির | বরাকর পৌঁছলুম 
আমরা ৯/* সময় । এখান থেকে বন্াকর নদী, আমাদের সাথে 
পথের বাকে বাকে, লুকোচুরী খেলতে খেলতে, চলতে লাগল। 
এইখান থেকে সমস্ত সহবে জল সরবরাহ কর! হয়। অদূৰে দেখা 
৯ 


গেল নুস্মী পাহাড়। এই পাহাড়টা দূর থেকে কেবলই 
আমাদের হাতছানি দিয়ে 7াকছিল। বত কাছে যাই তত সে 
দূরে সরে যায়। এমনি করে বাকী পথটী তার মধুএ মায়ার মধ্য 
দিয়ে আমর1 কল্যাণেশ্বরী এসে পৌছলুম। বেলা ১*৫*টার 
সময় । 

ছোট পাহাড়, ছোট মন্দির, ছোট নদী, ছোট গ্রাম। 
তার চারিদিক ঘিরে একটা হ্ুুনিবিড় প্রশান্তি ঝলমল করছে। 
এই মন্দিবের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সকলে দক্ষিণাকালী বলে। 
শোন! যায়, এই দেবী নাকি খুব জাগ্রত। আশ পাশের গ্রাম 
এবং দূর দূরাস্তর হতেও বহুলোক এখানে আসে দেবী দর্শন করতে 
ও পূজা দিতে । এই দেবীর মুখ পিছন দিকে ফিরানে!। এ 
সম্বন্ধে একটা গল্প কথা আছে। প্রোপ্রাইটার বাবুর বোন্‌ 
আমায় বললেন গল্পটা । সে বহু দিনের কথা। এই মন্দিরের 
এক পৃক্ঞারী ব্রাহ্মণ তার শিশু কন্তাবেট মন্দিরে রেখে ক্নান করতে 
মান নদীতে । কিন্তু কিরে এসে তিনি তার কন্তাকে আর দেখতে 
পান্না। বহু অ্থসন্ধানের পর দেখা গেল, দেবীর ঠোটের কাছে 


২৯২৬ 


কি যেন চকচক করছে--কাছে গিয়ে তিনি দেখলেন, সেটা তার 


মেয়ের কপালের অলঙ্কার .টিক্লী! কোনও কারণে দেবী কুপিতা' 


হয়ে ছিলেন এবং সেই কোপানলে মেয়েটা জীবনাহুতি 
দিয়েছে। এই ঘটনার পরদিন হতে দেখ! গেল দেবীর মুখ 
পিছন দিকে ফেরানো । পূজারী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। 
ফাজেই ভক্তের কাছে লজ্জিত হয়ে তিনি সেই যে মুখ 
লুকিয়ে ছিলেন, আজও তাহা তেমনি আছে । অনেকে হয়ত 
এ কাহিনী গুনে খোস্‌ গল্প বলে উড়িয়ে দেবেন। কিন্ত 
আমার কি জানি কেন, মন্দিরের সেই আলে! অন্ধকারে মেশ! 
বিজনচত্তরে বসে, গেক্ুয়া রংএর চেলী পর! দেবীমৃণ্তির পানে চেয়ে 
সবই সত্য বলে মনে হোল। 

তখনও পৃজ্জা আরম্ভ হয়নি। সকলে এসে পৌছাননি। 
কাজেই আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে উপলাস্তীর্ণ ঝরণার ধারে 
এসে দীড়ালুম। ছোট বরণা নদী । কি ছ্রস্ত তার শ্রোতোচ্ছবাস। 
আকুল, আবেগে সে পথের সমস্ত উপল খণ্ডকে ভাদিয়ে নিয়ে 
যেতে চায় । অবশেষে ব্যর্থ হয়ে দারুণ ক্রোধে ফেনিষে উঠছে 
আপন সত্তার মধ্যে । এখানে আমার মনে পড়ঙ, রবীন্দ্রনাথকে 
'জাগিয়া. উঠেছে প্রাণ, ওরে উলি উঠেছে বারি-_ওরে প্রাণের 
বেদনা, প্রাণের আবেগ, কধিয়া রাখিতে নারি।' এখান থেকে 
একটু দূরে নদীর ধারে একটী ছোট্ট মন্দির দেখলুম, এই স্থামটাব 
নাম “চালনাদয় ঘাট” দেবী কল্যাণেশ্বরী নাকি এখানে বসে 
শাখা হাতে পরেছিলেন এবং এই ঘাটে নিত্য স্নান করতেন। 
এই মন্দিরটার মধ্যে থেকে এখনও নাকি আমলাবাটার গন্ধ পাওয়া 
যায়। এখানে এখন গণেশের মৃত্তি স্থাপন করা হয়েছে । এমন 
সময় আমাদের ঙ্গীরা এসে পৌঁছাতে, আমরা মেরেরা 
সকলে স্নানে নাবলুম। প্রা তিনঘণ্টা কাল আমর! 
স্নানে মেতে ছিলুম। অদূরে একটি কাঠালী চাপা গাছে 
অজন্র ফুল ফুটেছিল। নানারকম বনকুন্রমের গন্ধের সাথে সে 
গঞ্ধ মিশে সেই নির্ভন বনস্থলীর আবহাওয়াকে মধুর করে 
তুলেছিল। আমার জা, আমায় একটা গান গাইতে বললেন। 
প্রকৃতির মনভূলানে শান্ত স্ুনিবিড় সহগার্য আমায় কেমন যেন 
মায়া-ুগ্ধ করে ফেলেছিল। বারণ|র বুকে আক জলে দাড়িয়ে, 
আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এ বুঝি স্বপ্ন প্রক্কৃতি জার আমি, 
জামাদের ছুজনের এই মধুর মিলন, এ অতি ক্ষণিকের, তবুও 
আব আমি যা পেলুম, ত! চিরম্মরণীয় চিররমণীয় হয়ে থাকবে, 
আমার মনের মণিকোঠায়। গাইলুম “শ্বপনে দৌহে, ছিন্ু কি 
মোহে, হোলো যাবার বেলা” 

কখন ছায়ামীতল, কখনও রৌন্রতপ্ত বনপথ অতিক্রম করে 
আমর! মন্দিরে এসে পৌছলুম। তখন সবেমাত্র আরতি আর 
হয়েছে । অঞ্জলী দিয়ে সকলে বললেন, বলি দেখে ফের! হবে। 


' জগান্মব্ডবহ 


[৩২শ বর্ব--১ম খণ--ওয় সংখ্যা 


মন্দিরের মধ্যে অতিরিক্ত ভীড় দেখে আমরা বাইরে এলুম। 
এখানে মশ্সিরগাত্রে বহুপ্রকার কারু শিল্পের নিদর্শন দেখলুম। 
ধার পরিকল্পনার এই মন্দিরটী স্থাপিত হয়েছিল, তিনি নিশ্চয়ই 
একজন উ'চুদরের শিল্পী ছিলেন। এমন পাহাড়ের পাদদেশে 
ঝরণার ধারে নির্জন বনভূমিতে ললিত কলাসম্পদে পূর্ণ, পৃত 
দেবস্থানটী দেখে, মন আমার কোন্‌ এক অজানা লোকের 
বিশ্বশি্পীর পায়ে আপন! হতে শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল। মন্দিরের 
প্রবেশদ্থারের সামনে একটী সুবৃহৎ ঘণ্টা আছে। সেটা দেখার 
মত জিনিফ। বলির দেরী দেখে আমর! মন্দিরের ছাদে একটা 
নিমগাছের ছায়ায় গিয়ে বসলুম, ছাদে একটা লোক দেখলুম 
তাকে আমার পৃথিবীর আদিম মান্বধ বলে মনে োল। দেখতে 
ঠিক বনমানুষের মত, ভাবাও অন্ডুত। নামটা কি বলেছিল 
মনে নেই, তবে স্থানীয় অনেক গল্প বলেছিল মনে আছে। 
জাতে সে নাপিত, ঘর এই গ্রামে। বন পুরুষানুক্রমে তারা এই 
মন্দিরে কাজ কথে আসছে। সে বল্লে হাজার বিপদ হইলেও 
কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে রাত্রে কাকেও থাকতে দেওয়া ভয় না। 
প্রতিদিন গভীর নিশুতি রাতে নাকি স্বয়ং মহাদেব আদেন 
কল্যাণেস্বরীর কাছে। জ্যোৎন্া পুলকিত রাতে তাদের ঝরণার 
ধারে মণ করতে তার এক পূর্বপুরুষ নাকি দেখেছে । লোকটার 
সঙ্গ আমাএ বেশ মধুর বলে মনে হোল। আধা মানুষ, আধা 
জন্ত, সভ্যজগতে এরকম সরল বন্ধু পাওয়া কঠিন। 

বলি দেখে আমর! নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে এলুম। এসেই হাতে 
পেলুম গরম এককাপ চা। তখন পানীয়টা পেয়ে আমার ঘে 
কি উপকার হয়েছিল, সে কথ! আমি জীবনে কোনুও দিন 
ভুলবোন।। গভীর জঙ্গলের ধারে, অন্ধ, নিম, পলাশ, ইত্যাদি 
বৃক্ষের ছায়ায় বসে আমর। আহার পর সমাধা করলুম। নদীতে 
আচাতে গিয়ে অনেক কিম্থুক ও জঙ্গলের ধার থেকে অনেক 
পাথর কুড়োলুম। আমার ভাম্গরের এক বন্ধু বন্দুক নিয়ে 
এসেছিলেন, শিকারের জন্ত। এখানে নাক খুব ভালো শীকার 
পাওয়! ধায়। নদীর ওপারে অরপ্যাবৃত পাহাড় শ্রেণী, আমায় 
প্রথম থেকেই হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। তাবলুম এইবার 
আমর! ওদিকটা গিয়ে দেখে আসবে! | কিন্তু তখনি বিল! মেথে 
বন্্পাতের মত, আমাদের প্রোপ্রাইটার বাবুর হঠাং অফিসের 
কি একটা জরুরী কাজ মনে পড়ে গেল এবং মূহুর্তের মধ্যে 
সকলে ফেরবার জন্ত তৈরী হতে লাগলেন। যান মনে একবার 
কল্যাণেশ্বরীকে প্রণাম করে গাড়ীতে উঠলুম। পিছনে পড়ে 
রইল নির্জন বনভূমি, শান্ত পাহাড় শ্রেদী, নৃত্যপর] ঝরণা, আর 
পুণ্য কল্যাণেশ্বরীর মন্দির । সেদিন অলঙ্গ্য হতে তারা আমার 
মনে যে মায়ামধুর রাখী বেঁধে দিয়েছিল এ জীবনে মে গ্রন্থি 
আর খুলবে না। 





শো 


ম্বাস্তাক্শান্স হুল্ন্বভ্ছা_ 


বাঙ্গালা দেশের কতকগুলিস্থানে বেশানিং প্রথা প্রবন্তিত 
হওয়ার ফলে চাল, আট! ও চিনি একট! নির্গি্ট দরে পাওয়া 
যাইতেছে বটে, কিন্তু অন্যান্ত খাভ্য্রব্যের অভাবের ফলে বাঙ্গালার 
জনসাধারণকে দারুণ ছুর্দশ! ভোগ করিতে হইতেছে । যুদ্ধের 
পূর্ব্বে যে চালের মণ ৪9 টাকা ছিল, আজ ভাতা ১১০ করিয়া দিয়া 
সরকার চাউল স্থুলভ বলিয়! ঘোষণ1 করিয়াছেন । ভাল বাঙ্গালীর 
অগ্কতম প্রধান খাছ-_ত।ল ডাল শ্রায়ই পাওয়া! যায় না। মান 
তরকারীর অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা াহাকেও বলার 
প্রয়োজন নাই। সংবাদপত্রে প্রকাশ ভগলীতে ইলিস মাছ ৪ 
টাকা সেব দরে ও মুশিদাবাদ বহরমপুরে ৫ টাক] সের দবে বিজ্রীত 
হইতেছে । আলুব সেৰ ১* আন এবং পটোল, বেগুন প্রভৃতি 
কোন তরকারীই ৮ আন সেরের কম পাওয়। যায় ন!। কমলা, 
কেরোসিন পেল, সরিষার শেল, গু প্রভৃতির কথা নাই বলিলাম । 
এই অবস্থায় সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সংসার চালান প্রান একরূপ 
অসভব তইয়! ঈাড়াইয়াছে। বাঙ্জারে কোন মাছই পাওয়া যায় 
না-যাহা পাওয়া যায় তাহার দর তিন টাক! সেবের কম নহে! 
প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রবা লবণ সম্বদ্ধেও এখনও কোন ব্যবস্থা হয় 
নাই-- স্থানে স্থানে তাহ! এখনও একটাকা সের দরে বিক্রীন্ত হয়। 
ইহার ফলে লোক অদ্ধাহারে ও কদাহারে থাকিতে বাধা হইতেছে 
এবং যে কোন রোগে অধিক সংখ্যায় প্রাণ ভারাইতেছে। গত 
ছুই বৎসর ধরিয়। সরকার হইতে অধিক খাছাশশ্ত উৎপাদনের জন্থা 
যে আন্দোলন চালান হইতেছে তাহার কোন ফল ফলিয়াছে 
বলিয়। মনে হয় না। আগামী ভাদ্র আশ্বিন মাসে দেশের অবস্থা 
আরও সঙ্গীন হইবে বলি! মনে হইতেছে--কাজেই সকল লোক 
ভবিষ্যতের ভাবনায় শঙ্কাকুল হইয়াছে । এই অবস্থার প্রতীকার 
কতদিনে হইবে তাহ! কে জানে? 


সহ্ান্া। গা্দী ও ভন স্্টাাএ্রসাদ- 

নিখিল ভারত হিন্দু মহানভার কাধ্যকরী সভাপতি ডক্টর 
শ্যুক্ত শ্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গত লোকমান 
বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের বার্ষিক স্মৃতি উৎসবে যোগদান 
করিবার জন্ত পুনায় গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে তিনি সেব! 
গ্রামে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়! পাকিস্তান হইলে 
বাঙ্গালার কিরূপ হুরবন্থা হইবে তাহা গান্ধীজিকে ও প্রযুক্ত 
রাজাগোপালাচারীকে বুঝাই! দিয়া আসিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে 
উত্তর বঙ্গে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দিনাজপুর-_ 
এই ৪টি স্থানে হিন্দুর জনসংখ্য। * জধিক-_কাজেই বাঙ্গালাকে 
পাকিস্তানে পরিণত করিলে এ ৪টি জেলাকে আলাম বা বিহান্থের 
অন্ততূক্ত. করিতে হইবে। স্বানীন জরিপুর! ও পার্বত্য চট্টগ্রামকেও 


এঁ ভাবে বাঙ্গাল! হইন্তে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজন হইৰে। 
পশ্চিম বঙ্গে বন্ধমান বিভাগের ৬টি জিল! এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে 
১৪ পরগণ! ও খুলনা জেলার শুধু হিদুস্থান খাকিবে-_ঝাকী সর্বত্র 
পাকিস্তান হইবে-মর্থাৎ বাঙ্গালাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কয়েকটি 
স্বতন্ত্র কেন্দ্রে পরিণত করিতে হইবে। মহ্কায্মাজী ডক্টর শ্যামা- 
প্রসাদের সকল কথ ধীরভাবে শুনিষাছেন এবং এ বিষয়ে বিবেচন। 
করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। পাকিস্তান হইলে ভারতের 
সর্ধত্র অগ্ান্ত যে সকল অন্সবিধা ও গণ্ডগোল সৃষ্ট হইবে সে 
বিদয়েও শ্বামা প্রসাদ গান্ধীজিকে সকস কথ বুঝাইয়া দিয়াছেন। 
গান্ীজি ইতিপূর্ব্বে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিকুদ্ধে যে সকল কঠোর 
মন্তবা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ সেগুলির প্রি 
গান্ধীক্তির মনোযোগ আকৃষ্ট করিলে গান্বীজি তাহাকে বলিয়াছেন 
ষে এ সকল বিষয়ে গাস্ধীজির মত পূর্কোর মতই আছে-_ অর্থাৎ 
বাজ্ঞাজীর প্রস্তাবের পরও তাহার যত পরিবর্তিত হয় নাই। 
শীঘ্রই গান্ধীক্ির সহিত মিঃ জিল্লার এ বিষয়ে আলোচন!| হইবে! 
আমাদের বিশ্বাস, তখন গান্ধীজি মি: জিন্নাকে শ্যামাপ্রসাদের যুক্তি 
বৃঝাইয়া দিবেন। 


ক্ুক্নিক্কাভা্স ভিল্পুকতেকেল্র আগমন 


'্টেটসম্যান" পত্রে প্রকাশ, আবার দল দল ভিখারী মফস্বল 
হইতে বেলে চড়িয়া! কলিকাতা! সরে আগমন করিতেছে । ১লা 
হইতে ২১শে জুলাই এই ২১ দিনে ৪88৫ জন ভিখারীকে 
কলিকাতার পথ হইতে সংহং করিয়া অনাথাশ্রমে রাখা হইয়াছে । 
মফংম্বলে চাউলের মণ ২৫।৩* টাকা--তরিতরকারী বা মান 
তাহ। অপেক্ষাও দুণ্মুল্া-কাজেই দরিদ্র লোকগণের পক্ষে সহরে 
কাজের চেষ্টায় চলিয়া আস! ছাড়। উপার নাই। এ সকল 
ভিখারী কাজ না পাইয়া! মারা যাইতেছে । ইহাদিগের সংখ্যা 
দিন দিন বাড়িয়া ষাইতেছে। ভাদ্র আশ্বিন মালে কলিকাতার 
অবস্থা আরও ভীষণ হইবে ধলিয়া সকলে আশঙ্কা করিতেছে। 
কিন্তু উপায় কোথায়? 
স্পল্লিক্া্প- 

রেল কোম্পানী বিজ্ঞাপন, ছবিসহ, দিয়া বলেন, “রেল চন্া 
কমাও'। ছবি দেখাইয়া! বলেন, "এ ভাবে গাড়ী চড়িও না, 
বিপদের সম্ভাবনা! ।” আমাদের অন্ুরোধ রেল কর্তৃপক্ষের প্রধান 
কম্মচারিদের কেহ কেহ ষেন নিজ “স্পেশাল কামরা” ছাড়িয়া 
সাধারণের সঙ্গে রেল চড়েন। যাহার নিজের শরীরের উপর 
সামান্ধ মমতা! আছে, তাহার স্বেচ্ছায় সখ করিয়া! গাড়ী চাপিবে 


না, ইহাই বেল ভ্রমণের বর্তমান অবস্থা । বিপজ্জনকভাবে বাহানা 
বণ চাপেন, স্ঠাহাদে্ অধিকাংশই এ ভাবে ত্রিশ না চাপিলে 


২৭ 


২২৬ ৃ 
বাড়ীতে অনাহায়ে যরিবে, এখানে হয়ত কোনও আকনম্মিক 
না হইতে পায়ে এই আশা। দেখাদেখি ট্রাম কোম্পানী বিজ্ঞাপন 
দিয়। উপদেশ দিয়াছেন, যখন বড় ভিড় (ল্ম৪1) ) তখন যখাসভব 
ট্রাম চাপিবে না। ধন্ত! বিদেশী কর্তাদের নির্দেশ অনুযায়ী 
অফিস ১০টায় (এখন 0৪5-11017৮ ৪৪26 হইয়া! ৯--১৫) 
বসে; স্কুল কলেজ ব্যান্ক সবই প্রায় একই সময় বসে; এ 
ক্ষেত্রে রস্‌ (708) ছাড়িলে ত শুকাইয়া, মরিতে হইবে। 
সুতরাং ইহা! নিষছক পরিহাস। অফিসগুলি ভাগ করিয়! যদি 
আরভ্তের সময় পরিবর্তন করিতে পারেন, তাহা! হইলে কতক 
প্রতিকার হইতে পারে। অর্থাৎ এক এফ বিভাগের অফিস এক 
সময় বসিলে চলিতে পারে; আর সকল অফিসই, পরস্পরের 
যোগাযোগ স্বাপনের জন্ত বেলা ১২টা হইতে ২টা পর্যন্ত খোলা 
থাকিবে। অর্থাৎ কতগুলি সকালে আরম্ভ হইয়া ছুটায় ছুট 
হইবে; আর কতক বেল! ১২টায় বসিয়া ৭টা বা আরও পরে 
ছুটা হইবে । আমরা প্রশ্ন করি ট্রাম কোম্পানীর "মেন" (প্রধান) 
অফিস বসে কখন? তাহারা এ বিধয়ে নজীর দেখান না। 
কতক কেরাণী ১২ট1 ১টায় বাড়ী ফিরুন, আর কতক ১২ট1 ১টায় 
চুর করুন। ইহাই একমাত্র সুপরামর্শ। 
হাওড়া মিশন্মিস্সিম্পযান্পিউী ও হাইকোর্ট 
গত ৯ই জুন বাঙ্গাল! গতর্ণমেন্ট জাপানী আক্রমণের আশঙ্কার 
অজুহাতে হাওড়! মিউনিসিপালিটার শাসনভার স্বহন্তে গ্রহণ 
করিয়া একজন সরকারী কর্মচারীকে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটার 
শাসনভার গ্রহণের আদেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে মিউনিসিপ্যাললিটার 
ওজন কমিশনার ও ২ জন করদাতা হাইকোর্টে এ আদেশের 
বিরুদ্ধে আবেদন করায় সরকারী কর্ধচারীকে কর্ধো ভার গ্রহণ 
করিতে নিষেধ করা হয়। পরে হাইকোর্টে অস্থারী প্রপান 
বিচারপতি সার টরিক আমীর আলি ও বিচারপন্তি স্মধীরঞ্জন 
দাশ এ বিষয়ের বিচার করিয়াছেন । রায়ে বল! হইয়াছে যে 
মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ারম্যান ও বাঙ্গাল! সরকারের অন্ঞতম মন্ত্রী 
প্রযুক্ত বরদাপ্রস্ধ পাইনকে রক্ষা করিবার জন্তু এ বে-আষ্টিনি ও 
অন্তায় আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এ বিষয়ে ফেডারেল কোর্টে 
আপীল করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে এবং সরকারী কশ্দচারী 
যাহাতে মিউনিসিপ্যালিটার কাভার গ্রহণ করিতে না পাবেন, 
সে আদেশ বলবৎ রাঁখা তয়াছে। তারতরক্ষা আইনের এভাবে 
অপব্যবহারের নিশা! করা হস়াছে । মন্ত্রী মঙ্কাশয়ের বিকদ্ধে 
অভিযোগে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ ন! 
করায় বিচারপতির! এ সকল অভিযোগ সত্য বলিয়! গ্রহণ 
করিয়াছেন। 
আল্লিক্সা্ুহহু অনাথ ভাাত্ডান্পেকস উচ্চ 
এই জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষগণ ভাগারের নিজন্ 
আলয়ে এই অঞ্চলের মধ্যবিত্দের স্বিধাকল্পে একটি চাসপাতাল 
প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই অনুষ্ঠানটির জন্ত দশ 
হাজার টাকা প্রয়োজন। তন্মধ্যে জনৈক অভ্তান্তনাম। ব্যক্তি 
ছুই হাজার টাক! দান করিয়া কশ্দাদের উৎসাহ বাড়াইয়া 
দিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বারাকপুরের এস, ডি, ও মিঃ এস, কে, 
গুপ্ত প্রসিদ্ধ ব্যবসারী প্রতিষ্ঠান ঘুরজমল নাগরমল, কামারহাটি 


জ্ান্সব্ন্বঞ্ 


[ ৩২শ বধ--১ম খণ্ড--৩র সংখ্যা 


মিউনিসিপ্যাটির চেয়ারম্যান বায সাহেব অক্ষয়কুমার ঘোষ, শর্্া- 
ব্যানাজ্জ শিল্পগ্রতি্ঠানের স্বত্বাধিকারী প্রভৃতি এই সাদম্ষ্ঠানটিতে 
অর্থ সাহাষ্য করিয়াছেন। বর্তমান দুর্দিনে মধ্যবিত্তের সহায়তা- 
কলে একপ প্রচেষ্টা যে আদশস্থানীয় ইহ! বলাই বাহুল্য । 


আন্ব্জন্ন। হইতে সাল শ্রহ্ত-_ 

সহরের আবজ্জন! হইতে সার প্রন্তত করার জন্ু বাঙ্গালা 
গতর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে ব্যবস্থা করা হইতেনে। ফলে 
হাওড়া ও ভুগলী-চুণ্চড়া-এই ছুইটি মিউনিসিপ্যালিটা তাহাদের 
সকল আবর্জনা একত্র করিয়া তাহা! হইতে সার প্রস্তত করিতে- 
ছেন। কৃষির উন্নতি বিধানের জন্ট ভমীর সার একান্ত প্রয়োজন । 
সেই সার এখন প্রায় হুর্গভ। যদি বাঙ্গাল৷ দেশের ১১৮টি 
মিষ্নিসিপ্যালিটি ক্াহাদের আবক্্জনা সারে পরিণত করে, তাত 
হইলে সেই সার বাবহারের ফলে বাক্ষালা দেশে কৃষির কতকটা 
উন্নতি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই । কিন্ুপ অধিক মূল্যে বিদেশী 
সার বাঙ্গালার কৃষকদিগকে ক্রয় করিতে হয়, তাহা সকলেই 
জানেন । সহরের নিকটস্থ কৃষির করমীগুলির ল্য বদি সম্ভার সার 
সংগ্রহ কর! সম্ভব হয়, তবে সেই সকল জমীর উৎপাদন বৃদ্ধি করাও 
স্ভজ হইবে। 
ভঙ্গ করি 

বন্দিন পরে বাঙ্গাল! গভর্ণমেণ্টের বেসামরিক সববরাহ বিভাগ 
পুরোহিত্ত, মঙ্গিরের ম্যানেজার ও হিন্দুদের প্রতিনিধিদ্িগকে ভোগ 
সন্থদ্ধে পরামর্শ দিবার জন্কা এক কমিটী গঠন করিয়াছেন__ 
বিভাগীয় মন্ত্রী মি: এইচ.-এস্‌, স্ুরাবন্টা ও বিভাগীয় সেক্ছেটারী মিঃ 
এন-এম-আয়ার এ কমিটার সভাপতি ও সম্পাদক হইবেন। 
নিয়লিখিত কয়ক্জনকে কমিটার সদশ্য করা ভইয়াছে--পণ্ডিত 
জ্রীজীব ভ্যায়তীর্থ, মহামঙহোপাধ্যায় ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীখ, 
সতোন্্রনাথ সেন, শরতচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ফণিলাল 
মুখোপাধ্যায়, গুরুপদ হালদার, রায় বাহাদ্বর এএন-দাস, প্রিরঙাল 
মিত্র, জীবনকৃষ্ণ মিত্র, কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক, পি-কে-মুখোপাধ্যায়, 
কুমার বিমলচন্ত্র সিংহ ও ভীমস্ দশগুণ । ইহার পর কি ঠাকুরের 
ভোগের ব্যবস্থা হইবে? 


ছুর্ডিস্ত্চ ভদত্ত আকত্সিভী_ 

ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৩ সালের ভারতব্যাপী খাস্ভাভাব ও 
মভামারী সম্বন্ধে যে তদভ্ত কমিটী গঠন কৰিয়াছেন, নিয়লিখিত 
কয়জন ষ্ঠাহার সদশ্ত হইয়াছেন--সার জন উড্েড চেয়ারম্যান, 
সার মণিলাল বি নানবতী, মিঃ এস-ভি-য়ামমূত্তি, খা বাহাছর 
মিয়া আফজল হোসেন ও ডক্টর ডবলিউ-আর-আকরয়েড সদপ্য। 
বাঙ্গাল! দেশে কমিশন সাক্ষা গ্রহণ আরভ করিয়াছেন; তাহার! 
সরকারী ও বেসরকারী উভয় সম্প্রঙ্গায়ের প্রতিনিধিদের সাক্ষা- 
গ্রহণ করিবেন। দিল্লীতে কবিশনের ক্ষার্ধ্য আক হইয়া গিয়াছে। 
কমিশনের সংশ্যগণ বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও যোস্বায়ে গন করিবেন 
এবং আবশ্যাকমত সকলের সাক্ষ্য পূরণ করিবেন। ছতিক্ষ সম্বন্ধে 
তদস্ত করিবার সম্পূর্ণ ও স্বাধীন অধিকার কমিশনকে দান করা 
হইয়াছে; সেজগ্ত প্রয়োজন হইলে কমিশন বড়লাট বা প্রধান 
সেনাপতিরও সাক্ষ্য লইতে পারেন। সবই ভাল কথা--কিন 


৯ 


তান্র--১৩৫১ ] লামন্গিক্কী 


আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা কমিশনের কাধ্যকারিতা। সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রজনন বৃষের উন্নতি এবং পরে কৃষি এবং রাজপথ 
শঙ্কিত করিয়। থাকে। তদন্তের রিপোর্টের নির্দেশমত কাজ প্রসারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। ইংরেজ ও ভারতবাসীর 





হইবে ত? 


শ্রাগুস্সক্ষক্েন্্ শ্শিল্হচান্ল আ্যনভা_ 

বর্ধার পর বাঙ্গাল! গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার সর্বত্র প্রাপ্ত বয়ন্ধ- 
দিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন--এ বিষয়ে সামরিক 
কর্তৃপক্ষের সাহাধ্য পাওয়া বাইবে। দেশে যত প্রাথমিক বিদ্যালয় 
আছে, ততগুলি প্রাপ্ত বরস্ক শিক্ষাকেন্্র খোল! হইবে ও প্রাথমিক 
বিদ্যালয় গুলিতে সেই কেন্দ্র প্রতিষিত হইবে। ৬ মাস শিক্ষা 
দানে সকলকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করা হইবে। প্রথমতঃ 
২৪ পরগণ! জেলায় কার্যযারস্ত করা হইবে । এ জন্ত ইতিমধ্যে 
১** জন শিক্ষককে ট্রেণিং দেওয়া হইয়াছে । অশিক্ষিত প্রাপ্ত 
বয়স্কদিগের গণনা কাধ্য শেষ হইয়াছে। দি এ প্রস্তাব সতা 
সত্যই কাধ্যে পরিণত হইয়া সাফঙ্গযমণ্ডিত হয়, তাহা হইলে 
দেশের একটি প্রকৃত অভাব দূর হইবে, সন্দেহ নাই। 


ভাল্রন্ডে সোউল্ল গাড়ী ভিস্সাল্রী_ 


ভাবতের অন্যতম প্রধান শিল্পপতি শ্রীযুক্ত রামকুষ্ণ ডালমিয়! 
সম্প্রতি সিমলার় অবস্থান কালে জানাইয়াছ্েন যে তিনি ৫* কোটি 
টাক। মূলধনের একটি নৃতন কোম্পানী খুলিয়া মোটর গাড়ী, 
উড়োজাহাজ প্রভৃতি প্রস্ততের ব্যবস্থা করবেন। সে জন্য শীভ্ই 
উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করিয়া কারখান! নিশ্বাণের বাবস্থা করা 
হইবে। ভারতে প্রস্তত মোটর গাড়ী বা উড়োজাহাজ্জ যাহাতে 
সুফল হয়, 'ভাহারও ব্যবস্থা কর! হইবে । আপাততঃ তিনি নিজে 
অর্থব্যমু করিয়৷ সকল প্রাথমিক কাধ্য সম্পাদন করিবেন। 


আগ পল্লে 


গান্ধীজির হিন্দু-মুললমান মিলন প্রস্তাব লইয়৷ বেশ একট। 
সাড়া পড়িয়া! গিয়াছে । সুফল খুব আশা করা যায় না, কারণ 
ইংরেঙ্জ সরকারের মনোভাব মিঃ আমেরির ভাষায় যাহা! প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাতে হতাশ হইবার যথেষ্ট কারণ রহিস্তাছে। কিন্ত 
একটা প্রশ্ন বড় কয়া মনে উঠিতেছে। মিঃ আমেরি 
বলিয়াছেন, ভারতে রাজনৈতিক মীমাংসা না করিয়াও অর্থ নৈতিক 
সংগঠন সম্ভব; তাহাতেও লোক ব্যস্ত থাকিবে এবং দেশের 
উন্নতি হইবে। মূলতঃ ইহা অর্থহীন; কারণ রাজটনতিক ক্ষমতা! 
ন! আসিলে ছুই পক্ষে প্রতি পদে বিরোধের সম্ভাবন! এবং তাহাতে 
ছুর্বল ভারতের মতামতের কোনও দাম থাকিবে না। বর্তমানের 
সমস্যায় তারত চায়, তাহার ্টার্জিং ব্যালান্স অর্থাৎ ইংরেজ 
গতর্ণমেণ্টের হাতে জমা টাকা, ইংরেজ কিছু কিছু ছাড়িতে 
থাকুক এবং সেই টাকার কতক পরিমাণ আমেরিক। প্রভৃতি 
দ্বেশে জমা দিউক বা খণ পরিশোধের জামিন হউক, ভারত 
তাহার প্র্নোজনমত ভ্রব্যাদি তাহার সুবিধামত, সেই সকল দেশ 
হইতে ক্রয় করিবে। ইংরেজ সম্মত হয় নাই। ইংরেজ গত 
যুদ্ধে ভারতের অর্থবল জনবলের পাহায্য বাতীত ১৯* কোটা 
টাকা ভারতের দান বলির। লইয়ান্ছে; ভারতবানীর মতামত 
লওয়া হউক, দেখ! যাইবে সেটা দান কিনা। ভারতবর্ষ চায় 
শিল্পকে প্রধান স্থান দিতে, ভারত সরকার একবার ৪৮০ 51] 


মধ্যে বাটা বিনিময়ের হার লইয়া বিরোধ রহিয়াছে ; রক্ষণ গুন 
সম্বদ্ধে যতবিরোধ আছে; নিত্য ব্যবহার্য বস্তগুলি ভারতবাসী 
দেশীয় শিল্প সাহায্যে সরধরাহ করিতে চায়, ইংরেজ চায়, তাহার 
দেশ হইতে আনিম্া সরবরাহ করে। এখানে রেল ইঞ্রিন তৈয়ারী 
করিবার দাবী পুরাতন, তাহা! গ্রাহথ হয় নাই। মোটর তৈয়ারী 
করিতে কারখানা! হাষ্টির অন্থুমতি পাওয়া গেল, হখন মোটর 
আমদানী নুরু হইবার সম্ভাবনা! হইয়াছে । তলাইয় দেখিলে বুঝা 
ষাইবে, অর্থ নৈতিক উন্নতি, রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতীত কোনও 
প্রকারে সম্ভব নয়। 


সাল্স ভম্বান্াথ সে 


ইনি খ্যাতনাম। সাংবাদ্দিক। প্রসিদ্ধ সংবাদ সরবরাহকারী 
প্রতিষ্ঠান 'এসোঙগিযেটেড প্রেস অফ ইিয়া'র ইনি ম্যানেজিং 





সার উবানাধ সেন 
ডিরেকটার। সম্প্রতি ২ বৎসরের ছুটি লইয়! ভারত গভর্ণমেণ্টের 


ণচিফ প্রেম এডভাইজারের কাধ্য করিতেছেন। এই বৎসরই 
গভ্মেন্ট তাহাকে সার উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। আমর! 
কাহার শুধীর্ঘ কশ্মময় জীবন কামন! করি। 


কলে মহ্চা- 

লবণ উৎপাদনের উপর যে আবগারী কর ধার্ধ্য আছে, বাঙ্গাল! 
দেশের লবণ উৎপাদন শিল্প হইতে তাহা রহিত করার জন্ত 
বাঙ্গালা গভর্ণমেটট ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন 
করিয়াছেন । উৎপাঙগনকারীদের যে গুদাম ভাড়া দিতে হয়, 
ভাহাও উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে বাঙ্গালা ফেশ 


২২২৩ 





সহুজ্রের এত কাছে, সে দেশের লোককে এক টাক! সের দরে 
লবণ ক্রয় করিতে হয--ইহা অপেক্ষা লজ্জার কারণ আরকি 
হইতে পারে। যে প্রকারে হউক, এদেশে লবণ সুলভ কর! 
প্রয়োজন। 


সাচ্ছ ও ভল্পক্চাীন দন 

কলিকাতার বাজারে মাছ ও তরকারীর দর ক্রমে ক্রমে 
বাড়িরা এখন প্রায় ৩ গুণে গিয়া পৌছিয়াছে। এ বিষয়ে 
ষ্টেট সম্যান' পধ্যস্ত শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন ।. ১৯৪৩ সালের 
জুলাই মাসের দামের সহিত তুলনায় ১৯৪৪ সালের জুলাই 
মাসের দাম কত বেশী তাহার হিসাব নিয়ে প্রদতত হইল-_ 


মাছের দাম-- শতকর! ১১১ ভাগ 
ভুধের দাম-- * ৮৩ ভাগ 
শাকসকজীর দাম-_ ১১৮ ভাগ 


মাংস ও ডিমের দাম » ১** ভাগ 
মাল আমদানী রপ্তানীর অসুবিধা, কলিকাতার লোক সংখ্য। 
বৃদ্ধি, কারবারীদের অধিক লাভের চেষ্ট! প্রভৃতিই এই অঙ্গাধারণ 
মূল্য বৃদ্ধির কারণ। 


ব্লাক নন্পনিহন্ মত্ত 
মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামে জমীদার শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্সদেহ 
সম্প্রতি সরকার কতৃক “রাজা” উপাধিতে ভূবিত হইয়াছ্ছেন। 





ঝাড়গ্রামের রাজ! নরসিংহ মন্ভদেব 


ভিনি বিভ্ভোৎসাহী ও দানসীল। তাহার চেষ্টায় মেদিনীপুর 
জেলায় বহু সাহুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে । 


সান্ছিত্তিকক্কে সন্রকান্রী ব্যত্ি-- 

দুপ্রসিত্ধ কৰি কাজি নজরুল ইসলাম গত ৫ বৎসন্ধ কাল 
ঝোগে শব্যাগত আছেন। বাঙ্গাল! গভপমেন্ট সেজন্ তাহার 
হাসিক ২ শত টাক! বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার যে 
€ খানি পুস্তকের প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেগুলি পুমরায় 
প্রকাশের অন্থ্যতি দানে কথাও বিবেচিত হইতেছে দীনেশচজ 


[ ৩২শ বর্ব--১ম খণ্ড-৩র সংখ্যা 





২৫. টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। 
পাইয়াছিলেন। 
ডক্টন্ল সামা ও্র-াদ সনবজনা-_. 

পুনায় লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের বার্ধিক 
শ্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব কৰিবার জন্তু ডক্টর শযুক্ত শ্যামা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথায় গিয়াছিলেন। পুণ! মিউনিসিপ্যালিটার 
পক্ষ হইতে তাহাকে সন্বপ্ধন! কর! হইলে তিনি বাধ্যতামূলক 
প্রাপ্ত বয়স্কদিগকে শিক্ষাদান বিবয়ে কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট 
করিয়াছিলেন। ভারতের সর্বত্রই এই শিক্ষার অভাব--শিক্ষাত্রতী 
স্তামাপ্রসাদ কি এ কথা ভূলিতে পারেন ! 


শ্রাজ্গতশাল্ লাহ্াম্য্যে ১০ ০ক্ষার্টি টাক্ষা-_ 

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিবদের অর্থ কমিটা বাক্গালার 
ছভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্যযের 
জন্ত কেন্্রীয় সরকার হইতে বাঙ্গালাকে ১৯৪৩-৪৪ ও ১৯৪৪-৪৫ 
ছুই বংসরে ১* কোটি টাক! সাহাষ্য দানের প্রস্তাব অনুমোদন 
করিয়াছেন । বাঙ্গাল! দেশকে তীহ্ার আয় বুদ্ধি করিতেও সঙ্গে 
সঙ্গে অনুরোধ করা হইয়াছে । এই ১, কোটি টাকায় বাঙ্গালার 
ছুর্দশা কতটা কমিবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। 


হ্বিদে্পী গম আসদ্শনী_ 

জুলাই মাঁসের শেষ সপ্তাহে ছুইখানা জাহাজে বাহির তইতে 
মোট ১৬ হাজার টন বিদেশী গম ভাবতে আলঙিয়াছে। খাচ্- 
শশ্ত উৎপাদন বৃদ্ধি না কবিলে এই ভাবে বিদেশ হইতে খাদাশন্ 
আনিয়। আর কন্তদিন তারতকে রক্ষা করা যাইবে। 
ভন্টন্ জি-নিি খ9হ- 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেন্জের ফঙ্গিত রুসাহনের 
অধ্যাপক ডক্টর বি-সি খু5 দিল্লীতে ভারত গভর্ণমেণ্টের খান 
বিভাগের চীফ টেকনিকাল এডভাইসার নিযুক্ত হইয়। সেই কাধ 
যোগদান করিয়াছেন। আমরা একজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিফের 
সম্মানজনক পদপ্রাপ্তিতে ঠাহাকে অতিনান্দত করিতেছি । 


ন্বিতলাত্ে ভাপ ভীম উন্বভন্তান্নিক্ক্প-_ 

বিঙাতের রয়াল সোপাইটীব সেক্রেটারী অধ্যাপক হল গত 
শীতকালে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন-_তিনি আগামী শীত- 
কালে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদলকে বিলাত যাইবার জন্ক নিমন্ত্রণ 
করিয়াছেন--এ দলে তিনক্ষন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক আছেন-_ 
(১) সার জ্ঞানচন্দ ঘোষ, অধ্যাপক এস-কে-মিত্র এবং অধ্যাপক 
মেখনাদ সাহ1। 


শ্বাস্ষান্পাষ্ম খাচ্চান্ডান্খ-_ 

পণ্ডিত হুদয়নাথ কৃপ্নরু সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশ ভ্রমণ কগিয়! 
যাইয়া! এলাহাবাদ হইতে জানাইয়াছেন-_চট্টগ্রাম। চাঙ্গপুর ও 
মুন্সীগঞ্জে খাস্তের মূল্য অত্যন্থ অধিক । শুধু চালের দাম বে বেনী 
তাহা নহে-_খান্বন্্র প্রত্যেক জিনিষের মূলাই এত বেশী যে 
সাধারণ লোকদিগের পক্ষে তাহা ক্রয় কর! কষ্টকর। ভ্ীমতী 
বিজয়লক্গী পণ্ডিত ও বাঙ্গাল! দেশ হইতে এলাচাবাদে ফিরিয়া 
শিয়া জানাইয়াছেন--বাজাল। গেশে ছৃতিক্ষ এখনও চলিতেছে, 


হেমচন্ও সাধান্ত কিছু 


ভাঙ--১৩৫১ ] 





খান্ত্রবোর দাম অত্যন্ত অধিক--চাউল কোন কোন জিলায় 
এখনও ৪* টাক! মণ, অনেক স্থানে ২৫ টাকা মণ। লগুন হইতে 
সার ফেরোজ খা সন জানাইয়াছেন--ভারতে এখ নও খান্ভাভাব 
রহিয়াছে এবং গৃত বৎসরের মত আবার ছতিক্ষ দেখা দিতে 
পারে। আমরা তিনজনের অভিমত উদ্ধত করিলাম। ইহার 
উপর মন্তব্য নিশ্রয়োজন। 


ন্ষিস্পোন্স আক্নশ্য সম্চিযিভ্পম্ম- 

কিশোর আলেখ্য সম্মিলনের উদ্যোগে অনুঠিত বাধিক চিত্র 
ও গঞ্প প্রতিযোগিতায় নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ পুরষ্কার লাভ 
করিয়াছেন-_চিত্র বিভাগ--(১) গোপা। চৌধুরী (২) ঝরণ! দেবী 
(৩) অনিলচন্দ্র দত্তগগু (8) অমলকুমার সেন (৫) মনোরঞ্জন 
ঠাকুৎ (৬) অমিত সরকার--( বয়স ৮ বৎসর )। গল্প ও কবিতা 





আমঠ সরকার 

বিভাগ--(১) (ক) ঝরণ! দেবী (খ) রণবীর দাশগুপ্ত (২) (ক) 
শোভারাণী গুহ (খ) বরণ! ঘোষাল (গ) বীরেশ্বর দাশগুপ্ত (ঘ) 
রাধাকাস্ত বঙ্যোপাধ্যায় (৩) (ক) বদানা সেনগুপ্ত (থ) 
অমরেন্দ্রনাথ পাল (গ) মহম্মদ আজিজল হক (৪) মধুরেশ 
চট্টোপাধ্যায় (৫) (ক) প্রীতি চক্রবর্তী (খ) বৈস্তনাথ প্রামাণিক । 
৮ বৎসর বয়স্ক প্রমান অমিত সরকারের চিত্র এই সঙ্গে 
প্রকাশিত হইল। 


ব্িিদেষ্প হইতে খাচ্চম্ণন্/ আন্মস্সন্ন_ 
ভারত গভর্ণমেন্টের কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা! কমিটা ১৫ লক্ষ টন 
খান্তশন্ত আমদানীর জন্ত নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার পর কেন্দ্রীয় 
খা সচিব সার জাওলাপ্রসাদ শ্রীবান্তব বলিয়াছেন-.গ্রেগরী 
কমিটা যে ১৫ লক্ষ টন খান্তশস্তের জন্ত লুপারিশ কৰিয়াছেন, 
তাহ! খবস্তই ভায়তে আমদানী করিতে হইবে। হদি ১৫ লক্ষ 
টম খান্তশতন্ত আমদানী করা ন| হয়, তবে ভারছের খাস্তাভাব- 
জনিত্ত সমস্তার জন্ভ জাগি দামী হইব না।” আপাততঃ বৃটাশ 
কর্তৃপক্ষ তান্বতবর্ধে ৮ লক্ষ টন খা প্রেরণের ব্যবস্থ। কৰিস্াছেন 


সাক্সকিন্ী 


২৬৯ 
যথা -স্াগ্-স্স্গ্রা*সস্াল্র্যহা 
-_সগ্ভব হইলে পরে আরও খান্ত প্রেরণের চেষ্ট। কিরেন । তবুও 
ইহা আশার কখ!। 


ক্িিশ্পোল্পগঞ্ডে ম্যালেেন্তিষ্সা 

মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার সর্বজজর ভীষণ 
ম্যালেরিয়া দেখ! দিপাছে। প্রত্যেক গৃহের প্রান প্রত্যেক লোকই 
জরে শব্যাগত। লোকের অভাবে আউদ ধান কাট! বাইতেছে 
না এবং আমন ধান চাষেরও অন্বিধা হইতেছে। শুধু কিশোর- 
গঞ্জে কেন. বাঙ্গালার সর্বত্রই প্রা এই অবস্থা। অধ্ধাহারে ও 
অনাহারে মান্য বেশদিন সুস্থ অবস্থায় থাকিতে পারে না। 
কাজেই ধে কোন রোগ সন্জেই বাঙ্গালীকে আক্রমণ করিতেছে । 
ভিন্নিল্র অক্াপ শ্বত্ি_ 

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বেসাম্রক সরবরাহ বিভাগ 
জানাইয়াছেন...কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে , চিনির বরাদ্ধ 
বৃদ্ধি কর! হইয়াছে । এতদিন প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক লোককে 
একপোর়া করিয়! চিনি দেওয়৷ হইত, এখন সেই স্থানে দেড়পোয়া 
চিনি দেওয়া হইবে। এ অতিরিক্ত চিনি দিয়া ধশ্মকাধ্য বা 
উৎসবের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে । যাহা! হউক, ইহ] 
মনের ভাল। 


কাশ্ডেল্র লাক্কান্র-_ 

কাপড়ের বাজারে বে-আইনি কাজ করার জন্গ গত ৩ মাসে 
কলিকাতা ১*৪ জন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামল! কর! হইয়াছিল। 
৩৯ জন বস্ত্রব্যবসায়ীর গুদাম পরীক্ষার পর ২৫ জনের লাইসেব্স 
বাতিল কর! হইয়াছে । চোরা বাজার বন্ধ করিবার জন্ত এইরূপ 
শাস্তির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। 


আআভ্রাঞ্জে ম্পিল্ষান্ল জল চ্ান্ন-_ 

* মাপ্রাজে ডাক্তার ত্যলগাগ্। চেটিয়ার নাঘক একজন যুবক 
ব্যারিষ্টার সম্প্রতি শিক্ষা প্রচারের জন্ত ১২ লক্ষ টাকা দান করায় 
সম্প্রতি মান্রাজ বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে তাহাকে ডি-এল্‌ উপাধি 
প্রদান কর] হইয়াছে। তাহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর--এত 


স্বাস্থ 





অল্পবয়স্ক লোকের পক্ষে এই দান অসাধারণ। আমরা তাহার 
সুদীধঘজীবন কামন! করি। 
ভুঙ্ছনসত্ডা। ও সব্রক্ান্দ্রী ব্যজন্ছা-- 


সমগ্র বাঙ্জাল। দেশে দারুণ হু্ধ-সমন্তা উপস্থিত হইয়াছে। 
কি ভাবে যে ছুঞ্ধ সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা কেহ স্থির করিতে 
পারিতেছেন না। তাহার উপর সরকারী আদেশে এক জিলা 
হইতে অন্ত জিলায় ছুগ্ধ. ব! ছুগ্ধজাত দ্রব্য প্রেরণ বন্ধ হইয়াছে। 
ইহার ফলে কি ছুগ্ধসমস্তার সমাধান হইবে? 


মঙ্খননকশাকল ল্লাল্স হজীঞ্ুী- 

কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্ভালয়ের ইসলামীয় কৃষ্টির অধ্যাপক শ্রীযৃক্ত 
মাথনলাল রায় চৌধুরী ঘোষ ট্রাভেলিং বৃদ্ধি পাইয়া! আগামী 
অক্টোবরের প্রথমেই মিশরে গমন করিবেন । মিশয়ের আল- 
আজহার বিশ্ববিভালয়ের কর্তৃক তথায় তাহার অধ্যয়নের অন্কুমতি 
বিয়াছেম। 


২২২৪২, 
প্পন্পক্লোক্ষে আল্পত্াক্ফ আসত্ি-_ 


ধনবাড়ীর নবাব স্বর্গত নবাব আলি চৌধুরীর পুত্র বগুড়ার 


নবাব মিঃ আলতাফ আলি এম-এল-সি গত ৩র! আগষ্ট কলিকাতায় 
পরলোকগমন করিয়াছেন। তাহার জ্োষ্ঠ পুত্র খা বাহাছুর 
মহম্মদ আলি বাজাল। সরকারের চিফ পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী । 
আলতাফ আলি সাহেবের রাজনীতিক জীবন বাঙ্গালা দেশে 
সুপরিচিত । ্ 
্পন্লব্লোক্ষে ব্বান্যানুন্ল স্নিৎ স্নিহভী-_ 
কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ধনকুবের বাহাছর লিং সিংহী 
মহাশয় গত ৭ই জুলাই মাত্র ৫৯ বংসর বয়সে কলিকাতায় 
পরলোকগমন করিয়াছেন। গত বৎসর ছুভিক্ষের সময় তিনি 
তিন লক্ষ টাকা বায় করিঘা মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসীদিগকে 
সুলভে খান্ন্রব/ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া 





গরলোকে বাহাদুর সিং সিংহী 


তিনি বাঙ্গালার সংস্কৃতির সাহায্যে বছ টাক! দান করিয়। গিয়াছেন। 
তাহারই অর্থে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে জৈন দর্শন অধ্যাপনার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । শিল্প ও সাহিত্যের তিনি বিশেষ অনুরাগী 
ছিলেন এবং শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানে তিনি সার জীবন 
নান! প্রচেষ্টায় সাহাধা দান করিয়াছেন । চিত্তরঞ্জন সেব। সগন 
প্রস্থৃতি বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানেও তাহার দান ছিল। 


্তেশাক্ে অ্রজ্কতসাতশ স্পান্জ্ী__ 

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা! এডভোকেট, ব্রজলাল 
চক্রবর্তী শাস্ত্রী মহাশয় গত ৮ই জুলাই 48 বৎসর বয়সে তাহার 
ৰালীগঞ্জের বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি হিন্দু 
আইন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। দেশের শিক্ষা বিভারে তাহার 
চেষ্টা! বলবতী ছিল এবং দৌলতপুরে “হিন্দু একাডেষী' নামক 
তিনি যে বিরাট কলেজ প্রতিষ্ঠা কৰির! গিয়াছেন, তাহা তাহাকে 


খডান্সভম্বন 


[ ৩২শ বর্ধ--১ম খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


বাক্কাল! দেশে ম্মরীয় করিয়া রাখিবে। দৌলতপুরের কলেজ হে 
জাদর্শে স্থাপিত তাহ! সর্বত্র অন্ুকৃত হওয়ার যোগ্য । 


পন্লব্পোক্ষে ডক্উল্ল তিএক্ডুস্ম০। ন্লান্স-_ 

কলিকাত! বিশ্ববি্ালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিস্তার 
অধ্যাপক ডক্টর বিধুক্ৃধণ রায় গত ২৯শে জুলাই মাত্র ৫* বৎসর 
বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শুধু অসাধারণ পণ্ডিত 
ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তিনি ছাত্রসমাজের অত্যন্ত 'প্রিয় 
ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি বরোদায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে 
পদার্থবিদ্ধ! বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন। 


শল্লক্পোক্ে তনর্ড হানি 

ভারতের তৃতপূর্বব বড়লাট লর্ড হাড্ডি ৮৬ বৎসর বয়সে গত 
২রা আগষ্ট বিলাতের কেণ্টে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯১, 
সাল হইতে ১৯১৬ সাল পরাস্ত তিনি ভারতে বড়লাট ছিলেন। 
তাহার সময়েই সম্ত্রাট ভারত পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। 


আহ্রামান্নিল্স অভ্ভান্খ-_ 

কপ্লিকাত। ও সহরতলীতে কয়লার অভাব কিরূপ অধিক 
হইয়াছে, তাহা! বলা নিপ্রয়োজন, সাধারণ গৃতস্থগণকে কিরূপ কষ্ট 
ও অন্ুবিধ। ভোগ করিয়। করল! সংগ্রহ করিতে হয়, তাঙ্ার 
বর্ণনা করা বায় না। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই করিয়া 
উঠিতে পারেন নাই । বন্ধদিন হইতে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ 
এক বেলা রারা! করিয়। ছুই বেলা খাইয়া খাকেন। অথচ 
বি-এন-রেলের কতকগুলি ষ্টেশনে থে পরিমাণ কাঠ চালানের জন্ত 
জম! তইয়া আছে, সেই কাঠগুলি যদি কলিকাতায় আসিত তাহা 
হইলে লোকের কষ্ট অনেকট। কমিয়া যাইত। মেদিনীপুর জেলায় 
অনেকগুলি রেল ষ্টেশনে কাঠ মজুত হইয়া আছে। যদি সেই 
কাঠ আনার ব্যবস্থা হয়, তাহা! হইলে লোক 81৫ টাক! মগ্রের 
কয়লার পরিবর্তে ১/* মণে সেই কাঠ পাইতে পারে। কিন্তু কে 
তাহার ব্যবস্থা করিবে? 
্রর্োন্রেশ্ন্ন ও রাস 

কলিকাত! কর্পোরেশন কলিকাত। ট্রামওয়ে কোম্পানীকে 
নোটীশ দিয়াছেন যে আগামী ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে 
ভাহার! ট্রাম কোম্পানী কিনিয়! লইবেন। ট্রাম 'রেলওয়ে' 
সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে _:সজন্ত ভারত গতর্ণমেন্টের 'রেলওয়ে বো 
হইতে কপৌরেশনকে ট্রাম পরিচালনার উপযুক্ত অস্থমতি গ্রহণ 
করিতে হইবে । কর্পোরেশন হইতে এ বিষয়ে রেলওয়ে বোর্ডেও 
পত্র দেওয়া হটয়াছে। নূতন ব্যবস্থায় বদি জনসাধারণ উপকৃত 
হয়--অর্থাৎ লুলতে যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়, তযেই লোক এ 
বিষয়ে সংঙ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ দান করিবে 


শ্ীস্মক্ত বিশ্বনাঞ্ ক্কেক্যা্পা শ্র্যান্স__ 

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বঙ্যোপাধ্যায় কলিকাত! বিশ্ববিষ্তালয়ের 
লাইবেরীসমূহের ডেপুটা লাইস্বেরীয়ান ছিলেন। লাইব্রেরীয়ান 
ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বিশ্ববিস্তালয়ের ভারতীয় কল! বিভাগের 
“রানী বাগেশ্বরী রীডার' নিযুক্ত হওয়ায় বিশ্বনাখবাবু তাহার স্থানে 
লাইন্রেরীয়ান নিষুক্ত হইয়াছেন। 


ভাঙ--১৬৫১] 


ল্লাজন্ুস্দ্টী পল্পিনান্র্র্গক্ষে সাহাম্য চ্কান্ম 


কয়েক মাস পূর্বে কলিকাতার মেয়র কর্তৃক সংগৃহীত সাহায্য 
ভাণ্ডার হইতে ২৫ হাজার টাক! বাঙ্গালা দেশের ৫৬* জন 
যাজবন্সীয় পরিবারবর্গকে সাহাধা হিসাবে দান কর| তইয়াছিল। 
শীম্বই আবার ১৫ হাজার টাকা ১২, জন রাঁজবন্দীর পরিবারবর্গকে 
দেওয়া হইবে। তাহ ছাড়! যে ৮* জন রাজবন্দীর পরিবারবর্গ উপ- 
যুক্ত সাহায্য পান নাই, ফাহাদিগের জন্যও কিছু অধিক টাকা দেওয়া 
হইবে? মেয়র সাহাব্য ভাণ্ডার হইতে কলিকাতার দরিজ্র অধিবাসী- 
দের মধ্যে ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে । 


গাক্ণীভি ও ল্বভনাউ-_ 


মহাস্ম। গান্ধী ভারতের বর্তমান বড়লাট লর্ভ ওষাভেলের 
সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়! পত্র লিখিয়াছিজেন ; লর্ড ওয়াডেল 
গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। এই 
ব্যাপার লইয়! বিলাতে বিশেষ আলোচন! হইয়াছে। পার্লামেপ্টের 
সদন্ত মিঃ জেম্ন ম্যাকস্টন এ বিষয়ে লিখিয়াছেন-_গান্ধীজি যে 
সমগ্র ভারতবাসীর অবিসংবাদিত নেতা! ও প্রতিনিধি, এ কথা 
কেহই অস্বীকার করিবে ন। তাহা জানিয়াও বড়লাট তাহার 
সহিত সাক্ষাতে অসম্মত হইয়া অনুরদিতার পরিচয় দিয়াছেন। 
ইহার পরে ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের সম্পর্ক কি করিয়া মধুর 
থাকিবে তাহাই বিশেষ চিন্তার বিষয়। শুধু ভারতবাসীরা 
বড়লাটের এই ব্যবহারে ক্ষুপ্জ হুয় নাই, বিলাতের লোকগণও 
মিটমাটের চেষ্ট1 নিল হইতে দেখিয়| হুঃখিত হইয়াছেন। 


ভ্বল্লগ্ুল্রে মভ্যঙ্গীভান্ুান্দ_- 


জব্বলপুৰ বিগ্ভাথীসজ্যের উদ্মোগে গত ২*শে মে বাংলার 
ছুঁভিক্ষপীড়িতদের সাহাব্যকল্পে শ্রীযুক্ত ধীবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
পরিচালিত “তরুণ সঙ্গীতবীথি'র শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক নানাবিধ 
নৃত্যগীতাদির একটি 'শে' অনুষ্ঠিত হইয়াছে । উক্ত 
অনুষ্ঠানে যুক্ত জগদীশ বল্সী, কুমারা শুত। ব্যানাজ্জী 
ও কুমারী গীতা মণ্ডলের সম্মিলিত "গ্রেটহাঙ্গার' নৃত্যটি 
খুবই চিত্তাকৰক হইয়াছিল। তৎসহ শ্রীযুক্ত হরদেব 
মুখাজ্জার সঙ্গীত ও শ্রীযুক্ত শঙ্চর ঘোষের “অকে" 
সকলের মনোরঞ্জন কথিয়াছিল। বাবস্থাপনায় শীযুক্ত 
হেমস্ত চাটাজ্জী, জুবোধ ঘোষ ও বিদ্যা থী সত্যের অঙ্থান্ত 
কর্মীগণের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় । 


হ্ষতিশক্কাভাক্স ম্যাজেেল্িকসা 


১৯৪৪ সালের প্রথম ৬ মামে কলিকাতা! সহরে শুধু, 
ম্যালেরিয়া! রোগে ১৪৬* জন লোক মার। গিয়াছে। 
৮ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছিল তাহাতে ১২ 
জন ও ১লা জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়!ছে তাহাতে 
২৯ জন লোক মার! গিয়াছে । হে ম্যালেরিয়া ভয়ে 
লোক বশোহর, নদীয়া প্রসৃতি জেলাশ্থলিকে জনশৃন্ত 





সাসক্িম্যটী 


ইিখটিনটি 





*শ্ডিভ্ড ল্রমেস্পজুক্র ক্ষভীর্- 


পণ্ডিত রমেশচন্ত্র তর্কতীর্থ মহাশয় রাজসাহী হেমন্তকুমারী 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক । সম্প্রতি ইনি গভর্ণমেন্ট কর্তৃক 





পঞ্ডিত রমেশচন্দ্র তর্কতীর্ঘ 


মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। পাণডিত্যের জন্য 
ইনি সর্বজন প্রশংসা লাভ করিক্পাছেন। 


সর্ব ভন্নাচ্গাল্প_ 

বাঙ্গালার গভর্ণর মিঃ কে সি সম্প্রতি বেতারে এক বন্কত!- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন- বাঙ্গালা, দেশে প্রচুর পরিমাণ হুর্নাতি দেখ! 
যাইতেছে । লোক যদি ঘুস গ্রহণ বা ঘুস প্রদ্দানের সংবাদ-_ 
প্রমাণাদিতে গভর্ণমেপ্টকে সর্বদা জানাযা হইলে ইহার 
প্রভীকার হওয়া সম্ভব। দুর্নীতি এখন শুধু একটি প্রদেশে 





জববলপুয়ে নৃত্যগীত শিল্পীবন্দ 


ফরিযা কলিকাতায় চলিয়া আমিয়াছিল, সেই ম্যালেরিয়! হি প্রবল নহে। সিন্দেশের মন্রিমণ্ডল ছুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া মুসলেম 
ফলিকাত| সহযেও ক্রমে ব্যাপক হইয়! পড়ে, তাহ! হইলে লোক লীগ তাহাদের নিঙ্গা করিয়াছেন। আসামে ও লীগ মন্ত্রীসভা 


শেষ পর্যন্ত কোথা যাইবে? হে ছর্নীতিপদ্থাযণ তাহ 'সিলেট ক্রনিকেল' পত্রে বিস্তৃত ভাবে 


উড 


প্রকাশিত হইয়াছে। ছুঃখের বিষয় বাজালা। সিন্ধু ও আসাম-_ 
তিনটি প্রদেশেই লীগ মস্ত্রিমগুল বর্তমান এবং এই তিনটি প্রদেশেই, 
ছুনাঁতির পরিমাণ অধিক । আরও আশ্চর্যের বিষয় এই ষে-- 
আসাম ও বাঙ্গালায় ব্যবস্থা! পরিষদের ইংরাজ সদস্যগণ পধ্যস্ত 
এই মন্ত্রিমগুলের পক্ষই সমর্থন করিতেছেন। 


দ্বিপ্চমেজীল চ্তান্ম_ 
বন্ুমতীর পসত্বাধিকারী »সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের পত্রী 
শ্রীমতী ইন্ূপ্রতা দেবী ঠাহার পরলোকগত পুত্র রামচন্্র এবং 


আডাব্্িজ্জঞ্ 


[ ৩২শ বর্ধ---১ম খ্-্ওয় সংখ্যা 


কন্ত। প্রীতির শ্বৃতিরক্ষাকজে খড়দহ রছড়া গ্রামস্থিত ভিনখানি বাগান 


বাড়ী, তিন লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ, নগদ দশ হাজার 
টাকা এবং চঙ্মিশ হাজার টাক মূল্যের অঙ্তান্ত দ্রব্যাদি রামকৃষ্ণ 
মিশনের হত্তে প্রদান করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন শীত 
ধরস্থানে “রাম-গ্রীতি বয়েজ হোম" নামে অনাথ জাশ্রম স্থাপন 
করিবেন। সতীশচন্ত্র ও তার পুত্রকল্ার স্মৃতি বজবাসীয 
অন্তরে চিরজাগরূক থাকুক । 





রবীন্দ্রসাহিত্যে মানবতা 


শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ 


রবীন্দ্রনাথ অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । কি যে সব 
নরনারী আভিজাত্যের গৌরব কর্‌তে পারে না, অর্থাৎ যারা 
সমাজের আঅবহেল! কিংবা অবজ্ঞার পাব্রপাত্রী তাদের কথা৷ 
গবান্ত্রসাহিত্যের অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। 
সমাজের অবহেলিত, অবজ্ঞাত সামান্য ব! সাধারণ বারা তারা 
রবীন্দ্রসাক্িত্যে সম্মানিত। তাদের" আশা-আকাক্ষ্ষা, ব্যথা- 
বেদন। ও চরিজ্রমাহাত্ম্য ভাষা পেয়ে অপরূপ ভাবে রূপায়িত হয়ে 
উঠেছে রবীন্দ্রগাহিত্যে । কারণ, এমনি সব সাধারণ নগণ্য 
জনগণের প্রতি কবির ছিল অসাধারণ সহান্ভূতি । এমনি 
অসাধারণ সহমমিতার বশে কবি হৃতভাগ্যদের প্রতিও অন্মুকম্প। 
প্রদর্শন করেছেন-_সামান্তের মধ্যেও অসামান্ততার আবিষ্কার 
করেছেন। তিনি দরিদ্রকে, অতি সামান্ত সাধারণ ব্যক্তিকে ও মধাদা 
দান করে গিয়েছেন তার সাহিত্যে । তাদের অন্তরের মাধুধ, চরিত্রের 
যহ্নীয়ত! ও উদদারত! কবির সন্ধানী দৃষ্টিকে এড়ায় নি। 
রবীন্রনাথ নিছক ভাববিলাসী কবি ছিলেন না) তিনি কেবল 
লোটাস-ঈটার নন। যদিও কবি তার প্রথম যৌবনে লিখেছিলেন-_ 
হেখ। এই আকাশের কোণে 
টলমল মেখের মাঝার, 
এইখানে বাধিয়াছি ঘর 
তোর তরে কবিতা! আমার ! 
এবং ব্যঙ্গ করে আর একবারও বলেছিলেন-_ 
আকাশ মাঝে জাল ফেলে, তার! ধরাই ব্যবসা ; 
কাজ কি আমার ভবের হাটে মধুর কু শিবু সা! 
কিন্ত কবি তার কল্পনাকে, মানসমন্তন্গরী কাব্যপ্রিয়াকে নিয়ে 
চিরদিন “টলমল মেঘের মাঝারে' যে বাস করেন নি এ আমর! 
দেখেছি । তার কাছে কতদিক থেকে কতবার কর্তব্যের আহ্বান 
এসেছে। কবি সেই আহ্বান উপেক্ষ। করেন নি। সেইজন্য 
গার সাহিত্যে ফুটে উঠেছে মানবতার নুর । তিনি তখন-_ 
ছোট প্রাণ, ছোট কথা ছোট ছোট ছুঃখকখা 
নিতান্তই সহজ সরল, 
সহত্র বিশ্বৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি” 
তারি ছুচারিটি অশ্রজল-- 
এই সবকে ভাবার অভিবাক্ত করেছেন। ভাবজগৎ আর কল্পনা- 
বিলাস থেকে দৈনঙ্গিন জীবনের বাস্তবতার মাঝখানে প্রত্যাবর্তন 


কর্বার জন্ত তিনি যেন ব্রাউনিঙের ৪০:০1)০-র মত অসীম 
আগ্রহভরে বলে উঠেছেন-- 
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এবং তখন জ্লান মুক নতশির জনগণের বেদনার করুণ কাহিনী 
তিনি বিবৃত করেছেন, অথব! তাদের মধ্য থেকেও উদারত! মহত্ব 
প্রভৃতি গুণের আবিষ্কার করেছেন। 
কবির মনের মন্দিরে সবলেরই স্থান ছিল। অন্বঙগার বা 
ছোট বলে কাকেও তিনি অবজ্ঞা করেন নি। সমাজ হাদের 
ছোট বলে মনে করেছে, যাদের অবন্ঞ। করেছে, কবি তার কাবো 
নাটকে গল্পে উপন্তাসে (তাদের মধোও স্শারের সন্ধান পেয়েছেন 
এবং তাদের মধ্যে ন্তুঙ্দরের উজ্ছবল মুক্তি স্থাপন করে গিয়েছেন। 
বাইরের দীনত1 যে মানুষের প্রকৃত রূপ নয়, একখা কবি 
রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন । কবি হলেও তার মন যে নিছক 
কল্পনাপ্রবণ ছিল না_সহান্ভূতিতে তার অন্তর যে পরিপূর্ণ ছিল, 
এ তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ । তাই দেখি তার কবিতায় পুরাতন 
ভূতা কৃষ্ণকাস্তের চরিত্র অতি উজ্্বলবণে চিত্রিত হয়েছে। সে 
'তার মনিবের সেবা করেছে অকাতরে । কিন্তু তার ফলে সে 
পেয়েছে ভৎ'সনা। তার মনিব তাকে ভ্সনা করে বলেছেন-_ 
“পাজি, বেরে। তুই আজই, দূর করে দিমু তোরে!" কিন্তু পরদিন 
আবার--“ছকাটি বাড়ায়ে বয়েছে দীড়ায়ে বেট! বুদ্ধির টেঁকি!' 
শত ভৎসনাতেও মনিবের সেবায় তার ক্রটি ঘটে নি। শত 
লাঞ্ছনা সয়েও তার 
প্রসন্প মুখ, নাহি কোনে! দুখ, অতি অকাতর চিত্ত! 
মনিবের সেবা করা তাকে যেন নেশার মত পেয়ে বসেছে। 
এই কৃষ্ণকাস্তের মনিব হখন শ্রীধামে গিয়ে বসস্ত ক্মোগে 

আক্রান্ত হলেন তখন-_ 

বন্ধু যে-বত স্বপ্সের মত বাস! ছেড়ে দিল ভঙ্গ । 

আমি একা ঘরে ব্যাধি খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ । 
কিন্তু সেই বিপদ্গের দিনে একমাত্র কৃষঃকাগ্তই তার মনিবের দেবা 
করেছে অক্লান্তভাবে ! রর 

নিশিদিন ধরে দাড়াছে শিল্পে মোর পুরাতন তৃত্য। 


ভান্--১৩৫১] 


সে তখন-_ 
মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিবে দেয় মোর হাত। 
ঈাড়ায়ে নিকৃম, চোখে নাহি ঘুম, মুখে নাই তার ভাত। 

কৃষ্ণকান্তের সেবায় ততবার মনিব রোগমুক্ত হলেন। কিন্ত সেই 
বিষম রোগে আক্রান্ত হলে! তার চিরসাথী ভৃত্য । মনিবকে সুস্থ 
করে তুলে সে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ কর্লে। স্যার 
নিঃস্বার্থ প্রভূতন্তি আর অকপট অক্লান্ত সেবার আদর্শ 
রবীন্সাহিত্য-পাঠক মাত্রকেই মুগ্ধ করেছে। 

ববীন্দ্রমাহিত্যে ভৃত্য আরও জনেক স্থানে মর্ধাদা-প্রাপ্ত 
হয়েছে। কবির 'রাজ! ও রাণী' নাটকের ভৃত্য শঙ্কর একাধারে 
বহুগুণে গুণান্বিত। শোধ, বাল্য, আত্মসম্মানবোধ, রাজভক্তি 
এই সকল গুণের একত্র সমাবেশ হয়েছে এই চরিত্রে । “খোকা- 
বাবুর প্রত্যাবর্তন গঞ্জের ভূত রাইচরণের চরিত অপূর্ব দক্ষতার 
সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে । তার বাৎসল্য আমাদের মুখ্য করেছে। 
ত্যাগের মহিমায় ও বাৎসল্যে রাইচরণের চরিত্র অতুলনীয় 

কবির নিজের ভূতা মোমিন যিঞা “চৈতালি” কাবোর “কর্ম” 
নামক কবিতায় মর্ধাদা লাভ করেছে। ভুভারূপে যার সঙ্গে 
কবির কেবল প্রয়োজনের সম্পর্ক ছিল, তার মধ্যে কবি 
আবিষ্কার করেছেন চিরস্তন কালের শোকার্ত পিতাকে। 
স্বৃতা তার কর্তব্যকর্ম সমাপন করেনি বলে কবি তাকে প্রথমে 
তিরম্কার করেছেন। কিন্তু যে মুহুর্তে উপলকি কর্লেন যে 
“কঠিন কর্মক্ষেত্রে মর্মান্তিক শোকেরও অবসর নেই'- সেই মুহুর্তে 
তিনি আর তার ভূতাকে তিরস্কার কর্তে পারেন নি। তার 
বেদনার করুণ কাহিনী কবির হৃদয়কে স্পর্শ করলে! কবি 
বুঝ লেন--“ভৃত্যকূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, 
তার আবরণ উঠে গেল। হেয়ের বাপ বলে তাকে দেখ্লুম, 
আমার সঙ্গে তাব স্বরূপের মিল হয়ে গেল, সে হলে! প্রত্যক্ষ 
সে হলো বিশেষ |." সেঙ্গিন করুণরুসের ইঙ্গিতে গ্রাম্য মানুষট! 
আমার মনের মাম্বষের সঙ্গে মিললো । প্রয়োজনের বেড়া 
অতিক্রম করে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞ। আমার কাছে 
হলো বাস্তব ।” বতদিন প্রয়োজনীয়তার আবরণে কবির ভৃতা 
মোষিন মিঞ1 ঢাকা ছিল ততদ্দিন তার মধ্যে কোনে! বিশেষত্বই 
কবি লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু ভূত্যের মর্মান্তিক শোকের কথ! 
শুনে কবি তার মধো বিশেষত্ব দেখতে পেলেন । সেও ষে মানুষ, 
তারও যে ব্যথ| বেদনা আছে একথ! তিনি উপলব্ধি কর্‌ুলেন__ 
পিতৃহ্ৃদয়ের মর্মান্তিক শোককে তিনি মর্ধাদা দান কর্লেন। 

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছোটগন্প 'পোষ্টমাষ্টারে'র 
কথাও উল্লেখ কর্তে হয়। সেখানেও দেখি ষে পরিচারিক! 
গ্রাম্য বালিক! রতনের সঙ্গে কলিকাতার ছেলে পোরষ্টমাষ্টারের 
নিতান্ত প্রয়োজনের সম্পর্ক ছিল। পোষ্রমাষ্ টার বুঝতেন হে 
স্ডিনি হখন গ্রাম থেকে অন্ত কোথাও বদলী হয়ে যাবেন তখন 
রতন অন্ত কোনে! প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করে কাজ কর্বে। তাই 
তিনি রতনকে বলেছিলেন__“রতন আমার জায়গার যে লোকটি 
আস্বেন তাকে বলে দিয়ে যাব-_তিঝি তোকে আমারি মতন হত 
কর্‌বেন। আমি যাচ্চি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে ন1।”-- 
কথাগুলি প্সেহগর্ত এবং সহান্থভৃতিপূর্ণ তাতে লঙ্গেছ নেই। 
কিন্তু পল্লীবালিক। পোষ্টমাষ্টারের এ অনুগ্রহটুকুকে অনায়াসে 
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উপেক্ষা! করেছে । সে বলেছে-_-“ন! না, তোষার কাউকে কিছু 
বল্‌তে হবে না! আমি থাকতে চাই নে!” 

রতনের এমনি উপেক্ষার পোষ্টমাষ্টার অবাক হলেন। কারণ 
সেই নির্জন পল্লীকুটীরে রতন এবং তার মধ্যে যে একটি অপরূপ 
সম্পর্কের কৃষি হয়েছে সে কথাটা তিনি উপলব্ধি কর্তে পায়েন 
নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পল্লীবালিক৷ রতনের অস্তর-রহস্য বুঝেছেন 
- প্রয়োজনের সীমার বাইরে নারীহ্ৃদয়ের যে মহিমাটুকু এবং 
যে ব্যখা-বেদনাটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল তাকে ভাব৷ দিয়েছেন। 

রবীন্দ্রনাথের “ছুই বিঘ্বা জমি', 'সামান্ত ক্ষতি', 'কাডালিনী' 
প্রভৃতি কবিত। সমাজের হুর্গত জত্যাচারিতদের প্রতি সমবেদনায় 
পরিপূর্ণ। "ছুই বিঘ! জমি'র উচ্ছিন্ন মালিক উপেনের চসিক 
কবির মনকে স্পর্শ করেছে । অন্তায় অত্যাচার ও অবিচাবে 
প্রপীড়িত কাঙালের অস্তর-বেদনা , এই কবিতায় মূর্ত হয়ে 
উঠেছে । এমনি অবিচার অত্যাচার আমাদের দেশে কত হচ্ছে। 
কৰি বলেছেন-_ 

এ জগতে হায় সেই বেশি চার আছে যার ভূরি ভুরি । 
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। 

“সামান্ত ক্ষতি'শীর্ক কবিতাতেও ছূর্গত ও অত্যাচারিত 
গৃহহীন পল্পীবাসীদের প্রতি কবির সহাস্থভূতি অভিব্যক্ত হয়েছে। 
কাশীর মহিষী করুণার হঠকারিতায় একখানি গ্রাম অন্িদগ্ধ হয়ে 
যায়। রাণী স্নান সমাপন কৰে ফিরে এলে পর-_ 

গৃহহীন প্রজা দলে দলে জাসে 
এবং তার! নৃপতির কাছে-_ 

দ্বিধাকম্পিত গদগদদ ভাষে 

নিবেদিল তূখ সঙ্কোচে ত্রাসে 

চরণে করিয়া বিনতি। 

সমস্ত অন্থসন্ধান করে কাষীরাজ বখন জান্তে পার্লেন যে রাণীর 
হঠকারিতায় দরিদ্র প্রজাদের এমনি ছুর্দশা হয়েছে আর সেজন্ত 
রাণীর কিছুমাত্র অন্থৃতাপ বা অনুশোচনা হয় লি এবং রানীর অস্তরে 


সমবেদনারও লেশটুকুও নেই বরং বিদ্রপভরে রাজমহিষী 
বল্লেন যে-_ 

গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটার। 

কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর । 

কত ধন যায় রাজমহিষীর 


এক প্রহরের প্রমোদে । 
তখন রাজমহিধীর এমনি আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজ। তার মহিষীফে 
বৎসরকালের জঙ্গে নিবাসন দিলেন এবং বল্লেন-_ 
যতদিন তৃমি আছ রাজরামী 
দীনের কুটার়ে দীনের কি হানি 
বুঝিতে নারিবে জানি তাহ! জানি-- 
১. বুঝাব তোমারে নিদয়ে। 
রামীকে তখন ভিখারী নারীর চীরবা পরিধান করতে হলো-_ 
তাকে রা্জপ্রাসাঙ্গ হতে বহিষ্কৃত করে দিয়ে রাক্তা বল্লেন-_ 
এক প্রহবের লীলায় তোমার 
থে কটি কুটীর হলে! ছারখার 
হতফিনে পার সে কটি আবার 
গড়ি' দিতে হবে তোষায়ে। 





হস অগান্পত্তম্্ [৩২শ বর্-_১ম খত সংখ্যা 
হৎসরকাল দিলেম সময় হয়ে উঠেছে। খব্যশূ্লের প্রশংসাগাথা গুনে পতিতা রমণীর 
তার পরে ফিরে আসিয়া : অন্তরে তার গতজীবন সন্বন্ধে অনুশোচনা হয়েছে-_সে নবজীবন 
সভায় ঈাড়ায়ে করিয়া প্রণতি লাভ করে ধন্ত। হযেছে । পতিতার নবজীবনলাভের আনন্দ এ 
সবার সমূখে জানাবে যুবতি কবিতার প্রতিটি ছত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। পতিতা তার নিস্রিত 
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি নারীত্বকে উদ্ধ্ধ হয়ে উঠতে দেখে বলেছে-_ 
জীর্ণ কুটীর নাশিয়! ! প্রথম রমণী-দরশ-মুগ্ক 


কাশীরাজের এমনি পক্ষপাতশুন্ত বিচার, আর দীন গৃহহারাদের 
প্রতি রাজার সমবেদন! কবি রবীন্দ্রনাকে মুগ্ধ ও বিশ্মিত করেছিল। 

“কান্তালিনী' আর "শিশু' কাব্যের “সুখ-ছুঃখ" কবিতায় 
অনাখিনী কাঙালিনী বালিকার অস্তরবেদন। মূর্ত হয়ে উঠেছে । 

“শ্রেষ্ঠভিক্ষা' নামক কবিতায় একবন্ত্রা অতিদীনা ভিখারিণী 
নারীর জলানই শ্রেষ্ঠ দানের মর্ধাদ! লাভ করেছে। কারণ এ দান 
তার ভোগোদ্ধত বতসামান্ত ধান নয়-_-এ তার সর্বস্ব দান। সে 
তার একমাত্র বস্ত্র দান করেছে মহৎ তাগের আবেগে। 
'পূজারিধী' কবিতায় পরিচারিক। শ্রীমতী সকল বিপদকে তুচ্ছ করে 
বৃদ্ধের স্তপপদমূলে অর্ধা রচনা করেছে এবং মৃত্যুকে বরণ করে 
মহৎ আদর্শের জ্রন্ত আত্মত্যাগের মহিমা অর্জন করেছে। 

“মানসীর' “বধূ কবিতাটি কবিহ্াদয়ের অসীম সমবেদনা ও 
দরদ দিয়ে লেখা । গ্রামা বালিক! এতদিন পল্পীপ্রকৃতির কোলে 
আর আত্মীয়ন্বজনের কাছে ছিল । সেখান থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন 
করে নগরের পাষাণ কারার মধ্যে বন্দী করার নির্মম এবং কঠোর 
সমালোচনা এই কবিতাটি । পক্লীপ্রকৃতি এবং চিরপরিচিত 
আত্মীয়দের মপ্য থেকে নগরের নিরসতার মধ্যে এবং অপরিচিতদের 
মধ্যে এসে পড়লে বালিকা বধূর মনে যে বেদনা অভরহ লীড়া 
দিতে থাকে কবি সেই করুণ এবং মর্মস্পর্শী কাতিনী এই কবিতায় 
লিপিবদ্ধ করেছেন । গ্রাম্য বালিকা-বধূর বেদনাতে কবি নিক্তে 
সহান্থৃভৃতি জানিতেছ্ধেন এবং সেই শ্বব্রে আমাদেরও সহানুভূতি 
উতদ্ত্েক করিষেছেন। 

কবির “কাবুলিওয়ালা' গল্পের কাবুলিওয়ালা-_সেও তুচ্ছ নয়। 
সে খুনে বটে। খুনের দায়ে তার কারাবাস পর্যন্ত হযেছিল। 
কিন্ত তার মধ্যেও কবি চিরস্তন কালের পিতাকে আবিষ্কার 


করেছেন-_ন্ুদূর-প্রবাসী পিতার অস্তরস্থিত কল্পান্্েতকে মূর্ত 


করে তুলেছেন। 

কবির কাব্যে গল্পে পততিত্তাও মর্যাদা লাভ করে ধন্ট! হয়েছে। 
পতিতার প্রতিও কবির জসীম সহানুভূতি ছিল। পতিতার 
মধ্যেও কবি দেখেছেন-_- 

- জননীর মরে, রমবীর দয়া, 
ঝুমারীর নব নীরব শ্রোতি। ও 

রূপোপজীবিনী বারবনিতার বাইরের ছলনামর়ী মোহিনী মৃত্তির 
অন্তবালেও যে এক অপাধিব সৌন্দর্য থাকৃতে পারে কবি তা 
উপলবি করেছিলেন। পতিতার মধ্যেও কবি নারীত্ব ও দেবীত্বের 
সন্ধান পেয়েছিলেন । কবির “পতিতা কবিতায় কবি বলেছেন যে 
পতিতা! নারী অন্থকূল অবস্থা পেলে পবিত্র হয়ে উঠতে পারে। 
পাপের অন্তায়ে পতিতার আত্ম! কলুষিত হতে পারে। কিন্তু তার 
আত্মা একেবারে বিনষ্ট হয় না। অন্থকৃল অবস্থার তার নারীস্ববের 
বিকাশ হতে পারে। খব্যশূঙ্গ খবির কাছে সম্মান ও নারীর 
যর্ধাদা লাভ করে পতিতাও নারীত্ব ও ব্বেবীত্বের মহিমায় মহিমাময়ী 


- পতিতার মধ্যে নারীত্বের উদ্মেষ হয়েছিল। 


সে ছুটি সরল নয়ন ভেরি", 
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা! 
বাজায়ে উঠিল বিজয় ভেরী। 
এতদিন পতিতার মন:সম্পর্কশূঙ্ধ দেটার উপাসনাই সকলে 
করেছিল__ 
মধুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয় 
স্বর্গ মেনেছে এ-দেহখানি,-- 
কিন্তু তার অস্তবে যে নারীত্ব দেবীত্বও আত্মগোপন করে এতদিন 
ছিল তাৰ সন্ধান কেউ পায় নি-__ 
দেবভাবে মোর কেহ তো! চাহেনি, 
নিষে গেল সবে মাটির ঢেলা, 
দুর ছুরগম মনোবনবাসে 
পাঠাইল ক্ঠাবে করিয়া হেলা । 
খধিকুমারই পতিতার নারীত্বের প্রথষ পুজারীরূণপে তার প্রচ্ছন্ন 
পবিত্রতাকে প্রকট করে ভূলেছেন। পতিতার কলুব-তামস জীবন 
ফবিকুমাবের পবিজ্ঞ প্রেমের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে । 
ভখন-_ 
নিমেষে ধৌত নির্মলরূণপে 
বাহতিরিয়া এলো কুমার নারী । 
তখন একমুহুর্তে বারবনিতা। পবিভ্রা নারীতে পরিণত হয়েছে । 
ভার অন্তরের প্রচ্ছন্ন নারীত্ব ও দেবীত্বের বিকাশ হয়েছে। 

'বিচারক' গঞ্পেও বনীন্্রনাথ পতিতার মধো এমনি 
অসামান'তার সন্ধান পেয়েছেন। এ গল্পে দেখি যে তেমশবী 
একবার স্মলিত হয়ে ভাব পর থেকে ক্রমাগত নিজেকে “বিচিত্র 
দ্বলনায় আচ্ছন্স করিয়া ভান্তমুখে অসীম ধৈর্য সহকারে নৃতন হাদয় 
হরণের জন্য নৃত্তন মায়াপাশ বিস্তার" করেছে । কিন্তু সেই হেমশজী 
যেভাবে তার প্রথম প্রণয়ের নিদর্শন অঙ্গুরীয়কটি সবত্বে রক্ষা 
করেছে, তা! আমাদের মুগ্ধ ও বিশ্মিত কছে। 

এ ছাড়া, পৌরাণিক কিংবা! এঁতিহাসিক যে আখ্যার়িকাতেই 
কবি পতিতার মধো অসামাতাতার সন্ধান পেষেছেন তাকেই তিনি 
ভাব! দিয়ে গিয়েছেন। সাধক কবীরের মহৎ জীবনের মহিমায় 
'কখা' কাবোর 
“অপমান বর' শীর্ধক কবিতায় সেকখা আছে। সেখানে দেখি যে 
পতিতা রমণী পবিত্র জীবনের সংস্পর্শে এসে নারীস্ববের মহিমায় 
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 

সামাহা কুলে--পতিতার গর্ভে গোত্রহীন হয়ে জন্মগ্রহণ 
কর্লেও ব্রাহ্মপোচিত গুণ থাকলে সে থে ছ্িজোত্তম বলে সমাদৃত 
তঠীবার যোগ্য এ জিনিসটিও কবি বলে গিয়েছেন। 'কথা'র 'ব্াঙ্গণ' 
নামক কবিতাটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 

ববীন্ত্রসাহিত্যে পতিত। যেমন মর্ধাদা! লাভ করে ধন্তা হয়েছে, 


'অস্পৃপ্ত এবং অস্ত সম্প্রদগায়ও তার সাহিত্যে মর্ধাদ। লাভ 


করেছে। কৰি অস্পন্ত এবং অন্ত তদের মখোও অপরপের সন্ধান 


ভাত্র-_১৩৫১] 


ন্লব্ীতদ্রসান্ছিত্যে মানবতা 
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পেয়েছিলেন এবং তাদের প্রতি অসীম সমবেদনা জানিয়ে 
গিয়েছেন। তিনি তার দেশবাসীকে সতর্ক চেতন করে দিয়ে 
অস্প্স্তদের মর্যাদা! দান কর্তে নিদেশ দিয়ে গেছেন। 
অস্প শব জনসাধারণকে ঘ্বপা করে দূরে সরিয়ে রেখে মন্দিরে 
বসে বিশ্বেশ্বরের আরাধন! করলে সে প্রণাম জগৎ-নাথের চরণে 
পৌঁছায় না। কারণ-_ 
যেখার থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন 
সেইখানে যে চরণ তোমার বাজে 
সবার পিছ্ছে, সবার নীচে, 
সব-হারাদের মাঝে । 
হখন তোমার প্রণাম করি আজি, 
প্রণাম আমার ফোন্থানে যায় খামি, 
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে 
সেখায় আমার প্রণাম নামে না যে 
সবার পিছে, সবার নীচে, 
সব হারাদের মাঝে । 
কবি অন্তত্রও বলেছেন-_ 
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়! তরে, 
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে। 
কবি দরিদ্র জন-_মন্জুরদের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব উপলবি 
করে লিখেছেন-_ 
তিনি গেছেন যেখায় মাটি ভেঙে 
করচে চাষ! চাষ, 
পাথর ত্েঁডে কাটচে যেখার পথ 
খাটচে বারো মাস 
যৌস্র জলে আছেন সবার সাথে, 
ধূলা তাহার লেগেছে দুই হাতে, 
তারি মতন গুচি বসন ছাড়ি" 
আধরে ধুলার পবে। 

, কবি তার 'নৃতানাট্য চগ্ডালিকা'তে এই জিনিসটি আরও 
সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলে গিয়েছেন । সেখানে দেখি যে সকলেই 
চণ্ডালী প্রকৃতির স্পর্শ এড়িয়ে চলেছে। যাঁর! এমনিভাবে 
মান্ুবকে মানুষের মর্ধাদ! দেয় না, মানুষকে অস্পৃপ্তা ও অবনমিত 
করে রেখে দেয় তাদের উদ্দেশ্য করে কবি বন পূর্বেই বলেছিলেন-__ 

মানুষের পরণেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়। দূরে, 
ঘুণা করিয়া তুষি মান্থষের প্রাণের ঠাকুরে। 
প্রকৃতি নিজেকে, অল্প শ্ঠা বলে যখন বুঝলে, তখন অভিমান- 
ভরে গেয়ে উঠলো-_ 
যে আমারে পাঠাল এই 
অপমানের অন্ধকারে, 
পৃজিব না পুজিব না, সেই দেবতারে পৃজিব না। 
কেন দিব ফুল, কেন দিব ফুল, 
কেন দিব ফুল ভারে? 
যে আমারে চিরজীবন ' 
রেখে দিল এই ধিকৃকাবে। 
এই যে অভিমানড়রা কথা, এ ত কেবল প্রকৃতির একার 


কথ! নয়! এর মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতের অবহেলিত অবনযিত 
অস্পশ্যাদের অন্তরবেদনা ভাষা! পেয়েছে । | 
কিন্ত এই প্রকৃতিকে মান্থষের মর্ধা! দান করেন বৃদ্ধশিষ্য 
আনন্দ। প্রকৃতি একাঈন কৃপের ধারে জগ তুলছিল, এমন 
সময় বুদ্ধশিষ্য আনন্দ তৃষ্ণার্ত হয়ে এসে প্রকৃতির কাছে জল 
প্রার্থনা কর্লেন। কিন্তু প্রকৃতি ষে চণ্ডালী-সে যে জস্প্স্ঠা 
এ কথাটি অনেকেই ইতিপূর্বে তাকে জানিয়ে দিয়েছিল । তাই 
সে অতি বিনীতভাবে এবং কুষ্ঠার সঙ্গে গাইলে-_ 
ক্ষমা করো মোরে ক্ষমা করো মোরে 
আমি চণ্ডালের কন্ত। 
মোর কৃপের বারি অণ্ুচি। 
তোমারে দেব কৃপের জল হেন পুণ্যের আমি 
নহি অধিকারিনী । 
আমি চণ্ডালের কল্তা। 
কিন্তু প্রকৃতির সকল কু! দূর করে আনন্দ গাইলেন_ 
যে মানব আমি, সেই মানব তুমি কষ্তা, 
সেই বারি ভীর্ঘবারি 
বাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে। 

এ কথার পরে চগ্ডালী প্রকৃতির সকল দ্বিধা আর সঙ্কোচ 
দূর হয়ে গেল। সে উল্লসিত! হয়ে আনন্গকে জল দিল পান 
করতে । সেদিন প্রকৃতির অন্তরের সকল গ্লানি দূর হয়ে গেল। 
তার হৃদয়-বীণার তারে শততন্ত্রীতে বন্ধার উঠলো--:ল উৎফুল্ল 
হয়ে গেয়ে উঠপো-_ 

ফুল বলে'ধন্ত আমি, 
ধন্প আমি মাটির 'পরে, 

দেবত। ওগো, তোমার সেব 
আমার ঘরে। 

জন্ম নিষেছি ধূলিতে 

দয়া করে দাও ভুলিতে ৰ 
নাই ধূলি মোর অন্তরে । 

প্রকৃতির এই গানের মধা দিয়ে কতবড় কথা! কবি জামাদের 
শুনিয়ে গিয়েছেন! ফুল ধুলায় জন্মগ্রহণ করে-_কিন্ধু ফুলের 
অস্ত্রে তে! ধূলা থাকে না, সে চির-পবিভ্র--চিরনঙ্ষর । সেই 
ফুল বদি পূজায় লাগতে পারে তবে প্ররুতির মত অল্প স্তদের 
দোষ কি? প্রকৃতি অস্প-্ত্া হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বলে, তার 
অস্তরেও যে ধূল! থাকবে এমন কোনো! কথ। নেই। সে শুদ্ধ 
পবিত্র ও হুন্দর--এই কথাই কবি জানাতে চেয়েছেন এই 
নাটিকার মধ্য দিয়ে। 

কবির কাছে এইভাবে পতিতা, অস্প-শ্ত-_-সমাজের 
অবহেলিভ অবনমিত, অত্যাচারিত ও সাধারণ স্তরের নরনারী 
সহা্থভূতি এবং সমবেদনা! লাভ করেছে। কবি সকলকেই 
গার সাহিত্যে মধাদ! দান করেছেন। তার 'পলাতক।' কাব্যের 
সমন্তটাই এমনি তৃচ্ছ নগণ্য জনসাধারণের প্রতি সমবেদনায় 
পরিপূর্ণ_-এই কাব্যে অভি সাধারণ নর-নারীর অদ্তরবেদন! 
অপরূপভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 

এইরূপে কবি তার কত রচনার কত জায়গায় যে সমাজের 
সামান্ত সাধাযণ নরনারীব্ন যধযে কত অসামান্ততা ও অসাধারণত্বের 
সন্ধান পেয়েছিলেন তার আর অস্ত নেই। সমাজের সাঙ্ধান্য 
সাধারণ বারা--রবীজসাহিত্যে তার! অসামান্য অসাধারণ । 
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লীগ থেলা এবারের মত শেষ হ'ল। গতবারের লীগ বিজ্ঞ 
জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাব এবারও তাদের সম্মান অক্ষুণ্ন রেখে 
লীগ বিজয়ী হয়েছে । তাদের শেব খেলায় শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত 
উত্তেজনার অস্ত ছিল না কে লীগ পাবে, তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড় 
দিয়ে গঠিত মোহনবাগান ক্লাব, না ভারতের মুসলমান খেলোয়াড় 
নিয়ে তৈরী. মহমেডান । 

মোহনবাগান লীগে খেলা ন্ুক ক'রেছিলো খুব ভাল। 
ইঞ্ইবেঙ্গল বিজয়ী যহষেডানকে এবং পরে আবার ইষ্টবেঙ্গলকে 
হারিয়ে ভার! নর্ষস্থানে উঠে । শেষে কিন্তু বি এণ্ড রেলের কাছে 
১ গোলে হেরে যায়। খেলার শেষ পনর মিনিট গোল শোধ 
করবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেছে। এ হারাতে ছুঃখের কিছু 
নেই। লীগের পরবর্তী খেলায় প্রতিশোধ গ্রহণের প্রচেষ্টার 
প্রশংসা! না ক'রে থাকা বায় ন!। এত চমৎকার টীম ওয়ার্ক 
সমস্ত লীগ খেলার মধ্যে মোহনবাগানের আর হয়েছিল কিনা 
সন্দেহ ষদিও মোহনবাগান মাত্র এক গোলে বিজয়ী হ'য়েছিলো। 
রেল দলের গোল রক্ষকের খেলা উচ্চ প্রশংসনীয় । মোহনবাগানের 
প্রত্যেকটি খেলোয়াড় প্রাণ দিয়ে খেলেছে পূর্ব পরাজয়ের 
প্রতিশোধ নেবার জন্তে। মহমেডান ও উষ্টবেঙ্গলের সঙ্গেও 
তাদের খেল! বিজয়ী দলের মতই হয়েছিলো! । লীগের দ্বিতীয়াদ্ধের 
কয়েকটি খেলায় মোহনবাগান অত্যন্ত হতাশ ক'রেছে বদিও এর 
কারণ স্বরূপ বল! থেতে পারে যে, তাদের একজন খেলোয়াড় জখম 
হওয়ার জন্ত হয় মাঠে নামতেই পারেন নি--নয়ত নামলেও সাধা- 
রণ খেল! খেলতে পারেন নি ; তবে আবার একথাও মনে রাখতে 
হবে যে, লীগের একেবারে নিয়স্থান অধিকারী টামগুলির সঙ্গেই 
খারাপ খেলেছে । আর অনেক ক্ষেত্&রে এটা হয় তো! 'ওভার 
কনফিডেন্স হওয়ার জন্কে। ওদিকে আবার ইষ্বেঙ্গল ও 
যহমেভানের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় তারা 
অদ্ভূত ক্ীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে । মোহনবাগান-মহমেভান 
খেলা এবার লীগের মবচেয়ে আকর্ষণ হ'য়ে দাড়িয়েছিল। এরি- 
যানের কাছে সেমসাইভ গোলে হেরে গিয়ে মোহনবাগানের এমন 
অবস্থা হ'লে! হে, এ খেলায় বদি মহামেডান ঘ্ধ ক'রে তাহলেও 
তারা লীগ পাবে। কাগজ মারফৎ খবর. পাওয়। বায় যে, 
সেদিন ৮ট। থেকে মাঠে লোক যেতে নুর করে। হাজার হাজার 
লোক টিকিট না পেয়ে বেড়ার ধারে দাড়িয়ে সমস্য রোদ মাথায় 


ঞ্ 
নিয়ে খেলা দেখতে এসেছিলো । মহমেডান খেলার দ্বিতীয়ার্ে 
আত্মরক্ষা ক'রে খেলতে গিয়ে ভুল ক'রলে!। অন্কদিকে মোহন- 
বাগান ভাবলে যে, ভ্ভ ক'রলেও যখন লীগ হাতছাড়া! হযে তখন 





অনিল থে হেড দেবার জন্য অপেক্ষা! কয়ছেম 


সে ন্ত হারারই সামিল তাই তাদের সমস্ত খেলোয়াড় এগিয়ে এসে 
যছমেভানদের রক্ষপভাগকে বিপর্যস্ত ক'রে তুললে । আর এরই ফলে 


১৬০০৫ 
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মহমেভান হলের রক্ষণভাগ পরাজয় স্বীকার ক'রতে বাধ্য হ'লো৷। 
সেছিন খেলার মাঠে বাঙ্গালীর সে আনন্দের কথ বলবার নয়। 
উপলংছারে শুধু এইটুকু বল! যেতে পারে যে, মোহনবাগানের মত 
অন্তান্ক ক্লাব কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় ভেবেছিলেন যে, বাঙ্গলার বাইরের 
থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করবার দিকে মনোযোগ ন! দিয়ে তার! 
যদি স্থানীয় খেলোয়াড়দের সুযোগ ও সুবিধা দেন তালে তারাও 
সভা সত্যই বিজয়ীর সম্মান লাভ ক'রতে পারবেন। 

মোহনবাগানের বক্ষণভাগে মানস! ও শরংদাস চমৎকার থেলা 
দেখিয়েছেন। ক'লকাত! মাঠে তাদের তুল্য ব্যাক একই ক্লাব 
ছজন নেই এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ছিলো না। শরতের 
চ০৪161008) [9জ্য অদ্ভূত ; তা ছাড়া তিনি খুব ধীর মস্তিষ্ক 
খেলেন। অন্রদিকে মারা ট্যাকালং ও ট্যাপিংয়ে অস্বথিতভীয়। 
ছুজনেই অত্যন্ত দ্রুতগামী ও খুব সাহসী। একাধিক ম্যাচে 
মাস! চতুর্থ হাফব্যাক হিসাবে খেলেছেন । হাফব্যাক তিনজনেই 
খুব পরিশ্রমী । আরও প্রথম কয়েকটি ম্যাচে বেশ ভাল খেললেও 
পরে বল যোগানোর ক্ষমত! হ্রাস পায়। অধিনানক অনিল দের 
ওপনিং খুব ভাল বিশেষত খেলার শেষ দিকে ফরওয়ার্ডদের অজন্র 
বল জুগিয়ে একাধিক ম্যাচে খেলার মোড় তিনি ঘুরিয়ে দিয়েছেন। 
অধিনায়কের এই দাত়িত্বই সবচেয়ে বড় কথা আর এর জন্ তার 
প্রশংসা করতেই হবে। শরৎদান আহত হবার পর নৃতন ব্যাকের 
সঙ্গে খেলে তিনি স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেন নি। ফরওয়ার্ড 
লাইনে নিশ্দল চ্যাটাঞ্জির খেল সবচেয়ে ভাল । সেপ্টার ফরওয়ার্ড 
ও রাইট ইন আএ একটু ভাল হ'লে মোহনবাগান চ্যাটার্জ্ির 
নিধুত সেপ্টার থেকে অঙ্গত্র গোল ক'রতে পারতে! । নিমু 
বোস প্রথমে এত ভাল খেলতে আরম্ভ করেন যে, আশ! 
হয়েছিলো! নিঃমঙ্দেহে এবার তাকে সবচেয়ে ভাল লেফট ইন বলা 
যাবে । লীগের প্রথম ভাগে মহমেডান ও ইষবেঙ্গল ম্যাচে তার 
খেলা! অতুলনীয় হ'য়েছিলো ; কিন্তু পরবর্তী ম্যাচগুলিতে হতাশ 
ক'রেছেন। বি বোসের ইনম্যানদের সঙ্গে আদান প্রদান চমৎকার । 
ছপায়ে বেশ তাল সট আছে কিন্তু গোল দেবার পূর্ব মুহূর্তে 
বল আয়ত্তে রাখবার দক্ষত। নেই এবং এই সময়ে পাশ গ্রহণ 
করবার পদ্ধতিও নিতূ্ল নয়। হেডিং অত্যন্ত ছুর্ধল। কে 
রায় অদ্ভূত পরিশ্রমী । লেফটে প্রথমে নিশ্খল ও পরে তৌমিক 
উল্লেখযোগ্য খেলেছেন। 


প্রথম বিভাগ লীগ তালিকা 

থে; জঃ ডঃ পঃ ম্বঃ বিঃ পঃ 
মোহনবাগান ২৪ ১৮ $ ২ ৩৯ ৮ ৪ 
মহযেঙান স্পোর্টিং ২৪ ১৮ ৩ ৩ ৪২ ৮ ৩৯ 
ইষ্টবেজল ২৪ ১৪ ৬ ৪ ৪88 ১৮ ৩ 
বিএড এআর ২৪ ১৩ € ৬ ২৭ ২৩ ৩১ 
স্পোর্টিং ইউনিরম ২৪ ৭ ৯. ৮. ৩* ২* ২৩ 
এ্টিলোপস ২৪ ৮ ৬ ১* ১৬ ২২ ২২ 
ক্যালকাটা ২৪ ৮ ৫ ১১ ২৪ ৩৯ ২১ 
ভবানীপুর ২৪ ৬ ৯ ৯ ২২ ১৯ ২১. 
কালীঘাট ২৪ ৮ ও ১২ ১৮ ৩১ ১৯ 
এরা ছা ও ১১ ১৭ ১৫ ২৪ ১৭ 


খেলাশুজা। 


ই টির 

স্ব হা স্হান “আট হ- - আর ব্” - আড় - “আচ নিস্পাপ" 

ডালছৌসী ২? ৭ ৬ ১৪ ২৮ ৪৮ ১৭ 

ঝেগার্স ২৪ ৪ ৬ ১৪ 3১৭ ৩৫ ১৪ 

পুলিস ২৪ ৩ ৮ ১৩ ১, ৩৫ ১৫ 
দ্বিতীয় ডিভিসন 

রবার্ট হাডসন ১৫ ১৩ ২ ০ ৩১ ৪ ২৮ 
তৃতীয় ডিভিসন 

উত্তরপাড়। স্পোটিং ১৫ ১২ ১ ২ ২৯ ১২ ১৫ 
চতুর্থ ডিভিসন 

বেঙ্গল এ সি ১৯ ১২ ৩ ৯8১ ৫ ২৭ 


আই এক এ শীজ্ভ 


বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে ২-* গোলে ইঠ্টবেঙ্গলকে পরাজিত 
ক'রে এবারের আই এফ এ শীল বিজয়ী হ'য়েছে। তাৰ! 
ইতিপূর্বে কখনও ফাইনালে উঠতে পারে নি। ইষ্টবেঙ্গল এইবার 
নিয়ে পর পর তিনবার ফাইনাল খেলল। কে দত্তের অদ্ভুত 
গোলকিপিং ও ভাগ্য ভাল থাকায় ইষ্টবেঙ্গল মাত্র ছু গোলে 
হেরেছে । রেল ছল যে ভাবে খেলেছে তাতে তাদের অন্তত চার 
গোলে জয়ী হওয়া উচিত ছিলো। খেলার প্রথম ভাগে ইষ্টবেঙ্গল 
ছু" একবার ভাল আক্রমণ চালিয়েছিলো এবং বক্ষণভাগ বেশ 
দৃঢ়তার সঙ্গে খেলছিলো। কিন্তু দ্বিতীয়া্ধে এদ বোদ, নঙ্দী ও 
আলাউদ্দীনের উপযুর্যপরি আক্রমণ ইষ্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগকে 
বিপধ্যস্ত ক'রে তোলে । বোসকে নিঃদলেছে সেদিন মাঠের 
সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলা যেতে পারে। নন্দী 'ও আলাউদ্বীন 
অভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খেলেছেন। তাদের বাধ! দেওয়া! ইষ্টবেজলের 
রক্ষণতাগের পক্ষে অসম্ভব হয়। তুলনায় নন্দীই শ্রেষ্ঠ। তার 
সেপ্টারগুলি অধিকাংশই নিখুঁত ও বেশ কাধ্যকরী। রেল দলের 
সেপ্টার হাফে মোহিনী বাংনুর্জি করওয়ার্ডদের খুব চমৎকারভাবে 
খেলিয়েছেন। গোলে পি ঘোষ এই রকম খেলা রাখতে পারলে 
শীত্বই ক'লকাতার মধ্যে সর্বশ্রেঠ গোলকিপার হ'তে পারবেন। 
ইষ্টবেঙ্গলের গোলে দত্তও শ্ষমুহূর্ত পথ্যস্ত অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে 
খেলে টীমকে রক্ষ। ক'রেছেন। দ্বি্তীয়াদ্ধে আল্লাউদ্বীনের একটি 
সট তিনি যেরূপ দক্ষতার সঙ্গে আটকেছিলেন তা' স্থানীয় ফুটবল 
খেলার বন্ধদিন দেখা যায়নি। রেল দলের ফরওয়ার্ড লাইনের 
বিরুদ্ধে ইষ্টবেঙ্গলের বাকী রক্ষণভাগ অতান্ত ছূর্বল মনে 
হ'ছিলো!। ব্যক্তিগতভাবে কে দত্ত ছাড়া ইঞ্টবেক্লের আর কোন 
খেলোম্বাড় ভাল খেলা দেখাতে পারেননি । ফরওয়ার্ডদের মধ্যে 
বল আদান প্রদান অথব! হাফব্যাকদের সহযোগিতা প্রথমার্ধে হা 
মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিলে! কিন্তু দ্বিতীয়াঞ্জে সকলেই হতাশ হ'য়ে 
পড়েন। অঞ্জদিকে রেল দলের নিখুত আদান প্রদান এবং 
ক্ষিপ্রতার তাদের সঙ্গে ইঠ্টবেঙ্গলের তুলনাই চলে না। 
ইঞ্টবেঙ্গল ও বি এ বেলের খেলোঝাড়দের মধ্যে দেখা যাচ্ছে 
তুলনায় রেল দলেই বেশী বাঙ্গালী খেলোরাড়। মোহনবাগান 
লীগ পেয়েছে 'বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের নিয়েই। ইঠ্টবেজল 
মোহনবাগান সেমিফাইনালে ইঞ্টবেঙ্গল এক গোলে জয়লাত 
কারে। সেবিফাইনালেক্ খেলা, বিশেষত ঘোহনবাগান 





টু শন এন নিরবের হয তা বানণাও 
অতীত ছিলো। ঘৌহুদধাগান "ওভার কনফিভেল হ'য়ে খেলা, 


নষ্ট কারেছে। বীষ্টের অন্ত হ্যাচের সঙ্গে ভূলন। ক'বলে সেদিন 
ভাবা যোটেই খেলতে পায়েনি | করওয়ার্ড 'লাইনও কত্তকাংশে 
হাক লাইনই এর জন্ত দায়ী। ইঠ্টবেঙ্গল তাদের স্বাভাবিক খেল। 
খেলেছে; এর থেকে বেখী কিছু আশ! করা বায় না। 

২ রাউন্ডে মহমেডান অগ্রত্যাশিতভাবে রয়েল ইজিনিয়ার়ের 
কাছে ৩-১ গোলে হেয়ে যায়। আৰ ই টাম হিসাবে খুব শক্তিশালী 
নয়; গোলকিপার আর লেফট, ইন-ই প্রধান অবলম্বন। পরবর্তী 
খেলাগুলিতে আর ই মোটেই আশামুক্প্লী খেলতে পারেনি এবং 
সেধিফাইনালে ৩-১ গোলে বি এণ্ড এ আরের কাছে হেরে 
বায়। ফ্যালকাটান্ব কাছে তাদের এবং মাইসোন রোভাসের 
কাছে রেল হলের জয়লাভ স্ুপ্রসম্প ভাগোর জল্গ। তাছাড়া 
এরা শারীরিক বলপ্রয়োগেরও একটু বাড়াবাড়ি করেছিলে । 
যাইশোর রোভার্সের মুর্গেশ ভিজা মাঠে অতুলনীয় খেল! 
দেখিয়েছেন ; সেপ্টার হাফে মহীউদ্দীনের খেলাও কম নয়। হূর্কাল 
বক্ষণভাগ ভাগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। তাছাড়া তাদের 
স্বজন খেলোরাড় রেল দলের কাউল গেমের জন্য গুরুতররূপে 


'[৩শ ধর্ষ--১ম. খন্ত-জ্ সংখ্যা 





আখ হয, নি অপর লিক যদ হো 


গুটি ক'রেছিলে!। এবিকাকোর কাছে গানে জোরে ২-১ গোলে 
জয়লাভ ক'রে ভাদের বোধ হয় ধারণ! হ'য়েছিলো৷ বে, এই ভাষে 
খেল! চালিয়ে হেতে পালে তাদের জগ্রগতি জনিবাধ্য । টীষ 
হিসাবে তার! খুব খারাপ নয় এবং হু একছন খেলোয়াড় থে ফোন 
প্রথম ভিভিসন টীমে খেলার যোগ্যতা রাখে। ইঠবেঙগলের ' সঙ্গে 
প্রথম দিন ভু ক'বে পরে ৩-* গোলে তারা ছেরে বায় কিন্তু দেব 
রায়কে গুরুতর ভাবে আহত ক'রে টীমের অত্যন্ত ক্ষতি করে। 
অবন্ত মারামারির ফলে তাদের ছুজন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে 
বেরিয়ে যেতে হয়। 


ফুউিন্বজ্শ ৪ 

“ারতব্ধ' মানিক পত্রিকাষ খেলার পছৃতি সম্বন্ধে ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাশিত সচিত্র প্রবন্ধ গুলি পরিধতন ও পরিবন্ধন ক'রে 
এবং আরও নৃতন প্রবন্ধ দিয়ে মেদার্ল এম সি সরকার এপ সব্গ 
(১৪নং কলেজ স্কোয়ার ) ফুটবল খেলার একখানি সচিত্র পুস্তক 
প্রকাশ করেছেন। বাঙ্গালা তাষায় এই শ্রেণীর সচিত্র বই এই 
প্রথম প্রকাশিত হ'ল। 


মাহিত-মংবাধ 
নন্ব-প্রক্াম্পিত্ প্ুভজ্ষণন্বতশী 
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স্ীৃপেন্জকৃ্ণ চট্টোপাধ্যার গরগীত “জীবনের জয়গাম"--৪+ 
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"বাদপাহী গ্জ”--৪* 
গরমপূর্বাকৃফ ভটাচাধা প্রণীত কবিতা পুন্তক “নৈশবীথি”-1 
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জক্ষিতীশচজ বব্যোপাধ্ার প্রত “ইউরোপে” (ইংলও বার্মাসি)--২৪০, প্ীহবোধ বহু প্রনীত উপন্তাস “জয় যাত্র।”--১৪* 


ল্বিস্পেম্ন ভ্রুউন্ব্য ৪- আগামী ৮ই মাধিন মহাগজ! আরম্ভ মনে 


ন্য আন্দিন মংখ্যা ভারতবর্ষ ছাত্র মামের ভৃভীয় ণ্ডাহেই প্রকাশিত হইবে। 
বিজ্ঞাগনদাতাদিগকে ভান্ধের দ্বিতীয় অণ্তাহের মধ্যে ঠাহাদের বিজ্াগন প্রেরণের 
ব্য, অনুরোধ করা যাইছেছে। কার্তিকের ভারতবর্ষ আবিন মানের শেষ মনে 


প্রকাশিক্ক হইবে। 


কার্্যাধযন্,_ভ্ভান্লভম্শর্মব 


স্পন্পাল্জ-_প্রীফীভরনাথ সুখোপাধ্যায় এস্‌-এ' 
২১১, করিজালিস্‌ ই খলিফা ) :তারতব্ঘ খিটিং ওযার্কসূ হইতে জীগোবিদ্বপব ভটাচার করত চুরি ও প্রকাশিত 


আগাশ্র শন 
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| চতুর্থ সংখ্যা 


প্রাচীন কাশ্মীরে দুভিক্ষ . 


অধ্যাপক প্রীদীনেশচন্দ্র সরকীর'এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি 


বিগত ১৩:০ সালে যে ভীষণ মন্বন্তর সমগ্র বাংল! দেশটিকে 
আশানে পরিণত করিয়! গিয়াছে, আজিও তাহার জের মেটে 
নাই। সে সময়ে যাহারা কোনরূপে টিকিয়া গিয়াছিল, 
জীবনীশক্তি হাসের ফলে আজ তাহারা রোগের সামান্ত 
আক্রমণও প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না, দলে দলে 
প্রাণত্যাগ করিতেছে । রাজশক্তি দেশে থাদ্থা্রব্যের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতেছেন; কিস্তু বাংলার অনেক অঞ্চলে 
নিয়ন্ত্রিত মুল্য অপেক্ষা অনেক চড়াদামে ধান্াদি কিক্রীত 
হইতেছে বলিয়া! অভিযোগ গুনা যায়। যাহা হউক, 
সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূলাও দ্রব্যগুলির স্বাভাবিক কালের 
মূল্য অপেক্ষা বহুগুণে অধিক। সুতরাং ছুঙিক্ষের সম্পূর্ণ 
অবসান ঘটিয়াছে বলিলে অভ্যুক্তি করা হয়। আবার 
অনাবৃষ্টির জন্ত বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এবারও ধাস্ের 
অবস্থা শোৌচনীয়। সেজন্ত দেশের ভবিষ্যৎ নিতাস্ত আশাপ্রদ 
হলিয়া বোধ হয় না । এই ছুর্গিনে, প্রাচীন ভারতের দুতিক্ষাদি 
লন্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! অগ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

নেকে প্রাচীন ভারত ধলিতে “সোনার দেখ” এবং 


প্রাম-রাজত্ব* বুঝিয়া ঘাকেন। এই ধারণা অবশ্যই সত্য 
নছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিতো বিভিন্ন জনপদ সম্পর্কে 
দুভিক্ষ কুশাসন, অরাজকতা প্রভৃতির অসংখ্য দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাওয়া ষায়। সেকালে কুরুরাজ্য ( আধুনিক 
দিলী-মীরাট অঞ্চল ) একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। কিন্ত 
খাণবেদেও শান্তমুর শীসনকাঁলে এ দেশে অনাবৃষ্টি-জনিত 
ছুতিক্ষের উল্লেখ দেখিতে পাই । ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক 
উপনিষৎ পাঠে জানা যায়ঃ এক্বার কুরুদেশ “মটচীহত* (বা 
“মটতীহত”, অর্থাৎ শিলা বৃষ্টি বা পঙ্গপাল দ্বার! বিধ্বস্ত ) 
হইলে এ দেশে দারুণ দুভিক্ষ উপস্থিত হয়। ছুঠিক্ষ এরূপ 
ভয়াবহ আকার ধারণ করে ষে চক্রপুত্র উষস্তি নামক 
নিষ্ঠাবান্‌ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ অন্নাভাবে আপনার "আটিকী” 
( অর্থা্, অপ্রাপ্তযৌবন। কিংবা বিদেশ ভ্রমণ সমর্থা) পত্বীর 
সহিত ইভ্যদিগের ( সম্ভবতঃ, হম্তিপক্দিগের ) গ্রামে 
উপস্থিত হুইয়। জনৈক ইভ্যের উচ্ছিষ্ট কুৎসিৎ মাধকলাই 
ভোজন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাভারতের তপতী- 
মংবরণ উপন্কাঁসে কুরু দেশের একটি অনাবৃষ্টিনিত ছুভিক্ষের 


২৪১ 


ক 


শুই 


উল্লেখ দেখা ষায়। তপতীকে লাভ করিয়া রাজ! ষংবরণ 
দ্বাদশ বৎসর রাঁজকাধ্যে মনোযোগ দেন নাই। “সহম্রাক্ষ 
ইন তাহার রাজধানী ও রাজ্যমধ্ দ্বাদশ বর্ষকাল জলবর্ষণ 
করিলেন না। অনাবুষ্টি উপস্থিত হইলে স্থাবর, জঙ্গম ও 
সমুদয় প্রজাবর্গ ক্গয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল । অনাবৃষ্টি হেতু 
এমন ন্ুদারুণ সময় উপস্থিত হইল যে তখন পৃথিবীতে নীহার- 
বিন্দুও পতিত চইল না; শম্যোৎপত্ভির সম্তারনা রহিল না। 
প্রজাগণ ক্ষুৎপীড়িত ও বিত্রান্তচিত্ত হইয়া স্বস্ব গৃহ পরিত্যাগ- 
পূর্বক দিখ্িদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজ্য ও 
রাজধানীস্থিত জনগণ নিরন্তর ক্ষুধার্ত হওয়াতে মর্যাদা শৃন্ত 
হইয়া স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিজন পরিত্যাগ করিতে আরস্ত 
করিল। সেই দেশ নিরাহার, ক্ষুধার্ত ও মৃতকল্প জনগণে পূর্ণ 
হওয়ায় প্রেত-পরিবৃতা মপুরীর হ্বায় প্রতীয়মান হষ্টল |” 

জাতকাদি বৌদ্ধসাহিত্যেও বহু স্থলে ছুভিক্ষের উল্লেখ 
আছে। বেন্সন্তর জাতক হইতে আমরা কলিঙ্গ ( আধুনিক 
পুরীগঞ্জাম অঞ্চল ) দেশের একটি অনাবৃষ্টিজনিত ছুতিক্ষের 
বিষয় জানিতে পারি । বাহা হউক, বিশাল ভারতবর্ষের 
প্রাচীন ইতিহাসে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রদেশের অগণিত 
দুর্ভিক্ষের বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট নহে। 
এস্থলে আমর! কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে বণিত দু চারিটি 
ভুভিক্ষের কথা বলিব। কারণ, ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীরই 
একমাত্র দেশ যাহার প্রাচীন যুগে লিখিত যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস আমাদের হস্তগত হইয়াছে । আমি দ্বাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে রচিত মহ্াপ্রাজ্জ কহলণপণ্ডিতরুত রাজতরঙ্জিণীর 
কথা বলিতেছি। এই ইতিহাস গ্রন্থের প্রথমাংশ স্বব্রত, 
ক্ষেমেন্্র নীলমুণি' হেলারাজ, পদ্মমিহির এবং ছবিল্লাকর 
প্রমুখ কাশ্মীরের একাদশজন প্রাচীন এ্রতিহাঁসিকের গ্রন্থের 
সাহায্যে রচিত ভইয়াছিল। উহার শেষাংশ রাজশাসনাদির 
সাহায্যে কহুলণ স্বয়ং সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের 
বিষয়, বাজতরঙ্গিণীর দুতিক্ষের বর্ণনা পাঠক1লে অনেক 
স্থলেই বাংলার ১৩৫০ সালের মন্বস্তরের ভয়াবচ অভিজ্ঞত/ 
স্থিতি পথে জাগরুক হয় । 

আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কাশ্মীর দেশে তৃপ্রীন 
নামে জনৈক নরপতি রাজত্ব করিতেন। সাধবী বহষ্টমা 
তাহার মভিষী ছিলেন। এই রাজার শাসনকালে কাশ্মীর 
দেশে ভয়াবহ ছুঙিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। “শরতকালে 
মাঠে প্রচুর ধান্ত পাকিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় অকস্মাৎ 
ভাদ্রমাসে সেই শল্তের উপর রাশি রাশি বরফ পড়িতে 
লাগিল । প্রলয়কালীন মহাকালের অট্টগান্তের গ্কায় সেই 
হিমরাশি পড়িতে থাকায় প্রভাদের জীবনাশার সচ্ত সমুদয় 
ধান্ত বরফে ডুবিয়া গেল। ফলে এমন নরকের স্যায় ভয়ঙ্কর 
দুরিক্ষ উপস্থিত হইল যে ক্ষুধার্ত জনগণ প্রেতের স্তায় ঘুরিতে 
লাগিল। লোকে ক্ষুধার জালায় উদরপূরণের জন্ত ব্যত্ত 
হইয়া পর্ধীপ্রেম, পুর্রশ্নেহ ও পিতৃতক্তি তূলিয়৷ গেল ) সকলেই 
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অলক্ষমীর দৃষ্টিতে পড়িয়া! ক্ষুধার গীড়নে লজ্জা অভিমান ও 
রংশমর্ধ্যা্। ভূলিয়া! ভোজনের আশায় ফিরিতে লাগিল। 
সন্ধুথে পুত্র ক্ঠাগতগ্রাণ হইয়া খাদ্য চাহিতেছে, তাঁহাকে 
উপেক্ষা করিয়া পিতা নিক্ষে ভোজন করিল; পুত্রও অন্গরূপ 
ছু্দশাগ্রস্ত পিতাকে ত্যাগ করিয়া নিজের উদরপূরণ করিতে 
লাগিল। থাঘ্যাভাবে সমুদয় প্রাণী অস্থি ও ক্সায়ু মাত্রে 
পর্যবসিত হইয়া বীভৎস-মৃণ্তি হইয়া উঠিল। থাগ্যের জন্ক 
সেই আত্মসর্বস্থ্ের! প্রেতের সায় মারামারি করিতে লাগিল। 
অন্নাভাবে সকলে কৃশ, ভীষণদর্শন এবং রুক্ষভাষী হয়! 
উঠিল) চারিদিকে থাগ্চাগ্বেষণে দৃষ্টি চালিত করিতে করিতে 
তাহারা সংসারের সমুঙ্গয় জীবকে উদরে পুরিয়াও শ্বদে 
পোষণের ভন্ক ব্যগ্র হইল।” 

কথিত আছে, রাজ! ও মচিষীর চেষ্টায় অলৌকিক 
উপায়ে এই দুভিক্ষ প্রশমিত হইয়াছিল। ইহাতে অধিক 
লোকক্ষয় হয় নাই। কাশ্ীর দেশের চারিদিকের পাহাড়- 
গুলি বরফের জন্য দুরতিক্রমা হওয়ার ফলেই দুভিক্ষের 
ভীষণত। বাঁড়িয়াছিল। এই দুর্দিনে লোকে মৃত কপোতের 
মাংস তক্ষণ করিয়া কোনরূপে প্রাণধারণ করিয়াছিল । 

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রানগরের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে 
অবস্থিত আধুনিক বুলর হুদের প্রাচীন নাম মহাপন্স ৷ বিতস্তা 
বা ঝেলম্‌ নদী এবং আরও কতিপয় নদনদীর জলধারা এ 
হুদে আসিয়া আশ্র পায়; পরে আবার এই হাদ হইতেই 
পরিপুষ্টা বিতন্তা বিপরীত দিকে প্রধাবিঠ হইয়াছে ॥ কিন্তু 
অনেক সময় হদে এত অধিক জল জিয়া বাহিত যে সহজে 
উহ্থা বাহির হইবার পথ পাইত না। ফলে বর্ধাকালে কাশ্মীর 
দেশে জলপ্রাবন লাগিয়াই থাঁকিত । দুভিক্ষ উহার শবশ্থস্তাবী 
সহচর ছিল। লালিতাদিত্য ( আঃ ৭১৫-৬১ গ্রাঃ) প্রমুখ 
কতিপয় নরপতি বিতন্তার খাদে জলনিকাশের ব্যবস্থা 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্ত উহাতে কোন স্থায়ী ফল 
হয় নাই। উৎপলবংশের প্রথম নরপতি অনস্থিব্শীর রাজত্ব 
কালে (৮৫৫-৮৩ খ্রীঃ) জলপ্রাবনের ফলে কাশ্মীরে ভীষণ 
ছুঙিক্ষ উপস্থিত হইগাছিল। কাশ্মীর দেশে ম্বাভাবিক 
অবস্থায় এক খারী ধান্ দুইশত দীল্লার মূল্যে বিক্রীত ₹ঈত। 
কিন্ত এই ছুতিক্গের সময়ে একথারী ধাঞ্ের দাম এক হাজার 
পঞ্চাশ দীন্মার পর্য্যন্ত উঠিয়া) ছিল, অর্থাৎ খাস মূল্য স্বাভাবিক 
অবস্থা হইতে ৫1* গুণ বা শতকরা ৫২৫২ ভারে বদ্ধিত হইয়া 
ছিল। অবশ্য বাংলার ম্বস্তুরে আমর! ই অপেক্ষা অনেক 
অধিক মাত্রায় খাগ্মূলা বৃদ্ধি লক্ষা করিয়াছি । কাশ্মীররাঁজ 
অবস্তিবন্থীর একজন মহাপ্রাজ্ঞ প্রজার অ্ভুন্ বুদ্ধি কৌশলে 
তদীয় রাজ্যের দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হুইয়াছিল। কিন্তু এই 
অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে 
আমরা খারীর পরিমাণ এবং দীল্লায়ের মূলা বিষয়ে কিঞ্চিং 
আলোচন! করিব। 
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সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আমি সে যুগের মুদ্রার 
অত্যধিক ক্রয়শক্তির কথা বলিয়াছি। দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত 
নলিনীকান্ত ভট্টশালীর স্কায় প্রবীণ প্রতিহাদিক পর্যাস্ত 
বিষয়টিকে সম্যক্রূপে হদয়্গম করিতে পারেন নাই । স্বীয় 
পুরাবেত্তা ষ্রাইন সাহেব পুজ্থানপুঙ্খরূপে কাশ্মীর ইতিহাস 
আলোচনা করিয়া দেগাইয়াছেন যে দীন্নার ( আধুনিক 
কাশ্ীরী ভাষায় “হ্যার” ) শন্ব রাজতরঙ্গিণীতে বহু স্থলে 
কেবলমাত্র “নগদ ধন বাঁ অর্থ” বুঝাইতে নাবহত হইয়াছে 
আবার প্রাচীন কাশ্মীরে সাধারণ ক্রয়নিক্রয় কার্যে কড়ির 
ব্যবহার শ্তপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ষ্টান সাহেব স্থির করিয়াছেন 
যে এস্থলে দীন্নীর অর্থ কড়ি ব্যতাত আর কিছু নহে । এতশত 
কড়ি কাশ্রীরে “হত ৮ (শত) আধায় অভিভিত হইত | 
মুঘল সম্রাট 'আকবর কর্তৃক কাশ্রীর বিজয়ের পর আকবহী 
দাম অর্থাৎ, ২৩|০ গ্রেণ ওক্ষনের তাতমুদ্রা দেশে “তত 
নামে পরিচিত হইয়াছিল । এখনও পরসাঁকে কাশ্মীরে 
“হত বলা হইয়া থাকে | সুতরাং সেকালে একশত কড়ি 
বা দীল্গার একটি তাতরমুদ্রীর সমান ছিল । কিন্তু তখন 
তানুদ্রার বিনিময় মলা অপিক ছিল । দখল যুগেও ৪০ 
আকবরী দাম বা পয়সা ১ 'আকবরী রুপিয়া বা রৌপামুদ্রার 
সমান ছিল। দীন্নার যে কোনরূপ মূলাবান্‌ মুদ্রা ছিল না" 
তাহা টান সাহেব নানা উপায়ে পুমাণ করিয়াছেন। এ 
বিষয়ে আমরা কোন একটি বিষয়ের উল্লেথ করিব। 
কহুলণ লিখিয়াঁছেন, ললিতাদিত্যের পৌত্র রাজ; জয়াপীড় 
বিনয়াজিত্যের সভায় রাজ প্রসাঙগপুষ্ট অসংখ্য পর্তিত অবস্থান 
করিতেন। তন্মধ্যে একমাত্র উদ্ুট ভট নামক স্ুপপ্ডিত 
বাক্িই প্রতাহ একলক্ষ দীনার বুভ্ভি পাইতেন। রাঙ্গা 
অনন্তের রাজত্বকালে (১০২৮-৬৩ খ্রীঃ) কুদ্রপাল ও 
দিদ্দাপাল নামক দুইজন পারিষদের যথাক্রমে দেড় লক্ষ ও 
আবী হাঁজার দীম্লার দৈনিক বুত্তি নির্দিষ্ট ছিল। দীগ্নারকে 
আধুনিক পয়সার ক্কায তাঁ্রমুদ্র! স্থির করিলে পণ্ডিত 
উদ্ভটের দৈনিক বেতন ঈড়ায় ১৫৬২॥০ 3 ই কোনক্রমেই 
সম্ভব নহে । রাইন সাঙ্কেবের সিন্ধান্ত অনুসারে একশত 
দী্লার আধুনিক এক পয়সার সমান ধরিয়া হিসাব 
করিলে, দেখা যায়, উদ্ভট দৈনিক ১৫1%* পাইতেন। 
অবশ্য তিনি যেরোজ একলক্ষ কড়ি গুণিয়া লইতেন, তাহ: 
নহে। সেকালে শস্তের মূলা নির্দিষ্ট থাকিত। রাজগণ 
সেই নির্দিষ্ট মূল্য অনুসারে ধান্ধাদি দ্বারা নিজপ্রাপা গ্রশ্ণ 
করিতেন এবং রাজ শশ্গাগার হইতে অপরের প্রাপ্য শোধ 
দিতেন। আমরা পূর্বেধ বলিয়াছি বে প্রাচীন কাশ্মীরে এক 
ধারী ধান্ের মূল্য ২৯ দীক্লার বা কড়ি অর্থাৎ ২ তাত্রমুদা 
নিপ্ধীরিত ছিপ। পরে ধীরে খীরে এই মুলা অনেকগুণে 
বর্ধিত হইয়াছিল। আকবরের যুগে ধান্যে খাজন৷ দিতে 
হইলে এক খারীর মূল্য ২৯ দাম বা পমসা (২৯৯৯ দীন্গার 
বা কড়ি) হিসাবে দিতে হইত এবং মুদ্রায় খাঁজান! দিলে 
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এক থারী ধান্সের মূল্য ১৩৩ দাঁম ( ১৩৩২ দীরার) নির্দিষ্ট 
ছিল। যাহা ভউক এইবার খারীর ওজন বলা প্রয়োজন। 
এইই মাপ এখনও কাশ্মীরে প্রচলিত আছে । এক খারী 
ধান্ত বাংলা দেশের হিসাবে প্রায় সওয়া ছুই মণ। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে সওয়া দুই মণ ধান্ত প্রাচীন কাশ্মীরে মাত্র 
ছুইটি তাত্রমুদ্রার বিনিময়ে পাওয়া! যাঈত। আকবরের 
সমযে উচার মূল্য ১৩৭৮ হইতে ২৯ তাত্রমূডার মধ্যে ছিল। 
এন্থলে এই মূল্য বৃদ্ধির আলোচনা নিশ্রুয়োজন। প্রবন্ধান্তরে 
প্রাটান ভারতের দব্যমূলা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
করা যাইবে । 

থে ব্যক্কির অলোকিক বুদ্ধিপ্রভাবে অবন্তিবন্্ীর বাঁজত্ব- 
কালীন দুিক্ষ প্রশমিত হইয়াছিল, তাহার নাম সুব্যু। 
স্থধ্যা নী এক চগাল রমণী রাস্তার একটি অনাথ শিপু 
কুড়াইয়া পাইয়াছিল। দে এক প্রাতবেশিনী শুত্রনারীর 
সাহায্যে শিশুটিকে পালন করে এবং নিজ নামানসারে উহার 
নান রাখে । এই শিশ্ত বয়: প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে 
লাগিল এবং শেষে জনৈক গৃ্স্থের বাটাতে বালকঙ্গিগের 
শিক্ষকতা কার্য পাইল। সুয্য অনেক সময় নিজের বন্ধু- 
মহলে প্রকাশ করিত যেসে বুদ্ধিবল ছুতিক্ষ নিবারণের 
ব্যবস্থা করিত পারে কিন্কু অর্থাভাবে বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে 
পারিতেছে না। লকলেই স্থয্যের কথা বাতুলের প্রলাপ 
বলিয়' উড়্াইয়া ছিল। কিন্তু ক্রমে এই কাহিনী নরপতি 
অবন্বিবন্্ীর কর্ণগোচর হইল। তিনি স্তয্যকে ডাকাইয়া 
তাহার কথা শুনিলেন এবং তাহার বুদ্ধ কৌশল পরীক্ষার 
জন্বা রাজকোষের ধনরাণী তাহার বথেচ্ছ বাবহারের জন্ট 
অস্থমতি প্রদান করিলেন। পার্বতী পাহাড়সমহ হইতে 
প্রস্থরণগ্ড পড়ায় বিতন্ার জলক্নোত কষেকস্থানে কুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছিল । ইহাই জলপ্লাবনের কারণ ভানিয়া সুযা ছুইটি 
স্থান হতে উপলখণ্ড তুলিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিলেন। 
তিনি রাজকোঁষ হইতে রাশিরাশি দীন্নীর লইয়া এ দুইটি 
স্থানে জরমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দুভিক্ষ-পীড়িত 
নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসীরা মুদ্রানিক্ষেপবৃত্তান্্র শুনিবামাত্র 
দলে দলে আসিয়া জলমধো মুদ্রা অগ্বেষণ করিতে লাগিল 
এবং প্রবাহমধা হইতে প্রশ্তরথগুসমূহ উঠাইয়া বিতস্তাকে 
পরিষ্কৃত করিয়া ফেলিল। এইরূপে দুই ঠিন দিনে সমস্ত 
বন্ধিত জল নদীণথে বাহির হইয়া গেল। অতঃপর স্বযা 
প্রক্থছরের বাধ দ্বার: সাত দিনের জন্ক বিতস্তানদীর প্রবাহ 
বাধিয়া র!খিলেন। নন্দীর তলদেশ পধ্যন্ত জলশূন্ত হইলে 
নদীগতভে যাহাতে প্রস্তরাদি গড়াই পড়িতে না পারে, 
তহুদ্দেশ্তে তিনি নদীর পার্থে সুদীর্ঘ প্রন্তর-প্রাচীর নির্মাণ 
করাইলেন। তারপর প্রবাহরোধকারী বাধ অপসারিত 
করা হঈল। যে যে স্থলে সলিলপ্লাবনে তীর ভাঙ্গিয়৷ যাইত, 
সেই সেই স্থানে স্ুয্য বিতন্তাগ্রবাহকে নূতন পথে চালিত 
করিতে লাগিলেন। ক্ষুত্ত সিল্কুনদী পূর্বে ত্রিগ্রামী (আধুনিক 
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ত্রেীও) নামকস্থানের সন্্রিকটে বিতত্তার লহিত মিলিত 
ছিল। সুয্যের চেষ্টায় শর বিতত্তাসিস্কু-সজম শাদীপুরের 
নিকটে উহার আধুনিক অবস্থানে আনীত হয়। ইহাই 
স্বর প্রধান বীত্তি। কহলণ পণ্ডিত আবেগভরে 
বলিয়াছেন, "সাক্ষাৎ অন্পপতি গ্্রমান্‌ সথয্যরূপে মর্ত্ে 
অবতীর্দ হইয়াছিদগেন।” “যে কাশ্মীরে ছুভিক্ষ সময়েও ছুই 
শত দীক্নারের বিনিময় ব্যতীত এক খারী ধান্ত মিলিত না, 
স্থয্ের কৃতকর্মের পর হুইতে সেই কাশ্মীরমণ্ডলে মাত্র 
ছত্রিশ দীপ্লার বিনিময়ে এক থারী ধান বিক্রীত হইতে 
লাগিল ।” প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে স্থয্যের নাম স্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত হইবার যোগ্য । 

দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে কাশ্মীরগেশে ভয়াবহ 
অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সময়ে তস্ত্রীসংজ্ঞক যৃদ্ধ- 
বাবসায়ী সম্প্রদায় কাশ্মীরের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে প্রবল 
স্বেচ্ছাগার চালাইতেছিল 7; তাহারা অর্থ বিনিময়ে যাহাকে 
তাহাকে রাজপদ প্রদান করিতেছিল। অক্ষম রাজা প্রজ্ঞার 
অর্থশোষণ করিতেছিলেন ) রাজকন্মচারীরাও প্রজা পীড়ন 
বারা ধনসঞ্চয় করিতেছিল। “প্রজাগণের সেই ছুঃসময়ে 
ক্ষতে ক্ষারপাতের শ্তায় সমম্ত শরৎকালীন ধান্প শস্য 
জলপ্রাবনে ধ্বংস হইয়া গেল। সেই ভয়ঙ্কর ৯৩ সালে 
(৩৯৯৩ গৌকিকাব্ধে অর্থাৎ ৯১৭ স্রীষ্টাকে ) এক থারী ধা 
এক সহস্র দীন্নার মূল্যে বিক্রীত হুইতে লাগিল। থাগ্াদ্রব্য 
দুর্লত হইয়া উঠিল। অনাহারে লোক মরিতে লাগিল । 
বিতভ্তার জলে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকায় লোকের মৃতদেহ- 
সমূহ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। এরূপ মুতদেছে বিতন্তানদী ভরিয়া 
গেল। এমন কিঃ নদীর জল সহজে দৃষ্টিগোচর হইত ন1। 
চারিদিক নিবিড় ভাবে কঞ্কালাকীর্ণ হওয়ায় সর্কজীবভয়াবহ 
শ্শানের ভার প্রতীয়মান হইতেছিল। কিন্তু এই সময়েও 
বাজমন্ত্রিগণ এবং তন্ত্র সম্প্রদায়তূক্ত লোকেরা অতিরিক্ত মূল্যে 
ধান্ঠ বিক্রয়ন্বারা লাভবান্‌ হইতে লাগিল। যে ব্যক্তি ধান্ত 
বিক্রয়লন্ধ অর্থে তত্থীপ্গিগের হুণ্ডীর ধারশোধ করিতে রাঙ্গী 
হইতেন, তীহাকেই মন্ত্রী নিয়োগ কর! হইত । যেমন কোন 
ব্যক্তি নিজে উচ্চগৃছে অবস্থানপূর্ববক বাছিরের অরপ্যমধ্যন্থ 
বাত্যাবৃষ্টি গ্রপীড়িত লোকদিগকে দেখিয়! আস্মন্থথের প্রশংসা 
করে, সেইরূপ বহুকাল ধরিয়া কাপুরুষ নরপতি পঙ্গু নিজে 
রাজভবনে থাকিয় দুস্বপ্রজাবৃন্দকে অবলোকনপূর্ব্বক নিঙ্গ 
স্থথে অহঙ্কৃত হইয়াছিলেন।” দুর্ভিক্ষের বাজারে ছুর্লোভী- 
দিগের নির্লজ্চি ব্যবসার রীতি আজ আর বাংলা দেশে 
কাহারও অজ্ঞাত নহে । যাহা হউক, শশ্যাদি উৎপন্ন হওয়ার 
ফলে কাশ্মীরের এ ভয়াবহ ছুিক্ষ প্রশমিত হইল) কিন্তু 
অরাজকতার তাঁগুবলীঙ শীগ্র থামে নাই। 

কাশ্মীরের ইতিহাসে রাজা হর্ষের রানত্বকাল ( ১০৮৯ 
১১০১ ্ষ্টাবে ) নানাকারণে উল্লেখযোগ্য । রাজনের 
প্রথমভাগে তিনি গ্রজারঞ্জক নরপতি বলিয়া খ্যাতিলাভ 


[ *হশ বর্ষ--১৭ খও--দর্ঘ সংখ্যা 


করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার রাজনের উত্তরকালীন ইতিহাস 
অত্যন্ত কদর্য ও ভয়াবহ। এই নর়পতি কর্তৃক অনুিত হয় 
নাই, যমরাজের দপ্তরে এমন কোন পাপকর্ষোর নাম আছে 
কিন! সন্দেহ। তিনি প্রজাগণের করভা'র বৃদ্ধি করিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই, দ্নেবমন্দিরের ধনহয়ণ করিয়াছিলেন এবং 
দেবোৎপাটননায়ক সংজ্ক একজন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া 
ছিলেন। এমন কি, প্রঙ্জাগণের মলমৃত্রা্দির উপর করধার্ধা 
করিয়া তিনি উহ আদায়ের জন্ত পুরীষনায়ক নামক কর্মচারী 
নিয়োগ করেন। যাহা হউক, হর্ষের ছুর্ভাগ্য প্রজাগণের 
দুঃখের ভর! পূর্ণ করিবার জন্ত ১০৯৯ খ্রীষ্টাকে কাশ্মীর দেশে 
ভীষণ ছুতিক্ষ উপস্থিত হইল । প্রাজার উৎপীড়নে প্রজাদেছে 
যে ক্ষত হইয়াছিল, কতকগুলি নৃতন ছুঃখ সেই ক্ষতে ক্ষার 
সংযোগ করিল। চোরের! রাজভবন হইতেও স্থবর্ণপাত্র 
অপহরণ করিয়াছিল। তাচার! দিবসেই প্রক্গা্দিগের সর্বান্থ 
লুণ্ঠন করিতে লাগিল । মহামারী উপস্থিত হইল) চারিদিকে 
ক্রন্দনের রোল উঠিয়া! দিবানিশি প্রেতবাছ্যের স্ায় ধ্বনিত 
হইতে লাগিল। ৭৫ সালে (৪১৭৫ লৌকিকাঁঙে অর্থাৎ 
১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) গ্রামসমূহ জলপ্লাবিত হওয়ায় ছুভিক্ষ 
উপস্থিত হইল; সকলেরই শশ্যভাগডার শৃন্ত হইল। তখন 
এক থারী ধান্্স পাচ শত দীন্নার মূল্যে বিক্রীত হইতে 
লাগিল। এক দীন্নারে দুই পল আন্কুর পাওয়া যাইত না। 
এক পল পশম ছয় দীক্লার মূল্য কিনিতে হইত। লবণ, 
মরিচ, হিঙ্গ, প্রভৃতি ড্রবোর নামই শুনা যাত না। জলক্ীত 
অসংখ্য শবদেহদ্বার! বিতন্তান্দী পরিপূর্ণ হইয়াছিল; দেখিয়া 
বোধ হইত যেন পর্বত ও কানন হইতে শতশত বৃক্ষ নদীজলে 
ভাদিয়! যাইতেছে ।” প্প্রজাদের এই বিপদের সময় রাজা 
তাহাদের উপর গুক্ুতর অর্থদণ্ডের বিধান করিয়া যেন 
ভারক্রি্ বলীবর্দের উপর গণ্ডশৈল পাতিত করিলেন। 
কায়স্থ সংজ্ঞক রাজন্ব সংগ্রাহক কর্্মচারীদিগের দ্বারা সর্ববস্থ- 
দণ্ডের বিধান করায় গ্রাম ও নগরের গপ্রজাগণ বাস্তহীন 
হইয়াছিল।” বলা বাহুল্য লবণাঙ্দি বস্ত বিশেষের নাম না 
গুনিতে পাইবার অবস্থা এখন আর আমাদের অজ্ঞাত নছে। 
যাহ! হউক, বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, রাজা অবস্তিবর্থীর 
রাজত্বকালীন ছুতিক্ষে এই ছুর্ভিক্ষের তুলনায় খান্চদ্রবোর 
দ্বিগুণাধিক মূল্যবৃদ্ধি হইলেও, উহাতে এত অধিক লোকক্ষয় 
হয় নাই। সম্ভবতঃ রাজপীড়নে প্রজাগণ, হতসর্ববন্থ হইয়াছিল 
বলিয়া হর্ষের রাজত্বকলীন দুতিক্ষ এত ভয়াবছ হইয়াছিল। 
এই ছুর্তিক্ষকাঁলে দুই পল বা আট তোলা আঙ্গুরের মূল্য 
এক দীর্লার বা কড়ি হইতেও বেশী হইয়াছিল । আঁইন-ই- 
আকবরীর হিসাব হইতে জানা যায়, আকবরের আমলে 
কাশ্মীরে এক দাম বা পয়সায় আট সের আঙ্গুর মিলিত; 
স্তরাং তখন দ্রব্যাদির সাধারণ মৃলাবৃদ্ধি সত্বেও এক দীক্লারে 
কিঞ্দিধিক দেড় পল আঙ্গুর পাওয়া যাইত । কহলণ পণ্ডিত 
হর্যের রাজত্বকালে অপর একটি ছুতিক্ষের কথ! লিপিবদ্ধ 


আর্িন--১৩৫১] 
কনিয়াছেন। হর্ষের ভয় নিরছকুশ রাজার রাজত্বে বারবার 
ছুিক্ষ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নছে। তীহার পরে 
উচ্চল ও সুন্মল ক্রমান্বয়ে কাশ্মীর রাজ্য শাসন করিয়া- 
ছিলেন। ইহাদের রাজত্বকালে কাশ্মীরের রাজনীতি-গগন 
ঘনঘটাচ্ছন্ন ছিল; তবুও কিন্তু কহলণ লিখিয়াছেন, “ছুঙিক্ষ 
উপস্থিত হইলে উচ্চল সঙ্গে সঙ্গেই তাহ! দমন করিতেন; 
কিন্তু স্ুম্মলের রাজত্বে ছুতিক্ষ ব্বপ্রেরও অগোচর ছিল।” 
সদ্মলের পুত্র রাজা জয়পিংছের রান্রত্বকালে কহুলণ তাহার 
অমরগ্রস্থ রাজতরঙগিণী সমাপ্ত করিয়াছিলেন। 

কাশ্মীরের পরবন্তী ইতিহাসেও ছুঠিক্ষের বিবরণ পাওয়া 


ওস্পিউ  ও৪স্পিউ 





ছিব 


বায়। কিন্ত গুলির বিস্তৃত জঁলোচন! বর্তষান প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্ত নছে। ন্বনামধন্ত কাঁশ্বীরেশ্বর জৈনুল অবেদীনের 
রাজত্বকালে ( ১৩২*-৭* খ্রীঃ ) ধান্টের ম্বাভাবিক মুল্য ছিল 
প্রতি খারী তিনশত দীন্নার ; কিন্তু ছুিক্ষের সময় এ মূল্য 
দেড় হাজার দীল্লার পথ্যস্ত উঠিয়াছিল। ষোড়শ শতাবীতে 
মুহম্মদ শাহের শাসনকালে কাশ্মীরে যে ভীষণ দৃতিক্ষ 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ারী পরিমাণ ধান্ত দশসহতর 
দীন্লার মূল্য বিক্রীত চইয়াছিল। অবশ্ত এই সময়ে অর্থ- 
নীতিক কারণে ধান্যের স্বাভাবিক মূল্য অনেকটা বন্ধিত 
হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 





এপিঠ ওপিঠ 


চন্দ্রহাস 


তরুণ আই-সি-এস্‌ স্বধেন্দু গুপ্ত প্রেমে পড়িয়াছে। হার 
ইস্পাতের ফ্রেমে আটা মজবুত হাদয় নড়বড়ে তইয়া গিয়াছে । 

শুধু প্রেমে পড়িলে ছুখ ছিল না? কিন্তু এই চিত্তবিকারের 
সঙ্গে সঙ্গে আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে। বিলাতে থাকাকালীন 
সে ডুবিয়া ডূবিয়া কয়েক ঢোক কল খাইয়াছিল, সেই অন্থতাপের 
জাল! আজ শাহার হাদয় দগ্ধ করিতেছে। 

স্বখেঙ্দু ছেলে খারাপ নয়। তবে, মুনীনাধ মতিভ্রম ; 
অতিবড় সাধু ব্যক্কিরও মাঝে মাঝে পা পিছলাইয়া বায়। বিশেষত 
বিলাতের পথঘাট একটু বেশী (পছল তাই স্ুখেন্দুর পদস্থলনকে 
আমাদের উদার-চক্ষে দেখিতে হইবে । আমাদের একটা বদঅভ্যাস 
আছে, এজ্ঞান্ীয় ত্রুটিকে আমরা একটু বড় করিয়া দেখি এবং 
ক্রমাগত সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে থাকি। যাহারা 
বিলাত ঘুরিয়া আসয়াছেন তাহারা কিন্তু এ বিষয়ে ঢের বেশী 
সংস্কার মুক্ত। 

যাহোক, স্ুখেদুর মনস্তাপ যে আন্তরিক তাহাতে সঙ্গেহ 
নাই। বিলাত হইতে সে গোট! হৃদয় লইয়াই দেশে ফিরিয়াছিল। 
তারপর তিন বছর কাটিয়াছে। হৃদয় কোনও গোলমাল বরে 
নাই। বাংলা দেশের এক মহকুমার সগোৌরবে রাজত্ব করিতে 
করিতে অন্ত এক মহকুমায় বদলি হওয়া উপলক্ষে কিছুদিনের ছুটি 
পাইয়৷ সে কলিকাতায় আমিয়াছিল। এখানে আসিয়াই তাহার 
হাদয় হঠাৎ ভাতিকলে পাড়! গিয়াছে । 
. যুবতীটির নাম এণা; বাংলা সরকারের একজন মহামা্ 
অফিসারের কন্া। বয়স কুড়ি হইতে বাইশের মধ্যে তন্বী রূপসী 
কৃহকময়ী-__এণা সত্যই অনন্াূর্লভা। সে গভর্ণরের পাটিতে 
বল্নাচ নাচিতে পারে কিন্তু তাহার ব্যবহারে কোথাও প্রগল্ভতার 
ইসারা পধ্যস্ত নাই; কথায় বার্তায় সে পরম নিপুণা, কিন্তু তাহার 
প্রকৃতিটি বন্ধ মোলায়েম; সে ইংরেজিতে রসিকত! করিতে 
পারে, আবার বিস্তাপতির চত্তীদাসের পদাবলী গাহিয়৷ চিততহরণ 
করিতেও জানে। দর্পণে সে যে দেহটি দেখিতে পায় তাহা 

অকলগ্ক লাবণ্য ঝলমল, কিন্তু দর্পণে যাহ! দেখিতে 


পাও! যায় না সেই অস্তুরটি কণ্ত নিবিড় রহশ্তোর জ্কালে ছায়াষয় 
হয়া আছে তাহ! কে অন্ুমান করিবে? 

প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্থে্দু ঘাড় মুচ.ড়াইয়। 
পড়িয়াছিল, তাভার আর কোনও আশ ছিল না। ওদিকে অপর 
পক্ষ একেবারে অনাহ'ত অবস্থায় আত্ুরক্ষ! করিতে পারে নাই ॥ 
সুখেন্দ অতি সুপুরুষ এবং অত্যন্ত স্বাট; কোনও দিক দিয়াই 
তাহার ফোগ্যতায় এতটুকু খুঁত ছিল না। তাই অন্তরের গহন 
বনে এণাও বিলক্ষণ ঘ। খাইয়াছিল। 

তারপর আঙাপ হত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, ছু জনের 
মধ্য আকধণও তেমনি ছুণিবার হইয়া উঠিল । মুখের কথা হখন 
সাধারণ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকে, চোখের ভাবা তখন 
আকাঙ্ষায় তৃষিত হইয়া উঠে । চোখের ভাষা নীরব হইলে কী 
তইবে, উহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। স্খেচ্দু দেখিতে 
পায়, এণার নরম চোখ ছুটি মিনতিভর! উৎ্কণায় তাহার 
স্বীকারোক্তির প্রতীঙ্ষা করিয়া আছে; এণ! দেখে, জুখেচ্ছুর 
ঠোটের কাছে কথাগুলি কাপিতেছে, কিন্তু তাহার! আবেগের 
বাধনহারা প্রাবনে বাহির হইয়া! আসে না। লগ্রত্রষ্ট হইব! যায়। 
সুখেন্দু বিরসমুখে জন্ত কথা পাড়ে। 

এইভাবে কয়েকটা অন্তগূর্চ অগ্নিগ দিন কাটিয়া! গেল, 
লুখেন্দুর ছুটি ফুরাইয়া আসিল। 

আর সময় নাই; ছুদিন পরেই তাহাকে কণুস্থলে ফিরিয়া 
যাইতে হইবে। অথচ যে কথাটি বলিবার জন্ত তাহার অন্তরাত্মা 
আকুলি-বিকুলি করিতেছে, তাহা সে কিছুতেই বলিতে পাঝিতেছে 
না। তাহার হৃদয় মন্থন করিয়া অন্থতাপের হলাহল বাহির 
হইয়াছে । যতবার সে বলিবার জন্ত মুখ ধুলিয়াছে ততবার 
বিবেক আসিয়া তাহার গল! টিপিয়া ধরিয়াছে। 

প্রাপ্ত হোটেলে নিজের কক্ষে উদ্‌ভ্রান্তভাবে পায়চারি করিতে , 
করিতে সুখেঙ্ছু ভাবিতেছিল-_-কী করি! আমি জানি ও আমাকে 
চায়--কিস্ত-_-ওকে ঠকাব 1? না না, অনাস্াত ফুলের মত ওয় মন, 
অনাবিদ্ক রত্বের মত ওর দেহ। আর আমি ! না- কিছুতেই ন|। 


২৬ 


এসে পর্যাবসিভ হ'ল, তখন তাদের অপূর্ব সমন্ধয়ে এ কী 
অনির্বচনীয় শান্তি! সে শাস্তি আমরাও কি অনুভব করি না? সে 
শান্তি কি আমাদেরও ধরে রাখন্ধে না? আমাদের বক্ষে নিষে এই 
পৃথিবী প্রচণ্ড বেগে ঘৃর্ণিত৷ ! তার আহ্ছিক গতি, তার বাধিক 
গতির সাথে বিশ্বলোকের আবে কত গতিই না এসে মিলছে! 
যে-জড়কে দেখে ভয় করি, তার চেয়েও কত সঅ্রগুণ ঘৃ'ণত হ'তে 
হ'তে চলেছি অসীম আকাশের এক অঙ্ক হ'তে আর এক অঙ্কে 
অথচ এই প্রচণ্ড আলোড়নেও কে আমাদের এমন স্থির রেখেছে? 
মাধ্যাকর্ষণ কার অমোঘ বিধান ? 

আমাদেরও এম্নি ক'রে তারই পদাল্ক ধরে চলতে ভবে, 
গ্রার বন্ধের অন্ুবর্তী হ'তে হবে। অভিাত লাগুক এসে বুকে, 
আমর! যেন অস্থির না হই । যে-সব শক্কি আমাদের চঞ্চল করতে 
চায়- আত্মীষেরু বিচ্ছেদ, দুঃখের গ্লানি, অপমানের পীড়ন-_তাদের 
চেয়েও আমাদের আপন মনের শক্তি হোক্‌ প্রবলতর। 

তাই এই শাস্তি পাবার জন্তে জগতের কোলাহলকে দূরে 
রাখতে বাহির থেকে কোনো! প্রাচীর তুলব না! কোনো নিভৃত 
কনদরে, কোনো অপ্রিগুভার পালাবারও প্রয়োজন নেই। শাস্তির 
রাজপথ কাটতে হবে নিজের বুকের মাঝে । শাস্তির অতিষেক 
বারি আহরণ করতে হবে আপন অন্তর হতে। বাইরের কোনে। 
শাস্তির জল, কোনো তুক্তাক্‌, তাবিজ্জ মাদুলীর মর্ম নয়। শাস্তি 
পাবার জন্তে যে-শক্তির দরকার, তাকে অর্জন করতে হবে নিজের 
সাধনায়, নিজের অধ্যবসায়ে । নিজের মনকে শেখাতে হবে 

ছুঃখেতস্থত্গিমনাঃ ৪খেষু বিগতস্পহঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিধীরুনিকচ্যতে ॥ 

ছঃখসমূহে অন্ুস্িগ্রচিত্, স্রখে স্পৃহাহীন, অনুরাগ ভয় এবং 
ক্রোংশূক্স বিনি, তাকেই বলে স্থিতধী, তাকেই বলে মুনি। 

গুভ আম্মক, আর অশুভ আন্ুক, এমন মানদিক সংযম আয়ত্ত 
করতে হবে, যে আনন্দিত ভব না, অসন্ত্ঠ ভব না, আপনাতেই 
আপনি তুষ্ট থাকব । ইন্দিয়গুলিকে সংযত করতে হবে, অহস্কারকে 
জয় করতে হবে, কামনা-বাসন! যেন আকর্ষণ আর না করতে 
পারে। এমনি ক'রে আমাদের মনের মধ গড়ে তুলতে হবে 
শাস্তির অতেগ্ত দুর্গ । বাইরে থাকুক অযুত বিপ্লব, বাইরে থাকুক 
অযুত সংঘাত, স্তরে তার কোনো আঘাত পশবে না, তার 
কোনে! দাগ বসবে না। 

বিচায় কামান্‌ হঃ সর্বান পুষাংশ্চরতি নিস্পহঃ। 
নিম'ষো নিরতষ্কার: স শাস্তিষধিগচ্ছতি | 

ধিনি সকল কামন! ত্যাগ ক'রে নিষ্পৃত হয়ে বিচরণ কয়েন, 
হিনি মমগ্তাশূন্স, অচ্কারশূন্ত তিনিই শাস্তি পান। 

গীতার এই মন্ত্র বারংবার আবৃত্তি করবার প্রয়োজন আছে 
জীবনে, প্রয়োজন আছে প্রত্যেক লোকেরই বিনি শাস্তিকামী। 
কামনাশূন্গ, স্প্চাশুন্ট। মমতাশুন্ঠ, অতঙ্কারশূন্ত হও, তবে 
পান্তি পাবে । 

এই দুঃসাধ্য সাধনার বলে যিনি শান্তি পেয়েছেন, গীতা তার 
সঙ্গে সমুত্রের তূলন1 করেছেন । তুলনাটি কি শ্ন্মর-_ 

আপূর্যামাণযচল প্রতিষ্ঠং 
সমুক্ষাপ: প্রবিশস্তি হ্ৎ। 


ভাল্রভন্বখব 


[ ৩২শ বর্-_-১ম গণ--ওর্গ সংখ্যা 


তদূবৎ কাম! ষং প্রবিশস্তি সর্বে 
সশাস্তমাপ্োতি ন কামকামী | 


কামনা! বাপনাকে রোধ করবার জন্কে বধির, অন্ধ, পাধাণ হয়ে 
যাওয়া নয়, আবার তৃষ্ণার পিছু পিছু পাগল হ'য়ে ছুটে চলাও 
নয়। মান্থবকে হ'তে হবে সমুপ্রের মতো। কত শত নদীনদ 
কত শত দেশ প্লাবিত ক'রে ভৈরবগর্জনে সমূদ্রের বুকে ঝাপিয়ে 
পড়ে, কখনো তার উপরিতলের অসংখা তরঙ্গ-ক্রোধে ফেনারিত 
হ'য়ে ওঠে ঝড়ের দোলায়,__সমুদত্র তবু থাকে স্থির, তবু অচল 
রয় তার প্রতিষ্ঠ। এই যে পরিবর্তন, এই ষে ভাবাস্তর,--এ 
শুধু তার বাইরের জিনিষ । তার অন্তরের গভীর তলে যেখানে 
আছে তাব ধৈর্ধা,__সেখানে সমুদ্র বসে আছে ধ্যানে লীন, সেখানে 
তার তরঙ্গ নেই, বিক্ষোভ নেই, ফেন! নেই, সেখানে শুধু অবিচ্ছি় 
শাস্তি । তেম্নি ঘে-মানুষ অভ্যাসের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, 
সংষমের দ্বারা মনকে শান্ত করতে পেরেছে, সেও সেই সমুদ্রের 
মতো । কোনে। বিপদে সে দমে না, কোনে বাধাকে সে গ্রাহ্য 
করে না, কোনে অশুভ তাঁকে বিচলিত কে না, কোনে! কামনা 
বালনার নদী টল্লাতে পারে নাতার অন্তরে প্রতিষ্ঠাকে। এ 
জগতে এমন কোনে রাঞজশক্তি নেই, এমন কোনে! প্রাকৃতিক 
শক্তি নেই যে ভয় দেখিয়ে তাকে তার কর্তব্য হতে ক্ষান্ত করবে, 
লোভ দেখিয়ে তাকে বশ করবে, ছুংখ দিয়ে তাকে অবনত করবে, 
পীড়ন দিয়ে 'ভাকে তার লক্ষ্য হ'তে বিচঙ্গিত করবে। বাইরে 
সে প্রশান্ত, ঠাশ্যময়। কুম্ুমকোমল। অন্তরে সে পর্বতের 
মতো দৃঢ় । 

এই তো মানুষের মতো মানুষ হওয়া, এই তো বাচার মতে। 
বাচা। আর সবাই ব্যর্থ জীবন যাপন করে। কেন মিথ্যা 
ভয়, কেন মিথা। শোক, কেন পলায়ন । তাই তো গীতার উপদেশ, 
হে বীর, ভুমি যুদ্ধ করো। 

রীতা কেন মান্ত্বকে বলেছেন, তুমি বীর? ভেবে দেখ. 
যখনি ভূমি হয়েছ, বিধাতা তোমার ললাটে জয়ের টাক! এঁকে 
দিয়ে বলেছেন, তুমি বীর। স্থান্ুর মতো নয, জড়ের মতো নয়, 
পশুর মতে! নয়, মান্্রষের মতো, বীরের মতে! তোমায় বাচতে 
তক্ে। প্রলোভন দেখেই পথ হারাব, এমনি অপদার্থ! শোক 
ছুঃখ ক্ষতি,_ভেবে দেখলে যার কোনো মানে নেই,_তাইতে 
ভেঙে পড়ব! কখনো নর । ছুঃখের কণ্টক দিয়ে ভোক্‌ না পথ 
আস্তী্ণ, থাকুক না একদিকে মকুভূমির তৃষা, আর একদিকে 
কামনার প্রাবন,-:উঠক কোলাহল, আন্রক ঝঞ্জা,-- বীর, 
ছোটাও তোমার বিজ্লয় রখ। ক্ষুত্র নও তুমি, পঙ্গু নও তৃমি, 
লোভী নও তুমি, নীচ নও তুমি । তৃমি হে মান, তৃমি হে 
অপরাজেয় । তুমি যে তোমার সকল পরিস্থিতির চেয়ে বড়, তুমি 
যে প্রকৃতির চেয়েও বড়। লাভ কর তোমার সেই অন্যতম 
শক্তিকে । বিকশিত করে! তোমার তেজজকে। তুমি কেন 
শোকের কাছে মাথা নোয়াবে, ক্ষতির কাছে দাসত্ব করবে! তুমি 
ষে মানুষ, তৃষি কেন ছুট কাজ করবে! হে দৃঢ়চেতা, ছে 
জিতেম্তিয়, হে আত্মপ্রতিষ্ঠ। তে বীর, জয় ছোক্‌ তোমার, জয় 
হোক্‌ তোষার । 


উপনিবেশ 


শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


ওগিকে মণিমোহনের বোটে উপর বাত্রি শেব ইমা আসিল 
নক্ষত্র-চক্ষের গর্ত বিবর্তনের সঙ্গে মঙ্গে । কালে! জলে ধূপছায়ার 
পাত্তা । ঠাগু। হাওয়ার ঠেঠলিয়া কল্পোলিত হইয়া উঠিয়াডে। 
দুরে দূরে অরণ্য বেখার অর্থহীন সুমা দ্ধূপ এক একটা অবয়ব 
গ্রহণ করিতেছে ত্রমশঃ | নৈশ-পরিক্রিয়া শেষ করিয়া বাছুড়েরা 
ফিরিতেন্কে নিদ্রাতুর দেহ এবং মন লইয়া | 

অথহীন চিস্তায় মণিনোতন এই দীখ সময়ট! বসিয়া আছে 
অঙ্গ চোখে । আর বর্ম মেয়ের মুখখানা ভাতার হাতের মধ্যে 
লুকানো, ঘুমাইতেছে কিংবা জাগিয়া আছে বোঝা কঠিন। এত 
কাছ্ধে-অথচ একদুরে । সেই ঝড়ের সন্বারু মনে হইয়াছিল 
সে বাছিনী, সে বিনকন্তা। আর এখন মনে ভইছেছে মাটির 
পুড়ুলের মতো! ভঙ্গুর, স্পশ মানতেই ভায়া জুটাইয়া পড়িবে 
মাটিতে । এমন অবসবে-এমন একটি সুন্দরী মেয়েকে কাছে 
পাওয়ার লোলুপতাটা কক্ষণার বন্গায় কোখাসু হলাইয়া গেছে । 

ভারপব মেছেটি মাথা ডল । চুলঙুলি চূড়ং করিয়া ধাধিতে 
বাধিতে কহিল, বোমার অনেক ক্ষতি করলুম। 

মণিমোহন অস্পন্ট গলায় বলল, তি ? 

-ক্ষতি ছ্বাডা আব কী। “লাকে ভো সত্যি মিথ্যে 
জানবেন, নিন্দে রটাবে তোমার । 

স্রটাক গে। 

--নিন্দে-কলঙ্কে ভযু করোনা ভুমি? 

করি বইকি। কিন্তু ভার চাইতে অনেক বেশ দাম 
আমি পেয়েছি। 

বর্মী মেয়ে ক্ষীণভাবে ভাদিল। কথাটা সে বুঝধ়াছে। 
এই সভ্যতবঞ্জিত দেশে পটভূমিতে আজ আদিয়া সে 
ঈাড়াইফাছে বটে; কিন্তু হাতার ভীবন ও শিক্ষাদীক্ষা! ঠিক এই 
ধাচের নয়। বিশিষ্ট বমীর মেয়ে সে, মৌলমিনে তাহার বাবার 
কাঠের কারবার ছিল। মিশনারী স্কুলে সামান্ধ কিছু লেখাপড়া 
করিয়াছিল, সভাতার উপরকার স্তরটাকেও যে কিছু কিছু না 
দেখিয়াছিল তা নয়। কিশ্ত আশৈশব অসংযন্ড তাহার মন। 
ঘোড়ান চড়িযাছে, সমানভাবে মারামারি করিয়াছে সমবয়সী 
ছেলেদের সঙ্গে। একদিন বাপমায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুধু 
ঝেোকের মাথায় একটা ভ্াাগাবণ্ড ঘাযাবর লোককে সে বিবাহ 
করিয়! বসিল। তারপর-- 

তারপর নানা মোগাযোগে ঘুরিতে ঘুরিতে এই চব। 
“কধ'সভ্য মানুষ ুলির সঙ্গে মেলা-মেশার দৈনন্দিন ফলে সে 
সকলের সঙ্গে এক হইয়! গেছে, এদের নীচতা আর অসংষমকে 
লইয়াছে সমানে আয়ত করিয়া। কিন্তু রেঙ্গুন-মান্দালয়--পেগু- 
মৌলমিন। প্রকৃতি-ধর্মের অতিরিদ্কু যে মন, সে মন তাহার 
জাগিয। উঠিল মাঁণমোহনকে কেন্দ্র করিয়]। 

মশিমোহন তাহার মুখের দিকে তাকাইরা দেখিবার চেষ্টা 


করিল । আবায়) আলে! পড়িতেছে বাহির তইতে। সে 
আলোয় তাহাকে চেনা যায়ুনাাএকটা আভাস পাওয়া হায় 
শুধু । করুণ আর শিখিল বদিবার ভঙ্গি। সমস্ত দেহটা 
ঘিরিয়া একটা স্গিগ্ধ মধুরাতা যেন অস্পষ্টভাবে সাবিত হইয়া 
আছে । নীলার উগ্ন রশ্িছট! নাই,_ষে আগুন প্রথম একটা 
অস্হ জালা লইয়া তাহার সামনে আনস্য়া দেখা দিয়াছিল, সে 


আগুনই বা আঙ্গ কোথায়? একটা অর্থহীন বিষাদের 
প্রতিমহি যেন । 

মা ফুন্‌ কহিল এবাৰ জামি নেমে যাব। 

-নেমে যাবে? 

_হা, মাকিহা জেগে €ঠবার আগেই । হয়তো তা হলে 
ব্াপারটা চাপা থাকতে পারে এখনো । আসাটাই অবস্থ 


অন্থায় হয়েছিল, কিন্তু না এসে আমার কোনে: উপায় ছিলন! যে। 
মণিমোতন জিজ্ঞাস্ত চোখে চাহিয়াই রহিল । 
_না এসে উপায় ছিলন!। তোমার কাছে মিখ্যে দরবার 
কবেছে গুরা সন । ভতামি গুদের ছেলেপুলের মাথা! খাবার 
কোনে! মতলব করনি, ওরাই বধং আমার মাথা খাওয়ার চেষ্টা 


করেছল। স্বিধে পায়নি, ভাই এই বাগ । 
-বটে ! মণিমোহন উঠিয়া বসিল, আমার তখনই সন্দেহ 
হয়েছিল । এর একটা বিচার-- 


-কী লাভ? ওদেব কোনো দোষ নেই । আমি একা 
কেন ওরা সুযোগ নিতে চাইবেন? আক্ত রাতে ওরা সব দল 
বেদে আমার বাড়ীতে ভানা দেবার মতলব করেছিল, তাই 
ভোমার কাছে এসে আশ্র* নিয়েছিলুম। কিন্ত এবার আমি 
চললুম স্কারীবাবু-_এর পরে বেঙ্গা উঠে যাবে । 

_না, না ফ্লাড়াও। মণিমোহন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, 
বেল। উঠুক, কারো কথাতে আমি ভয় করিনা । কিন্তু আজ 
বিকালে তে! আমি চলে যাব, তারপর কোথায় আশ্রয় 
পাবে তুমি ? 

বমী মেয়ে কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল। তারপর 
ধীরে ধীরে জবাব দিল, সে ভাবনা আমার । 

যণিমোহন আত্মবিশ্বত ভইফা গেল মুহতে। মা ফুনের 
ভাত ছুখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল সে। বলিল, 
তোমাকে আমি নিয়ে যাব। 

-কোথায়? 

- যেখানে হয়। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবনা । 

বমী মেয়ে শাস্তকঠে বিল, এসব কথার কোনে! মানে নেই 
সবকারীবাবু । তোমার সমাজ আর ভীবন আলাদা । কোনখানে 
মিলবেনা! আমাদের । পথে যেতে যেতে যা! পাওয়া বায় সেইটুকুই 
লাভ। কোথাও থেমে দীাড়ালেই ঠকতে হয়। 

আশ্চধ পরিবেশ-_আশ্চয জগৎ। ইহার মাঝখানে মণিঘোহন 


৯ 


তই. 


ই. 
ক 
এমনি একটি মেয়ের দেখা পাইবার কক্পন! কি ্বপ্সেও করিতে 
পারিত।. অরণ্যের অন্ধকারে যেন অরণ্যলক্ী। 

এবার আমি চলি সরকারীবাবু। তুমি আমার বড় 
উপকার করেছ। তোমাকে আমি কখনে! ভুলবনা__মা। ফুন্‌ 
উঠিয়া দাড়াইবার উপক্রম করিল। 

কিন্তু মণিযোহন তাহাকে ছাড়িলনা। , 

বলিল, আজ থেকে তুমি আমার । 

শিশুর নির্বোধ সারল্যে মানুষ যেমনভাবে হাসে, ঠিক তেমন 
করিয়াই সে হাসিল। বলিল, কিন্ত আমার স্বামী? 

_-€স তো তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে। 

--আবার ফিরতেও তে! পারে। 

_ন। ফিরবেনা__মণিমোহনের কণ্ম্বর দৃঢ় শুনাইল, তুখি 
বাঙ্জধে কথ! বলছ আমাকে । আমি তোমাকে নিযে যাৰ 
কলকাতায়, সিভিল্‌ ম্যারেজের আইনে বিয়ে করব। 

রাণী। পলকের জন্ত মনের উপর দিয়! ভামিয়! গেল রাণীর 
ছায়াছবি। বিদায়ের আগে তাহার অশ্রন্ান মুখখানি। দুর 
বিদেশে কতদুরে যে যাইতে হইবে । তাহার কপালের সিন্দুর বিন্দুটি 
এবং হাতের শাখ! যেন কল্মল্‌ করিয় উঠিল একবার। 

কিন্ত এখানে বন্ত-প্রকৃতির আদিম প্রেরণা। পাশে বসিয়া 
আছে বিদশিনী বিচিআ্জ নারী--তাহার জলস্ত তীব্র রূপ লইয়া। 
পৃথিবী এখানে পরিপূর্ণ কোমলতার নির্যাস বহিষ়্া অনাবৃত লাবণ্যে 
ঈাড়াইয়া আছে-বর্বর উছ্খলতার বেল! আপন! হইতেই 
আচ্ছন্ন করে আসিয়া । টু 

বর্মী মেয়ে মুছু ভাবে কহিল, তোমার আব্মীয়-স্বজন ? 

কেউ বাধ! দেবেনা । তোমাকে আমি নিয়ে ষাবই। 

ঝাণী। কিন্তু রাণীর মুখখানা! এবার আর সম্পূর্ণ করিয়া 
দেখ! দ্িলন।-_ভাবনার পদ্ণার উপর ভালো করিয়া! ফুটিয়। 
উঠিবার আগেই মিঙাঈস্া গেল ভ্বায়ার মতো]। মনিমোহনের 
দৃঢ় ও লোভী নৃষ্ইির মধ্যে বর্মী নেয়ের কঠিনে কোমলে দিশানো! 
হাতখানি ঘামে ভিজ! উঠিতে লাগিল। ভাশখানি ধীরে 
ছাড়াইয়। লইয়। বর্মী মেয়ে আরে! দুরে সবিয়া বসিল। 

বেল। বেশি হইবার আগেই মণিমোহন বোট ছাড়িয়া দিঙগ। 

মাকিরা ভালোমন্দ কোনে! - কথা কহিলনা--পরস্পরের 
দিকে একবার গাকাইল মাত্র । আর বেঙ্গা ছুটিয়া গেলেও 
গোপীনাথ চোখে মুখে খানিকটা! জল দিপা! বসিয়া রহিল গুন্‌ 
হইয়া। এসব কী ব্যাপার? চাকুরী করিতে আসিয়ছ-- 
জর্যাসী সাধু হইয়! নাই থাকিলে । কিন্তু তাই বলিয়। যে সে 
উপসর্গটাকেও কীর্ধে করিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে কোন্‌ দেশি 
বেহায়াপনা এসব? শিক্ষিত লোকগনা কি একেবারেই 
নিরঙ্কুশ নাকি? 

তা ছাড়া হিন্দুর ছেলে । শরীরে যে খানিকটা! বিশুদ্ধ ছর্য- 
শোণিত বহিতেছে সেটা তো! আর অন্্ীকার করিবার জে! নাই 
বাপু । একটা নাগ্লি খাওয়া খ্যাব্ড়া-মুখো মগের মেয়েকে কাধে 
তুলিয়! শোভাবাত্র! করা এ যে মুসলমানের ভাত খাওয়ার 
চাইতেও বিপজ্জনক | মুরগী না ভয় চলিতে পাবে, এক আধটা 
বাগরীর মেয়েকে যোষ্ট,যী রাখিলেও চলে, কিন্তু তাই বলিয়া 
একেবারে এতটা 


স্ডান্সভল্মন্য 


[»২শ বর্ষ---১ষ খও-৪র্ঘ সংখ্যা 


কি একটা বইতে গোপীনাখ পড়িয়াছিল সত্যবুগ আসিল 
বলিয়া। আর এই সঙ্কাধুগে আবিভতি হইতেছেন স্বরং 
কন্ধি অবতার, হত শ্লেচ্ছ এবং প্লেচ্ছভাবাপঞ্জদের তলোয়ার 
দিয়া কচুগাছের মত তিনি কচাকচ, শবে সাবাড় করিবেন। 
যাহার। বাচিয়। থাকিবে, তাহার! ঘুম ভাডিয়! দেখিবে রাতারাতি 
তাহারা যাট হাত লহ্বা হইয়া! গিয়াছে-_মত্যযুগের মানব কিনা। 
আর পৃথিবীতে অপাধু, চোর, পাওনাদার কিংবা চৌকীদারী টঠাকস 
কিছুই নাই--একেবারে রামরাজ্য যাহাকে বলে। 

উৎসাহিত হইয়! গোগীনাথ কথাগুলি গুনাইয়াছিল মণি- 
মোহনকে | কিন্তু মধিমোহন বিশ্বাস করে নাই-গাজ! বলিয়! 
এবং নানারকমের কটু-কাটব্য করিয়। দ্রিনিসটাকে একেবারে 
উড়াইয়! দিয়াছে । সেই হইতে গোপীনাথ মণিমোহনের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে পুরোপুরি নিরাশ হইয়া উঠিয়াছে। ছু" দশটা অন্তায 
কাজ কে না করে-_পৃ'থবীতে সবাই-ই আর এমন কিছু সাধুসত্ত 
জাতীয় জীব নয়, কিন্তু ছু চারট1 মাস একটু শুদ্ধ-শাস্ত থাকি! 
যদি ককি-অবতারকে ফাকি দিয়! সত্যযমুগের বাসিন্দা হইতে পারা 
যায় তো মন, কী। কিস্তু ও সম্বদ্ধে মণমোহনের কিছুমাতজ 
ছুশ্চিন্তা ব1 চেষ্ট। দেখ! যাইতেছে না । 

বোট চলিতে লাগিল । দিনের উচ্ছল আলো নামিয়। নদীর 
বুক হইতে অস্পষ্টতার শেষ আবরণ মিলাইয়া গেল। আবার 
সেই পুবাতন জল আর আকাশের জগং। মোহ নাই, আচ্ছন্ধতা 
নাই-মৃত্যুর মতো নিঃসংকোচ ও নিরাবরণ। বোটের গায়ে 
জল বাজিবার শব্দ__মাঝে মাঝে কঢুরি-পানার পচাগন্ধ। বিরাট 
নদীর তলায় নুতন মাটির সৃচনা__মাঝে মাঝে মধ্য নদীতেও 
লগি বাধিয়া যাইঙ্েছে। 

উত্তে্গন! খানিকট! শিখিল হইয়া আমিতেছে মপিমোহনের | 
উপনিবেশের স্বপ্র-কোমল রশ্ত-উপস্ভাসের মতে! রাত্রি, আর 
খাসমহল কাচারীর তইশীলদারের ঠিসাবের কাগজ-পত্রে আচ্ছন্ন 
দিন এক নয়। তা ছাড়া দিনের আলো বড় বেশি প্রকট, বড় 
বেশি উদঘাটিত করিয়। দেয়, কিছুই যেন প্ররচ্ছস্পজ করিয়া রাখিবার 
উপায় থাকেনা। রাণীর ছাদাদূতি আবার আপিয়। উকি 
মারিতেছে । 

বর্মী মেয়ে জড়োলড়ো হষ্য়া চুপ করিয়া বলিয। ছিল। সমস্ত 
ঘটনাটাই যেন মন্রবলে ঘটি! চলিয়াছে। মশিমোহনকে তাভার 
ভালে! লাগিয়াছে মত্য-_কিন্ত তাহার পশ্চাতে আছে উপনিবেশের 
এই পটভভমিক। | এই ববগহার মানখানে সে সভ্য-জগতের 
আলে! লইয়া! আমিপ্লাছে। কিছ সেই সভ্য-জগতেই ? যেখানে 
মণিমোঠন আার দশঙ্জনের মধ্যে একজন, যেখানে বর মধ্যে 
বৈশিষ্ট্যহীন একটা! বৃদধদ হইয়। মিলাইপ| যাইবে সে, সেখানে? 
নিজের বন মনকেই কি সে বিশ্বাম করে? রেঙগুন-মৌলমিন 
পেঞ্চ হইতে নিজেকে সে একদিন ছিনাইয়। আনিয়াছিল--আজ 
আবার উপনিবেশকেও ছাড়ার! যাইতে ঢায় সে? নূতন 
জীবনেই কি বাধ। পড়িবে সে? নদীর মতো সে বছিয়! 
আসিতেছে, পুরাণে! চর ভাডিক! নূতন চরকে সে রচন| করিতেছে 
প্রতাহ-__মণিমোহন কি জনড় হইয়। থাকিবে সেই শ্রোতের 
মুখে? তাহার চাইতে-- 

সামান্ধ একটু হাসিয়। মা-ফুন্‌ বলিল, কেন মিখো পাগলামি 
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করছ সরকারীবাবু, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো । ঘর আছে, 
সংসার আছে তোমার । চরের জীবন চরেই শেষ হয়ে যাক, 
তার বাইরে তাকে টেনে নিতে চেয়োন।। 

মণিমোহন বলিল, হু। 

অতি প্রত্াক্ষ দিনের আলো] । প্রথম ুর্যের আলো নদীর 
মৃদ্তিটাকে শান্ত আর স্ন্দর বলিয়। বোধ হইতেছে। ভালো 
করিয়া তাকাইলে গাছ-পালার জাভাসও সুদূর পরপার হইতে 
যেন হাতছানি দিয়! আহবান করে। সে আহ্বান এই রাক্ষসী 
নদীর মৃত্যু-সংকেত নয়-সে আহ্বান আমিতেছে সেখানকার 
বাধী লইয়া, যেখানে লাল-নাকরের প্র্যাটফর্মের পাশে ছোট্ট একটি 
ষ্টেশন। কলিকাতার লোক্যাল্‌ আপিয়া মাত্র এক [মনিট 
দাড়ায় । কাচা মাটির পথের ধারে ধারে আমের বন ছায়। 
ফেলিয়াছে, আর” 

বর্মী মেয়ে। রাত্রির একটি বিশেষ মুহূর্তে ফে মহীরসী, 
যাহার জন্য সেমুহুতে ষত রকম অসাধ্য সব সাধন করিয়া ফেল! 
যাইতে পারে, দিনের বেলায় তাহার প্রয়োজন কভটুকু। 
লোলুপতার উপর নিশীখের রঙ. লাগিয়া তাহাকে চ্হের অতীত 
তাবের জগতে লইয়া যায়, কিন্ত সুর্যের আলে। উদঘাটিত করিয়া 
দেয় তাহার অনাবরণ কপ। 

বর্মী মেয়ে আবার কহিল, ফিরে যাওয়ার সময় আছে এখনো । 
আমার জন্য তুমি ভেবোনা ! আমর! মগের মেযে-_ নিজেদের 
ভার নিক্ষেরাই নিতে জানি। তুমি আমার জন্যে কেন যেচে 
নিঙ্দের বোঝ! মাথায় নিতে চাচ্ছ? 

মণিমোহন জোর করিয়াই হাসিল অনেকটা । বলিল, 
পাগল। নিষে চল্লেছি যখন, নিয়ে যাবই। নিঙ্দের বোক। 
মাথায় বইতে আমি ভয় করিন]। 

সত্যিই সে ভয় করেনা । এই নদী, এই পৃথিবী, এই সব 
শ্াস্থষ। নিন্দা-প্রশংসা এখানে সমান অর্থহীন । কিন্তু সব 
কিছু তে! এইখানেই শেষ হবার নয়। পশ্চিম বঙ্গের ছেলে, 
পাকুড়-প্যাসেপ্ার আর ধানক্ষেতের আওতায় বাড়িয়া উঠিয়াছে, 
বি-এস্‌-সি পাশ করিয়াছে; মাজিত আর পরিচ্ছন্ন জীবনের স্বপ্ন 
তাহার সম্মুখে । এই পাগুব-বঞ্রিত দেশে তো আর সে স্থায়ী 
ঘর বাধিতে পারিবেনা। তাই এখান হইতে যখন তাহাকে 
ফিরিতে হইবে তাহার নিজের পরিচিত গণ্তীতে--কলিকাতার 
ট্রামে-বাসে, সিনেমার আলোয় আর প্রসাধনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল 
মুখগুলির মধ্যে--তখন ? তখন ? তখনও কি সে ভয় করিবেন ? 

মধিমোহন ভাবিতে লাগিল ।".. 

ছদিন পরে মণিমোহনের বোট আসিল চর ইস্মাইলে। 
কিন্তু বর্মী মেয়ে সঙ্গে আসে নাই । পথেই রান্ত্রে কোথায় কোন 
অবসরে যে বোট হইতে নামিয়া গেছে মণিমোহন জানিতেও 
পারে নাই সেটা । রাত্রির অন্ধকারে আশ্রয় নিতে আসিয়াছিল, 
সকাত্রির অন্ধকারেই ফিরিয়। গেছে আবার। জল, জঙ্গল, অন্ধকার 
আর অরণ্য-প্রকৃতির আদিম ববরতা নিঃশেষে নিজের মধ্যে 
তাহাকে লুপ্ত করিয়া লইয়াছে। * 

কিন্তু সেটাই আশ্চর্জনক ব্যাপার নয়। সব চাইতে 
বিশ্বয়কর খবর এই ষে মণিমোহন ফিরিয়া আর তাহাকে খু'জিতে 
টায় নাই। এ মাসে তাহাকে দশহাজার টাকার কলেক্শন 


দেখাইতে হইবে-_ বসিয়া থাকিলে চলিবেনা। তারপরে হয়তে! 
ছুটি মিলিতে পারে। রাণীর সঙ্গে কতদিন যে দেখা! হয় নাই। 
নদীতে অবস্ রোলিঙের তয় আছে, কিন্তু সেজন্ত দেশের ছেলে 
কি দেশে ফিরিবার চেষ্টা ক্গিবেনা? 

প্রকৃতি আর মানুষ। প্রকৃতি মানুষকে জয় করিবার 
প্রত্যাশ! লইম়! বসিয়া আছে-_জাশ। করিতেছে, আবার সেই 
সির প্রথম দিনটির মণ্ডো তাহার সম্ভানকে ফিরিয়া পাইবে 
নিঙ্গের বুকের ভিতর । কিন্তু কালের বেলাভূমিতে পদচিহ্ন 
কিয়! আকিয়! ষে যুগ ভইতে যুগান্তরের পারে চলিয়া গেছে-_ 
সে আর কোনোদিন তাহার শৈশবে ফিরিয়া আসিবেনা। 


বলরাম ভাবিয়াছিলেন, মুক্তো এ যাত্রা তাহাকে খুনের 
দায়েই ফেলিল বুঝি । কিন্ত পরম আশ্বাসের সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস 
ফেলিয়া তিনি দেখিলেন, মুক্তো মরিলনা। কিছুদিন বিছানায় 
পড়িয়া থাকিয়! সে নিজ্তেকে সামলাইয়া লইল। 

ব্যাপারটা বাহিরে কেউ ভানিতে পারিলন!, পারিবেই বা 
কে? বলরাম দিনকয়েক নিজের বথামাধ্য কবিরাজী বিদ্যা 
প্রয়োগ করিয়া মুক্তোকে চাঙ্গা করিয়! তুলিলেন। ছৃশ্চিম্তায় 
ছুভাবনায় এই সামান্ত কনুদিনের মধ্যেই ভিনি যেন অর্ধেক 
আধুক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছেন-_এমন জ্রানিলে কি আর-_ 

মুক্তো ভালো হুইয়। উঠিল, কি্ত অদ্ভূত পরিবর্তন হইয়া গেল 
তাহার ব্যবহারে । এতটুকু অভিযোগ সে জ্ঞানাইলনা বলরামের 
বিরুদ্ধে, যেন কিছুই হয় নাই, সনস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ ও 
স্বাভাবিক । অথবা জোর করিয়াই অতীতের ঘটনাটাকে মন 
হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে সে। বলরাম অবস্থা এখনও তাহার 
কাছে আমল পাইতেছেনা, কিন্তু তাহাকে যে আজকাল সে 
অন্তত বাঘের মতো! ভয় করিতেছেনা, এইটুকু দেখিয়াই নিশিল্ত 
হইলেন তিনি। 

সন্ধ্যার দিকে বলরাম ভাবলেন, একবার খাসমহল কাছারী 
হইতে ঘুরি আমা'ষাক। যোগেশবাবু লোকটির দাবা খেলিবার সখ 
প্রচণ্ড। প্রথম প্রথম এখানে আসিয়া তিনি বলরামের আস্তানায় 
তাস খেলিয়াছেন, দাবার সঙ্গী ছিলন। | তবে সংপ্রতি বলরামকেও 
দাঁবায় খানিকট। দীক্ষিত করিয়া! লইয়াছেন_-মাঝে মাঝে খাসমহল 
কাছারীতে গিয়া তিনি আসর জমাইয়! তোলেন। 

বলরাম বাহির হইবার উপক্তম করিতে মুক্তে। প্রশ্ন করিল, 
কোথায় যাচ্ছ 

--ষোগেশবাবুর ওখানে । 

ফিরবে কখন! 

"দেরী হবে। 

বলরাম বাহির হইয়া! গেলেন । 

ফিরিলেন অনেক রাত করিয়া । দাবায় একবার জমিলে 
চট, করিয়া! উঠিয়া আসা কঠিন। তা! ছাড়া খেলাটা! এখনো 
শেষ হয় নাই । মাথার মধো নৌকা, গজ আৰ মন্ত্রী সমানভাবে 
পরিক্রমণ করিতেছিল তাহার । কাল সকালেই আবার যাইতে 
হইবে। খেল! শেষ না হওয়া পর্বস্ত শান্তি নাই মনে। পথে 
আসিতে আসিতে হিসাব করিতে লাগিলেন, ঘোড়ার আগে 
গজের কিন্তিটা লাগাইলে-_ 


২৬২ 
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বাহিরের ঘরে আলো৷ জলিতেছে। রাধানাথ চুপটি করিয়া হাতুড়ি ঠোকার মতো অস্বাভাঁবক শব্দ হইতেছে--ঠক্--ঠক্‌-- 


বসিয়। | বলরামকে ঢুকিতে দেখিয়। সে হুড় মুড়, করিয়। উঠিয়া 
ধড়াইল। কহিল, সর্বনাশ হয়েছে বাবু। 

বলরাম সভয়ে কহিলেন, কী সর্বনাশ ? 

--দিছিমণি চলে গেছে। 

-চলে গেছে! চলে গেছে কি রে। বলরামের মাথায় 
যেন গোটা আকাশটাই ভাঙিয্া পড়িল সশব্দে £ * 

কোথায় চলে গেছে? 

গাজী সাহেব এসেছিল। তারই সঙ্গে। 

শরীরের সমস্ত রক্ত উত্তেজনায় যেন শীতল তইয়া গেল 
বলরামের £ ধরবে নিযে গেছে! সশব্দে বোমার মতো ফাটিয়। 
পড়িলেন তিনি--তোর চোখের সামনে থেকে মুসলমানে ধরে 
নিয়ে গেল তাকে? আর বসে বসে দেখলি তুই, বাধ। দিতে 
পারলিনে? লাঠির ঘায়ে ছু একট! মাথ! নামিয়ে দিতে পাঁরলিনে 
মাটিতে ? একটা খবরও দিলিনে আমাকে ? 

খর থর করিয়া কাপিতে লাগিল বলরামের সর্বাঙ্গ | 

কিন্তু ঘবণা আর হতাশা প্রকট হইয়া উঠিল রাধানাখের 
কণ্ঠস্বর । " 

স্পবাধা দেব কি বাবু? ইচ্ছে করেই তো চলে গেছে 
ছিক্িমশি। তোমাকে খবর দিতেও নিদেধ করলে। বললে, 
বাবুকে বলিস্‌, আমি চলে গেলুম গাক্তী সাহেবের সঙ্গে । গলায় 
হ্ড়ি! সকলের চোখের সামনে মুললমানের সঙ্গে বেরিয়ে গেল-_. 
ছি--ছি-_-ছি-ছি! 

বলরাম দারুমূতি বলরামের মতোই অনড় হইয়া চাহিয়া 
ছিলেন । 

বাধানাথ বলিয়! চলিল, ভয়ে তোমাকে বলিনি বাবু, দিদিমপি 
খুব খাতির জমিয়ে নিয়েছিল তোমার ওই গাক্ষীর সঙ্গে । তুমি 
না থাকলেই গাজী যখন তখন যাতায়াত করত, আর-- 

বলরামের মুখের দিকে 'ভাকাইয়া। কথার মাঝখানেই রাধানাথ 
খামিয়। গেল। 

দেওয়ালের গায়ে অসম্থত'বসন! চীনা লাবীমৃষ্িটি জীবন্ত 
হইয়া উঠিয়াছে অভ্ভূতভাবে । তাহার চোখে আছ্ছনন স্বপ্ন[বেশ, 
ভাহার মুখে লালসার মদির হাসি। কীচভাঙা ঘণ্টার বড় 
কীটাট! কেমন করিয়া যেন বাকিয়া সামনের দিকে উদ্তত তইয়ু! 
আছে, আর পেওুলামের নিয়ন্ত্রিত আন্দোলনের তালে তালে 


ঠকাঠক্‌-_ 
ক সু সং ক 

পৃথিবী বাড়িতেছে। 

নদীর মুখে প্রতিদিন নামিয়া আসিতেছে বাংলার বুক ধোয়া 
পলিমাটি, দিগন্ত প্রসারিত নদীর নিভৃত গর্ভকোষে মৃত্বিকার 
ভূণ'শিশু লালিত হইয়া চলিয়াছে। জগ্ম লইবে নূতন আলোর, 
নূতন আকাশের নীল-নিম ম স্নেচছায়ায়। 

শিশু পৃথ্বিবী। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতো বর্বরতা লইয়া 
সেদিনকার মতে উচ্ছ,জঙ্গ অসংযম লষ্টয়া। নিজের খেলন! সে 
নিজেই চূর্ণ করিয়! চিরে কয়েকদিন। সত্যতা সমাজ, ধশ্ট-_ 
এগুলি এখনও তো তাহার দূর চক্রবালেই নিভত। 

কিন্ত চএ পড়িতেছে নদীতে । গঙ্গার ব ত্বীপের প্রাণ- 
প্রবাহিনী শিরা-উপশিরাগুলিতে মুড়ীর মগ্থরাতা। সামুত্রিক 
বুতুক্জের মতো, কালে কালো বাহু, বাচ়াইয়া দিতেছে নৃহন 
সভাতা ; কলে কারখানায় বন্দী বিছুাছের আন্নাদ। 

শাখায় পাচার অন্ধকার করিয়। তিংসার গুহ1 এই যে সুন্দরবন, 
এ সব কাতছ্িন ফাড়াইবে কুঠাবের মুখে 1 ক্টেতুলিয়! কালাবদর 
কিংব রায়মঙ্গদের মুখে আর কি শবের জল তেমন পাহাডের মতো 
উপ্চ হইয়া! আসে ? পর়ুদীজদের শেষ উপনিবেশ মিলাইয়া যায় 
নদীগর্ভে-সিবাছিয়ান গঞ্জালেসের রক্ক-ডি-স্ু্জা, জোহান আর 
লিসি পহস্ত আদিয়াই খামিয়া গেছে । অবশিষ্ট আছে পেবিরা আর 
ডি-সিল্ত, জমিতে লাঙল ঠেলে তাহারা শু টকি মাছের বাবসা করে। 

আরে! দশবছর পরে হার! এখানে আসিবে, তার! ছদেখিবে 
কত বড় তইয়াছে চর ইস্মাইল। সভ্য, শিক্ষিত মানুষ । 
নদী-__শাস্ত এবং অহিংস, এখানে ওখানে চর পড়িয়া! গোটা 
চেহারাই তাহার বগ্লাইয়। গেছে। আর এস্‌ কোম্পানির 
নৃঠন লাইনে রিমার যাতায়াত করে, ফাষ্ট ক্লাশের ডেকে বসিয়া! 
প্রেমালাপ জনার আধুনিক তরুণ দম্পতী | সহর আর শিক্ষার 
প্রভাবে উপনিবেশ সমুগ্জল। যদি সময় আসে তো সেদিনকার 
কারতনী বলব নূতন ক'রম়া। 

কেবল আংদম পুধিবীর সেই ববর দানবটারইঈ মৃতু হইয়াছে। 
আর কালের বালুবেগার পরপারে প্রতিদিন মিলাইয়া আসিতেছে 
বিদ্রোহী শিশুদের অস্পষ্ট পদচিহ্ন গুলি। 

-সমাপ্ত- 


অপরাধ-বিজ্ঞান 


স্ীআনন ঘোষাল 


সেয়েছের বিপদ যে কেবলমাত্র অবাঞ্ছিত ব্ক্তি হতেই আসে তা নয়। 
ভাল লোকও অবস্থ! গেলে মন্দ হরে উঠে এবং মেয়েদের সহযোগিতাতেই 
সেয়েদের ক্ষতি করে। শ্বভাবজাত যৌন স্পাই এর কারপ। মানুষের 
সূর্ঝাল মুরর্তে ০7118 হয়ে উঠে ০6 ০£ ০122০165015 । এই দুর্বল 
মুহুর্ত যে কোনও অবস্থাতেই আসতে পারে । এই জঙ্গ বরঙ্গচারী লোকের 
সঙ্গে মেয়েদের না ছেড়ে, বিবাহিত এমন কি ধখা ছেলের সঙ্গেও 
ছেয়ে ছাড়া ভাল । বিবাহিত ব৷ বখা ছেলেদের যৌন ম্প.হ। কম থাকে । 
নিজেদের সংহত ফয়তে তার! লক্ষম । মনও থাকে তাদের আযমের যথ্যে। 


তার! অপরাধ করে ইচ্ছাকৃত। অনিচ্ছাকৃত অপরধ তার! কয়ে না। 
অনেক সময় তারা (শ্বাস রাখে । কিন্তু ব্রক্ষাচারীরা বিশেধ একটা 
অবস্থায় (0189 না হওয়! পর্যযস্ত ) না আস! পধাপ্ত সঠিক ব্রদ্গচারী 
হতে পারে না। মন তাদের আয়ত্তাধীন ধাফে না। বন্ঠার মতই তার! 
ভেসে যায়। শিক্ষক, গুক্ প্রভৃতি ব্যক্তি হতেও বিপদ ঘটেছে এমন 
ৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই সব গুরু বিষয়ে বা শিক্ষক ছাত্রীর! দুরুতেই 
প্রেমোন্ুখ থাকে না। পরবর্তী সময়ে তার! প্রেমোসুখ হয়ে উঠে। ধলী 
ছুলালীকে গ্রেযো্মুখ করে বিবাহ করা ও সেই (বিধাহের দ্বায়৷ হাত্রীটাঞ্ষে 


আস্বিন--১৩৫১ ] 


সংখ ও দারিত্রের মধো আন, অপরাধেরই সামিল। কেবলমাত্র যৌন 
কারণে একটী ছেলে একটা মেয়েকে চাইলে, তাকে সরিয়ে এনে অনুরাপ 
অপর একটী ছেলের সঙ্গে মিলিয়ে ( ব! ভিড়িয়ে ) দিলেই গঞ্ডোগোলের 
অবগান হয়। কিন্তু যৌন স্পছার সঙ্গে প্রেমমিশ্রিত থাকলেই মুস্েল 
বাধে। মেয়েটা তখন দেই একমাত্র স্কেজ্টোর জঙ্ই পাগল হয়। এই 
জন্ত প্রেমের রূপ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। 
808৪7 ০০8%90 0110109এর সঙ্গে প্রেমের তুলল! চলে। উপরে থাকে 
প্রেম বা ৪0৪, ভিতরে থাকে 1867109 বা যৌন স্প.হ, কিছুটা স্বার্থ 
বোধও বটে। যৌন-্প্‌হা ছাড়া প্রেম অসম্ভব । নিগ্ের বিবৃতিটুকু এর 
গ্রমাপ। কখিত মেয়েটার অকৃতজ্ত! আমাকে কু করে। 

“ব্ বৎসর পরে অযুকবাবুর সঙ্গে দেখ! হল। বাল্যকালের শিক্ষক 
তিনি, বহুদিন পরে দেখ|। আদর করে আমাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। 
স্তার কষ্ঠাটার বয় তখন বছর চৌদ্দ। স্েলেবেলায় দেখেছিলাম, হঠাৎ 
চিনতে পারি নি। তার বিয়ের জগ্ক অমুকবাবু চিন্তিত, কিন্তু পয়নার 
অন্ভাব। অভয় দিয়ে বঙলাম-_“বান্ত হবেন ন!, আমি ওর ভাগ নিচ্ছি)" 
অমুকবাবুর স্ত্রী কাছেই ছিলেন | খুনী হয়ে বলে উঠলেন-_ই। বাবা হাই 
নাও, বেনটার ভার তুমিই নাও । বিব্রত বোধ করলাম-_বোন্টা কেন? 
বললেই ত পারতেন মেয়েটার ভার নাও । ক্ষণিকেই আমি মেয়েটাকে 
ভালবেসে ছলাম। মনে যেন তাকে পত্বীত্বেও বরণ করে নিলাম! 
আমার মত জামাত। লাত তাদের আশাতীত [ছল। দেহ জন্তাই বোধ 
হর তারাও কথা বলেন !ন। রাজী হওয়া মাত্রই কহু।টা যে জামার হবে 
এ সম্বদ্ধে আমি নিশ্চিত। মনের ভাব আম মেয়েকেও জানালাম না, 
তার বাপ মা'কেওনা। মেচেটাকে নিজে স্কুলে ভু করে এলাম। 
সেভারের, গানের ও ছবি আকার মাষ্টার নিযুক্ত করলাম। বহু অর্থ 
বায় করে মেয়েটাকে মনের মত করেছি। এমন সময় একটা বিশেষ 
বাপার ঘটল। বোনের জন্মদিনে মেয়েটা নিমন্ত্রণে এসেছে তার 
দিদির সঙ্গে । মেয়েটাকে চিবুক ধরে খু্দী হয়ে মা বললেন-_-“বেশ 
মেয়ের একেই আমি বৌ করব। বাবাকে বোল মা।” আমি যে 
ভা চাই সেইদিনই সে প্রথম জানল। এতদিন সে আমাকে দাদা 
বলেই ডেকেছে। মনের আলল ভাব তাকে কখনও জানাইনি, পরদিন 
তাদের বাড়ী গিয়ে দেখি সব্নাশ ঘটেছে। মেয়েটা ফু'পিয়ে ফু'পিয়ে 
কাদছে আর বলছে-_“বাবা, অমুক দা'কে আমি মা'র পেটের ভাইয়ের 
মত মনে করি। তার মনে এই ছিল।” দেখলাম আজ্জ চার বৎসরের 
প্রচে্ট। বার্থতায় পর্ধযবদিত। বুকের বাথ! বুকে চেপে মুখে বললাম__ 
“আরে পাগলী । মার কথায় রাগ করে। ঠ'টা করেছে তোকে । 
ুড়ো মানুষ কিনা । তোর কত ভাল বিয়ে হবে। রাঞ্জপুত্,রের মত বর 
হবে। পক্গীরাজ ঘোড়।য় চড়ে আসবে ।” হাজার তিনেক টাকা আগেই 
খরচ করেছি। আরও হাজার পাচেক দণ্ড দিয়ে একটা সরকারী চাকুরে 
পাত্র জোটালাম, নামও কিনলুম। কি বলছেন? তার সঙ্গে দেখ! 
করি কিনা? একদিন করেছিলাম । সে তখন লুচি ভাঙছিল। আমায় 
দেখে বলল--“উনি এখুনি ফিরবেন। তাই লুচি ভাজছি। বহন আপনি ।” 
উত্তয়ে 'বলিলাম-_না, আঙ্গ আসি। লুচিট! সে কড়ায় চাপাচ্ছিল। 
উত্তরে বলল-_"আবার আসবেন ত1? আসবেন, কিন্তু।” আমার 
সাধারণ ষন তাকে ক্ষমা করে নি, কিন্ত আমার বৈজ্ঞানিক মন 
করেছিল । 

সকল ক্ষেত্রেই প্রেম প্রেমরপে দেখা দের না। কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে প্রেম গ্রেময়পেই বর্তার়--তা হিছ্রিয়া ক্লপেই হউক বা অন্য কোনও 
ক়পেই ছোক। আবার এসন অনেক ৎক্ষেত্র আছে যেখানে প্রেমের 
আবির্ভাব হয় সর্ধশেষে। একটু বুঝিয়ে বল! দরকার। 

প্রেম ছাড়! মানুষের আরও কয়েকটা মনোবৃত্ি আছে। উহাদের 
বথারমে ভত়ি, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা, স্নেহ ও অনুকম্পা বলা হয়। 


অস্পল্লা শ্র-ত্রিভন্তান্দ 
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এই ছয়টা বৃত্তির মধ্যে যৌনস্পহা থাকে না! খাঁকলেও সুপ্ত অবস্থার 
থাকে। কিন্তু উহাদের যে কোনটা অবস্বাক্রমে ধীরে ধীরে প্রেষে 
রূপান্তরিত হতে পারে। নিয়মের তালিকাটার পর্ধযালোচনে বিষয়টা 
বুঝা ষাবে। 

ভক্তি 


ভালবাসা 
করিবার পেরজালম করবার 
উহ 


হে 
| 
অনুকম্পা 


কোনও একটা কুরপ! গর'ব মেয়ের শ্রতি রূপবান ধনীর ছুলালকে 
আকুষ্ট হে দেখে আমরা অবাক হই । কিন্তু এই আকর্ষণ প্রেমজনিত 
হয়না। উহা অন্ুকম্পা মাত্র । পরে এই অনুকম্পাই প্রেমে রপান্তরিত 
হয়। নিয়ের বিবৃতি থেকে বিষক্লটা বুঝা যায়! 

“আমাদের গায়ের মেয়ে সে। রাপ তার ছিল না। কুরাপা বললেই 
ভাল হয়। পাত্রপক্ষীয়রা মেয়ে দেখে বলে যেতেন__খবর দ্েব। কিন্ত 
খবর ভার! দিতেন না। অভিভাবকরা গঞ্জনা দিত। মেয়েটা ফেলত 
চোখের জল। তার কষ্টে আমি অভিভূত হই এবং তাকে বিবাহও 
করি। কিস্ব ভালবামতে পারি না । কৃতজ্ঞচ। প্রহৃতই হোক বা অন্ত 
কোনও কারণেই হোক সে আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবানত,বত্ব ও প্রেম 
করত। গুতিদানে সে কিছুই চাইত না। একদিন অলক্ষ্যে মুখ থেকে 
বের হল--'আহা বেচার! ! কিছুদিন পরে বুঝতে পারি তার উপর 
আমার স্রেহছ আসছে। বোনেদের মত তাকেও আমি স্নেহ করি, তাচ্ছিল্য 
কার না। একদিন দেখলাম তাকে ভালওবেসেছি ঠিক বন্ধুর মত। 
তার পরামর্শমত সব কাজ করি, তার উপদেশ চাই। কিছুদিন পয়েই 
আমার সেই ভালবাসা প্রেমে রূপান্তরিত হল। তাকে কাছে না গেলে 
থাকতে পাগ্নি না। অচিরে,সে হয়ে উঠল প্রেমময়ী স্ত্রী। ভারা 
সহধশ্মিচী |” 

এই বিশেষ ক্ষেত্রে অনুকম্পা থেকে স্নেহ, শ্েহ থেকে ভালবাসা, 
ভালবাস! থেকে প্রেম ভন্মে। এইত গেল অনুকম্পার কথা, এইবার 
নেছের কথ! বলি। একটী ফুটফুটে ছোট মেয়ের গ্রতি আমার জনৈক 
বন্ধু আকৃষ্ট হন, তাকে বিয়েও করতে চান। আমি বন্ধুটীকে নিবৃত্ত 
করবার চেষ্ট। করি কিস্তুপারি না । শেষে তার মনোবিক্লেষণ করি। বন্ধুটী 
স্বীকার করেন, প্রথমে মেয়েটাকে তিনি বোনের মতই শ্রেহ করতেন। 
পরে উক্ত স্বেছ উপরিক্ত ভাবেই ভালবাসায় পরিণত হয় । বোন থেকে বন্ধুর 
পধ্যায় (উঠে) আসে । এই ভাবে তার সেই শ্রেহ ভালবানায় এবং আরও 
পরে প্রেমে পরিণত হয়। এইবার ভালবাসার কথ! বলি। প্রথমে 
সহপাঠী সহপাঠিনীকে, বন্ধু বান্ধবীকে ভালবাসে মাত্র । এর মধ্যে ঘৌন 
ভাব (কম ধাকে বা) থাকে নাঁ। পরে এই ভালবাসাঁই প্রেমে পরিণত 
হয়। অনুকম্পা, স্নেহ এবং ভালবাসা প্রেমের নিয়ন্তর | উপরিস্তর 
হচ্ছে, শ্রদ্ধা ও তক্তি। (তালিক! দেখুন) ভক্তি থেকে শ্রদ্ধায় ও 
আন্ধা থেকে ভালবাসায়, ভালবাসা! থেকে প্রেমে নামা! মনোজগতে 
বিচিত্র নর়। গুরুকে শিষ্যা ভক্তি করে। ঘনিঠতায় সঙ্গে ভক্তির মাজা! 
কমে শ্রদ্ধায় পর্ধ্যবসিত হওয়া, ও পরে শ্রদ্ধার মাআজাও কষে ভালবাসার 
নামা বিচিত্র নয়। বরং ইন! হামেলা ঘটে থাকে। পরে সেই ভাজ, 
বাসা প্রেমেও পরিণত হয়। ছাত্রী শিক্ষককে প্রদ্ধা ফয়ে। নেই 
শ্রদ্ধার ভিতয় যৌন ভাব থাকে ন!। পরে সেই শ্রন্ধাই ভালবাযায় খাং 
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ভালবাস! প্রেমের পর্ধায়ে নামে । গুরু শিখ্যার়। ছাত্রী শিক্ষকের প্রেম এই 
ভাবেই এবং এই জন্তেই ঘটে থাকে । এই সব বৃত্তিগুলি ছাড়! কর্তব্য 
ও কৃতজতা থেকে প্রেম জাসে। এগুলি আমে পাশ থেকে। 
যৌন কারণে 'ধ! লাষরিক ছুর্ববলতায় কোনও ছেলে ফোনও 
ভার সঙ্গে ঘনিষউতা করলে, সব সময় মে মেয়েটিকে পরিত্যাগ করে 
-আ। ভার প্রতি একট! অকুকম্পা ও কর্তব্বোধ আনে। এই 
সজুকম্পা ও কর্তব্াযোধ পরে প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে 
ধঠে বেধে বা জোর হরে ছু'জনকে হিলিয়ে ছিলে কুফল ফলে না। 
এইবার কৃতজ্ঞতার কখ! হল! যাক। অনেকসময়ে কল্তাগণ পারিবারিক 
উপকারার্থে অন্তকে প্রাণ সমর্পণ করে। বাপ-মার প্রতি বা সমাজের 
গ্রতি কৃতজ্ঞতা বা কর্তব্াবোধই এর কারণ। ইতিহাসে এইরপ ঘটন! 
বিরল -নর়। বাপষাকে সাহাব্য করার ব! ভাইকে চাকুরী দেওয়া 
প্রভৃতির জন্যও পারিবারিক বন্ধুর প্রতি মেয়েরা আকৃষ্ট হয়। এই 
স্থলে কৃতজ্ঞতা থেকে ভালবাস! জন্মে ও ভালবাল! থেকে প্রেম আসে । 
জনেক হুর্ব্ধ যেয়েদের কৃতজ্ঞতার হুযোগ নিয়ে তাদের ক্ষতিও 
করেছে । এ সবন্ধে আমার এক সম্পাঙ্গক বন্ধুর বিবৃতি তুলে দিলাম । 
গ্রার বছর চার পূর্বে ঘঈনাটী ঘটে । 

“আমি তখন এসী অতি আধুনিক পত্রিকার সম্পাদক । উন্বর 
কলিকাতায় বাদ (ও আফিস) হলেও, আমার 115176 850৫81৫ 
গ্লাড়ী খানাকে দক্ষিপতম কোলকাতায় দেখা যেত বেশী । হঠাৎ জেঠ'* 
বাবু হুকুষ দিলেন_য! মালাঙ্গ। লেনের মেয়েটাকে দেখে আর। 
হু! হতোশ্লি। যেব্যক্তি লিলোন পধ্যন্ত যেতে রাজী, তাকে যেতে হবে 


ভ্ডাল্রভন্বশ্ব 


[৩২ বর্ষ-_১ম খণড_এর্থ সংখ্যা 


মধ্য কোলকাতার মালাঙ্জ৷ লেমে। হিন্দু্ান পার্ক, বালিগঞ্জ গ্লেল ব! 
লেফ রোড হলেও কথা ছিল। ধার কলমের দুখে তোর হয় নীল, 
ছপুর হয় হলদে, তাকে রিজেন্ট পার্কে না পাঠিয়ে জেঠামশাই পাঠাতে 
চান হলাক্গ! লেনে। শেষে যেতেই হল। জপছন্দ করে চলে জাসা, 
এই তকখা। কতক্ষণই বা! লাগষে। মেয়েটার দ্বিক্ষে না তাকিয়েই 
বসে রইলাম। হঠাৎ শুনলাম এফ ভগ্রলোক (1) হলছেন--'হ। ষশাই, 
আপনার নাকি একটা কাগজ আছে। তাতে নাকি মীলতা বিহীন গল 
আছে। কাগঞ্গটা গুনেছি যাচ্ছেতাই ।' বুগ্গপ্রবর্তক আমদা, নিল্দা 
আমাদের তৃষণ। সমাজের মতে অস্ত্রোপচার করলে সমাজ চেঁচাবেই। 
কোনও উত্তর দিলাম মা। উত্তর ছিল সেই মেয়েটা । সে বলে উঠল-- 
কে বললে অল্লীল কাগজ । আছি নিজে কাগজটার গ্রাহক! ৷ দেখান 
ত কোথায় অঙ্লীলত! আছে।” যন প্রাণ কৃতজায় গ্রে গেল। জমি 
চোখ তুললাদ। পৌনে এক মিনিটেই তাকে ভালবেনে ফেল্লাম। 
চুলেকেও পরেই ভালবানা। আর ভালবানা রইল মা। উহা প্রেমে 
পরিণত হল। আমি জানিয়ে দিলাম__ আমি এই মেয়েফেই বিয়ে 
করব। একটী পরদাও না নিয়ে। আমাদের প্রেম গভীর হতে গভীর- 
তমহয়। মিললের পথে বাধা ঘটে অনেক। থানা পুলিশ পর্যন্ত 
ব্যাপার গড়ার । অনেক হাঙ্গাম হুুতের পর আমাদের বিবাহ হয়। 
যে কাগজটা নিয়ে এত হাঙ্গামা, সে কাগজখানা আমি উঠিয়ে দিয়েছি। 
লোকে জামাদের তুলে গেছে, কিন্তু কাগজটাকে ভুলে নি। আমাদের 
স্বামী স্ত্রীর এইটুকুই সাস্বনা। হাঙ্গাম হচ্গুতের ব্যাপারটা বন্ধুর লেখা 
উপন্যালে বণিত হয়েছে। ক্রমশঃ 


০ 


সখের জিনিস 
শ্রীকানাই বসু 


“ভালে জিনিস কিছু কি ফোমাদের জালায় থাকবার ক্তে! নেই! 
এই সেদিন সেই আবলুশ কাঠের কলারট। উধাও হল, আবার 
আজ এই পেপারওয়েটটা। একি সব পাখ! গজাচ্ছে নাকি? 
চালাকি? কোনে! কথ। শুনতে চাই না। যেখান থেকে পারো 
বার কর! চাই।” 

বলিলাম বেয়ারাদের লক্ষ্য করিয়া! । কিন্তু বাবুরাও বুঝিলেন 
যে এই ধমক ধামকের লক্ষ্য কেবলমাত্র বেয়ারারাই নহে । 

সর্দার বেয়ার! সঙগানন্দকে ডাকিয়া বলিয়। দিলাম--যছি বাহির 
করিতে ন। পারে তবে প্রতোকের এক টাকা জরিমানা হইবে। 
বাবুরা পর্যন্ত নিজের কাজ ফেলিয়া খু'ঁজিতে লাগিয়৷ গেলেন। 
অফিসশুদ্ধ তোলপাড় করিয়া তুঙলিয়াছি। 

কিন্ত এত কাণ্ড করিবার কোনে! দরকার হইত না। উহারাই 
থুঁচাইয়। খুঁচাইয়। এতটা করিতে বাধ্য করিল। সকাল হষ্টতে 
যেকেহ আমার টেবিলের ধারে আসিঘ়াছে, সে-ই এ পেপার 
ওয়েটটার কথা জিজ্ঞাস করিয়াছে। প্রথমে আসিলেন জগৎবাবু। 
বুড়! এদিকে কাছের জিনিস নাকের কাছে না ধরিলে দেখিতে 
পান না, কিন্ত দূরের জিনিস তাহার চোখে এড়ায় না। “টেবিলটি 
আপনার দেখলে হিংলে হয়, তা হাই বলুন বড়বাবু। এমন 
নিট. এপ্ড ক্লিন । যেখানে যেটি থাকবার কথা, টিক সেইখানে, 
ছুরি, কলম, টার, কাগজ- _পেপারওযেট--কই আপনার সেই 
শরিয়ত গণেশমার্কাটি কোথায়? সেটি নইলে আপনার টেবিলটি 


মানার না, তা যাই বলুন। সেটি আপনার মধামণি। সেটি 
বুঝি বার করেন নি?” 

কথাটায় কান দিই নাই। তারপর আসল নির্ল। ছোকর! 
কাল অফিসে ঢুকিয়াছে, কিন্তু মুখে যেন কিছু আটকায় না। তবে 
গুণের মধ্ো রাপাথাটে বাড়ী। কলিকাতায় বিবাহ হওয়ায় দেশে 
যাওয়া! তাহার ঘন ঘন হয় না বটে? কিন্তু গেলে শুধু হাতে আসে 
না| স্বদেশের মি নাম বঙ্জায় রাখিবার চেষ্টা করে। 

নির্মল বলিল, “কী হল সার্‌, আমাদের পাশ কই?" 

"পাশ কি এরই মধ্যে চাওয়া যায় হে। সবে নতুন বই 
খুলেছে, দীড়াও পুরোণে। ছয়ে আন্ুক।” 

“ওসব আমি গুনব না সার্‌, নতুনই থাকুক আর পুযোপোই 
খাকৃক, আসছে শনিবার আমরা ছুঙ্জনে। না, ছুজনে, নয়, 
তিনজনই ধরুন, স্বশুরবাড়ী থেকে আনতে গেলে ও শালীটা হা 
হয়েছে ঠিক সঙ্গ নেবে। তিনজনে যাব, শুকুরবারে বিকেলে যদি 
পাশ না পাই, তাহলে, তাহলে আপনার এই গণেশবাবাজীটি 
আমি চক্ষুদান করব, তা বলে রাখলুম। ফোথায় গেলেন 
বাবাজী ?” 

বলিলাম, “আছে এইখাক্নই কোথায় ।” 

নির্মল বলিল।-“আছেন তো? নাকি উল্টেছেন? কেউ 
চঙ্ষুদান করলে না তে! ? দেখযেন।” 

হাসিয়া উড়াইয়! দিলাম । খানাতল্লাস করানো কথা তখনো 


আখিন--১৩৫১] 


দীনেশ সমান্ধার আসিয়া বলিল, “গুড. মণণিং দাদ |” 

উত্তর দিলাম, “বেষ্ট মণিং ভাই । তারপর কী খবর ? 

দ্বীনেশ ডান হাতে পানের ডিব! খুলিয়! সামনে ধরিল। এক 
জোড়া খিলি উঠাইয়! লইতেই বাম হাতে জর্দার কৌটা টিপিয়া 
খুলিল। এক টিপ জর্দাও লইলাম। এ সফলই নিত্যকর্ম- 
পদ্ধতি অন্তূসারে | নিজের মূখে হুইটি খিলি ফেলিয়! দিয়! দীনেশ 
কহিল, “খবরের কখ! আর বলবেন ন1।” 

“বেশ, যদি বারণ কর, বলব ন1।” 

“না না, ঠাউ। নয়। একটা স্পোর্টস্ম্যান স্পিরিট নেই? তুই 
খেলতে এসেছিস, ন1 পাটের দালালি করতে এসেছিস্‌? বল্‌?” 

বলিয়া দীনেশ তীক্ষুদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল; যেন 
আমিই কোথায় খেলিতে গিয়া পাটের দালালি করিয়া ফেলিয়াছি। 

প্রায় আধমিনিটটাকৃ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া দীনেশ বলিল-_ 
"জীবনে যদি আর খেলতে না পাই সো ভি আচ্ছা, তবু এ বেট! 
অধরাটার সঙ্গে আর খেলব ন্বা, কক্ষণো না।” 

বলিলাম,"বেট। কী হে? অধববাবুকে বেটা? বুড়ো মানুষ !” 

“বেটা বলবে না তো! কি জ্যাঠামশাই বলে কোলে নিজে 
নাচতে হবে?" 

বলিতে পারিতাম, জ্োঠামহাশয়কে কোলে করিয়া নাচাট! 
এখনও বেওয়াজ হয় নাই, বাতী-নৃত্য, কলসী-নৃত্য পর্যযস্ত পৌছ- 
যাছে, জ্যাঠা-নৃত্ায এরই মধ্যে চলিবে কি? কিন্তু বলিলাম না, 
বলিলে আস্কার1 পাইয়া মাথায় উঠিবে। 

কিন্তু দীনেশ আমার বল! না বলার তোয়কা রাখে ন1। 
মাথায় সে উঠিয়াই আছে। ব্রটিং প্যাডের উপর খচ. খচ, করিয়া 
গোটাকত ঘর টানিল এবং ফস্‌ করিয়া পিন্কুশনট! টানিয়া লইয়া 
বলিল-_"এই ধরুন, এই আছে আমার দাবা, আর এই আমার 
€নীকো ইদ্িকে, আর ইদিকে গজ ।” 

গোটা ছুই কাচের কাগজ্জচাপা, একট! ছাইদ্ানি, একটা 
ভিজ্ঞ! স্পর্জাধার, একটুকরা ইরেজার ও তাহার নিজের পানের 
ডিবা! জর্দার কৌট। সব বিভিন্ন ভূমিকায় নামিল। 

-*এই নৌকে। আপনার, আর এই ছুটো বড়ে, আর ওদিকে 
এই ঘোড়া গজ--আর আর-_আচ্ছ! দেখি দোয়াতট! দিন তো-_” 

বলিয়া দিবার অপেক্ষা না রাখিয়া সে দোয়াতট! উঠাইয়া 
ঘোড়া! না গজ কী দাড় করাইল। তারপর বোধহয় আর 
কাহাকেও ন! পাইয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, গণেশ-অধিষ্ঠিত 
কাগজচাপাকে। 

সেই একই কখা। গণেশ কোথায় গেলেন? হারিয়ে গেলেন 
নাকি? চুরিও যেতে পারে, দেখা দরকার, ইত্যাদি। 

আর গণেশদেবের অন্তর্ধানকে উপেক্ষা! করা যায় না। সর্বজন- 
পরিচিত ও প্রায় সর্ধজনপ্রিয় বন্তর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া 
বসিয়া থাকা! আর ভালে! দেখায় না। বিশেষতঃ সবাই জানে 
ওটি আমার বড় সখের জিনিস। নিক্ষল জানিয়াও অনুসন্ধান শুক 
করাইলাম। কিন্তু ইতাও বুবিলাম থে, এতগুলি লোকের সাগ্রহ 
সোৎনুক দৃষ্টির বিষয়বন্ত যাহা, তাহ! জাজ অস্তহিত যদি নাও 
হইত, হইতে বড় বিলম্বও হইত ন1। সেই হিসাবে আজ অন্ত- 
স্থিত হওয়। হন হয় নাই। বরং আরও আগেই অন্তর্ধান হওয়া 


শব্ধে্ ভিন্সি 


আমার মনে হয় নাই। কিন্তুকথায় বলে, বার বায় তিন বার। উচিত ছিল। 


৯০৫ 


তবে অন্থসন্ধান একটা! করা! অবশ্ত. কর্তব্য। 
ফলাফল যেমনই হউক। 
সুতরাং অফিস তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছি। 


ভবতোধ আসিয়! মাথা চুলকাইয়া বলিল-_“সার, কালকের 
ড্রাফট! কি দেখা হয়েছে? রোজ্তার সাহেব হয়তো এখুনি-_* : 

সঙ্কোচে এবং জামার মেজাজের উষ্ণতায় সে তাহার কথা 
শেষ কৰিতে পারিল না। বলিলাম--“কখন আর দেখলুম বল ?. 
দেখছ তে! আপিসের কাণ্ড। কাজ করতে ইচ্ছে করে এখানে? 
না, কাজ করতে ভালে! লাগে? বল?” 

ভবতোষ ছেলেটির বড় বিনীত কথাবার্তী। কাজকমও 
ভালো করে। এ বছর তাই তাহার তিন টাকা মাহিনাও 
বাড়াইয় দিয়াছি। সে বলিল-_“আাজ্ঞে কী বলব বলুন। অবাক 
হয়ে গেছি। এমন আশ্চধ্ায ব্যাপার তো কখনো দেখিনি । 
চোখের সামনে থেকে জিনিস উড়ে গেল !” 

“গেল না? তোমরা হয়তো! মনে করছ, তুচ্ছ জিনিষ, কতই 
বাদাম। এত বড় একটা আপিসের তাতে কীই বা এসে গেল।” 

“আজ্ঞে না সার, তুচ্ছ হোক, দ্রামী হোক্‌, বাবে কেন। 
কাল যে জিনিস দেখেছি--* | 

“এক্জ্যাকৃটলি সো । যাবে কেন । আর তা ছাড়া ওট! আমায় 
বড্ড সখের জিনিস ছিল হে। বড্ড পচ্ছন্দ হয়েছিল জিনিসটা! 1” 

ভবতোষ যেন মুখের কথ! কাড়িয়। লইয়া বলিল,-_ “পছন্দ? 
পছন্দ হবার মতন ভিনিসই-যে ছিল সার। অপূর্ব জিনিস না সার, 
আপনি ড্রাফট আর কাকেও টাইপ করতে দিন, আমি একবার 
খুজতে লাগি । আমার মনে হচ্ছে কেউ ভালো করে জেখছে না ।” 

খুব উৎসাহী ছেলে ভবতোষ। কিন্তু অনর্থক উদ্ভম ও সময় 
অপবায় করিয়া তো লাভ নাই। বল্লাম-_“মিখ্যে খুঁজবে 
ভবঙোষ 7; ও উদ্ধারের আশা তুমি ছেড়ে দাও। মিছিমিছ্ছি 
কাঙ্জের ক্ষতি করে কোনো! জ;ভ নেই।” 


অফিসে সারাদিন কাহারও মুখে হাসিদৃরে থাক, উচ্চ কঠে 
কথা৷ পধ্যস্ত বাহির হইল না। আমি কঠিন মুখ করিয়া বসিয়! 
থাকিলে বেচারীরা আর হাসে কোন সাহসে। তয় হইয়াছে 
বোধকরি সকঙ্লেরই। ইচ্ছা করিলে ছুই একজন লোকের 
চাকরীর নিকাশ করিয়া দিতে পারি। 

অতদূর করিবার কোনও প্রয়োজন নাই | তবে ভবিষাতে 
আর কোনও জিনিষ কাহারও টেবিল হইতে ন1| উধাও হয়, তাই 
সাবধান করিয়া দিবার জন্ত ছুটির আগে সকলকে ডাকাইয়া 
বলিলাম,_“তোমর। হয়তো মনে মনে করছ, কোম্পানীর 
পয়সার অভাব নেই, আর একট! কিনে নিলেই হয়। অত 
কিসের! বড়বাবুর সব বাড়াৰাড়ি।” 

মৃছ স্বরে ছুই একজন .বলিতে চেষ্ট। করিল-_তাহার! ওয়প 
মনে করে নাই। হাত তুলিয়! তাহাদের খামাইয়৷ দিয়! 
বলিলাম--"কোম্পানীর পয়সার অতাব নেই বটে, কিন্তু পয়সা 
যতই থাক, ও জিনিষ আর কলকাতার বাজারে নেই বুঝলে? 
ছুটি কিনেছিলুম, একটি বাড়ীতে ছেলেটার জন্টে রেখেছি, আর 
এফটি এনেছিলুম অফিসে ।” 

আজ হইতে গুনাইয়া রাখা তালো। নচেৎ ইহার পর 


২৪৩৬ 
টা 

কোনদিন কে আমার বাড়ীতে গিয়া! দেখির! হয়তো! সঙ্গেহ করিয়া 
ধণিতে পারে। তখন যতই যা বলি, বিশ্বাস করানে। শক্ত । 

বোধহয় চোদ্ধ টাক! জোড়! নিয়েছিল, না অন্ুকৃ্ববাবু? 
দেখুন দিকি আপনার পেটি-ক্যাশের খাতাটা। অক্টোবরের শেষের 
ফিকেই হবে, পেপার-ওয়েট একট! সাত টাক! লেখা আছে না?” 

অন্থকৃলবাবু খাতা দেখিয়া বলিলেন--“আজ্রে হা, ছ টাকা 
দশ আনা ।” ্ 

অন্কূলবাবুর & স্বভাব। প্রতিবাদ করিতে উঠিলেও “আজে 
ঠ্যা” দিয়াই কথা শুরু করিবেন । অতিশয় ভালে মানুষ, কিন্তু £ 
আজ্ঞে হার জন্ত যনে হয় যেন ঠাট' করিতেছেন। কোন্‌ কথাটা 
মানিয়া লইলেন আর কোন কথাটা অবিশ্বাস করিলেন ভাহ। ঠিক 
বোঝ! যায় না। 

বলিলাম-_“হা, ই], শেষ পর্যন্ত স' তেরো টাকার নেমেছিল 
বটে। আর এখন? পনেরো টাকা দিচ্ছি, একক! নয়, 
একটা আনো! তো! দেখি কেউ । বড় সাতের পধাত্ত বলেছে-_ 
বিউটিফুল থিং, ডাট। এটা ভতামি নিলুম। আমি বলেছি, 
ঈাড়াও সায়েব, উটি ছাড়ব না। “ভামাকে আব একটি এনে 
দের। কিন্তু আজ অবধি আব একটি তে] আমার £চাখে পড়ল 
না। 'যাক। ও গিবেছে তাতে আর সঙ্গেত নেই । তবে আর 
যেন কারও গ্রিনিষ পত্তির টেবিঙ্গ থেকে না হানার । এই বঙ্গে 
দিলুম। বার কাছে হা ঠেশনারি আছে তার জঙ্টে সেদায়ী। 
হারালে গুনোগার দিতে হবে, এইটি মনে থাকে যেন ।” 


বাড়ী ফিরিয়া আমার নিজস্ব ছোট আল্মমারিটা খুলিয়া 
মানিব্যাগ, ফাউণ্টেনপেন, পকেটবুক, ট্রামের টিকিট ইহ্যাদি 
রাখিয়। দিলাম । তারপর সবপেষ পেপার ওসেটটি কমালে মু. ছয়া 
রাখিতেছি, স্ত্রী পিছন হইতে আপিয়া বলিলেন, “দেখি দেখি, এটা 
জাবার কবে কিনলে গো ?” 

বলিঙ্গাম, “অনেক দিন থেকে শখ ছিল, আনলুম একটা ।* 

“তাতে! আনলে বুঝলুম । আল্মারিটি তো! বেশ মণিহারি 
দোকান করে তৃলেছ। এত পয়সাও বাজে নষ্ট করতে পাবে! তুমি । 
বলিয়। ুরাইয়। ফিরাইয়। পেপার-ওফেটটি দেখিতে লাগিলেন । 

মুখের ভাবায় যাচাই বলুন, মুখের ভাবে হাহার মুগ্ধ প্রশংসা 
স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল । বলিলাম, “বাজে পয়দা বই কি, কা বিডটটিফুল 
জিনিষ বলতো] ।” 

“ত। বিউটিফুল বটে, গণেশের মুখখানি, শুডটি, হাতগুলি 
করেছে বড় স্তন্দর। কিন্ত কত পড়ল গুনিঠ" বঙ্গ শাচঙগে 
সুছিয়! সেটি আঙগমারিন্ে বাশিছগেন । 

গণপতি ঠাঠারও মনোঠরণ করিয়াছে । কি মুখে তো 
হারিবেন না, হাজার হইলেও স্ত্রীপোকের জাতি যে। বঙজিলেন, 
পনিজের সখের বেল! পয়সা লাগেনি না? আর এত করে বলুন 
একখান লংরথ এনে দাও, চেলেগুলোর ইঞ্জের ছি'ড়ে গেছে, 
বালিশের অন্ত একট! যদি আস্ত থাকে, তাতে পয়সা বেরোবে 
কেন। ষাক্‌ এটা আমার রইল | এ "মি পাচ্ছ না: 

ইতিঘধ্যে কনিষ্ঠ পুত্ররত্ব আপির! হাজির হইল। মাটাতে 
হ্িছুরির দান! পড়িলে পিপড়াকে ডাকিতে হয় না, আলিবামাত্র 
দৃষ্টি বধাস্থানে গিয়া! নিবন্ধ হইল । অমনি নর্ভনও নুর হইল। 


হ্ডান্রত্জন্যত্ঘ 


[৩২শ বর্ধ--১ম খণ্--র্থ সংখ্যা 


“আমি নেব বাবা। হ্যা, ওটা আমার। আমি জাগে 
থাকতে বলে রাখছি । হযা।” 

বঙ্িলাম--“কী রে, কী তোর?” 

“এ যে, & গণেশ ঠাকুবটা | ওটা আমি নেবই কিন্তু! জামা 
টেবিলে রাখব।” বলিতে বপিতে আলমারির পাল্লা ধরিয়া 
টানিস। কিন্তু গৃহিণী তো তাহার ফননী। ক্ষিপ্রহাতে 
আলমারি বন্ধ করিয়া দিয়! বলিলেন--*পড়ার সঙ্গে খোজ নেই, 
সখ আছে যো আনা। তাতে ঠিক বাপের ধারা। যা যাঃ।” 

শ্হা। পড়ার লঙ্গে থোজ নেই, অমনি বল্পেই হল! বেশ সথ তে। 
সথ। দেখ না,আমি ঠিক একদিন বার কবে নেব। তখন দেখবে ।” 

ছুমদাম করিয়া পা ফেলিয়া পুত্র চপ্িয়। গেল। তাহার 
ভননী তাহার উদ্দেশে হাকিয়! বলিজেন--“খবরদার এতে হাত দিও 
নাখোকা। বারণ করে দিলুম। ভালো ভিনিম একট! রাখবার 
করে! নেই তোমাদের জালায়। একব।র চোখে পড়লে হয়।” 

শুধু তিরস্কার করিয়া ও খবরদার বালয়া ভাঠার মন শান্ত 
হহলনা। তিনি জাবার আলমারি খুললেন ও পেপার" ওয়েটটি 
বাতির কবিয়। বঙিলেন-_পনাঠ বিশ্বাস নেই ওছের। এই সেদিন 
অমন আবলুশ কাঠের রুস্টা তুমি এনে দিলে, এরই মধ্যে তাকে 
ভেঙ্গে দুখান করেছে ব্বাল মারতে গিয়ে | এট। আম নিপুম 
বাপু। দেব্যি গণেশটি করেছে 

দিবা গণেশটি ক'নয়াছে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্ত 
তাই ব'লয়া কাহাকেই উঠা লইতে হইবে এ যুক্ আমি বুঝলাম 
না। বঙ্গিলাম--ভা বেশ তো, ভা তুম বেবে কেন? আমর 
আলমারিতে থাকুক না)” 

বক্কর দিয়া গৃহিণী বলিলেন, ভোমার আলমারিতে 
খাকবে। কচি খোকার মন্ডন তুমি পুতুল সাজিয়ে কী করবে 
শুনি? বুয়া পিদ্বন ফিরিঙগেন এবং চড়াৎ করিয়া নিশ্কের পুতুলের 
আলমারি খ লয় তাহার ভিতরে গণেশ প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

চাহিয়। চাহিয়া দেখিলাম । বলিতে পারিতাম ষে আমি কচি 
থোক। নই বটে, কিছু ভিনি কি চির-কঠিখুকী হই আসিয়াছেন। 
কিন্ত ভাতা বঞ্গিমু। বিপদ বাড়ানো শ্যুক্ক হইবে না। 

যেমন ছেঙ্গে তেমনি তাহার মা। সথ কৰিয়! একটা গ্রিনিষ 
ঘরে খ[নিদ় স্বতি নাই | চোখে পড়িল তো অমান ছে মারিয়া 
লইবে। দুর কর ছাই! কেন মিছে হের ব্যাগার খটিবা 
মরা। ইহাদের রাক্ষসের গেট তে] ভরিতে পাবিব না, তবে আর 
কেন। ছআন্হ।। 


পরদিন অফিসের সকলেই অন্তশয় চমংকুত হইল । সকলেই 
জিজাসা। কাপ, কোথায় [ছল 1? কে খুঙ্গিয়া বাহির করিল? 
কখন পেলেন? ইত্যাদি। 

বললান, “ক, কে আর খু'ক্ষে বার করলে বল। বাড়ীরটাই 
নিয়ে এলুম। ছেলেটার সখের ভিনিয। সে একটু ইয়ে করতে 
লাগল বটে, তাআর কী হবে। রোজ সকাল থেকে সন্ধে পরাস্ত 
এ গপেশ দেবঞ্ষে চোখের সামনে দেখে কেমন একটা মায়া পড়ে 
গেছে। আর দেখতে পাবগ্ন! ভাবতেই কেমন বিশ্রী লাগছিল ।" 

ফাজিল নিমল বলিল--”তাই ছেলের জিনিধট! গাপ 
করলেন? নাঃ। সখ বটে জাপলার ।* 


ভুটানের বুকে শিবধামে 
শ্রীমতিলাল দাশ 


ভুটান চির-রহস্তময় দেশ। একান্ত নিকটে-_-অথচ রয়েছে অপরি- 
চয়ের নিবিড় আড়ালে, দেশ দেশাস্তর থেকে অলেক যাত্রী আসে-- 
তারা ভারতবধঞ্চে দেখে, কিন্তু ভুটানকে দেখবার স্থুষোগ জোটে 





তিরাঞ্জ, ভূত) ও নিহত ব্যাঘ 


কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট সব্কারী লোকে? । তাদের বর্ণন! থক 
আমর ভুটান সথক্ধে |! কিছু জানি। 

হিমালয় নামে যে নগাধিরাজ পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র 
পধ্যস্ত চলেছে-_তুটান সেই অভ্রংলিহ পর্বতমালার পৃব্বভাগে 
অবস্থিত শৈলমালায় গঠিত মনোরম স্বাধীন দেশ। ভুটানের 
অধিবাসীর! ভূটিরা--আলখাল্পায় ও অভভূত পৌবাকে তাদের 
কিডৃতকিমাকার দেখায়, তাই আমার তৃতীয় পুত্র সর্ববজিৎ অপূর্বব 
ও বিপ্রী মোট! কাউকে দেখলে বলে ওঠে_-"এ ভূটিয়া যাচ্ছে ।” 

পাহাড়ে থাকে বলে এর! প্রতিদিন স্নান করে না-_এদের 
গোষাক পরিচ্ছদও জবরজং--শিক্ষার ও জ্ঞানের আলে। 
ভূটানে প্রবেশ করে নি-কান্ধেই ভুটিয়াদের আমরা অড়ুত 
ধনে করি। 

ভূটান দেশের উত্তরে তিব্যত--পূর্বে নান পার্কত্যজাতির 

। পশ্চিমে সিষ্কিম এবং ক্ষিণে আসাম ও জলপাইগুড়ি। 


পাহাড়ের পর পাহাড় চলেছে-_অধিত্যকা ও উপত্যকার মাসের 
বসতি। নিসর্গের মাধুধ্য এখানে অবারিত । 

ভুটানের অভ্যন্তরে আমরা প্রবেশ করিনি-_কিন্ত দ্রুত- 
গামী মোটর থেকে তরুগুযময় এই শৈলশ্রেণী দেখে দাদ। 
উচ্ছ,সিত হয়ে ওঠেন, বলেন, “কবি! এইবার লেখনী ধক়্ন।” 

মেদ্দিন খানা-ভরতি বা বেবী নদীর উপল বিক্ষিপ্ত বালুবক্ষ 
বেরে বখন আমরা চলেছিলান, তখন ছৃধারে ও সম্মুখে পাহাড়ের 
এই চমৎকার মাধুধ্য আনরাও অনেকটা দেখে নিয়েছি। মহান্‌ 

হিমাময় এই শৈল্দেবতভার চরণভলে দাড়িয়ে কবি হদয়ের শ্রদ্ধার 

অঞ্জলি জানিয়ে এসেছি । এই শৈল ও বনভূমি ভেদ করে নির্ঝরিমী 
গিরিনশী কলনাদে বেয়ে চলেছে দক্ষিণে ইহারা সমতঙ বাংলার 
বুক বেয়ে অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের জলধারাকে পুষ্ট করেছে। 

এক শনিবার ২ট। ২* মিনিটে বওন| হওয়া! গেল। তিস্তার 
বক্ষে জলধার। নেমেছে, কিন্তু বর্যার ছুষ্ধদ রূপ নয়। তিস্তা পার 





বামে মতিরাঞ্জ ও ডাহিনে রত্ব বাহার 


হয়ে আলিপুরহুয়ারের চমৎকার রাস্তা-েখান দিয়ে মোটর 
বায়ুগতিতে ছুটে চলল । 


শ্ 


৭৫৭ 


৪ 


৪৮০ 





ভুটান ও কুচবিহ্বার এক সময়ে একই জাতির অধিষ্ঠান ভূমি 
ছিল, তাদের লাম টেকু। প্রান আড়াই শ বছর আগে কতকগুলি 
স্িব্বন্তী এখানে আপন আধিপত্য বিস্তার করে। ১৭৭২ খুষ্টান্ডে 





ভুটান-প্রনাসী নেপালী 
কূচবিহার রাক্ষার প্রার্থনায় কোম্পানী ভুটিয়াদের পরাজিত করে। 


তেন্জলামার মধ্যস্থতায় এক সন্ধি স্থাপিত হয়। কাগ্ডেন টার্ণার 
১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ভূটানে যান--উচ্ছেশ্্র বাণিজ্য স্থাপন । চা 
বার্থ হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ্ের! আদাম অধিকার করে। 
তখন তার] জানতে পাম যে ভূটিয়ার| 'দৃষ্লার' নামক কতক গুলি 
গিরিপথ সংলগ্ন সমতলভূমিকে অধিকার করে নিয়েছে । ভুটানরাঙ্ত 
ভার জন্ম কর ন্তে চান, কিন্তু কা না দেওয়ায় ইংরাক্ষ এগুলি 
কেড়ে নেয়। ুটিনারা ছুয়ারের বৃটিশ প্রঙ্গার পর উৎপীড়ন 
করায় ১৮৬, খৃষ্টাকে ইডেন ভূটানে ধান। কিন্তু তার দৌত) 
সফল হয়নি। ১৮৬? খৃষ্টান ইরাক পশ্চিম ছুঘলার দখল কবে 
নেয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাকে এক সন্ধি হত্-_তার ফলে তুটানরাজ 
আসা ও বাংলায় ১৮টি ছার ছেড়ে দেন । উংরাজ ভার বদল্গে 
ভূটানকে বার্ধিক কর ছেন। 

তিস্তার পারে আলিপুরদ্ব়ার এই অধিকৃত ছুয়ারের অস্ততম | 
গাড়ী চলল-_জামার ঘৃম পাচ্ছিল-মি চোখ বুজে তন্দা 
দিলাম । নগেনবাবু ও দাদা গল্প করে চল্লেন। 

জলঢাকা সেতুর নিকট ঘুষ ভাঙ্গল-_এই সেড়টি স্থাপত্য 
শিরের চমৎকার নিদর্শন । ধূপগুড়ির হাট প্রকাণ্ড চাট-_সেখানে 
নেষে হাটি দেখে নিলা্। 

আধঙণ্টা পরে সোজা উত্তরে চললাম। সাড়ে চারটায় 
কাটালগুড়ির বাংলোয় পৌঁছে গেলাম। চমৎকার বাংলো-_ 
পরিসর | পুষ্পশোভিত--বাংলোয় আমাদের জল পৃঙ্গার 
অভ্যর্থনার জায়োজন হয়েছিল । 


রি 


সস ব-প্্প্গ 


[৩২শ বর্ষ--১ম খণঁ_৪র্ঘ সংখা! 


“সহ বহর বস স্থ 








চা পর্যের একটু দেবী... 

সম্মুখে ভুটানের পাহাড়.-.দূরে একটা পাখী ডাকে...“বে 
কথ! কও" 

কি তার আর্ত ক...পাখীর কবি-হৃদয়ে এ মিনতি কেন? 
ষে কথা বলবে না, সেই মানিনীর মান ভাঙ্গাবার এই অসাধা 
আয়োজন কেন? 

চা পান শেষে চামুরচি দরবারে মতিরাজ গুরুং মহাশয়ের বাসায় 
গেলাম-_-ইনি কাজি-..বিচার করেন, জমিদারের মত কর আদায় 
করেন'-পান এবং অদ্ধধপ্ডিত কাচ! শ্রপারি এনে আতিথ্য 
করলেন। দেখালেন তার নেপালী আইনের বই...দ্ুটান ও 
তিব্বতের মানচিত্র । 

জ্ানালেন'..আগে খবর না দেওয়ায় ঘোড়ার আয়োঙ্জন 
জসম্ভব...মামরা যদি ইচ্ছা! করি ভবে পাড়ের শোভা শিবধাম 
দেখে আমতে পারি, আমরা ভাতেই সম্মত হলাম । মতিরাজ্তকে 
ভুটানের আভাজনীণ ব্যবস্থার কথ! প্রশ্ন করলাল। মতিরাজজ 
বোধ হয় বিশেষ কিছু ক্তানেন না-ভান! তাসা উত্তর দিলেন । 

ভুটানের শাসন চলে দুইজন শাদনকর্তার ক্টাবেদাবীন্যে 
একজন ধশ্মরাজ, অপরজন দেবঝাজ । ধশ্মনাঞ্জ জাতির আধ্যাত্মিক 
বিনয়ের সর্বময় প্র, আর দেবরাজ পাখির বিষয়ে প্রড় | ধশ্মনাজ 
দেবহ্কার অবতার । একজন ধর্হাজের লোকাস্তর হলে ছু ভিন 
বৎসর ভাব সিহাদন শৃগ্ঠ খাকে । হার পর অবণ্ভাঁরের সন্ধ।ন 
হয়ঘে শিশু পূর্বা-ধশ্মবাজের তৈজলপত্রাদি চেনে তাহাকেই 
ধশ্যরাজ বলে গ্রহণ কর! হয়__তার পর বৌদ্ধ মঠে তাঁর শিক্ষা ও 
পরিপালন হয়। বয়োপ্রাপ্তি হপে তিনি আপন শাসন পরিচালনা 
করেন। - দেবরাজ মন্্িসমাজ কর্তৃক নির্বাচিত হ'ন। 

দাদ। মিরাজকে ভুটানের অন্যান প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করলেন । 





সে সব উত্তয় জ্ঞানগর্ভ নয়। ভুটান সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য 
নিয়ে সন্বলন করে দিলাম । তূটান পশ্চাম্পণ রাজ্য--নেপালের 


জাঙ্িন--১৩৫১ ] 


মত এখানে বর্তমানতার কিরণ রেখ] ফেলতে পারেনি । এদের 
লোকসংখ্যা কত তা কেউ জানে না। যা বলাযায় সেট! 
আন্বমানিক-..বোধ হয় এক লক্ষের উপর লোক হবে না। ' 
এখানে শান ও বিচার নেই বললেই চলে। জোর যার 
মুন্লক তার-তাই এর দাসের মত জীবনযাপন করে। অধীনস্থ 
কশ্মচারীর|! কোনও মাইনে পায় না, তার! জাইগীরদার-_-বাজাকে 
বত অধিক দেয়, ততই তার প্রতিপত্তি। ভুটিয়ারা দেখতে বেশ 
বলবান, কিন্তু অপরিষ্কার বলে ওদের শারীরিক সৌন্দধা হয়ত মন 
ভূলায় না। এর! হা তা খার-_মাংস খেতে এদেএ বাধা নেই__ 
যদিও এর! বৌদ্ধ। মারুয়া ও ধেনে! মদদ এরা খুব খায়-_চীনে চা 
এদের খুব প্রিয়। এদ্র বাড়ী সাধারণত: দ্বিতল ত্রিতল-- 
একখানি বারান্দায় স্বক্ষ কাঠের কারুকার্য থাকে । বৌদ্ধ হলেও 
থুব কম লোকেই বৌদ্ধধশ্রের মহৎ অবদানের কথা জানে । এনা 
প্রেতোপানক | জঙ্গলের ধারে এবা কুটীর বাধে । জঙ্গল 
পুড়িয়ে তাতে যব, ভুটা, গম, স্বিষা, লঙ্কা প্রভৃতির ঢাষ করে। 
ভুটানের উব্বর জ্রমিত্তে যুরোপীয় ও ভারতীয় শাক-স্ভী ছুই 
ভাল হয-_কিন্তু এসব নিযষিয়ে চেষ্া কম: এখানে আপেলের 
চাষ চলছে--মতিরাভ সেকথ! আমাদের বলেছেন; কমলালেবুর 
বিস্তীত চাষ আবস্থ হয়েছে । মন্তিরাজের শাল! র্রবাহাছুর নিজেই 
কমলাবাগান কণেছেন। কমলা বাগানের শোভা অনতিশয় 
চমতকার; শীতকালে যখন কমল! পাকে, তখন এই স্ব উদ্যানের 
মধুর শোভ! দেখবার জন্ক বন্থলোক এখানে আসে । ভুটানের 
চাষীদের চাষের বুদ্ধি ভাল-_ওরা জমি বাড়াতে চায় না-__কারণ 
তাহলে খাক্ন! বেশী দিতে হবে: যেজমি আছে ত! থেকে ওরা 








ভূটিগ্লাদের ছবি 
রঙ 
ডুনো ফসল ফলাতে চায়। ভূটানে একরকম চমৎকার শালগম 


ইর-_এগুলি আশ আশ নয়-_আলুর চাষও বেশ হয়েছে। 
ভুটানের পাছাড় নানা তরুগুলোে আবৃত; দুরারোহ পাহাড়ে 


ভুটান্দেন্স স্মুক্ষে ম্শিল্রশ্বীনেে 


২৫ 





দেওদার জাতীয় গাছ অনেক আছে-_নীচে তুণ, নাম্পাতি 
প্রভৃতি গাছ যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। 

কোন কোন পাহাড়ে চন্দন ও দারুচিনির গাছ পাওয়া যায়। 

ভুটানের জঙ্গলে হাতী অনেক। বুনো হাতী মাঝে মাঝে 
খুব অত্যাচার করে। চিতাবাঘ ত আছে-_বড় বাঘও ছুল্ল'ভ 
নয়। ১কন্তরী মগ আছে দুর্গম পাভাড়ে--তবে সাধারণ হরিণ 
পাহাড়ের ফত্রতগ্র দেখা ষায়। 

ভুটানের দেশী নাম টাঙ্গাস্থান__তাই এ দেশে জাত ঘোড়ার 
এক নাম টাঙ্গান। এই ঘোড়াগুলি দেখতেও শ্ুন্দয় অথচ অতিশয় 
কষ্টসঠিষণু।। এদের শিল্পাবি্। রয়েছে মধ্যযুগের মাঝে। এরা 
কপোর এক রকম টাকা নিজেদের টাকশালে তৈরি করে। তা 
ছাড়া তরবারি প্রন্ভৃতিও তৈরী করে। মতিন্গাজ তার দরবারী 
তরোয়াল দেখালেন--এট| বেশ স্ন্দর বলেই মনে হল। এরা 
যেসব ভুটিয়া কম্বল, সোফেটার প্রভৃতি তৈরী করে, সেগুলি 
দ্বচারজন আদর করে কেনেন--কন্ত সেগুলি সব মোটা বুনন। 
এদেব আদেশগুলি আসে ভৃর্জপাতার মত রচিত একরকম দেখ 
কাগক্তে__এমন একটা শাসন মতিরাজ্ আমাদের দেখালেন। 

সন্ধ্যার পৃর্ববেই মন্তিরা্জ ও রত্ববাহাদুরের ওখান থেকে 
বিঙগায় নিলাম । 

মতিরাজ্ঞ ধীর গম্ভীর, রতুবাহাহুর চপল ও চঞ্চলস। সে 
বলল “হয়ত একটু কষ্ট হবে, কিন্তু নৃতনত্বের দেখা হবে।” 

তার কথা ফলেছিল। শিবধাম মতিরাকের বাড়ী থেকে 
৫৬ মাইল দূরে-ওরা বালেছিল মাত্র আধ মাইল। 

পরদিন সকাল সকাল চা পান কনে মোটরে মতিরাজের 
ওখানে আসা গেল । ডাঃ ঘোষ চা বাগানের ডাক্তার--তিনি 
বজলেন--মাছ ধরার আঙ্তোজন মন্দ নয়-তবে তার জন 
ডিনামাইট চাই ।"--বেখানে স্বচ্ছ পার্বত্য নিঝর্ধিণী আবর্ত 
ও গুহ! তৈরি করেছে, সেখানে মাছ লুকিয়ে থাকে--বড় 
বড় তোড় মাছ ডিনাঁমাইট দিলে জলের উপর ভেসে 
ওঠে! ডাঃ ঘোষ গামছা! সঙ্গে নিয়েছিলেন, কিনব মতিরাজ 
বিশেষ কাজেব লোক ন'ন বলে মনে হল! শিনি ডিনামাইটের 
বাবস্থা করুছে। পাবলেন না-অথচ তিনি পূর্ববদিন পত্র দিক়ে- 
ছিলেন মাছ ধরবাব আনন্দোৎসব করবেন । 

বাসের যোগাড় হয়নি, তাহলে পাহাড়ের গা পন্ড যাওয়া 
যেত আমরা বেতীর বুক বেয়ে চললাম-_কুলুকুলুনাদে নদী 
বইছে--ছুধাবে বনস্পতিগুল্ঞমালাময় পাহাড়, পায়ের তলে বালু 
ও উপল। সেই দিনেব "মঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে এই অভিযান 
থুব আনন্দময় লাগছিল । মাঝে মাঝে জু খুলে শ্রোতোধাবা 
পার হতে হল। 

পাহাড়ে পথ বেশী খারাপ নয়_ছুধারে কমলা বাগান_-অবশ্য 
তখন একটীও “বাগানে' কমলা ছিল ন!। লুর-দৃষটি দিয়েও একটীর 
আবিষ্কার হয়নি । 

পথে পড়ল একট৷ নাস্পাতি গাছ--তার চমৎকার ফুল ও 
ফল! দেখতে বেশ ভাল লাগে। অদ্ধেক পথের শেষে একটা 
স্থানে একটী পাথরের আসন আছে। নগেনবাবু পরিশ্া্ত 
হয়েছিলেন-__বসে সিগারেট ধরিয়ে ধূমপান করলেন। তারপর 
বললেন--“সোমরস পান কক্ষন--" নি 


৯৩৬৩ 


এট! কলার সিরাপ--কিন্ত নাম ছিল 739৮9759--যোধ হয় 


মগ্থজাতীয় কিছুর সংযোগ ছিল-_বিজ্ঞাপনে লেখা, এটা ক্লাস্তির 


উধধ। পার্বত্য বর্ণার জলের সঙ্গে মিশিষে পান করা গেল। 
রত্ববাহাহুব ও আমি আগিযে গেলাম । 
উ*চু পাহাড়ের উপরে উঠে আবার নীচুতে নামতে হয়-- 
তারপর খাড়াই উঠতে হষ-_সেধানে একট। পার্বত্য নদী-_-আমরা 





তার উপর বলে পিছনের বন্ধুদের ঘদ অপেক্ষা করছিলাম, 
এমন সময় ডাঃ ঘোষ এসে বঙ্গলেন £্নিগেনবাবু বসে পড়েছেন, 
আর আদতে পারবেন না দাদাও অভিশর শ্রাস্ত..আমি ও 
ভাঃ ঘোষ এগিয়ে গেলাম পাঙগাছের গা বেছে স্গ পথনাসে 
পথ জঙ্গলে ভরে উঠেছে-তাতে অসংখা জোক । হখন 
শিবধামের সম্মুখস্থ ছাতিমহলায় পৌঁছান গেল, দেখি ভূতায় ও 
কাপড়ে অনেক ক্রেোক লেগেছে । 

এক বাহে পরিবার ভগবানকে পূ! দিতে এসেছে-চামুবচির 
এক পশ্চিম! ঠাকুর এসেছে ভাদের পৌরতিত্য করতে । জুতা 
খুলে গুহায় প্রবেশ করলাম-..চূর্ণাপাহাড়ের গুহা--অস্তঃশীলা 
নির্ঝরের জল চুইয়ে চুইয়ে পড়ে গুহার মন্তকে শিবের কটা 
মত ন্ুন্দর জটাকুতি লশ্বিত প্রস্তর তৈরি হয়েছে_-মাটিতেও 


হাব-ন্ব্ 


[ ৩২শ বর্ধ--১ম খ- ৪র্ঘ সংখ্যা 


শিবলিক্ষের যত লিঙ্গ তৈরি হয়েছে...স্বভাবের এই মনোমোহন 
হি আমাদের ভক্তিভীন মনেও মহান ভাবের উদ্লেক করে। 
চামুরচির ঠাকুয়দাদা এসে আচমন মন্ত্র পড়িয়ে তাহাদের কাছ 
থেকে টিপবাতি নিযে গুহা দেখাতে চঙ্গল...সে বলল ভিতয়ে 
চলুন-.-শিবপার্বতী দেখবেন-..কাদা ও জল-_পাবাণের বক্ষ 
শিছল-__আমবা সাহস করে অগ্রসর হলাম ন-..তবে বিচ্ছুরিত 
বাতির আলোকে দেখে নিলাম- নানা ভঙ্গিমাময় সেই 
অপূর্ব কার। 

সেই নির্জন গিরিশিখব-_-সেই বনভূমি '**সেই চণ পাহাড়ের 
গুহ1--মনে বিশ্বপ্ন ও আনন আনে। হয়ত কালে এখানে 
মশির চবে। 

যা নহজ। যা প্রকৃতির আপন হাতের দান-_1 মানুষের 
হাতের গড়া সৌধেব মাঝে বেক্ধপ হবে-_অসংখা যাত্রীর ভিড়ে 
এই নীরবতা ও মাধুধা লোপ পাবে, কিন্তু তবুও আমাদের 
দেশের মনে দেব গড়বার থে অমায়িক বাসনাই আছে হাকে 
তুচ্ছ বঙ্গতে পারিনে । দাদদাৰ বেশ কষ্ট হয়েছিল--ফিরবার পথে 
জাকে নেওয়ার জঙ্গ দুইজন গ্লোক পাঠান গেল-_আমি নগেনবাবুর 
সন্ধানে দ্রুত অগ্রসর হলাম । ছুখ হল এই তকগসহৃদ্য বন্ধু 
প্রচন্ড সীমা এলেও মনে মনে এহখানি তেন্স ও শক্তি 
সুক্ষ করেছেন) 

ফিণবার পথে নিকঝবের বুকে উপলখখ্ডের উপর বসে 
সঙ্গের আনীত জ্বলগাবার ও মোমরসের সৎকার করা গেল। 
পশ্চিমাঠাকুর ততক্ষণে ফিরেছিল, 'ভাকে কিছু কদলী উপহার 
দেওয়া গেল। 

আমি ও রত্রবাহাহুর আলাপ করছে করতে আগিয়ে গেলাম; 
এই ভরুণ নেপালী যুবার অন্তরে রয়েছে অসীম আগ্রহ । 

আবার রেনীর বুক বেয়ে ফিরঙলাম--মতিরাজের ঘরে ওঝা 
আমাদের জন্য মাংস, লুটি প্রস্ৃতি নানা খাবারের আয়োজন 
করেছিল 

কছেকটি ভুটিযা-টাকা আানবার ইচ্ছে হিল. মতিযাজ 
বগল, দাকচিনি ও তুটিয়া মুদ্রা সে পরে পাঠিয়ে দেবে। 
নগেনবাবু এত শ্রান্ত হয়েছিলেন যে তিনি মোটর থেকে আর 
নামলেন ন!। 

ক্ষণ পরিচয়ের বন্ধুদের বিদায়সন্ভাপ জানিয়ে বললাম-- 
'নমস্তে' । মোটর চলল--পিছনে রইল ভুটানেহ পাভাড) 
সেই মায়াবিনীর হাতন্'মিতে শৈলমালাঘ় কোনও দিন ফিরব 
কিনা ভবিচবাই জগানে। 





বাঙ্গাল! নাটকের ধারা 
জ্ীঅমরেজ্্রনাথ মৈত্র 


রবীজনাথ বিশ্ববরেণ্য কবি । কবিপ্রতিভাই ক্কাকে বিশ্বের দরবারে 
সম্মানের আসনে বসিয়েছে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভ। যে 
সর্তোমুী একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই | এই ক্ষুত্র 
প্রবন্ধে বাংল! নাটাসাহিত্য ও তাতে মনীধী রবীন্তরনাথের দান-_ 
একখাটাই জালোচন! করবার চেষ্1! করয। 


বাংলা সাহিত্যকে মুলত: তিন ভাগে ভাগ করা বাষ---(১) 
উপস্তাস (১) নাটক এবং ৩) কবিতা । নাট্যসাহ্িত্য যখন 
আলোচ্য তখন নাটাসাহিত্যের ক্রমবিবর্তন সত্বন্ধে ছুচার কথা 
বলা নিশ্চয়ই অশোভন হবে না। বাংল! সাহিত্য নাটকের হা 
খুব বেশী দিন হয়নি । কিন্তু সংস্কৃত সাছিত্যে নাটফ বছপূর্বেই 


আশ্বিন_-১৩৫১ ] 


স্পস্ট 





ছিল-_এবং বাংল! নাটক সংস্কৃত নাটক থেকে জন্ম নেয়। 
রামনারার়ণ তকরত্বের “কুলীনকুলসর্স্থ' বাংলায় প্রথম নাটক 
বলা হয়। তারপর সত্তিকাধের এক নাট্যকারের অভ্যুদয় হয়। 
দীনবন্ধু মিত্র - নাটককে 56850081860 করলেন। কিন্ত 
৪8:08: আনলেও তার নাটক নির্দোষ নয়। নাটকের 
প্রধান অভযোগ যে ক্ঠার নাটক অল্লীলতা ও কুরুচিতে পূর্ণ । 
ঠিক এমনি অভিযোগও কবি ঈশ্বর গুপ্তের বিরুদ্ধে স্বভাবতই আনা 
হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতার বিষয়ে বজতে 
গিয়ে বলেছিলেন “একথা আমাদের তুলে গেলে চলনে না যে 
আমর কোন বর্তমান কবির সমালোচনা করছি না। বত্তমান 
সভ্যতার ও সমাঙ্জের বিচারে তার প্রানতভার সমালোচনা করতে 
গেলে তার প্রতি অবিচার করা হবে। তৎকালীন যুগে অশ্লীলতা 
ছিল বসিকতার একটা অঙ্গ 1” ঠিক দীনবন্ধুব বিষয়ে একথা বল! 
চলে। মাইকেল মধুনুদন কৰি (ছিলেন, কিন্ত নাট্যরচনায়ও যথেষ্ট 
কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । বাংলা নাট্যপাহিত্যে প্রহমন' রঢনার 
চেষ্ট। (তনি প্রথম করেন । গিবিশচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই 
নাটাসা'হত্য ফেন পথ খুঁজে পেল। গিরশচন্ররের পূর্বের 
নাট্যকারদের মধ্যে কবিতার ভাব বেশী থাকত_কারণ 1৭1 
অনেকেই কবি ছিলেন। নাটকের মধ্যে গতির (8৫0০2) বাহুল্য 
ছিল না। তৎকালীন নাটকগুলির মধ্যে ভাবের অতিব্য'ক্ত ছিল 
বেশী--ঘটনার সমাবেশ খুব সামান্তই থাকত । গিঁরশচন্ছের 
নাটকে ঘটনার সমাবেশ জাছে-ন্বাভাবিক গতি আশছে। সেদিক 
দিয়ে তাকে নাট।সাহতোর যুগপ্রব্ততক বলা যেতে পারে। 
সামাজিক জীবনের ঘটন। নিয়ে প্রধানত: নাটকের আটটি ত। 
ছ্বিজেন্্রলাল আর একটা দিক দেখালেন । পুরান ইতিহাসের 
কয়েকটী চরিকরকে কেন্দ্র করে তিনি নাটক স্থট্টি করলেন। 
“সাঙ্জাহান,” "গুদাম" ও *চন্দপ্তপ্ত" প্রভজি নাটকগু'ল বাংলা 
নাটাসাহিত্যকে পরিপূর্ণতার দিকে এগেয়ে দিতে অনেকট! 
সাহায্য করেছে । ঘিজেন্দ্রলালের সনসাময়িক ও রবীন্দ্রনাথের 
পূর্ব্বে অনেক সাহিত্যসেবী নাটক রচনা করেন । ক্ষীবোদ প্রসাদ, 
রসরাজ অমৃত্রঙ্গাল ও অপবেশচন্ছের নিকট বাংলা নাটাদাতিত্য 
অনেক বিবয়ে ধণী। 

দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ও ছিজেন্্রলালকে নিয়ে যে নাটাসাহন্তা 
গড়ে উঠেছিল-_তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করল রবীন্দ্রনাথের যুগে । 

রবীন্দ্রনাথের নাটক নাঁটিকার মধো গীতি কবিতার প্রাধাত 
বেশী। কারণ তিনি কবি। নাটকের 'প্রতিছত্রে কবি রবীন্দ্রনাথ 
যেন বর্তমান। এই দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে কালিদাসের সঙ্গে 
তুলনা কর! যেতে পারে 

নাটকের পাত্রপাত্রীর মুখে বড় বড় বক্তৃতা (9৫100301004 
দিক দিয়া অশোভন । নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘটনার 
ঘাতপ্রতিখাত | কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটক নাটিকার মধ্যে তাবেৰ 
অভিব্যক্তি হচ্ছে প্রধান বৈশিষ্ট্য-_-ঘটনার চেয়ে অন্নত্ভতির প্রকাশ 


বাস্কালা নাউক্কেল্র প্রা 


স্পা.” 


২২৬ 








হচ্ছে মুখ্য । “কণ-কুম্তী সংবাদ”, “বিদায় অভিশাপ”, “প্রকৃতির 
পরিশোধ”, “চিত্রাঙ্গদা” প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের উল্লেখষোগ্য নাটিক1 | 
“চিপ্রাঙ্গদ।” নাটিক। যদিও মন্পূর্ণাবয়ব নাটক নয়-_তবু নাটকোচিত 
লক্ষণ অন্য নাটিকাগুলির চেয়ে বেশী আছে। বাহিরের দৈনঙ্গিন 
জ্রীবনের ঘাতপ্রতিঘাত বেশী না থাকলেও অন্তরের সুষ্প বিশ্লেষণ 
আছে। 'চিত্রাঙ্গদা' মদনের বরে অজ্জনকে পেলেও তার হৃদয়ের 
হন্ব থেকে গেল। কেবলি মনে হয় এ সখ শুধু ক্ষণিকের। 
যেদিন মদনের বর শেষ হবে সেদিনই অঞ্জন আবার তাকে 
প্রত্যাখ্যান কর্বে। ভাই সম্পূর্ণ ভোগের ও ঈপ্সিত মিলনের 
মাঝে থেকেও অঙ্ছুনকে-ভার চির আকাক্ষিিত প্রেষাম্পদকে 
বলতে পারে 

“মুহুর্েকে সত্যভঙ্গ 

করি- অঞ্জুনেরে করিতেছে অনজ্জুন 

কার তয়ে ?” 

"রাজ! ও রাণী”, *তপতী” এবং “বিসঙ্জন" সম্পূর্ণাবয়ব নাটক । 
*রাভা ও বাণী" কবির প্রথম ভবনের রূচনা। ঠাই এতে তার 
প্রতিভার জাভাস আছে কিন্তু পরিণতি নেই । *বসর্জন”কে 
আমরা কার শ্রেষ্ঠ নাটক বলতে পারি । *বাজধি' উপল্াস থেকে 
1তনি "বসঞ্ভন" নাটক লেখেন । উপস্কাস ও নাটক এক নয়-_ 
ভাই *রাঙ্তধি” ও পবিসক্জধন" এক নয়। উপন্াসের “হাসি 
নাটকে স্বান নেই তার স্থান দখল করেছে ভিথাবণী অর্পণ।। 

নাটক ও নাটিক ছাড়া রবীন্ুনাথ প্রহসন রচনা করেছেন । 
শবৈকুষ্ঠের খাতা, শগোড়ায় গলদ" ও “চিরকুমার সভা” 
উল্লেখযোগ্য । ডা: স্তবোধ সেনগুপ্তের মতে, ববীন্দ্নাথের প্রত্তিভা 
প্রহসনের দিক দিয়ে ।বশেন তাবে প্রস্ফুটিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের 
প্রহসন সম্বদ্ধে কিছুদিন আগে 'ভারভবধে বিশেষ ভাবে 
আলোচিত হয়েছে পুনরাবুত্তির ভয়ে সেগুলি আবার আলোচনা 
করলাম ন:। 

রবীন্দ্রনাথের কপক নাটক বাদ দিলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে । ববনুনাথেব নাটকগুলির মধ নাকি ইউরোপীয় 
নাটাকার “মটাবলিক্ক'এর প্রতাব আছে। প্রভাব আছে একথ! 
অস্বীকার করা বায় নাকে বৈদেশিক রূপক নাটক থেকে 
তিনি রূপক লিখতে আব করেন এ উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত! 
ভারতবষ রূপকের দেশ। এই ছেশেই শত শত কপক রয়েছে 
আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে । কবির চোখে সেগুলি ধর! দিয়েছিল । 
'ডাকঘর', 'অচলায়তন' ও 'রক্তকরবী'র মধো ইউরোপীয় 
*টেক্নিক্‌' বন্মান--কিস্ু ইউরোপীয় সমাজ স্থান পায়নি । রূপক 
নাটকের পূর্বে তিনি বপক কবিতা (নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ ) লেখেন। 
বপকের উপর তার স্বাভাবিক ভক্তি ছিল। প্রবন্ধ ব্যাপক হবার 
তয়ে কপক নিয়ে বিস্তাতভাবে আলোচন! সষ্তব হল না। তবে 


বাংলা নাট্যসাহিতো এই ধরণের ব্ধপক নাটকের আমদানী করে 
বাংল! নাটাসাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ সমৃদ্ধিশাীলী করেছেন। 





প্রীফতীন্দ্রমোহন চৌধুরী 


সাধারণতন্ত্রের জন্মভূমি ফ্রান্সে শিক্ষার ইতিহাস একতত্ত-মূলক। 
শিক্ষা-ব্যাপারে ফ্রান্স সাভ্রাজ্যবাদী হইয়াছিল, এখনও আছে। 
নেপোলিয়নের অধিনায়কত্বের বহপূর্বব হইতেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান- 
গুলির সংগঠনে ফ্রান্সের বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছিল। ১৮০৮ থৃষ্ঠাবে। 
নেপোলিয়ানের পূর্ণ-শক্কির অন্তরালে “ইউনিভারসিটি অব্‌ ফান্স* 
গঠিত হয়। তাহারই অস্থুশাসনে “একাছেমী" নামে ২৭টী শিক্ষা- 
বিভাগ গড়িয়। উঠে । ইহাদের প্রত্যেকটিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান- 
চর্চার সুব্যবস্থা করা হয়। 

শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কেন্ত্রান্্ুগ করার চেষ্টা প্রথমে হয় জার্মানীতে 
ও তাহার প্রায় একশত বৎসর পরে হয় ফ্রাব্সে। শিক্ষামন্ত্রী 
গীজে। (0:0159$) যে জাতীয়তার ভিত্তিতে সমগ্র দেশের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই দূধতম 
পল্পীগ্রামেও শিক্ষা-বিস্তার সম্ভবপর হয়। উনবিংশ শতাবীর 
শেষ দশকের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী ও পুং- 
স্্ী-ভেদে বিভিন্ন প্রকারে শিক্ষকগণের শিক্ষাব্যবস্থা অবলম্বিত 
হয় ও তাহার ফলে অনেকগুলি নশ্ম্যাল-স্ুল সংস্থাপিত হয়! 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ফ্রান্সের শিক্ষায় তন গুলিকে সম্পূর্ণরূপে 
রাষ্ট্রের অধীন করা হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে ল্লাশক্সাল বা 
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী, তদধীন সাতজন ডিরেক্টর ও ৫৮ জন ইন্স্পের 
জেনারাল্‌ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত করিতেছেন । ইহাদের 
পরামর্শদানেব জন্য ৫৬ জন সভ্যব্বারা গঠিত একটি সমিতি আছে । 
ক্ঠাহাদের হাতে কারিকুল্যাম্‌, পাঠাতালিকা নির্বাচন, পরীক্ষা- 
গ্রহণ, শাসনভাবু ন্স্ত কর! হইয়াছে । বল! বাভ্লা বে সব প্রধান 
শিক্ষামন্ত্রীর নিয্োগ প্রেসিডেন্টের ও প্রিমিয়রের নির্দেশ অনুসারে 
হইয়া খাকে। 

১৯৩২ সালের আইনে ইহাও স্থির হইয়াছে যে পূর্বোক্ত 
*একাদেমী'র সংখ্যাভাস কর! হইবে, প্রতি একাদেমীতে একটি 
বিশ্ববিগ্ঠালগয় থাকিবে ও একজন করিব।"বেকুটর” এ বিশ্ববিদ্তালয়ের 
সর্বময় কর্তৃত্ব করিবেন। নিম্র-প্রাথমিক বিভাগ ছাড়! উচ্চতর 
সকল শিক্ষাবিভাগে এই রেকুটর প্রান্ধ একশত সহকারী 
ইন্স্পেক্টরের আন্রকূল্যে সেই একাদেমীর শিক্ষাদানকাধ্য 
পরিচালন ও পরিদর্শন করিবেন । প্রাথমিক শিক্ষাদান কাধ্য 
পরিদর্শনের জন্ত- আমাদের দেশের মত, অনেকগুলি স্ব- 
ইন্স্পেক্টরও আছেন। আমাদের নব-পরিচিত দ্ুল-বো$ গুলি 
ফ্রান্সে অনেকদিনের পুরাতন প্রতিষ্ঠান । সে-দশে তাহাদের 
সংখা। ও মৃল্য কম নহে। 

প্রাথমিক শিক্ষার যুগোপযোগী সংস্কার প্রায় পঞ্চাশ বংসর 


পূর্বেই হইয়াছে । ছুই হইতে ছয় বদর বয়সের শিশুদের জং 
একপ্রকার বিদ্ালর, উহার ফরাসী নাম__“একোল্‌ মেতারল্যাল্‌। 
ইহার পর প্রাথমিক স্কুল; উহাতে শিক্ষার্থীর বয়স ছয় হইতে 
তের-চৌদ্দ। ইহার উপরে উচ্চতর প্রাথমিক স্কুল__ছাত্রস্থাত্রী 
বয়স তের হইতে যোল বংসর। উপস্থিতি নর্ধক্ষেব্রেই বাধাত! 
মূলক। সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা! সর্বত্র নাই। আমাদের দেশে 
সহ-শিক্ষার উদ্োগীগণের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রষ্থোজন। “ 

মাতৃ-সদনে শিক্ষার বাবস্থ। ব্কালের। গীজো ইহার প্রথ, 
প্রবর্তক। এখন হইতে ১৩১৪ বংসর পূর্বে হুপ্ক-পোষ্জে; 
“টা হইতে শিক্ষার বাবস্থা! পাক! করা হয়। আধুনিকতঃ 
প্রথায় নান! চিন্তরপ্নক উপাদান ব্যবহার করিয়া বিশেষ-শিক্ষিৎ 
শিক্ষয়িত্রীগণ এই সকল প্রাথমিক স্কুলে নিযুক্ত আছেন। 

প্রাথমিক নন্ম্যাল স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষত্থিত্রী শিক্ষিত হই 
যোগাহালাভ করেন। আমাদের বিশেষ জষ্টবা এই যে, প্রা 
বৎসর প্রাবস্েই কতঙ্ঞন শিক্ষার্থী বা শিক্ষাথিনী নন্ম্যাল স্কুহে 
প্রবেশ করিবে হাহা স্থির হসু-কঙ লোক লইতে হইবে-_সেই 
সংখ্যার উপর। প্রবেশাধিকার পরীক্ষা! ছার! নির্ণাত হয় 
ফরামীদেশের ভাব-ধার অনেকটা আমাদেরই দেশের মত 
অবন্ত এ সব বর্তমান নাতসী-শাসনের পূর্বেকার ব্যবস্থা । নত 
পরিস্থিতি ও পরিবেশ আমাদের আলোঢা নহে । 

ফ্রান্সের মাধ্যমিক শিক্ষা অনেকাংশে আমাদের কলেজীদ 
শিক্ষার নামান্তর) ওখানকার [4099 ৪ (1199 গুলি হইছে 
উত্বীণ হইলে 'গ্র্যাজুয়েট' হওয়া যায়। 

ফ্রান্সে অনেকগ্গিন হইতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান-_ এই ছুই শাখাঃ 
শিক্ষা-গ্রচণে ব্যবস্থা চলিতেছে । ল্যাটিন ও গ্রীক ছাড়! বিগ 
ইউরোদীয় যুচ্ছের পর হইতে আধুনিক ভাষা-শিক্ষার দিকে বিশেষ 
কেক পড়িয়! গিম্নাছে । সামতিক ও নৌ-বিদ্ঞা এ গ্রযাভুয়েট- 
কোর্সেব অনস্ততূক্ত করিয়া কোন কোন স্থানে জাশ্মান-ভা বাস্বি 
করা হইতেছিল। 'লাইসী' বা 'কলেকে' এগার হইতে আঠা€ 
এই বয়সের বাঙগক ব! বালিকাগণের শিক্ষ-ব্যপস্। আছে। ইন্কাঃ 
পর ইউনিভারগিটির উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠান। আমাগেছ 
দেশবাসী শুনিয়া বিশ্মিত হবেন যে ফরামী রাষ-বাবন্থ। অন্থমারে 
এই কলেজীর শিক্ষ! সম্পূর্ণক্পে অবৈতনিক । আমাদের নিকট 
যাহ! স্বপ্র, তাহাদের নিকট ভাত! সভা । ও দেশে মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে বেতন-বিহীন করার প্রথম চেষ্টা! হয় ১৯৩* খৃষ্টাবে 
এবং এ চেষ্টা সাফল্য-মখ্খিত হয়-১৯৩৩ খুষ্টানডে। জার 


আমাদের ? 
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শঙ্কর পলাশপুর হইতে ফিরিতেছিল। 
হর-রমার বিদ্বা উদ্ধার করিয় সে প্রতাপ করিয়াছে বটে কিন্ধু 
একটা বড় দায়িত্ব তাহাকে লইতে হইয়াছে । লোকনাখবাবুকে 
প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে যে ক্ষিত্রিয়' ছাপাইবার সমস্ত বায়ভার 
সে বহন করিবে। ক্ষত্রিয়েব প্রবন্ধাদি প্রস্বত হইয়া গেলে 
লোকনাখবাবু তাহ! শঙ্করের নিকট পাঠাইয়] দিবেন এবং শঙ্কর 
নিক্ষে কলিকাতায় গিয়া নিজেব শুবাবধানে তাহ ছাপাইয়া 
যথাস্থানে সেখলি বিতরণ করিবে । আক্তকাল মূল্য দিয়া কেন 
“ক্ষত্রিয় কেনে না। লোকনাথবাবুর বিচারে যাহারা সাহিতাক- 
বুদ্ধিসম্পন্ন ক্ঠাহার। বিনামূল্যে ক্ষত্রিয় উপস্ঠার পাইয়া খাকেন। 
ইহা করিতে গিয্লাই লোকনাখবাবু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন কিন্তু 
কিছুতেই নিরস্ত তন নাই । কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না, 
শঙ্কর তাহাকে অনেক বুঝাইয়াছে। *ষতক্ষণ আমার দেহে 
একবিন্দু শক্কি এবং আমার ঘরে একথপ্ড কপর্দক অনশিষ্ট থাকবে 
ততক্ষণ আমি থামব না। আমার প্রা আমারই অর্থে ভার 
বোনপো-বউকে শাড়ি পাঠাবেন, আব অর্থাভাবে আমার কাগঙ্ছ 
উঠে যাবে এ কখনও তত্তে পাবে না। এচিস্তাও আমার পক্ষে 
অসহা".*..লোকনাথবাবুর কথাগুলি শক্ষবের মনে পড়িল । লাগ্ছিতা 
হর-রমার কাতর অশ্রুসিস্ত মুখখানিও মনে পড়িল। কাহারও 

দাবী সে অগ্রান্থ করিতে পারে নাই । 
আজ্রকাল “ক্ষত্রিয়' ছাপাইতে কত খরচ পড়িতে পারে মনে 
মনে তাহাই সে হিসাব করিতেছিল। শুধু তাহাই নয়, যে 
ক্ষত্রিয়কে একদিন সে প্রাণ দিয়া ভাঙ্বাসিয়াছিল যা১। একদিন 
তাহার দিবসের চিন্তা এবং রাত্রির স্বপ্ন ছেল সেই ক্ষত্রিয় অভুতভাবে 
আবার তাহার নিকট ফিরিয়া! আসিয়াছে এই চিন্তায় সে বিভোব 
ইইয়াছিল। সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া বাহাকে সে একদা স্বেচ্ছায় 
ছাড়িয়া আসিয়াছিল সে আবার ফিরিয়া আসিল! ক্ষত্রিয় 
ধত্রিকাটাকে একটা জীবস্ত প্রাণবান কিছু ৰলিয়া তাহার মনে 
টতেছিল- মায়! কাটাইতে ন1 পারিয়। পথ চিনিয়া আবার ফেন 
চরিয়াছে । বহুদিন আগেকার একট। ঘটন। মনে পড়িল। 
চলেবেলায় সে একটা কুকুর পুবিয়াছিল। যদিও অতি সাধারণ 
"কুকুর কিন্ত তাহাই তাহার ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। 
হাকে খাওয়ানো, নাওয়ানো, শোয়ানো, কসরৎ শেখানে ছাড়া 
| কোন কাজ বাচিস্তা ছিল না। কিন্তুসে কুকুরকে ছাড়িতে 
[॥ মায়ের শুচিবামু প্রবল ছিল। কুকুরটাকে দেখিলেই 
'সন্স্ত হইয়া পড়িতেন। শঙ্কর ওটাকে লইয়। মাখামাখি 
হছে এ চিন্তা স্তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। বাধ্য হইয়। 
কে ছাড়িতে হইল। না ছাড়িলে ম! হয়তো পাগলই 
যাইতেন। সহপাঠী অবিনাশের কুকুরটার প্রতি লোভ 
গছাকেই সে কুকুরট। দান করিয়! দিল। অবিনাশ কুকুর 
। চলিয়া! গেল। তাহার বাড়ি দশ ক্োশছুরে। মাস 


২৬৩ 


ছুই পরে একদিন মনে হইল কে যেন কপাট আচড়াইতেছে, কুই 
কই শবকও শোনা গেল। দ্বার খুলিয়! শঙ্কর দেখে টম ফিরিয়। 
আসিয়াছে । দশ ক্রোশ হাটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে । তাহার 
উৎসুক দৃষ্টি আন্দোলিত পুচ্ছ চোখের উপর ছবিটা আবার ফেন 
স্পষ্ট হইয়া উঠিল ।-.-ক্ষত্রিয়ের মলাটট! এবার নূতন ধরণের করিতে 
হইবে-"-কাতই বা খরচ পড়িবে) 

ষ্েশনে গাড়ি ছিল না, শঙ্কর ইটিয়াই ফিরিতেছিল। 5ঠাং 
একটা কোলাহঙ্গ কানে আসিল । চাহিয়া দেখিল একদল লোক 
হাল্লা করিতে করিতে আসিতেছে । কিসের হাল্লা? কে ইহারা! 
ছার] রা রা রা ও হচোলির দল। সকলের মাথায় ফাগ, 
জাম কাপড়ে রং, বুদ্ধের বাজারে ভাল লাল রং জোটে নাই, 
সবুজ হলুদ বেগুনী ষে যাহা পাইয়াছে মাখিয়াছে, অনেকের মুখে 
তেল-কালী মাধ'নো--খচখচ করিয়া একটা বাজনা বাজিতেছে, 
সঙ্গে গোটাকয়েক ঢোলও আছে-__ছুই হাত তুলিয়া নাচিতে 
নাচিতে 'ভোলি'তে মাতিয়াছে সব । ছারা রা রা রা.- | শঙ্কর 
একপাশে সিয়া দাড়াইল । আবার তাভার মনে হইল কে 
ইভার!। ইহারা কি তাহার স্বদেশবাসী? ইহাদের সহিত 
তাহার কিছুমাত্র মিল কি আছে? এই ইহাদের উৎসব! এভাবে 
উৎসব করিবার কল্পনাও সেকি করিতে পারে! সত্যতা ভব্যস্তা, 
লীলা শোভনতা, মানসিক যে সব উতৎকধফে আয়ত্ত করিবার 
জন্তু সে এতদিন সাধনা করিয়াছে__এই জনতা কি তাহার মূর্ত 
গতিবাদ নয়? কিছুকাল পূর্বে “ভারতীয় সংস্কৃতি' শীধক একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহার মনে ষেগর্ব হইয়াছিল তাহা সহসা 
যেন ধূলিসা হইয়া গেল। হাই কি ভারতীয় সংস্কৃতির কপ? 
বসস্তোৎসবের সহিত যে মদনিকা-মালবিকা, আবীর-কুস্কুম, ঝারি- 
পিচকারি__যে রঙ ও রসের মধুর ছবি তাহার কল্পলোকে রতীন 
হইয়া আছে এই উন্মত্ত অসভ্য দেহসর্বস্ব জনতার মধ্যে তাহার 
কিছুমাত্র আভাম তো নাই। ইহারা কি সত্যই ভারতীয়? 
স্ত্যই তাহার আপন লোক? ইহাদের উদ্ধার কহিবার জন্তই 
কি সে জীবনপণ করিয়াছে ? ইহাদের__এই' মৃঢ় বর্বরদের উদ্ধার 
করিবার সত্যই কি উপায় আছে কোন? নির্বাক বিশ্ময্পে নূতন 
দৃষ্টিতে সে এই জনতার দিকে চাহিয়া ঈাড়াইয়া রহিল । 

দুরে একটা নারীমৃত্ি দেখা গেল। একটু কাছে আসিতেই 
দলের মধ্যে একজন আগাইয়া গিয়া অল্লীল অঙ্গভঙ্গী সহকারে 
মেয়েটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া অল্লীল একট! ছড়া মুখে 
মুখে বানাইয়া প্র করিধা গাহিতে লাগিল। জনতা গর্জন 
করিয়া উঠিল- হো হো! হো হো-_ছ্যারা রা রা রা-। খচমচ 
খচমচ বাজনা উদ্দাম হইয়া উঠিল। মেয়েটা লজ্জায় মরিয়া গেল 
না, সরিয়্াও গেল না। ছচ্ঘ রোবভে সে বরং আগাইয়া আসিল 
এবং রাস্তা হইতে এক জাজল! ধুলা তুলিয়া লোকটার মৃখ্েের উপর 
ছুঁড়িয়। মায়িল। শঙ্কর হঠাৎ চিনিতে পারিল। মেয়েটা অপর 
কেহ নয় ফুলশরিযা। তাহাকে দেখিয়া যে লোকট। গান 


২৬৩ 


ধরিয়াছিল সে চানাচুরওলা রামু। রামুর চোখে বোধ হয় ধুলা 
পড়িয়াছিল। “তবু সে চোখমুখ কুঁচকাইয়৷ হাসিতে হাসিতে 
আগাইয়া গেল এবং ফুলশরিয়াকে ধরিয়া! জোর করিয়া তাহার 
সমস্ত মুখখানাতে “বীছরে রং মাখাইয়। দিল। আর একজন 
ঢালিয়৷ দিল পাততল!। খানিকটা গোলাপী রং। বিশ্রতকেশ! 
ফুলশরিয়! আবার একমুঠ! ধুলা ছু'ড়িয়। মারিল। সর্বধাঙ্গ তা্ার 
রঙে ভিজাইয়! দিল 'ছ্ৌড়াপুতাধা' !  খচমচ খচমচ করিয়া 
বাজনা বাজিতে লাগিল। হো হা হো হো ছারা বা রা রা 
উন্মত্ত জনত। উদ্বাহু £ইয়া! নৃত্য জুড়িয়া দিল। সহদ। তাহারা 
শঙ্করকে দেখিতে পাইল এবং খাছিয়। গেল। হঠাৎ ভীড়ের 
ভিতর হইতে ই্ঈফং টক্িতে ট্গতে নটবর ডাক্তার বাতির 
হইয়া আসিলেন । 

“নমন্কার শব্কগধাবু, অন্ন, আঙ্গকের দিনে একটু ফাগ নিন; 
অমন টিপটপ্‌ হয়ে থাক! মানার না! আঞকের দিনে” 

“দিন-” 

মনে মনে একটু বিব্রত হইলেও কপালট' ন। বাড়াইয়া দিয়া 
সেপারিল ন।। নটবর তাহার কপালে কাগ লাগাইসু! বিজেন। 

"সেদিন আপনার বাড থেকে ঘুরে এসেছি আ'ম" 

“কেন কিছু দরকার ছিল 2 

“ছিল বই কি। হরিফাটাব নামে দাকোগা সাহেব বি এল, 
কেস চালাতে চান। এ গ্রাদ থেকে এবটি সাক্ষী যাভে না 
জোটে "জার বাবন্ধা'করুতে হবে আপনাকে । 

হরিয়! এবং অন্কান্ত অনেকের নামে পুনরায় খানায় নাশ 
হইয়াছে একথ। তিনি হরিযার দুখে শুনিয়াছিগেন ; কিন্তু শিডে 
সম্পূর্ণ অনুসন্ধান না করিয়া শন্করকে এ বিষয়ে কিছু বলা: 
ক্টাহার অনুচিত বোধ হইল: 

কেবল বঙ্গিজেন_কথা বখন দিয়েছি তখন ও 
বাচাতেই হবে । আপনাকে সাহাষা করতে হবে একটু । 
হিয়া? 

ভীড়ের ভিতর হইতে রং-মাথা হবিয়া কুরিতনুখে বাতির হইয়া 
আিল। | 

“কাল ফাবি বাবু বাড়িতে, গিয়ে একথার মনে করিয়ে 


বা) 


৪০ 


দিবি। উন পাচ কাজের মানব 

সজি হুজুর" 

“আচ্ছা, চলি তবে এখন আমরা । ঠৈ ঠৈ করা হাক 
আন্তকের দিনট! | বছরে একটা দিন বই তো নয়--” 


দল আগাইয়া গেল । শঙ্কর দেখিল দলের ভিতর শুধু হিয়া 
নয়-_কাক, ফকির, ঝপূ রা, মধ ধু, বেচু সকলেই রতিয়াে। রঙে 
নাহিয়! ফুলশরিয়া একটু দূরে আগে আগে চলিতেদ্িল 1 শগর 
তাঙ্কার পিছু পিছু চলিতে লাগিল । 

হঠাৎ আর একটা দল ক্দাবিভর্ত তইল। ইহাদের ধরণট! 
অন্তরূপ। একক্তনকে মড়া সাজাই খাটের উপর শোয়াইর়াছে 
এবং শোভাযান্র। করিয়া তাহাকে বতিয়া লইয়া চলিয়াছে। 
শোভাষান্রার আগে একজন এবং পিছনে একজন গাধার পিঠে 
চড়িয়। আসিতেছে । সকলে এমন কি মড়। এবং গাধা] ছৃইটা 
পরাস্ত নান! বর্ণে রজ্িত । যে মড়া সাজিয়াছে সে মাঝে মাঝে 
মাথ। তুলিয়া! খিল খিল করিয়া! হাসিতেছে এবং বাকী সকলে 


'স্তান্পভন্বম্য 


[২শ বর্ধ--১ম খও--৪ধ সংখ্যা 


জোর করিয়! তাহাকে শোয়াইয়া দিতেছে । হ্োলির দিনে 
মৃত্যুকেও তাহারা! এডে রাঙাইয়া দিয়াছে! হাসির হরর! তুলিয়া 
মাঝে মাঝে গর্জন করিয়। উঠিঙেছে-_রাম নাম সং হ্যায়! 

ফুলশরিয়া এবং শঙ্কর উভয়েই রাস্ত| ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া 
পড়িল। তাহাদের কেহ কিন্তু লক্ষ্যই করিল না, নিজেদের 
আনন্দই সকলে মশগুল হইয়া রহিষ্নাছে। 

ইহাদের পিছনে আর একট! তৃতীয় দলও দেখ! দিল। ইছায়া 
একটু প্রবীণ গোছের, পন্ককেশ বৃদ্ধও আছে। সকলেই ফাগ 
মাথা, সকলেরই গায়ে রং। গোল এবং খ্নী বাঙ্গাইয়া! সমস্থবে 
গান গাহতেছে-? 

মীতারাম সীতারাম, জয় জয় সীতারাম কি_ 
রাধে শ্বাম রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম কি 

গাঠিতেছে এবং নাচিতেছে। ছইহাত ইলিয়া উদ্দাম নৃতা। 
ইহরাও চলিয়। “গল । ফুলশ:রয়া এবং শঙ্কর তখন পথে উঠিগ। 
ফুলপরিয়৷ আগাইয়। চলিতে লাগিল । শঙ্কহ গতিবেগ একটু 
মগ্থব করয়! দিল: ভাবল মেয়েউ। আগাইর। যাক । যে চিন্তাট। 
কিছুক্ষণ আগে ভাচাত মনকে আপগোড়িছ করতেছি তাহাই 
নেব মধ্যে ঘুখিবা ফি! জাগিতে লাগল | আমরা স্তাই 
কি একজাতেখ? ফুপপবিয়া হঠাং খুখিয়া দাড়াইল এবং একমুখ 
হালিয়া বলিল---তু হাম্‌ সেনিসে ঘিন্‌ করইছ, নই বাবু?” 

প্রশ্নটা শুনিয়া শঙ্কর বিত্ত হইঘা পাড়, তাহার মলের 
কথা মেয়েটা টের পাইপ ক করিয়া । উহাদের সম্বন্ধে বণ! বট 
জোর জধুকম্প ছাড় অন্ত কোন ভাব থে নে পোমণ কণে ন। 
তাহা নিক্ষেই সে এহপিন স্পট করিয়া জানত না । ইহাদের 
সহিত তাই তত ভাতার কোন আন্তরিক যোগ নাই । শিক্ষায় 
দাঙ্ষায় আচাবে-বাবহারে ঠস্তায়কন্ছে সধ্যই সে সপুর্ণ আঙাদ' 
ভাতের লোক । গাছের বং এবং মুখের ভালা ভাড়া বিসাতী 
মিশনরিদের সহিত নাহার যে বিশেধ কোন তফাত নাই সহসা 
এই মত্যঢার সন্মুধীন হইয়া সে একটু যেন অপ্রস্থ ত হইয়া পড়িল 
ইহাদের সকলকে বববর মনে কহিয়াই তা সে ইঙাদের উদ্ধার 
করিতে চায়। কিন্ত ইহারা সতাই কি বর্বও নম 7 হঠাং নজরে 
পর়িল-ফুপপরিয়া ভাঙার দিকে 51 মুখে চাঠিয়া আছে । মুখমর 
কাল্চে সবুক্ত রা, মাঝে মাঝে আবীর পাগণাছে। বিশ্বস্ত অলক গুক্ছ 
কপালেও পুইগাশে দুলিহেছে, হাগোজ্ষল ০ক্ষু ছুইটি অস্বাভাবিক 
রকম শাদা, রঙে হিজিয়! 4115: সববাগে সাটির। বলিয়া গিম্নাছে ! 
একটা 'ঢাকিনী যেন! এই ক ভানতীয় রমণীর প্রতীক ? এই 
কি শতকরা পচানকরই ভ্ঞনের একছছগন? চকিতে মধ্য কয়েকট। 
মুখ মনের মধ্য ভাগিচ়া উঠিল | অমিদ, সুহমা, কুণ্তলা, চুনচুন, 
বেলা, কৌদিদে, মিট্টিদিলি, রিনি, মুক্তে। ইঠাদের মখ্যে কে 
ভারতার 2 সবোজিনী নাইছু, বিউযুলা্লী পণ্ডিত, কপ্তরবাই 
গান্ধি ইঞাদে: মধোই কি ভারতীয় হমলীর বৈশি্া ফুটিয়াছে? 
এইমাত্র যে ঠর-রমার গঠন! সমগ্তা গে সমাধান করিযু। আলিল 
মেই কি ভাগতীগ্গ? না, এই ফুলশরিয়ারা? যমুনিয়ার ঈপ শু 
যুখটাও মনে পড়িয়া ধগল। ইচারাই তে! সংখ্যায় বেশী। 
ইহাদেরও একটা জীবনযাপন নীতি আছে, কিন্ত আমাদের মানদণ্ড 
অঙ্থসায়ে তাহ! অসত্য। সভ্যত। বলিতে আমরা হাহা বুঝি 
ইহাদের সে সব বালাই নাই । ইহারাও চাষ ফরে, টা্রি করে, 
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ব্যবসা করে, তিক্ষ। করে, চুরি করে, ডাকাতি করে, উপবাস করে, 
উৎসব করে। কিন্তু বিশেষ একটা কোন সভ্যতার আদশে 
সবাই চলে না। অথচ খু'জিলে ইহাদের মধ্যে সবই মিলিবে। 
অনাধ্য-আর্ধ্য-মুসলম।ন-বৌস্ধ-খৃষ্টান সব রকম সভ্যতার উচ্ছিষ্ট 
আসিয়া ইহাদের মধ্য জম! হষ্য়্াছে। যেন একটা ডাষ্টবিন! 

ডাষ্টবিনটা সহসা আবার কথা কহিয়া উঠিল--কহ না বাবু 
তু হাম্‌ সেনি সে নফ রত. করইছ ?” 

শঙ্কর ক্ষণিকের জন্ত অগ্তমনস্ক হইয়া! পড়িয়াছিল, ফুলশরিয়ার 
কথায় আব1? আত্মস্থ হইল । অপ্রস্তত মুখে ভূল তিন্দিতে আমতা 
আমতা করিয়া বলিতে হইল-”না__না--সে কি কথা, তোমাদের 
ঘা করি নাতো!” আর কিন্ত সে ফুলশরিয়ার সম্মুখে ধাড়াইতে 
পারিল না, ভ্রুতপদে আগাইয়া গেল। ফুলশরিয়া দড়াইয়া 
রহিল। পিছন ফিরিয়া তাকাইলে শঙ্কর দেখিতে পাইত 
কুলশরিয়া তাহার দিকে নিনিমেষে চাঠিয়া আছে। শাহার চোখ 
হুইটা জলিতেছে--ষেন বাধিনীর চোখ । 

শঙ্কর কিন্ত ফিরিয়৷ তাকাইল না। তাহার মনের মধ্যে 
একট ঘুর্ণা জাগিবাছিল এবং তাহাতে পল্লী-সংস্কার, লোকনাথ 
ঘোধাল, ক্ষত্রিয়, হর-রমা, আয়া, স্রমা, নিডের জীবনের আদশ, 
ভারতের ইতিহাস, শবিষ্যং কর্তব্য--সমস্তই যেন অসংল্গ্রতাবে 
আব্তিত হইতেছিল। নতমস্তুকে ক্রুতবেগে সে ঠাটিতে লাগিল, 
যেন একট! বিরাট ঝড়ের ভিতর দিয় “চাখ বুজিয়! সে চুটিয়া 
চলিরাছে। 
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উৎপল নিবিষ্টচিত্তে রেডিও শুনিহ্টেছিল। কি সর্বনাশ, 
বেঙ্গুন ফেযায়যায়। কেনাবাম চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন । 

“নিপুবাবু আর প্রমথবাবু চলে গেলেন । কিন্তু-.." 

কেনারাম ইতন্তত করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শুনিয়া 
উৎপল যে আবার কিমৃ্তি ধবিবে তাহ! তিনি আন্দাজ করিতে 
পারিতে্ছিলেন না। 

“আবার “কিগ্ত' কি--” র্‌ 

উৎপল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাচিল। 

“্গদাই দত্ত জরিমান। দিতে চাইছে না” 

“কি বলছে" 

*বলছে দেব না--আপনারা ধা করতে পারেন ক্ষন" 

উৎপল রেডিওর ডায়ালটার দিকে চাহি! চুপ করিয়। রহিল । 
তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, ভেবে দেখি । আপনি যান এখন-_-” 

কেনারাম কতকগুলি কাগজপত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। 
সেগুলি টেবিলে বাখিয়া বলিলেন, "ব্যাঙ্কের হিসেব এটা । আমি 
আপ-টু-ডেট করে রেখেছি। হাজার দশেক টাকা লোকসান 
হয়েছে" 

“ও সব শঙ্করকে দেবেন। 
কাইব-_* 

কফেনারাম চলিয়। গেলেন। ৪ 

উৎপল ক্ষণকাল ভ্রকুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ 
একটা কথ! মনে হওয়াতে তাহার অধরে হাসি ফুটিল। বেডিওট! 
ধন্ধ করিয়া দিয় সে ভিতরে যাইবার জন্ভ উঠিল। নুর়মার সহিতই 


আমি তার সঙ্গেই কথাবার্ত। 


পরামর্শটা কর। যাক। ছোটখাটো একটা প্রলয় করাই খন 
উদ্দেপ্ট তখন প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির সাহায্য লইলে নেহাত অশোভন 
হইবে না! 
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গ্রামে ঢুকিয়াই শঙ্কর দেখিল গ্রামে একটা হৈ হৈ পড়িয়া 
গিয়াছে । রাজীব দত্তের গোলাবাড়িতে আগুন লাগিয়াছে। 
পাটের গুদাম এবং ধানের গোল। দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। 
রাজীব দত্তের বাড়ির চতুদ্দিকে ভীড় এবং কোলাহল। দুর হইতে 
আকাশবস্পা লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া সে স্তম্ভিত হইষ! 
ঈাড়াইয়া রহিল । উৎপল কথাকে কাজে পরিণত করিতে 
পারিয়াছে 'ভাহা হইলে! বাগে ক্ষোভে ছুঃখে তাহার সমস্ত চিত্ত 
পরিপূর্ণ হইয়া! উঠিল । কিন্তু রাগ যে কাহার উপর, ক্ষোভ ও 
ছুঃখ যে কিসের জন্য, তাহা মে নির্ণয় করিভে পারিল না! বলিয়াই 
সমস্ত অন্ত্ঃকরণ ধেন বেদনায় আরও টনটন করিতে লাগিল। হুষ্ট 
শাস্তি পাইতেছে এবং দে শান্তির আযচোন তাহার অভিমত 
অনুসারেই হইয়াছে, ইহাতে ছুঃখিত হইবার কিছু নাই, সুবমাও 
ইহাতে খুশী হইবে-_এ সব যুক্তি তাহাকে সাস্থনা দিতে পারিল 
না) 'ঠাহার কেবঙ্গই মনে হইতে লাগিল-_হারিয়া গেলাম, নামিযা 
গেলাম, সব নষ্ট হইয়া! গেল। বাহ! করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা 
হইল ন1। সকলের দৃষ্টি এড়াইয়! চুপে চুপে সে বাড়ি কিরিল। 
ফিরিবার পথে বাবগ্বার তাহার মনে হইতে লাগিল-_ছাত্রজীবনে 
কোথাও আগুন ল'গিযাছে শুনিলে সে-ই সর্ধাগ্থে ছুটিত আগুন 
নিবাইতে-__এখন চোরের মতো! পলাইতেছে । কোন মুখ লইয়া 
সে এখন উচ্ভাদের কাছে ফাইবে। ছি ছি কি শোচনীয় 
অধপতন ! কিন্ত কেন! ,কেন সে নিজের আদর্শকে ছোট 
করিতেছে? সনাতন মনুষ্যত্বের আদর্শ ছাড়িয়া কোথায় কিসের 
লোভে চঙ্লিয়াছে সে! নিজের ক্রটি-বিচাতি তূর্ববলতা সমস্ত 
ভুলিয়া তাহার মন সহসা .এক নিলু স্বপ্পরাজো সঞ্চণ করিয়া 
ফিরিতে লাগিল । ওই স্বপ্ররাজ্যই তো তাহার লক্ষ্য । অপথে 
বিপথে কোথায় সে ঘুরিয়া মরিতেছে। 

বাড়ি ফিরিতেই খুকী তাহাকে জড়াইয়া! ধরিল। বাড়ির 
সামনের ফাকা মাঠটার় সে ছুইটি সমবয়সীর সঙ্গে ধূল! মাখিয়া 
খেলা করিতেছিল। তাহার ফ্রকে কে খানিকট! রং দিয়াছে। 
শঙ্কর তাহাকে কোলে তুলিয়া! লইল। 

“বাৰা, তুমি কোদ। দেত লে" 


"পলাশপুব” 
"আমি পলাচপুল যাব" 
"আচ্ছা যেও । এর! কে--* 


“ছামিয়া বুদিয়। | কাও--” 

আধখানা-কামড়ানে! একট! কুল সে শঙ্করের মুখে গু'জিয়! দিল । 

*মুছাই এতো। দুত.তু হয়েতে বাবা, কুল পেলে দিতে বললে 
দেয় না। তাকে বকে' দিও তো--” 

“আচ্ছা 

বারান্বায় উঠিয়া! সে খুকীকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। 
খুকী ছুটিল মাকে খবর দিতে । বাইরের ঘরে ঢ.কিয়াই শঙ্করের 
চোখে পড়িল---টেবিলের উপর কয়েকদিনের ডাক জমিয়। রহিষ্থাছে। 
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উপরের পোষ্টকার্ডখানা শ্বশুরের । তুলিয়া! পড়িতে লাগিল। 
আসম্ঈপ্রসবা অমিয়াকে তিনি লইয়া! যাইতে চান। অগ্রিয়। 
আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কাপড় নান। রঙে বিচিত্র এবং 
সিক্ত । “এমন অসময়ে রং দিলে কে !* 

“ং সকালে দিয়েছে । আমি এখন আমাদের খোড়ো চাখে 
জল ঢালছিলাম। বাঁজীববাবুং গোলায় আগুন ধরেছে, 
দেখলে না?” 

“হা দেখলাম আসতে আসতে” 

“আহা, বেচারীর সব পুড়ে গেল! কি করে' যে লাগল 
আগুন!” 

শঙ্কর পোষ্টকােই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিছ। দাড়াইয়া রহিল, কোন 
জবাব দিল না। 

“একদিনের নাম কবে" গেলে, এই বুঝি ভোমার একদিন !” 

এ কথারও জবাব না দিয়া শঙ্কর বলিল, “তোমার বাব 
চিঠি লিখেছেন, দেখেছ ?” 

"দেখেছি" 

*্যাচ্ছ কবে" 

“আমার আবার যাওয়া! আবও তিনজন পোষ্য জুটেছে। 
দাইয়ের ছেলেমেয়ের! তে ম্বাছেই” 

' “আবার কে জুউল” . 

*ঝমরু তার ছেলেদের নিয়ে ভাঙ্তির হয়েছে এসে। তার 
গলা দিয়ে আব স্বর বেবোয় না, কেপে কেঁপে জৎ আস্ছে বোজ। 
কাল দেখি খিকি দরজার পাশে কাথা মুড়ি দিযে পড়ে আছে। 
ছেলে ছুটো৷ পাশে বমে' আছে চুপ করে'। ছুদিন খেতে পায়নি 
ব্ললে। ডেকে এনে খেতে দিলাম । আব নড়তে চাইছে ন।--” 

অমিয় হাসিল । শক্করও হালিল। 

দীনভুঃখীদের প্রতি অমিম্নার একটা স্বাভাবিক করুণ! 
অবশ্টী আছে; কিন্তু কেবল এই জঙ্ুই সে যে বাপের বাড়ি যাইতে 
চাহিতেছে না তাহা সহ্য নতে। আরও একটা লিগুঢ কারণ 
আছে। শঙ্করের পরিবন্তিত মনোভাব মে ও টেব পাইয়াছিল। 
মুখে মে কিছু বলে নাই, কোনদিন বলিবেও মা, কিন্তু শঙ্করকে 
ছাডিয়া এ সমস লে কোথাও যাইবে না। 

ছুই হাতে ছুই মুঠা মটবশু টি লইয়া খুকী তরে ঢুকিল। ঢুকিম। 
পাশ কাটাইরা বাহিরে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল--*দেখেছ 
মেষের কাণ্ড! রেখে আয় মটর উটি--" বলিয়া অমিয়া তাহার 
হাত ধরিয়! ফেলিল। খুকী চোখ দুটি বড় বড় করিয়া নীএবে 
শঙ্করের পানে চাহিল। ভাবটা মায়ের ব্যবহারটা দেখ একবার। 

শঙ্কর বলিল-_"দাও, দাও, ছেড়ে দাগ 

ছাড়িয়া দিতেই ছুটিয়। বাতির হইয়া গেল। 

“এমন দশ্থি হয়েছে! এনা এসে থেকে পর্যাস্ত দিনরাত 
ওদের সঙ্গে আছে । কাল সা্গবেল। ওদের কাছে গিয়ে শ্য়েছিল 
পর্য্যন্ত” 

*ওর। শুচ্ছে কোথা” 

“ভাড়ার ঘরের পাশের গপিটাহ-_" 

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেল। 

ভিতরে গিয়া! শঙ্কর কিন্ধু বেশীক্ষণ বিশ্রাম করিতে পাইল ন1। 
বাহিরের ঘরে লোকের পয লোক আদিতে লাগিল । ন্তানিটেশন 


রঙ 


ভ্ান্পভল্্ব 


[ ৩২শ বর্ষ-_-১ম খণ্ড__৪র্থ সংখ্যা! 


বিভাগের চৌধুরী আসিয়া ছুই পাউণ্ড কুইনিন লইয়া গেলেন । 


' বিরিপুরের একজন শিক্ষক আলিয়া নিবেদন করিলেন যে লছমন 


গোষালার পুত্রকে ক্লাশ প্রমোশন দেওয়। হয় নাই বলিয়। লছমন 
তাহাকে শানাইতেছে। মািবে বলিতেছে। লছষন বলিষ্ঠ 
ব্যক্তি, বিরিপুৰে তাহার প্রতিপত্তিও আছে। শিক্ষক মহাশয় 
ভীত হইয়! পড়িগ্নাছেন এবং ইহার বাধস্থ! ন! করিলে কার্যে 
ইস্তফা দিবেন সঞ্কল্ল করিয়াছেন। কারু ফরিদ রহিম কর্পুরা 
ফকিরার দল এবং তাহাদের পরিবারবর্গ আয়! পাষে উপুড় 
হইয়া! পড়িল, দারোগার কবল হইতে বীচাইতে হইবে। 
কেনারামবাবু তাহাদের নামে খানায় নালিশ করিয়। আপিয়াছেন। 
জমীবগঞ্জে উল্টা যঠ৭মের দিন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা! হইয়া 
গিয়াছে । জমীরগঞ্জ মুসলমান-প্রধান স্কান। একক্ষন মৌলভী 
আসিয়। সমস্ত মুসলমানদের মন হিন্দুদের বিকছে। বিষাইয়া 
তুলিয়াছে। সেখানকার হিন্দু-প্রজাদের মুখপত্র গুগঙ্ঞার সিং 
আসির। প্রতিকার প্রার্থনা করিল। প্রতিকারের উপারও বলিয়। 
দিল। শঙ্করবাবু এবং গুপাব পিং যি “মদ করেন তাহা 
হইলে সে--গুলজ্ঞার সিং--একাই উঠাদের 'বীক্ষা পধ্স্ত 
জালাইয়। দিতে পাবে। বদমায়েসগুসা একট! কচি বাছুরের 
গলায় মালা পরাইয়া সেটাকে ঠিন্ুদের বাড়ীর সামনে দিয়! 
শোভাধাত্র! করিয়া লইয়া গিয়া প্রকাণ্ঠ স্থানে নিষ্টরভাবে তত্য। 
কবিয়াছে। লজার শিং আব একটা উপায়ও ব'লল। রাক্সীব 
দত্ত ওই মুসলমানগুলার মহাঙ্গন। তিনিও ইচ্ছা করিলে 
প্রতিশোধ লইতে পারেন এবং শঙ্চপবাবু অনভ্ভধোধ করিলে 
ভিন ষে অন্বীকার করিবেন হাহা মনে হয় না। গুলাব সিং 
ও শঙ্করবাবুর অন্্রোধ সে ঠেলিতে পারিবে না। ঢক্কবর্তী মহাশগ 
আয়! নিপুপা এবং প্রখ ডাক্তারের বিভাড়ন বার্থ! জানাইর। 
গেলেন। প্রনঙ্গত পার একটি কথাত বলিলেন--“পাচ বছর 
পুরে গেছে, উৎপল হিসেব চাইছিল। আমি ব্যাঙ্কের 5সেব 
ঠিক করে রেখেছ। দশটি হাজার টাক! লোকমান তণ্রেছে। 
ভুমি বাঝী সব ডিপাটমেন্ট গলার ঠিসেব ঠিক রেখো । উৎপল 
বাইবে দেখতে রকম হলে কি ঠবে, ৫ততরে ভেতরে বেশ 
প্রিকট আছে। খুব" চক্রবর্তী মহাশয় চলি ফাইবার 
পর বকৃন্ত আপিল এবং বলিল য়ে নিপুবাবুর সতত তাভার 
পু রামলালও অস্তন্ধান করিয়াছে । ডিদ্রিব্ট হেল্থ অফিসার 
একল্পন চৌকিদারকে দিয়া খবর পাঠাইলেন--আশপাশের গ্রামে 
এই অসময়ে (খুব সম্ভবত হোলির জলন্ত ) কলের! লাশিয়াছে। 
পাশের গ্রামেই দশজন মাও! গিয়াছে । কিছুক্ষণ পূর্বে স্যানিটেশন 
বিভাগের চৌধুরী আসিয়ািসেন--তিনি তো কিছুই বলিলেন 
না, সম্ভবত কোন খববই বাখেন না । অথচ প্রতিমাদে এইজন্ 
বেতন পান। 

শহর নিস্তব্ধ হঈয়। বসিয়! রহিল । 

কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া ছাদে চলিয়। গেল এবং যাইবার 
সময় অমিক্নাকে বলিয়া গেল-ংকহ দি খুঁজিতে আসে তাহাকে 
যেন বলিয়। দেওয়! হয় যেসে দ্বাড়ি নাই । বাত্রি দশটার সময় 
অমিয়া যখন তাহাকে খাইবার জন্ত 'ডাকিতে গেল তখনও সে 
£ভমনই নিষ্ত্ধ হইয়াই বলিয়াছিল। 

“চল, খাবে চল" 


আশ্বিন_-১৩৫১ ] 


*্চল” 
“অমন চুপ করে' মন-মর! হযে বসে আছ যে! কি হয়েছে" 
“কিছু না" 

“নিশ্চয় কিছু হয়েছে । বলবে ন|?” 

অমিয়াও পাশে বলিয়া পড়িল। 

একটু ইতস্তত করিয়া শঙ্কর বলিল, “ব্যাক্কে দশহাজার ট:ক! 
লোকসান হয়েছে । টাকাট! পুরিয়ে দিতে না পায়লে উৎপালর 

কাছ্ধে মান থাকবে ন।। 

“অত টাকা লোকসান হল কি কদে?” 

“সবাই ধার নিয়েছে আর শোধ দেয় নি, মানে দিতে পারে 

আমি ভাবছি-_" 

বলিতে গিয়! শঙ্কপ হঠাৎ থামিগ! গেল । 

শক ভাবছ--* 

“একট! কথা তুমি জান? বাব! উইল করে স্টার সমস্ত 

টাকা আর সম্পত্তি চ্োোমাকে দিয়ে গেছেন” 
শক্রানি কো” 

“কি কণে' জানলে?” 
পার উইল তো ওই কাছে আলমারির দেখাছে রয়েছে, 
দাদ। সেবার এসে বার করেছন । কেন, জাতে কি হয়েছে 


নি? 


জ্রীল্লা ধা শ্রীর্গ 


৯৬5 


অমিয়! জানিত ! জানিয়ও তাহাকে এতদিন কিছু বলে 
নাই !' অমিয়া-চরিত্রের একটা অনাবিষ্কৃত ওংশ সহসা যেন 
তাহার চোখে পড়িয়া গেল। 

কি ভাবছ বললে ন1-_” 

“ভাবছি--ন! থাক্‌, তোমার টাকাগুলো। নষ্ট করে ফেল! 
ঠিক হবে না” 

“আমার টাকা তোমার টাকা বলে' আলাদ। আলাদ। কিছু 
আছে না কি! কালই তুমি টাকা তুলে বাস্কে জম করে” 
দাও। ফ্োমার মানের চেয়ে তো! আর টাকা বড় নয়" 
শবাবা যে কত টাকা রেখে গেছেন তাও তো ঠিক জানি 

ও টাকাতে ষদি ন| কুঙ্গোয়_” 

“যদি না কুলোষ় তাহলে আমার গয়ন। বিক্ি কণে দাও) 
এব জনে আর ভাবনা কি। ঢল খাবে চল । বাত হয়েছে।? 

শদ্ধার় শঙ্কবের অস্তুর পরিপূর্ণ হইয়! উঠিল । শিক্ষিত বলিতে 
যাহা বুষ্সায় অমিয়া তো তাত] নয়, তবু সে এত মহৎ! এত 
সহক্কে এত অনাড়ম্বরে এত গুলে। টাকার অধিকার এমন অবলীলা- 
ক্রমে ছাড়িয়া! দ্রিলগ। অনিবাধ্যভাবে একটা কথা সাহার মনে 
পড়িল। অন্্প অবস্থায় পড়িলে সুরমা কি ঠিক এই রকম 
পারিত? ক্রমশঃ 


না। 


শ্রীরাধাই শ্রী 


শ্রীননীগোপাল গোস্বামী বি-এ 


ইরাধাহ ই্াুগা | ভগবান ধুর যোগনিস্- মহকালী | এই মহা" 
কালীহ হাহা দেই হই০৬ উ্জুত] এবং মধু- কটন বধের কারপ। এখন 
্রগ্ন হহতেছে, এই শিব শক্তি মগাকলীর কি করিক়া বিষুর সহিত 
সম্বন্ধ স্থাপিত হহল? মহাকালীকে আমর; পর' প্রকৃতি, আব্ত'মহালঙ্্া, 
ছুগার অপরূপা বলিয়া জানি । কাজেই পরাপ্রকৃতের সাহত পরম 
পক্ষের সন্ধা থাকিলে তাহা আন্ভায় হইভে পারে না। বিশেদত ত্রক্ষ 
বিধু, শিব--ই'ভারা তিনেই এক এবং একেউ ভিন তাহা আমাদের 
শান্তকাররাও বলিয়া থাকেন। কাজেই এই মহাকালী ফে ভগবানের 
পরা-প্রকৃতি, তাহাতে সন্দেই ধাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনিই 
“বৈধাবী-শক্তিরনগু বীধা, বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়”, ভিনি পূর্ণ-্হ্ধ 
্ীকৃফের মন্ত্রাধিষ্াত্রী,- যাহাকে সন্মোহন-তঙ্ছে বলা হইয়াছে, “ত্বমেব 
পরমেশানি অন্তা ধিষ্াত্রী দেবচা।” 
ব্রহ্ম 'সগুণ', 'সাকার' ও ॥নচ্চিদানন্ণ' । এই সচ্চিদানন্দময় পরম 

পুরুধই হইতেছে_ ভগবান । সর্ববদা বিদ্ভমান, তাই তিনি 'সৎা, 
জান বিজ্ঞানের আকর তাই তিনি "চিৎ, আনন্দময় তাই তিনি 
'আমন্দ' । সৎ", চিৎ, 'আনন্দ*- এই তিনে পরিপুণ কৃষ্ণ হুরূপ। 
ধ্ীকৃষের যাহ স্বরণ, তাহাই তাহার 'চিচ্ছত্তি' এবং এই 'চিচ্ছক্তি” 
ভিন্ন তিন্ন তিন.রূপে প্রকাশমানা--আনন্দাংশে 'হণাদিনী', সদংশে 
“সন্ধিনী' এবং চিদদংশে 'সম্িদ্‌' :-- 

মচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ ; 

একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রাপ। 

আনন্দাংশে হলাদিনী, নঘংশে সন্ধিনী। 

চিদ্ংশে সন্বদ্‌, যারে জ্ঞান করি মানি।-_ চৈঃ চঃ 
ইথ। হইতে স্প্ইই দেখা 'যাইতেছে যে, একই 'শত্তি' ঘখন ভিন্ন তি 


রূপে গ্রকটিতা, তখন তাহারা মুলত; এক । গ্রকৃ্ের এই চিচ্ছকিই তে! 
মহালল্প্: দুর্গা । বারাহী-তস্ত্রে স্পষ্টই তাহাকে বল! হইয়াছে “কৃষ'- 
প্রাণাধিদেবী তং গোলোকে রাধিকা হ্প্ং।” আবার রাস-ঞ্চের 
পৃঙ্জারীও শ্রীরাধার পৃঙ্গার সময় মস্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন, শুনিতে পাই, 
“তং দেবী জগতাং মাতবিধুম।য়া সনাতনী ।* কাজেই ই্রীরাধা এবং 
ঈদুগা যে একই বন্ত তাহা কি কয়া অহ্বীকার কর যাইবে ? 
প্রীমন্তাগবতে প/ইরীরাস-লীলা-গ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, 
ভগবানপি তা! রাত্রীঃ শারদোৎ-ফুল্প-মিকা:। 
বীক্ষা রস্তং মনশ্চক্রে যোগমারামুপাশ্রিতঃ ॥ 
ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, শ্রীকৃ্ণ 'বোগমারামুপাশ্রিত' 
হইয়! রাস করিয়াছিলেন । এখন কথা উঠিতেছে, এই “ষাপমায়া কে? 
দেবী ছুগাই কি যোগমায়া নন? গ্রীপাদ্‌ সনাতন গোস্বামী ই্ররাধাকে 
যে!গমার়। বলিয়াছেন__রাসেও তিনি 'যোগিনীকোটিপন্রিকৃত।।” এখন 
্রশ্থ হইতে পারে, জ্বীরাধা বদি যোগমায়। প্রীদুগ'হ না হইবেন, তাহা 
হইলে রাদ-লীলায় ঠিনি বোগিনী-পরিবৃত হইলেন কি করিয়া? আর 
রান-মঞ্চের পৃ্ভারীই বা “ও মন্ত্াথিষ্টাত্রৈ ছূর্গায়ৈঃ নম:* বলিয়া পুজারস্ত 
করলেন কেন? কাজেই ই্রারাধাই যে প্রীদুগা--সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে 
পারে কি? রুদ্রযামল তো জ্লোর গলাতেই একেবারে বলিয়া দিল্লাছেন, 
-_কৃষ্জা কৃষ্ম্বরূপা সা” অর্থাৎ 'পরমাপ্রকৃতি পরমব্রঙ্গ কৃষ্কদ্বরাপা।' 
্রহ্মযামল তস্ত্রও বলিয়াছেন,-_“বিষুতকিপ্রদা ভুর্গা সুখছ্ছা মোক্ষদ! 
সদা।” আবার ব্রহ্ম বৈবত“পুরাপে দেবী দুর্গা নিঞ্েই বলিতেছেন,__ 
“অহঞ্চ হরিণা সাদ্ধং কলে কল্পে স্থিরা সদা।” আমরাও ডাহাকে 
“নারায়ণি নমোইস্ততে" বলিয়! প্রণাম করিতেছি। 
সুতরাং প্ররাধা ও গ্রহ, একই-_পৃথক বলিবার উপায় নাই। 





গভীর জলের মাছ 
জ্রীজিতেন্দ্রন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এস্‌-সি 


গিরিষনকবঞজিত পণ্তপক্ষীমানবের আবাসভূমি পরিদৃশ্টমান এই 
পৃথিবীর অনেক খবর মান্তুষের জান। আছে, কিন্তু গোটা পৃথিবীর 
জ্ঞাতব্যের তুলনায় সে জানার পরিধি কতটুকু! পৃথিবীর সমগ্র 
আয়তনের তিন-চতুর্থাংশ সমুক্রগর্ভে নিমজ্জিত। সেই সমুদ্রও 
আবার অত্তলম্পর্শ, অর্ধাশ তার ছুই মাইলের বেশী গভীর, 
স্থানে স্থানে গভীরতা পাচ ছয় মাইলেরও উপরে, দশমাইল 
গভীর সমুক্রতলেরও সন্ধান মিলিয়াছে। এই বারিধির আয়তন 
পৃথিবীর স্থলভাগের তৃলনায় কত বিরাট! সমুদয় ভূখণ্ডের 
অসমতল অংশ কাটিয়া সমান করিয়া সমুন্রপৃষ্ঠের সম-টচ্চতায় 
লইয়া আপিলে ষে মৃত্তিকাপ্রস্তরাদি পাওয়া! যাইবে তাহার ছার! 
সমুদ্রগর্ভের চৌদ্দভাগের একভাগ কোনক্রমে ভরাট করা চলিবে । 
প্রকৃতপক্ষে জলের নীচেই রহিয়াছে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ । স্থল 
ও অস্তরীক্ষের কিছু কিছু আমর! চিনি বটে, কিন্তু জলের নীচের 





কতটুকূর খবরই বা আমরা রাখি! বিহঙ্গকলকাকলীমৃখরিত 
কাননের সহিত মানুষের পরিচয় আছে, হিংজশ্বাপদসংকুল গহন 
অরণ্যে ছুঃসাহসী মানবের! অভিযান করিয়াছে, বায়ুভ্তনিরাশ্রয় 
অদৃশ্ত ও গোপনসঞ্চারী জীবাপুর। ধরা! পড়িয়াছে বিজ্ঞানীর 
লেবরেটরীর হ্্রফশাদে-_কিস্ধ বরুণদেবের জঙারমহলের রহশ্ আজও 
মান্থৃষের অজানাই রহিয়াছে । অলধির অতঙলতলে লুকান 
রহিয়াছে এক বিচিন্ত্র জীবজগং কত না অজ্ঞাত জীবন-ধারা। 
আমাদের পরিচিত পৃথিবীর তুলনায় সে রাজ্যের ব্যাপ্তি অসীম । 
সেই পাতালপুরীর রহ্ন্তঘন প্রাণপ্রবান্থের খবর বিজ্ঞানী কতটুকুই 


৬৮ 


বাজানে! সাধারণ মানুষ জলের নীচে পনর বিশ হাতেম 
খবর জানে, আধুনিক উল্লতধরণের যস্ত্রাদির সাহায্যে ডূবুরীর! 
জলভলে চারিশত ফিট পর্যন্ত পৌছিতে সক্ষম হইয়াছে। সমূত্রের 
নীচে সর্বাপেক্ষা বেশী দুরে গিয়াছেন অধ্যাপক উইলিয়াম বিবে। 
নিজের তৈরী 'বেদিশ্কিয়ার' নামক লৌহ গোলকের ভিতরে 
বসিয়া! তিনি ১৪২৬ ফিট (সিকি মাইলের কিঞ্চিৎ বেশী) 
নামিয়ান্িলেন। সমুদ্রতলে মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয় এ পর্বস্তই। 
প্রকৃতির হারেমের সিংহত্বার বিজ্ঞানীর কাছে আজও রুদ্ধই 
রহিয়াছে । 

বছকাল মানুষের ধারণা ছিল যে সাগরের গতীবতম প্রদেশে 
প্রাণীর অস্তিত্ব নানাকারণে সম্ভব নহে । উনবিংশ শতকের 
শেষভাগে জাহাজে চড়িয়া অধাপক টমসন সমুদ্্রধাত্রা করেন 
জলতলের সংবাদ সংগ্রচের উদ্দেশ্বো। ক্ঠারই উদ্ভোগে এ 
অজ্ঞাতবাজা বিষয়ে মানুষ কৌতূহলী হইয়া উঠিল। গভীর জলে 
জাল ও ফাদ নামাইয়। চির-অন্ধকার তুতিন শীতল, নীরব নিথর 
পাালপুবীর অডভুত ও বিচি মংশ্তুকুলের সন্ধান পাওয়া গেল। 

অবস্থাটৈষমাহেত গভীর জলের প্রাণীরা ভঙলের উপরিতাগের 
প্রাণীদের চেয়ে স্বতঙ্থু হইতে বাধা । সনুছের গভন প্রদেশে 
অমানিশার ঘনান্ধকার চিরবিরাহ্তি্০। এনদ্দেশীয় প্রাণীদের কিব! 
রাত্রি, কিবা দিন। মান্্দ ত কোন ছার, সেখানে ভপনদেবেরও 
প্রবেশাধিকার নাউ, বাকী বূপসীগা সাতাই অস্ধাষ্পস্তা । 
বারশত ফিট গভীরতার নীচে শুষারশ্টি প্রবেশ করে না, 
তং্পরবা সমুদ্র তল নিবিড তমসাচ্ছনপ। এউ অধলের অধিবাসীরা 
সেইজন একটি অতিরিক্ত ইন্লিয়ের অধিকারী, তাহাদের দেহমধ্যে 
রহিয়াছে উত্তাপন্তীন আলোর উৎন। উহাদের শরীর হইতে 
আলো বিছ়েরত ভয়, স্বকীয় প্রদীপ জ্হয়া উহার! আধারবাজে 
চলাফের। করে। গতীরজ্জলের মংশ্যকুলে অনেকেরই এই 
বিশেষত্ব আছে । কাঠারও মাথায় লে সন্ধানী দীপ, মোটরের 
হেডলাইটের মত--কাহারও বা! দেহের দুইধারে সারি সারি 
আলোকমালা, কখনও জলে কখনও নিতে, বিছ্যতবাতির মত। 
কোন কোন মাছের চোয়ালের সঙ্গে দাড়ির জায় লম্ব। লম্বা চুল 
বাড়ির হয়, এগুলিতে আলো! জালাইবার ব্যবস্থা! থাকে। এই 
সকল মংশ্যেরা সবই গভীর কুষ্ণবর্ণ আধায়ের সানী তাই 
আধারবরণী। 

সমুদ্রের এই গতীরতলে উত্তাপও খুব কম। জল বরফের 
মত ঠাণ্ড। | সমুদ্রের উপরিতঙ্গের ঈতাতপের প্রভাব এতদঞ্চলে 
বিশু ভয় না। শুধু তাহাই নহে, সমুদ্রপৃষ্ঠের ঝঞ্চাবিক্ষোভও 
তলদেশে পৌঁছায় না। উপরে উত্তাল তরঙ্জমালার কত হুরস্ত 
মাতামাতি-_কিস্তু হেখা 'এসে ভার শ্োত নাহি আর', কলকল 
ভাষা তার নীরব তইয়! গিষ্াছে। “তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন' সে 
জলধিতলে ভয়াবহ শাস্তি ও নিরানন্গ নীরবত। বিযাজ কবে। 

এই স্থানের চাপের কখাটাও বিশেষ প্রণিধানযোগা । 


আমাদের উপরে উর্ধ্বস্থিত বায়ুমণ্ডলের হে চাপ পড়ে তাহার 
পরিমাণ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের। সাগরজলে চার 
মাইল নীচে জলের যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তাহাতে তৃপুষ্ঠের সাধারণ 
জিনিষকে সেখানে লইয়! গেলে চাপে গুড়! হইয়! যাইবে । বিবে 
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মৎ্গ দম্পতি ( পুরুষটি পেটের নীচে ) 


সাহেব যে বেদীশ্ষিয়াঝে বসিয়া জলের নীচে গিয়াছিলেন তাহা 
বিশেষ শক্ত জৌভে তৈয়ারী ছিল। ডুবুরীরা যে পোষাক পরিয়া 
নীচে যায় তাহাও প্রচণ্ড চাপসহনোপযোগী করিয়া তৈস়লারী । 
আলোচা অঞ্চলে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এতশত যাট মন চাপ পড়ে। 
ইম্পাতের পানের ভিতয় দিয়া এই চাপে জল গলান যায়। 
প্রকৃতপক্ষে সমুদ্র তলদেশের অবস্থা কোনটাই আমাদের 
পরিচিত প্রাণী ও মংস্তাির বাস করিবার অন্থকূল নডে। 

এই অদ্ভুত পরিবেশের ভিতরে প্রাণীর অস্তিত্ব অসম্ভব মনে 
হওয়! স্বাভাবিক । কিন্তু কৌতুহলী মানুষ এখানেও হানা দিতে 
কল্ুর করে নাই। এই প্রকার অক্তিষানের ফলে গভীর ক্ঞঙ্গের 
কিছু কিছু মাছ ধরিয়া উপরে আন! হইচাছে | এই সকল প্রায়শ 
ক্ষুডাকুছি । আকারে ইভারা উদ্ের্ব চার পাচ ফিটের বেশী হয় 
না। কি তাই বলিয়। একথা ফ্লোর করিয়া বলা যায় ন! যে 
গভীরজলে বৃহগাকৃতির প্রাণী বা মৎস্াদি নাই। যেভাবে 
এখানকার মাছ ধরা হইয়ানড়ে তাহাতে বড় বড় প্রাধীরা ধর! ন! 
পড়িতেও পারে । আকাশে এরোপ্রেন হইতে দড়ি দিয়া 
ঝুলাইয়! একট! থলে টানিয়! লইয়া গেলে উঠাতে মাটির উপবকার 
ষুদ্রাবন্বব প্রাণী ভিগ্ন হাতীঘোড়া আটক পড়বার কথা নহে। 
গভীর জলের মাছ ধরিবার ব্যাপারটাও অনেকট। এ রকমই। 





মত-দল্পতি ( পুরুষটি, মাধার উপরে ) 


এই মাহুগুলি জলের উপর আনিবার পূর্বেই মরিয়া যায়। উপরে 
আনিবার পর উচ্ভাদের শরীর বেশ নরম ও শ্ফীত মনে ভয়। 
ফম চাপে আসিয়। পড়িবার জন্ত তারী চাপসহনখীল দেহ 


স্বভাবতই ফুলিয়৷ উঠে এবং নরম হইয়া খাকে। প্রকৃতপক্ষে 
জলের নীচে থাকা! কালে উহাদের শরীর খুবই শক্ত থাকে। 
ইহাদের দেহের পেশীসমূছে জলীয় অংশ বেশী থাকে, রে 
প্রচণ্ড চাপ সহ করিবার উপযুক্ত হয়। 

গভীর জলের মাছের প্রধান বৈশিষ্ট্য উহাদের অদ্ভূত চেহারা । 
ইহাদের অধিকাংশই ভীষণ দর্শন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সামপন্তহীন। 
ধাতগুলি প্রায়ণ বড়__মুখগহবর প্রশস্ত ও পাকস্থলী বৃহদায়তন। 
আহার্ধপদার্থ এতদ্দেশে অপ্রতুল, কচি কখন পাওয়া যায়, তাই 
যখন যাহা মেলে তাহাই নিবিচারে উদরসাৎ করিবার ব্যবস্থা! ও 
ক্ষমতা ন! থাকিলে চলে না। নুর্যালোক ও তাপের অভাববশত 
এখানে উদ্ভিদ জন্মে না, তাই মংস্যকুল সবই মংস্ততুক ও মাংসাশী, 
একে অঙ্কে খা । এই ভক্ষণ করিবার রীতিতেও বৈচিত্র্য 
রহিয়াছে । যেযাহাকে পায় তাহাকে খায়-_লঘুণুক ভেদ জ্ঞান 
নাই, “মাংস্বন্তায'এর ধারাগুলি এখানে আরও উদ্দার ও 
সম্প্রসাবিভ । ক্ষুপ্রাকৃতি একটি মংস্য হয়ত নিজের চেয়ে বড় 
আর একটিকে অবলীলাক্রমে গিলিয়৷ ফেলিতেছে। এই কারণে 
কোন কোন মাছের সমস্ত দেহটাই মুখ । মুখবাদান করিলে 
প্রশস্ত এক গহ্বর উন্মুক্ত হয়; গুামুখে বড় বড় দাত, শুধু 





ছিপ মতগ্ত 
চোয়ালে নয়, তালুতেও-_গিলিত প্রাণী ছুটিয়া যাইতে না পারে। 


ঈাতগুলি কখন কখনও আবার বাকান । পেটট। রবারের যত 
সম্প্রসাবণশীল এবং অনেক সময়ে স্বচ্ছ একটা থলের মত, বাহির 
হইতেই পেটের ভিতরকার তুত্তদ্রবা দেখা যায়। জলের উপস্ধি- 
ভাগ হইতে পতিত মৃত জীবাণু ও প্রাণীর দেহও উহারা আহার 
করিয়! থাকে । ক্ষুদ্রাকৃতি মতস্তোর যেমন বৃহৎ মুখ থাকে তেমনি 
আবার বৃচদাকৃতি মতস্যেরও সংকীর্ণ মুখ দেখা যায়। অসাধঞ্জস্যই 
এই বিচিত্র জগতেব ধারা । ক্ষীণমুখ মতস্তেরা প্রায়ই জেপাকের 
মত রক্তচোষা । 

আহার ও পরিপাকযস্ত্রের মত দর্শনেন্দ্িয়েরও বৈচিত্রা ও 
সামঞ্ুন্তের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কোনটির চক্ষু বেশ বড়, 
মনে হয় স্বল্লালোকিত দেশে বিচরণ করিবার উপযুক্ক, যত বেশী 
আলো পাওয়। যায় ততই স্ুবিধা। পাশাপাশি আবার 
কোনোটির বা চক্ষু বলিতে কেবল ছুইটি কালে! ছিত্রমান্র 
রহিয়াছে । অন্ধকার রাজ্যে ব্যবহারের অভাবে দর্শনেজ্দ্ি ধীরে 
ধীরে লুগ্ত হইয়াছে । 

গতীরজলের মাছের ভিতর কতকগুলির আবার আরও 
একপ্রফার বৈচিত্র্য দেখা যায়। জলের উপরে তুলিয়! আনিলে 


সা 
সাথা্ত আহ্াতেই ভা্গিযা গড়া হইয়া যায়। জলের নীচে 
প্রচণ্ড চাপ অহ করিয়া! ধাহারা জনায়াসে চলাফেরা! করে, অক্ষত 
'প্বেছে 'চাপরিযুস্ত হইয়া ভাহার! ফুলের খাষে ভাঙ্গিয়। পড়ে। 
এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেন বেনী চাপের উপযুক্ত অন্থিমজ্জাদি 
সম্বলিত বলিয়াই উহার! স্বপ্নচাপ মহ আঘাতেই ভাঙ্গিয়া! হায়। 
প্রকৃতপক্ষে দৃঢ়ত। ও ভঙ্গপ্রবণতার সঙ্গে নিকট সন্বদ্ধ নাই-_ 
খুব শক্ত জিনিবও যে ভঙ্গুর হইতে পারে সেট! আমরা কাচের 
কথ! মনে করিলেই বুঝিতে পারি । 

ছিপওয়াল! মাছের! গভীর জলের মংস্তদেব অন্যতম শ্রেমী। 
ইহাঙ্গের যাথার উপরে লম্ব! একটা ছিপের মত থাকে এবং 
তারই অগ্রভাগে আবার বড়শীর মত একটা জিনিষ থাকে। 
ইহাদের ক্ষুধাবোধ অতি তীব্র-_মুখগহবর বেশ বড় ও দ্তরাজি 
অতি তীক্ষ। যেমনি করিয়া আমরা বড়শীতে টোপ দিয়া 
মাছকে প্রলুব্ধ করি উহারাও মেইভাবে শিকার ধরে। ছিপেতর 
অগ্রভাগে মিটি মিটি আলো! জলে, অনা মাছ মনে করে-_কোন 
ক্ষুদ্র প্রাণী বুঝি, গিলিতে গিয়া! ফাদে আটকা পড়ে । 

এখানে আবও একপ্রকার মংস্ড পাওয়া গিয়াছে উহার! 
সর্বাপেক্ষা বেশী অভূত। ইহাদের স্ত্ীজাতীয় মত্হ্াদের সতিত 
পুরুষের! একই সঙ্গে সংযোক্ষিত তইয়া স্বামী দেবতারা স্ত্রীর 
সহিত একদেহে লীন থাকে | পুরুষের! আকৃতিতে অতি 
মাত্রায় ছোট, স্্রীঙ্গাতীয়ের' আকারে ভিন চার ফিট. পক্ষান্তরে 
পুরুষেরা এক ইক্িরও কম কখনও তিন চান ইঞ্চি হয়। 
পুরুষদের ওজন স্ত্রীর ওজনের শত ব! সহম্রাংশ। স্ত্রীরা স্বামীকে 
যেন পকেটে পুরিয়া লইয়া চলে। কেহ কেহ আবার একাধিক 
স্বামী পোষণ বা ধারণ করে। পুরুষেরা কখনও স্ত্রীব মাথার 
মণি হইয়া শোত! পায়, কখনও বা বক্ষলীন শরীবের সঙ্গে 
সংযুক্ত হইয়। থাকে, যেমন থাকে আমাদের কাণ, পশুদের 
গেজ বা মংশ্টের পাখনা । পুরুষদের মুখের আঅভাস্তরের অশ 
স্ত্রীর দেহের সঙ্গে আটকাইয়া থাকে । বিশেমজ্ঞব। অন্থমান 
করেন মতস্টেরা! একেবারে সভশ্্র সহত্ত্র ডিম দেদু-তাহার ভির 
অতি সামান্ত সংখ/ক মাত্র পূর্ণাঙ্গ মহ্তে পরিণত হয়। টিম 
ভইতে ফুটিয়া যখন বাচ্চ। বাহির হয় তখন পুংমহস্ের| স্বভাব 
প্রেরণায় স্ত্রীমংস্তদের খুঁজিষু! বেড়ায় এবং কখনও কেহ কোনটির 


[২ বর্ষ--১ম খও--ওর্ঘ সংখ্যা 


দর্শন পাইলে তাহাকে আর ছাড়িয়! দেয় নাঁযেখানে হয় 
কামড়াইয়া ধরে। পরে এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে 
উভয়ের এ অঙ্গ সংযোদ্ধিত হয় এবং উভয়ে অচ্ছেন্ত বন্ধনে 
জঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়। পুরুষ হয় স্ত্রীর পোব্য--পরাসক্ত 
ও পরজীবী । পুরুষের! বংশ বক্ষার জাদিম প্রেরণায় স্বাতন্রা 
বিসর্জন দিয়া করে আত্মদান--পরিশেষে স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী 
যায় সহমরণ। 

আমাদের পরিচিত পরিপার্থের চেয়ে সম্প্রণ পৃথক ও স্বতন্ত্র 
এক জগৎ রহিয়াছে এত নিকটে অথচ কত অজানা! কত 
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মুপ নলঙ্গ মহল 


কোটি কাটি বিচও প্রাণীর বাস সেখানে “সেখানকার 
পরিবেশ, লীন ৫ ভাহঠানের প্রবুষ্টি ক দন মআহষেক চেনা 
পৃথিবা হইত্ভ সম্পরণ আগারকম আগত ৪ অর্ধ সে বাজ 
মন্বক্ষে কমনাত করা চলে, কার সেখান মাছের প্রবেশাদিকার 
মিলিবে কে গানে? দুরগ্রতের পাপা গ্বকপ খুঁছিয়া বেছাই 
জামব', ঘথের কোণেহ রতিয়াঙ্থে কারিনা অঙ্গানা বিশ্য়াকাত না 
বিচি ভীবনপাবা । 





স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের পীঠস্থীন 


ভ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ 


সে আজ মাত্র ৮* বংসরের কথা। তখন দুর্গম-ছুর্গ গোপ- 
গিরির শিরোঁপরি স্বাধীন হিন্দু মহারাই্রপতির গৈরিক 
পতাকা সগর্বে উড্ভীন গাকিত । সে সময় সিন্ধিয়া বংশের 
নরপতিগণের প্রতাপ ও প্রতিপত্তিতে উত্তর ও মধ্য 
তারত গৌরবান্বিত। মোগল সম্বাজ্য ধ্বংসকারী মহারাষ্ট্র 
নরপতিগণ গোঁয়ালিয়র দুর্গে বসিয়া যে হিন্দুর পরধর্ণ 
সহিষুতার ও উদ্ধার রাজ্য শাসনের ধার! প্রবন্তিত করিয়া- 
ছিলেন তাহার নিদর্শন এখনও এই গোয়ালিয়রে দ্নেখ। যায়। 


এখনও জয় বিপাপ” রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন কিং জর্জ পার্কের 
মধ হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মসজিদ, শিখের গুরুদ্বার, 
গুষ্টানের গীর্জা, থিয়জফিকাল লঙ্গ পাশাপাশি অবস্থিত ; 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নর-নারী স্ব প্ব ধর্ম তথায় অবাধে 
অনুশীপন করিয়! থাকেন । ইহাই ত স্বাধীন হিন্দুদের পরধর্ের 
প্রতি পরম শ্রদ্ধার নিদর্শন । 

যদিও গোয়ালিয়রাধিপতি সিক্ধিয়া এখন আর তেমন 
সগর্বে পূর্ণ দ্বাধীনভার ধ্বজ| উড়াইতে পারেন নাঃ তথাপি 





আখ্বিন--১৩৫১ ] 
হৃটীশ সযাজ্যের সার্বধতৌম রাঁজশক্কির ছায়াতলে করদ মিত্র- 
রাজ্যরূপে সসম্মানে রাজ্য শাসন করিতেছেন । আত্যন্তরীণ 


ব্যাপারে ভারতের শিক্ষা! ও সংস্কৃতির ধার! গোঁ়ালিয়র 
রাজ্যে এখনও প্রধাহিত। সিন্ধিয়া মহারাজের মূর্তি অন্কিত 
তামমুদ্রা এখনও গোরালিয়র রাজ্যে প্রচলিত। এখনও 
ভারতীয় ডাক টিকিট ও পোষ্ট কার্ডের উপর সিদ্ধিয়া রাজ- 
প্রতীক সর্প-হুর্যমুর্তি অস্কিত ছাপ পড়িয়া থাকে । এখনও 
মহারাষ্ট্র সৈন্তদল “চর হর বোম্‌ মহাদেও* রবে গগন 
বিদীর্ণ করে। 

বর্তমানে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড গোয়ালিয়র রাজ্যের অস্ততূক্তি 
বহিষাছে তাহার আয়তন প্রায় বার হাজার বর্গ মাইল । এই 
রাঞ্যের মধ্যে অবস্থিত “বিদীশা" ও “বেশনগর” বিখ্যাত 
মালোয়া রাজোর রাজধানী ছিল। এখনও সেই বেতুয়! 
নদী কল কল নিনাদে অতীতের গৌব্রব কাহিনী শুনাইয়। 
চলিয়াছে। ভীলসা ট্টেশনের সন্গিকটে বেশনগরে বাস্তুঙ্গেব 
মন্দির প্রাঙ্গণে ১৭০ পৃঃ পৃষ্টা পরনভাগবত গ্রীক 
হিলিয়োডোরাস্‌ কক প্রতিষ্ঠিত গকড় শ্ুষ্টি এখনও মাঁলব 
ও কালের সকল পীড়ন সহা করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে । 
প্রাচীন পালী গ্রন্থে উল্লেখিত 'বেশনগর? ও সংস্কৃত শাস্তে 
বি পববীশা” নগরের ( বর্তমান ভীলসাঁর ) বৌদ্ধ ও হেল্দু 
শিল্পের নিদশন এখনও গোস্নালিয়র বাঁজাময় দেখা যায়। 
ভীলল ষ্টেসন 5ইতে নয় মাইল দক্ষিণেহই জগতবিখ্যাত 
সাচীর শপ অবস্থিত। ভীলসা হইতে ৪ মাইল 
দূরে উদয়গারর অভ্যন্তরে বিশটি গু) গুপরদুগের শিল্প 
শ্থর্য্যে পূর্ণ। একটি গুহায় এক শিপালিপিতে ৫ম 
শতার্ধীর এক গুপ্ত সম্রাটের নিশ্মিত বিরাট বরাহ 'অকতার 
মৃত্তি ও অনন্তশায়ী নারায়ণ মুন্তি প্রাচীনহ ঘোষণ। 
করে। 

গোষাপিয়র রাজ্যেই বিখ্যাত “বাগ” গুহা ৫ম শতাব্দীর 
বৌদ্ধ বিহার, হিন্দুর দশ অবতার মুষ্টি ও নহাকালের 
মন্দির অতীত মুগের শিম ীশ্বর্যের শিদশন বক্ষে করিয়া 
রহিয়াছে । 

শিপ্রা ন্দীতটে প্রাচ্য পুণ্যভূমি উজ্জয়িনী গোয়ালিয়র 
রাজ্যর প্রাচীন রাজধানী । এইখানেই ভ্বাদশ অনাদি 
জ্যোতিলিঙ্গ মহাকালের মন্দির ধিরাজিত। এই 
উজ্জ্রয়িনীতে হরিদ্বার, প্রয়াগ ও নাসীকের স্বায় দ্বাদশ 
বৎসর অন্তর কুস্তমেলা হইয়া থাকে । এই উজ্জযিনী রাজা 
বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন 'ও নবরত্বের স্বৃতি আজ 
ছুই হাজার বংসর ( বিক্রম সম্থৎ ২০০* ) বক্ষে ধারণ করিয়। 
আছে। এই স্গানে ১৮৩৩ খ্ুষ্টা্ে মহারাজা দৌলতরাম 
সিদ্ধিয়ার প্রিয় রাণী বৈজাবাঈ বিখ্যাত “গোপাল মন্দির” 
স্থাপনা করিয়াছিলেন । 

আতরের ছুর্গম ছুর্গ (১৬৪৫ খুঃ নির্মিত ), বাদহ ব। 
বাদনগরের “ষোল খাদ্+ দালান ও দশ অবতারের মন্দির 


আাশ্রীন্ম হিস্দু্জাতজ্চেন্প স্পীউস্ছান্ম 





স্ 
স্্তস্- ব্স্ “স্তন” “স্পা বহতা স্থি স্থতপ-বরদা খপ সউ 
এবং নবম হইতে একাদশ শতাবীর জৈন দেবসথানি) চানেরীর 
১১শ শতাব্দীতে কীর্তিপাঁল রাজার দ্বারা নির্শিত “কীর্তি 
দুর্গ? বৈশালী নদীতটে গোহাদের সুদৃঢ় ছুর্গ, গোয়াবাসপুরের 
৯৮২ শতাবীর অষ্ট খা! ও বৌদ্ন্তপ, ধেজারিরা তোপের 
গুার বৌদ্ধবিহার ও চৈত, খোরের নৌ তোরণ, মৌয়ের 
৭ম শতাব্দীর মহাদেবের মন্দির, মান্দেশ্বরের বিরটি হুর্গ 
মধ্যে শিবমন্দির ও যশধরন্্ম রাঁজার ম্তম্ত (৫ম ও ভ্ষ 
শতাবীর ), নারওয়াঁর বিরাট কিল্লা ও এক খাস্থা” ছত্রী। 
পাদারীর জৈন ও হিন্দু মন্দিরশ্রেণী, ভবভূতি বরিত পাওয়ার 
৪০ থুষ্টান্দে নির্শিতি গুপ্ত রাঁজাঙ্ধের দুর্গ, রাঁজপুরের পঞ্চম 

শতার্বীর 'কুনিলামধ্য নামে বৌদ্ধ "প, রাঁণোদের নাঁগ- 
রী মূর্তি, সোন্ধোনিয়ার বশোধন্মন রাজার স্তসত, স্থহানীয়ার 
অস্থিক! দেবীর মন্দির, তেরাঠির বষ্ঠমুখ শিব ও চৌমুখ 
জৈন তীর্থাস্কর মুর্তি তুমেনের দশম শতাব্দীর তোরণ ও 
বিদ্ধ্যবাঁসিনী দেবীর মন্দির (যাহা নবম শতাব্দীতে নির্দিত 
মন্দিরের ধ্বংসোপরি নিন্মিত ), উদয়পুরের উদয়েশ্বরের 
মন্দর (যাহা ১০৫৯--১০৮* খুষ্টাব্বের মধ্যে নিশ্মিত ) 
আদি প্রাচীন শিল্প এখর্ধা ও প্রাীন কাহিনী আজও শত- 
সহস্র হিন্দঃ বোদ্ধ। জৈন ও খষ্টান দর্শকদের আকর্ষণ করে, 
এবং তাহাতে নকলের চিত্ত বিস্ময় ও পুলকে ভরিয়া উঠে। 

সেই হতিগাস-বিখ্যাত গোয়ালির রাজ্যের রাজধানী 
এখন গোয়ালিয়র ; ১৮০* থুষ্টান্সে মহারাজ দৌলতরাম 
সন্ধিয়া উজ্ভয়িনী হইতে গোগ়াপিয়র নগরে রাজধানী 
স্থানাস্তরিত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুণার পেশোয়ার 
সাহমী সেনাপতি রণজীরাঁও “সন্ধিয়া রাঁজবংশ স্থাপন 
করেন; তদবধি এই বংশের অনেক বীর সঙ্গানের বীরত্ব- 
কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা উজ্জল করিয়া 
রাখিয়াছে। মাধোজী সিক্ধিয়ার সময়েই এই সিদ্ধিয়া বংশের 
গৌরব সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল। 

দিল্লী ও উত্তরভারত বিজয়ের বীরত্বের ফলে মাধোজী 
*সিপ্ধিয়া” বংশকে স্থপ্রতিষ্টিত করে। তাহার ফলে সিন্ধিয়া 
ব্রাজ্য পুণার আধিপত্য হইতে সম্পূর্ন স্বাধীন হইয়া পৃথক 
শক্তিশালী বাজ্যে পরিণত হয়। 

বর্তমান গোয়ালিয়র সহরটি “গোখালিয়র” “লস্কর” ও 
*মুরায্‌” তিন মংশে বিভক্ত । প্রাচীন গোয়ালিয়র._দুর্গের 
উত্তর পাদদেশ ধেষ্টন করিয়া আছে, লস্কর মহল্লা! কিলার 
দক্ষিণ অংশে অবস্থিত-এই স্থানেই ১৮** খৃষ্টাব্দে 
দৌলতরাম সিদ্ধিয়া ছাউনী স্থাপন করিয়াছিলেন 
কিল্লার পূর্বাঞ্চলে মুরার পল্লী, এই স্থানে এক সময়ে 
ইংরাজদের ছাউনী ছিল এবং বর্তমানে এখন রেসিডেন্ট 
সাহেব বাস করেন। যদিও তিনটি সহর পরম্পর 
দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত, তথাপি সুমার্জিত বড় 
বড় রাজপথের দ্বার! সংযুক্ত হইয়া! একটি নগর বলিয়া! 
মনে হয়। 


৯২. 


গোয়ালিয়র দুর্গ 


মধ্যযুগে ভারতের রাজন্তবর্গ আত্মরক্ষার নিমিত 
পর্বতশিরে স্দৃঢ় প্রাকার বেষ্টিত ছুর্গম দুগ নির্মাণ করিয়া 
রাজ্য শাসন করিতেন। দৌলভাবাদের দেবগিরি, 
ভরতুরের কিল্লাঃ চিতোরগড় ও চুণারের কিল্লা, অস্বরের 
দুর্গ প্রভৃতির স্তাঁয় গোয়ালিয়রের ছুর্গ অভেগ্য ও ছুর্গম; 
ইহার স্থাপত্য অপূর্ব। এক মুসলমান এতিহাসিক 
বলিয়াছেন__প্ইয়। কিল্লা ভারতমাত কে কণ্ঠ কী দুগমাল৷ 
মে মধ্য ম্যেতিকে সমান হে” এই ছুর্গের এ্রতিহাসিক 
কাহিনী নান! গ্রন্থে বণিত আছে। এই দুর্গ গুপ্ত, হুন, 
কচ্হা, প্রতিহার, তোমরাস পাঠান, মোগল, ইংরাজ ও 
মহারাষ্ট্র অনেক রাজা ও বীরের লীলা-নিকেতন। বহু 
রাজবংশের উথান ও পতনের সহিত এই ছুর্গের ইতিহাস 
জড়িত। এই দুর্গের তোরণ ও প্রাকার কত শত 
আক্রমণকারীর গতি রুদ্ধ করিয়াছিল, কত শত বীরের 
রক্তে এই দুর্গপ্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইয়াছিল। 

সেই জনমুখরিত, বীর. পদে কম্পিত, নানা এশ্বধ্য- 
সমদ্বিত বিশাল দুর্গপুরী এখন শান্তঃ নিও্জন, পরিত্যক্ত, 





গোয়ালিয়র দূর্গ 


আজব সহরের স্তায় পড়িয়া আাছে। স্বাধীনতার স্বাদ 
অন্থভব করিতে আমরা জানি না, স্বাধীন মান্ষের গৌরব 
আমানের কল্পনাতীত, স্বাধীন মানবের সুখ-শান্তি আমাদের 
চিত্তে পুলক সঞ্চার করে না; তথাপি শ্বাধীন ভারতের 
পুপ্যকথা সুনিলে, পুণ্যস্থান দর্শন করিলে চিত্তে উৎসাহ 
আসে, পুলকে নন ভরে উঠে ও আশার আলোক প্রাণে 
উকি মারে। 

দুর্গটি সমতল ভুমি হইতে একেবারে সোজা তিন শত 
ফিট উত্থিত এক পাহাড়ের মম্তকোপরি অবস্থিত। উত্তর 
জক্ষিণে ১ মাইল লম্বা! এবং পূর্ব ও পশ্চিমে ৬** হুইতে 
২৮০০ শত ফিট চওড়া । পূর্বে দুর্গ প্রবেশের কয়েকটি 
পথ ছিল, বর্তমানে দুইটি মাত পথ আছে। একটি উত্তর 
পূর্ব দিক হুইতে “গোয়ালিয়র তোরণ” মধ্য দিয়া দুর্গের 


হর 
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মধ্যে গিয়াছে; অপরটি পশ্চিম দিক হইতে ক্রমে ক্রমে 
চণ্ডাইতে উঠিয়া “উরবাঈ তোরণ” মধ্য দিয়া উপরে প্রবেশ 
করিয়াছে । প্রথমটি এত অধিক চড়াই যে কোন প্রকার 
চক্রযানের দ্বারা পথ অতিক্রম করা যায়না । পদর্রজে বা 
হস্তির উপরে দুর্গে যাইতে হয়। সিন্দিয়া রাজার হাতীশাল৷ 
হইতে হাতী তাড়া পাঁওয়া যায়। অপর রাস্তাটিতে 
শক্তিশালী মটর গাড়ি উঠিয়া যাইতে পারে। 

“গোরালিয়র বার” দিয়া প্রবেশ করিবার পথের প্রথমেই 
গিরি পা্দেশে সদ একটি দ্বার অবস্থিত, তাহার মধ্যের 
প্রাঙ্গণের চারিদিকের কক্ষগুলিতে সৈম্ত-নিবাস। একটু 
উঠিয়া ভান দিকে বাইলে বিরাউ গুজারী মহল, আর 
বাম দিকে একটি তোরণ। 

“গুজারী মহল” রাজা মানসিংহ ( ০৪৮৬--১৫১৬ খৃঃ) 
প্রিয়তমা মহিষী মুগনয়নার বাসের জন্ত নিশ্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। রাণী গুজারি বংশের কন্তা-_সেইজন্ত এই 
মহলটির নাম *গুজ্লারা মচল” হইয়।ছে। প্রানাদটি দ্বিতল 
ও প্রস্তর নিশ্শিত, সুদৃশ্য শিল্পকার্যে পূর্ণ। হাতীর মাথা 
সংযুক্ত ব্র্যাক্টে ছা ও কানিশের 'মবলম্বন স্বরূপ বিন্যস্ত ; 
কানিস্‌ ও উড়পটির গড়নের মাঝে রঙিন টালি বসান 
আছে। ছাতের উপর প্যারাপেটের সংলগ্ন ছোট ছোট 
চুড়াগুলি বাটার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে । এই মনোরম 
প্রাসাদটি গোয়ালিসর রাজ-এন্টেটের প্রত্বতত্ব বিশ্তাগ প্রাচীন 
শিল্পকলার নিদশনের সংগ্রহালয় রূপে বাবার করিতেছেন । 
এথানে ভৃতীয় পূর্বব খুষ্টাৰ হহতে অষ্টাদশ শতাবী পর্যাস্ত 
নানা যুগের মূল্যবান প্রাচীন শিলালিপি” মুদ্রা” চিত্র মুঝ্ধিঃ 
শিল্পনিদর্শন সুসজ্জিত রহিয়াছে । গ্রত্োক ডরবাটি যুগ, 
শিল্পধারা, স্থাপত্যরীতি অন্যারী শ্রেণাতে বিভক্ত হইয়া 
সংরশ্গিত। সংগ্রহালয়টি ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির 
পরিচয় লাভের ও শিক্ষার একটি বিশিষ্ট স্থান। 

“গুজারী মহলের” উত্তরেই ইংরাজঙ্গের সমাধি ক্ষেত্র 
১৮৫৮ হইতে ১৮৮৬ খুষ্টাৰ পর্যাস্ত গোয়ালিয়র কিল্লা 
হংরাজদের দখলে ছিল । সেই সময়ে সৈনিকগণের মৃতদেহ 
এই স্থানে সমাধিস্থ করা হইত । 

পর্বতে উঠিবার নধ্যপথে ডানদিকে পাচাড় কাটা 
একটি গুহাতে চতুভূজি মন্দির অবস্থিত $ সেইন্থানে খোদিত 
শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ৮৭৫ থুৃষ্টাবে 
কনৌজাধিপতি রামদেব গুহাটি কাটিয়। চতুতূ্জ মন্দির 
স্থাপিত করিয়াছিলেন । উঠিতে উঠিতে ডান দিকে কপোত 
নীড়ের ন্যায় ছোট বড় অনেকগুলি গুহা ও কোলঙ্গ 
মধ্যে হিপ্দু দেবদেবী ও জৈন তীর্ঘন্কর মৃত্বি খোদিত দেখ! 
যায়। “সারদা বোয়াদিঃ ও “অনার বোয়াি” নামে ছুইটি 
জলাশয় পর্বতের কৃষ্ণগাত্রে মণির মতন উচ্জ্ল হইয়া আছে। 

পথের শেষেই “হস্তি-তোরণ' মধ্যযুগের স্থাপত্যের অপূর্ব 
কৌশল। তোরণটি মানসিংহ প্রাসাদের সংলগ, পূর্বে 
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এখানে একটী প্রন্তরের বুহদায়তনের হস্তী অবস্থিত ছিল। 
সেইজন্ত ইহার নাম “হম্তীতোরণ' বিয়া খ্যাত। 
মানসিংহ-প্রাসাদ 

মহারাজ মানসিংহ শিল্প ও সঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । ১৪৮৬ হইতে ১৫১৬ খৃষ্টাব্ধের মধ্যে 
এই প্রাসাদটি নির্মিত হইয়াছিল। তঙগানীষ্তন হিন্দু রাজ- 
প্রাসাদের প্ররুষ্ট নমুনা এই প্রাসাঁদটি। প্রাসাদের পূর্ব 

ংশ খাড়া পাহাড়ের গাত্রেরই অংশ--তিন শত ফিট লগ! 

ও ৮* ফিটু উচ্চ, এই দিকের ছয়টি গোল বুরুজ, ছাদের 
উপরের চূড়া ও গন্দুজ্ প্রাসাদের সৌন্দধ্য বৃদ্ধি করিয়াছে। 
বাছির প্রাকারে মানধ-মানবী, হংস, হন্তি, কুস্তীর, বাঘ, 
কঙ্গলী বৃক্ষ অস্থিত নীল, সবুজ ও পীত বর্ণের মন্গণ টালি 
বপান থাকায় হর্ম্যটির সৌন্দধ্য ও শোভা বুদ্ধি হইয়াছে । 
আলিসায় হস্তী আকারের 'জালি গোয়াপিয়র প্রদেশের 
প্রন্তর-শিল্পীদের দক্ষভার শ্রেষ্ঠ নিদশন । 

মান-মন্দিরের অন্দরমহল দুইটা পৃথক অ'শে বিভক্ত ) 
প্রথমটির প্রাঙ্গণের চারিদিকে “দেওয়ানী আম্*এর স্থায় বড় 
বড় দালানের, স্তন্তের, ব্রাকেটের, কানিসের ও দ্বারের 
কারুকাধ্য অতি মনোরম ও স্থপ্ষ | অপর অংশ “শীস্-মহল” 
নামে খ্যাত। প্রাঙ্গণের চারিদিকে ছোট বড় কয়েকটি 
কক্ষ বিরািত। হুল পাথরের কারুকাধোর সহিত রঙ্গিন 
টালি ও কাচ বসান থাকায় এই মহলটির নাম 'নস্-মহল, 
হুইয়াছে। 

ইহার নিম্নতলে “তাওয়াইথানা”--গ্রীন্ব প্রধান দেশের 
গৃহ-স্থাপত্যের এক বিশিষ্ট পরিকল্পনা। ভূগূর্তে অবস্থিত 
এবং বাতাস ও উত্তাপ প্রবেশ পথ রুদ্ধ থাকায় £ই 
দালানগুলি গ্রীষ্মকালে থুব ঠাণ্ডা থাকে এবং আরামদায়ক । 
স্থাপত্যের কৌশলে বাহির হইতে আলোক গুবেশের পথও 
সে যুগের স্থপতিদের বিশেষ দক্ষতার নিদর্শন । এইখানে 
একটি কৃপ অবস্থিত, ইহাই যজ্ঞকুগুরূপে ব্যক্ত হইত বলিয়া 
যে কিছবদন্তী আছে তাহা মহলের ৮৮ বৎসর বয়স্ক প্রতি- 
হাঁরীর নিকট শুনা যায়। 

তাহার নিমের তললায় অন্ধকার মহলে মোগল সম্রাটগণের 
রাজজপ্রোহী বন্দীদের অবরোধে রাখা হইত। ইহার এক 
কক্ষে সম্রাট সাজাহানের পুত্র মোরাঁদকে ওুরঙ্গজেব অবরুদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই স্থানটি দেখিলেই বক্ষ কম্পিত 
হইয়! উঠে। 

মান-মন্দিরের পরই পর্বতের শিরে ১$ মাইল লহ্বা 
সমতল ভূমি । এই স্থানে এক সময় কত শত হত্ধ্য, মন্দির, 
হাতিশালা, ঘোড়াশালা, সৈন্যনিবাস, সামস্ত ও সর্দারদের 
অট্টালিকা ছিল; এখন সবই ধ্বংসন্তপে পরিণত। তাহার 
বিছু কিছু নিদর্শন এখনও ন্নেখা যায়। প্রধান রাজপথের 
পার্থে মান-মন্দিরের দক্ষিণে থাকে থাকে পাথর দিয়া বাধান 


ত€ 
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২৭৬ 
পাড়ের মধ্যে “হুর্য্যকুণ্ত” সরোবর | জলাশয় মধ্যে এক 
মন্দিরে শিবলিঙ্গ বিরাঁজিত। এই জলটুঙ্গীতে যাইবার জন্য 
প্রন্তরের একটি পোল আছে। পূর্বের ও পশ্চিমে ছুইটা 
ঘাট আছে। পশ্চিমের ঘাটের উপর ছুই পার্থে দুইটী গোল 
গম্থুজের মন্দির, একটিতে শিবলিঙ্গ ও অপরটিতে হুর্ধযমূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত। 





তেলিক। মন্দির 


কিছুদূর অগ্রসর হইলেই পথপার্্ে এক তগ্স্তপের 
মধ্যে পাথরের রঙ্গমঞ্চের গ্যালারীর ন্তায় বমিবার থাক 
থাক মআসন। তাহার পর “তেলিকা মন্দির'-_মন্দিরটি 
এক শত ফিটের অধিক উচ্চ ইহার গঠন পদ্ধতি অপরূপ 
ও নব পরিকল্পনায় নির্মিতি। শিখর দ্রাবিড়-স্থাপত্য 
রীতিতে গঠিতঃ দেখিতে ঠিক দক্ষিণ ভারত মন্দিরের 
গোপুরমের মতনঃ কিন্ত নিয়ভাগ উত্তর ভারতের আধ্য 
শিল্পধারায় থোঙ্গিত। ইহা দ্রাবিড় ও আর্ধা (ইত্জ-এরিয়েন) 
সংমিশ্রণে গঠিত স্থাপত্যের এক অপূর্ব শিল্প-রশ্বধ্য | 
বাহির অঙ্গে অনেক প্রকার স্ত্রী ও দেব-দেবীর মূর্তি থোদিত 
_কিন্ধু অভ্যন্তরের প্রাচীর গাত্র একেবারে সাদা-কোন 
কারুকার্ধ্য নাই। কিন্তু সংলগ্ল নাটমন্দিরের শিখর 


ত& 





লিক! মন্দ 


সাদাসিধা! প্রস্তর থাকে থাকে সঙ্জিত মাত্র। মন্দির শুস্ঠঃ 
কোন বিগ্রহ মন্দিরে নাই। 

মন্দিরের প্রাঙ্গণে তিনটি বৃহৎ বৃহৎ জৈন তীর্ঘন্করের 
মুর্তি বসান আছে। সম্মুথের কারুকা্ধ্যময় তোরণটিতে 
লেখা আছে-_১৮৮২ খুষ্টান্ষে মেজর কীর্থ তৌরণটি সংস্কার 
করিয়াছেন। ছুর্গের একেবারে দক্ষিণ অংশে সামন্ত ও 
সর্দীরদের তনয়দের শিক্ষা দিবার জন্ত “সর্দার স্ষুল 
বিরাঞ্জিত; “রণোজী?) “মাধোজী”, “শিবাজী” হর্ম নামে 


২৪ 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্তরের তিনটি বাটীতে বিস্তালয়, ছাত্রাবাঁ, 
ও অধ্যাপকদের নিবাস অবস্থিত। 

শ্বাস-বহু মন্দির 


ছুরগমধ্যে শ্বীপ-ব্» নামে ছুইটি মন্দিরে অতীত 
ধশ্বর্যের নিদর্শন এখনও রহিয়াছে । একটি বৃহৎ অপরটি 
ক্ষুদ্র আয়তনের । কিন্বদস্তী বলে একটি শ্বাশুড়ী, অপরটি বধূ 
দ্বার! নির্মিত বলিয়৷ ্বাস-বহু, নামে মন্দিরদ্বয় পরিচিত। 





শাজ-বছ মন 


বড় মন্দিরের ঠাদনীতে খোদিত শিলালিপি পাঠে অবগত 
হওয়! যায় যে কাচুয়া রাজপুত বংশের রাম মহীপালের 
রাজা সময়ে ১৯৯৩ খুষ্টান্দে মন্দিরের নিম্দ্াণ কার্য 
সম্পূর্ণ হইয়াছিল। দুইটী মন্দিরই বিষু। পৃজার ভন্ 
ব্যবঙ্গত হইত । দ্বারের, চৌকাঠের, ছাদতলের, বুহদায়তন 
স্তস্তগাত্রের কাঁরুকাধ্য যেমন হুক তেমনই মনোহর | ইহার 
কোলঙ্গ ও বারাণ্ডা খাছুরাঁহোর মন্দির পরিকল্পনায় 
গঠিত । ছোট মন্দিরটীর চাতালের উপর দীা'়াইলে সমতল 
ভূমির ও নগরের দৃশ্য অতি স্থন্দর দেখায় ! 

“উবাই” তোরণ দিয়া! যে পথ ক্রমশ টালু হয়া নামিয়া 





গুহামধো বিশফুট উচ্চ জৈন তীরথকরদের সৃর্তি 


গিয়াছে তাহার ছুই পার্থ পাহাড় গাত্রে কর্তিত বহু গুহ! 
ও কোলঙ্জ মধ্যে অনেকগুলি ছোট ধড় জৈন তীর্ন্করদিগের 


ভ্ঞাল্পভন্বস্ধ 


[৩২শ বর্ষ_১ম খণ্__৪র্ঘ সংখ্যা 


মূর্তি থোদিত আছে। কয়েকটি মূর্তি বিশ.ফিটের অধিক 
উচ্চ ও দিগম্থর। মূর্তিগুলির গঠন ও চক্ষুর খোদন 
ভাবব্ঞ্জক ও মনোহর । এই পথ পরপর তিনটি তোরণ 
মধ দিয়! গিয়াছে । উপরের দ্বারের দুই পার্খে দুইটি 
দ্বারপাল মূর্তি থোদিত রহিয়াছে। 


ঝান্সীর রাণীর ছত্রী 


গোয়ালিয়রের নিকটেই বাম্পীর শেষ স্বাধীন রাণী 
বীরাজনা লক্ষী বাঈ শ্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্ত স়্ং 
বিপুল ইংরাজ সৈম্তবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে 
মাহত হইয়া প্রাণথত্য/গ করেন। তাহার চিতাঁভম্ম 
গোয়াপিয়রে যে স্থানে রক্ষিত সেই পুণাস্ঠীনের উপরেই 
রাণী লক্ষমীবাঈএর স্থৃতি মন্দির (ছত্রী) নির্মিত হইয়াছে। 
এখনও হ্বাধীনত/কামী নর-নারী মাত্রই সেই ম্বাধীনতাঁর 
উপপিকার প্রতি অক নিবেদন করিতে এই ছত্রীতে 
গমন করে। 

লাঙ্করে জযাঁজীরাও চাকের সম্মুখে সিদ্িয়া বংশের 
রাঞ্জা ও রাণীদের ছত্রীগুলি মহারাষ্ট্র শিল্প ও সম!ভধারার 
নিদর্শন । জয়াজীরাঁও সিদ্ধিযার ছত্রীটি সর্বাপেক্ষা বৃৎ 
ও সুক্ষ কারুকার্্য-ম্ডিত। গভমন্দিরে জয়াজীরাঁও মহা 
রাজের পূর্ণ অবয়বের কুষ্ণ পাথরেন প্রতিমুষ্ি স্থাপিত । 
পারে শ্বেত প্রস্তরের মহারাণীর মুষ্তি বিরাজিত। রাজা 
যেমন মেমন পরিচ্ছদ পরিতেন তেমন তেমনই পোষাক 
তাঠার মুর্ধিতে নিত্য পরান হয়। যে খে প্রিয় খাদ্য থাইতেন 
সেই সবই নিতা ভোগ দেওয়াঁহয়। বিরাট নাটমণ্ডপে 
উৎসবের দিনে নুতা গাত হয়, প্রতিজিন ভজন ও নীতিকথ! 
স্ুনাইবার ব্যবস্থা আছে। শিবলিঙ্গ ও নিত্য পূজিত ছয়। 
লিঙ্গের সন্মুথে প্রন্তরের বৃঠৎ বুষ মুধিটি মনোহর । 

দৌলত্রাম পিন্ধিয়ার ছত্রীটিও বুঠৎ ও কারুকার্য 
মণ্ডিত। রাঙ্গার পূর্ণ সাদৃশা রুষ্ষপ্রত্তরের প্রমাণ মুক্তি 
বেদী উপরে স্থাপিত । এই ছত্রীর পার্শে জানকজী রাও 
সিন্ধিয়ার ছত্রী, তাহার মধ্যে মহারাজার ও তিন রাণীর 
শ্বেত পাথরের মুষ্টি স্থাপিত । ইহা ব্যতীত দৌলতরণম 
সিদ্ধিয়ার পিতামগী ও মার কয়েকটি রাজা ও রাণীর 
ছাত্রী আহছে। 

আধুনিক সভাতার ও জীবনধারার সঞিত গোয়াপিয়র 
সহর ও সমাজ সমান তালে চলিগাছে। নগরের বিজলী 
বাতির আলো, জলের কল, ভূতলের প্রযনঃপ্রণালী, সাধারণ 
ক্রীড়া ভূমি, ভ্রষণ উদ্যান এ যুগের পৌর অধিকার অক্ষু্জ 
রাখিয়াছে। “য়বিলাস? প্রাসাদ, ভূম্ম।মসজিদ, ভিক্টোরিয়া 
কলেজ, জরারোগ্য হাসপঃতাল, টাউন ছলঃ ভিক্টোরিয়! 
মেমোরিয়াল বাজার, জয়াজী রাও চক, কেন্দ্রীয় পুস্তকালয়, 
বিচারালয়, মতিমহল প্রভৃতি-_সৌধাবলী বর্তমান যুগের পূর্ত 
স্থাপত্য কৌশলের নিদর্শন । কেন্ত্রীর রাঁজকীয় গ্রন্থালয়ে 


আশ্বিন_-১৩৫১ ] 


নানা ভাষার পুস্তকের সহিত বাঙ্গাল! 
ভাষার পাঁচ শতাধিক পুন্তক সংগৃহীত 
আছে। জয়াজীরাও সি ন্ধিয়া, মাধোজী 
রাও সিদ্ধিয়া, রাণী সাধ্যা প্রস্তুতির বোঞ্েের 
পূর্ণাবয়বের মূর্তিগুলি পাশ্চত্য শিল্পীর জয়- 
ঘোষণা করিতেছে । বিড়লা কটন মিল, 
গোয়ালিয়ার পটারীওয়া্ক, লেদার ফ্যাক- 
টারী প্রভৃতি কয়েকটি কলকারখান৷! 
আধুনিক যাস্ত্রিক যুগের প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে । চিনিকা কল ( গোয়া!লিয়র 
পটারী ওয়াস) বাঙ্গালী দীনেশ 
মজুমদার মহাশয়ের ২৫ বৎসরের সাপশার 
ফল। বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার ভাছুক়্ী মহা 
শয়ের নাম নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির পঠিত 
বিজড়িত। রি 
গোয়ালিয়রের রাঁক্তকীম দেবালয় দেখিলে শ্বাধীননরপতির 
পৃষ্ট-পোষকতা বাতীত যে জাতির ধর্দবও সংস্কৃতি অক্ষু্ 
থাকিতে পারে না তাহাই উপলদ্ধি হয়। এই রাজ্যের 
দেবদেউলে রাধারুষ, শিব, গণেশ আনি বিগ্রচ্ের 
সেবানিষ্ঠা, পূজার স্বব্যবগ্তাঃ উৎসব রীতি, অতিথিসংকার, 
সঙ্গীত চচ্চা, শান্্রপাঠএর ব্যবস্থা ও মন্দিরের অশ্বধা স্বাবীন 
ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির কথ স্মরণ করাইয়া দেয়। 


মহম্মদ গৌসের সমাধি 


আকবর বাদশাহের অন্ততম গুরু পীর মহাম্মদ গৌস্এর 
সমাধি ছুর্গ হইতে অদ্ধ মাইল পূর্বে অবস্থিত। সমাধি 
মন্দিরের স্থাপত্য ও কণরুকাধ্য . 
মোগল শিল্পের এক উতকুষ্ট নিদর্শন । . *" 
মধ্যে এক বিরাট গোল গজ ও  » 
চাঁরিধারে বাঁরাণ্ডা ও তাহার উপর 
থাকে থাকে কয়েকটি গম্বুজ সজ্জিত 
আছে। বারাগ্ডা বৃহৎ বৃহৎ সুক্ষ 
পাথরের জালির পর্দার দ্বার! বেষ্টিত । 
সৌধ মধো শ্বেত পাথরের সমাধি 
বিরাজিত। 

ইারই প্রাঙ্গণের এক অংশে 
জগদ্বিখ্যাত তাঁনসেনের সমাধি 
অবস্থিত। তানসেন আকবর 
বাদশাছের দরবারে নবরত্বের মধ্যে 
অন্ততম | সমাধিটি ক্ষুদ্র ও সাদাসিধাঃ 
তথাপি হিন্দু মুসলমান সঙগীতানুরগী 


শা রর রঃ 
রে ২ - টু ০ 
রর ০ & ই ৯ 


দ্যাঞ্রীন্ন হিস্ু আােচ্যেল সীল স্ছান্ন 
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জয়াজ্ীরাও সিনিয়ার ছত্রী 


মাত্রই সমাধিটি শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করিয়া থাকেন। তান- 
সেনের মৃত্যুদিবস বৃহস্পন্তিবারে নগরের নটী ও গায়িকারাকেহই 
স্টাহাদের ব্যবসা গান-বাজনা করেন না। সেইদ্দিন অনেকে 
গানবাজনা করিতে করিতে হিছিল করিয়া ভানসেনের কবরে 
বাইয়া শ্রন্ধাঞগ্চলি প্রদান করিয়া আসেন। কবরের পারে 
একটি প্রাটান তেতুল বুক্ষ আছে, তাহার পাতা চিবাইলে 
গলার স্বর তানসেনের রূপাতে স্থমিষ্ট হয় এই প্রকার 
কিন্বদন্তী প্রচলিত । সঙ্গীতান্গরাগী অনেক ব্যক্তি শ্রদ্ধার 
সহিত সেই হেতু গাছের, পাতা এখনও চিবাইয়া থাকে। 
গোয়ালিয়র এখনও ভারতীয় সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট 
কেন্ত্র। 












কথা £-_শ্রীমতী স্থজাতা৷ ঘটক বি-এ, বি-টি 
বাগেশ্বরী-_ত্রিভালা 


ফুরাবে কবে ওম! 
তোমার এ লীল! খেল। 
তাই ভাবিয়া যে গো 
কাটে যোর সারা বেলা ॥ 
মরণ-আধার ঘন ঘিরে আছে চারিধার-__ 
মৃত্যু-ভয়-ভীত মানবের হাহাকার, 
অভয় করে সবে মুছাও নয়ন-ধার, 
পরাণ নিয়া মাগে। একি তব হেলা-ফেলা ॥ 


গু শঁ 
ঢু! সা ণা ধা] ধা ধ্মা ধা রসনা 


* ফু রা বে কফ বে ও ম! তো মা 


সুর ও স্বরলিপি ঃ__-জগৎ ঘটক 


'আনন্দময়া শাম আনো আনন্দে-- 
সুন্দর কর ধরা-রূপে-রসে-গন্ধে। 


মঙ্গলময়ী মাগো মঙ্গল আনো, 
অন্রন্দরে তব অশনি হানো,__ 


বরাভয় হাতে ওমা অভয় জানো - 


মাটির পুতুলে আজি 


করোনা করোনা ভেলা ॥ 


৩ 


ধা ধা পমা পমা | গা গা রা সা] 
০০ সা 


যু এ লী লা খেলা 


11 সান্সা "ধা | থা সা গা গা | গা দগমা সা গম! | হধা ধা ম্ধণর্সা সা | 


০ তা ই ভা বিয়া যে গো কা টে* 


[মা মা মধা ধণ | পর্সা 7] সর্প | সর্ব রর্সা 


মরণণস্ধ ধা য়ু ঘ ন ঘিৎ রে 


ছুর্সা-গা গা গা | বগা -মর্গা বা সা | না সা 
মু * ত্যু ভ য় ** তী ত মা ন 


গু মোয়্‌ সা রা বেণ্ লা! 

ধা পমা | ধর্পা সা র্সা "7 ] 
সি সরি 

আ ছে চা* রি ধা স্থ 


রা র্সা | ধা গা ধা শা ছু 
বে র হা ছা কা দূ 


আশ্বিন--১৩৫১ ] 





হানাব্বাড়ী 








২৭৭ 
[ধা ধাপ ধা সণ | ধাধা পধা ধা মা | গা গা-পমশমা মা | গা ষ্গা গরা -স | 
চর 
অ ভ য় ক রে* * স বে মু ছা ওৎ ন যু ন ধা স্ব 
[সা ন্সা ধণ। সা | সমা 7 মা মা | সা গা মা ধা! ধা ধাপ ত্ণর্সরা সাঁ || 
২ চে 
প রা ণ নি যা * মা গো এ কি ত বৰ তে লাফে০* লা 
চ|রা নসা ন্সা ণা | ধা "মা ধা ণা | সা সা শা ধা | ণসা - সা 7 
আ ন ন্‌ দ যী শ্বা মা | নো * আন, ন ন্‌ দে * 
গুসা গা মগারসা | সা গা মা মা | গা মা মধা ধা | মধা-নণণধা মা - 
আর টা চি 
সু ন্‌ দ রি ক রূ ধ রা চ পে চি সে গ *০ন্‌ পে এ 
ঢুমা 7 ধাধাণ | র্সা সা র্সা সা] সা -্রর্পা ণধা ধণা ! পর্সা শা সা শা 
ম ডগ ল ম যী মা গো ম ০ড্‌ গণ লঞ্ আন * নো * 
|র্সা সর্গা ৮ গাঁ | রর্গা-মমগীর্বা সা সাঁ-ননা সা রা] সর্ম-ধণা ধা 7 
অ সু নু? রে ১০ ত বব আআ ০০৭ শ নি হাত ০০ নো ৎ 
[ধা ধাপ ধা র্ণা | ধা ধণণধাধা মা | গা-গগা মা পমা | গা -মগা রা -সা ॥ 
০০ 
ব রা ভয় হা তে** ও মা সম *০ ভ য় দা ** নো ৪ 
চুসা ন্সা-খণ! সা | সা সমা মা মা | সা গা মধা ধা] ধা ধাপ*ণসর্বাসা18 11 
মা টি রু পু তু লে আ জি ক রো না, ক রো নাহে** লা 
( নাটিকা)' 
শ্ীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী 
চতুর্থ দৃশ্য একটা হ্যারিকেন দিলে, তাও কোন্‌ মান্ধাতার আমলের পুরোণে। 
্ ঝড়ঝড়ে। আছ্ধেক রাত্তিরে বিগড়ে না যাষ়। যাই হোকু 
চবা রি তুমি আর দেরী কোরে! না আলোটা জেলেই ফেল, এদিকে 
মাণিক। কি রকম বাড়ী গুপী-দ1? সন্ধোও ত হয়ে এল। তার ওপর আবার আকাশটা কি রকম 
গুগী। পেল্পায় বাড়ী। কিন্তু আমি ভাবছি, এতবড় ঘনঘটা করে আনছে দেখেছ ।--নাঃ দেবতার! পধ্যস্ত পেছনে 
বাড়ীটাতে রাত কাটাতে হবে ছু'জনকে। লেগেছে দেখছি। 


মাণিক। তোমার ভয় করছে নাকি? 


গুলী। নানা ভয় ঠিক নয়, তুমি কিন্তু হযারিকেনট। জালাবার 
ব্যবস্থা কর। বাড়ীওয়ালার আক্কেলটা দেখেছ। যদিই বা 


মাণিক। বর্ধাকালে মেঘ করবে সেট। আর বিচিত্র কি-- 
গুগী-দ।? 


গু । আহা কালও ত বর্যাকাল ছিল হে। কিন্ত 


হে 


ঞ. 


[ওহ বর্ব--১ম খণড--৪র্থ সংখ্যা 


১ 


আকাশে একছিটে মেঘ দেখেছিলে? যত মেঘ কি বাব 
আজকের জন্যে জম! করে রাখা হয়েছিল? তা বলে মনে 
কোরো! ন' আমি ভয় পেয়েছি। আসল কথা কি জান-_-মেঘ 
করলে মেজাঞ্জট! কেমন যেন বিগড়ে যায়! 

ষাণিক। তা তে! বুঝলুম, কিন্তু যতই অন্ধকার বাড়তে 
থাকবে তোমার যেজাজও ততই যদি উত্তরোত্তর বিগড়োতে 
থাকে তাহলেই ত মুস্ধিল। 

গুপী। আরে না না, ও আমি ঠিক সামলে নোবে1।- তুমি 
এখন ঝপ, কোরে লটনটা জেলে ফেল দেখি। আর টর্চ-ছটো 
এখন থেকেই বের করে রাখলেই ত হয়। রাত-বিরেতে 
সাপংখোপের তয় থাকতে পারে তো! আর দেখ, টিফিন্‌- 
কেরিয়ারটা বার করে আলে থাকতেই দুজনে খেয়ে নিই এস। 
রাত্বিরে-বিত্তিরে বাইরে আচাতে বেরোনোটা-_বুঝেছ কি না--. 

মাণিক। তুমি পাগল হলে নাকি গুপী-দা। এই তো 
খানিক আগে ছুজনে খাবারের দোকানে বসে পেট ঠেসে জলফোগ 
করে নিলুম আবার এখুনি কখন খাওয়া যায়? 

গুপী। তবে যা খুপী কর! আমার কিন্তু বাবু...আরে 
ওট! আবার কাদের বাড়ী? বাড়ীটা-ত বড় সুবিধে নয়। 

মাণিক । আবার কি হোলো ? 

পা । আরে, এই জানলাটার ধারে এসে দেখে হাও 
না ছাই। নাং--চারদিক থেকে সবাই মিলে যেন একজোট 
হয়ে বচ্জাতি সুর করেছে। 

মাণিক। কৈ, কোথায় আবার বজ্জাতি দেখলে? 

গুগী। এ দেখ না! বাড়ীটির £চহারাখান। 
একবার! ওদিকে চাইলেই যেন গা ছম্‌ ছম্‌ করতে থাকে। 
কলকাতার সহরের ওপর এমন ছিয়ে-ভাজ! খান্তার বাড়ী ত 
চোদ্দপুকুমে কখন দেখিনি । 

মাণিক। তাতে তোমার কি হোলো শুনি? তোমাকে 
তো আর কেউ ও-বাড়্ীতে রাব্রিবাস করতে বলছে ন।। 

গুপা। তাত কেউ বলছে না; কিন্ত এ-বাড়ীর সঙ্গে 
ও-বড়ীটা যে একবারে গায়ে-গায়ে লাগান,-সেট! লক্ষ্য করেছ। 
ঢে৭-ঠের বাড়ী দেখেছি বাবা, কিন্তু এমন বিদঘুটে বাড়ী কখন 
দেখিনি । বাড়ী তে! নম», যেন দাত খিচিয়ে তয় দেখাচ্ছে। 
ভিতেব গায়ে কি রকম অশখ গাছ জন্মেছে দেখেছ? 

মাশিক | সবই দেখেছি, কিন্ত তাতে তোমারই ব। কি 
আর আমারই বাকি! 

গুপী। তা তে! বুঝলুম-_কি$:- আনার দেখেছ উঠোনে 
কি রকম প্রকাণ্ড একটা বেগগগাছ খাড়। হযে উঠেছে! নাঃ 
সারলে দেখছি । তা যদি মানুষ বাল করতো, তাহলেও ন। 
হয় বোঝা যেতে! । একবারে ডাহ! পোড়ে বাড়ী। 

মাণিক। নাঃ তোমাকে নিয়ে আর পার গেল না দেখছি। 
ও রকম করে এখন থেকেই বদি '... 

গুলী । আরে নানা, ঠিক আছি-_ঠিক আছি। কি জান 
ভায়া-চারদিকে একটু নজর রাখতে হয়। হ্যা আর এক 
কথা, আমার নুটকেশের মধ্যে একট! কৃত্তিবাসী রামায়ণ আছে-_ 
বের করে ফেল দেখি ! 

মাণিক | কৃতিবাসী রামায়ণ? 


দেখেছ. 


গুগী। হ্যা-্যাকৃতিযাসী ত্বামাযণ। ফেন, জানতে 
নেই নাফি? আরে বাবু আটঘাট বেঁধে কাজে নাম। ভাল! 

মাণিক। তার মানে? 

গুদী। যানেটা খুবই সোক্লা; একটু বুদ্ধি খাটালেই বুঝতে 
পারতে | আরে ভায়া পৃথিবীতে এ একটিমাত্র বই আছে যার 
পাতার পাতায় রাম-নাম লেখা! 

মাণিক। নাঃ__তুমি এইবার সত্যিই হাসালে গুপী-দা। 


পঞ্চম দৃষ্ঠ 


গভীর রাজি । চারিদ্বিক নিপ্তন্ধ। আকাশে ঘনঘট! করে মেধ জমেছে 
এবং মাঝে মাঝে বিছ্বাৎ চয্কাচ্ছে। ছুর্য্যোগের পূর্ববলক্ষণ। 


গুপী। বলি ও মাণিকলাল-_ঘুমোলে নাকি ? 

মাণিক। ন। ঠিক ঘুমোই নি।-_একটু তশ্্রা এসেছিল। 

হঠাৎ দূরে কোন গির্জের ঘড়িতে ঢ: টং ঢং করে তিনটে বাজলো 

গুপী। বাত তিনটে বাজলো, শুনতে পেয়েছ? অদ্ধেক 
রাত তে! কাটিয়ে দেওয়া গেল । 

মাণিক। বাকি অগ্েকও ভালোয় ভাগোয় কেটে যাবে, 
কিচ্টু ভয় নেই। 

গুপী। আঙ্োটা আর একটু জ্ঞোর করে দিলে হয়না? 
যে রকম নিব-নিব, করে জলছে হঠাং কখন, না নিবেযায়। 
প্র আলোটুকু ত সম্বল। 

মাণিক। কিচ্ছু ভেবে! না--চুপ চাপ শুয়ে থাকো। 

গুপী। তাছাড়া আর করছিই বা কি1?--বলি কৃতিবাসী 
রামায়ণট! মাথার শরিরে আছে ত? 

মাণিক। হ্যা হ্যা ঠিক আছে। 

গুপী। বাইরে কিন্তু কিসের যেন একট! শব্দ ইচ্ছে। 

মাণিক। কৈনা! 

গুপা। একটু কান খাড়! করে শোন দেখি ! 

মাণিক। হ্যা, একট! খট. খট. শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে। 

গুপী। দুরে কে যেন খড়ম পায়ে দিয়ে চলাফেরা! করছে। 
আওয়াঞট! কোথা থেকে আসছে বুঝচ্ে পারছ? 

মাণিক। না, ঠিক বুঝতে পাণছি না। 

গ্ূপী। পাশের এ পোড়ো বাড়ীটা থেকে। 
বেলগাছটার তলায় । 

মাণিক। যাক গে, ও নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিও না। 
হয়ত কেউ খড়ম পায়ে দিয়ে সত্যিই চলাফের। করছে। 

গ্ুপী। রাত তিনটের সমর এই ছুধ্যোগে খড়ম পায়ে 
দিয়ে কে পায়চারি করতে যাবে শুনি? আর তাছাড়া ও 
বাড়ীতে ত কেউ বাম করে না। লোকজন থাকলে সন্ধ্যে 
থেকে একবার ন! একবার সাড়া পাওয়া ফেতো। 

মাণিক। তা বটে, বাক গে ওকথ। ছেড়ে দাও! 


হঠাৎ দুরে ছোট ছেলের কারার মত কি যেন গুন! গেল 


সম্ভবতঃ 


গুপা। (ভয়ে) ও, আবার কি! মাশিকলাল!-- 
মাণিকলাল ! 
মাণিক। কিছোলে? 


গুগী। চুপ,! ছোট ছেলের কার! গুনতে পাচ্ছে! ! 





নি 


মাণিক। ছা! 
গুপী। পোড়োবাড়ীতে ছোট ছেলের কার! ! 
মাণিক। ( কম্পিত কে) ঘাক্‌ গে, তুমি চুপ করে শোও! 
এই সময় সহস! শে! শে! শঙ্ে বাহিরে ঝড় উঠলো এবং 
ভীষণ শব্ধে দূরে কোথায় বাজ পড়লে 
গুগী। ও আবার কিসের শব্দ ! 
মাণিক। বাইরে ঝড় উঠলো! বোধ হয়। 
গুপী। ওঃ, কি ভীষণ ছুর্যোগ! সার্সির কাচের ভেতর 
দিয়ে দেখতে পাচ্ছ কি রকম মুহুমূ্ছ বিদ্যুত চম্কাচ্ছে ! 
মাণিক। তা! হোক্‌ গে, চুপ করে শুয়ে থাকো। 
গুগী। রাতটা ভালোর ভালোর কাট লে বাচি। 
মানিক । তুমি কিন্ত ওরকম করে আনাকে ঠেসে পোবো 
না, দম বন্ধ হয়ে যাবে যে। 
গুলী । তা যাক গে! একট! রাত না হয় একটু কষ্ট 
করেই শুলে! মার কট! ঘণ্ট। বৈ ত নয়! কিন্তু ও কিসের 
আওয়াজ ? 
হঠাৎ দূর থেকে কার ভয়ার্থ বিকৃত কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল-- 
'কেও (কেও (কেও 1” এবং পরক্ষাণেই দূর থেকে কে যেন উত্তর 
দিলে--''তুমি !_তুমি মি!” 


গুপী। মাণিকলাল, শুনলে ? 

মাণিক। হা! পু 

শী । কিছু বুঝ পারলে? 

মাণিক। না! 

গগী। মামার হাত-প। সব কেমন (যন ঝিম-ঝিম কনছে। 
কি করি বল দেখি? তুমি কথা কইছে! না কেন? উত্তর 
দাও না ছাই। 

মাণিক। হু! 

গপী। ছাকি? ভাল কবেকথাকগনা! 


মাণিক। (কম্পিত কঠে)চুপ কর! 


বষ্ঠ দৃশ্য 
তোর হয়ে এসেছে ।'""রাতের ছুধোগ কেটে শিয়ে 
পূর্বগগনে ভোরের আলো! ফুটে উঠেছে 


গুণী । বাপ্‌-কি ফাড়াটাই কেটেছে । তোমার সম্তাব 
বাড়ীর খুরে-খুরে দণ্ডবং মাণিকলাল;_আর নমস্কার তোমার 
বাড়ীওয়ালাকে। আস্ত চি, একখানি! কি হছে চুপ করে 
রইলে যে 1--ষাও, দাও মারগে যাও !--বড় যে তড়পানি। 

মাণিক। এযে তোমার অঙ্াযজ রাগ-কর! গুগীদা! পাশের 
বাড়ীতে যদি ভূতের উপদ্রব থাকে, তার জন্মে এবাড়ীর দোষ 
ন্নিলে চলবে কেন? ৃ 

গুদী। (টিটকারীর স্মরে)-বেশ ত হে, 
সপরিবারে এই বাড়ীতে বাস কর ন।1-_ 

মাণিক। আহ! সে কখ। কে বলছে? 

গুগী। তযে ওসব ছেঁদো কথ। বলে লাভ কিশুনি? শালার 
ঘের শালা মেরে ফেলতে বসেছিল! আবার স্ভাকামী কত! 
গো-স্রা্ষণ আপনারা, আপনাদের কাছে কি দার মিছে কথ! 


তুমি এসে 


হন, 


বলতে পারি। শালা জমার ধম্মপুত,র যুধিঠির রে! ব্যাটাকে 
ফাসী দেওয়া! উচিত। খুনে-ব্যাট! কোথাকার । 

মাণিক। যাক্‌ গে, এখন বাড়ী ফেরবার যোগাড় দেখা যাক্‌! 

গুপী। (টিটকারীর সুরে) কেন সম্ভার বাড়ীতে 
থাকবে না? 

মাণিক। তাহলে একটা রিক্স ডেকে আনি-_কি বল!-_ 
কে ওখানে? 


ঘরের দরজার কাছে একটি লোককে উ'কিঝু”কি 
মারতে দেখা গেল 
গুপী। উনি আবার কে? 


মাণিক। বাড়ীওলার চাকর-বাকর কেউ হবে বোধ হয়।-_ 
কে হে ভেতরে এস না! 


লোকটি হাতজোড় করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে ! 
নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক। 

শুপী। কি হে তোমার বাবু বুঝি মজা দেখতে পাঠিয়ে 
দিলেন ?-হা করে দেখছ কি? ভাবছো, লোক ছুটোর কি 
অথণ্ড পরমায়,”_ এখনও জলজ্যান্ত বেচে রয়েছে ঠাতমুখ খি চিয়ে 
মরে পড়ে নেই !- শালার ঘরের শাঙ্গা কোথাকার । 

মাণিক। আঃ কি করছো গুপীদা!__ আগে দেখাই বাক্‌ 
লোকটা কে? 

গুগা। তুই থাম্‌ থাম্‌! 
জানা আছে। 

আগন্তক। আজ্ঞে আম তত কোন অপরাধ করিনি বাবু! 
আমার ওপর খামকা... 

গুপী। আর স্জাকামী করতে হবে না! 

আগন্থক। আজে, আমি ত আপনার কথা কিছুই বুঝতে 
পারছি না হুজুর! 

গুপী। তোর বুঝেও "ফা নেই! তুই তোর সেই 
হারামজাদা বাবুকে পাঠিয়ে দিগে যা_একবারে চূড়োস্তো। করে 
বুঝিয়ে দেবো ! 

মাণিক। ওহে দেখ, তুমি গিয়ে তামার বাবুকে বলগে যে 
তা সঙ্গে আমরা দেখা করতে ঢাই। তিনি ষেন এখুনি 
একবার আসেন। 

আগণ্ক। আজ্রে, আমার ত কোন বাবু নেই ! 

মাণিক। এ বাড়ীর বাড়ীওলার তুমি চাকর ভ? 

আগগক। আজ্ঞে না! 

গুলী । (কুক্্ন্থবে ) তবে তুই কে শুনি? 

আগনক। আজ্ঞে আমি হারুগযুলার পে মথুর। 

গুপী। তা, এখানে কি করতে উকিঝু'কি মারছিলে শুনি? 
-এটা তোমার গোয়াল পেয়েছ শালা? 

মাণিক । আহা, কি করছ গুগীদা, ও বেচারী কি অপরাধ 
করলে? 

মথুর। দেখুন ত বাবু! শুধু শুধু আমাকে গাল গাড়চেন। 

মাণিক! যাক্‌-_কিছু মনে কোৰে! ন1;--তা তুমি এখানে 
কি চাও বল দেখি? 

মথুর। আন্তে, আপনার! এ বাড়ীতে ভাড়াটে এসেছেন 


ও সব শালাকেই আমান 


ইভা 

গুনলুষ, ভাই ভাবলুম একবার ছুভুরদের সঙ্গে দেখা করে আসি 
যঙগি বাবুদের ছুধ-টুধ দরকার হয়। আপনাদের গায়ের বাড়ীতেই 
খাকি। গরীব মান্ধুষ। ছুধ বিক্রি করে খাই। ভাবলুম 
হদি খদ্দের করতে পারি। এতে আর এমন কি অপরাধ 
হয়েছে বাবু? 

গুগী। কিবল্পি? পাশের বাড়ীতে থাকিস? এ পোড়ো 
বাড়ীটাতে নাকি? 

মধুর । আজ্দে হ)! 

মাণিক। ও বাড়ী ত খালি পড়ে জাছে। | 

মধুর। আজ্ঞে, খালি পড়ে খাতে যাবে কেনে বাবু? 
জামর! সাতপুরুষ ও বাড়ীতে বাস করে আসছি! 

গুপী। কালরাত ১২টা পর্যন্ত ত ও বাড়ীতে কোন ব্যাটার 
টু' শব্দটি পর্যন্ত শুনিনি । ওর কথা শোন কেন তুমি । যত সব 
জোচ্চোরের দল । 

মধুর। আজ্ঞে, কাল রাত ১২টা পধ্যস্ত আমর! কেউ বাড়ীতে 
ছিলুষ ন! হুভুর ! 

গুণী । কেন ছিলে না শুনি! 

মধুর । আজ্ঞে, আমার এক ভা্াগ্নীর বিয়েতে বাড়ীতুদ্ধ সব 
নেমস্ত্ন খেতে গেছলুম ৷ ফিরতে প্রায় রাত ১ট! বেছে গেছলো। 

মাণিক। এখন সব বুঝতে পারছে গুপীনা ? 

গুপী। অনেক বুঝেছি, আর নতুন করে বোঝাতে হবে না। 








মাণিক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্দরেস করবো,-_ঠিক 
করে বলবে? 

মধুর । কেন বলব না হুজুর ! 

মাণিক । আচ্ছা, কাল রাত্তরে ওরকম করেকে ঠেচাচ্ছিল 
বল ত? 

মথুর। চেঁচাঙ্ছিল? 


গুগী। (টিটকারী সুরে )না, মিহিকণ্ঠে ঠংরী ভাজছিলে। 
ব্যাটা জ্তাকা কোথাকার ! 

মাণিক। দেখ, রাত তখন তিনটে হবে। আমরা স্পষ্ট 
শুনতে পেলুম। তোমাদের বাড়ীতে কে যেন ঠেঁচাচ্ছে--কেও! 
কেও! কেও! 

মধুর । ও হরি, তাই বলুন। ও আমার ঠাকুরদা মশাইয়ের 
গলা । উনি ত রোজই ওরকম করে ঠেঁচান। 

গুপী। বুঝতে পারছো না! মাণিকলাল ।--ও ওর স্বর্গগত 
পিতামহের কথ বলছে ।__কিরে ঠিক কিনা 

মধুব। আজে মুখুুন্ধখা মাছ্য আমর!) আপনাদের মতন 
গুছিয়ে কখা বলতে ভ্ঞানি কিছজুর! ঠাকুরগাদা,__বাবারও 
বাব! ৮_-সগগগত বৈকি বাবু । 

গুপী। শুনলে ত মাণিকলাল। 

মাণিক। হ। 

গুপী। বুকলে না, এখনও সংসারের মায়া কাটাতে পারেনি । 

মুর । আজ্রে যা বলেছেন! এখনও সংসার সংসার 
করে অস্থির. 

গুগী। এখন ঠেল। বোঝে। ভায়।! যাকৃগে মকুক্গে, এখন 
আমাদের যাবার ব্যবস্থা করো! আর এ বাড়ীতে এক দণ্ড 
খাক। লয়। 


ভ্াব্সজ্ঞন্রশ্্ 
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সহপা! লি'ড়িতে কার জুভানমেত পায়ের শব শোনা গেল 


মাণিক। কার জুতোর জাওয়াজ পাওয়| যায় না? 
গুগী। দেখি, আবার কোন মহাত্মা এসে হাজির হম্‌। 


বাড়ীওয়ালার প্রবেশ 


বাড়ীওয়াল!। প্রাতঃপ্রণাম মশাই ! 

গুগী। এই ষে এসেছেন।--বলি, সত্যযুগে ন! জন্মে দয়া 
করে এ পাপ কলিযুগে জন্মেছেন কেন বলতে পাঝেন? 

বাড়ী ওয়ালা ।--তার মানে? 

গুপী। তার মানে, এতবড় সত্যবাদী লোকের ত কলিযুগে 
জন্মাবার কথা নয়। 

বাড়ীওয়ালা। আপনি কি যে বলছেন, কিছুই ত বুঝতে 
পারছি ন!! 

গুপী। তা বুঝতে পারবেন কেন? বলি, এ মান্তব-মারা 
ব্যবস। কতদিন থেকে মুর কর! হযেছে শুনি! 

মাণিক। তুমি চুপ কর গুপী-দা, যা বলবার আমি বলছি।- 
দেখুন মশাই, এরকম করে ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রতারণা করাটা কি 
আপনার উচিত হয়েছে? 

বাড়ীওয়াল! | প্রঙারণ। ? 

মাণিক। প্রতারণ। বৈকি! আপনার এ বাড়ীতে ভূতের 
উপদ্রব নেই স্বীকার করি, কিন্ত পাশের বাড়ীতে থে রকম ভূতের 
উপদ্রব, তাতে ষে এ বাড়ীতে ছেলেপুলে নিয়ে বাস করা আদে 
নিরাপদ নয়, সে কথ! আপনি ত জানতেন । তা সন্বেও-.-... 

বাড়ীওয়াল। 'পাশের বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব? বলেন 
কি মশাই? 

গুগী। একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন যে 1-_যেন কিছুই 
জানেন না। 

বাড়ীওয়াল। । সত্যিই আকাশ থেকে পড়লুম মশাই । 


মাণিক। কিন্তু ওবাড়ীর লোকেরা নিজেরাই যে স্বীকার 
করছে। 

বাড়ীওয়ালা। স্বীকার করছে যে ওবাড়ীতে ভূতের উপজ্রব 
আছে? 

মাণিক। বিশ্বাস না হয়, এই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করুন। 


বাড়ীওয়াল৷ । কি রে মধুর, তুই স্বীকার করেছিস্‌ যে তোদের 
বাড়ীতে ভূতের উপভ্রব আছে? 

নথুর। আজ্ঞে !-_-আমি কখন স্বীকার করলুম হুজুর? 

গুপী। শোন মাণিকলাল। এখন বলে কিনা--বলিনি। 
জোচেচোর কোথাকার! 

মাণিক। তুমি বল্পে না যে, তোমার স্বগগত ঠাকুরদাদ! রোজ 
রাত্রে 'কেওঃ কেও' করে চিৎকার করেন? 

মথুর। তাত বলিছি হুভুক, কিন্তু ভূতের উপগ্রবের কথ! ত 
একবারও বলিনি। 

মাণিক। বুঝুন মশাই । 

বাড়ীওয়াল! । তোর ঠাকুরদাদ। ত্ব্গগত হোলো! কৰে ঝে? 

মথুর। আজে গয়লা হলেও তিনি ত আমার বাৰাকও বাবা, 
কাজেই আপনাদের মতন ভদ্রলোকের কাছে সগগগত ন৷ 
হলেও, আমার কাছে মগ গগত বৈ কি বাবু! 


আখিন_-১৩৫১ ] 


গুষ্বন্লেল্স আজ্ভঞ্রান্ন 


ইশ 


৬ - সা “হা বাক স্ব ধাপ সহ সহ সহ খচগ - স্হাপাপ “হা বস হা বর্জ্য -. হা স্ব স্পা স্নান গনগনে বাপ সাথ” ক 


বাড়ীওয়াল। | আরে ব্যাটা, শ্বর্গগত মানে কি জানিস? 

মধুর । বলি, নেকাপড়া শিকিনি বলে এটুকু কি আর জানি 
নাছজুর? সগগগত মানে ভক্তি-ছেদ্দার পাত্তর আর কি! 

বাড়ীওয়ালা। তোর মাথা! স্বর্গগত মানে কিজানিস্‌? 
যে স্বর্গে গেছে, অর্থাৎ যে মারা গেছে । তোর ঠাকুরদাদ! মরেছে 
নাকি? 

মধুর । বালাই ; মরতে যাবেন কেনে! কালও খড়ম পায়ে 
দিয়ে রাতদুপুরে গোয়ালঘরের পাট করেছেন । 

বাড়ীওয়াল1 | তবে ব্যাটা জ্যাঠামী করে শুদ্ধ, ভাষায় কথ! 
কইতে গেছি কি করতে শুন ?--এখন বাপারটা বুঝতে 
পারছেন আপনার! ? 

মাণিক। কিছুকিছু পাচ্ছি বৈকি! 

গুপী। তা তো তোলে! । কিশ্ব জিড্েস করি--তোমার 
ঠাকুরদাদাটি রাত তিনটের সময় ওরকম করে “কেও কেও" করে 
বিকট শব্দে চিংকার করছিল্দেন কেন শুনি? 

মথুর। আজ্ঞে ও ত উনি বোক্ই করে থাকেন। 

মাণিক। রোজই করেন? কেন ভয়-টয় কিছু দেখেন নাকি? 

মথুর। আল্দ্রে তা নয়! 

মাণিক। "তবে? 

মথুব | &র বড্ড নাক ডাকে কি না। 

মাণিক। তাঅমন “কও, কেও করে চান কেন? 

মথুব। আজ্ঞে, ঘুমোবার পর থেকেই €&র নাক ডাকতে 


জ্বর করে, তার পর ঘৃষ যতই পাকতে থাকে নাক ডাকার 
আওয়াজও তত জোর হতে থাকে। শেবকালে এত জোরে 
নাক ডাকতে থাকে যে নিজের নাক ডাকার 'আওয়াজে নিজেরই 
ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে ধড়মড় করে লাপিষে ওঠেন । তখন ভয় পেয়ে 
চেঁচাতে থাকেন_ কেও ?--কেও 1-কও ? আমি তখন পাশের 
ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠি__তুমি !__তুমি !-তুমি ! 

মাণিক। তার মানে? 

মথুরা। আজ্ঞে, তার মানে, গুঁকে মনে করিয়ে দিই যে ও 
আর কিছু নয়__তোমারই নাক ডাকার আওয়াজ! 

মাণিক। কি আপদ। 

বাড়ীওয়াঙ্গা । কাণুটা বৃকূন মশাই ! 

মাণিক। এখন সব বুঝলে গুগী-দা ? 

গুলী । যাকুগে, ওমব বাঙ্তে কথ! ছেড়ে দাও! হ্যা দেখুন 
মশাই, আমাদের তচ্ছে ভদ্দরলোকের এক কথ! | হখন বলেছি 
আপনার বাড়ী ভাড়া নেবে, তখন ভূতের উপদ্রব থাকলেও 
নেবো, না থাকলেও “নেবো কি বল মাণিকলাল 1ভাহলে 
আমরা আজই সন্ধের দিকে মালপত্তর নিয়ে হাজির হচ্ছি। 
আপনি কিন্তু ঘরদোবগচলে! একটু সাফ ম্রো করিয়ে রাখবেন 1 
আর দেখ ঘোসের-পো, নেহাত ব্রা্গণকুলে জন্মে, নইলে তোমার 
এ পৃজনীয় ঠাকুরদাদা মশাইটির পায়ের ধূলে। নিয়ে আমতুম ৷ 
আব নেহাত গরীবের ঘবে জন্মেছি, নৈলে তোমার ঠাকুরদাদ। 
মশাইয়ের এ বনেদী নাকটিকে সোনা দিতে বাধিয়ে দিতুম ? 


সুন্দরের অন্তধণন ] 
জ্ীবতীন্দ্রমোহন বাগচী 


যে রূপে জীবন শুরি' 'ভুলা'লে নয়ন, 

যে অথুছে পূণ করি? রাখিয়াছ মন, 
সেরূপ কোথায় তব শুকা'লে হুণ্দর 

এ সন্ধ্যায়? তোমারও কি যীবনের পর 
জর! অসে, মরণের আতঙ্ক মাখিয়া, 
কুৎপিতের আবরণে মৌন্দযা ঢাকিয়া ? 


সুন্দরের অর্থিষঠাত্রী লক্ষী পদ্মাবতী 

কোন দুঃখে, কার শাপে সাঞ্জিল জরতী। ? 
অথব! আমারই ভুল! অভিশপ্ত প্রাণ 
চির-হুন্বরের বুঝি হাঁরা'ল সন্ধান, 
সুকৃতির অস্তে যেন! গঙ্গাবঙ্ষে তাই, 
সাহারার মরু-অস্থি দেখিবারে পাই! 


বায়ু অনি বিষ; সুনীল আকাশ 
মৃতুশরে যুচ্ছাহ ; কুহুম-সুবাস 
পান্ধকের গন্ধে ভর! ; হরিৎ কান্তার 
তশোভ'; নীললিন্ু পরে লৌহ-হা'র । 
ধরার সৌন্দধাপার মানবের মুখ 

দুশ্চিন্তায় কিট যেন প্রতিমূত্ত ছুখ 


যৌবন কোথায় গেল? বাদ্ধকো জরায় 
কে দিল আচ্ছন্্র করি' আজি এ ধরায়; 
পথে-পথে গৃহহীন ভূখারী ভিখারী 
মরণের নাতিশ্বাম টানে সারি-সারি 
কিন্ব! একা নিঃসহায় ! ছুর্ধবল ছু পা 
উঠির। ঈড়ায়। ভারও নাহিক উপায়. 


সহগ্প আননা, যাহা চিহ্ন জীবনের, 
আজি তা' কল্পনস্কখ। বিশ্মৃত দিনের ! 
হায়রে সুন্দর, যার করেছি আরতি 

ৃ সদীর্ঘ জীবন তরি',__-এই তার গতি । 


চীৎকারে 


চৌদিকে শিবা, অদূরে শ্মশান, 


আকাশে গর্জিয়। ফিরে প্রলয়-বিষাণ ! 


৩৬ 


আয়ুর্ধেদে ধমনী নির্ণয় 


ডাঃ ধীরেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ বি (কলিঃ) এম ডি (বালিন) আযুর্রেদডুষণ 


২। ধমনী অর্থে জঞানকর্মবাহী পথ ( ৩৮৩ ) 


পুর্বে ( স্থারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৫১) ধমনী সম্বন্ধে হাহা আলোচিত 
হইয়াছে তাহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত কর। হুইয্লাছে .ঘে ধযনী অর্থে সকল 
স্থানেই ৪৩7৩ বুঝায়, কোনও স্থানেই 2৪7 নিদেশি করে না। 

এক্ষণে হুশ্রুত ও চরক হইতে কয়েক বচন উধত করা যাইতেছে, 
ধাহাতে ইহা সকল স্থানেই 097৮৪ নিশি করে-কোনও স্থানেই 
8: নিদেশি করে না। যথা 

১। কণ্ঠ নালীর উতর দিকে ৪টি ধমনী আছে-_ছুইটির নাম নীল! 
এবং ছুইটির নাম যন্ঠ। । কঠনালীর এক এক দিকে এক একটী করিয়া 
নীলা ও এক একটী করিয়! মগ্তা আছে। তাহার! অন্তিভূত হইলে 
মুকতা (বাক্‌ রাহিতা ) বাবর বৈকৃতা এবং আশ্বান-গ্রঠণ শক্তিহীনত' 
স্যর সুশাডভিব 

২।*কুপিত বাঘু সর্যদেহম্ব ধমনীসকলকে আগ্রা করিয়। উঠি 
কইসাধ্য দণ্ডাপতানক নাম আর এক প্রকার ব্যাণধ উৎপাদন কার' 
তাছাতে দেহ দণ্ডের গ্যাখ স্ণ্তত অর্থাৎ আকুক্নাদি শক্ত রহিত হয়। 
নু-নি-১18৬,9৭ 

৩.। অতার্ধ কুপিত বাহু' যখন শরীরের অন্থঠর় পক্ষের অর্থাৎ 
শরীরের বাছ বং দক্ষেন ভাগের এধ্ব অধ: ও তির্গগাী ধহলী সকলকে 
জাশ্রর করিয়া সেই পক্ষের সগ্ধ নগ্ধন সকগকে শখিল করির়। ফেলে, 
তখনই সেই পক্ষ নষ্ট অর্থাৎ অক্পণা ও আচেতন হয়। পণ্তিতগণ 
ইছাকেই পক্ষাঘ1 5 কহিয়া ধার্জেন। হ্নি-১৫৩ 

৪1 কষবুক্ত বাযু পঙ্গ ব্হ ধমনী সকলহকে আবরণ করিয়া মানবকে 
আক্রি়ক অর্থাৎ হয় বোবা, ন' হয় খনা, না হয় গনগদ্ ভাষী করিয়া 
থাকে । হু-নি-১।৭* 

৫1 প্রকুণপত দোষ প্রসরণপূর্বক ধমনীতে ( পুরীববাহিনী 
খষনীতে ) উপস্থিত হয় এবং তপা হতে ধোনুগে গমলপূর্ক 
গুদনাড়ীকে আশ্রয় করে ও তনুস্থ বলিনমুহকে দূষিত করিয়া ভাহাতে 
বাংসাহুর সকল লন্ম!ইয়। থাকে । এই মাংসান্ুরকেই অর্শ; কছে। 
হ-নি-২৩ 

৬। ন্েছে অবগাভন করিলে সেই লেহ শিরামুগ স্থায়া, রোমবুণ 
দ্বারা, ও ধমনীমূহ ছারা শরীরের সর্ধর গন করিয়া শরীরকে তপিত 
এবং বলিষ্ঠ করিয়া থাকে । সুচি-২৪।২০ 

৭। বাহাদি দোষ প্রকুপিত ভইচা শ্বববহ ধমনী সকলে অধিষ্ঠান 
করত ম্ব়ফে বিন করে। ইছাতেই দ্বর-ভেঘ রোগ উৎপন্ন হয়। 
সু-ট €৩।২ 

-৮। বাতাদি দোষ সকল যখন মনোধিষ্ঠান চক্ষুরাদি বাহ ইল ও 
মনোবহ ধর্গনী সকলে প্রবেশ করে, তখনই মানব হুচ্ছিত হইয়া খাকে। 
সুউ-৪৬২ 

৯1 কগ্ঠাদিগের স্তন সংশ্রিত ধমনী লকল রদ্ধপ্থার থাকে, অতএব 
তাহাদের গুনরোগ জন্মেন। | সেই সকল স্্ীই গরিনী ও প্রস্থত! হইলে 
তাহাদের নেই গ্তন সংশ্রিত ধষনী সকগ স্বচ্গাবতষই মুক্তত্বার হয়, সেই 
জন্তই তাছাদের শ্তনরোগ জন্মিয়া খাকে | নু-নি-১০।১৮,১৯ 

১*। প্রগবের তিনঞগিন বা চারিদিন পরে হদয়স্থ ধমনী সকলের 
মুখ বিবৃত হওয়ার স্ত্রীলোকদিগের শান সহ্যক পবৃত হয়।--নু-শা-১০।১৩ 

১৯) খড় শোপিত একমাসে উপচিত হুইলে বায়ু তাছাকে ধমনী মার্গ 
খায়! যোনিদুখে আনয়ন করে ।--ছু-শা-ওএ৭ . 


১২। গভিলীর রদবছ ধমনীসমূছের উপন্নেহ অসপ্রাত অঙ্গপ্রতযঙগ 
বিভাগ গর্ভকে জীবিত রাখে 1--হ-শা। ৩:১৭ 

১৩। প্রাণবহ ধমনীদকল হৃদয়কে 'আশ্রয় করিয়! অবস্থিতি করে। 
স্থশা-৪1৩- 

১৪। গৃধ্‌নী। বিশ্বচী, ক্রোই.কসঈীব, খন. পু, বাতকন্টক, পাদদাহ, 
পাদহধ, অববাভ্ক, বাধিথ ও ধমনীগত বাত রোগসমূছে বখ! প্রয়োজন 
শিরা বেধ করিবে ।--হ-চি৫। 5৩ 

১৫। বাযুকুপিত হইয়া শিরোগঠ ধমনীপমুহে প্রবেশ করাহ মস্তক 
মহৎ শুল উৎপাদন করে 1 চাঙু ১৭৮ 

১৬1 অপন্মার রোগ সম্পর্কে চক বলেন--বাতাদি দোধ ধনী 
জবার জদমকে পীড়ন করে। হনয় লংগীঙামান হইয়া বাধিত, পাসুচিস, 
মোতগ্রাপ্ত'- চি ১০৪১ 

১৭। নাভী যেমন অমর! নাড়ী আতিষিত, জদয়ে সেইরাপ দশটি 
ধমনী এবং প্রাণবায়ু, উদ।নধায়ু, মন, বুদ্ধি, চেতন! ও মহাুভ অবস্থিত । 
চ-সিদ্ধিং৯) ৩ 

১৮) অপভানকগ্রস্থ রোগী ক ও নায় ছ্বারা কুদ্ধুমার্থ হয়। ভীক 
প্রধমন গার পংক্ঞাবহ ধমনীলকল বাত প্লেখ হইতে মুক্তি হইলে তাহার 

ংক্ষা লাভ হইবে 17-5-দান্ধ। ৯১১ 

১৯1 অতি পধাটনে শিরা ও ধমনীদমুহের হব ( শিড়িশিড়িৰৎ 
পীড়া), শ্বাম ও কাসাদি রোগ জন্মে 5 লিদ্ধি১২:৭ 

২৯। উম্মাদ নিদান প্রাদঙ্গে চক বলেন-ধাহাদ দোদ প্রকুপত 
হইয়া বুদ্ধি শান হাপকে এবং ভদাশ্রিহ যলোবহ' দশটি ধমন'কে চুষিত 
করি লীঘট ফানুষের চিক বিকৃত করিয়া ফেলে অর্থাৎ উল্পাদ রোগ 
উৎ্পন্থ করে 1-চচিস।৩ 

এই নকল স্থানে শববছ, হ্বরব্, মনোবত. সব, প্রাণ) লংঞ্জছ 
ইত্যাদি ধমনীর কথা বলা হইয়াছে । হুক্রতের ধমনী ব্যাকরণ শারীএ 
অধ্যায় ভি উপরোক্ত উদ্ধত স্বানগুণলতে যে ধমনী শষ উল্লিগিত 
হইয়াছে, ধমনী অর্ধে 81695 তলে ভার কোনটির অর্থ ওয় না। 
পরস্ত ধমনী অর্থ 065৩ তইলে মকলগুলিরই অর্থ হুষ্পষট। 

এক্ষণে ধমনী বাকরণ অধ্যারের » ও ১* প্লোকের উলেগ করিয়া 
প্রবন্ধের এই অংশ লমাধ্ধ করিতেছি । 

স্শ্রত বলেন--- 


যখ। ক্বভাবতঃ খানি মৃশালেধু বিসেহচ । 
ধমনীনাং তখ। খানি রসো যৈজ্াপচীনতে 1 
নু-শা ৯.৯ 
অর্থাৎ ষেমন মৃণাল ও বিসসমূছ ব্বতাবতঃ ছিজ্র থাকে) ধমনীদিগেরও 
নেইয়প শ্বভাবত; ছিজ্জ খ!কে, সেই ছিদ্র খারা হস উপচিত হয়। 
এই বচন দ্বারা ধমনী সফি বল! হইয়াছে । এই ছিজ্ সুপান অর্থাৎ 
মৃত্তিকাত্যপ্তরস্থ পণ্পের শিড়স্থিত অতি সদ্য ছিপ যাহা দ্বারা রম শোধণ 
করে। হুশ্রত বলিয়াছেন যে ধমনী শ্বেদ এবং রস রোমকুপ দ্বার! নির্গত 
করায়। ম্বপাল ও বিসের ছিদ্র মানব শরীরের ফোমকৃপরাপ ছিের 
সহিত তুলনীর, রক্তবাহী শিল্পার সছিত নছে। উহার পূর্ধের বচনে 
তীর্থগুগা ধমনী সম্বন্ধে বল! হইয়াছে, তাসাং নুধাদি রোমকৃপ গ্রতি- 
বদ্ধানি” এই মুখ শবা হুযিযা না জগ্থধির| শির্দেশ কয়ে? প্রকৃতপক্ষে 
ইহা হুবির] কিন্তু এই ছিজ্ অতি দুল । টীকা প্রনজে উল্লন লেন, 
'তৈয়েয মনোহস্ুগতৈ; হুখাহখয়াপং পর্ণ, কষর্সাঝা গৃরীত। ভাঃ 


২৮২ ও 


আস্বিন--১৩৫১ ) 


মর্ধালগত। স্পর্শ গ্রহণারাখিকৃতদ্বাৎ, তাগতং হমোহপি সর্বাঙ্গ প্রোতোগন্ত 
ষেব। এস্বলে ধমনী মমোবহ] ও প্পর্ণ জ্ঞানের বাছক, মন ও স্পর্শ জ্ঞান 
এই শুন্য মুখ দ্বারা প্রবেশ করে। ইহ! কোনও দুগ্ ছি নহে) 
এই ছিহ্রগুলি ফিরপ তাছা এক্ষণে আলোচন! করা যাইতেছে। উধ্বগ, 
অধোগ, ও তীর্ঘগগ ধমনী মে সকল জবা বহন করার তাহাদিগকে 
বাক ভেদে ছুই প্রধানভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে ।, 

বখা--১। যাচ্াদের বাহক মন্দিরা অর্থাৎ অনৃষ্থ শগ্র হিছ বিশিষ্ট 
ইছার! বায়ু, শব্ব, রূপ, রস ( রসনেঞ্রিয় গ্রাহ ভ্রব্য ), গক্ষ, স্পর্শ, বাক্য, 
শব্দ, নিপ্রা, জাগরণ বহন করে। 

+। মাহাদের বাহক হুষিরা অর্থাৎ দৃগ্ঠ ছি বিশিষ্ট--শোপিত, 
রস, (অন্নরস ), অশ্রু, স্তন, বা শুক্র, অন্গ। অনু, মুত্ত, শুক্র, আঠব 
শোশিত, পূরীব। স্বেদ, অত্যাঙ্গ পাঁরধেকান্গির বীর্য, এই দৃষ্ঠ ছিদ্র বিশিষ্ট 
পথ ছারা অন্থবির ধমনী ই সকল দ্রব্য বহন করায়। উপরোক্ত প্লোক 
ইঞফছাই নির্দেশ করে যে ধমনী মাহেই ছিত্র বিশিষ্ট এবং এই ভদ্র 
অতি শৃষ্ক। কিন্তু ইহ রস, রক্ত, মুত পুরীববাহী দৃগ্ধ ছি বিশিষ্ট 
পথ নহে। ্ 

এই মুগ্ধ ছিছ৪লি কিরংপ ধমনীর মধো রল উপচয় করে ভাহার 
একটী উদ্দাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । 09810, ৪৮ ০200109 
কিংবা এইরাপ ধনীর (0818) উপর কাঁমকরী। কোনও জবা শরীরে 
প্রবেশ করায়! দিলে উহা এই সকল শুন্য ছিদ্র পথে ধমনীর মধো 
গ্রযেশ করিয়] ধষনীকে অক্ঞ্রণা কিংবা উত্তেক্িত করে। উপরোক্ত 
(ল্লাকে “যা শ্বভাবতঃ খানি" এইরপ নুশ্র ছিদ্র নির্দেশ করে, কখন 
রস রক্তবাহী পথ (151007056105 50৫ ৮1০০০ 8819৪ ) নির্দেশ করে 
না। এই “ছি” শব দ্বার যদি ধমনীর শ্বরূপ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ 
হয় তাহ! নিরসন উদ্দেশে হুশ্ত তাহার পরের গ্লেংকেই বলিতেছেন__ 


পঞ্চাতিতৃতান্বধ পঞ্চৃত্যঃ পঞন্দয়ং পঞ্চদু ভাবয়ন্তি। 
পঞ্ষেক্তরিয়ং পঞ্চসভাবয়িত্া পঞ্চত্বমায়াস্তি বিনাশকালে ॥ 
সু-শান (১৯ 


অর্থাৎ পঞ্চভৃত সম্পরন ধমনীলকল পঞ্ষেশ্রিয় বিশিষ্ট কদ পুরুষকে 
ইন্জিয়াধিষ্টান প্রোতাদিপঞ্চকে পঞ্চবার সংঘোঞিত করে অর্থাৎ কম 
পুরুষকে শবাদি ইঞ্জিয় বিংয় পাটি পৃথক পৃথকভাবে গ্রহ করায় এবং 
কম পুরুষকে প্রোরাদি পঞ্চকে সংঘোজিত রাখিয়া বিনাশকালে পঞ্চত- 
প্রাপ্ত হয়। ইহ। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান মতে 2975008 8)86900- 
এর প্রান্জল বর্ণনা । সেইজজু ধমনী শব 0২:৮৪ বোধক শষ এবং 
মৈ৪75০9৪ 87৪6970এর আমুর্ধেদীয় নাম “ধমন তত্র” । 


৩। ধমনী অর্থে--(ক) জানকর্মবাহী পথ (0৩1৮৭) এবং 
(খ) রসম্থেদবাধী পথ (17019177005 ৩1০) 


জ্যোতিষচন্্র শ্বরদ্বতীর় মতে ধমনী ছ্িবিধ-_নুষিরা ও অহথযির]। 
অুবির| জ্ঞানকর্মবাহী পথ (0975৪) এবং সুধির! রলঙ্দেদবাহী পথ 
(15707058005 800 981118098 )। 

উধ্বপ্প ১০টি ধনীর ৩*টি বিভাগ দন্বগ্ধে তিমি বলেন-্জীবন যোনি 
প্রবন্থ সনভৃত শরীরের দর্বধিধ পোষণ কাধোর জন্তু বাত পিত কফ শোশিত 
ও রূস এই পাঁচটি পদার্থের সঞ্চালন আবশ্কক। সেই নঞ্চালন ক্রিয়ার 
প্রযোজক. দশ গ্রকার ধমনী । ইছার! সকলেই 99191 অধোকায় 
পোষণের জন্ত এই হ্শবিধ অধোগ ধমনী আবশ্বাক। ইহ্থায়াও সকলেই 
মঙাদও। উত্বগ আপর ২০টি ধনী হাহ! শব, রাপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি 
বহন কাছ তাহায়া 0৩7৩ । অধোগ (ক) পিতাশরস্থ রসফে কিট 
হইতে পৃথকক্কারী, (খ) রলফে সর্বজজ বন করির! শরীয় গৌষণকাযী 
(৪) সুজ... পুরীঘ, আখ শোশিত, শুক্র' বিষেককারী ও বহনকারী 


আন্মুর্জেছে শ্রী নিপনসি * 


হি ভাটি 


ধমনীও 007৪ । তীর্থগগ ম্পর্শহখ বা অসুখ অন্ুষ্ভবকারী ধমলীও 


061%৫ 1 

ঠাহার মতে যে সঙ্ষল ধমনী সুষির। অর্থাৎ 1870১850৬, 
98211187159 ইত্যাদি তাহারা 

১। অধোগ ধনীর মধ্যে যখা_-অর্পযস্থিচ (রস) উধ্বগানাং 
তির্থগগানাঞ্চ-_যে লকল ধমনী উধর্ব ও তীর্থ ধমনীতে রস অর্পণ 
করে। ভীাহার মঙ্চে ধমনীতে অর্পণ শ্রোতঃ ব্যতীত হইতে পারে না। 
যেইজন্য ইহা স্থুবির1। 

২। রসম্থান্চ অভিপূরয়ন্তি-- যে সকল ধমনী রসস্ান (রদস্থান 
হৃদয় ডল্লন:) পুরণ করে। জ্যোতিষচন্ত্র সরম্থঠী মতে রসস্থান » রসের 
সঞ্চার স্বান ০18$9108 ০7171 

৩। তীর্ঘগুশা ধমনীর-(১) তালাং (ধমনীনাং ) হুখানি রোঙ- 
স্ুপপ্রতিবদ্ধানি &: স্বেদমতিবহস্থি-তিনি বঙ্গেন, প্রতিবদ্ধ অর্থাৎ 
লোমকূপের কোনও অংশে বদ্ধ মর্থৎ সংহুক। তাহা হইলে এই 
ধমনীস্চলি সচ্ছন্্া পপালী ৮ হইলে লোমকুণের ভ্যায় সছিগ্র গ্রণালীর 
সহিত সংঘুক্ত হইতে পারে না এসং তাহা দ্বারা কোনও পরব পদার্থ 
চলাচলও করিতে পারে লা। এন্থলে ধমনীগুলি লোমকৃপ গ্রাতিবন্ধ 
দ্বার দ্বারা শ্বেদকে লোমকুপে পৌঁছা্ষ্টা দেয়। হ্াহরাং উহার! সি 
না হইলে হইতে পারে না। ডি 

৪। অভ্যাঙ্গ পরিষেক ই'্ভাদি রোমকূপ পথে প্রবিষ্ট তৈল শরীরের 
তিতরে যাইয়া থাকে। হ্ৃতরাং এই ধমনীগুলিও সছিগ্র। অর্থাৎ 
ভাহার মতে বাতবাহী ধমনী অনুষিরা এবং রসার়নী ও দ্েদবাহী 
ধমনী স্থবির! । 

এক্ষণে এই মত সম্বন্ধে মালোচনা করা যাইতেছে । প্রথমেই দেখা 
যাইতেছে সে ভিনি ধমনীকে কখনই রঙ্কবাহী পথ (81691) নির্দেশ 
করেন নাই। আরও উধ্বগি ৩০টি ধমনী সকলগুলিই 0৩) অধোগ 
ধমশীর ৩*টির মধ ১৮টি 0975 কেবলমাত্র অন্প অনুবাহী ৪টি ও 
তীর্ঘগগামী ধমনীদিগকে ম্বেদ অর্পণকারী ৮টি এই ১২টি হৃবিরা। তীর্থ 
৪টি ধমনীর স্পশ সুখ অন্ুভবকারী ধমনীটি 061৪ অপর তিনটি ধাছা 
স্থেদ, রস ও অন্যাঙ্গাদির বীধ বহন করে তাহারা হৃষিরা। এক্ষণে এই 
স্থধির! ধমনীর স্বরূপ সম্বন্ধে অ/ঙাচন! কর! যাইতেছে। 

১। অন্ন অন্ুবাহী ৯টি ধমনী পিত্তাশর হইতে অন্্রস রসম্থান পূরণ 
করে ও হৃদয়ে রস অর্পণ করে। এই কার্য প্রকৃতপক্ষে রসা'রনী ছার! 
সম্পন্ন হয়। রলার়নী (1899815 ) পিতাশর হইতে জন্ুঃস বছন করি! 
93806708 01051! পূরণ করে ও পরে (১০1৪০1০ 9০% পথে পরিশেষে 
হৃদপিণ্ড সেই রস অর্পণ করে। তথা হইতে উহ সর্বদেহে চালিত হয়| 
এ স্থলে এই রসায়নীকে ধমনী বল। যায় না। কারণ ধমনী 2৩৩ 
রূপে, বাযু পিত্ত কফ শোণিত ও রদ এই পঞ্চবিধ পদার্থ সঞ্চালন করে 
এবং ভাহা। বাতবহা, পিত্তবহা, কফবহ1, রত্তবহা, রূসবছা স্রোত দ্বারা 
বহন কাধা সম্পাদন করে ; অন্য পক্ষে অশ্রু, স্তস্ত, মুত্র, শুক্র, শুক্রের 
প্রাহর্ভাব, শুত্রক্ষরণ, আর্তব শোণিত, পুরীষ ইতি বহন ক্বার্ষও 
অক্রবহা, স্তন্ভবহা, মুত্রবহা, শুক্রবহ'ঃ আত ববহা, পুরীববহা! শ্রোতঃ দ্বারা 
মম্পা্ন কররে। ধমনী বদি এই সকল শ্রোতঃ দ্বার! এই মকজ পদার্থ 
সঞ্চালন ক্রি়ার গ্রয়োজক হয় তাহা! হইলে ধমনীও ৩ক্ষেঙরেপে রসাধনী 
রূপ রস শ্রোতঃ ছার! রদ বহন কয়াইতে পারিবে না কেন? প্রকৃতপক্ষে 
রসায়নী, শ্বেদবাহী ও এভাঙ্গাদির বীর্ধবাহী ম্বোতঃ সকলেই হুহির|। 
ধমনী এ সকল স্থলেও 195৩ রাগে এই সফল স্রোতের সঞ্চালন কাধ 
দম্পর করার, নিজে বহম করে না। সেইয়াপ শাঙ্গ ধর, সঙ্গীত রন্াকর, . 
হুক্রুত প্রভৃতির "ধমন্তোরসবাহিস্কে” ইত্যাদি বচনে *রসবহ" শে 
প্র্সবহন করায়" এই অর্থ ই লইতে হইবে। ( অন্তধণাবিমিচ, ). 

২। “রসারনী” শষ আব্র্ষেছে কষ প্রয়োগ কর! থাকিতে 


১২১০] 


প্রসার়নী” বা প্রসবাছিনী” শবই অন্পপানজাত অয় রসের বহনকারী 
পথের প্রকৃত ও উপযৃক্ত শক । চরক নির্দেশ দিয়াছেন যে শরীরে লক্ষ্য 
ও অলক্ষা ধাড়ুর গমন পথের নাম-আোতঃ, শির!, ধমনী, রসায়নী, রস- 
বাহিনী ইত্যাদি (চ-বি-৫1৫)। এতভ্ির রসহারিলী, সংবাহিনী শকও 
পাওয়া যায় ( চ-শা-৪/৮ ) আরও বমি এবং তৃঞ্ নিঙান প্রলঙ্গে রসায়নী 
ও যুপবাহিনী শব *ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বধা-_হু-চি-১২।৮ £ চ-চি-২৯1৭, 
৯7 ২২৩7 চ-শা-৪।৮, এই সকল শের ব্যবহার হইতে দেখ! হায় যে 
প্রসায়নী” শবই অন্পপানজাত অশ্নরসের পথ । এই অক্লরস দুইটি বিভিন্ন 
পথ স্বারা অস্ত্র হইতে শরীরে গমন করে। মাংস (প্রোটিন) ও শর্করা 
(স্বেতসার ) জাতীর খান্ত পরিপাকান্তে দে আগ্নের রল-উৎপন্ন হয় তাহ। 
গ্রহছণী ( ক্ষত্রান্ত্র) হইতে শোবিত হইয়া 9০1651 810 পথে যকৃতে গমন 
করে। অন্ত পক্ষে শ্রেহ জাতীয় ( দুগ্ধ ঘৃহাদি ) খাদপ্রব্য পরিপাকান্তে 
সে মৌনারস (০719) উৎপন্ন হয় তাহা বিভিন্ন পথে (15069518 পথে) 
প্রথমে 91889108 ০1051) ও পরে 08078010000, ৪0৮১০1৪৮1%) 
₹310 হইয়! পরিশেষে হুদপিণ্ডে গমন করে | এইরূপে (১) অস্ত্র মধা হইতে 
বুসায়নী দ্বার! হৃদপিণ্ড অন্রস সংবহন এবং (২) সবশরীরে রসবাহিনা 
(05780088৩8 ) দ্বার! ল:ঘক1 (১517101) নংবহন এই ছুই প্রকারের 
রস সংবহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় । এই উত্তর প্রকার সংবহনকারী প্রণালীকেই 
রসায়নী বলা যাইতে পারে। কিন্ত অন্রস ও লসিকার পার্থক্য নির্দেশ 
থাকা প্ররোজন। অনুরস ও লসিকার পার্থকা এই অন্্রস আক্কারতৃ্ত 
ও সম্যক পরিণত (জীর্দ) হইলে তাহা হইতে যে তেজোভৃত পরম 
হুপ্ষর সার পদার্থ প্রথম উৎপন্ন হয় তাহাই রস নামে অভিহিত (হু-হ-১৪।২) 
লমিক__যে জঙ্গ সর্ধশরীর ব্যাপ্ত বাহাত্বককে পোবণ করে, তত্বগত্যন্থরে 
ব্রণগত হয় এবং মাংস অন্তান্তরস্থ জলকে লদীকা বলে ( চ-শা-:১*)। 
রস ও লমীকা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। রস সার ধাতু, লসিকা রদের 
মরধাতু। ধমনী এই সকল রসারনীকে ৪৩1দওরাপে চালিত করিয়া 
রস লদিক! বহন করার । এইরাপে শ্বেদবাহী আত) দ্বারাও শ্বেদ বহন 
করায় । ইহাতেই প্রমাণিত হইল ধমনী সাঙ্জেই জ্ঞান কর্নবাহী। 
জ্যোতিবচন্্র সরশ্বতী বলেন-_শ্শ্রতের কতকগুলি স্থানে, বখা--মেঃ 
ছিউ্েঃ রসউপচীয়তে, অভিবহন্তাঃ শরীরং তর্ররস্তি (চোধ্বগিতানাং ) 
রসস্থানঞচ পুরয়ন্তি-“বহন করায়” এরাপ অর্থ হয় না, “বহন করে" এই 
অর্থ হয়। সেইজন্য তিনি ২৪টি প্রধান ধমনীর ৯৪ (৩*-+৩*+৪) 
শাখার মধ্যে অন্র ও অধুবাহী (৪টি) ম্বেদবাহী (৮+৩-১১) এই 
মোট ১৭টি ধমনীকে হুযির! রর ন্থেদবাহী পথ ও বাকী সকলগুলিতে 
দ্মন্থুষির! জান-কর্জবাহী পথ নির্দেশ দিয়াছেন। এস্থলে বক্কব্য এই যে 
অধোগ ধমনী “অপর়্ন্তি চোধ্বগতানাং" উধ্বগত ধমনীকে রদ অর্পণ 
করে'”ইহ! যদি সির! ধমনী (17101 889) দ্বার! নংঘটিত হয় তাহ! 


। ৩২শ বধ--১ম খণ্ড--৪র্থ সংখ্যা 


হইলে তাহারা কির়াপে উধ্বগ অন্গযির! ধমনী (৩7৪ )কে তাহা 
অর্পণ করিবে? কারণ উত্বগ ৩*টি ধমনাই যে 297 সে বিষয়ে 
তিনি একমত। সেইলন্ত জমার মনে হয় গন্ত সকল ধমনী যেষন 
0075৩ রূপে রম। রক্ত মুত্র পুরীয বহন করাম এগুলিও সেইরাপ 0৩ 
রূপে রসান্সনী ও দ্ষেদবাহী পথ ছার! রস মেদ বছন কমায় নির্দেশ 'করিলে 
সকল ক্ষেত্রেই ধমনীকে 2৩1৩ বল! যাইতে পারে 


উপসংহার 


আয়ুধেছে ধমনী সম্বন্ধে যে সকল বর্ণনা আছে তাহা বিশেষভাবে 
পযালোচনা করিলে এবং ব্যাকরণের "অস্থধণাবী নি” প্রয়োগ করিলে 
অর্থাৎ ধমনী নিজে বহন করে নাঃ বহন করার এই অর্থে সকল স্থলেই 
ধষনী জ্ঞানকর্নবাহী পথ (08759) দির্দেশ করে । কোনও স্থানে 
বিশুদ্ধ রক্তবাহী পথ (87০10) নির্দেশ করে না। 
ধমনী মাতেই যে একরাপ পদার্থ--0৩759, এবং 17000১88198 
9801118119৩ ইত্যাদি বিশ্তির পদার্থ নহে তাহা সুঞ্রতের জিগলিপিত 
বচন হইতে গসাশিত হয়, কারণ তিনি সর্বপ্রকার ধনীর কাধ একই রূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন। যথা-- 
যদ| তু ধমনী; সর্ব: কূপিতোহক্ত্যেতি মারুতঃ। 
তদাক্ষিপঠ্যাশ্র মুহমুছ দেহং মুহুশ্চর: ৪ হু'নি-১1৪৫ 
অর্থাৎ, কুপিতবাযু যখন টর্ধ অধ; ও তিধগগামী ধমনীলকলকে প্রাপ্ত 
হয়, তখনই আক্ষেপরোগ উৎপাদন করে, ইহাতে কুপিতবাযু .মুহমূহ 
সঞ্চরণ ও মুহুমুছছ অঙ্কে ইতন্ততঃ পরিচালন করিতে থাকে। 
স-নি-১1৪৫ 


অধোগমা স.তধগএ1 ধমনীরধ্ধ দেহীনাঃ। 
যদা প্রকুপিতোহত্যর্থ হাত/রম্বা প্রপতে ॥ হু-নি-১/৫৩ 


এই গ্লোকের অর্থ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়ান্ছে। 


উদ্ধৃত গ্রন্থ বিবরণী 
গণনাথ দেন--প্রত্যক্ষপারীরম্‌ (১৯২৪) 
্ ংআপককবিমশ$ (১৯৩১) 


গঙ্গাধর শাস্ত্রী জোশী--গণনাথ সেন কৃত 
কৃ? শাস্ত্রী কাবাডে-_সংজ্ঞাপঞ্চকবিমর্শ হইতে উদ্ধৃত 
জ্যোতশন্ত্র সরক্ষতী-- আয়ুর্বেদ মছালশ্মেলন পত্রিক! 
নভেম্বর ১৯১৯ (পৃঃ ৫১৫) নভেম্বর ১৯৪* ( পৃঃ ৪৯১) 
টিসেম্বর ১৯৪* ( পৃঃ ৫৪৪) এবং অন্ত বিদ্ধি্ন স্থানে। 


উমেশচন্ত্ 


শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ.-এস্‌-এস্‌, এফ-আর-ই-এস্‌ 


(৩) 
লগ্ন ইণ্ডিয়ান সোসাভটী 


সতোজনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন যে ভ্ঞানেন্্রমোছন ঠাকুরের লঙ্নস্থ 
আবাসভবন ৃষ্টীর মিসনরীদের এক আড্ডা ছিল, তা ছাড়া সেখানকার 
ন্যান্ত লোকদের নঙ্গে জালাপ পরিচয় করিবার সুবিধা! ছিল। জ্ঞানেন্র- 
মোহন খৃষ্টান হইলেও দেশকে ভালবাসিতেন, খজ্াতিকে সমাদর 
করিতেন। একবায় তিনি একটি বতুতা বলিয়াছিজেন, “আমি ত্রাঙ্গণ 


ৃষ্টান”। ধর্মবিশ্বাস যাহাই হউক ন| কেন, তিনি যে জাতিতে ভারতবর্ায় 
্াঙ্ণ একথা কখনও ভূলেন নাই। সম্ভবতঃ তাহারই জাযাসন্ভবনে 
উমেশচন্ত্র অন্তান্ত ইংলগ-প্রবাসী ভারতী এবং ভারতবন্ধু উদ্দায়নীতিক 
ইংলগীয়গণের সহিত খনিষ্ঠ বনুত্বহৃজে আবদ্ধ হছন। ঠাহারা এফজ 
হইলে অনেক সময় ভারতবর্ষের রাজনীতিক অক্ষমতার কথ! উঠিত। 
এই সকল বিষয়ে নিয়মিত ভাবে আলোচনা করিবার নিষিত্ত ১৮৬৫ 
ধৃষ্টাবে জানেজমোহন ঠাকুরের ভবমে প্লওন ইত্ডিয়ান সোগাইটা" নামক 
এক রঙা প্রতিতিত হয়। দাদাভাই মৌরোঝী উহা সভাপতি এখং 


আমিন--১০৫১ ] 








জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর 


উম্শচজা কিছুকাল উহ্থার সম্পাদক ডিলেন। উহাতে ইংলগু-প্রবাসী 
বু ভারতীয়-_ছিন্দু। মুদলমান ও পাপী যেগদ/ন করিয়াছিলেন! 
দাদাতাই নৌরোদী'র সেই সময়ে লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন ₹- 





দাদাভাই নৌরোজ্সী 


“ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রধান সম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধি লইয়! 
এই সন্ত! গঠিত। উদ! আকারে গুত্র এবং উহার কোন ক্ষমতা নাই 
এবং উহ্থা কোন সংক্ষায় সাধিত করিতে অক্ষম বলিয্ন! উপহসিভ হইতে 
পারে। কিন্তু উহ বার! গ্রতীত হয় ঘে এক রাজনীতিক লক্ষ্য ও উদ্দেস 
ফির়ণপে বিদ্ভি্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধো একতাবন্ধন দুদু করিতেছে 
এবং কিরপে ফালে এই়াপ ক্ষুত্র বীজ শ্রকাও মহীরুহে পরিণত হইতে 
পারে। এই প্র সভার প্রত্যেক দন্ত যে প্রেরণা লইয়া বাইতেছেন 
তাহা ফলগ্রন হইবে ;--হেমন বীজ হইতে শন্ত উৎপাদিত হয়--সে ফল 
আহাধের শালক সপ্প্দারের আচরণের গুণে মিষ্ট বা তিক্ত হইবে ।” 


ইউক্সেপ্পচতকে 


2২৮৬ 

"স্প্যান, 

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিরঙগাবলী এরপদ্ডাবে গঠিত ছিল 
যে ভারতব্ধীরগণের পক্ষে তাহাতে প্রতিযোগিতার সাফলালান্ক কর! 
অতি দুয়হ ব্যাপার ছিল। লাটান, গ্রীক প্রভৃষ্ঠি প্রতীচ্য প্রাচীন ভাবায় 
পূর্ণসংখ্যা পূর্বে সংস্কৃত আরব্য প্রভৃতি প্রাচ্য ভাবায় পূর্ণসংখ্যার সমান 
ছিল, কিন্তু সত্যেন্্রনাথের সাফল্যল!তের পর শেষোক্ত বিষয়ের পূর্ণসংখ্যা 
কঙগাইয়া দেওয়া হয়। বোধ হয় মনোঙোহনের অকৃতকাধ্যতার ইছ! 
অন্যতম প্রধান কারণ। লগুন ইঙিয়ান সোসাইটা এই বিবয়ে আন্দোলন 
করেন এবং সেক্রেটারী-অব-ষ্টেটের নিকট এই বিষয়ে পত্র লিখেন। 
ফলে, সংস্কৃত ও আরব্য পরীক্ষার পূর্ণসংখ্যা পূর্ব্বের মহ বদ্ধিত করি! 
দেওয়া হয়। 


ইষ্ট ই্ডিয়া এসোসিয়েশন 


লগ্ন ইগ্ডয়ান নোসাইটার কাধ্য কতিপয় ভারতবন্ধু উদার-হৃদর় 
ইংরাজ্ের সহানুভূতি আকৃষ্ট করে। অধ্যাপক ফসেট প্রভৃতি কতিপয় 
পালিয়ামেন্টের দস ভারতবর্দের লক্ষ লক্ষ মুক অধিবাসীর পক্ষ হইয়া 
ছুই চারি কথা ব্রিটিশ গব্ণমেন্টের নিকট বলিতেছিলেন। এক্গণে লগুন 
উগুয়ান সোসাইটার সদন্তগণ এই সকল উদারনীতিক ইংরাজগণকে 
লইয়। একটি বৃহত্তর সত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুগ্ভব করিলেন। 

১৮৬৭ খুষ্টাধে লগ্ডন ইত্ডির়ান সোসাইটী এইরপে ইষ্ট ইতিয়! 
এমোসিয়েশনে পরিণত হইল । এই সভার প্রথম দুই বৎসরের কার্য 
বিবরণী পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে বন্ছ উচ্চপদস্থ ইংরাক্স, পাণিয়ামেন্টের 
লর্ড ও কমন্স সভার খ্যাতনা্গা সন্ত, এবং ভারতীয়দের মধ্যে দাদাভাই 
নৌরোজী, উমেশচজ্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার কে, এম, দত্ত প্রভৃতি এই 
সভায় মুঙাবান প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং নিগার পয় বিতর্কে 
ধোগদান করিয়াছিলেন। 

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুলাই এই সভার এক অধিবেশনে উমেশচজ 

ারতবর্ষে প্রতিনিধিসূলক দায়িতবপূর্ণ শাসনতস্ু প্রতিষ্টা” সম্বন্ধে এক 

সপ ও হুচিত্তিত সন্দ্ড পাঠ করিয়াছিজেন। শ্তর হার্বার্ট এডওয়্ভস্‌ 
কে সি-বি, সি-এস-হাই, উক্ত অধিবেশনে সন্ভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। সভার কাযা ফিবরণীতে মুদ্রিত এই প্রবন্ধটি হইতে অংশবিশেষ 
নিয়ে অন্ুবাদিত করিয়। দেওয়া ইল ৫ 

“কি ভাবে প্রতিনিধি ন্র্ধাচিত হুইবে সে সম্বন্ধে নিয়মাদি আলোচন! 
কারবার সময় নাই । * অনেকে এ বিষয়ে অনেক প্রকার প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন, সেগুলি গভীর মনোষোগের সছিত বিচার করা কর্তব্য। 
আমার মতে একটি প্রতিনিধিদের এসেম্ত্রি বা সছ। এবং একটি সিনেট 
বা মন্ত্রণা সভা প্রতিতিত হওয়া! উচিত, গবর্ণর-জেনারেলের অভিষত 
তাহার উপর কার্যকরী হুইবে কিন্তু আমেরিকার যেরূপ আছে তাহার 
ক্ষমতা সেইভাবে সঙ্কুচিত হইবে, এবং হয়ত ভারতেম্বরীর শেষ আদেশ 
দিবার অক্ষু্ ক্ষমতা থাকিবে ।” 


পুনপ্চ,_ 
প্ভারতবধের জনসাধারণকে ভাল করিয়া জানিতে গেলে তাহাদের 
খনিষ্ঠ সংস্পর্শে আদিতে হইবে! তাহ! হইলে দেখিতে পাইবেন তাহাদের 


বুদ্ধি অনস্তসাধারণ। তাহার! সকল বিবয়ে কাধ্ক্ষম, কিন্তু সে কাধ্য 
রূঢুভাবে আদেশ দিয়া করাইলে চলিবে ন!। তাছাদিগের প্রতি সন্ধাবহার 
করিতে হইবে। তাহাদের প্রতি সামান্যতম ভাবেও বিশ্বান প্রদর্শন 
করিলে তাহাদিগের কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকে না, এবং তাহাদের দারিত্ব- 
জ্ঞান তাহাদিগকে প্রদত্ত যে কোনও কার্ষের ভার অতি বন্ধ ও দক্ষত] 
সহকারে সম্পাদিত কয়াইবে। এই দাযিত্বজান তাহাদিগের দ্বেশে 
প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র সাফলোর সহিত পরিচালিত করাইবে। আমি 
অন্বীকার করি না যে তাহাদিগের বিদ্কা মুরগীর আদর্শ অনুসারে 
বিচার করিলে হৎসাষান্ত--প্রায় কিছু নছে। কিন্তু ইহা! নিঃসনেছে 


ইসি 


বলা যাইতে পারে বে ভাহার! প্রতিনিবিদূলক প্রজাতন্ত্রের উপকারিতা 


বথে্টরপে বুঝিতে পারে । জনসাধারণ হুরত সংস্কৃত সাহিত্যে খাৎপন্র 


না হইতে পারে, কিনব সাংখ্য দর্শনের তত্ব হৃদয়ঙগম করিতে না পারে, 
কিন্তু জীবন যাত্রার সাধারণ সমস্তা সমূহের সমাধানে তাহার! যতদুর সম্ভব 
সাবধানত! ও দুরদশিতার পরিচয় দিয়া থাকে । তাহারা! অধিতবারী 
বা অনিতাচারী নহে, তাহার! যাষাবয় জাতি ব! ছুর্নীতিপরায়ণ নছে। 
তাহার! পরিবাবের প্রতি কর্তৃবাপরায়ণ এবং কঠোর পরিশ্রমের দ্বার! 
পরিবারবর্গকে, সমৃদ্ধিতে ন' হউক, দুখে রাখে। *এ সকল গুণ হয়ত 
শ্রিক্ষার ফল নহে, কিন্তু ইহ! দ্বার! অন্ততঃ এইটুকু প্রতীয়মান হয় যে 
লোকেরা পড়িকে না জানিলেও সাধুপ্রকৃতির লোক, তাহাদের সাধারণ 
বাবহারিক জ্ঞান আছে, তাহারা স্বার্থপর নছে, তাহার! জানে কিসে ধনী 
নির্ধন---সমাঙ্ছের সকল সম্প্রদায়ের উন্নতি হয়। কিসে দ্রেশের কল্যাণ 
হয়। ভোট প্রদানের অধিকার দিয়া যদি কাহাকেও বিশ্বাস করা যায়, 
তাহ হইলে নিশ্চই এই নকল লোকদিগকেই বিশ্বা করিব ক্ষমত। 
দেওয়া যাইতে পারে। যদি এই সকল যুক্তি অকাটা বলিয়া গ্রাহা না হয়, 
অর্থাৎ যদি আপনার! বলেন ইহ। দ্বার প্রমাণিত হয় না যে ভারতবামীর! 
অজ্ঞ নহে, তাহ হইলে আমি ইংলত্ডের বর্তমান বুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্বৃতি- 
কারের--পরলোকগত মিষ্টার জাবেজ অঙিনের তুক্তি প্রদর্শন করিব। 
তিনি এই প্রশ্ন তুিয়াছেন,-_ 

“কোন অশিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে প্রজাতন্্র--যতই ভীষণ জটিলতা- 
পূর্ণ হউক না কেন-_কি রাজজতজ্র অপেক্ষ। কম মহবিধাজনক নহে ? এবং 
বদি শামনতস্ত্র প্রজাতস্ত্যূলক ন| হয় তাঙা হইলে জাতি কি কখনও 
অন্ধকার হইতে আলোকে আসিবে ? রাজনীতি শাস্ত্রের অজত]--যাহা 
কুশাননের মুল কারণ, তাহ হইতে রাজনীতি শাস্ত্রের জ্ঞানলান করাই 
কি কুশাসন দূর করিবার প্রধান উপায় নহে?” প্রতিনিধিমূলক শাদন- 
তগ্্রে প্রজাসা ধারের যে কর্তব্য সম্পাদন কর! উচিত তাহা ভারতববীয়ের। 
কেন বুঝিতে পারিবে না এবং সেই কর্তবা যখাবধ ভাবে পালন করিতে 
পারিবে না, তাহার কোনও যুক্তিঙ্গত কারণ আমি দেখিতে পাই না ।” 

“১৮৬৮ খুষ্টান্বে 8ঠ। ফেব্রুয়ারী ইস্ট ইতিয়া এসোসিয়েশনের একটি 
অধিবেশনে জেনারেল স্তর এডওয়ার্ড প্রীন কে-নি-বি সভাপতির আসন 
টি এছণ করেন এবং মেজর 

ইত্যান্স বেল উহাতে 'গবর্ণ- 
মেপ্টের শাসন পরিনদে 
তারতবাসীদের নিধুক্ত হই- 
বার দাবী' সম্বন্ধে একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ- 
পাঠের পর হর স্কেনরি 
রিকেটুস্‌, কাণ্তেন বার্ধারঃ 
চিনহল্ম এনটি, মিঃ ডেপ্ট, 
নীল পোর্টার, দাদাভাই 
নৌরোজী, ফিরোজ শা 
মেটা, জেনারেল ব্রিগস, 
উমেশচজ্ বোনাজী। ডাক্তার 
কে, এন, দত্ত বিতর্কে ও 
আলোচনায় যোগদান 
করেম। ডরিউ সি বোনা- 
জর বন়্ৃতাটী সভার কার্যয- 





সার ফিরোজ স' মেট! 


বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল । উহার সর্ঘয এই £-- 

“যছিও ভারতবালীর পক্ষে শানন পর্িধদে নিযুক্ত হইবার কোন 
আইনসঙ্ত বাধা নাই, এবং বছিও ১৮৩১ থৃষ্টাযে ভায়তবর্ষের শাসন- 
মক্কায় বিষয়ক ধিল পেশ ফরিবার সময়ে লর্ড ঠোনেলগ, বলিয়া” 


৭৮ ? 


[*২শ বর্---১ম খখওর্ঘ সংখ্য 


ছিলেন যে পদ্দের ট্টপযুক্ত হইলে ভারতবাসীবাও বর্ডলাটের শাসন পরিহদে 
স্থান পাইবেন তথাপি এ পর্যান্ত কোনও ভারতবাসীকে এরপ পদে নিবুদ্ধ 
কর! হয় নাই। দাদাভাই নৌরোরী বিশ্বৃত হইয়াছেন যে বে-সরফারী 
যুরোগীয়ের! শাদন পরিষদের সন্ত নিযুক হইয়াছেন এবং এক্ষণে 
মহ্ামাননীয় যিষ্টার য্যাসি ও আিষ্টার মেন পরিষদের সন্ত আছেন। 
মুদলমানগণের শাসন- 

কালে ভারতীয়েরা 
শাসন ও মন্ত্রণ। পরিষদে 
নিধুক্ত হইবার ঘোগা 
বিবেচিত হইয়াছিলেন 
এবং ভ্তাহার। রাজন্ব 
বাবস্থা এবং অঙ্থা্ত, 
বিভাগে নিজেদের 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন 
এবং সাধারণের 
কল্যাণদাধন করিয়া- 
চিলেন। যে নকল 
পদে অভিজ্ঞত। লাক 
করিলে শাসন-পরি- 
বদের সদস্ক হবার 
যোগাতা৷ অর্জন কর! 
যাইতে পারে সে সকল 





উমেশচন্দ্র বন্দ্োোপাধা 
পদ হইতে ভ্ভারতবাসীকে বর্ধত করিয়া! পরে ভাহাদগের উপর 


অক্ষমতা দোষ আরোপ কর! ভ্তায়সঙ্গত নছে। হযঙ্গিও প্রাদেশিক 
সিবিল সাতিনের সভাগণ (চিহ্নিত) ভারতীয় সিভিল সাতিসের সম্ভাগণের 
অনুরূপ কাধ্য করেন এবং যদিও উদ্ভয় সাভিসের সন্তারা সমান বিশ্ব্ত 
রাজকর্মচারী এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক সাতিসের 
সভ্যগণের সদন নিযুক্ত করিতে কোন আইনসঙ্গত আপত্তি নাই তথাপি 
উহাতে চিহ্িতি কর্পচারীরাই নিযুক্ত হইয়া খাকেন। আমরা চাই যে 
মিতিল সার্ভিসের একাধিপতা দূর কয়া সর্ববাপেক্গ। যোগ্য বান্ধিদিগকে 
উহ্থাতে নিযুক্ত করা হয়| আমি বলিতে পারি বর্তমানে এমন বুদ্ধিমান 
বিচক্ষণ ও কর্ণাক্ষম ভারতবাসী আনেন বাহার! লিভিল সান্তিসের 
অভিজ্ঞতাসম্পর যে কোনও ঘূরোপীয়ানের লমান যোগাতার সহিত শাসন 
পরিষদের কাধ্য করিতে সমর্থ । বর্তমান লময়ে গবর্ণমেন্টের কূটনীতি ও 
পররাষ্ট্র বিভাগে কোন ভারতবানীকে নিধুক্ত কর! হয় নাই ক্ষুতরাঁং দেশের 
রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে জান অর্জনের কোন দুযোগই তাহার! প্রাপ্ত 
হন নাই। আমার যব হয় যে, যে সকল দেশবাসীকে বিচার বিভাগে 
দায়িত্বপূর্ণ কার্ধের ভার দিয়া বিশ্বাস কর! হইয়াছে ঠাছাদ্িগকে অনায়াসে 
রাজনীতিক বিভাগেও নিযুক্ত করা যাইতে পারে৷ ভারতবাসীর! চা 
তাঙাদিগের উপর জারিস্বপূর্ণ রাজকার্ধোর সভার অর্পিত হয়। পূর্বের 
ভারতবর্ধে যে কুশাদন প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার মূলে ছিল এই দারিদ্বের 
অভাব। বর্তমানে শাসকসম্প্রঙ্গায়ের উপর ভারতবালীর যথেষ্ট প্রন্ভাব 
বিস্তার করিলেও উহাতে তাহাদের কোন দায়িত্ব নাই এবং এই দায়িত্ব 
শুন প্রভাব সাধারণের পক্ষে ছিতকর নছে। যদি ভারতবাসীর পরাধর্শ 
লওয়াই প্রশ্নোজন বোধ হয় তাহা হইলে তাহা প্রকান্থে লা হউক, 
সেকেটারীর খাসকামরায় নহে। মুরোপীয়গণের বিরুদ্ধে দেশবাসীর 
অভিযোগ এই যে ঠাহার| জপ! ধারণের নহিত পরিচিত নহেম, দয়া 
যদি কোন স্ভারতযানী শানন পরিষদেই সঙ্ঘস্ক হয ধীছাকে দেশধাসীয়! 
চিমে, সকল অভিযোগ ও অসন্তোষ ডাহায়ই বিরুদ্ধে বর্ষিত হইবে/-- 
প্রধান শাননকর্ভায় উপস়্ নছে-হুতরাং স্বার্ধের খাতিয়েও  পাসন 


আশ্দিন+-১৩৫১ ]. 


গরিধনে ভারতধাসীকে স্থান দেওয়া উচিত। লিছিলিক্্যান ব্যতীত ফেছ 
লালন পরিষদের সদন্চ ছওয়ার যোগা নহে বল! মূর্খের প্রলাপ, কারণ 
একট! বিশেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেই কোনও ব্যক্কির পক্ষে অতুৎকৃষ্ট 
শাসনকর্তা হওয়! খুবই অপন্তব। ভারতবালীর! অনেক উচ্চ দাকিতবপূর্ণ 
রাজকর্খে নিযুক্ত হইয়াছেন এরং গাহারা! সে সকল করে অসাধারণ 
নিপুণতা ও দক্ষতার পরচয় দিযান্ছেন এবং আমি মনে করি নীতি ও 
স্যায়ের খাতিরেও, এবং পূর্বোলিগিত স্বার্থের খাতিয়েও দেশের শাসন- 
কাধ্যে দেশবালীর দাবী গ্রান্ত হওয়া! উচিত ।* 

১৮৬৮ খুষানে ওর। মার্চ ইট ইঙডয়। এসোসিয়েশনের ধে অধিবেশন 
হয় তাহাতে গা: ফ্কেন্রি রলিদ্সন কে মি-বি, এমপি. সভাপতির আদন 
গ্রচছণ করেন এবং রবার্ট নাইট "ভারতবর্ষ £ তাহার মহিত ইংলগডের 
আর্থনীতিক সম্ধন্ধ” সম্বন্ধে একটি হণীরঘ, স্থচিত্তিত ও.সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। এই মুলাবান প্রবন্ধটি বিশদভাবে আলোচনা করিবার নিমিত্ত 
প্রবন্ধ-লেগককে উচ্ধা নজীরনহ মুজ্রিত ও বিঠারত করিতে অন্থরোধ করা 
হয় এবং পরবর্থা। ১লা এপ্রিল তারিখে জেনারেল ব্রিগস্‌-হর সমভাপতিতে 
একটি বিশেষ অধিবেশন হর। রবার্ট নাইট ভারত বর-শে।ষপ-নীতির 
বিক্দ্ধে যে ঘুক্তিদঙ্গত ও নির্ভীক প্রতিবাদ করেন-_-ভ'রত হিহকাম। 
মাত্রই তাহার প্রশংদা করিয়াংছপেন। আলোচনায় মিষ্টার পীন, 
উমেপচন্দ্রী বোনাঞী, কর্ণেল সাইকস্‌, নীল পোর্টার, মিঠার মযাফপীন, 
মিষ্টার ফসেট, 'রেছারেগু হর মাঞ্দজী' পেষ্নজী, কর্ণেল হাল ও দানা- 
ভাই নৌরোনী যোগদান করেন! তথন অধ্যাপক ফসেটই পািয়ামেন্টে 
ভারতের হইয়া ছুই চারি কথা বলিহেন। তিনি পুবেবই কয়েকটা যুদ্ধ- 
বায় ভারভবদের স্বন্ধ চাপাইবার জন্য পালিয়াষেন্টে প্রতিবাদ করিয়া- 
ছিলেন। কি কি ব্যয় ইংলগ্ডের বহন কর! উচিত এবং কি কি বায় 
ভারতবধ বহন করিবে তাহার বিচারের জন্তক একটি রয়যাল কমিশন 
নিয়োগের প্রন্তাব করা হর। এই প্রস্তাবের খসড়া মিষ্টার ফসেট ও 
উ্লেশচন্ত্র সংশোধন করিলে উহা! হষ্ট ইয়া এদোসিকেশনের সভায় 
গৃহীত হয়।, উম্েশচন্্র বলেন ঘে মিষ্টার নাইট যথার্থ ই বলিয়াছেন 
সিপাহী বিজ্রোছের ব্যয় ভারতবর্ধকে বহন কাঁয়তে বল! উচিত হয় নাই 
এবং তজ্জন্ত বিটিপ গভপমেণ্টের আচরণ তিরম্করণীয়। কারণ বিস্কোছের 
উদ্দেষ্ট ছিল সঞ্জাটের শাসন ধ্বংস কর1। আয়ার্লমাওে এরূপ নীতি অনুস্থত 
হয় নাই । সতায় গৃহীত প্রস্তাব জগ্সরে রাজকীয় কমিশনের দাবী করিয়া 
সেঞ্রেটারী-জব-স্রেটের নিকট একটি পত্র প্রেরণ কর! হয়। নিম্মলিখিত 
সভ্যগণ সভার পঙ্গ হইতে তদানীন্তন মেক্রেটারী-অব-ষ্েট শ্তর ষ্্যাঞফষো্ড 
নর্থকোটের সহিত ২২শে এপ্রিল লাক্ষাৎ করিয়া এই পত্র পেশ করেন :__ 

কর্ণেল সাইকস্‌ এম্‌পি। দিঃ টি ব্যাঙ্জলি এম-পি, মি: জন লীল 
এষ-পি, মিঃ জেকব ব্রাইট এম.পি, মিঃ এ-কসেট, এম-পি, মিঃ এ-গ্রেগাম 
এম-পি, জেনারেল সি-এফ-নর্ধ আর-ই, মিঃ আর-এব.ফাউলার, মিঃ 
এস-পি-লো, মিঃ ই-বি-ইষ্টউইক সি বি, কাণ্তেন বাধার, মিঃ দাদানাই 
নৌরোজী, মিঃ নীল পো্টার, মিঃ প পি গর্ভন, মিঃ রবার্ট নাইট, মিঃ 
এ রডিক, এবং মিঃ ডব্িউ-সি-বোনাজী | সেবে'টারী অব-েট মন্ত্রীসভার 
এ বিষয় উবাপনের প্রতিশ্রতি দেন। 


পরীক্ষায় সাফল্যলাভ ও স্বদেশ প্রত্যাগমন 


অবাধা হইয়া ফালাপানি পার হইয়াছিলেন বলিয়া, উমেশচন্ত্রকে 
কখনও ভাছার পিতা ক্ষমা! করেন নাই, অর্থ সাহাব্য দুরে থাক পত্র 
লিখিলে উত্তর পর্যাত্ত দিতেন না। ছাত্রবৃতি নিয়মিত সময়ে হস্তগত ন| 
হওয়ার উদ্দেশচল্রফে মধো মধো অর্থার্ভীবে দারুণ কষ্ট পাইতে হইত। 
ভাঙ্ায় সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু (সম্পর্কে মাতুলপুজ ) হৃর্গাচরণ 
উটাচার্াফে তিমি এই বিষয্ে জমেক পত্র লিখিয়াছিলেদ, তাহাতে 
ইংলণে কি কষ্টে তিমি কালদাপন করিক্লাছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া 


ই জিন 


৮৬ 


যায়। ভুর্গাচরণের দৌহিত্র প্ীযৃত মাপিকলাল মুখাজ্জী। সম্প্রতি এই দল 
পঙ দা 0 990091099. 9087) 81968 190 1005 1115 800 808 
1,০00০0. 14889 নামক গ্রন্থে প্রকাশিত কররিয়াছেন। পতগুলি 
কৌতুহলোদ্দীপক | উহা হইতে প্রীত হয় যে তিনি ভূতত্ববিভা 
অধ্য়ন করিয়াছিলেন এবং জিওলজিক্যাল সোসাইটার সন্ত (ঘা 3, 9) 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। পিতা তুদ্ধ হইলেও উমেশচন্ত্র চিরদিন ভাহাকে 
শ্রদ্ধা করিতেন, ঠিবে জননী ও অন্তরগ্জ চুর্গাচরণের জন্য উহার সর্বদা 
প্রাণ কাদিত। 

(১১ই জুন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) উমেশচজ্ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষণ উত্তীর্ণ 
হইয়া মিডল্‌ টেম্পল নামক বারিষ্টার সম্পাদার ভুক্ত হন। ব্দরদীন 





রমেশচন্দ দু 
তায়েবজ্জী এবং ফিরোদ্রশাহ মেটাও এই লময়ে ব্যারিষ্টার ছন। 
মনোমোহন ঘোষ কয়েকম!স ,পু/বর্ধ ব্যারিষারী পরীক্ষা্গ উত্তীর্ণ হন। 


লি ৮০ত ২পশটী তি পিতা পপ 
কিঃ ক হা 2 ক ৩ নিযে 





বিহ্বারীলাল গুপ্ত 


মিঃ টি-এইচ-ডার্ট, সি-এডওয়ার্ড-্রাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আইনজঞগণের 
নিকট শিক্ষা করিস উদ্দেশচজ্ ব্যবস্থাশাে বিশ্বে পারহশী 


তা 


হইয়াছিলেন। ১৮৬৮দৃষ্টাযোর শেব ভাগে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেয়। 


ইংলঙ ত্যাগের পূর্বে একটি ঘটন! উল্লেখযোগ্য । ১৮৬৮ খৃষ্টান্ছে ৩য়! 





স্বেজেনাথ বন্দ্যাপাধ্যায 


মার্চ তিন জন যুবক আই-সি-এম পরীক্ষা দিবার জন্ক কজিকাতা হইতে 
ইংলওষাত্রা করেন! ইহার! তিনজনই পরীক্ষায় সাফলালাত করিয়া- 
ছিলেন এবং পরে সাহিত্য ও দেশসেবার দ্বার! চিরপ্মরণীয় হইয়াছেন__ 
রমেশচত্্র দত্ত, বিহারীলাল ৩৭ ও দ্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ই'ছারা 
ইংলণ্ডে পদ্ধার্পপ করিলে উদেশচন্দ্র সাউদ্ভাম্পটনে গিয়। ঠাহাদিগকে 
অন্যর্থন৷ করিয়া! লগ্নে নি বাঁসস্থানে অতিথিরপে লইয়া আসেন 
এবং পরে লঙুনের মুনিতামিটী কলেজের নিকটে বার্ার্ড রটে ডাছাদের 
বাসস্থান ঠিক করিয়া দেন ও পড় শ্রনার ব্যবস্থ! করিয়া দেন। 
হুরেক্রনাথ তাহার জীবন-স্বতিতে এবং রমেশচন্ত্রও ভাহার শ্মতি-কখার 
উদ্লেশচন্ত্রের সহ্বেছ বাবছারের উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি প্রত্যাগমন করিবার অত্যল্পকাল পূর্বে উ্লেশচন্ের পিত। 


[ ৩২শ বর্ষ-"১ম খণ্--৪র্থ সংখ্যা 


শিরিশচন্র পঞ্লোক গমন করেম। উমেশচজ্রের সমূজ যাত্রার জন্ত 
ভাঙার নিষ্ঠাবান পিতা অত্যন্ত মর্মাহত ও ক্ষুত্ধ হইযাছিলেন এবং 
উমেশচন্রকে তাহার চরণে প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনায়ও অবসর দিলেন না। 
পুত্রের সমূজ যাত্রার অন্ত ঠাঙার জননী ও পরিবারবর্গকে সমাজচাত বা! 
“একঘরে' করিবার চেষ্টা! হয়,কিন্তু শোভাবাজারের মহারাজ কমলকৃঞণ দেব 
বাহান্থুর ও রাঞ্জা কালকৃফ দেব বাহাগ্ুরের মধ্যবর্তিতায় সে চেষ্টা 
ফলবতী হয় নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিয়! ঠাহাকে গৃছে প্রবেশ করিবার 
অধিকার দেওয়া হইয়াছিল এবং ঠাহায় উদারহৃদয়! ন্নেছষয়ী জননী ঠ।হাঁকে 
পূর্বের স্তায় পৈত্রিকগৃহে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু উমেশচচ্জা 
তাহাকে বলেন “ম:, ঘদি সথুদ্থ যা এতাৃশ পাঁপ বলিয়া বিবেচিত হয় 
ধে তাহাতে ধর্দচাতি ঘটে তাহ। হইলে লামান্য প্রায়শ্চিত্ত করলেই 
এই গৃছের পবিত্রতা! কলুবত হইবে ন! আমি এরাপ মনে করি না।* 
উমেশচতা শ্বওঠুভাবে'বাম করিতে আরম করেন। তবে প্রার প্রতাহ 
ভাঙার খাতৃদেখীর চরপ দর্শন কায যাইতেন এবং পরিবার অগ্ঠান্ঠ 


নু নয 





মহারাজ কমপকুষ। দেব বাহাদুর 


ব্যক্তিগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি পরিবার মধ্যে 
সর্বঙ্োষ্ঠ বলিয়া সংদার যাত্রার নমন্ত বযয়ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব 
কবিশেখর শ্রীকালিদান রায় 


মহ্বারায় সুরখ দেবীর যে পৃঙ্গ। করিয়াছিলেন সেই পূজা আমাদের 
দেশে বাসন্তী পূজা নাষে প্রচলিত আছে। চৈত্র মাসে শুক্লা সপ্তমী, 
আষ্টমী ও নবমী এই তিন তিখিতে দেবীর পৃজ। হইয়া থাকে। 
বৈষ্ত সমাধিও দেবীর মূর্তি গঠন করিয়া পূজ। করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহার প্রার্থনার বন্ত ছিল-পরাজ্ঞান ও মুক্তি। আমাদের দেশে 
দেবীর পৃঙ্গ। সুখসম্পন লাতের জন্ট, বিপদ হইতে পরিজ্রাণের 
জন্ত। স্বুরখ তাহার রাজ্য ফিরিয়া পাঁইবার জন্গ, জয়লাতের 
অন্ত, সৌভাগ্যলাভের জন্ত পূজা করিয়াছিলেন । সেজন্ত পুঝখের 
পৃজাই চলিয়াছে এবং গুরখই হূ্গাপূজার প্রবর্তক । লুষেখের 
পর ফত রাজা রাজগ্ত শর-জয়ের কামনার ভাবতবর্ধে এই পূজা! 


শপ 


করিয়। আসিয়াছেন | শরুয বিরুদ্ধে যু্ধধাক্সার আগে হাজজগণ ও 
বীরগণ দেবীর পৃঙ্গা করিয়! শক্তি সংগ্র্ঠ করিত । সাধারণ গৃহস্থের 
পুজা! ইচা ছিল ন।। বধ ঘটা করিয়। বন্ধ বায় করিয়। এই পৃজ। 
করা হইত। কাক্েই সাধারণ গৃহপ্ঠের এ পূজা ছিল না। 

সুরখ রাজ! মর্ত্যে এই পৃজার প্রচার কষেন, কিন্ত বর্গে আগে 
হইতেই এই পুজার খনুঠান হুইয়াছিল। প্রজাপতি অন্ধা 
মধুকৈটভের ভয় হইতে রক্ষণ পাওয়ার হস্ত প্রথমে এই পূজা 
করেন। মহাদেব শ্রিপুষাপ্ুহ বধের জাগে এই পৃজ। ফরেন। 
ছুর্বাসার অভিশাপে লব্মীাড়া হইয়া ইন্জ এই পুক্তা করেন। 
দেবী কৃপায় ইন্ত্র আবায় লক্্ীতী ফিরিয়া পান। ৃ 
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পল্সপুত্রাপ, মার্কপ্ডেয়-পুরাণ ইত্যাদিতে আছে--রামচন্ত 
স্বাবপবধের শক্তিলাভের জন্ত দেবীর পুজ। করিয়াছিলেন। তিনি 
শরংকালে দেবীর বোধন করেন। শরৎকাল দেবীর পৃজার পক্ষে 
ঠিক কাল নয়, অকাল। রামচন্দ্র অকালে দেবীর বোধন করিয়া 
১০৮টি নীলগন্প দিয়। পূজা! করিয়! বর লাভ করেন। তাহার পর 
হইতে দেবীর পৃজ! শরৎকালের শুরুপক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী ও 
নবমী তিথিতে চলিয়। আসিতেছে । বালীকির রামায়ণে রামচন্দ্রের 
ছুর্গোৎসবের কথা নাই। 

বাংলাদেশের কোথাও কোথাও বামন্তী মহাদেবীর পু হয় 
বটে, কিন্তু শরংকালেই রামচন্দ্রের মত বাঙ্গালীর] দেবীর পূজা! 
করে। ইহাই ছুর্গোৎসব | 

বাঙ্গালীর পক্ষে শরংকালে দেবীর পৃজ! করাই স্বাতাবিক। 
বর্ধাকালে বাঙ্গালাদেশে ছুর্গতির অবধি থাকে ন1। নদীতে বন্ 
আসে, যাতায়াত বন্ধ হইয়া! বায়, পথঘাট কাদায় তরিয়া যায়, 
ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয! চুরিয়া যায়। 

বধা শেষ হইয়। আসিলে শরংকালে আকাশ নিশ্মল তয়। 
পথ ঘাট শুকায়। নদীগুপ্গি শাস্তভাব ধারণ করে। জল নিখ্খল 
হয়। তাত। ছাড়া, বাংলাদেশের প্রধান সম্বল ঘে ধান_-সেই 
ধানে ধানে তাহার মাঠ ভরি! উঠে। বাঙ্গালা এইত পুজার 
সময, উৎসবের সমর, আনন্দের সময়। মার কাছে সারা বৎসরের 
অগ্নের জন্ত, স্ুখ্খশাস্তির জল্গ প্রার্থন। করিবার স্ময় এই শরংকা্স । 
বড় বড় কাজ আরগ্ত কথিবার সময়ও ইহাই--তাহার আগে 
মারের পৃজার প্রযোজন । মায়ের দয়। ছাড়! ত কোন কাজ দিদ্ধ 
হইতে পারে ন!। 

শুন। যায়, উত্তর বঙ্গের রাজ। কংসনারায়ণ খুব ঘট। করিয়া 
ছর্গোৎসব করেন। তিনি অস্বমেধ যজ্ঞ করতে চাহিয়াছিলেন। 
পণ্ডিতগণ বিধান দিলেন, কলিযুগে অশ্থমেধ করা নিষিদ্ধ-_তাহার 
বঙ্লে ছুর্গোংসব করি'লহ চলিবে । কলিধুগে ছুর্গোংসবই অস্বমেধ। 

তারপর হইতে বাংলার জমিদারর। প্রায় সকলেই শর২কালে 
মাটির প্রতিম! গড়িয়। ছুর্গোৎসব করিয়া থাকেন। এইভাবে মাটির 
প্রতিম। গড়িয়া হুর্গোৎসব বাংলাদেশেই চলে-_অগ্ঠান্ত দেশে ঘটে- 
পটে পূজা! হয় । বাংলার দেখাদেখি এখন উড়িষ্যাতেও এইভাবে 
ছুগোংদব হয়। 

জমিদারদের দেখাদেখি এখন সাধারণ গৃহস্থরা দুর্গাপূজা 
করিয়া! খাকে। জমিদারদের মত সবাই ঘট। করিয়া! ছুর্গোৎসব 
করিতে পারে না।। তাহান্া সাধ্যমত আয়োজন করে। ভক্তির 
দ্বার! আয়োজনের ক্রুটী সারিয়া লয়। 

কথিত আছে-_ন্ুরখ রাজ রাজত্ব ফিরিয়া পাওয়ার পর লক্ষ 
ধলি দিয়া পূজা! করেন। ভারতবধের প্রাচীন কালের রাজারা লক্ষ 
না! হউক, বছু মেধ মহিষ ছাগ বলিদান দিয় মায়ের পৃজা কব্ধিত। 
বুদ্ধদেবের ধশ্দপ্রচারের ফলে এইরূপ বলি দিয়া পূজা কথার প্রথ! 
ভারতবর্ষের অনেক অংশে উঠিয়। গিয়াছিল। বাংলাদেশের জমি- 
দায়রা বৌদ্ধযুগ শেষ হওয়ার পর অনেক পণ্ড বলি দিয়া পূজ। করিত। 

সাধারণ গৃহস্থরা সাধ্যমত ছগমেষ বলিদান করিয়! পূজা! 
করিত। এখন বলির প্রথা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে । মহিযাুর 
মহিযের রূপ ধরিয়। দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া! মহিষ বলি 
দেখয়ার প্রথ! চলিয়া আসিয়াছে । রঃ 
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সাঞ্পন্লীন্ গন্য 
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আজকালকার পত্ডিতরা চণ্তীর নূতন নূতন ব্যাখ্যা 
করিতেছেন। তাহারা . বলেন-_-পশুর অর্থ মাহুহের ছনের 
পাঁশবিক বৃত্তি অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি। দেবী সেইগুলিরই বলি ঢান। 
সেইগুলির বদলে পশুবলি দেওয়| হইত । কাজেই মায়ের সম্মুখে 
সেই কুপ্রবৃত্তিগুলির বলিদান দিলেই যাতুষ্ট হইবেন। দেবী 
চামুগ্ডারপে অন্থরের রক্তপান করিয়াছিলেন, তাই রক দিয়া 
মার পৃক্জার প্রথা হইয়াছে । স্তরথ রাঁজার খন রাজ্য ছিল না, 
তখন তিনি বুকের রক্ত দিয়া পৃক্ধা করিয়াছিলেন-__তাহাতেই 
দেবী প্রপন্ন হইফ্বাছিলেন। রাজ্য পাইধ! তিনি বুকের রক্তের 
বদলে লক্ষ পত্র রক্ত দিয়া পৃঙ্জা। করিয়াছিলেন । দেবীর প্রকৃত 
পূজা অন্য জীবের রক্ত দিয়া নয়! নিজের বুকের রক্তই তাহাকে 
দিতে হইবে। জ্ঞানিগণ বলেন, এই বুকের রক্তের অর্থই 
হইতেছে ভক্তি। ভক্তি দিতে পারিলে আর কোন ভ্বীবের রক্তের 
প্রয়োজন হয় না। যাহারা এই বুকের রক্ত দিতে পারে লা, 
'যাহারাই নিরীঠ ছাগ মেষ মহিষের রক্ত দেয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি-__বাঙ্গালী শরংকালের রামচন্ত্র প্রবর্তিত 
দেবীপৃজ্জাই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু স্তরথ রাজের প্রবর্তিত বাসন্তী 
পৃজ্ঞাও একেবারে ছাড়ে নাই । বাঙ্গালার প্রকৃতি কেবল চণ্ডী 
বা ভীষণাই নয়-_বাংলা সুকল! ম্ুফল! শন্তশ্যামল! ভূমি । এই 
ভূমি বাঙ্গালীকে মন্প দিয়া চিরকাল প্রতিপালন করিতেছে, 
শুধু বাঙ্গালী নয় ভারতবর্ষের অন্যান্ত দেশও বাংলার অস্পে 
প্রতিপালিত। তাই বাংলা শুধু চণ্তী নয়__বাংলা অন্তপূর্ণ। । 
তাই বাঙ্গালী দেবীর অন্পূর্ণ। মূর্তির কল্পন। করিয়াছে । কৃষ্ণনগরের 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণ। পৃষ্তার প্রবর্তন করেন। ত্ঠাহার সভার 
কবি ভারতচন্দ্র এই অন্নপূর্ণী,দেবীর মহিম! কীর্তন করিয়া অন্পদা- 
মঙ্গল নামে একখানি কাবা রচন! করিয়াছেন। ফেবীর এই 
অন্পূর্ণা মুহ্তির পূজা হয় সুরথ রাজার মহিমর্দিনী মৃত্তির 'রফলে। 
চৈত্র মাসের শুরুপক্ষে বাংলাদেশের বহু গৃহে ছুর্গোৎসবের বদলে 
অন্নপূর্ণা জননীর পৃক্তা হইয1'খাকে। 

বাংলাদেশ শুধু শক্তিপূজ্জার দেশ নয়-_ভক্তির বস্তাতে ও 
এদেশ তাসিয়াছই। শ্রচৈতক্থদেব ভক্তির বন্া় বাংলাদেশ 
ভাগাইয়াছেন। প্রকৃত বৈষব ধন-মান স্ুখ-সম্পদ মোক্ষ 
পধ্যন্ত চার না। শক্কিপূজ! তাহা নয়। স্মরথ সুখসৌভাগা 
চাহিয়াছ্ছিলেন, সদ্াধি চাহিয়াছিলেন মোক্ষের উপায়। বাঙ্গালী 
শ্চৈতক্ষের প্রেমধন্থ লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, 
তাহার সহত্্র হুখ, নিত্যই তাহার সংসায়ের অতাৰ, সে নান! 
রোগে জীর্ণ শীর্ণ, সে বড়ই অসহায়__সে বড়ই বিপল্প। সেচার 
শক্তি, সে চায় ধনশ্ধান্স। সে চায় বিপদ হইতে পরিজ্াণ। 
সে জন্ত শ্ীচৈতন্তের প্রেমের বন্যার মধ্যেও সে শক্তিপূজা। ত্যাগ 
করে নাই। সে তাই চস্তীদেবীকে সুরখের মত প্রাণপণে 
ডাকিয়াছে। যিনি ইহলোকের স্ুখসৌভাগ্য দান করেন-_ 
তিনিই ত পরলোকে মুক্ধি দেন। 

চত্তীতে আছে-_- 

ব্যাং ততপ্রসাদেন সৌভাগ্যাযোগ্যমেচ 
শক্রহানিঃ পরোযোক্ষঃ স্তরতে সা না কিং জনৈ: ॥ 

বাহার প্রসাদ সৌভাগ্য, আন্োগ্য, শত্রুহানি এবং শেষ পর্যন্ত 
মোক্ষও পাওয়। বায় তাহাকে কেন! ভব-কছিবে? দোক্ষও 
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তাহার অন্থগ্রহেই মিলে । সমাধিকে তিনি মোক্ষই দিয়াছিলেন। 

অতএব ইহলোক পরলোক ছুই লোকেরই গতি বিনি--বাঙ্গালী 

ঠাহার পূজা ছাড়িবে কেন? পু ঃ 
বাঙ্গালী তাই প্রার্থন। করিয়াছে 


দেহি সেঁভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্‌ 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি। 


দ্বেবী, সৌভাগা, আরোগ্য, পরমসখ, রূপ, জয়” ও যশ দান কর 
এবং আমার শক্রদের বধ কর। দেবতারা অন্ুর-বিজয় 
চাহিয়াছেন। তাহারা চাহিয়াছেন--“দেবি, আমাদের শক্রগণ 
মহিযান্ুর, চওমুণ্ড, রক্তবীজ, শুস্ত-নিশুষ্ত ইত্যাদি দৈত্যদের বিনাশ 
কর”। বাঙ্গালী সৌভাগ্য, আরোগ্য, রূপ, যশ ষে চাহিতেছে__ 
তাহার অর্থ বুঝি। কিন্তু দেবতাদের মত ব খধিদের মত তাহারা 
বিজয় চার কেন? শক্রগণকে বধ কর বলিয়া স্ব করে কেন? 
তাহাদ্গের শত্র কাহার? কাহাদের সে জয় করিতে চায়? 
বাঙ্গালীর শত্রু অনেক। তাহার শত্রু অনাবৃ্টি, অতিবৃষটি, 
ভূমিকম্প, ঘৃূর্ণিবাত্যা, বস্তা, কালবৈশাখী, ছুতিক্ষ, মঙ্তামারী, 
সহম্রবিধ রোগের জীবাণু ও বাহন, বাঘ, সাপ, কুমী, আরও কত 
কি! বাংলার শঙ্তের শক্ররাও তাহারই শক্র। মঙ্ামারীর 
বিষ হইতে রক্তবীজের এক ক বিন্দু রক্ত। ইচ্কার! শুভ্ত-নিশুন্ত 
মহিযান্ুরের চেয়ে কেহই কম নয়| এই সকল শক্রদের জয় 
করিবার শক্তি সে দেবীর কাছে প্রার্থনা! করিয়াছে । বাঙ্গালী 
বলিয়াছে--“মা তুমি এই সকল শক্রদের বধ করিয়! আমাদের 
বিজয়ী কর" । আর যঙ্ধি আধ্যাত্মিক অর্থই ধর তবে বপিতে 
হয়--“মা, আমার মনের লোভ, লালনসা, কাম, ক্রোধ, হিংসা, 
অহস্কার ইত্যাদি শত্রদের বধ করিয়া আমাকে জয় দাও ।” মহিষ 
একটি বলবান্‌ পণ্ড । আমাদের পক্ষে ধাহ1 পাশবিক বুদ্ধি-_ 
চণ্তীতে তাঙাই ত মহিষাম্ুর 

কিন্ত তবু বলি, বাঙ্গালী আজ শক্তিপৃক্া্ শক্তি ও অধিকার 
হারাইর়াছে। আবার সেই শক্তি, সেই অর্ধিকার তাহাকে অঞ্জন 
করিতে হইবে । কেন তাহা বলি। 

আমর! মানুষ হিসাবে যে শক্তি লাভ করিয়াছি সেই শক্তির 
সাধনা বদি না করি তবে আমর। শক্কিপূজার অধিকার পাইব ন1। 

দেবী দয়া করেন সত্য, কিন্তু যে নিক্ের শক্ষির প্রয়োগ করে 
নাঁছঞ্ধপোব্য শিশুর মত মা ম। করিয়া চীংকার করে সে তাহার 
কুপা পায় না। স্ুরখ ও সমাধি নিজের শক্তি সম্পূর্ণ প্রয়োগ 
করিয়া! দেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন। তাই তাহারা তাহার 


[৩২শ বর্ষ--১ম খও-ওর্থ সংখ্যা 


কুপা পাইয়াছিলেন। বামচন্্র নিজের শক্তিকে জারও প্রবল 
করিয়া! তুলিষার জন্প মায়ের কৃপা চাহিয়াছিলেন। তাই রাবণ 
বধ করিতে পারি়াছিলেন, বিজয়ী হইয়াছিলেন। বাহার যতটুকু 
শক্তি আছে--মে বদি তাহ সম্পূর্ণ কাজে লাগাইয়া দেবীর 
কৃপা প্রার্থনা করে-_-তবেই দেবী তাহার শক্তিকে বাড়াই! দেন-- 
তাহাকে কূপ! করেন--আমর! নিজের শক্তির প্রয়োগ একেবারে 
ভুলিয়া! গিয়৷ শক্তির আবাধন। করি, সেজন্ত তাহার কৃপ। পাই 
না। বাঙ্গালীকে আবার শক্তিপূজার অধিকার ফিরাইয়া পাইতে 
হইবে--সেজন্ স্ুরখ-সমাধির মত সাধনা করিতে হইবে--নিজেয় 
শক্তিকে পূর্ণরপে কাজে লাগাইতে হইবে-_মনে রাখিতে হইবে 
শক্তিপূজ। অশক্তের পৃঞ্জ। নয়__তাহার জন্ত হরিসংকীর্তন আছে। 
বাঙ্গালী এতদিন নিজের শক্তির কখ। ভুলিয়া! নিজের পৌরুষের 
কথ। ভুলিয়া, শক্তিপূজ। করিয়াছে তাই কোন ফল হয় নাই। 

বন্ধিমচন্দ্র সর্ব প্রথমে বাঙ্গালী জাতিকে একথা স্মরণ করাইয়া 
দিয়াছেন এবং কেমন করিয়া! আত্মশক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিষ! 
শক্তির আরাধনা করিতে হয়, তাহ। শিখাইয়াছেন। 

আমর! চণ্তীর যে শক্তির পৃভ্া। করি প্রকৃতপক্ষে তাহ! 
আত্মশক্তি। চণ্ডীতে আছে-_দেবহাদেরই শক্তি চণ্ডীক্কপ ধরিয়া 
অন্তর বধ করিয়াছে । চশ্তী একটা স্বতন্ত্র শত্তি নয়। দেবতাদের 
মনে যখন নিধ্যাতনের ফলে ন্গুশক্তি জাগিয়। উঠিল-_তখনই 
অনুর বধ সম্ভব হইল | 

একজনের শক্তি সামান্তঃ তাহাতে বৃহৎ কোন কাজ করা বায় 
না। বহর শর্ত একজ মিলিত ইইলেই মহাশক্তর জন্ম হয়। 
তাহার দ্বারাই অপাধাসাধন করা যায়। চণ্তীর ইহাও একটি 
শিক্ষা । দেবতাদের প্রত্যেকের শক্তি প্রচুর নদ্-_সকপের শক্তি 
একত্র মিলিত হইয়া! চণ্ডাদেবীর রূপ ধরিল। তবেই অস্ুৰ বধ 
সম্ভব তইল। 

চন্ত্ী হইতে বাঙ্গালীকে এই শিক্ষাণ্ডলি গ্রহণ করিতে হইবে। 
আত্মশক্তই প্রকৃত শক্তি_আত্মশক্তির প্রয়োগ সম্পূর্ণ ঃপে না 
করিলে দৈবীশক্তি লাভ করা যায় না এবং বছৰ শক্তি একত্র 
মিলিত না হইলে মহাশক্তির উদ্ভব তয় না। পরস্পরের মধ্যে 
ছ্বেষাছেধিই ছুর্বলতা, সকলের একত্র মিলনই শক্তি। এই 
শক্তিলাভ করারই অর্থ চণ্ডীর কুপালাভ। 

দেবীর উপাসনার যেমন দেবতাদের মিলন হইযাছিল-_ন্ুরখ- 
সমাধির মধ্য বন্ধৃতা জন্গিয়াছিল--চণ্ীর আরাধনায় তেমনি বহর 
একত্র এক উদ্দেশ্তে মিলন হয়। সেল উপাসনার প্রয়োজন। 
একজ্স মিলনে যে শক্তির সঞ্চার হয় তাহার সুফলই চণ্তীর কৃপ!। 





ভারতে কয়লার ভাগ্ডার 
শ্রীকালীচরণ ঘোষ 


| সারতে ষোট কত পরিমাণ করল! আছে, তাহা লইয়। বু মত দেশিতে 
পাওয়া যা়। কোনও ১মতে সকল প্রকার কয়লার ভাগার আনুমানিক 
৬,০০৯ কোটী টন আবার কাহারও মতে* ৭,৯৯* কোটী টনদ। এই 


পপি তপশীশপশিশি শীত তত 
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অক্ষরের প্রত্েকটাই আনুমানিক এবং ইহার পর আবার দুদ ক্ষ 
আবিষ্কৃত হইলে ইঞার পরিষপ বৃদ্ধি পাইবে; পক্ষান্তরে হাহা! উদ্ধার 
কয়! সগ্তব হইবে বলা ধাইতেছে, তাহা পয়ে কাধের উপধোগী না- 
হওয়ার সম্ভাবনা আছে, । 

০-এর তে ভারতের ভাঙার মেট ৬,১** কোটা টন; গাহার 
মতে প্রাপ্তি স্থান নিয়লিখিতয়পে ভাগ কর চলে 




















আখিন--১৬৫১ ] “ ভান্সত্ডে ন্জ্গান্ল ভাঙ্গা ১০ 
কোটা টন কয়লার উৎথাতন ও বাবহার অপর | 
(১) সাজা ১৫ প্রচলিত হইয়াছে। 4 
(২) ডি, দেওঘর ও রাজমহল পাহাড় ৩৫ ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেণেই কয়লার রহিয়াছে 
(৩ রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারে! এবং করণপুর! ক্ষেত্র ২,৫০০ ইতস্ততঃ ভাবে বা ভাগারের তে তা রর অপেক্ষা 


শোণ উপহ্যকা-_আওরাঙ্গ। হইতে উমানিয়| 
ও সোহাগপুর 
ছত্রিশগড় এবং মহানদী ( তালচের ) 
সাতপুর। অঞ্ল_-মোগানী হইতে কনছান্‌ 
এবং পেঞ্চ উপত)কা 
ওয়ার্দ। গোদাবরী-_ওয়ারোর! হইতে 
বেদাদানুর 


(৪) 
১১৭ ও 
(৫) 
(১) 


৪৬ 


১৫০ 
(৭) 
১১৭০ 
মোট 
ইহার মধো চার ফুট পুরু কয়লার প্র (89870) ও শতকর! কুড়ি- 
তাগ ছাই এবং ভৃপৃষ্ঠ হইতে এক হাজার ফুটের অনধিক গভীর স্কানের 
করলা হিদাব করিলে ইহা মাত্র ২,** কোটী টনে আলির! হাড়ায়। 
তাহার সংস্থান এইরপ। 


৬১০০০ 


কোটী টন 
জাঞ্জিলি পর্বতের পাদদেশ, লিনু,রামধী অঞ্চল ২ 
শিরিডি, জয়ন্তী ও রাজমছঙগগ পাহাড় ১৩ 
রাণাগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো! ও করণপুর! ক্ষেত্র 
শোপ উপতাকা-আগরাক্ষাঠহতে উমারিয়া এবং 
দোহাগপুর 
ছত্রিশগড এবং মানদী ( তালচের ) 
সান্চপুর! অঞ্চগ মোপালী হইত কন্হান্‌ এবং 
পে দপত্াকা ২৫ 
ওয়ার্ধ-গোদাররী--ওয়ারোবা হইতে সিজাংরনীর 
পর কতকাংশ পর)% ৬৪৯ 
মোট ২.*** টন 
এই ২,*** কোটী টন করলার মধ্যে ৫** কোটী উন খুব ভাল 
করল! অর্থাৎ হাহা ধাতু গ্রন্তর অথবা ধাতু সংকান্ত কাজে অভ্থাচ্চ 
তাপ উৎপাদনে গাগিতে পারে। ভূপৃষ্ঠ হইছে এক হাঙ্ার ফুট নিম" 
প্রদেশ পর্যন্ত তরে ৩৫* কোটী টন, এবং তন্পিন্ধে অর্থাৎ এক হইতে দুই 
হাজার ফুট নিয়গ্রদেশ পর্যান্ত স্থানে এইরূপ করল! আরও ১৫* কোটা 
উম পাওয়া যাইবে বলিয়া! মনে হয়। রালীশ৪ ও ঝরিয়! এই জাতীয় 
করলার প্রধান ক্ষেত্র এবং এই ৫€** কোটা টনের মধো এই ছুই স্থান 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 


১৩৪৭ 
ঃ 


৮ 
১২৪ 


(৫) 
(৬) 


(*) 


হইতে ৩৫* কোটা টন করলা আশ। করা যায় । কেহ কেছ এমনে করেন 


৫** কোটা টন হয়ত ছিনাবে কিছু বেশী ধর! হইগাছে; মোট পরিমাণ 
৪৫* ফোটী টন পধাত্ত হইতে পায়ে। 

ভারতের নান! স্থানে কয়লার অবস্থান সম্বন্ধে বহু তথা সংগৃহীত 
হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে ধীহার! সন্ধানরত তাহাদের লিখিত পুত্তকাদি* 
হইতে একস্থাদে সমস্ত ভাগারের সন্ধান পাইবার বিশেষ নুবিধা 
হইয়াছে। তাহ! ছাড়! অন্তান্ত বে-সরকারী পুন্তক পত্রিকাদি হইতে 
নান! পরিচয় পাওয়| যায়। ভারতে করলার ভাগুার সম্বন্ধে জান 
সম্ভবতঃ অন্তান্ত খনিজ অপেক্ষা অধিক, কারণ ভারতীয় খনিজের মধো 





(৩) 81115. 1. ঘাতা20০৮, চে, 9. 9. 1.0. 8০০ পণ, 9.০ 
88116115101 1%178)7 1827157৮765 85782282155 ০68, 
“18010150941 745947565, 198, 

(8) 11677917507 1116 0৫9, 1৮0718414০1. আন 
(1918) 772 +251761715 ০7 15716. ৮0 ড. 8৬11, 0১85 05 
105 সা, ৪, 6001511 1৩5118690 ৮০1২. 25810358001 
&, 9৩) 108৬৩০: ০৫ 36010065. 


প্রদেশের বাঙ্গালা বর্ণানুক্রমিক ধারার ভাণ্ডারগুলির নাম উল্লেখ কর! হইল । 
আফ গানিস্থান 
আফ,গান-টাকিস্থান ( চাহিল এবং নীম! আলঙ উপতাক।)। 
| আসাম 
(১) আরব ও মিরি পর্বভষাল! ; 
(২) ডাফলা ও আকা পর্ধত ; 
(৩ নাগা। পাতকাই ও দিওপো পর্বত; নাষচিক্‌ ; মাকুম, 
জরপুর১ ; নাজির! ; জান্জি+; দিশাই ; 
(8) মিকরি পর্বত শ্রেণী ঃ লঙলই 7; দিশশোষ! ও দিন নর্থী ; 
নান্বর ও দয়গ্র, নদী অঞ্চল ; 
(৫) গারো পর্বাতঙগাপাত ১ 
রঙ্গখ্রেনিরি ; কাণু নদী অঞ্চল; 
(৩ খাসিগ ও জরস্থী পব্বতশ্রেণী। মাওবেলিরকর ; চেরাপুঞি ও মাও 
লঙ; লাইরুগ; মাওসান্দরাম্‌, উমব্লার় নদী অঞ্চল; উম রিল, ওয়াপুঙ ; 
(৭) শ্রীহ্ট ও কাচার । 
উড়িস্। 


তালচির ( ব্রাহ্মগণী নদীর উপত্যকা ), (রাস্বপুর, রারগড়-হিঙ্জির ) 
কাশ্মীর ও জম্মু 
লাড্ড'-নাক্গার-মার্গ ; সিরো উপতাকা ; লোধ। ; ফোছোউশগোল! 
কালাকোট ও ডাগুলি ; আল্স নদী ও জেলাম লন ( অঞ্চল )। 
বাঙ্গাল। 
বর্ধমান জেলা ( রালীগঞ্জ খনির অংশ )১ ; দাজ্ছিলিও , বক্স ছুয়ার ঃ 


উরিগী, সিজু; দার্রাগুগিরি ; 


চট্টগ্রাম । 
বালুচিস্থান 
খালচোটিঃা ; খোস্ত ; সারিগ ; সোর রেঞ্র ও মাক! 
«বিহার 


রাজমহুল পাহাড় ; জয়ন্তী, সারি ও কুঙ্জিট কুরিয়া ; গিরিভিও; 
রাণীগঞ্জ অংশ, বরিয়া ; বোকারে'-বরিয়াৎ ; যোকারো-রাষগড়* ; 
উত্তর ও দক্ষিণ” করপপর! ; চোপে, ইখিকুরি, আওয়াঙ্গস ; 
ছুটার১* ; ডালটউন গঞ্জ ১১। 





(১) জয়পুর-_আয়তন ২৫ বর্গ মাইল। 

(২) নাগজির!-_-১৬ বর্গমাইল । 

(৩) জাঞ্ি-_৩ বর্গমাইল। 

(5) গারো পর্বতমালা-__ মোট আরতন ২* বর্গমাইল। 

(১) বাঙ্গলা ও বিহারে অবস্থিত রাণীগঞ্জ খনি ৬** বর্গ মাইল বিস্ৃত। 
(২) জয়ম্তী,সাজুরি ও কুণিট কুরিয়া, সম্মিলিত অঞ্চল ১৭৫ বগষাইল। 
(৩ গ্রিরিডি ক্ষেত্র আরতনে ১১২ বর্গমাইল! 

(৪) বরিয়। খনি £ ১৭৫ বর্গমাইল । $ 
(৭ বোকারো-ঝরিয়া ক্ষেত্র ; ২২১ বরগমাইল। 

(৬) বোফারো-রাষগড় £ ৪০ বগষাইল। 

(৭) উত্তর করণপুরা খনি ; ৪৭২ বর্গমাইল। 

(৮) দক্ষিণ করণপুর! খনি £ ৭২ বর্গমাইল। 

(৯ আওযাঙ্গ! খনি ; ৯৭ বর্গমাইল। 
(১০) হুটার খনি $ ৫৭ বর্গমাইল। 

(১১) ডালটনগঞ্জ খনি ১ ৩* বর্গমাইল । 


ইউ 


| বোদ্াই 
কাখিরাবাড় £ খান। লিদ্ধু : লাইনিরাদি। কচ্ছ ; এখ্ো, সীমাগড়, 
গুদিরি। 
পফন্দ 
চগবানগোলা” . ডাখ্ডোট , ইসা-খেল (মিরাল-ওয়ালী)* , চৈ, 
টক ; ভোর উপত্যকা, হাজার ; কালফা। 
মধাপ্রদেশ 
উত্তর পূর্ববাঞ্চলের খনি -রামকোলা-তো'তাপাণি১ , খিলমিল্লি , 
বিশ্রাহপুর* ; বানদার , জখনপুরৎ , পীচতৈপী , মিন্দ.রগড় যা 


মেঙ্রগড় ; দামামুওড; রামপুর (লোরগুজা) , কুরাপিযাঃ , 
কোরিয়াগড়*। 
ছত্রিশগড় অঞ্চলে কোর্যা' ; যও্ড নদী অঞচল৮ , রামপুর ; 


লাষেলা ঘাট ; ইত্যাদি। 

ওয়ার্ধা। উপতাকায় ওয়ারোরা , ঘুদুস্১* , উ্‌, যদ, পাওনি , 
বল্ায়পুর । 

(১) এক বর্গমাইল বিস্তৃত 

(২) মিক্ানওয়ালী অবস্থি 5 ইনা-খল খনি আয়ঙনে ৬। বামাইল। 

(১) রামকোল' তোতাপাণি খনি আরতনে ১** বর্গ মাইল। 

(২) বিলাষল্ি খনি; &* বর্গ মাইল। 

(৩ বিশ্রামপুর খনি ; ৪** বর্গ যাইল। 

(৪) লখনপুর খনি ১৩৫ বর্গ মাইল বিশ্বৃত। 

(৫) কুরাসিয়া খনি আরতবে ৪৮ বগ মাইল। 

(৬) কোরিয়াগড় খনি : ৬ বর্গ যাইল। 

(৭) কোর্বা খনি ই ২** বগ মাইল । 

(৮ এই অঞ্চলের খনি ৩০* বগ মাইল বিদ্ু 5। 

(৯) রামপুর খনি ১ ৪** বর্গ মাইল। 

(১০) ঘুঘুদ খনি £ ১০* বর্গ মাইল। 


বাজনা 


[*২শ বাম খ-ডর্ঘ সংখ্যা 


বন্যার১ | 
সাতপুর! পর্বত শ্রেনীতে হোপানী ; সাপুর”* ( বেতুল ) ; ছিন্বমায। 
(পেঞ্চ উপত্যক। খনি১* )। 
মধ্যভারত 
উষ্াদিরা €( আয়তন ৬ বর্গ যাইল); কোরার (আয়তন ৯২ বর্গ 
মাইল); গোহিল। (আয়তন ১৫ বর্গ যাইল), সোছাগপুর ( আরভন 
১,২** বর্গ মাইল), দিল রাউণ্ল (জারতন ৯** বর্গ মাইল )। 
মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত 
মালাবার , ত্রিবাঙ্থুর , মন্ীশৃর , পর্ডিচেরী , ্লসেস্‌ গার্ডেন, 
চিঙল্পুট , বেলারী , নেলোর ; কড়প (কন্দাপ!।) কৃ জেলা। 
গোদাবরী উপহঠ্যকা : বেড্ডাডানোল। 
শাক্পুভানা 
বিকানীর , পালানা। 
হাযদবাবাদ 
কুহ্িশিরি । মাধাতারন্ ঝা চেখার চেলা , লিঙ্গলা । পিঙ্গারেণেত 
আলাপলী , কাষারাম্খ , চিনুর, তর , আক্লাপুর । অন্তরা, 
যত | কোউগ্ুনাম+ | 


(১১) বন্দার খনি: ৬৯৭ খণ মাইল। 

(১২) সাপুর খনি; ২৬ বর্গ মাঠল। 

(১৩) পেঞ্চ ৪পহাকার খনি সনছাট আয়তনে "২ খগ মাইণ। 

€১ মাধাগারম্‌ খশি আরতনে ২৪ বশ মাহল। 

(২) দিঙ্গারে খনি ১১৭ বণ মাহল। 

(9 কামারাম্‌ মাত ১৫৬ একর বিদ্যুত 

(৪) ঠওুর খনি আয়ঙনে ৭ বশ মাহল। 

(৫) বঠ গলি ১১৪ বা মাইল। 

(৬) কোটগুদাম খননতে ১৯১৩ সাজে “খাত 18 18 810] ৪০০৭ 
কর্তৃক “115010175” লিখিত হইবার পর কাধ্যারগ্ত হইয়াছে। 


অতুল দণ্ড 


গত তিন সপ্তাহে ফ্রান্সের যুছছে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
উত্তর জ্রান্সে নাৎসী কাহিনীর পরাজয়, দক্ষিণ ফ্রান্দে মিতরপক্ষের 
নৃতন সৈল্ের অবতরণ এব" সমগ্র ফ্রান্সে স্বদেশতন্ত যরাসীদের 
প্রভাতান এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ নৃশ্তন অবস্থা হাটি কনিয়াছে। কয়াসী 
জান্তির ৪ বৎসরের বন্ধনশৃঙ্খল চু হইতে যে আর বিঙ্গ নাই, 
তাহা সুস্পষ্ট । 


ৰ ফ্রান্দে মুক্তি-সংগ্রাম 


উত্তর ফ্রাব্জে নবম্যাণ্ডী ও বৃটেনী উপস্বীপে মিত্রপক্ষ প্রায় 
্মপ্রতিঠিত হইয়াছেন উত্তর-পশ্চিম উপকূলে লোরিয়ে ও সৎ 
নাঙ্গেরের নিকটবর্তী অঞ্চলে সামাক্ক যায়গা ও এই ছুইটি বর 
এখনও হিত্রপক্ষের হাতে আসে নাই । এদিকে, নাতে, আগার, 
লা মা, অঙ্গিয়ে' প্রভৃতির পতন ঘটিয়াছে। এই অঞ্চলে ফালাজে 
জাশ্বানীর ৭ম আছি মিক্রপক্ষের সৈক্ট কর্তৃক পরিবেছিত হইটা- 
ছিল। ইহাদের অধিকাংশ পলাইতে সধর্থ হইলেও তাহার! 


সম্পূর্ণ ছবরহঙ্গ অবস্থায় মেন নদী অতিক্রম কছিয়াছে। এই 
সময় প্যারিসের উওর ও দক্ষিণ দিকে মিত্রপক্ষে সেন! সেন্‌ 
পান হইয়ান্ধে , একটি বাহিনী প্যারিস অতিজ্তম করিয়া ৫* মাইল 
আগাইরা ।গয়াছে। প্যারিসের উপকণ্ঠে একদল মার্কিণ ফেনা 
সন্নিবিষ্ট ছিল। এই সময় প্যারিসের অভ্যন্তরে দ্বদেশতক্ত 
ফরাসীদের অস্ঠাথান ঘটে । তাহারা প্রায় সমগ্র রাজধানী 
অধিকাব করিয়া লইয়ান্িল, সিত্রপক্ষের টসম্ক তখন প্যারিসে 
প্রবেশ করিতে থাকে 1 এখন পর্যন্ত প্যারিলেণ অবস্থা সম্বন্ধে 
যে সব সংবাদ পাওয়। গিয়াছে, তাহা হইতে সেখানকার প্রকৃত 
ব্যাপারই বুঝিয়া 91 শক্ত । 

সম্প্রতি বিদষ্কে উপসাগরের তীৰে বোরোর নিকটে মিত্রপক্ষের 
টৈস্কের অবতয়ণের এক অসমধিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। 
পরে জান! গিয়াছে যে, শ্বদেশভক্ত হরানীগের সহযোগিতায় 
মিএ্রপক্ষ যোর্দে! অধিকার করিয়াছেন; অথচ বিদ্ধে উপসাগবের 
তীরে মিজপক্ষের সৈন্স অবতয়ণের সংযাদ এখনও সমধিত হয় 





নাই শুনা যায়, নাতে অধিকাদের পর একদল যার্কিণ সৈস্ের 
কোন খবর পাওয়া যাইতেছিল না । ফেহ কেহ মনে করেন, 
উহ্ায়াই বোর্দোয পৌছিয়াছে। 

দক্ষিণ ফ্রান্সে মত্রপক্ষের সৈস্ের অবতরণই গত তিন সপ্তাহের 
সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । গভ ১৫ই জাগষ্ট মার্সাই ও নিসের 
মধ্যবর্তী স্থানে ১শত মাইল উপকূলে মিত্রপক্ষের দৈস্ত অবতরণ 
করিয়াছে । এই অবতরণে বিমানবাহী 
সৈল্ঞ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল; ৩ 
ঘণ্টার মধ্যে ১৪ হাজার সৈল্প বিমানযোগে 
অবচ্ঠরণ করে। এই অঞ্চলে বু ফরাসী 
সৈশ্থও অবতরণ করিয়াছে । ইতিমধ্যে 
ফরাসী সৈন্ত তুলুস্‌ অধিকার করিয়াছে, 
মাসাইতে প্রবেশ করিয়াছে, তুলোর পতন 
এখন আসম্প। এদিকে মিত্রপক্ষের সেনা বো। 
নদীর তীর ধরিয়া! আগাইয়া যাইতেছে । 
মাঞ্িণ মেনা গ্রেনোব ল্‌'অধিকার করিয়াছে; 
ভাহার। নাকি স্ইস্‌ সীমান্তে পৌছিষবা 
গিম্াছে। 

দক্ষিণ ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের সৈন্স জঅব- 
তরণের ছুই গ্গিন পূর্বেষে আভ্যন্তরীণ ফরাসী 
বাহিনীকে অভ্াখানের জন্স আবেদন ক্কানান 
হয়। অস্থায়ী ফরাসী গভর্ণ:মণ্ট স্বদেশভক্ত 
ফরাসীদে র জানান--19 1১০5৮ ০1 
17099261075 108 ৪৮0০০ আভবাং তাহারা 
ষেন সর্ধত্র সর্ববতভোভাবে জান্মানদিগকে আক্রমণ করে। সেই 
আবেদন প্রচারিত হইবার পর সমগ্র ফ্রান্সে গণ-অভুখখান 
ঘটিয়াছে; ইতিমধ্যে গণবাহিনীর সাফল্য স্বত্ব অনেক কথ! 
শোনা গিয়াছে । মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী যে সব সহবের 
নিকটবর্তী হইয়াছে, সেই সব যায়গায় 
সহরগুলি অধিকারে গণবাহিনী তাহাদের 
সহিত সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিতেছে। 
নিয়মিত সেনাবাহিনীর সহযোগিতা বাতি- 
রেকে গণবাহিনী নাকি ভিসিতে তাহাদের 
প্রভৃত্ব স্থাপন করিয়াছে, লিয় অধিকার 
করিয়াছে; রে'। উপত্যকায় শত শত গ্রাম 
তাহার! জাশ্মানদ্বের নিকট হইতে ছিনাইয়। 
লইয়াছে, ফ্রান্কো-স্পেন সীমান্তে তাহার! 
এখন প্রতিষ্ঠিত, প্রায় সমগ্র প্যারিস্‌ ভাহারা 
নিঃসক্গতাবেই অধিকার করিয়াছিল। ইহা! 
ছাড়া সেতু ধ্বংস করিয়া, রেল লাইন উপ- 
ডাইয়া, রসদ লুট করিয়া ফরাসী গণবাহিনী 
সর্ধন্ত জান্বানদিগকে বিব্রত ও বিপন্ন করিয! 

। 


হইবে, তাহাতে আর সশোছ দাই। ফ্াব্সের গণ-বাহিনী আজ 
মিশ্লপক্ষেক্ক অভিযাত্রী যাহিনীন্ধ অহযোরী। রানী ভূমিতে 


চা ্ ৪ 


জাশ্মানদের বিরুদ্ধে এখন আতখাত আসিয়াছে ছুই বিক হইতে $ 
ভিত ও বাহিবের এই আঘাতে বিশ্বে কোন শক্তির পক্ষে 
টিকিয়া থাক] সম্ভব নয়। গত ভাঙ্র মাসের “ভারতবর্ষে 
ফরাসী গণ-বাহিনীকে অভ্যুত্থানের আহ্বান জানাইতে মিত্রপক্ষের 
ছিধার বিরুদ্ধ সমালোচন! করিয়াছিলাম এবং ইহাকে কালে 
মিজ্রপক্ষে সাফল্যে বিলম্ব টিবার অন্ততম কারণ বলিষ! ব্ণনা 





ফ্রান্সে আমেরিকান ট্যাঙ্ক নামান হইতেছে 

করিয়াছিলাম। জান্মানীর উড়ন্ত বোমার উৎপাতে মিত্রপক্ষের 
এই দ্বিধা কাটিয়৷ যাইবার আশাও প্রকাশ করিয়াছি। উড়ন্ত 
বোমার উৎপাতেই হউক, অথব! অন্ক বে কারণেই হউক ফাক্ষের 
গণ-বাহিনীর অভাতান ঘটাইএ জ্রান্সের যুদ্ধ দ্রুত শেষ করিবার 





জান্মান বন্দীগণ জাহার্ধ্য প্রস্তত করিতেছে 
ন্থানী যে অতি সন্র লমঞর ফাল ছাড়িয়া ধাইতে বাধ্য প্রকৃত ব্যবস্থা এখন হইয়াছে । এখন সমগ্র ফালের যুক্তি 


সত্যই আসল । 


জাপ্দানীর দিক হইতে বলা যায়, কান্দে প্রতিতিত্ত থাকবার 


হ ৯৪ 





আশা ও ইচ্ছা সে ত্যাগ করির়াছে। তবে, যুদ্ধে খাসত্ভব বিল 
ঘটানোই তখন তাহার নীতি। এইজন্ত মিত্রপক্ষের ফাক্স 
অধিকারে বতদূর সম্ভব দেরী করাইতে সে সচেষ্ট হইবে। সময় 
লাভের জন্ত জাশ্বানীর এই আগ্রছের কারণ ছুইটি; প্রথমতঃ 
ইহা ফলে অবশিষ্ট সমগ্র শক্তি খাস জাশ্মানীকে রক্ষার জন্য 
নিয়োজিত হইতে পারিবে । সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া জান্দান 
ভূমি বদি কিছুকাল রক্ষা! কর! যায় এবং কৈজ্ঞানিকদের কোন 
নৃতন আবিষ্কারের ফলে মিত্রপক্ষকে যদি বিব্রত করিয়া তোল! 
সম্ভব হয়, তাহ হইলে সুবিধাজনক সর্তে সন্ধি (239৪০৮1৯৮৪৭ 
[6৪5০৪ ) হইতে পারে বলিয়। জাশ্মান রাজসনীতিকর! বিশ্বাস 
করেন। দ্বিতীয়ত: মিত্রপক্ষের শিবিরে পারস্পরিক সন্দেহ ও 
অবিশ্বাসের দ্বারা উপকৃত হইবার আশা জাশ্মান কূটনীতিকরা 
ছাড়িতে পারিতেছে না। বস্ততঃ এই আশা চলিয়া গেলে তাঙ্বারা 


স্পেনে আমেরিকান সৈল্গ 
জার বাচিবে কি লইয়া? কাজেই, জাশ্দান রাঁজনীতিকরা সময় 
পাইলেই হিত্রপক্ষের শিবিরের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের কাছে গোপনে 
সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে থাকিবে । 


পূর্বব রণাঙ্গন 


ূর্বা রণাঙ্গনে জান্দান দেনাবাহিনী সন্প্রত্তি লালফৌন্গকে 
প্রবলভাবে প্রতিরোধ করিয়াছে | ইভাব ফলে কেবল লালফৌজের 

প্রসিয়ায় প্রবেশে সাময়িক বাধা ঘটে নাই, বাপ্টিক অঞ্চলে 
আটক নাৎসী বাহিনীর চতুষ্পার্খবর্তা বেষ্টনী এক যায়গায় বিদীর্শ৪ 
হইয়াছে। অবশ্ত ইতিমধ্যে মোভিয়েট বাহিনী ট্যালিন-রিগা 
রেলপথে প্রতিঠিত হইয়া আর এক দিক হইতে জার্ানদিগকে 
বিশেষ অনুবিধায় ফেলিযাছে । খাস রিগার বিপদও এখন খনাইরা 


আসিতেছে । পূর্বা-প্রুসিয়ার সীদান্তে জার্ানদের প্রতিরোধের 
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[ ৩২শ বর্ধ--১ম খও--৪র্থ সংখা! 








প্রাবলা দেখিয়া বোঝা হায়, খাস জার্দানভূমি রক্ষার জন্ত ভাহধরা 
দূঢ়গ্রতিজ্ঞ। সব দিক হইতে জার্মানীর অবস্থা নৈরাস্তজনক 
হইলেও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভূপাতিত কর! যে এখনও সহজ- 
সাধ্য নয়, ইহা তাছার়ই ইঙ্গিত। 

লালফৌজ ওয়াস'র প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে নাই; তাহা 
সহরটিকে পার্থ রাখিয়া উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়া আগাইয়! 
যাইতেছে । লালফৌজের ওয়ার প্রবেশ করিতে সচেষ্ট ন! 
হইবার হয়ত রাজনৈতিক কারণ আছে। ইহারা ওয়াস 
নিকটবন্ী হওয়া! মাত্র এই সবে বিদ্রেত আরগ্ হইয়াছিল। 
এই বিদ্রোহীর! লগুনের পোলিস্‌ গবর্ণমেন্টের অস্থগত। সেই 
গবর্ণমেণ্টের নির্দেশেই এই বিজ্বোহ ঘটে । পোলিস্‌ গভর্ণমেপ্টের 
এই সোভিয়েট-বিরোধী অন্তুগতদের রুশ কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করিতে 
পারেন না; ইহাদের সহিত সহযোগিতা করাও সম্ভব নয়। 
কাজেই, ইহাদের বিজ্রোহের সময় গালফৌজ 
ওয়াসয় প্রবেশ করিতে সচেষ্ট হইলে এক 
অভূ্ত অবস্থার কৃষি হইত) বিশেষতঃ 
লগ্ডনের পোলিস্‌ গভর্ণমেণ্টের সহিত 
সোভিযেট কশিয়ার এখনও কোনরূপ মিটমাট 
হয় নাই। 

দক্ষিণ অঞ্লে লালফৌজ কিছুকাল 
শির দ্বিল। সম্প্রতি তাহারা এই অঞ্চলে 
তৎপর হষ্ইয়। জাসী এবং বেসাবেবিয়াব রাজ- 
ধানী কিদনেত অধিকার করিয়াছে । ইহার 
পরই এই অঞ্চলে জাম্মানীর একটি প্রধান 
ভাবেদার দলত্যাগ করিয়াছে। দক্ষিণ 
বুণক্ষেত্রে লালফৌজের দীর্ঘকাল নিক্রিয়তার 
কারণ এখন আর বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
যবনিকার অন্তরালে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক 
তৎপরতা চঙজিতেছিল বলিয়াই এখানে 
সামরিক শৎপরত1 বন্ধ রাখা প্রয়োজন হয়। 


রুমানিয়ার দলত্যাগ 


রুমানিয়। জঙ্গশক্তির দল ছাড়িয়া রুশি- 
যার প্রদত যুক্জ-বিরতির সর্ত যানিয়া 
লইয়াছে ' এই সর্তগুলি এখনও জানা হায় নাই। রুমা- 
নিয়ার ফাসিস্তড চাই আন্টোনেন্ু বন্দী হইয়াছেন। রাজা 
মাষ্টকেল্‌ সকল দলের প্রতিনিধি লইয়! নৃতন মন্ত্রিসভা গঠন 
করিয়াছেন; এই মঞ্িসতায় জাতীয় দল, কৃষক দল, উদারনৈতিক, 
কম্যুনিই ও সোগ্ঠাল্‌ ডিমোকাট দল যোগ ছিয়াছে। গত ২৪শে 
আগষ্ট মিস্রপক্ষের সহিত রুমানিয়ার যুদ্ধ বিয়তির কথা ঘোষণা 
করিবার সময় রাজ! মাইফেল্‌ জানাইয়াছেন যে, তাহার! ইন্ীল- 
ভেনিয়। অধিকারের জন্ত অগ্রসয় হইবেন। অর্থাৎ কমানিয়! 
কেবল জান্মানীর সহিত সম্বদ্ধই ত্যাগ করে নাই? সে এখন 
হাঙ্গেরীয় তথা জার্মানীর সন্িত শত্রত! করিতে হাইতেছে। 
কুমানিয়ার অদূর অতীতের ইতিহাস নিয়লিখিতয়প। কমানিয়ার 
ঠল ব্যবসায়ে বৃটিশ বণিকদের গচ্ছিত স্বার্থ রক্ষা প্রচ্ছ্জ উদদেপ্তে 
১৯৩৯ সালে চেম্বায়লেন মঞ্িসত। কষানিয়াকে আকষণকারীর 
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ছাত হইতে বাচাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ; দালাদিয়ার মন্ত্র 
সভার পক্ষ হইতেও এইরপ আশ্বাস দেওয়া! হয়। ফবাসী 
বণিকদের স্বার্থের জন্ত তখন পোল্যাগ্কেও বৃটেন ও কান্স এইরূপ 
আস্বাস দিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আস্বাসপ্রাপ্ত 
গোল্যাণ্ডের ক্রত পতনে রুমানিয়ার রাজা ক্যারল্‌ ভয় পান। 
তাহার পর ফ্রাজ্জের পতন হইলে তিনি ইঙ্গ-করাসী শক্তির আশ্বাসে 
আর যোটেই ভরস| পান না। তিনি তখন হিটলারের পক্ষপুটে 
আশ্র লন। এই সময়--১৯৭* সালে জুন মাসে রুমানিয়। 
রুশিয়ার সঙ্গত দাবী মানিয়া লইয়া! বেদারেবিয়! প্রদেশ এবং 
বকুভিনা ও যল্গাতিযার কতকা:শ ত্যাগ করে। হাঙ্গেরির সহিত 
ইরান্পীলভেনির! লইয়া কুমানিয়ার মনোমালিন্য ছিল। এই 
বৎসরই আগষ্ট মাসে হিট্লার ভিয়েনায় বসিয়া ট্রান্সীল্ভেনিয়। 
প্রদেশের কতকাংশ হাঙ্গেরিকে দে ওয়ার 
ব্যবস্থা করেন। ইহাই ভিয়েনা সিদ্ধান্ত 
বলিয়া পরিচিত । এই সিদ্ধান্তে রুমানিয়ায় 
বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। রাজ? 
মাইকেল ঠাহার সাম্প্রাতক ঘোষণাবাণীতে 
এই সিদ্ধান্তের বিকুচ্ছে কঠোর উক্ত কারয়। 
এবং ট্রান্সীলতে নিয়। পুনরুদ্ধারের জন্ট সচেষ্ট 
হইবেন বলিয়া! কুমানিয়ান জনসাধারণকে 
সন্তষ্ট করিতে প্রানী হইয়াছেন । ১৯৪* 
সালে রাজ! ক্যাবল তাহার পুত্র মাইকেলের 
অনুকূলে সি'হাগন তাগ করিতে বাধা হন। 
এই বৎসর নতেম্বর মাসে রুমানিয়ায় মাশাল 
অপ্টোনেক্চুর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। ১৯৪১ সালে ২২শেভুন জান্মানী 
কর্তৃক ক্ষশিয়া আক্রমণের ৬ দিন পরে কুমা- 
নিদ্াও কুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করে। 
১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে বৃটেন ও আমে- 
রিক! ক্ষমানিয়ার বিরুদ্ধে যৃদ্ধ ঘোধণ। করিয়া- 
ছিল। প্রথমে বেসারেবিয়া প্রদেশ পুন- 
কষদ্ধারের জন্য রুমানিয়ান্‌ সৈল্য রুন্ছ্রেডের 
অধীনে যুদ্ধ করে; পরে তাহার! ্ালিন- 
গ্রাড, পধ্যস্ত আগাইয়! যায়। ট্যালিনগ্রাডে 
জেনারল পলাসের অধীনে বছু ফমানিয়ান্‌ 
সৈল্গ আটক পড়ে। ক্রিমিয়ার ও ওডেসাতেও 
বছ কমানিয়ান্‌ সৈ্ত নই হইয়াছে । বিপুল- 
সংখ্যক গৈ ধ্বংস হওয়ার রুযানিয়ার আমেরি 
অত্যন্ত অসভ্ভোযের টি হইয়াছিল। তাহার পর, গত এপ্রিল 
মাসে লালফোৌজ প্রায় সমগ্র বেসারেবিয়! প্রদ্ণশে পুনরধিকার 
করিয়াছে; দক্ষিণ রণক্ষেত্রে লালফৌজের পরবন্তী তৎপরত। 
আর্ড হইলে সমগ্র রমানিয়। বিধ্বস্ত হইত। 

ফষমানিয়ার দলত্যাগে হিটলাযের সর্কপ্রধান তৈলভাগ্ডার ও 
একটি বিশাল গমের ক্ষেত্র হত্তচ্যুত হইল। বুল্গেকিয়া এখন 
অসহায় হইয়া পড়িল, তাহার দলত্যাগেও হয়ত আর বিলম্ব 
মাই। এদিকে বুদ্ধ হাঙ্গেরির গৃহদ্ায়ে পৌঁ ছিল, মূক্ুবিব জাপ্দানীয় 
এই ছর্িনে দেখানেও অবিলম্বে বাজটনৈতিক বিপর্যয় ঘট! অসম্ভব 
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নয়। মার্শাল টিটোর সহিত লালফৌজের প্রত্যক্ষ সংযোগের সোকা 
পথ এখন উন্মুক্ত-_অদৃর ভবিষ্যতে যুগোষ্পেভিয়! হইতে প্রত্যক্ষভাবে 
অস্্ীর। ও হাঙ্গেরি আক্রান্ত হইতে পারিবে । চতুদ্ধিক হইতে খান 
জান্মানী আক্রান্ত হইবার ব্যবস্থা এইবার শেষ হট্টয়া আসিতেছে? 
্যালিনের ভাবায় এখন শহংশ্র নামী পশুকে তাহার গহ্বৰে” 
আঘাত করিতে হইবে। 


ইটালীর যুদ্ধ 


গত ১১ই আগষ্ট মিত্রপক্ষের ক্যানানডীয় দৈন্ত ফ্লোরেন্দে প্রবেশ. 
করিয়াছে । তবে এখনও জাশ্মান সৈন্ত ফ্লোরেষ্দে কামান 
চালাইতেছে। ইটালীতে জাশ্নাণদের প্রতিরোধ অত্যন্ত প্রবল। 
এখানে জাগ্রানদের প্রতিরোধ-বুতশ্রেণী গথিক্‌ লাইন বলিয়া! 








কান ইঞ্জিনিয়ারগণ কর্তৃক মাইন ধ্বংস কর! হইতেছে 
পরিচিত ; পিসা হইতে ফ্লোরেন্সের মধা দিয়া রেমিনি প্রারধযস্ত এই 
বুচশ্রেণী প্রসারিত। এই গথিক্‌ লাইন রক্ষার জন্য জার্্াণ 
সেনাপতি কেশরলিং প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। 

ঈক্ষিণ ফান্সে মিত্রপক্ষের অধিকার বিস্তৃতির ফলে এবং 
কমানিয়ার আত্মলমর্গণে ইটালীয় রণাঙ্গনে নৃত্তন অবস্থা উদৃপ্ত 
হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রধল। দক্ষিণ ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের অধিকাৰ 
বিস্তৃতিতে কেশরলিংএক পশ্চান্্েশ বিপক্প হইয়া পড়িতেছে। 
লালফৌজের সহিত মার্শাল টিটোর সংযোগ স্থাপিত হইলে পূর্ব 


দিক হইতেও তাহার এই বিপদ আসন হইয়া উঠিবে। ফেপার্জলিং 
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ফেসরলিংকে লশ্মুখের শক্র অপেক্ষা পিছনের শব্রর প্রতিই 
সতর্ক দুই রাখিতে হইবে। 
চা্ছিল-টিটো-নুবাসিক্‌ আলোচনা 

আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিঃ চাট্চিল রোমে যাইবা 
 ুগোষ্সোভিয়ার কমুনিষ্ট নেত। মার্শাল টিটো ও নৃতন বুগোষ্গোভ 
প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ডিভযান্‌ স্থবামিকের সহিত আলোচনা! করিয়া- 
ছেন। মুবাসিক-মস্ত্রিদভার সহিত টিটোর আপোষ হইয়া 
গিয়াছে । এই আপোযের সর্ভে জাতীয় মুক্তি-পরিষদকে 
ফুগোক্লেভিয়ার অস্থায়ী সরকার বলিয়া স্বীকার কর! হইয়াছে; 
বুগোষ্সেভিয়ার সকঙ্কে টিটোর পক্ষে শত্রুর বিকুদ্ধে যোগ দিতে 
বল! হইয়াছে । বুগোরপ্লেভিরার যোদ্ধাদের মি্রপক্ষ অন্ত্রশক্তের 
স্বার। বিশেষভাবে সাহাধ্য করিবেন। যাহার! গোপনে ব! প্রকান্ে 
জার্ধানদিগকে সাহাযা করিয়াছে, তাহাদিগকে জনগণের বিচারা- 
লয়ে উপস্থাপিত কর! হইব । 

বোষে যখন রাজনাতিকদের এই আপোচন! চলিতেছিল, 
সেই সময় জাশ্বযনদিগের বিকুদ্ধে অভ্যুত্থানের আন্ত জেনারল 
আগেকজ্াগ্ডাব ইটালীর স্বদেশতক্তদিগকে আবেদন জানাইর়!- 
ছেন। মিঃ চাচ্চিলের সহিত যুগোষ্পেভ নোদের আলোচন! এবং 
জেনারল আলেকজাপ্ডারের এই আবেদন বল্কানে গুরুত্বপূর্ণ তং- 
পরতার পূর্বাভাস | ইভার পর, রুমানিয়ার সহিত যুদ্ধবিরতিতে 
বল্কানে ত২পর51 চালাই বার আরও অনুকূ্ অবস্থা সৃষ্ট হইল । 


সরবত ১০ 


খান জাপানে মাফিণ বিষামের যোষা বর্ধণ প্রাচ্য ছলে 
নর্কাশেঠ যাল্গ্রতিক ঘটনা । গড ১১ই আগ একবার এবং 
২*শে আগ ৭ ঘণ্টা মধো ছইবার *প্ুপার ফোর্টেস্‌* বিধান 
খাস জাপানে বোমা বর্ষণ করিয়াছে । জাপানে এই বোম! বর্ষণের 
প্রতিক্রিয়া যে অত্যন্ত প্রেবল হইয়াছিল, তাহায় প্রমাণ--২৩শে 
আগষ্ট নৃতন প্রধান মন্ত্রী কইসে। জাপানীদিগফে “এই অভূতপূর্ব 
জাতীর সন্কটের" সম্মুখীন হইতে আবেগন জানাইয়াছেন। এই 
দিন সম্জাট মন্ত্রীদের বৈঠকে বলিয়াছেন, “যুদ্ধের বর্তমান অবস্থার 
ফলাফলের উপরই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর কৰিতেছে।” সম্রাট 
নিজে প্রিফেকউদিগকে তৎপর হইতে নির্দেশ দিয়াছেন । 

আধা-ফিউড্যাল্‌ রাষ্্র জাপানে সন্ত্রাটের এই ব্যক্তিগত অগ্র- 
রোধের মূল) অসাধ[রণ এবং অবস্থা যখন সতাই অসাধারণ হনে হয়, 
তখনই এইকপ অসাধাবণ ব্যাপার ঘটিয় থাকে । 

প্রেদিডেন্ট কজভেন্ট সন্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগর ঘুরিক 
গিষ়্াছেন। খাস জাপানে বোমা বধণের প্রাবঙ্া বুদ্ধি এবং 
প্রেমিডেন্ট কক্গতেস্টের সফরে প্রশান্ত মহাসাগর অঞলে মিতপক্ষের 
তৎপরতা স্সারও বাড়িবার সুচনা । ট্তিষধো মাফিন দৈঙ্গ গুধামে 
প্রায় প্রতিষিত হইয়াছে । চীনের দক্ষিণ পূর্ব উপকূল ও ফিজি- 
পাইনের গক্ষে এবং খাস জাপান ও তাতাও সাআাজোব সংধোগ- 
সুত্রে বিরুদ্ধে গুধাম একটি থুকত্বপূর্ণ খাটা। 

ভাবত-ব্রন্ধ সীমান্ত ও উত্তর ব্রন্ধ এখন বধার জনক অপেক্ষাকুত 
নীরব | মিক্রপক্ষের ১৪শ বাহিনী ব্রহ্মদশের মধ্যে ৫ মাইল 
প্রবেশ করিয়াছে--এই গুরুত্বহীন ঘটনাই এই অঞ্চলের একমাত্র 
উল্লেখযোগ্য সংবাদ । ২৫৮৪৪ 


দুনিয়ার অর্থনীতি 


অধ্যাপক শ্রীশ্যামহন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ 


ভারতে রাসায়নিক সার উৎপাদনের চেষ্টা 


মকলেই জানেন যে ভারত কৃবিপ্রধান দেশ এবং এখানকার 
শতকর! প্রায় ৬৭ ভাগ লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃ'ষর উপয় নির্ভর 
ফরিয়! বাচিয়া খাকে। কৃষিজীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশের 
সমৃদ্ধি যে বৃদ্ধি পাইতে পারে, ইহ! প্রশ্নাতীত সত্য । শিল্প- 
প্রসারের প্রয়োজন এদেশে কৃষির উপর চাপ কষাইবার জনক এবং 
ব্যাপকভাত্ব শিল্প প্রসারিত হইলে জাতীয় আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
সন্ধকারী সাহাযো ও নিজেদের স্বচ্ছলতায় কৃষকের জীবন-মানের 
অবন্ঠই উন্নতি হইবে। কৃষিজীবনের স্বাচ্ছল্য সম্পাদনের তীব্র 
প্রয়োজন সকলেই অনুভব করিলেও এতকাল এদেশের শাসক- 
সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে অত্যন্ত উদানীন ছিলেন এবং দেশের আধিক 
স্বচ্ছলত। বৃদ্ধির সহিত তাহাদের স্বার্থগত ক্ষতির যেন সন্বদ্ধ জাছে 
এমনি একটি ভাব তাহার! প্রকাশ করিতেন। তারপর অবশ্ত 
বর্তমান মহাযুদ্ধের প্রভাবে নান! অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের সহিত 
আমাদের লাসকসন্তাগায়ের দমোতাবেও কিড়িৎ পরিবর্থীন সাধিত 


হইয়াছে। নিয়গ্্রিত অর্থব্যবস্থার এখন বভ ওলট-পালট হইয়। 
গিয়াছে ম্তরাং কর্তৃপক্ষের দিক হইতেও সনাতন রীতি 
আকড়াইয়া থাকিলে যে ক্ষতি ঠাকাদেহট, একথা আজ তাহার! 
ভালভাবেই বুবিয়াছেন। ভারতের কৃধিকে অষ্টাদশ শতকে 
ঠেলিয়া রাখায় শাসকসপ্্রদায়ের যে লাতই থাকুক, ভারতীয় 
জনমত কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয্টিকে এমন উদাদীনতার সঠিত 
দেখিতে ইচ্ছুক নয় এবং জনমতেক চাপে পড়িয়া ভারসরকারও 
বর্তমানে অপেক্ষাকৃত নমনীয় মনোভাবের সহিত কৃষির কথ! 
বিবেচন! করিবার লক্ষণ দেখাইতেছেন। 

কৃষির উদ্নতিসাধনে অক্ুতম প্রধান সমস্ত! সারের জোগান । 
জমির যে উৎপাদিক। শক্তি দিন দিন ক্ষয় পাইতে থাকে তাহা 
পৃরণ করিবার জঙ্ড জমিতে ডাল সাঝ লাগাতে হয়। ভারতীয় 
কৃষক এতকাল গোময়, খৈল, সভ্জীসার, উদ্ভিজ্জসায় প্রসূতি 
সাধারণ সারের সহিত পরিচিত ছিল | বেসিক স্ুপারকসূফেট, 
পটাসিয়াম্‌ নাইনে, খ্যাঘোনিযা্‌ জ্োরাইড, পটাশ লবণ, 


এ্যীযোনিস্াহ সালফেট গপ্রতৃষধি নামে যে .কোন রাসায়নিক 'সার 
আছে প্রধং ন্ডাহাদের প্রহ্থোগে আধিক্ধ উর্বা়ত! বাড়িয়া যাইতে 
পানে, এ সকল প্রয়োক্ষনীয় তথ্যের ফাধাদ ভারতীয় কৃষক 
গ্রতকাল পার নাই । বিলম্বে হইলেও ভাবত সরকার বর্তমানে 
স্বামায়মিক সাবের সহিত ভারতের কৃষকসন্প্রদায়কে যে পদ্ধিচিত 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা! সত্যই আশার কখ!। 

নাইট্রোজেন শিল্প ব1 রাসায়নিক সাবের উৎপাদন ভারতের 
কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং এই শিল্প এদেশে 
গড়িয়া! উঠিবারও প্রচুর সম্ভাবনা আছে। যোল বৎসর পূর্কে 
শ্তার পদমজী গিনওয়ালার সভাপতিত্বে ট্যারিফ বোর্ড ভারতে 
রাসায়নিক সার প্রস্তুত কৰিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন 
কিন্ত অদরদৃ্টিবশতঃ গভর্ণমেপ্ট সেই অন্থমোদন গ্রাহ্থ করেন 
নাই। গতর্ণমেন্টের সুপারফস্ফেট নামক রাসায়নিক সার 
উৎপাদনের এই অনুমোদন অগ্রান্থ করার সবচেয়ে বড় যুক্তি 
ছিল এদেশে এ শিল্পের উপযোগী কাচামালের অভাব। স্পার- 
ফস্ফেট উৎপাদনের উপাদান-_-ফস্ফেট রক ও গন্ধক ভারতে 
পাওয়া যায় না সততা, কিন্তু পৃথিবীর যে চারিটি দেশ এই রালাববদিক 
সার উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাদের 
(রেট ব্রিটেন, জান্মানী, নেদারল্যাণ্ড ও জাপান) প্রত্যেককেই 
বিদেশ হইতে ফসফেট রক আমদানী করিতে হয় এবং একমাত্র 
জাপান ছাড়া কাহারও নিজ দেশে গন্ধক পাওয়া যায় না। এদিক 
হইতে বিবেচন। কৰিলে তখন ভারতসরকার অনায়াসেই এদেশে 
উপরোক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিতে পারিতেন এবং তাহাতে 
ভারতীদ্ব কৃষির ষে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত সে বিষয়ে 
কোন সঙ্গেহ নাই । 

যাহ। হউক, যুদ্ধের চরম ন্যোগে ভারতে যে রাসায়নিক সার 
উৎপাদনোপযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবন1 দেখা দিয়াছে ইহাতে 
'ভারত্তবাসী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন। সম্প্রতি ভারতসরকার 
রাসায়নিক সার সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য ফাটালাইসারস্‌ মিশন 
বসাইয়াছেন এবং ৯ কোটি টাক! বায়ে এযামোনিযাম সাল্‌্ফেটের 
কারখান।খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন । ভারতসরকারের বাণিজাসচিব 
জানাইয়াছেন যে, এই ধরণের প্রথম কারখান হইতে প্রথম বাৎসরিক 
উৎপাদন পাওয়া যাইবার পরে জনসাধারণের মধ্যে কারখানার 
মালিকান! সংক্রান্ত কিছু পরিমাণ অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। 

ভারতসরকাৰের বাণিজ্য সচিবের উপরোক্ত ঘোষণায় অধিকাংশ 
লোকের মনে আশার সঞ্চার হইলেও চিস্তা্ীল বনু ভা্তীয় একপ 
বিবৃতিতে আশঙ্ক। প্রকাশ করিয়াছেন। ইমপিরিয়াল কেমিকেল 
ইন্ডাসটি স নামক সন্রান্ত বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান এদেশে রাসায়নিক 
মূলবস্তনমূহ সরবরাহ করিয়া থাকে, ভারতসরকার প্রথম হইতে 
প্রস্তাবিত এযামোনিয়াম সাল্ফেটের কারখানায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
বিশেবজ্ঞগণের সন্থায়ত। গ্রহণ করিবেন বলিয়। স্থির করিয়াছেন । 
অনেকের আশঙ্ক। ষে, প্রথম উৎপাদনের পর জনসাধারণের হাতে 
ভাবদসরকার এই শিল্পের মালিকানা ছাড়ি! দিবার হে প্রস্তাব 
করিয়াছেন, জাইনগত বাধা নাই বলিয়! ইম্পিরিয়াল কেমিকেল 
ইন্ডাসটি,জের পক্ষে লেই অধিকাঠ লাভ করা কিছুই কঠিন 
হইবে নাঁ। ভারতে রাসায়নিক সার প্রশ্থতের ব্যবস্থা হইবে 
গখচ ভারতবামী আমদানী কন! পণ্যের মত শেষ পর্যন্ত বিষেশী 





প্রতিঠানের উৎপর পণ্য কিসিতে বাথ হইবে, খপ 'ীররাৎ, 


চিন্তা করিয়। কোন পুক্থনা তারতবানীই সন্তট হইতে পাকে না). 

ইম্পিরিয়াল কেমিকেলকে মাথা গলাইতে না দিয়াও তারত- 
সরকার এই সার প্রস্ততের চেষ্টা করিতে পারেন এমন ইনিতও 
কেছ কেহ দিয়াছেন। এ স্বদ্ধে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত 
পরামর্শ না করিয়া ভারতসরকার আমেরিকার সার প্রন্ততের 
উপযোগী হস্্াদি নিশ্াতাদের সহিতও পরামর্শ করিতে পারিভেন। 
মহীশূরে যে রাসায়নিক সার প্রস্ততের কারখান! হইয়াছে তাহাতে 
আমেরিকান যন্ত্র বসান আছে এবং তাহাতে যে কান পাওয়া 
হাইতেছে তাহা সর্বাংশে নির্ভরযোগা । সর্বশেষ আমেরিকান 
যস্ত্রে রাসায়নিক সার উৎপাদনে যে ব্যয় হয়, ব্রিটিশ যন্ত্রাদিতে 
খরচ তাহার প্রায় দ্বিগুণ লাগে, 

তবে এ সকল কথা লইয়া! এখন হইতে বাদান্থবাদ করিষ! 
লাভ নাই, কারণ ভবিষ্যতে গবর্ণমেন্ট কি ভাবে জনসাধারণের 
হাতে এ শিল্প পরিচালনার অধিকার দিবেন ইহা এখনও 
আমাদের কাছে প্রকাশিত ভয় নাই। মোটের উপর আমর! 
আশা করি যে, ভারতীয় জনগণের বৃহত্বম অংশের উপকারের 
জন্তই ভারতসন্বকার রাসায়নিক সার প্রস্ততের বাবস্থা করিতেছেন 
এবং শেষ পর্যস্ত স্টাহাদের পরিকল্পনায় ভারতীয় জনসাধারণই 
উপকৃত হইবে! তবে এই শিল্প ভারতে প্রতিঠিত হইলেও 
বাহিরের আমদানী সারের উপর শুক বসান অবশ্যই কর্তব্য। 
যুদ্ধের পরে পৃথিবীর সকল রাসায়নিক সার উৎপাদনকারী-দেশেই 
উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে এবং তখন ভারতের এই শিশু-শিলপ 
শক্তিশালী ও স্ুপ্রতিঠিত বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের মুখোমুখী 
হয়তো! ঈাড়াইতে সক্ষম হইবে না। ব্রিটেন হখন এই শিল্প 
প্রথম আরম্ভ করে তখন বিদেশের রাসায়নিক সার আমদানীর 
উপর শতকরা ৩৩২ ভাগ মূল্যান্থযায়ী কর বসান হইক্বাছিল এবং 
এই অতিরিক্ত সুবিধা লাভের ফলেই ব্রিটেন আজ এই শিল্পে 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে । 

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলা সরকারের কুতিমন্ত্রী 
একটি প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছিলেন যে আসানসোলের 
নিকটবর্তী কোন স্থানে এামোনিযাম সাল্‌্ফেটের কারখান! 
বসাইবার জন্ত তাহারা চেষ্টা করিতেছেন। বাস্তবিক বাংলা 
দেশের মধ্যে আসানসোল অঞ্চলই এই কারখানা! প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
সবচেষে উপযুক্ত স্থান। করলাখনি অঞ্চলে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার 
বাড়তি ুবিধ! আছে, কারণ জলবিছ্্ৎ (75৭:0-9150810265) 
হইতে কারখান। চালাইবার ষে খরচ, তাহা অপেক্ষা! কর়লাখনি 
অঞ্চলে যন্ত্রপাতি বসাইয়া থারমাল ইলেকৃট্রোলাইটিক প্রক্রিগ্ায় 
সার উৎপাদন করিলে শতকর! ৭* ভাগ খরচ কম হইবে বলিষা 
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন । যাহা! হউক আমরা সর্বধাস্তকরণে কাষন! 
করি যে,বিলম্বে হইলেও ভারতসরকার ও বাংলাররকাবের ভারতীয় 
কৃষকদের ছুখমোচনেক যে স্থমতি হইয়াছে তাহা! কার্যকরী হইত 
শী্ই আমাদের দেশের বিঝাট একটি সমস্য! সমাধানে সাহাব্য কম্ধিবে। 


মুনাফাখোরের সাজা 


যুদ্ধের সময় জনয়াধারণের অবর্থনীয় হুর্দশার লঞ্জাকর দ্ুবিগ! 
লইৰার মত হীনচেত ব্যবলান্ধী পৃথিবীর বছফেশেই . জাছে-আহং 


বউ 


সহ দেশের খতর্ণঘেন্টই এই সব ছুননাতিপরাযণ লোভীদের শান্তি দিয়া 
চোরাবাজারের জুলুমবাজী বন্ধ করিতে চান। পারস্কে এই শ্রেবীর 
অপরাধীকে জরিমান! ও কারাদণ্ড ছুইই ভোগ করিতে তে। হয়ই, 
উপরস্ত নগরের প্রকাণ্থস্থানে তাহাদিগকে বেত মারিয়! কর্তৃপক্ষ শাস্তি 
দিয় খাকেন। সম্প্রতি কোন এক সহরের একটি জল সরবরাহ প্রতি- 
ষ্টানের ম্যানেজার ও একাউন্টেন্টকে পারশ্যসরকারের বিচারবভাগ 
ছশে! ঘা বেত মারিবার আদেশ দিয়াছেন । ভ্পরাধীদ্বয় তাহাদের 
প্রতিষ্ঠান হইতে সরবরাহ কর! জলের মৃল্য দ্বিগুণ করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন এই . অভিযোগে পুলিশ তাহাদের বিচাবার্থ চালান দেয়। 
জলের মত নিত্যব্যবহাধ্য প্রয়োজনীয় বন্তর মূল্য বৃদ্ধতে দেশ- 
হাসীর অন্ুবিধ! অন্থুমান করিয়াই বিচারকগণ দোষীদের উপরোক্ত 
দণ্ড দণ্ডিত করিয়াছেন । আমাঙ্গের দেশেও বর্তমান যুদ্ধের ছুলভ 
আ্ুযোগে অনেক ব্যবলাদারই লক্ষপতি হইবার স্বপ্র দেখিয়াছেন 
এবং নিরপরাধ হুস্ব দেশবাসীর রক্ত শোষণ করিয়। তাহাদের 
অনেকেই বনু অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। ভারভতমরকার এইসব 
সুনাফাভোরী ব্যবসায়ীকে দগুদানের যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছে ন, 
তাহাদের মধো কার্যতঃ অর্থদণ্ডই প্রধার হওয়ায় চোরাবাঙ্ঞারে 
ঈশটাক। উপার্জন করিয়া বরাতক্রমে ধর পড়িলে ছটাক। জরিমানা 
দিবার দায়িত্ব ব্যবসায়ীর! বিনাদ্ধিধায় গ্রহণ করিতেছেন । লাভের 
লোভে নীতিকথ! একেবারে ভূয়! গিষাঞে এমন ব্যবসায়ীর 
সংখ্যাও এদেশে কম নয় । ইভাদের স্বার্থপরতায় দেশের যে ক্ষতি 
হয় তাহ! সতাই পরিমাপ কর! যায় না। অল্কায় লাভের সন্ধানী এই 
সব ছুরাচারীছের কঠোরতর শান্তি দানের ব্যবস্থা করিলে হয়তে! 
খ্বৃহত্র ক্ষতির ভয়ে ইহার! অপেক্ষাকৃত সংহত হইবে এবং সেই 
সঙ্গে সরকারী ঘ্বান্তরিকতার় পণ্যাদির জোগান ব্যবস্থার উত্তরোত্তর 
উন্নতি সাধিত হইলে বাজারের দরকারী জিনিষ এখনকার মত জন- 
সাধারণের আরতের বাহিরে থাকিবে না। বহুসংখ্যক দেশবাসীর 
স্বার্থে সামান্ত কয়েকজন লোভী ব্যবসায়ী সম্বন্ধে গতর্ণমপ্টকে যদি 
কঠোর মনোভাব ধারণ করিতে হয়, তাহ! হইলেও গভর্ণমেণ্টের দিক 
হইতে কোন অন্তায় হইবে ন1 বলিয়াই জামর! মনে করি। 


ভারতে খাচ্যাভাব 


যুদ্ধ বাধিবার প্রায় তিনবৎসর পূর্ব হইতে ইংলপ্ডের খাস্ত- 
সচিব যুদ্ধকালীন খান্ডব্যবস্থায় শৃঙ্ধস! রক্ষার জন্য সমগ্র দেশে 
খান্ডনিযস্ত্রণ করিতে আরস করিয়াছিলেন এবং ভতবিষাত সম্বন্ধে 
ঠাহার এই দৃষ্ইিতঙ্গিই বলিতে গেলে ইংলত্ডে বেসামিক 
জনগণকে বুদ্ধজনিত অন্ুুবিধ! হইতে বাচাইয় দিয়াছে । দিল্লীর 
এক সাংবাদিক ঠৈঠকে সম্প্রতি ইংলগ্ডের খান্তসচিবের দগ্তর়ের 
সেক্রেটারী স্যার হেনরী ফ্রেঞ্চ ইংলপ্ডের খান্তনীতির সহিত 
ভারতের খান্তনীতির তুলনা করিয়! বিশেষভাবে এই দুরদৃি 
কথাটার উপর ভোর দিয়াছেন। ইংলণ্েে যুদ্ধের সময় বেসামরিক 
জনসাধারণকে 07055 00. ঠ09 006 25106 মনে করা 
হইতেছে এবং তাহাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি রক্ষার জন বথেষ্ট 
পরিমাণ খান্ত যোগাইবার দায়িত্ব সরকার সাগ্রহে গ্রহণ 
করিয়াছেন। এদিক হইতে ভারতের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত । 
দ্ধের পূর্বে যুদ্ধ থে কোনদিন বাধিতে পারে এবং তাহার ফলে 
স্বাভাবিক ঘাটতি এই দেশে খানপন্ডে টান পড়িতে প্যরে, একখ! 


[৩২শ বর্ষ--১ম খর সংখ্যা 


কর্তৃপক্ষের মনে জাগে নাই। বেশনিং প্রথা চালু হওয়ার পরও 
তাহাদের অব্যবস্থার জন্তই দেশবাসীকে প্রস্ভৃত ছুঃখ সহিতে 
হইতেছে । মাত কতকগুলি সহরে বর্তমানে বরাদ্দ প্রাথ! চালু 
হওয়ায় এই ব্যবস্থার স্বারা সার! দেশের জঠরজাল! থে মিটেনা 
একথা! বলাই বাহুল্য, অথচ সেই সহরগুলির বাছিরে যে হাজার 
হাজার গ্রাম আছে সেখানে সহরের রেশনিংএর নামে লোভী বাবসা- 
জারের। হথেচ্ছাচার চালাইতেছে। যেখানে খান বরাদ্দ-প্রথাতূক্ত 
হইয়াছে সেখানেও বিতরিত খান্ঠের পরিমাণ এত কম যে, তাহা 
দ্বার] লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা হওয়া সত্যই সম্ভব নহে। এইভাবে 
ভারতে বেশনিং কর্তৃপক্ষের দৃবদশিতা! ও কর্দমশ'ক্তয় অভাবের 
জন্য রেশনিং নীতি সফল হইতেছে না। খাধযোগান ব্যবস্থায় 
অসামঞ্জশ্ত ঘটিয়াছিল বলিয়াই ১৯৪৩ সালে বাংলার ছুভিক্ষে লক্ষ 
লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণবিসঙ্টজন দিষাছিল। বাংলার খান্তাতাৰ 
বিশেষ কোন প্রাকৃতিক হুধোগবশ হঃ হয় নাই এবং বিশেষজ্ঞগণের 
অভিমত যে, সমগ্র ভারতব্ধ হইতে সময়ে খাস্ভাদি আনিয়া 
বাংলায় ক্ষমা করিতে পাবিলে ও বুবিধামত বিদেশ হইতে খান্ড- 
আমজানী করিতে পারিলে এই বিপধ্যয় ঘটিকে পারিত না । বাংলায় 
ছুঙিক্ষ বে প্রাকৃতিক কারণে হয় নাই একথা গঠবৎসর ৩১শে 
জক্টোববের কাগক্ে ষ্টৌস্ম্যান সম্পাদকও স্বীকার করিয়াছেন :- 
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220708000. ভারতে আবার ভুভতিক্ষ ঘটিতে পারে এমনি 
সম্ভাবনা! অন্মমান করিয়। বিলাতের শ্রমকদলের পক্ষ হইতে জনমত 
গঠনের চেষ্টা চল্সিতেছে। বাংলার গ্রামাঞ্চলের যে অবস্থ। তাহাতে 
ছুভিক্ষ যে বাংলাদেশ হইতে একেবারে দূর হষ্াছে এমন কথ 
এখনও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বাংলা সবফার খাস্তশশ্য 
বাড়াইব!র জন্গ বে আন্দোলন করিলেন, ভাতা সহরের টাউনহলে 
আর রেডিও ষ্রেশনেই শেষ হইল, অথচ উার জন্ একবৎসরেই 
সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় হইল প্রায় দেডকোটি টাক1। 

সম্প্রতি পৃথিবীব্যাপী সমালোচনার চাপে পড়িঘ্া বাংলার 
ছুতিক্ষের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জগত ভার সবকার 
ছতিক্ষ তদভ্ভ কমিশন নিয়োগ করিয়ান্ধেন। কমিশনের সভাপতি 
স্ঠার জন উডহেড গত জুলাই মাসে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাকাতে 
জানা যায় যে, শুধু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক খান্ডদপ্তর নয়, সৈল্প 
বিভাগের নিকট হইতেও কমিশন তথ্যাদি সংগ্রহ করিবেন । বেল 
ভ্ভাশনাল চেম্বার অফ কমার্স প্রভৃতি প্রতিনিতিমূপক প্রতিষ্ঠান 
ছুতিক্ষ কমিশনের নিকট এবিবয়ে স্মারকলিপি প্রে্ণ করিয়াছেন। 
ছুভিক্ষ কমিশন তথ্যান্থসন্ধান করিয়া প্রকৃত দোষীদের থে শাস্তিই 
বিধান করুন তাহাঙে ভাঙতের ঘাটতি অবস্থায় পরিবর্তন ছুটবে 
না। কিন্ত যদি অপয়াধীগণের শান্তিবিধানের সঙ্গে সঙ্গে খান্ঠ- 
শশ্টের উৎপাদন ও যোগানের উন্নতি সম্বন্ধে তাহার! যুব পূর্ণ 
উপদেশ দিতে পাষেন তাক হইলেই ছিক্ষক্লিই দেশবাসী কিঞিৎ 
উপকৃত হয়। ভাষতে যে পাচ কোটি একর কৃষিয় উপযোগী 
জমি পড়িয়া আছে সমগ্র দেশে খান্ডনিয়্ত্রণ নীতি চালাই! ও 
অপচয় নিযারণের ব্যবস্থা! করিয়। তাহাতে ভালভাবে চাষের 
বন্দোবস্ত কঝিলেও উপস্থিত এদেশে খানসরযরাহ বাবস্থার উদ্নতি 
হইতে পারে। গ্রেগরী কষিটি বা! তায়তসরকার কর্তৃক নিয়োজিত 


আখিন--১৩৫১ ] 


খান্তশশ্ত নীতি নির্ধারক সমিতি ভারতের পক্ষে অপরিহাধ্য বলিয়! 
প্রথম বংসবে যে ১৫ লক্ষ টন খাদ্য আমজানীর নির্দেশ দিয়াছিলেন, 
তাহার অনেকখানি আমঞ্ানী হইতে এখনও বাকী আছে? 
যেকোন বিপদের ঝুকি লইর! অধিলগ্থে সেই খান্ধপ্রব্য ভাঙতে 
আনিয়। ফেল! কর্তধ্য। আমরা ইহাও জাশ! করি যে, ছুতিক্ষ 
কমিশন গতানুগতিক ভাবে বহু সাক্ষ্য গ্রহণের পর ধীরে সুস্থ 
উপদেশাত্থক বিবাট এক রিপোর্ট প্রকাশ করার অপেক্ষা এমন 
কোন ন্ুচিদ্তিত অভিমত বখানত্বর প্রকাশ করিবেন যাহ! দ্বার! 
বাংলার লহত সমগ্র ভারতের থাগ্য ব্যবস্বান্স উন্নত সাধিত 
হইতে পারে এবং তাহাদের পরামর্শ *নুদারে চলিয়া! ভারতসরকার 
খান্ধনযন্ত্রণ নীতিতে অধিকতর সাফপ্য লাভ করিতে পারেন। 
খাস উংপাঙ্গন অধিক্ক হলে এবং যোগান ব্যবস্থা ভ'ল হইলে 
বরাদ্দ শীতি ব্যর্থ হইবার কোন কারণ নাই। যুদ্ধের সময় 
রেশনিং প্রথা এদেশে চালু থাকুক ইহা সকলেই চায়, তবে 
বর্জতষানে এই ব্যবস্থার এত বেশী ক্র রহিঘাছে যে উহ! দ্বারা 
উপকার অপেক্ষ! দেশবামীর অন্ুবিধা হইতেছে বেমী। বরাদ্দ 
জব্যাদির সংখ্য! এবং পরিমাপ বাড়াইয়া সারাদেশে নিয়ন্ত্রণ শীতি 


টান্নাটান্নিল ুন্নিক্সা 


১০০৬ 


কাধকরী করিয়! তুলিতে পারিলে হুন্থ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবত- 
বালী সত্যই লাতবান হইবে। সম্প্রত জবান! গিয়াছে যে, যুদ্ধের 
পরেও ভিন চারি বৎসর বেশনিং প্রথ! চালু রাখার ইচ্ছা! ভারত- 
সরকার পোষণ করেন। পরিকল্পনায় হতই ওউদাধ্য ও সাধুত! 
থাক, যে নীতি বর্তমানে সহরগুঙিতে চলিতেছে তাহ! বান্তবিকই 
সন্ভোবজনক নহে এবং বরাদ্দ ব্যবস্থায় যথেই উন্নতিসাধন না 
করিয়। রেশনিং প্রথা! যুদ্ধের পরেও দীর্ঘদন চালাইলে তাহ! 
নিরর্থক হইবে বঙ্গিয়াই আমাদের মনে হয়। এ-সম্পর্কে গভর্ণ- 
মেপ্ট ষে পথই অবলম্বন করুন তাহ! দেশবাসীর মঙ্গলের জন্ত 
করিবেন ইহা আশ! কর! সম্পূর্ণ শ্বাভাবিক এবং সেদিক হইতে 
রেশনিং প্রথা যুদস্ধোশতর কালে তিন চারি বৎসর চালাইবার পূর্বে 
দেশবাসীর বাস্তব নুখছুঃখের কথ! সহানুভূতির সহিত বিবেচন! 
কর| ভারতসরকারের অবপ্য কর্তৃব্য। 
ক্রটি স্বীকার 

গত মাসের ভারতবর্ধে আমার "দুনিয়ার অর্থনীতি, প্রবন্ধে হুই- 
বার টাকার স্থানে ই্রালিং ও একবার ডলারের জায়গায় টাক! ছাপ! 
হইর। গিয়াছে । অসাবধানতাজনিত এই ভুলের জন্য জামি ছঃখিত। 


টানাটানির দুনিয়! 


শ্ীকেশবচন্দ্র গুপ্ত 


স্স্থালে!--£], কে অরুণ! ? কামারহাটির বাগান থেকে-_রমেশ। 
কেমন আছ? 
বাঃ বেশ! দেখা সাক্ষাৎ, চিঠি-পত্র কিছু নেই । বুঝেছি। 


হ্কালে! মোটে বোঝনি। সংক্ষেপে, টানাটানির 
ছনিয়া। রাগ ক'রনা!। 

--আস্তরিক-_ 

-নানা ওসব না । আন্তরিকতার অভাব নাই। প্রাণের 


মধো, রক্ত-আ্োতের তালে তালে, ছন্দে ছন্দে ইত্যাদি ই'তযাদিতে-_ 
তোমার মুদ্তি আক1। হালো, কোকিলের গানে, ভ্রমরার হানে, 
ইত্যাদি ইত্যাদি, মাত্র ভিন [নিট সময়, তোমার বীণ! বাজে, 
মধু রাগিনী। ম্বপনে শয়নে, ইত্যাদি-_ 


সাবেশ! বেশ! রলিকতা করতে হবে না। খোজ 
খবর নেই-__ বেশ 
হালে! । রাগ কর না। মান ত্যঙ্ছ মানিনি ইত্যানি। 


তিন মিনিট-_হাা। খোজ খবর | র্যাসন কার্ড । তোমার ভাবন! 
ভাবন্তে ভাবতে তার ওপর জলভ্ত সিগারেট ফেলে পুড়ে, 
ফেললাম। দরখাস্ত করলাম নৃতনের | তদস্ত, কৈফিয়ত ইত্যাদির 
ঠালায় তিনদিন অনশন । পালিয়ে এসেছি কামারহাটি-- 

--তা একট! খবর-_. 

-৮খবর? উ্রামে ভাতলধরা একজনের কোমর ধরে শিক্পালদহ, 
(টিকিট ঘরে খুচরা টানাটানি, ট্রেণে_ 
-. স্পস্থালে | আমি এক্সচেঞ্জ, ত্লি মিনিট হয়ে গেছে। 

স্স্থালো ! সর্বনাশ। আচ্ছ!! লাগে আর তিন হিনিট। হ্ালে!! 
অন্কণ। হয ্রেণে স্থানাতাব | হাতল ধাকে পাদামিতে ধাড়িযে-- 

“স্পআাহা | এহন গৌয়ারতূছি কে? 


কিকরব অকণা। পাশের গাড়িতে এক মহিল! ছিলেন। 
জরদা ও পানের মুখামৃত ছাড়লেন হাওয়ার বুকে, গবাক্ষ-পখে, 
খদ্দরের জামা রডিয়ে দিলেন। হাত ছেড়ে মুছতে পারিনা, 
ট্রেণ ছুটছে ইত্যাদি। জাম! ফুঁড়ে পৈতে গাছটা স্থানে স্থানে 
লাল হ'ল। পৈতের স্থৃতা কণ্টোল মণ্টোল কি হায়েছে--নৃতন 
হয় নি। মহালয়ায় বোধ হয় এ পৈতেই ডাহিনে বারে ঘুরিয়ে 
ঘুরিয়ে বাপের শ্রান্ধ করতে 'হবে অরুণ] । 

-_বাঙ্গে বকচ.। চিঠি লিখলে তো পারতে । 

-হ্থালো। সে গুড়ে বালি অরুণা। কাগজ কণ্টোল। 
চাকরির জন্য দরখাস্ত করবার কাগজ নেই, আবার প্রেম পত্র। 
অরুণ! ভীষণ ভালবাসি-_ 

_স্তালো। আমি এক্সচেঞ্জ। 

-তোমার প্রেমে এই অনাটনের দুনিয়ার ক্ষুজতা, বন্কীর্দতা, 
কঠোরতা, ইত্যাদি 

স্হালো তিন মিনিট-- 

টেলিফোনের তিন মিনিটেই বলছি । অনস্ত তোমার প্রেম-_ 

শাহ্কালো। আমি এক্সচেপ্-টেলিফোন বাঁলকার সঙ্গে 
প্রেম ডি, আই কলে পড়ে--এখনি গেরেপার-- 

স্হ্যালো ! সর্ধনাশ। তুমি নও। অক্ণা! ভোষার 
মৃ্তি ন--অকণার দিব্যকাস্ত। হালে! তোকা্ট! ! কেটে দিয়েছে । 
জাহায়মে যাক টানাটানির এ ক্ষুত্র জগত। খাস্ত কম, পানীয় 
কম, কৃরিসাধনা সব সংক্ষেপ--মায় জীবনের যে মধৃর কাছা 
প্রেমালাপ--তাকেও করতে হবে সংক্ষিপ্ত । না! না! অক্ষণ! 
জাহা বলেছে। সার্থক জীবন। গাডিলে লারা হা 
সব লুপ্ত হয়ে যাক, আৰ ব! রহিবে বাফি। 


"পোষা সমস্যার এঁতিহাসিক বিশ্লেষণ, 
রা স্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় 


১৯১৮ সীলের পরে বদি কেউ এ্ীতিহাসিক বিশ্লেষণ করিতে চান, 
ভিনি দেখবেন যে ইজ্জ-মার্িণ শক্তির রাজনীতি প্রতি পদে ভূল 
করেছে যে ভুলের জন্ত আজকের যুদ্ধের হয়েছে হ্যা । জান্মানীকে 
সফিক থেকে পদ্ধু করার চে জার্খান জাতির মনে জাহত সাপের 
ধৃত আক্ষোশই জাগিয়েছে শুধু। জার্মানীকে বুদ্ধমনোবৃতির 
€ দা৪:-৪5116) দোষ দেওয়া হয়েছে, তার গায়ে অপরাধীর ছাপ 
জারা হয়েছে, তার কাছে বেশী রকম ক্ষতিপূরণের দাবী কর! 
হয়েছে । তার দেশকে মিত্রশক্তির কবল থেকে মুক্ত করা হয়নি। 
তাকে অনাহারে থাকতে বাধ্য কর! হয়েছে, তাকে নিরস্ত্র কর! 
হায়ছে এবং জাতিসংঘে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। ফলে 
জান্খানী দু়প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে তার অপমানের প্রতিশোধ 
নেবার কিন্তু জাশম্মানীর নেতারা জনবিপ্রবের ভয়ে ক্ষমতা! 
তুলে দিলেন প্রতিক্রিয়াপন্থী হিটলারের হাতে! হিটলার কোন 
নতুন রাজনীতির যতি করলেন মা ; বরং পুরানো নীতিকে আরো 
চরমে নিয়ে গেলেন। যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল কর! 
হোল ভার প্রথম পরিকপ্পন। | যুদ্ধ ঘোবণা না করে আক্রমণ কর! 
হোল তার আর একটি নীতি । 


জাতিসংঘের অপগ্রয়োগ 


জাতিসংঘের অক্ষমত। হোল আর একটী লক্ষ্য করার 
বিষয়। তার আত্তর্জাতিক রূপ ও শান্তিস্বাপনের উদ্দেস্তা ব্যর্থ 
হয়ে গেল । স্বার্থান্বেষী স্বাধীন শক্কিগুলে! নিজেদের কুচক্রকে 
কাজে খাটানোর জন্ত জাতিসংঘকে ব্যবহার করলে। তাদের 
কেহই সঙ্কটের সময় আন্তর্জাতিক মঙ্গলের জন্য চিন্তা করলে না; 
ভাবলে শুধু নিজেদের স্বার্থের কখা। জ্বাপানের মাধুরিয়। 
জক্রমণকে বাধা দেওয়! হ্বোল না। আবিসিনিয়া, স্পেন্‌, অদ্রিয়া, 
চেকোক্লোভেকিয়।- সব কটিই লীগের ব্যর্থতার এক একটি আদর্শ 
ৃষ্টান্ত। প্রত্যেকটি ব্যাপারে আক্রমণকারী বিনা আয়াসে জয়লাভ 
করলে। চক্রশক্কির নেতারা বাজিয়ে দেখলেন যে জাতিসংঘ 
বড়জোর একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে পারে; তার বেণী কোন 
ক্ষমত! তার নেই। বৃটেন বাধ! দিতে ভয় পায়। হলেষ্ঠারা 
জাতিসংঘকে গ্রাহের মধ্যে আনলেন(না । 


র্‌ চেম্বারলেনের আপোষ 

তারপর লুক হোল চেম্বারলেনের আপোষ নীতি । মৃতপ্রায় 
লীগের স্থান গ্রহণ করলে এই নীতি। এই নীতিও অন্যায় 
আন্রণকে মেনে নিলে । চেস্বারলেন মাঝে মাঝে মুখে প্রতিবাদ 
জানালেন শুধু, জনগণকে তৃষ্ট রাখার জন্য। কিন্ত কেন? বৃটেন 
ও আমেরিকার ধনসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও লোকবল 
চক্ষশক্তির চেয়ে' অনেক বেশী। তবু তোবণ নীতির অর্থট! 
কি?. 77 কথায় 
আসতে হবে। . ........ 


সোভিয়েট বিরোধী কেন? 


সোভিয়েট কশিয়ায় তখন সমান্ততন্ত্রের হচ্ছে প্রতিষ্ঠা। 
সেখানে” জনগণের সঙ্গে মুষ্টিমের়ের বিলাসিতা চলে না। শ্রেমী- 
বিভেদ-হীন সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থ! জনসাধারণের হাতে। 
শোষণ. নীতি সেখানে আজ্ত নেই। তাই ধনতান্ত্রিক বৃটিশ 
সাহ্তাজ্য ও যাঞ্ধিণ শক্তি সোভিয়েটের জন্মের দিন থেকে ভাকে 
অন্কুবেই শেষ করতে চেয়েছে । প্রেসের সাহাযো ও অন্ত নানারকম 
উপায়ে এরা সোভিষেট রাষ্ট্রের সর্ধাঙ্গীন উন্নতিতে ধামা 
চাপা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু এদের মনে সর্ধদা ভয় ছিল। 
দি কোনবকমে সোভিষেটের উন্নতির খবব বাইরে প্রকাশ পায় 
তাহলে কি হবে? গণবিপ্রবকে তাহলে তে আটকানো যাবৈ 
না। তাই এরাফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলোকে ছুধকলা দিয়ে পুষছিলেন, 
আপোবনীতির সাহাঙ্যে তাদের ছিয়ে চিরশক্র সোভিয়েটকে শেষ, 
করানোর জ্ন্ত। যাতে সমাজতন্ত্র বা সত্যিকারেহ গণতন্ত্র পৃথিবী 
থেকে লোপ পেয়ে হায়। 


ফ্যাসিজম্‌ ও কম্যুনিজম্‌ 

এখন প্রঙ্গ হইতে পারে যে ফ্যাসিষ্টরা, কমুযুনি্টদের শত্র মনে 
করবে কেন। তারাও তো সমাজতান্ত্রিক বলে নিজেদের? এখন 
তাহলে দেখতে হবে ফ্যাসিজম্‌ আর কমুযনিজমের পার্থক্য কোথায়। 

ফ্যাসিজম্‌ ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্যগত অধিকারকে মেনে 
নেয়, কিন্তু মূলধনীদের রাষ্ট্রের নির্দেশমত চলতে ইয় অর্থাৎ তাদের 
স্বাধীনতা উদারপন্থী ধনতান্ত্রক দেশের চেয়ে কম। শ্রমিকের 
স্বাধীনতা আরো কম। আন্তর্ঞাতিকতা তার চিরশক্র । জাতি- 
সংঘের ধনশান্ত্রিক শক্তিগুলোর নীতি ছিল ঘে প্রত্যেক জাতির 
সভ্যদের থাকবে স্বতন্ত্র কৃত (7:০০, 78015] ০৮ 0861005] 
92036 0088 56৪ 0৮0 98197869 2009176100910 9060.02265 ) 
ফ্যাসিজমের চরমপন্থী জ্বাতীয়ত! ও নিষ্কলক্ক-রক্ত (7১8৮5 ০1০০৭) 
সম্বন্ধে স্তিগান, পাশ্চাত্য তখাকখিত গণতন্ত্রের চরম ক্প। 
কালে! চামড়া ও সাদা চামড়ার মূল্য বিভেদ সম্বন্ধে আমাদের 
অভিজ্ঞতা তো! বয়েছেই। তবে কোন নীতিকে কৃতকাধ্য হতে 
হলে জনসাধারণকে আলোলিত করা চাই। ক্যাসিজযের 
আন্দোলন যে ফেরার পথে চলে, ইহুদী দলন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
প্রাচীন রোমে এই লন খুব বেশীই ছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে 
যে ফ্যাসিজম্‌ হচ্ছে ধনতন্ত্রেরই জাত ভাই; তবে এর! পুস্বাতন- 
পন্থী ও মেজাজ তার জরে! কড়া। দমন নীতির প্রতি ও 
শোষণনীতির প্রতি তার অগাধ বিশ্বাম এবং সামন্ত যুগের 
( 6502] ৪৪০ ) উপযুক্ত তার শক্তির প্রতি বিশ্বাস। অপমানেক 
প্রতিক্রিয়। থেকেই এই নীতিয় হ্যা । .বৃটেলেও যেটুকু রাজ- 
নৈতিক উদারত| আছে, সঙ্কট মুহুর্ে তা আর থাকে .না। তখন 
তার কাজকর্ণু ক্যাসিষ্ট দেশের মতই হয়ে হায় । 

' কমামিজম্ও শক্ষিতে বিবার কষে, কিন্ত যে শি. আ্বারূষণের 


আছিস+-১৩৫১) 


উড নরর-াতারতণাছ জন্ত | পরকে মেয়ে সে বড় হতে চায় ন1। 
ধ্যাদিঘহ্‌ ও ঘমগুল্র পরকে মারার জন এখং স্বার্থকে বড় করা 
ভন শক্তি পৃ! করে। কম্যুনিত্বম সকলকে সমান সুবিধা দিতে 
চায়। পাছে সোভিযেট ক্ষশিল্পার সন্বন্ধে সত্যকখা বাইরে প্রকাশ 
পেলে পরিজ জনসাধারণের সংখবন্ধ শক্তি বিপ্লষ আনতে চার, তাই 
ধনতান্িক নেতার! পরিকজনা করে হিখ্যা খবর বটাতে লুক 
কয়েন। আজ এদিন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে তার! হা 
কন্ধতে পারেন নি, ২৫ বছরের চেষ্টায় কৃষিতে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, 
শিক্ষায়, জীবিকার এবং শক্তিতে সোভিয়েট রুণিয়। তার চেয়ে 
অনেক বেখী করেছে; ছআধিকাংখ সম্পদ্দেই সে আজ জগতের 
র্ষস্থানীয়। তাই ধনতান্ত্রিক নিন্দাবাদ সে সবদিক দিয়ে 
চায়না । তাই ধশ্মবিরোধী অপবশ দেয় কশিয়াফে । সফলে যে 
কত বড় ধাশ্মিক তা জানাই আছে। সোভিয়েট কুশিয়া ধর্খের 
মাছে তগ্ামীকে ও ধশ্রের সাহাধা নিয়ে শোষণ ও শাসনকে সহ 
করে না অর্থাৎ রাজনীতি ও ধশ্মকে মিশতে দেয়নি । ব্যক্তিগত 
ধন্মবিশ্বাসে, ধন্থপ্রচারে ও ধর্খবিরোধী প্রচারে বাধা দেয়না, 
এমনকি ধশ্মযাজক সম্প্র্াযও আজকাল ভোট দিতে পারে। 
তবে গোড়ার দিকে ধশ্বের নামে নবন্ধাত সোভিয়েটের ক্ষতিকয়ার 
যথেষ্ট চেষ্ট। হয়েছিল বলে এতখানি স্বাধীনতা দেও! হয়নি। 
ধর্মের ভয় দেখিয়ে সকলকে সংস্কারান্ধ ও পঙ্গু করে রাখতে 
সোভিষেট দেয়নি । সেদিন রুশিয়ার আর্চবিশপ এসোসিয়েটেড, 
প্রেসের লোককে বলেছেন, “অধিকার কেড়ে নেওয়া মানে অত্যাচার 
বোঝা না-_বোবায়,সোতিয়েট বিরোধী কার্ধাকলাপের জন্তু অন্তি- 
যুক্ত কৰা এবং ধশ্মধাজ্তক সম্প্রদায় সব ভমিজম! তাছগের হাতে 
থাকার জন্তু সব সুখ নুবিধ। ভোগ করতেন, তা কেড়ে নেওয়া। 
কৃত্রিষ উপায়ে লোকদের ধশ্মকে আকড়ে ধষে থাকতে ৰাধ্য করার 
ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়ার ফলে, তথাকথিত ধশ্মসন্প্রদায়ই শুধু 
বিদায় গ্রহণ কৰেছে। এই ব্যাপারকেই দেশবিদেশে ধর্টের প্রতি 
অত্যাচার বলে প্রচার করা হয়। এটা অত্ত্যাচার মোটেই নয়, 
বরং এক কলে ধশ্দের মেবকেরা অকুত্রিমভীবে তাদের কর্তব্য 
করতে পেরেছে, ধর্মকে জীবিকানির্ব্যাহের একটা উপায় না 
ভেবে। সরকার ও ধর্খের পাঁযম্পরিক সম্পর্কে কোন অদল-বদল 
জরকার নেই ; আমাদের অবস্থায় আমর! সম্পূর্ণ তৃপ্ত । আমাদের 
কোন অজ্তায়রকম প্রথন্বিধ! নেই বটে, কিন্তু সং্কার আমাদের 
বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জীবনে কোনদকম হস্তক্ষেপ করে না।” 


্যালিনের দূরদৃহি 


যাহোক যুদ্ধের আগেই বৃটিশ ও মক্ষিণশক্তির তোবণনীতিকে 
বৃঝতে হলে, ষ্ট্যালিনের ১৯৩৯ সালের ১*ই মার্চের ব্কত! থেকে 
খানিকটা তূলে দেওয়া হেতে পারে-_আজকের সান্্রাজ্যবাদী- 
দ্ধের একটি নতুন বিশেষত্ব হচ্ছে যে আক্রমণ-শক্তিগুলোর 
অয়লাভ, নির্গিগ্ত মাঞ্ষিন, ইংরাজ ও ফরাসী শক্তিগুলোয় স্বার্থে 
ছা দিচ্ছে কিন্তু তবু ভাব! আক্রমণকারীদের ন্বিধার পর স্থবিধা 
ছেড়ে দিয়ে পেছিয়ে হাচ্ছে। এইএকতরকা যুদ্ধের কারণ কী? 
ক্ষাযণ ইচ্ছে গণধিপ্রবের ত। তাই তার! নির্িগ্ততার শপ 
মিরেছে। এ নিঙিগ্তনীতির কপ হচ্ছে” বারা যে ভাবে খুনী 





দৃদ্ধ ধর উবং: আধার! শক । “আজব উর্ায -৩- দীকাবী,. আহগ 


শামা শক্গুচাঙা ই্রতিজ্ালিক্ক হিকেজঞ 


নি 


জলস্তাস্যান্প্যাগাহাল্স্প্াস্স্্রাপ্রিস্প্হাপস্িটশপ্যাট 
ছজনের অঙ্জেই বাণিস্্য চালাব।--এই নীতি জাখ্মানীফে 
সৌতিয়েটএর সঙ্গে যুদ্ধে বাধ! হিতে চায়না-_চার বুদ্ধে লিখ 
করতে। ছুইদজ যখন যুদ্ধ করে পথিগ্ান্ত ও হুর্বল হয়ে 
পড়বে, তখন শাস্তি স্থাপনের অছিলায় এয়া বয়খঞ্চে 
এসে এদের সর্ভ মানতে বাধ্য ক্রুরবেন। সেছিন এদের কাগজ- 
গুলে। কশ বাহিনীর হুর্বলত] সম্বদ্ধে প্রচার কাধ্য চালাচ্ছিলঃ 
জাশ্মানীকে পূর্বদিকে এগিয়ে বেতে তাতিযে দেবার হান্ত, বেন 
এদের বক্তব্য হচ্ছে-_বল্শেভিকদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তাহলেই লব 
ঠিক হয়ে াবে। বান বুর্তোয। কূটনৈতিকের! বলেন যে রাজনীতি 
হচ্ছে রাজনীতিই | কিন্তু যে ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক ভূয় খেলা ডাহা 
সুর করেছেন, তার ফল তাদের পক্ষেই হয় তে। মারাত্মক হতে 
পারে। যুদ্ধের কবলে জাজ এশিয়া, আফিকা ও ইউন্বোপের 
পাচশ কোটি লোক! আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে দৃঢ় করার 
আশায় জাতিসংঘের মত ভূর্বল সংঘকেও আমর! কাজে 
লাগাবার চেষ্টা করেছি, আর কিছু না হোক অন্ততঃ আক্রমণ- 
কারীদের আসল ব্ূপকে প্রকাশিত কর! যেত এই সংহ্ের সাহায্যে । 
আজ আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কোন কাকুর প্ররোচনায় যুদ্ধে জড়িত 
মাহওয়া--কেন ন। তাদের চিরকালের অভ্যাস হচ্ছে জন্তের সাহায্যে 
পোড়! বাদামকে তাদের জন্ত আগুন থেকে বার করে খাওয়া] ।” 
এবার বৃটিশ পার্লামেন্টের সদশ্য লর্ড হালেকের উদ্কি 
শোনা বাক--”105 ৪0170856501 689 0021861জ 
01111856100 28. 0909868) ০ ৪6220 8109 22০৪৮ 
8105809 8৮০৮1) 6056 1088 81890 10 [00099 
৪০৮, 11008000 20595808 05৮ 810৩ 9890 
0587080) 00 ....19 60০06 হি 209 0০৮ আচ ৮8৪ 
স79৪6০চ০ 2০ যে তীবণ জিনিষ ইউরোপের ইতিহাসে 
জন্মেছে আজ তার গতিরোধ, করার জন্ত ( বলশেভিজস্‌ ) ত্রীম্চান- 
সভাতার দৃঢ়ত! দরকার । লোকার্নোর সন্ধির মানে হচ্ছে যে বর্তদান 
জাশ্মানী পাশ্চাত্য দলের সঙ্গে ভাগ্য মিলিয়েছে। অর্থাৎ কখ- 
বিরোধী হয়েছে। তাহলে এখন দেখ! গেল মিথ্যা প্রচানের 
রূপকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে তিনটি ছল রয়েছে... 

(১) সমাজতান্ত্রিক রুশিয়া, (২) পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ই্- 
মাঞ্ধিন শক্তি, (৩) প্রতিক্রিয়াঈীল ক্যাসিষ্ট জান্মানী, ইতালী ও 
জাপান। শেষের ছটি দলের উদ্দেন্ত একই-_া ব্যবস্থাও এক 
তফাৎ মধ্যে মাত্রা কম আর বেশী । ঘুতরাং ক্ষুবিধা পেলেই 
তাক একযোগে সাধারণ লক্ত প্রথম দলটিকে শেষ করবে । অবন্ত 
স্বার্থের হানাহানি তাদের মধ্যেও আছে। সোভিয়েট নিজে 
যর়াবরই শাস্তিরক্ষার চেষ্টা করেছে, ছুই ঈগলের সঙ্গেই করতে 
চেয়েছে অনাক্রমণ চুক্তি ও বাণিজ্য চুক্তি । 


রঙ্বমঞ্চে সোভিয়েটের আগমন 


১৯৩৪ সালে সোভিছেট হখন জাতি সংঘের সত্য কোল, ভাব 
“পর্ঘাউ, গস্থামী% ভা গুল সসেজ ছিল) ১৯৩৩ বাঁরাল 


সি 


(মোভিয়েটকে ২০*.১৯৯*৯ আর্ক ধার দেয় 'ছক্তির সর্ত হোল 
যে এই ছুটি লন্কির কোন একজন বদি তৃতীয় পক্ষের ছার! 
জাকাত হয়, অপর পক্ষ সে যুদ্ধে জড়িত হবে না। 


হিটলারের আল! ও নীতি 


১৯৩৪ সালে বশ্টিক ঝা্রগুলোর নিরাপত্তা টুক্কিতে সোভিস্কেট 
জান্মানীকে স্বাক্ষর কৰতে বলে, কিন্ত ভাশ্মানী রাজ হোল না। 
€সাাছিযেট কিয়া যে ভা্সাই সন্ধির কর্তৃপক্ষের কে যাওয়ার 
চেঠা করছে এটা জাশ্মানী পছন্দ কলে না। সো'ভয়েট কিন্তু 
তখন থেকেই তোক$জোড় করে অস্ত্র নিশ্বাণ নু কর়লে-সকারণ 
বণ্টিক চুক্ত করতে না চাওয়া! ট্র্যালিন সঙ্গেছের চোখে 
দেখলেন। তার ধনে এল বে বণ্টিক রাষ্ট্র হিটলার হদি কবালত 
কৰে, তারপরেই হচ্ছে সোভিয়েটের সীমান। এবং সেধান থেকেই 
ক্কামানগুলি লেনিনগ্রাদে পৌছবে। যাহোক সোভিয়েট যেই 
জাতিসংঘের সভ্য হতে গেল, হিটলারও কমিপ্টার্ন-বিরোধী চুক্তি 
করলেন চক্রশক্কির সঙ্গে । ধার! বুলেন যে ক্যাশিঞ্জমে ও কম্যু- 
নিন্তমের বিশেষ কোল তফাৎ নেই নুতেরাং ট্যালিন্‌ ও হিটলারের 
বুত্ব সস্ভব__তাদের জন্ত 5টি বক্তৃতা! উদ্ধৃত করছি, 70970 
80 ( হিটলারের আত্ম-জীবপী ) থেকে। 

“আজ যদি ইউরোপে নতুন স্থানের কথ। ভাবতে হয় তাহলে 
প্রধানতঃ রুশির। ও তার সীমান্তের রাজ্যগুলোর কথাই মনে 
পড়ে । ভাগ্বিধাত৷ এইখানে জামাদের পথ দেখাচছ্ছেন। 
আমাদের জাতীয়তার নীতি বে নিতুল তার প্রমাণ স্বরূপ 
'ষে বিঝাট ধ্বংস কার্ধ্য ঘটবে, ভাগ্য আমাদের মনোনীত করেছে 
তার দর্শক হিসাবে ( অর্থাৎ বর্ত। হিসাবে ) “রুশ বলশেতিজমের 
মধ্যে আমর! দেখতে পাচ্ছি ইহুদী জাতির পৃথিবীতে আধিপত্য 
করার চেষ্ট! (যদিও সোভিয়েট পালামেণ্টে ইন্ছদীর সংখ্যা এখনে! 
বেশী নয়)" এক নব চিন্তাধারার সমস্ত অন্থুপ্রেরণাটুকু দরকার 
পৃথিবীকে এই আন্তর্জাতিক সর্পের দংশন থেকে মুক্ত করতে । 
আমর! বদি তাদের সঙ্গে মিত্রতা করি তাহলে কি করে 
জানান শ্রধষিকদের বোঝান যাবে যে বলশেভিজম্‌ মানব! 
বিরোধী মহাপাতক 1... --*"কিন্তু যে মিত্রতার পিছনে যুদ্ধের 
“সংকল্প লুকানো নেই তার কোন মানে নেই, কোন মূল্য নেই।” 
(অর্থাৎ বুদ্ধের জন্ত তৈরী হবার জন্তই সাময়িক মিজত! 
দরকার হয়। ) 


সোভিরেটের শান্তি গরচে্টা ও বুটেনের আপোনীতি 


১৯৩৪ সালে সোভিয়েট রুশিয়া জাতিসংঘের সভা হয়। শাস্তি 
স্থাপনের জন্ত পরস্পরকে সাহাব্য করার চুক্তিতে বটেন হোগ 
দিতে রাজী হোল ন1। এব; শেষে পোলাওও যোগ দিল না। অস্ত্র 
ত্যাগের (1028-5700575906) প্রস্তাব সোভিয়েটই দিয়েছিল। 
তাও সুটেন গুনলে না। লড" লণ্ডনরী অগ্্রত্যাগ প্রস্তাবকে উড়িয়ে 
ছিলেন। ১৯৩৫ রালের ছ্ছুন মাসে সকলে আব্চধ্য হয়ে গেল এই 
জেখে হে জেতা! বৃটেন বিজিত জান্ানীর সঙ্গে নৌ-চুদ্ি করলে। 
সঠবিপর হোল হোরন্সাতাল্‌ চৃ্ি | .মুসোলিনীর আক্রষণ লীতিকে 
কলপজ বৃবরাহ হাব খারাহা “বত হোল ল)1.. সদরে 


গ্রাভিয়েট ও জাশ্ানীক যধ্য বার্ধিনের চৃক্ষি হয় এবং ভ্বার্দাজী 


শৃখ্তিশ বর্ষ--১ খা ওর্থ সংখ্যা 


ক্যাসি কবলে যেতে সাহাব্য কর! হোল। ১৯৩৮ সালে হিটলারের 
অধ্রিয়া অধিকাৰের পর সোভিষেট একবার সংঘবদ্ধ শান্তি 
গ্রচেষ্ঠার কখ। বল্পে ১৭ই মার্চ, কিন্তু লণ্ডন তাকে অস্বীকারকরলে 
২৪শে মার্জ। ১১ই মে কালিনিন ওয়াশিংটনে আবার চেকো- 
পোভেকিয়া! ও কা.দর নিয়াপত্তা রক্ষার কথা বল্লেন এবং এই 
একই প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করলেন ২র! ও ১১ই সেপ্টেম্বরে । কিন্তু 
কেউকোন উত্তরই দিল না। শেষে চেম্বারলেনের মিউনিক 
চুক্তিতে পরিষ্কাৰ বোঝ! গেল যে বৃটেন ও ফ্রাকষোর ফ্যাশিষ্ট শক্কি- 
গুলোর সঙ্গে চুক্কি করে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে লাগতে চায় 
যার জন্ত হিটলার অন্ত্রীয়া। চেকো্পোভেকিয়। ইত্যাদি পেলেন, 
আগাম টাক1 হিসাবে। 

১৯৩৮ সালের ৩১শে আগষ্ট মলোটভ, বল্লেন, “এখন আমাদের 
সোছিষেট জনগণের ও সোভিযেট গণহস্ত্ের স্বার্থের কখা ভাবতেই 
হবে।” ১৯৩৯ সালে চেকো্সোনেকিয়। গেল। তবু সোতিয়েট 
শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ে নি। কিন্তু বুটেনের তখন ঘতলব অন্ত 
রকম। জনসাধারণের চোখে ধুল! দেবার জন্ত সোভিয়েটের 
সঙ্গে চৃক্তির চেষ্টা হতে থাকলো, সঙ্গে সঙ্গে কায়দা করা হোল 
যেন চুক্তিট! কৃতকাধ্য না হতে পারে। তাহলে শেষকালে 
কৃতকাধ্য ন! হবার ফোটা সোভিয়েটের ঘাড়ে চাপানে। যাবে। 
হখনই চুক্তিট! একটু এগোয় অনি বৃটিশ সরকার হিটলারকে 
নতুন করে তোবণেছ একট! বন্দোবস্ত কয়েন। এষন কি 
চেকোগ্নোভেকিয়া! আক্রমণ কর! যে হিটলারের পক্ষে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা, সেটাই চেম্বারলেন *৬ই মার্চ পালামেন্টে অস্বীকার 
করলেন। 

এর পরেও ১৮ই মার্চ, ছিটলারের কুষানিয়ার দিকে নজর 
দেখে, সোভিয়েট আবার বৃটেন, ফান্স, সোভিয়েট-পোলা গু, 
কুমানিয়া ও তুরস্কের একটি সম্মিলত সতা ডাকতে চাইলে। 
প্রস্তাবটি এই দারুণ সন্কটের মুহূর্তের পক্ষে জতি সুন্দর, কেনন! 
হদি চুক্কি হোত হিটলার কখনই যুদ্ধ ঘোষণ! করতে সাহসী হতেন 
ন1। কিন্তু প্রস্তাবটিকে অপৰিপন্ধ () বলে বাতিল কর! হোল 
১৯শে মার্চ ( বৃটেনের স্বার! ও পোলাণ্ডের স্বারা)। চেস্বারলেন 
বল্লেন, “বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করে না যে ইউরোপে দলাদলির 
সৃষ্টি ফোক।” কিন্ত ২২শে মার্চ হিটলার যখন ড্যানজিগ, নেবার 
উদ্োগ করলেন তখন চেম্বারজ্নের ভল্প হ্বোল এবং ৩১শে মার্চ 
সোভিয়েটের সহযোগিত। না নিয়েই তিনি পোলাগুকে অভয়বানী 
দিলেন; কিন্তু বোবা গেল ন! যে সোভিয়েটের প্রস্তাবকে ছদগিন 
আগে অপরিপন্ক বলে ফেন উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং কি করে 
সোভিয়েটের সহযোগিতা! ছাড়! পোলাওুকে তিনি রক্ষা করবেন। 
তিনি বল্লেন, “পোলাগুকে অভয় দিতে হোল কারণ পোলাও 
আক্রষণের জন্ত একটি পুরে দিনও হয় তো অপেক্ষা! করতে হবে 
না।” তার কয়েক দিনের মধ্যেই “টাইমস্‌” পত্রিকায় জাশ্মানীর 
শক্তি ব্যবহারের নিন্াবাদ ছাপা হোল এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হল। 
হোল--বৃটেনের সঙ্গে চুক্তি ও কথাবার্তা ঢাঁলয়েই বখন বিন! 
স্বক্তপাতে জান্ধানী ব। চায় 1 পেতে পাবে, তখন আক্রমণ কছার 
ফি দগকায়? তারপন বৃটেন, প্রীস ও কষমানিয়াকেও অভয়বাধী 
দিলে কিন্ত সোভিয়েটফে ডাকলে না। 


-০৪৫ই এরিক ভাগমেন,যোকিনেটক.নিগেন... কত. 
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স্বাশিক্কা, পোলাও % কমানিস্বাকে বক্ষ করতে কান্্রী কিন । ১৭ই 
এপ্রিল রাশিয়! বলে যে গুধু পোলাও ও কমায়ার কখা বলার 
মানে হয় না। ফাব্স ও বৃটেন যে ফোন দেশের আক্রগণ-বিঝোধী 
চুক্তি করতে বাধা জাছে কিনা কেন না অন্ত দেশগুলে তাহলে 
আফ্কান্ত হবে। ভিন সপ্তান্কের মধো কোন জবাব এল না। 
জামেরিকার একটি পত্রিক! লিখল. “্বটিশ সিংহের প্রতিয়োধ উচ্ছ! 
সবচেজে কম (32161801102 18 609 1100 01 19896 79818- 
৯0০91) 1 ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি কৃতকার্য হচ্ছে ন! হ্েখে, 
১৯শে যে লয়েড জর্জ পার্পামেন্টে বলেন, "চুক্তি পথে বাধা 
কোথায় হচ্ছে সেট। জান] দরকার ।* 

মিঃ চেগ্বারলেন কটুক্তি করলেন “দরকারটা দেখছি একল! 
মিঃ লন্বেড, ভর্জের।” উত্তর হোল “না! দরকারটা দেশের শ 
চেম্বারলেন কোন উত্তর দিলেন না। 


আপোষনীতি বনাম লয়েড জর্জ 


ইচিমধো জুলাক্টএব তৃীয় সপ্তান্থে হের ভোলটাট নামে এক 
ভদ্রলোকের কাছে বুটেনেৰ সামুপ্রক বাণিঙ্গ্যবিভাগের সেক্রেটারী 
জ্ঞানালেন যে বুটেন জাশ্মানীকে তৃষ্ঠ করার জন্প ১০৯০৯৯০৯৯৯৯ 
পান্টগু ধার দিতে বাজী আছে তার শক্তিবৃদ্ধির ভল্প। ২৯শে 
ভূলাই লয়েড জর্জ বল্পেন-_“চার মাস ধরে কথাবার্তা চঙ্ডে, 
কতদৃব এগিয়েছে তা জানি না। আপনার! পৃথিবীর সবচেয়ে 
শক্তিশালী দেশের সাাহ্য চাইছেন । শক্রকে জাবী জানাচ্ছেন 
না। বন্ধুর সাহাবা চাইছেন। চেস্বাগলেন জাশ্থানীতে গিয়ে 
সোল্কাম্বজি ছিটলাবেব সঙ্গে কথা কইলেন, তিনি এবং স্যালিফ্যাক্ম 
ঝোমে গিয়ে মুসোলিনীর হত্তমর্ছন করলেন, তাকে বাহবা দিলেন। 
কিন্তু রাশিয়ায় কাকে পাঠানো হোল ? নিয়তম মন্ত্রীকে ও পাঠানে! 
সহোলনা। পাঠানো হোল একজন কেরামীকে। এটা অপমান । 
তবু সরকার তাদের বিরাট সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সাহাষ্য 
চান, তাদের বীর জনগণের সাহাষা চান--বাছের চেয়ে বীর 
জগতে কেউ নেই--যাদের দেশবাসীর মুক্তির জন্ত বন্ধ বাধাবিস্ের 
মধো দিয়ে তার! কাজ করে যাচ্ছে। এদিকে হিটলার ড্যানজিগকে 
সুরক্ষিত করছে ত্রেদলাউ এবং বালিনের মত | আমাদের সর 
কারের কোন জ্ঞান নেই তাই তারা বুঝছেন ন! যে সার! 
পৃথিবী আজ পাহাড়ের চূড়া! থেকে গড়িয়ে পড়ার উপক্রম করেছে 
এবং স্বাধীনত। আজ বিপদগ্রস্ত ।” 

ইতিমধ্যে ২৩শে ছুলাই মস্কে। বুটেন ও ফ্রাব্সের একটি 
সন্মিপিত মিলিটারী মিশনকে নিমন্ত্রণ করে পাঠানোও হোল, কিন্তু 
জেনারেল গাথেলিন্‌ বা লর্ড গর্ট কাউকে পাঠানো! হোল ন।। 
ধাদের পাঠানো হোল তাদের হাতে পাক1 কথা! কইবার ক্ষমতাও 
দেওয়া হোল না। সুতরাং ফল কিছু হোলনা। পোভিয়েটেএর 
চেষ্টা একটির পর একটি বার্থ হতে লাগলে! । 


পৌল-সরকারের কুচক্র 


তাপ মোভিয়েট হখন জান্মল হে সোভিষেটএর সীমান্ত 
হখন জাশ্থানীর সংলগ্ন নয় তখন পোলাণ্ডের বিপদে সাহাহ্য কঙ্ধতে 


অটিউত্ী. 


ছলে সোভিযেট বাহিনীকে জান খালী সম্মুখীন হওয়ার 
জন পোলাপ্ডের ভিতয়ে হেতে" ছেওয়! ্য়কার-_যেষন বৃটেন ও 
আমেরিক! ১৯১৪ সালে ফ্রাবে বাছিনী নিয়ে গিয়েছিল। তাক 
উত্তহে কাজ ও বৃটেন জানাল ঘষে পোলাগ্ড সোভিয়েটের সাঙ্কাধ্য 
চার না অর্থাৎ পোলাণ্ডের শক্তি ন| থাক! সন্বেও তাকে 
সাঙ্কাষ্য নিতে না দ্লেওয়ার ফলেই পোলাগুকে অতগুলে! জীবন 
হারাতে হয়েছিল । সোভিয়েট দেখলে যে পোলাগুকে শেষ কৰে 
জাশ্বানী কশসীমানায় না আস! পব্যস্ত জাশ্মানবাহিনীকে বাধা 
দেওয়া যাবে না; তার মানে সোভিয়েট নিজের বিপদজনক 
অবস্থাকে বেশ ভাল ভাবেই টের পেলে। ফুশিয়া বুঝলে হে 
জান্দানীর সমস্ত শক্তিকে সে কুশিয়ার বিরুদ্ধে লাগাতে চায়। 


সোতিয়েটের পররাই্রনীতি 


লেনিন বলেছিলেন যে নবস্রাত সোভিয়েটফে যদি ধনতগ্ত্র- 
বেিত অবস্থার যধো বাচতে হয় ও উল্লতি করতে হয় তাহলে 
তার চারিপাশের সমস্ত রাজ্য গুলোর সঙ্গে বূত্ব ও বাণিজাসম্পর্ক 
বাখনে হবে। তা সেসব দেশ তথাকথিক গণতাস্ক ভোক, 
বা আধা-ফ্যাসিষ্ হোক বা পুর ফ্যাসিষ্ট হোক। তবে তাম্বা 
সব চুক্ত ভেঙ্গে বদি আক্রমণ করে, তার ভল্প আত্মরক্ষার উদ্ধায়ও 
ভাল ভাবে করে রাখা! চাই। তাই বলেই যে সোিয়েট 
ফ্যাসিক্তম্‌ বিরোধী হবে না এমন কখ! নেই । সুতরাং বৃটেনের 
সঙ্গে চুক্তি করার আশ! বখন আর থাকলে না, তখন সে হি 
জাশ্বানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিটা আরো ভাল করে ঝালিয়ে নেয় 
নিজের নিবাপতারক্ষার আশায়-তাতে কিছু বলার নেই। কাধাত্তঃ 
হোলও ত্বাই। এদিকে টাইমস্‌ কাগজ ছাপলে, প্জাশ্মানীর 
জনগণ যদি বর্তমান পরিস্থিতিকে উপলব্ধি কবে তাহলে নাৎসি 
ছ্লফে তার! বাধ্য করবে বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও স্পেনের সঙ্গে 
বন্ধৃত্ব করে, পোলাণ্ডকে একটি পুত্তলিক৷ রাষ্ট্র করতে__কারণ 
সেই ভাবেই ইউরোপীয় ঠভাতাকে রক্ষা করতে হবে।” এটা 
বোঝাই যায় যে ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করা মানে 
সোভিয়েটকে ধ্বংস করা। তাই জাশ্মানীর সঙ্গে সন্ধি করা ছাড়! 
সোভিয়েটের আর কোন উপায় থাকল না। যিঃ চাচ্চিল তাই 
১৯৩৯ সালের ওরা এপ্রিল বল্লেন, “কি করে আমরা! সোভিয়েটের 
সহযোগিতা আশ! করতে পারি? নিশ্চয়ই তার সছিচ্ছার ওপর 
আমাদের কোন দাবী নেই এবং তারও আমাদের ওপর নেই ।” 

রুশ-জান্্ীন চুক্তি 

ছুলাইএর শেষের দিকে জার্মানী নিজেই সোভিয়েটএর সঙ্গে 
অনাক্রমণ চুক্তর প্রস্তাব দিলে । মস্কো! খেকে এই অনাকমণ 
চূক্তি করার ঠিক ছছিন আগে বৃটেনকে জানানে! ভোল যে হি 
চুক্তি না ছুদিনের মধ্যে করে, তাহলে সোতিয়েট জাশ্মানীয সঙ্গে 
চুক্তি করবে। কোন ফল না হওয়ায় চুক্তি হয়ে গেল ২৩শে আগষ্ট । 
নিউজ ক্রনিকল্‌ লিখলে, স্্ট্যা্গিন হখন শেষ পর্যান্ত দেখলেন হে 
পোলাও্ড ও পাশ্চা্াশক্তির৷ সামামূলক সহযোগিতা! চা না 
তখনই বাধ্য হবে তিনি জাম্মানীর সঙ্গে অনান্তমণ চুক্তি করজেন। 
*** এর পর দেখ। যাবে এই চুক্কির স্বার! কার কি ন্ুবিধা হোল। 








ম্বাস্ষালান্র ছুল্পন্বস্াঁ_ 

গ্রত বৎসর অর্থাৎ ১৩৫* সালে বাঙ্গাল! দেশের উপর দিয়া ষে 
ছুড়িক্ষ চলিয়। গিয়াছে, তাহার বর্ণনা! এখন নিশ্রয়োজন হইয়াছে । 
কিন্তু নানা দিক হইতে হতই আমাদের বল! হইতেছে বে দেশে 
ছঙিক্ষ নাই, ততই সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ বাড়িয়া বাইতেছে। 
গত বৎসর শ্রাবণ ভাগ্রমাসে চালের মণ ৪*'৫* টাক1 পর্যস্ত 
. উঠিয়াছিল বটে, কিন্ত মে সময়ে বহু খাস্তসামত্রী বলত থাকায় 
লোক সেই সকল সুলভ খা গ্রহণ করিয়া জীবনরক্ষা। করিয়াছিল। 
কিন্তু বর্তমান বৎসরে চাউলের মণ ১৬।* হইলেও লোকের দারুণ 
হষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । চাউল, চিনি ও আটাই মাত্র বাধ! 
হয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানে পাওয়া! বাইতেছে। তাহার সকল 
স্থানগুলিতে জাবার বীধ! সরে লবণ বা! গুড় পাওয়া বায় না। 
কেরোসিন তৈল ও কয়লা স্থানে স্থানে কিছু কিছু পাওয়া গেলেও 
সর্ধজ্জ সমান পনিষাণে পাইবার স্ববিধা নাই। এই সকল 
কারণে প্রত্যেক লোককেই লবণ, গুড়, কেম্োসিন ও করল! 
প্রায়ই অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হয়। তাহ! ছাড়া তরি-তরকারী 
ও মাছের মূল্য এত বাড়িয়াছে যে সাধারণ লোকের পক্ষে সে 
সকল জিনিস ক্রয় করাই অসম্ভব হইয়াছে; আলু পাচ সিকা 
সের এবং যেকোন তরকারী ৮ জান! সেরের কম দরে পাওয়! 
সায় না। নমদীমাতৃক বাঙ্গাল! দেশের লোককে যে কখনও তিন 
টাকা সের দরে মাছ কিনিয়া খাইতে হইবে, ইঙ্থা সকলেরই 
কল্পনাতীত ছিল। ছৃধও বাজারে পাওয়া যায় নাঁ-বছি বা পাওয়। 
যায়, তাহা ১২ জানা সের। এই অবস্থার মধ্যে পড়িয়! বাঙ্গালী 
মধ্যবিত্ত সম্প্র্ধায়ের লোক দলে দলে ক্ষীণজীবী হইয়া! বাইতেছে। 
সঙ্গে সঙ্গে দেশে ম্যালেরিয়া, কলের! প্রভৃতি ব্যাধি ব্যাপকভাবে 
দেখ! দিয়াছে । চিকিৎসকগণ বলিতেছেন, কুইনাইন, সপ্ট 
প্রস্ৃতি উবধের অভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা না! হওয়ায় লোক যার! 
যাইতেছে । কিন্ত আমাদের রিশ্বাস, না খাইয়া লোক ক্ষীণজীবী 
হইয়! মার! যাইতেছে । ইহার উপর অতি বৃটি ও বন্তায় হুগলী, 
হাওড়া, মেদিনীপুর ও বন্ধমান জেলায় বহু স্থান বিশেষ ভাবে 
বিপক্প হইয়াছে । ফসলও অনেক স্থানেই ন্ট হইয়! গিয়াছে। 
অতিবৃ্টিতে নানা স্থানে তরি-তরকারীর চাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
এ অবস্থায় আঙ্ষিন কার্তিক মাসে বাঙ্গালায় সাধারণ লোকের 
অবস্থা কির়প দীড়াইবে তাহা চিন্তা! করিয়া! আমরা শঙ্কিত 
হইতেছি। গত বৎসরের ছুরভিক্ষের সময় সকলে নিজ নিজ সর 
নষ্ট করিয়া! সংসার প্রতিপালন করিয়াছে--এবার তাহারা কি 
করিবে । কাছেই এখন হইতে লোকের একাহায় আরম 

দু যুদ্ধোত্তর 
পুজাঠিনের পূর্ব খদি যুদ্ধের লোক মরিয়া যায়, তবে 
ফাহাদের জন্ত বা! কাহাফে লইয়! পুনঠিন কর! হইবে? 


রর 





পুজাগক্জ কাপের বাজান 

পূজার সময় কলিকাতার বাজারে এবার যেরূপ কাপড়ের 
অভাব দেখ! যাইতেছে, সেরূপ পূর্বে কখনও দেখ! যায় নাই। 
বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ গৃহস্থ পূজায় সময় সারা বছরের পরি- 
ধানের কাপড় সংগ্রহ করিয়া থাকেন--ধনী লোকের! পৃজার সময় 
জামী পোষাক কিনিলে ও সাধারণ লোক আত্মীয় স্বজনকে ব্যব- 
হাক্ের উপযোগী নিজ নিজ সাধ্যমত মোটা কাপড়ই দেন। কিন্তু 
বাজারে দোকান সমূহে কাপড় নাই। মাড়োয়ারী বশিক সভা এ 
বিষয়ে ভারত সরকারের বন্ত্রবিষয়ের কমিশনারকে জানাইয়াছেন-_- 
সরকারী হিসাবে বাঙ্গালার বন্ত্রের চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ ৮* 
কোটি গজ কম বলিয়া ধরা হইলেও আসল খাটতি আরও 
অনেক বেশী। যুদ্ধের পূর্বে ভারতের অন্তান্স প্রদেশের লোক 
গড়ে জন প্রতি ১৬ গন্গ কাপড় বৎসরে ব্যবহার করিলেও 


' ৰাঙ্গালার লোক তদপেক্ষা বেঈী কাপড় বাবার করিত। এখন 


বাঙ্গালার চাহিগ! জনপ্রতি বৎসরে ১২ গজ মাত্র ধরা হইয়াছে, 
গত কয়েক মাসে অন্তান্ত প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় যে বস্ত্র প্রেরিত 
হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ বিহার, উড়িষ্যা, নেপাল, পিকিম, 
তিববত ও চীনে প্রেরণ করা হইয়াছে । এ অবস্থায় বাঙ্গালায় 
কাপড়ের অতাব হওয়া খুবই স্বাভাবিক । সেজন্ত পূজার বাজারে 
লোক দোকানে বাইয়াও কাপড় পাইতেছে না, ইহার প্রতীকার 
কে করিবে? 


ব্রেশিষ্ে্ প্গেক্ান্সে আধ্ধাহ9-_ 

নির্দিষ্ট মূল্যে চাউল, আটা, চিনি প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্ত যে 
সকল দোকান খোল! হইয়াছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সেই 
সকল দোকান হইতে যে মাল সরবরাহ কর! হইতেছে, তাহা 
মানুষের আহারের অন্তুপযুক্ত । এ বিষয়ে কলিকাত! কর্পোরেশন 
সরকারের মনোষোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। চাউলের মধ্যে 
অদ্ধেক ভাঙ্গা, আট! হূ্গদ্ধযুক্ত এবং চিনির সহিত বালি ভেজাল 
চলিতেছে । চায়ের কাপের হলায় প্রত্যহইই বালি পাওয়! বায়। 
আট! ও চাল খারাপ বলিয়া গ্রত্ক গৃহস্থের বাত্তীতে অধিকাংশ 
লোক উদরাময় রোগে আক্কান্ত হইতেছে । এত সয়কারী 
পরিদর্শক কর্ণচারী সন্থেও কি ইহার কোন প্রতীকার করা সম্ভব 
হইবে না? 


স্ঞান্পতীয্ স্শিক্ের ভব্বিহ্ত্-- 
সম্প্রতি বাঙ্গালায় কাচ প্রন্ততফারী সখিতিত্ব বার্ষিক 


আঁখিন--১৩৫১ ].. 

মহাযুদ্ধ শে হইলে ছে ভাবে গততর্ণমে্ট বিদেশী মাল এদেশে 
জানিবার লুবিধা করিয়া দিয় দেদীয় শিল্পগুলিকে ন্ হটতে 
দিয়াছিলেন, এষ্কারও যুদ্ধ শেষ হইনবার পূর্বেই গভরমেপ্ট সেই 
নীতি অবলম্বন করিতেছেন বঙ্গিয়! মনে হইঙেছে। যে সকল 
ভারতীয় শিল্প মহাযুদ্ধের মধ্যে অতি কষ্টে নিজ নিজ অত্তিত্ব বঙ্গার 
সাখিয়াছে, বিদেশী মালের সহিত প্রতিযোগিতায় যদি তাহার! 
ন্ট হইয়! যায় তবে তাহা ভারতের পক্ষে সত্যই দারুণ ছর্দশার 
পরিচায়ক হইবে । কাচ ব্যবসায় সম্বন্ধে গভণমেপ্ট যদি রক্ষা 
নীতি অবলম্বন না কবেন, তাহ! হইলে যুদ্ধের পর এদেশে কোন 
কাচের কারখানাই টিকিয়। থাকিবে না। 


সহুত্চেল্প চাহ্ম স্পিক্ষগল্শলন- 

কলিকাতার বাজারে মানের দাম তিন টাক! সের হওয়ায় 
কমে মৎক্কের চাষের প্রতি সকলের অন্থরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। 
সরকারী মংশ্য বিভাগ নান! জেলায় মাছের চাষ বাড়াইবার ভন্ক 
চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া খবর পাওয়া যাইন্েছে। কলিকাত। 
বিশ্ববিস্ঞালয়ের কর্তপক্ষও এম-এ ক্লাসে “মৎন্কের চাষ একটি 
বিবয় স্থির করিয়া পুঁখিগত ও ব্যবহারিক শিশ্ষ্রদানে উচ্ভোগী 
হইয়াছেন । এদেশে কৃষি শিক্ষার বাবস্থা হইলেও শিক্ষাপ্রাপ্ত 
যুবকগণফে প্রায়ই চাকুরী খু'জিতে দেখা! বায়, কেহই জীবিকা- 
হিসাবে কৃষিকার্ধ্য গ্রহণ করেন না। মংস্র-চাষ সম্বন্ধে যাহাতে 
ধ্-একই প্রথা প্রবর্তিত না হয়, প্রথম হইতে সেরূপ ব্যবহারিক 
শিক্ষ! বেশী পরিমাণে দিবার চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়। 


সন্পিম্যার্র ভিকশ- 

সরিষার তেল বাঙ্গাল! দেশের লোকের একটি প্রধান খান্ত। 
অথচ মহাযুদ্ধের জন্ত এদেশে, সরিষার তেল প্রায় দূর্লভ হইয়া 
গিয়াছে । দেড় টাক| সের দিয়াও বাজারে ভাল খাটি সারফার তৈল 
পাওয়! যায় ন!। বাঙ্গাল! ফ্েশে সরিধার চার বাড়াইবাব অন্ত 
প্রায়ই চেষ্টা হইয়া থাকে । তথাপি কেন যে সরিষার ভেলের 
এই অভাব তাহা বুঝা বায় ন|। বন্ধ বাঙ্গালী সরিষার তৈল 
ছাড়িয়। তিল তৈল ব্যবহার করিতে আরদ্ত করিয়াছেন। ইহার 
পর আর কি হইবে? 


ম্চাগগত্জিন্স জভ্ডান- 

কাগজের অভাব শুধু সংবাদপত্র, সামধ়িকপত্র, বই প্রড়তি 
প্রকাশের পথে বাধা দিতেছে না--ছাজ্রগণ কাগঙ্ছের অভাবে 
লেখাপড়া কিতে পারিতেছে না। এ বিষয় লইয়! ঢাকায় 
শিক্ষকগণের সহিত ছাজদের ভাতাহাতিও হইস্ঠ। গিছ্ধাছে। চাল, 
চিনি মত কণ্টেল দরে ব্যাপক ভাবে ছাত্রদের ভিতর কাগজ 
সরবব়াতের বাবস্থা হওয়। প্রয়োজন হইয়া.ছ। 


শঞ্ডিত্ত ন্েহলললল মুত্তিচ্ দাবী 

পণ্ডিত জররলাল নেহরুয় মুক্তি দাবী করিয়া আমেরিকা! 
নিউইয়র্কের একশত খ্যাতনাম। লোকের স্বাক্ষরিত একখানি পঞ্জ 
বৃটিশ সরকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এ পত্রের উত্তরে 
লর্ড হালিফ্যাক্স জানাইয়াছেন-_পণ্ডিত নেহক্ষকে মুক্তি দেওয়ান! 
দেওয়! ভারত গভর্ণমেন্টেঞ ইচ্ছাধীন--এ ব্যাপারে বৃটাশ গভর্ণ- 
ছেণ্টের কিছু করিবার নাই । মজ্জার উত্তর বটে। 


০০ 





সস্তা সা হালকসপ্থারাশই পাহারা ব্্াদ্্হগছাসপন্হনপ্্থ্যট 

বীরভূষের খ্যাতনাম। সাহিত্যিক রায় বাহাছুর নির্লশিৰ 
বঙ্গ্যোপাধ্যায় এম-বি-ই নাট্যবিদ্ভাভার্ী মহাশয় গত ১৭ই 
ভান্র সকাল ৭টায় তীহ্ার মিউড়ীর বাড়ীতে অকশ্মাৎ পরলোক- 
গমন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই বিপজ্জনক বেরি- 
যেরিতে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছিল। নানাস্থানে বানু 
পরিবর্তনেও কোন ফপ হয় নাই। ইহার উপর পুনঃ পুনঃ 
প্ররসীর আক্রমণ এবং রক্তের চাপ বৃদ্ধ তাহার অবস্থা আশক্কা- 
জনক করিয়! তুলিয়াছিল। প্রায় একমাস পূর্বে তাহার জর 
হয়। বছ চিকিৎসাতেও জন উপশষিত হয় নাই। সেই জরেই 
সব শেষ হইয়! গিয়াছে । মৃত্যুকালে ্রাহার বয়স ৬* বৎসর 
পূর্ণ হয় নাই । রায় বাহাদুরের পিতা যাদব্গাল আপন অধা- 
বসায়, উদ্যঘ। সহতা ও পৰিশ্রম সাফল্যে বিশাল সম্পত্তি 
ও বিপুল অর্থসম্পদ্দের অধিকারী হন। নিশ্থলশিব বাবু 
ধনীর সম্ভানরপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নান! কারণে 
কৈশোরে স্কুল কলেজের শিক্ষা তাহার অধিক দূর অগ্রসর হয় 
নাই । কিন্ত তিনি আপনার অক্ান্ত চেষ্টায় যৌবনেই ইংরাজী 
ও বাংলা সাহিত্যে অধিকার অর্জনপূর্ববক শিক্ষিত সমাজে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

কিশোর বয়সেই তিনি ষেমন অভিনয়ের দিকে আকৃষ্ট হন, 
তেমনই কবিতা ও গল্প লিখিবার চেষ্টা! করিতে খাকেন। তাহাদের 
লাভপুরের বাড়ীর ষে প্রকোষ্ঠে তিনি সমবয়মী সঙ্গীদের লইয়া 
নাটকাতিনয়ের খেল! খেলিতেন, সেই ঘরখানি আজিও “নাটকে 
ঘর" নামে পরিচিত । স্থানীয় সংবাদপত্র “বীরভূম বার্তার তাহার 
ছুই একটা কবিতাও “বীরভূমি” মাসিকপত্রে কষেকটা গল্প প্রকাশিত 
হইলেও তিনি *বীর-রাঙ্তা" নাটকথানি লইয়াই সাহিত্যক্ষেতরে 
আত্মপ্রকাশ করেন । বীররাজ! মিনার্ভায় অভিনীত হইয়াছিল। 
অন্তংপর *নবাবী আমল” নক, *বাহাছুর" গীতিনাট্য, "রাতকানা” 
"মুখের মত" “রূপকুমারী" “ভুলের থেলা” প্রত্তি প্রহসন কলি- 
কাভার ভিন্ন ভিন্ন রঙ্ষমঞ্চে এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের “এামে- 
চার থিয়েটারে" বহুবার অভিনীত হইয়াছে এবং প্রশংস। অঞ্জন 
করিয়াছে। অনাবিল হাশ্যরসের উৎম “রাতকানা” তাহাকে 
শ্মরণীয় করিয়া বাখিবে। “ভারতবর্ষে তাহার অনেকগুলি গল্প 
প্রকাশিত হইসাছিল। কয়েকটা গল্প তিনি প্প্রভাত-স্বখ" নাম . 
দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কয়েকটী গল্প আজিও অপ্রকাশিত 
জাছে। প্রথম যৌবনে লিখিক্ষ তাহার একখানি উপক্কাসেষ 
কিয়দংশ অনব্র প্রকাশিত হইয়াছিল। নাটাকার রূপে যেমন, 
শুঅভিনেত্া ও অভিনয় শিক্ষক রূপেও তেমনই, তিনি রসিক 
সমাজের গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। সাহার লিখিত “সুখচোর।” 
নামে আর একটা প্রহসন কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । 

বীরভূমের বহু জনহিতকর কাধ্যের সহিত তাহার সংশ্রব 
ছিল। লাতপুরের যাদবলাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্তালয়, গণেশ 
চতুষ্পাঠী ও দাতব্য চিকিৎসাল় আদি তাহার মন্পাদকতায় 
উত্তরোত্তর উন্নতির পথে পরিচালিত হইয়াছে। লিউড়ী 
মিউনিগিপ্যালিটার ক্ষমিশনার, বীরভূষ জেল বোর্ডের সভ্য ও 
ভাইস চেয়ারম্যান এবং লাতপু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিভেপ্ট 
প্রভৃতির কাধ্যে তিনি জনসাধারণ ও বাজীল। সবকারের নিকট. 


খটীগ 


৪ 
সমভাবে প্রশংসা অর্জন করিযাছিকেন। গতর্ণমেন্ট কর্তৃক 
উপাধি.দানের পূর্বেই বীরভূমে আছুত সপ্তদশ বঙগীয়-সাহিত্য- 


সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিপদে বরণ করিয়া বীরভূমের' 


শিক্ষিতসন্প্রদায় ভাহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। গভণমেণ্ট 
তাহার বহু সৎকাধ্যেব পুরফ্কারন্বূপ পর পর তাহাকে রায় বাহাছুর 
ও এম-বী-ই উপাধিতে ভূষিত করেন। পঙডিতসমাঙ্গ হইতে তিন 
“নাট্যবিস্ভাভারতী” ও “কবিভূষণ” উপাধি প্রাপ্ত ন। 
গাহহী ভিলা ডিসকনন্ন ও৪ ও্ত্ীমভভী সহি 
গত ৩১শে আগষ্ট করিকাতার বঙ্গীয় ছাত্রসমিতির উদ্ভোগে 
অনুঠিত কলিকাভার সাংবাদ্দিকগণের এক সভায় শ্রীমতী বিজ্যুলক্ী 
পণ্ডিত সকলকে বলিযাছেন-_-ধতদিন ল। গান্ধী'-ভিন্র: সাক্ষা২ হয়, 
ততদিন কেহ যেন সে সম্বন্ধে কোনকূপ দস্তব্য প্রক্গাশ না করেন। 
কিন্তু ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যা্গ মহাশগ এই সাক্ষাতের ফল 
সম্বন্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোন উত্তর ভরীমতী 
পণ্ডিত গেন নাই। 


হ্ষক্শিক্ান্ভান্ল গ্ু্রাভিন্দ্র প্র্কা_ 

কলিকাতা টাউন হলের বাড়ীটি খন গভর্ণমেন্ট ষ্ঠাহাদের 
প্রয়োন্তনে দখল কবেন, তখন এ গৃহ কলিকাতার যে সকল 
প্রাচীন চিত্র। দস্গল প্রভৃতি রক্ষেত ছিল, সেগুলি বাড়ীর মার্ক 
কলিকাত। কর্পোরেশনকে সরাইয়া লইয়। ষাইতে বলেন। 
কর্পোরেশন কলিকাতা বিশ্ব বন্ভালয়কে জিনিষগুলি দ্টতে বঙ্গিলে 
বিশ্ববিস্তালয় তাহ। করিতে সম্মত হন নাই । শেষ পধ্যস্ত ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিস্ালে সেগুলি রাখার ব্যবস্থা তয়; এখন ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়ালেও স্থানাভাব হওয়া সেগুলি রাখার স্থান পাওয়া 
যাইতেছে না । মফঃম্বলে কোন বড় বাড়ীতে কি সেগুলি রাখার 
ব্যবস্থা হইতে পারে না? 
€ল্রক্লে ভুন্ডীল্প ০্রলীল্প মাভ্রী- 

রেলওয়ে বোর্ডের সদম্য সার লক্মমীপতি মিশ্র সম্প্রতি 
জানাইয়াছেন যে যুক্ধ শেষ তয়ার পর ৭ বংসরে ॥৫ কোটি টাকা 
ব্যয় করিয়া ভারতের রি ত তৃতীয় শ্রেনীর যাত্রীদের জন্ত উচ্চ 
প্র্যাটফরম, পুল, ভাঙল পাইখান!, বিশ্রামের জন্ডিরিক স্থান, 
অধিক পরিমাণে জল রি ভতীয় শ্রেণীর মঠিগ। যাত্রীদের 
বিশ্রামের স্থান, টিকিট বিক্রয়ের স্কট অধিকনর কেন্দ্র, হাত্রীদের 
বলিবার জন্ত অধিক পরিমাণ স্থান প্রভৃতির বাবস্থা করা হইবে। 
কিন্তু বর্তধানে রেলে সকঙ্গ শ্রেঈীব যারীদিগকে যেসকল কই ও 
অন্ভবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, সে সকলের প্রভীকাহ সন্থন্ধে 
কিছুই বল হর নাই | এই সঙ্কল দুর্দশ। ভোগের পথ যাহারা 
বাচিয! থাকিবে, তাহারাই স্থগতোগ করিবে। করঙ্জনের ভাগো 
সেই স্থুখভোগ করা সম্তব হইবে, তাহা কে ঙ্জানে? 
ম্শিক্ষা ন্বিভাগ্েেল দ্তাশীম9- 

গত কয় বৎসর হইতে ক্লিকাত! বিশ্ববিগ্তালয়ের কর্তৃপক্ষ 
ম্যাটিকুলেসন পরীক্ষার্থী বালিকাদের জগত নূন তিনটি বিষয় 
স্থির করিয়। দিয়াছেন--(১) সঙ্গীত (২) গৃচস্বালী ও (৩) স্বাস্থা 
নীতি। কিন্তু এই সকঙ্গ, বিষয় শিক্ষাদানের যোগ্য! শিক্ষহিত্রী 
পাওয়া! যায় না। এদিযয়ে গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য সম্বন্ধে ঠাহা- 


দিগকে, অবহিত ফহিয়াও কোন লাভ ছয় নাই। 
সকল বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থ! করিবে? . 


[ ৩২শ বর্ধ--১ন খণ”৪র্খ সংখ্য! 


কেছবে এই 


সান্স ভিন্মান্পদদীন্ন ও স্পিন আ্যল্ন্থা__ 


আলিগড় বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইসচ্যাত্দেপার ডকুটর সায় 
জিয়াউদ্দীনস্মাহমদ বলিয়াছেন যে বিশ্বস্দ্তালয়গুলি পরীক্ষার্থীদের 
জন্ত বর্তমানে ফেভাবে পরীক্ষার ব্বস্থ। করে, তাহাকে লটাখী 
ছাড়। আর কিছু বলা যায় না। বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির শিক্ষা ব 
পরীক্ষা বর্তমান ব্যবস্থা “কান শিক্ষাব্রতীই সমর্থন করে লা। 
অথচ ইহার পরিবর্তনের জন্ঠও কেন যে সংঘবদ্ধভাবে কোন চেষ্টা 
হয় না, ভাহ। বুঝা যায় না। 
ইইউটার্শ-ক শু ও আাচ্ঠসমত্া 

ইষ্টার্থ-কমাগ্ড লামক যে মুবৃহৎ ঠসফ্কবাহিনী বর্তমানে বাঙ্গাল! 
জেশে আছে, তাহার কর্তৃপক্ষ নিঙ্গেদের প্রয়োজনীর অধিকাংশ খাস্ত- 
ড্রবা নিঙ্গেগাইপ্র স্কত করিয়া লইবার বাবস্থা কৰিয়াছথেন। একদিন 
কপিকাতহার সাংবাদিকগণকে তাহাদের কাধ্য চ্খোন হইয়াছে। 
এই ভাবে এখনু সকলকে জত্মনির্ভর হইতে হইবে। এত্যেক গৃহস্থ 
যদি নিষ্কেদের শীর্টয়াজন নিজেরা প্রস্ত ত করিয়া সইবার চেষ্টা! কহেন, 
তবে আজ্গিকার এই দারুণ স্মভাব মিটিখার উপায় হইবে। 


ভ্স্সান্হ হন 

উড়িষ্যার পুরী জেলায় ও উত্তর বিহারের কয়েকটি জেলায় 
বন্ঠার পর বাঙ্গালাদেশেরও ৩ ৪টি জেলায় ভীষণ বন্ড! হইয়াছে। 
বন্ধমান ও মেদিনীপুর ছ্ধেলাধু কিয়ন'শের শন্ত বন্ঠায় একেবারে 
নষ্ট হইয়। গিয়াছে । হাওড়া, হুগলী প্রকৃতি জেলায়ও বন্কায় 
ক্ষতি হইয়াছে । বন্গা যেন এই অঞ্চলে বাধিক ব্যাপার হইব! 
দাড়াইল, অথচ ইহার প্রতীকারে। কোন উপায় অবলঘ্বিত 
হইতে দেখা যায় না। ডক্টর শ্রযুক্ মেঘনাদ সাগা বলিয্নাঞ্জেন 
দামোদর বন্বার প্রতীকার করা ন। তইলে শীঘ্রই একদিন কলিকাতা 
সর বঙ্গায় ভামিয়া যাইবে । বাঙ্গাপা নদীমাড়ক গেশ--সেই 
নদী গুলে এখন মঙজিয়! যাইতেছে-_.সগুলিকে পুনরাধ বহতা করার 
ব্যবস্থা না করিলে এই সকল বঙ্গারও কোন প্রতীকার হইবে ন। 
এবং আমর! বংসর বংসর এই দুর্ভোগ ভুগিতে খাকিব। 


জোন্কাজ আাক্লিকাক্েন্স সাক্কক্্য_ 

ঢাক। বিশ্ববিভালম়ের বি-এ পরীক্ষায় তিনটি বিষষে তিনটি 
বালিক] ১ম শ্রেণীতে প্রথম স্বান অধিকার করিষ়!ছেন। ইংরাজীতে 
কুমারী করুপ। গুপ্ত, দর্শনে কুমারী উদ্যাথামী মুখোপাধ্যায় ও 
অর্থনীতিতে মীঞ আইচ প্রথম হইয়াছেন, বালিকা) এখন 
সকগ প্রতিযোগিস্ঠার ক্ষেত্রেই বালকদের অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় 
সাঞ্ষল্য অর্জন কথিতেছেন। 


গাক্বদী-ডুত্শা্ট সক্ঞাক্শাশ_ 
মহাক্সা! গান্ধী মুক্তিগাতের পর গত ১৫ই জুলাই পাচগণি 
হইতে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে যে প্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার পর 
তাহার সহি ২খানি পত্রের আগান প্রদান হইক়াছে। শেষ 
পঞ্জে লর্ভ ওয়াভেল ১৫ই আগ গান্ঠীজিফে জানাইয়াছেদ বে 
যতদিন যুদ্ধ চলিষে, ততদিন পর্ধাত্ত ভারতে 'ছাতীব গতপষেন্ট” 


আরদিন--১৯৫১ ] 


প্রতিষ্ঠা কর! সব হইবে না। বর্তমান সময়ে শাসন যন্ত্রের কোন- 
রূপ পরিবর্তন সাধন করায় বৃটাশ গভর্ণমেপ্টের ইচ্ছা! নাই। ইহার 
পর গান্ধীজিকে মিটমাটের চেষ্টায় বিরত হইতে হইয়াছে। 


্সেপ্িম্মী পু কেকভ্শাকস চাশউব্লেল্স ভভ্ভান্ব-_ 

মেদিনীপুর জেলার সর্বত্র চাউলের দারুণ অভাব হওয়ার বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভাষ (উচ্চতর পরিষদ) এ বিষয়ে আলোচন! 
হইয়াছিল। আঙ্গোচনার পর ভোটে সরকার পক্ষ ভয়লাভ 
করেন। জেলার মফ:ন্বলে কোথাও দোকানে চাউল পাওয়া যায় 
না। গভর্ণমণ্ট পক্ষ জানাইয়াছেন যে সহরের দোকানে সাড়ে 
ছয় আনা সের দরে চাউল পাওয়া যায়। ইহার পরও যদি 
কর্তৃপক্ষ চাঁউল সরবরাহের চেষ্টা আরগ্ঘ করেন। 
ন্বহুন্সপ্টুবে আটা অন্বন্থা- 

মুণি্াবাদ বহরমপুরের দোকানগুলিতে অত্যন্ত খারাপ আটা 
বিকীত হইতে দেখিয়া বহরমপুব মিউনিসিপালিটার চেয়ারম্যান 
সরকারী গুদামের ১৩ হাজার মণ আট' নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এ 
বিষয়ে তিনি জেলা ম্যাজিষ্রের অহ্মতি লইয়াছিঙ্লেন। বঙ্গীয় 
বাবস্থাপক সায় বিষয়টির আলোচনা করিতে দেওয়। হয় নাই। 
সরকার পক্ষ হইতে বল! হষ্টয়াছে যে কোন কোন খুচরা বিক্ররের 


দোকানের আটা খারাপ ছিল বটে, কিন্ত সরকারী গুদামের সব 
আট! খারাপ ছিল না। 


জশন্যতপেক্ অজ্ঞান 


বাঙ্গাল! দেশের অনেক জেলাতেই লবণের মৃঙ্গয মধ্যে মধ্যে 
এক টাকা সের ভইতে দেখা হাইতেছে। যে সময়ে লবণ 
আমদানী হয়, সে সময়ে হয় ত২১ দিন ৪ আনা সের দরে লবণ 
পাওয়! ধার । সে সময়ের পর আবার বাক্জারের অবস্থা পূর্বববং 
ছয়। লবণছাড়। বাঙ্গালীর সংসার এক বেলাও চলে ন]। 
কাজেই লবণের অভাবে দরিদ্র জনসাধারণের কিন্ধুপ ক্ট হটতেছে 
তাহ বলার প্রয়োজন নাই। অথচ করাঠীতে প্রচুর লবণ জমা 
হইয়া আছে--গতর্ণমেন্ট তাহা রেলে আনিবার অন্থমতি দিলেই 





এখানে অনায়াসে ৩ আন! দের দরে লবণ বিশ্রীত হইতে পায়ে। 


বাঙ্গালা সমূত্র স্তীরবর্তী গ্রামসমূহেও লবণ প্রস্তুত করার বাধ! 


আছে। তাহা দূর করা হইলে, অস্তত; কতকটা লবণ এ দেশেই 
প্রস্তুত হইতে পারে। 


ম্বাজ্গান্লাক্স ছগ্ধ লসম্তা 


১৯৪১ সালে কলিকাতার বাজারে & আনা সের দরে ছুধ 
'পাওয়। বাইত, কিন্ত এখন ১২ আন! সেয় দিয়াও কলিকাতার 
লোক তাল ছুধ সংগ্রহ করিতে পারে না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় বাঙ্গাল! গভর্ণষেণ্টের কৃষি-মন্ত্রী নিজেই একথা স্বীকার 
ফৰিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে গত বৎসরের ছুভিক্ষে বসংখ্যক 
ছগ্ধবন্তী গাভী মার! গিয়াছে--ঠসন্ত সমাবেশের ফলে মাংসের জন্য 
গু হতা! করা হইয়াছে..-জনসাধারণও গোপালনে পূর্বের জায় 
অবহিত ন। থাকার বাঙ্গালার গাভীর সংখ্য! কমিয়। গিয়াছে । এই 
সফল কারণ একর হইয়া বর্তমানে ছুধের বাজার এইয়প করিয়। 
তুলিয়াছে। পণ্ড খাতের মৃল্যও মানুষের খানের যূলোর মস্ত ৩.৪ 
সণ বাতির গিপ্বাছে। এ বিষয়ে দেশবানী সকলের সমবেত চেষ্টা 


খচিত 
পা স্্চাগপা স্্থসা্প পশরগ্হস্থ্পথ পপ ব্যাপ্ত 
ছাড়া এ" অবস্থার প্রতিকারের উপায়াস্তর নাই |. জবার যদি 
প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ নিজ দুগ্ধ সমস্যা মিটাইবার জন্ত প্রত্যেকে 
গোপালন আরস্ত করেন, তবেই বাঙ্গালার ছুগ্ধ সমন্তার 
সমাধান হইবে। 


ব্েহাজার বামাক্ল্রণবাল্ুঁ 

বিগত জন্মাষ্টমীর দিন বাংলার স্থনামখ্যাত সঙ্গীতনারক 
বামাচরণ বঙ্দ্যোপাধ্যায় হাশর লোকাস্তরত হইয়াছেন। তিনি 
১২৯৯ সালে রাওয়লপিগিতে জন্ধগ্রণ করেন এবং দেশে ফিরিয়া 
পনের বৎসর হইতেই সঙ্গীত সাধন! কবেন। তৎকালে মেটিয়া- 
বুকজে অধোধ্যার নবাব ওয্রাঙ্জেদ আলি সাহেবের দরবাযে এক 
বিরাট ষঙ্গীতের জাসর ছিল। বিখ্যাত গ্রুপদী তাক থা ও আহমদ 
খাত্তুকাছে তিনি দীর্ঘকাল 'শিক্ষালাত করেন । বামাঢরণবাবু কণ্ঠের 





বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যাস্ 


বৈশিষ্ট্য এমনই ছিঙ্স যে ওস্তাদরা তাহাকে বলিতেন-__"জল্লানে 
তুম্‌ কে। ক্রপদক! ওয়াস্তে বানায়া"-আবার থেয়াল বা টগ্সা 
গুনিয়াও অনুরূপ উক্তি করিতেন। আলি বক্স, ও লছমীনারাশ 
বাবাজীর কাছে ভিন তান, লয় ও সুরের ভেদজ্ঞান ও খেয়াল 
শিক্ষা করেন। 


সক্সেছেল্ অস্ভভ শ্গাঙ্গর্ঁ 


ভীযুক্তা জ্যোতির্মনী মজুমদাবের চেষ্টায় ও কলিকাতা মহিল! 
আয্মরক্ষা! সমিতির উদ্ভোগে গত এক বংসর কাল ৯৩১এ 
বৌবাঙ্জার দ্্রীটে একটি কারখানায় বন্ধ মধাবিত্ত বাঙ্গালী মহিলাকে 
হাতে কাগঙ্গ প্রস্তত করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শিক্ষিত 
মহিলাদের প্রস্তত কাগজ--নানা আকৃতিব ও নানা বর্ণের হওয়ায় 
কাগজগুলি সঙ্গে সঙ্গে বাজায়ে বক্র হইয়া যা। কাগজের এই 
মহার্য।তাব দিনে এক দল মহিলা ঘদি এই শিল্প স্বারা আত্মমিষ্ঠর 
হইতে পারেন, ভবে ভাহা কম লাতের কখা! নছে। .. 


[ ৬২ বর্ব--১দ খও-ওর্ঘ সত্য 


লিউ ভিসি তিল কিনি ডি তি 


শুটিজ্া হস্ছত্তি শ্রভ্গন্জ- 

চীনাদেখীয় জাতীষ গতর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ ভারতে চীন 
ভাষা, ইতিহাস, সাহিতা ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্ত ভাবতের ১০টি 
বিশ্ববিভালয়ে ৫০টি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন । প্রত্যেক 
বৃত্তির পরিমাণ বার্ষিক ১৫** মার্চিণ ডলার । কলিকাতা বিশ্ব- 
বিস্ভালয় ও শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতভীতে ৫টি, করিয়া বৃত্তি দান 
কর! হইয়াছে । চীন! গভর্ণ,মণ্টের এই চেষ্টা প্রশংসনীয় । 
শ্রান্ান্সাতেল্স অস্ন্ন্বিপ্রা- 

কলজিকাত! ষহরে ও সহ্রতলীগুলিতে যাতায়াতের কিন্বপ 
অন্কবিধা ও কষ্ট হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাসের 
সংখ্যা কম হওয়ায় ও পেল সরবরাহ হাস পাওয়াই ইহার প্রধান 
কারণ। সে জন্ত কলিকাতাস্থ ইপ্ডিয়ান চেম্বার অফ. কমাস” ভারত 
গতর্ণষেপ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন-__সরকার এ-আর-পি'র 
জন্ত যে বাসগুলি আাটকাইয়। রাখিয়াছেন, সেগুলি ফেরত দিন এবং 
তাহাছের জনক অধিক পেল দিযার ব্যবস্থা করুন। যাতায়াতের 
অস্কুবিধার জন্তু লোকজনকে কির়প ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহ! 
বিবেচনা করিয়া সরকারের এ বিষয়ে বিবেচনা কর! কর্তব্য । 


*গত্রনিক্কে ফাক্কি চ্চিত্ে আআইইক্সা শচর্তি'_ 
জাপানী শত্রুর আক্রমণ যখন জাসর হইয়াছিল, তখন ভারত 
গভর্ণমেপ্ট শক্রকে ফাকি দিবার জপ্ত বু নৌকা, বাইসাইকেল, 
গাড়ী ও হাতী নষ্ট করিয়াছিলেন । সেই সকল জিনিষের ক্ষতি- 
পূরণ বাবদ এপর্যন্ত গতর্ণষেণ্টফে ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন। জবন্ত ষেসকল জিনিহ পুনরায় উদ্ধার করা সম্ভব ইবে, 
নেগুলি বিক্রর করিয়! পরে এ ক্ষতির কিয়ংশ পূরণ কর হইবে। 


চ্গাততব্য ছিক্কিাক্নন্স সামনে ল্ান্ম_ 
কলিকাতার খ্যাতনামা এট শ্রীযুক্ত সুশঈীলচন্ত্র সেন মহাশয় 
তাহার স্বর্গত পিতা সভীশচন্দ্ সেনের নামে নিঙ্গ গ্রাম হুগলী 
জেলার গুপ্তিপাড়ায় একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্ত হুগলী 
জেল।বোর্ডের ছাতে ৬* হাজার টাক! মূল্যের বাড়ী ও যগ্্রপাতি 


এবং ৪ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগঞ্জ দান কডিয়াছেন।' 


দাতা শত; জীবতু। 


দাসী সভ্ল্্িন্মস্ক পিল্ি অহালাভজ-- 

স্বামী হুচ্চিদাননদ গিরি মহারাজ গত ২৬শে আগষ্ট সকালে 
কলিকাতায় দেহরক্ষ1! করিয়াছেন-_সংসার আশ্রমে তিনি ডাক্কার 
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টান 
জন্মগ্রহণ করিয়া! তিনি কলিকাঁত। মেডিকেল কলেজ হইতে 
ডাক্তারী পাশ করেন এবং ১৯১৮ সাল পর্ধাস্ত বিহার ও উড্ভিষ্যায় 
সরকারী চাকরী করেন। পরে কলিকাতায় জামিয়া ২ বৎসর পূর্ব 
পথ্যস্ত স্বাধীনভাবে চিকিৎস! ব্যবস! করিয়াছিলেন । বেলিয়াঘাট! 
বেল ছেডিকেল ইনিষ্টিটিউসন নামক স্কুল ও হাসপাতাল তীছায় 
অক্ষয় কীর্তি। তিনি বহুদিন হইতে ধর্মজীবন বাপন শু ধর্মপ্রচায়ে 
সতী ছিলেন এবং ২ বংলর পূর্বে সংসার ত্যাগ করিয়া মন্সযাসী 
হটয়াছিলেন। স্বামী ভোলানন্গ গিরির সংশ্রবে আমার পর হইতে 
তিনি অধিকাংশ সময় জনসেব। কাধ্যে বায় করিতেম। বর্তমান 
ধুগে ভাঙার মত ব্যক্তি অতি অয়্ই দেখা যায়। 


স্মাব্বগুন্ন শুনবে উপেস্প-_ 

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ডকূটর বি-বি-দে বর্তমানে মাত্রা 
প্রেসিডেজি কলেজের শ্রিক্সিপাল। গত ২৪পে জাগষ্ট মাপ্রাজ 
বিশ্ববিস্ভালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তাহাকে বক্ত,তা করিযার জন 
আহ্বান করা হইলে তিনি যুবক ছাত্রগণকে বলিয়াছেন--“আজ 
সমগ্র বিশ্ব চর্ণবিচর্ণ হইতেছে, এই ধ্বংসরাশির মধ্য হইতেই নৃতন 
জগতের জন্ম হইবে। সময় কঠিন বটে, কিন্ত হাল ছাড়িলে 
চলিবে না। ছুর্বগমন! ব্যক্তিহাই জীর্ণ অতীচের জন্ত শোক 
করে। কিন্তু যৌবনের ধর্ধ স্বতস্্। তাহার উদ্দেশ্য স্থির, চেষ্টা 
একাগ্র। সে সুযোগের সন্ধ্যার করিতে জানে । অতীতের 
অবসান ঘটাইয়! শান্তি ও প্রগতির ঘুগ প্রবর্তনের জন্য যুবকগণ, 
অগ্রদর হও।* আশাবাদী ডক্টর দে'র এই উপদেশের জন্য 
আমরা তাহাকে অভিনন্দিত কৰি। 


স্ব শ্শিক বিচ্গাজ্পক-_ 

ভারত সরকার কর্তৃক নিধুক্ত শিল্প গবেষণা কমিটী অমেদ।বাদ 
সফর করিয়া তথায় একটি বস্ত্র শিল্প বিদ্যালয় প্র্ি্ঠায পয়িকল্পানা 
করিযাছেন। এ উদ্দেস্কতে ভারত সরকার হদি ৫* লক্ষ টাকা 
দেন, তাহা হইলে আমেদাবাদের মিল মালিক সমিতি ৫* লক্ষ 
টাকা দিতে সম্কল্ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এই 
কার্যে অর্থের অভাব হবে না-কারণ এই বিদ্তালয়ের 
প্রষ্নোজনীরতা আজ কেহই জন্বীকার করেন না। 


পা আলু অভ্ভাশ-- 

বাঙ্গাল! দেশে যে আলু উৎপয় হয়, তাহ! দ্বারা বাজালার 
চাহিদা মিটান যায না। ত্রহ্মদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ আলু 
এদেশে আমদানী কর হইত, এখন আর তাহা সম্ভব হয় না। 
বিচার, আদাম ও যাড্রাঙ্গ প্রদেশ পূর্বে বাঙ্গাল! দেশে প্রচুর 
আলু পাঠাইত। বর্তমানে এ সফল দেশেও আলুর চাহিদা 
বাড়িয়া যাওয়ার তাহারা বাঙ্গালা দেশে জালু প্রেরণ বন্ধ 
করিয়াছেন। ফগে বাঙ্গালা দেশে এক টাক! সের মরে লোককে 
আলু ক্রয় করিতে হইতেছে । বাঙ্গালা সরকার উক্ত ৩টি 
প্রদেশের নিকট জালু ভিক্ষা করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। বিছা 
ও আনাম সরকার আলু পাঠাইতে অমম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
মাপ্রাজ সরকার আগষ্ট মাসে ৫ শত টন মাত্র আলু পাঠাইয়াছেন। 
প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কতটুকু? 


তল্পী-ভল্রক্ান্সীর আভ্ভাব্য-_ 


১৩৫০ সালের আবাঢ় শ্রাবণ মাসে চাউলের দাম অন্ভাধিক 
বৃদ্ধি পাইলেও বাঙ্গাল! দেশে তরী-তয়কারী সুলভ থাকাঘ লোক 
ভাতের পরিবর্থে অধিক পরিমাণে তরকারী খাইয়া কষুত্বিতৃতি 
করিয়াছে। কিন্তু ১৩৫১ সালের আবা-আবণ মাসে হরফারীয় 
জাম ৪ গুণ বাড়ির! যাওয়ায় বাঙ্গালার মধাবিত গৃঁহস্বদের ছুশ্চিস্তার 
সীমা নাই। গতর্ণমেণ্টের 'ফপল ফলাও' আান্দোলনের এত 
প্রচার সন্তেও বাজাযে তরিতয়কারীর আমমাদী অত্তান্ত কষ... 
ফলে তাহাদের দাষ জানত চড়!। এট অবস্থা দেখিয়া বাঙ্গাল! 
গতর্ণমেন্ট ৩ হাজার বিদ্বা জখী লইয়া সৈয়দের জন্ত তরকারী 
চাষ করিতেছেন । সেই চাষের খরচ ডিজপ হইবে, তাহা 


আছি-_-১৩৫১ ] : 


অবশ্য আমাদের জান! নাই। যাহ! হউক, বাজারের তরকারী 
যদি সৈডদের জন্য ক্রয় কর! না হয়, তাহা হইলে সাধারণ লোক 
হয়ত কিছু হুলতে তরকারী পাইবার আশ! করিতে পারে। 
ন্বৌক্ষাম্মোগে শান) শরনঞ-- 

যদ্ধের জন্ত রেলের চাঙিদ। বাড়িয়! যাওয়ার রেলযোগে খা্ধজ্রব্য 
প্রেরণ এখন একরূপ অসাধ্য হইয়! পড়িয়াছে। সেন্ড বাঙ্গাল! 
সরকার বর্তমান বংসবে ১২ ভাজাব বড় মালবাহী নৌকা! প্রন্ততের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালার নদীপথগুলি অধিকাংশ 
স্থানেই মজিয়। গিয়াছে । বর্ধাকাল ছাড়া অন্ত সময়ে সে সকল 
জলপথে নৌকা চলে না। এ অবস্থায় নদী পথগুলিও সংস্কার 
অবিলম্বে প্রয়োজন। গাহার ফলে নক নদী বহতা হইলে 
দেশ প্রচুর লাভবান হুইবে। হশোহর, নদীয়া, মুশিদাবাদ 
প্রস্ৃতি জেলার মকস্বলে বাহার! গিয়াছেন, তাহারা এই বিষয়টি 
অবস্ই স্বীকার করিবেন। 


ভ্াান্সতেল্স শহিবাাণিজ্ঞ_ 


গত এপ্রিল মাসে ভারতবধধে সমুদ্রপথে বিদেশ হইতে ১২ 
কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং 
ভারতবর্ষ হইতে মোট ১৬ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার মালপত্র 
বিদ্বেশে রপ্তানী হইয়াছে। যুদ্ধের জন্ত জাহান্ত যাতায়াতের 
অন্মবিধ! সন্ভেও বহির্যাণিজ্য যে কমে নাই, ইহা ভারতবাসীর পক্ষে 
আনন্দের সংবাদ। 


ম্বাল্চন্াাক্স তন্ত্প অবস্থা 

বাঙ্গাল! দেশে বৎসরে ৯৩ লক্ষ টন লবণের প্রয়োঙ্জন হয়। 
তাহার মধ্যে বাঙ্গালার লবণের কারখানাগুলি বৎসরে ৩* ভাজার 
টন লবণ প্রত্তত করে এবং কুটীর শিল্প মারফত ৯ লক্ষ টন লবণ 
প্রন্তত হয়। বাকী লবণ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। 
সেইজন্ত লবণ সমুদ্রের ধারে বা করিয়াও এ বংসর বাঙ্গালীকে 
দেড় টাক! সের দরে লবণ ক্রয় করিতে হইব়াছে। এই ব্যবস্থার 
পরিবর্তন প্রয়োজন। 


ছুসীদ্তাতেন পিন 

বাঙ্গাল দেশের বহু জমীদার নিজ নিজ জমীদারী পরিচালন! 
করিতে অসমর্থ হইয়া ও খণগ্রস্ত হইয়! জমীদারীগুলির পরিচালন- 
ভার গভর্ণষেন্টের কোর্ট অফ, ওয়ার্ডসের হাতে তুলির দিয়া- 
ছিলেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে জমীদারীর আদার পূর্ব বংসরের 
দ্বিগুণ হওয়ায় ১৩টি জমীদানীর মালিকগণ নিজ নিজ জমীদারী 
ফেছঙ লইয়াছেন। এ ১৩টি জমীদারীর বাধিক আয় ১২ লক্ষ 
টাক! । ছুভিক্ষের বৎসরে এইভাবে এক সম্প্রদায় বিশেষ লাভবান 
হইয়াছেন। 
ন্াজ্ম্তম্মকীব্ সংখ্যা 

সং্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভ্ীযুক্ত কামিনীকুমার দত্তের 
প্রশ্নের উত্তয়ে স্ববাট্রসচিব খাজা যার নাজিমুদ্দীন জানাইয়াছেন 
ঘে গত ১৪ই জুলাই তারিখে বাঙ্গাল! দেশের মোট ১২৬৯ জন 
দেশসেহক ভামতরক্ষা। আইনে আটক ছিলেন। শুন! গিয়াছিল, 
গতণ্ছেণ কষে ফছে সফল রাজবন্দীকে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা 





সামস্িষ্কী 





এ 





করিয়াছেন! তাহার জন্ত একজন বিশেষ বিচারকও নিযুক্ত ফর! 
হইয়াছিল। কিন্তু সেই বিচারের ফ্ল কিছুই জানা-ষায় নাই। 


পরিক্পোকে শরতহক্ামিলী দ্্ী- 

দিনাজপুর বালুবাড়ীর *ললিতমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের পত্ধী 
শরংকামিনী দেবী গত ৬ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় (৫ কন! 
ও তিন পুত্র রাখিয়া প্রায় ৬* বৎসর বয়সে) দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । তিনি অতিশয় পুণ্যবতী ও দানশীল! মহিল! ছিলেন। 
কলিকাত। ছোট আদালতের খ্যাতনাম| উকীল শ্রীযুক্ত ঠাদমোহন 
চক্রবর্তী তাহার জোষ্ঠ জামাত] । 


স্পল্রত্নোক্রে বিকশাসশ্তত্ক্র েম্ন-- 

বরিশাল জেলার গুঠিয়! গ্রাম নিবানী বিলাসচন্দ্র সেন গত 
২৭শে জ্যেষ্ঠ শনিবার ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। 
তিনি স্বগ্রাম গুঠিযায় 
তাহার পিতার নামে 
মঙ্কেশচন্ত্র ইন্ছিটিউশন 
(উচ্চ ইংবেজী বিগ্ভাগয়) 
স্থাপনা করেন এবং 
আভ্ীবন তাহার সেক্কে- 
টারী থাকিয়। স্কুলটিকে 
একটি আদর্শ শিক্ষায়তনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়। গিয়া- 
ছেন। বরিশাল ফেলার 
বু জনহিতকর প্রতি- 
ষ্ানের সহিত ভিনি 
ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিই ছিলেন 
এবং গ্রামের রাস্তাঘাট 
সংস্কার, নলকৃপ খনন 
এবং বন্থবিধ কল্যাণকর 
কার্যে তিনি অজম্র 
অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। 
্রীস্যুত্ত্ কক অপ 

ভীযুক্ত কমল বনু ব্রিটিশ ব্রডকাহিং করপোরেশনের বাঙ্গাল! 
বিভাগের ভার গ্রহণ করিবার জঙ্ত সম্প্রতি লগ্ন বাত্র। করিয়াছেন । 
শ্রীযুক্ত বন্ধু অল ইত্ডিয়া বেডিও'র কলিকাত1 কেন্দ্রের সহকারী 
প্রোগ্রাম পরিচালক ছিলেন। ইনি ন্ুবক্তা ও স্থুলেখক এবং 
বেভারের ছোটদের আসর স্থাপ্ধিতা, ছোটদের প্রথম বন্ধু 
গল্পদাহুর (৬যোগেশচন্ত্র বন) জ্যেষ্ঠপুত্র। 
ম্পিল্ক্ষা ন্িভ্ঞাঙ্গের ভিন্লেক্টা- 

বাঙ্গালার সরকারী শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার ডক্টর জেস্িবস 
ছুটা লওয়ায় তাহার স্থানে হুগলী মহসীন কলেজের প্রিনিপাল 
মিঃ কে জ্যাকেরিয়! শিক্ষা! বিভাগের ডিবেক্টার হইয়াছেন । জি 
জ্যাকেরিয়া পণ্ডিত বাক্তি, তাহার এই নিয়োগে সকলেই আনন্দিত 
হইবেন। তীহার স্থানে ভক্‌টব জীযুক্ত জ্যোতির্ময় ঘোষ ( কথা" 
সাহিত্যিক 'ভা্বর' ) হুগলী মহমীন কলেজের শ্রিজিপাল বিষুদ্ক 
হইয়াছেন । শি 





বিলাসচন্ত্র সেন 





মুউিক্ল। হলনা ৪ 

রহটারের এক সংবাদে প্রকাশ, মস্কোর শ্রীত্মকালীন খেলাধুলার 
উদ্বোধন উপলক্ষে খ্যাতনামা সোভিয়েট মুখপাত্র প্রাভঙগা এক বিশেষ 
প্রবন্ধে লিখেছেন, “1১9 ৪৮৮৭৮০6০০01 80০7৪ 1৪ 009 ০1 


09 20808195150 06 08006510212 1056 101" 0109+8 
999:06৮0. 57000588008 01 000. 80006920978 17289 
018817050891)60. (11920891595 17 615 40060 58757088, 
[007০08০০৮ ৮0৪ 581825 ০? 14611775870 608 80058] 
2৮০৪৪ 7670 8] 859 10610, 800 015 798 61087 11] 
৩ হছে ০৮6: 609 790906 786619 69108.” 


' “সামার ক্রুশ কাটি, রেস' মা সমাঝোহে ম্পন্ধ হয়েছে । এক 
মন্ধে। এলাকায় ৪০,*০* হাজার উপর প্রতিযোগী যোগদান করে। 
ভার মধ্যে ভ্রিশ ভাজার লোক বিজয়ী হয়ে 42680 10৮ %৪1০01 
৪700 0919:008 108%091 অর্জন করেছে। 


ডি ক র ঙ 


পৃথিবীর ব্রীড়। জগতে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা এবং সম্মান 
বেশ। রাশিয়াতেও ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা! বিন্দুমাত্র কম 
নয়। সোভিয়েট অল্‌ ইউনিয়ন স্পোর্টস কমিটি ফুটবল খেলার 
প্রসারকল্পে বার বছর থেকে জ্ঘাঠার বছর বয়সের ছেলেদের ফুটবল 
খেলা শিক্ষাঙ্দানের ব্যবস্থা! করেছেন। এই ব্যবস্থার ফলে সোভিয়েট 
স্কুলের মারফৎ ছাত্রদের ফুটবল খেলার প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া 
হৰে। বিখ্যাত সোভিয়েট ফুটবল ক্লাব ভায়নামো, স্পার্টাক এবং 
টর্পেডে। এই পরিকল্পনায় যোগদান করেছেন। 

ফুটবল বিদেশী খেল! হলেও বাঙ্গলা দেশের জাতীয় খেলার 
পরিণত হয়েছে। বাঙ্গল! দেশের ফুটবল খেলার জনপ্রিক্নত! 
ভারতের অন্ত প্রদেশকে অনেকখানি অতিক্রম করেছে। কি 
সব থেকে ছুঃখের কারণ যে বাঙ্গল! দেশের ফুটবল মাঠে বাঙ্গালী 
ফুটবল খেলোয়াড়দের আর পূর্বের মত সম্মান নেই। প্রতি- 
যোগায় জয়লাভের উদ্দেশ্তে খ্যাতনামা! বাঙ্গালী ফুটবল 
প্রতিষ্ঠানকেও অবাঙ্গালী খেলোয়াড় আমদানী করতে দেখা বাচ্ছে। 
ক্লে বাঙালী খেলোয়াড়র! নিজেদের কৃতিদ্ব প্রদর্শনের আর তেমন 
জুদ্িধ। পাচ্ছেন না। আজ চারিদিক থেফেই রব উঠেছে বাঙ্গল! 
দেশের .ফুটবল খেলার ষ্ট্যাপ্ার্ড অনেক পড়ে গেছে । তরুণ 
খেলোয়াড়দের খেলাধূলার উপর কোন উৎসাহ নেই। খেল! ধূলায় 
স্পৃহা! এবং উদ্দীপন] বেলী দেখ! দেয় ছায জীবনে। দ্ষুল এবং 
ফলেজ ছাত্রদের ছদি খেলাধূলার উংসাহ দানের কোন ব্যবস্থা দা 





ঃ ৮৭ 


ুধাশুশেখর চট্টোপাধ্যায় 





থাকে তাহলে . জাতীয় সম্মান অক্ুয় রাখতে কোন জ।তিই সক্ষম 
হবে না। আমাদের দেশে সঙ্গতি সম্পয় স্কুল কলেজ কিনব 
খাতনামা প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড়দের অভাব নেই। অভাব 
কেবল আত্তৰিক উদ্দীপনার । একার পক্ষে সম্ভব ন1! হ'লে 
একত্রিত হয়ে স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষগণ কয়েকজন নাম করা ফুটবল 
খেলোয়াড়ের সগযোগিতায় নিজ নি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের ফুটবল 
খেলার অনুশীলনের ব্যবস্থা অনায়াসেই করতে পারেন। ইগ্ডিয়ান 
দ্বল স্পোটসি এসো সেশন নামে আমাদের দেশে একটি প্রতিষ্ঠান 
আছে। প্রতিযোগিতা পরিচালন! করাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান 
কাজ। এই প্রতিষ্ঠান বদি বিভিন্ন স্কুলের ফুটবল খেলোয়াড়দের 
জন্ত অনুষীলন খেলার ব্যবস্থা! করতেন তাহলে ভবিষ্যতে ফুটবল 
খেলার ষ্ট্যাপ্ডার্ড সম্বন্ধে আমরা বথেষ্ট আশ! করতে পারতাম । স্কুল 
এবং কলেক্সের কর্তৃপক্ষগ্গণ প্রতিযোগিতায় ছাদের লাম পাঠিয়ে 
জিয়েই কর্তবা শেষ হয়েছে যনে করেন। প্রতিযোগিতার জন 
সাঙ্ের বিশেষভাবে তৈরী কমার ব্যবস্থ! নেই। অন্ুলীলনের 
প্রয়োজন তার! মনে কবেন না। জয়লাভের অদমা বাসনায় 
আবার খেলোয়াড় ভাড়া ক'রে আনতেও দেখা গেছে। অবশ 
খেলোয়াড়নুলত মনোবৃত্তি নিয়ে খেলায় যোগদান করে এমন 
প্রতিষ্ঠানও আছে। খেলাধূলা অন্ত প্রদেশের ছাত্রদের কাছে 
আমাদের দেশের ছেলেদের বার বার শোচনীয় পরাজয়ও আমাদের 
চেতনা আনতে পারে নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ নিলিপ্ততা 
কেবল তাদের পক্ষেই অপমানজনক নয় ভবিষান্ত দেশের পক্ষে 
ক্ষতিকর। 


ল্লঞ্চি শ্রিনক্ষে প্রভিয্মোগিভা! ৪ 


ক্রিকেট মরসুমে রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আকর্ষণ সব 
থেকে বেশী। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্টবোল যোর্ড আগামী রি 
ক্িকেট প্রতিযোগিতায় কয়েকটি নূতন বাবস্থা করেছেন। এর 
ফলে প্রত্যেক জোনের খেল! চাঙদিনব্যাপী হবে। প্রতিযোগিতার 
সেমি-কাইনাল এবং ফাইনাল খেলায় উভয় দলের ছু' ইনিংস শেষ 
না হওয়া পর্যন্ত খেলতে হবে। রঙ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় 
যোগদানকারী প্রত্যেক খেলোয়াড় তার এসোসিয়েশন মারফৎ 
ভারতীয় ক্রিকেট কণ্টে 1ল বোর্ডকে জানাযে সে ফোন প্রদেশের 
পক্ষে যোগদান করবে। প্রতিযোগিতার প্রত্যেক জোনের প্রথম 
খেলা ১৯শে ডিসেম্বরের হধো শেষ করতে ছবে। এই গুন 
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জকলাশুা 





সিসি 





স্পটস্যাস” _ ব্্- স্পস্ট 


ব্যবস্থা! অস্থায়ী জোন ছানার ৩*শে জান্ুয়্ারীর মধ প্রতি- দ্বষোগ দেওয়ার কোন যুক্তি দেখিন1। যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান 


ফোগিতার সেমি-কাইনাল ১৯শে ফেব্রুয়ারী এবং ফাইনাল ওর 
মার্চ তারিখের মধ্যে শেষ হবে। নিয্লিখিত তালিক। অনুযায়ী ' 
রঙ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা অস্ভঠিত হবে। 


দক্ষিণাঞ্চল :--(১) মহীশুর £ মধ্য প্রদেশ ও বেরার (বাঙ্গলোর। 
(২) মান্রাজ £ হায়দ্রাবাদ (হায়দ্রাবাদ )। 
পূর্বাঞ্চল €--(১) বাঙ্গালা £ যুত্ক প্রদেশ ( কলিকাতা )। 
(২) বিহার ; হোলকার ( জামসেদপুর )। 
উত্তরাঞ্চল £--(১) দিল্পী : উত্তর ভারত ( লাহোব )। 
(২) দক্ষিণ পানাব £ রাজপুতান! ( পাতিয়াল।)। 
(৩) গোয়ালিয়র £ ১নং বিভা । 
পশ্চিমাঞ্চল £--(১) গুজরাট £ পশ্চিম ভারতদল (আমেদাবাদ)। 
(২) জামনগর : মহারা্র ( পুণা)। 
(৩) সিন্ধু প্রদেশ : বোগ্বাই ( করাচী)। 
(৪) বরোদ। £ বিজ্তয়ী ১নং 


তুলল ০ ভিম্মোগ্গিভ্ডা & 


কর্ণওয়ালিস 'স্কায়ারে অন্বঠিভ আস্তঃপ্রাদেশিক সম্তরণ প্রতি- 
ষোগিায় বাঙ্গালা প্রদেশ ১৩৮-৬১ পয়েন্টে বোস্ব'ই প্রদেশকে 
পরাজিত করেছে। একমাত্র মভিলাদের সম্ভরণ বিভাগেই বোদ্বাই 
প্রদেশ বিশেষ সাফল্য লাভ করে। 

ওয়াটার পোলো £ বাঙ্গাল! প্রদেশ ৮-৩ গোলে বোন্ধাই 
প্রঙ্গেশকে পরাজিত করেছে। 


ন্বি্ন্িচচাজস্স নাম আোহ্দাই & 


কণওয়ালিস স্কোয়ারে অন্থঠিত সম্তভরণ প্রতিযোগিতায় বোম্বাই 
প্রদেশ ৬৩-৫৩ পয়েপ্ট কলিকাতা বিশ্ববিালয়কে পরাজিত 
করেছে। 

১০১ ও ৪** মিটার ফ্রি, ৩৮ ৫* মিডস্‌ বীললে এবং ৪১৫* 
মিটার বিলেতে বোত্বাই প্রদেশ জয়ী হয়েছে। ওয়াটার-পোলো 
খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংফিততাবে শেষ হয়। 


জ্দীজ্ভ তলা & 


আই এফ এ শীত্ড ফাইনালের পর আই এফ এ পরিচালিত 
কয়েকটি প্রতিযোগিতার খেল! এব বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চ- 
লের ফুটবল খেলার আকধণও ফুটবল ত্রীড়ান্থরাগীদের কাছে 
কম নয়। 

গত কয়েকবছর আই এফ এশীল্ড খেলার ষ্ট্যাপ্ডার্ কিন্ত 
দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ কগিতে পাবেনি। মঞচম্বল থেকে আগত 
ফুটবল দলের মধ্যে অনেক দগেরই শীন্ড খেলা যোগদানের মত 
খেলার ষ্ট্যাগ্ডার্ড ছিল না। এইনব নিয়শ্রেণীর ফুটবল দলের 
ঘোগানের ফলে খন্ড খেলার ষ্ট্যাপ্ডার্ড অনেকখানি নিয়ন্তরের 
হয়েছে। নূতন দলকে যোগদানের সুবিধ। দিলে তরুণ খেলোয়াড়" 
দেই খেলার লুযোগ দেওয়া হয় খুঝি কিন্তু তার জন্ত আরও 
অনেক প্রতিঘোগিতা! আছ্ে। আই এফ এ লীশ্ড খেলার মত 
একটি প্রথম জেখর খেলার নিয়শ্রেমীর ফুটবল দলকে খেলবার 


প্রৰর্ণন করতে কারও আপাতত নেই কিন্তু অযোগ্যের প্রি অহেতু 
এতখানি দরদ আই এফ এ-র কিকারণ থাকতে পারে তা! 
জবোধ্য। এবাবেষ লীন্ড খেলার সব থেকে উল্লেখষোগ্য ঘটনা যে, 
চ্যাঝিটি খেলার টিকিটের নির্ধারিত যৃন্যের মূল্যে বু র্শককে 
বেশী টিকিট সংগ্রহ করতে হয়েছে। ক'লকাতা সহরে বই 
লোকের সমাগম হয়েছে সুভরাং খেলার মাঠে তারই ষে একট! 
বৃহ অংশ সমবেত হযে আই এফ এ-কে বিব্রত করবে তার 
আব আশ্চর্য কি! মাঠের নিদ্দিট আননের তুলনা লোকের 
চাহিদ। পৃধণ কর! সম্ভব নয়। কিন্তু সব দিক বিচার করেও আমব! 
কোন মতেই আই এফ এর টিকিট বণ্টন ব্যবস্থ। সমর্থন করিতে 
পারিনা । এবারের চ্যারিটি ম্যাচগুলির টিকিট সংগ্রহ কর! বীতি- 
ঘত একটা সমশ্া হয়ে দাডিয়েছিল। চাহিদামত সব লোকের 
আসনের ব্যবস্থা জাই এফ এর পক্ষে সম্ভব নয়স্বীকার করি কিন্ত 
যারা অনুগ্রহতাঙজন হিগাবে খেলার পূর্বাঙ্কে টিকিট সংগ্রহ 
করেছিল ভাগেরই অনেককে উচ্চমৃল্যে টিকিট বিক্রী করতে দেখা 
গেছে। খেলার পূর্বদিনে অথবা খেলার দিন সকালে আই এফ এ 
যদি বিজ্কার্ড সিটের টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা কগতেন তাহলে 
সাধারণের চাহিদা] না কমলেও লোকের অন্তত: বলবার কিছু 
থাকতে না। পূর্বাপর বৎসরে এইভাবেই লোকে আই এফ এর 
অফিস থেকে টিকিট সংগ্রহ করে এসেছে । খীন্ড খেলার চ্যারিটি 
যাচের রিঙ্গার্ভ সিটের টিকিট কোথায় এবং কোন সময়ে আই এক 
এ জনদাধারণকে বিক্ৰী করবেন এক্প কোন সংবাঞ্ধ সংবাদপত্র 
মারফং জানানোর প্রয়োজনও মনে করেন নি। এপ ব্যবস্থাও 
ছি তদের পক্ষে অসম্ভব চয়েছল তাহলে রেল কোম্পানীর 
বিজ্ঞপ্তি অম্থযায়ী *ভীড়ের জন্যে আরও খেল! দেখা কমান' একপ 
বিজ্ঞাপন দিলেও প্রথর বৌদ্, শ্রাবণের বর্', লোকের হাতাহাতি, 
এবং ঘোড়ার লাখি উপেক্ষা “করে কম দর্শকই মজা দেখার জন্তু 
লাইন দিত। টিকিট সংগ্রহ করতে অই এফ এব পরিচালকমণ্ডলীর 
এ সব হাঙ্গামার বালাই নেই এবং ত্ান্রে আন্মীয় স্বজনদেরও . 
বোধ হয় নেই। সাধারণ দর্শকদের দুঃখ ছুদ্দশ। সেই কারণে তারা 
অনুমান করলেও কোনদিন তাদের মুতবের অভিজ্ঞত! নেই বলেই 
এতখানি অব্যবস্থ। উপেক্ষা করেন। তাঞাড়া ফুটবল দর্শকদের 
ভাবাবেগেব গতির বেগ ত'দের জানা আনে, শত অপমান মুছে 
ফেলেও তাঝ। যে মাঠে হাক্তির হবে এ অভিজ্ঞতা বন্থদিনে্। 
দর্শকদের আর কত দিন এভাবে হীনতা স্বীকার করতে হবে জানি 
না। আই এফ এ আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান তার অব্যবস্থ! 
আমাদের জাতীয় সম্মানের পক্ষে অপমানক্নক মনে করেই আই 
এফ এর পরিচীলকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকধণ করছি । 


আজ্তঃপ্রাক্গেম্পিক ম্উন্বক্দ 

ফলাফল; আই এফ এ--২ঃ ঢাকা-*; দিল্লী--৩: ইউ 
পি--২) ইউ পি--€ : বিহার--৩; দক্ষিণ জঞ্চলের খেলায় 
হায়জ্রাবাদ ৪--২ থেকে মাত্রা্রদলকে পরাজিত কবেছে। 
আত্র্জীভিস্ক সুউিকশ & 

এবছরের আস্তর্জাতিক ফুটবল খেলাটি ১--১ গোলে 
অমীমাংলিভভাবে শেষ হয়েছে । ১৯২৭ সালে প্রতিযোগিতার 


প্রথম বছবে ইউরোপীর়র! প্রথম বিক্প্ধের সম্মানলাত কছে। 
১৯২১ সালে ভাবভীয়দল প্রথম বিজয়ী হয়। ১৯১৪-২৭ পধাস্ত 
পর্ধ্যায়ক্রমে চারবার বিজয়ী হয়ে ভারতীষদল রেকর্ড করেছে। 
এপব্যন্ত ১২ বার ভারতীয়দল জয়ী হয়েছে। খেল! অযীমাংসিত- 
ভাবে শেষ হবেছে ও বার। ১৯৩০ সালে খেল! হয়নি | ইউরোপীয়" 
ছল জয়ী হয়েছে ৯ বার। 
| ন্ব্যাভমিপ্উন্ন ৪ 

১৯৪৪ সালের ওয়াই 
এম দি এ (কলেজ ব্রাঞ্চ) 
সামার ব্যাডমিণ্টন 
চ্যাম্পিয়ান ও ১৯৪৩ 
সালের উক্ত প্রতিযোগি- 
তার ড বল সবিজয়ী। 
সিবিসিটেবল টেনিস 
প্রতিযোগিতায় জয়লাভ 
কয়ে টেবল টেনিদেও 






সুনাম অর্জন কবেছেন। 
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কাপ বিদ্বয়ী মোহনবাগান ক্লাব ১--* গোলে মিলন সমিতিকে 
পরাজিত করে এবারও ট্রেডদ কাপ বিক্ষপ্ী হয়েছে। ট্রেউদকাপ 
প্রতিযোগিত! আরম্ভ হয়েছে ১৯১৩ সালে। এরিয়ান্স ক্লাব প্রথম 


[*২শ বর্২--১৭ খ-ওর্থ সংখ্যা 
বছর কাপ বিজয়ের লম্মান লাভ করে| ১৯৩৮ সালে মোহন. 
বাগান ক্লাব প্রথম ট্রেডস কাপ পায়। 


ইপ্টাল্স-ভ্্রীন্ট দক স্মউিল্রক্প $ 


।. খুলনা দেশ ৩২ গোলে হাওড়া জেল! স্কুলকে পয়াজিত 
ক'রে ফাইনাল বিজয়ী হয়েছে। 


মোহনবাগান বনাম বি এগু এ রেলদল £ 

রেডক্রশ চ্যারিটি খেলায় এ বছরের লীগ বিজয়ী মোহন- 
বাগান ক্লাব ৩--২ গোলে শীল্ড বিজয়ী বি এণ্ড এ রেঞ্দলকে 
পরাজিত করে। 


চিঠির জবাব ঃ 


খেলাধুলা সম্পর্কে অন্থসন্ধিৎস্থ পাঠকদের কাছ থেকে যে সব 
চিঠি পাওয়া যায় তার জবাব যতদূর মন্তব দেওয়া হয়। ধারা 
কোন দলগত স্বার্থ নিয়ে আত্মগোপন ক'রে চিঠি পাঠান তাদের 
চিঠি সন্ন্ধে আমর! কোন গুরুত্ব আরোপ করি না। খেলাধূলার 
সংক্ষিপ্ত সংবাদ পরিবেশন কর! ছাড়াও এই বিভাগে খেলাধূলার 
প্রদারকল্পে অভিমত এবং অদ্কায়ের বিরুদ্ধ সমালেচনা থাকে। 
আমর! জানি নিরপেক্ষ সমালোচনাও সকল দলের সমাদর লাভ 
করতে পারে ন!। এক পক্ষের বিরাগভাঙন হতেই হবে। 
কোন দেশের লোকই খেলাধূলায় জয়লাভ করাটাই খেলাধূলার 
একমাত্র মুখ উদ্দেশ্টা মনে করে না। কিন্ত একদল হুজুগে সমর্থক 
দেখা যার যাদের নীতির কোন বালাই নেই। আমাদের দেশে 
সেই শ্রেণীর সমর্থকদের সংখ্যাই বেশী দেখছি। 


সাহিত্য-মংবাদ 


রর নবপ্রকাশ্িিভ পুন্তকানত্লী 


ধীশলীপ্রনাথ দেনগপ্ত প্রলীত নাটক “রাষ্ট্রবিদব”--১৫* 
হীশিশিরকুষার সেন প্রণীত উপন্াস পনুর্ধা তপন্তা।*--৩. 

হপ্রতিভ। বহু প্রণীত উপন্তাস “মনো লীনা”--২৪৭ 

হীপ্রবোধ সরকার প্রণীত উপন্ভান “পার খাটের যাত্রী”-_২৪* 
বনফুল রচিত নাট্য-সংগ্রছ “দশ ভাণ”-- ২৮ 

হ্ন্ঘবিনাশচন্ত্র সাছ! প্রলীত উপন্তান “প্রিয়! ও পরকীরা”--২. 
হীদরেন্্ দে অনুদিত "আধুনিক সোভিয়েট গল্প”--১৫* 
ঞ্ীর্গামোহন মুখোপাধ্ার প্রণীত শিগু-উপন্ডাগ “ঠগী-মা্দার”--১1 
প্রভাস ঘোষ প্রণীত উপন্যাস “সোনালী কাজল”-_১%+ 
' রেজাউল করীম প্রগীত “সাধক দার! শিকোহ”- ২৫* 

শ্রৃহিমাংগু গুপ্ত প্রণীত রহক্কোপন্থাস “জাপানী ফিফখ, কলমণ্--১৪, 
এ্রষ, আকবর আলি প্রণীত জীবনী-গরস্থ 
ং “মুদলিম বৈজানিক জাবির এব নে হাইয়ান”--১ 
রায়বাহাছুর অধ্যাপক ভ্রীথগেন্্রনাথ মির সম্পাদিত 
মালাধর বনুর “কফ বিজয়"-_ 


হীপিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপস্তাদ “নির্বাসিত রাজবন্তা-_-ও 
ও “গল্প ভারতী”--১ 
ডক্টর রমা চৌধুরী প্রনীত “নিন্বার্ক দর্শন"--১/* ও “বেদান্ত দর্শন"--1 
হীকনক বন্দ্যোঃ এম-এ প্রণীত “কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুর্ুদন”_-২. 
ডক্টর বিমলাচরণ লাহ। প্রণীত “জৈনগুরু মহ্াবীর"__১২ 
হীভৃষনচন্ত্ বিজলী প্রণীত কবিতা! পুস্তক প্্নদায়র”-.১. 
এদ, ওয়াজেদ আলি গ্রণীচ “প্রাচ্য ও গ্রতী চয"--১।* 
ও "গজের হজলিস*--৮+ 

সব্যসাচী প্রলীত শিশু-উপন্তান “শেষ বজি”--১২ 
্রঙ্গচারী পরিষলবন্ধু দান প্রণীত 

“হীইজগন্বস্ধু হরিলীলামৃত-পভক্াগ তৃতীয় খ্--১1 
মগেত্রনাখ দত প্রীত “সান্রাজ্যবাঘ ও উপনিষেশিক মীতি”--২২ 
আতুতোব লাইব্রেরী প্রকাশিত শিশুদের ““বারধিক পিগুলাখী”--ও২ 
হীকালীশ মুখোপাধ্যায় সম্পদিত জীবনী 'হূর্গাদাস'--১1 
গজখিল নিয়োগী প্রদীত শিশুনাটা 'বনভোজন'--।, 





চ্সস্পাচ্ন্ষ- ভ্রীকদীক্রনাথ মুখোপাধ্যায় এমএ 
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বাজে কাগজ 
ডক্টর শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ সেন এম্‌-এ, পিএইচ.-ডি, বি-লিট্‌ (লগুন ) 


ইতিহাসের দৃষ্টিতে একসময় যাহ! বাজে কাগজ বলিয়! বিবেচিত 
হইত এখন আর তাহাকে তুচ্ছ কর! চলে না। তখন ইতিহাসের 
কাকধবার ছিল বাজরা বাদশাহ আমীর ওমরাহ লইর!। প্রজা ন! 
খাকিলে যে রাজ! থাক! সম্ভব নহে, সাধারণের সমগ্িয় উপরই যে 
অসাধারণের প্রতৃত্ব, এই সহজ কথাটা তখন স্বীকার কর! হয় নাই। 
সুতরাং থে কাগজে গরবারী খবর পাওয়া যাইত না, মতের 
খাহাত্মোর প্রমাণ যে কাগজে থাকিত না সে সব কাগজ সরকারীই 
হউক আয বে সরকারী হউক, জান্তাকুড়ে যাইত । বাজে কাগজের 
ঝুড়ির রেওয়াজ হইয়াছে অল্প দিন। অথচ এই সকল কাগজে 
হয়ত দেশের সামান্গিক অবস্থার, সাধারণ দশজনের জীবনধাত্রার 
খবর বেঈী পাওয়া! বাইত । তাই হখন ইতিহাস রাজ। ছাড়ি 
ঝাজ্োন় লোকের কখা আলোচনা করিতে আরভ্ করিয়াছে 
তখনই এই সফল বাজে কাগজের দিকে সকলের নজর 
পড়িয়াছে। 

হাদি শাহের মত যাহার! ভাকাতি করিতে করিতে ব্বাজ- 
তক্েয় রাস্তা আবিষ্কার করিয়াছিলেন ইতিহাস তাহাদিগকে 
বরাব্যই প্রাপ্য ধ্যান দিয়! আসিয়াছে, কিছ থে কাম্বণে যে অব- 
স্থায় অভবড় দলগযসর্চানের আবির্ভাব হইয়াছিল ছোট ডাকাতেয়াও 


৩১৩ 


যে সেই রকম অবস্থায়ই তাহাদের ছোট ছোট গণ্ডির মধ্যে 
উৎপাত অত্যাচার করিম্বাছে তাহা একেবারে অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। সাধারণের দশজনের এবং সমগ্র দেশের কথাই 
যদি ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় হয় তাহ! হইলে ছোট বলিয়! 
নগণ্য বলিয়! ইহাদের কার্যকলাপও ইতিহাস হইতে বাদ 
দেওয়া যায় না। নাদ্দির শাহের লুঠের ফিরিস্তিতে হি দিল্লীর 
বাদশাহের অপার খ্বর্ষের সংবাদ পাওয়! যায়, তাহা! হইলে 
সাধারণ ডাকাতের কবুল জবাবে গ্রাম্য জমিদায়ের গৃহে নিত্য 
ব্াবস্বত কাপড় চোপড়, গহন! গাটি, তৈজস পত্রের খবর পাওয়া 
যাইবে না কেন? 

সরকারী কাগজপদ্রের মধ্যে এই রকম একটা স্বীফায়োতি 
পাইয়াছি। ১৭৮৯ খৃষ্টানদের ১৪ই জানুয়ারী হেনরী লজজের নিকট 
রতনদি কালিকাপুর পরগণায় দেউলিয়! নিবাসী মহম্ম্ষ ছোসেন 
নামক এক ডাকাত আপনার অপরাধ কবুল করিয়া জবানবন্দী 
দেয়।. সেকালে সুঙ্গরবন অঞ্চলে ভয়ানক ডাকাতের উপজ্রব 
ছিল। লঙ্গসাহেব দু্দরবনের ভাকাতি দমন করিবার ভার পাইয়! 
১৭৮৮ সালে বাখরগঞ্জে আসেন। মহম্মদ হোসেনের জবানবন্ধী 
হইতে জান! যায় যে পুলিশের লোকেরাই স্থানীয় জমিখাহিগের 





যোগাযোগে অনেক সঙ্গয় ডাকাতি বেড়াইত। প্রজাদের 
মধ্যে ভাকাত থাকিলে জমিফারের তাহাদের লুঠের বখর! দাবী 
করিতেন । মহম্ঘদ হোসেনের মনিব মহশ্মদ হায়াত তখনকার 
একজন পুলিশ কর্খচারী ছিলেন। কোম্পানীর সরিষাতেই ভূত 
থাকায় মন্ত্রপৃত সরিধান্বায। অপদেবতার উপভ্রধ নিবারণ করা 
সম্ভব হয় নাই। 

মহম্মদ হোসেনের দল বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলার পল্লী 
অঞ্চলে ডাকাতি করিত। তখন সেখানকার সাধারণ লোকের 
মধ্যে কড়ির প্রচলন ছিল। ডাকাতের! এক বাড়ীতেই পাচ কাহন 
(৬৪০) কড়ি পাইয়াছিল। সম্পরন লোকের সঞ্চয়ের মধো 
মুক্তার পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম, সোনা ব্বপার তালই ধনীর 
ভাগারে বেশী থাকিত । মহম্মদ হোসেনের একরার হইতে জান! 
যায় ষে তাহারা! কোথাও পনর হাঙ্জারের বেশী নগদ টাক পায় 
নাই, কিন্তু এক পোদ্দারের বাড়ীতে এক মণের অধিক সোন! 
পাইয়াছিল। তখনকার দিনে অবস্থাপক্প মহিলারাও রূপার গহন! 
পরিতেন, হাতে রূপার পৈচি, ক্কণ ও বালা, গলার রূপার হার, 
রূপার তক্কি, আঙ্গুলে রূপার আংটি এবং পায়ে রূপার গুজরি 
পরিবার রেওয়াজ ছিল। বাঙ্গালীর বন্ধ পরিচিত মলের ( ধুন। 
বিশ্বৃত) প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকিলেও সাধারণভাবে পায়ের যে 
অলগ্কারের কখ! বল! হইয়াছে তাহ! মল হওয়া অসঞ্জব নহে। 
কষপায় নখের কথা কিন মহম্মদ হোসেনের জবানবন্দীতে কোথাও 
পাওয়া যায় না। অবস্থায় কুলাইলে সকালেই বোধ হয় সোনার নথ 
নাকে পরিতেন, বাখরগঞ্জের বদ্ধিঝু ব্যক্তিদিগের গৃহিবীর1 বোধ হয় 
কখনও মণিমুক্তা! চক্ষে দেখেন নাই, কারণ লুঠের কিরিস্তিতে 
কোথাও হীর! ব! মুক্তার উল্লেখ নাই। কর্তারাও শাল 
দোশালার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। 
ডাকাতের সোনাউল্সা চৌধুরী নামক একজন মুসলমান জফিদারের 
বাড়ীতে চারি বস্তা রেশমের কাপড় পাইয়াছিল, কিন্তু শাল 
পাইয়াছিল যোটে ছুইখানা। এতঘাতীত মহম্মদ হোসেনের 
একরারে আর একবার শালের উল্লেখ পাওয়া যার । চাউল, 
লবণ, তৈল, সাদ। কাপড়, পিতলের বাসন কিছুই ষখন তাহাদের 
দি এড়ায় নাই তখন সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে শালের প্রাচ্য 
থাকিলে ডাকাতেরা তাহা নিশ্চয়ই ফেলিয়! যাইত না। নিত্য 
ব্যবস্বত জিনিমের মধো পিতলের লোটা, বাটি, খালা, পানঙগান 
প্রভৃতির নাম জাছে, কিন্ত কোন কাসার জিনিসের উল্লেখ নাই। 
অধুনা অপ্রচলিত তুতিনাগ নামক মিশ্রধাতুর বাসনের বাবহার 
বেধী হইত বলিয়া! মনে হয়। খুচরা মুত্রার মধ্যে সিকি ও আধুলির 
উল্লেখ আছে। সপ্দীপের এক চৌধুরীর বাড়ীতে ছই পণ সিকি 
ও আধুলি পাওয়া গিয়াছিল। অতএব দেখা বাইতেছে যে অষ্টাদশ 
শভাষীর শেষ ভাগে বরিশাল ও নোয্বাথালিতে অবস্থাপর 
লোকেবাও পিস্তলের খাল! বাটাতে ভাত খাইতেন, রূপার গহন! 
পর্িতেন, অর্থের মধ্যে জনেক কড়ি রাখিতেন (অর্থাৎ জিনিস পত্রের 
কলাম ছিল খুব কম) এবং গণন| কৰিতেন বুড়ি, পণ, কাহন হিসাবে । 
সরকারী দপ্তরে বাজে কাগজ বেশী নাই । স্বানাভাব হইলেই 
অপ্রযোজনীয় কাগজ নষ্ট করিয়া! ফেল! হইত। লুতরাং সাধারণ 
লোকেরও পরীসঙাজের ধায়াবাহিক খবয় সরকারী কাগজ পত্রে 
পান্তা যাইবে ন1। গ্রামের প্রাচীন পরিবারগুলির পুরাতন কাগজ 





[ ৩২শ বর্ঘ--১ম খন সংখ্যা 
পত্র ধাটিলে হয়ত সেই ইতিহাসের উপকরণ জুটিতে পারে। কিন্তু 
অযত্বে ও অবহেলায় এই জাতীয় কাগজ বেশীর ভাগই নষ্ট 
হইয়াছে । বাজারের হিসাব বা বিবাহ ও পুজাপার্কাণের 
খরচের খাতার হে কোন এ্রতিহাসিক মূল্য থাকিতে পারে তাহা 
পূর্বে অনেকের ধারণাই হয় নাই। সুতরাং একশত বংসর পূর্বের 
হিমাৰ পত্রও বেশী পাওয়া যাইবে কিন! সঙ্গে 

মহম্মদ হোসেনের একরারের পর পঞ্চাশ বৎসর বাদ দেওয়। 
যাউক। বরিশাল ও নোয়াখালি হইতে কলিকাতায় আন্ুন। 
দেখা যাউক ১৮৩৮ সালে কলিকাত1 সহরে সাধারণ শ্রমিকের! 
কিরূপ মজুরী পাইত। সরকারী বাম্পীক্ক পোত বিভাগের অধ্যক্ষ 

সাথে ১৮৩৮ সালে তাহার কারখানার ম্জুরদের 

বেতনের একটা হিসাব পেশ করিয়াছিলেন । এই হিসাব হইতে 
দেখ! বায় যে ১২? জন শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ছুইজন য়োজ 1%/* 
হিসাবে মজুরী পাইত, একজন পাইত 1/*, অধিকাংশ লোকের 
দৈনিক আয় ছিল ।* হইতে ।১/*, মর্ধনিয় বেতনের হার রোজ 
%*। মজুরদিগের মধ্যে ছুইটি আ্ন্মণ এবং একটি কারস () 
সন্তানের নাম পাওয়া বার। অপর পঞ্চলের জাতি নির্ণধ কর! 
সম্ভব নহে কেন না নামের সঙ্গে পদবী দেওয়া হয় নাই। ত্রাক্ষণ 
রাম যুখাঞ্জি রোজ এক সিকি পারিশ্রমিক পাইইতেন, ঠাকুর দাস 
চাটাঙ্জি পাইতেন আর এক আনা বেশী । রামমোহন ঘোষ 
ডিসেম্বর মাসে (১৮৩৭ সালে ) দৈনিক ডিন আন! হিসাবে ২৩ 
দিন কাষ করিয়! ৪৮%* উপার্জন করিয়াছিলেন । ভগ্র সন্তানের! 
হয় লেখাপড়ার ধার ধারিতেন ন/, ন! হইলে তাহাদের মুক্ুবিবর 
জোর ছিল না। বোধ হয় সে বৎসর বিবাছের বাজারেও মশা 
পড়িয়াছিল, না হইলে মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় কুলতিলকেরা 
একটা মিকির জন্ত কারখানায় গতর খাটাইতে বাইবেন কেন? 

সাধারণ মভুরদের তুলনায় হৃত্রধরের! ভাল যেতন পাইতেন। 
নারায়ণ, মধুসথদন ও তারাাদ মিস্ত্রী মন্ত্রী ছিল রোজ ।., 
এখনকার তুলনায়ও নিতান্ত মন নভে । লোহার মিশ্ত্রী মানিক 
১২২ ও রং মিশ্ত্রী মাসিক ১*২ হারে বেতন পাইতেন। পিতলের 
মিশ্ত্রীর বেতন ছিল ইহাদের চেয়ে বেইঈ-_মালিক ১৬২। 

তখনও দয়োয়ানর1 বাঙ্গালার বাহির হইতে আসিতেন। 
জনষ্টোন সাহেবের তালিকায় তিনজন দারোয়ানের নাম পাওয়া 
যায়-_ 77০18) 8108 ( উল! সিং) 8109 6৪9৬%শয (মোর 
তেওয়ারী ), ০৮490 ৪178 (কানাই সং) প্রত্যেকে মাসিক 
৭২ তত্কা পাইতেন। আফিসের বাবুদের কাছে টাকা লগ্নি 
করিতেন কিনা, কত সুদে টাক! ধার দিতেন, সম্মকারী কাগজ মে 
সন্বদ্ধে নীরব । শঙ্গু নামধের একজন “সকার” ও দারোয়ান- 





দিগের সমান হারে বেতন পাইতেন | হয়ত কিছু উপরিও ছিল। 


দৈহিক পরিশ্রম করিয়া যাহারা জীবিক! অর্জন করে, সমাজে 
তাহাদের স্থান সকলেয নীচে । ধোপদন্ত কাপড় পরিয়! যাছার! 
কলম চালায় তাহারাই মানী যান্ুষ। এই মানের লোভে এখন 
ব্যবসায়ীদিগের বংশধরের| ইংরাজী শিখিয়া কোফীগিরি 
করিতেছেন। সর্বপ্রথম ফোন মন্থাপুরুষ ইংরাজী ভাষা জায়ত 
ফরিয়া মালক্সীর অনুগ্রহ লাত করিয়াছিলেন তাহ] এখন জানিধার় 
উপায় নাই। কিন্তু সরকারী কাগজপত্র তাল করিয়া দেখিলে 
সেকালের ইংরাজীনবীশ বেছাদীদের অন্ততঃ" কয়েকজনের নাম 


কার্তিক-_-১৩৫১] 


পাওয়া যায় । ইহাদের ভাষা-জ্ঞান কতটা ছিল তাহ। জানিবার 
উপায় নাই। তবে নাম স্বাক্ষর করিবার মত ইংরাজী বিস্তা 
তাহার! অর্জন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই এবং লাট সাহেবের 
আফিসের কাগজপত্র নথিভুক্ত করিবার অধিকার যখন তাহাদের 
ছিল তখন নথির বিষয়ট! বুঝিবার মত ইংনাঁজীও বোধ হয় তাহার! 
জানিতেন | এখন দেশের লোক তাহাদিগকে তুলিয়া গেলেও 
ইহারা নিঃসঙ্গেহে একালের ইংরাম্্রীনবীশঙ্গিগের পথপ্রদর্শকের 
গৌরব দাবী করিতে পারেন। 
নথির উপর বাহাদের সহি আছে ইংরাজী শিক্ষার সেই 
অগ্রদৃতদিগের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উদ্ধৃপ্ত করিতেছি। 
বল! বাহুল্য আমার তালিক! অসম্পূর্ণ কারণ ভারত সরকারের 
মহাফেজখানার হাজার হাজার নাম পড়িবার অবকাশ আমার হয় 
নাই। আর হাজার পরিশ্রম করিলেও সেকালের কৃতী কেরাবী- 
দিগের নাম বিশ্বৃতির অতল গহবর হইতে উদ্ধার করিয়। খ্যাতির 
সুবর্ণ ফলকে উতৎকীর্ণ করা যাইবে না। ১৭৯৫ সাল হইতে 
জারস্ভ কর। যাউক। এ বংসরের ছুইটি নখিতে নিয়লিখিত নাঙ 
ছুইটি পাওয়! হা ইতেছে-_ 
0০110709:5850 1)85--কালি প্রসাদ দে। 
[007087810- দর্ণ নারায়ণ । 
-  ১৭৯* সালের মাত্ত দশখানি নথি দেখা হইয়াছে । ইহার 
পৃষ্ঠে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণের সহি আছে। 
1900000)7৮0--রামমোহন 
[৮0000800--রাধামো হন 
খুঃ0010%৮--বিনাথ 
10515506 1060-- রাধানাথ দে 
35401506 ০00)--বন্িনাথ নম্দী 
এ51:৩৭89৮ 1)০৪--জগল্াথ দাস 
030000101787097 01১০৪-_গোকুলচন্দর ঘোষ 
[0000৮)9 
13)0009720009 
98579 24166০৮-গোৌরহরি মিত্র 
1810008200--পকানন 
ইহাদের মধ্যে বৈভনাথ ও ঠ্বস্ভনাথ নঙ্গী অভিন্ধ ব্যক্তি, 
হস্তাক্ষর দেখিলে ইহাতে সঙগেহ থাকে না। ১৭৯৩ ও ১৭৯৯ 
সালের দর্পনারারণও একই লোক। নামের বানানে পার্থকা 
খাকিলেও হস্তাক্ষরে পার্থক্য নাই । রাধানাখ দে সম্বন্ধে আমার 
একটু সঙ্গেহ আছে। রাধামোহনের স্বাক্ষরের সঙ্গে তাহার 
্বাক্ষযের আশ্চর্য সাদৃপ্ঠ আছে। কিন্তু ইহা একই আদর্শ লিপি 


দপনারায়ণ 


অন্থকরণের ফলে হওয়া অসম্ভব নহে । ১৭৮৭ সালের তিনখানি 
নথিতে একটি নাম মিলিয়াছে__ 
7890875802০ 109যরাধাকৃফ দে। 


ইহার নামের জআন্তংশের কাধামোহনের এবং রাধানাখ. দের 
নামের আভংশের লেখা অনেকটা, এক রকম। দর্পনারায়ণ, 
হাধামোহন ও রামমোহনের পদবী পাঁওয়! যাইতেছে না। অুতম্বা 
উহার! বাঙালী কিন! সে বিষয়ে সঙগেহ হইস্ডে পাকেকিন্তু বস্তিনাথ 
মঙ্সী সর্ধনধ আপনার পরবীন্ব উল্লেখ করেন নাই। কাগজপত্র 
ডাল কির! খৃ'ছিলে হত ইহাদের প্দবীও হিলিতে পারে। 


মাতে আাঙ্গভ্ক 


দি ৫ 


পঞ্চানন খাঁটি বাঙ্গালী নাম। হাহাদের সম্পূর্ণ নাম পাওয়! 
যাইতেছে তাহার! সকলেই কায়স্ব। কেরাদীর কাষ কায়স্থদিগের 
কৌলিক পেশা । স্মৃতরাং ইংরাজী শিক্ষায়ও বোধ হয় তাহান়াই 
অগ্রণী হইয়াছিলেন। ইহাদের নামের বর্ণবিস্তানে অষ্টা্শ 
শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাক্জী কেতার নিদর্শন দেখা 
যাইতেছে। 

নন্দী, দে, ঘোষ, মিত্র ও দাস মহাশয়ের। হয়ত সেকালে 
কোম্পানীর সরকারে কষ করিয়! সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। উহাদের বংশধবেরা কি এখনও কলিকাতায় 
জাছ্ছেন এবং তাহারা কি এই ইংরেজীনবীশ পূর্বপুরুষদিগের 
কথা ম্মবণ করিয়া! থাকেন? 

এখানে আর একটি প্রশ্ঝ স্বতঃই মনে হয়। বাঙ্গালী বৈস্তনাখ, 
রাধায়োহন, রামমোহন, পঞ্চানন, দর্পনারায়ণ কেবল নিজেদের 
মাম লিখিয়াছেন, পদবী লেখেন নাই! এখনকার দিনে কিন্ত 
কেহ পদবী বাদ দিয়! কেবলমাত্র নামটি স্বাক্ষর করেন না। এই 
পদবী লেখার রেওয়াজ কি ইংরাজী আমলে হইয়াছে? নবাবী 
আমলের শেষে এবং কোম্পানীর আমলের গোড়ায় 
বড় বড় লোকেরা নাষের সঙ্গে পদবী লিধিতেন নাঁ-কখনও 
রাজ] জানকী রাম, রাজ। রাজজবল্পত, মহারাজ! রাজ বল্পত, মহা- 
রাভা নন্দকুমার, রাক্তা নবকৃ্ণ, রাজ! শিবচন্ত্র, ইহার! পারসী- 
বানানের অন্থকরণে শিও চন্দ, নবকিষণ--প্রভৃতি নামেও পরিচিত 
হইতেন। বাঙ্গালার বাহিক়েও মহারাই্ীয় সমাজে এই প্রথাই 
প্রচলিত ছিল। অন্তাক্জী মানকেস্বর, শিবাজী বিঠ্ঠল, বামাজী 
মহাদেব প্রভৃতি নামের সঙ্গে উপনাম বা! পদবী সাধারণতঃ 
ব্যবহার হইত না। এখন কিন্তু ইংরাজী প্রভাবে ছোট বড় 
সকলেই নিজের উপনামের দ্বার! পরিচয় দিয়া খাকেন। স্বনামের 
সংক্ষেপ করিয়া তাহার আছর মাত্র উল্লেখ করিবার রীতিও 
মহারাসধীযেরা ইংরাজদ্দিগের নিকট অল্প বিস্তর গ্রহণ করিয়াছিল। 
বাঙ্গালা দেশেও কৌপিক নামের ব্যবহার কি ইংবাজী আমলেই 
সমধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে? মুসলমান আমলের বাঙ্গালী 
কবিদিগের মধ্যে উভয়প্রকার দৃষ্াস্তই দেখা যায়। 

এখন বাঙ্গালীদিগের দৃষ্টি আবার ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে 
আকৃষ্ট হইতেছে । বছবাঙ্গালী এখন ব্যাক্কের ব্যবসায়ে লিপ্ত 
হইয়াছেন। সুতরাং অধুন! বিশ্বৃত ছুই জন বাঙ্গালী শরফের নাম 
সরকারী কাগজ পত্র হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্রা বোধ হয় 
অস্ুচিত হইবে না। বর্তমান যুদ্ধের সময়ে যেমন সস! বাজায় 
হইতে পয়সা, আনি, ছুয়ানি প্রভৃতি খুচরা মুদ্রা! অন্তর্ধান করিয়া 
ছিল, ১৭৮৭ সালে সেইরূপ রৌপ্য মুদ্রার কমতি হইয়াছিল। 
ইহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্ত সরকার হইতে একটি কমিটি 
নিয়োগ কর! হইয়াছিল। কমিটির সদস্যের! নিয়লিখিত শরফ- 
দিগকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান কৰিয়াছিলেন।--- 

01095281005 0917৯0৮--নশ্বরাম ও বৈস্ভনাথ। 

[পাশা (9:889- হরিশপ্রশাদ । 

00799) [)০৪৪---গোপাল ছাস। 

96007820 7১৪০]--শিবরাম পাল। 

[ব211977১৩: 98৮1- নীলাম্বর ঈীল। রা 

শেষোক্ত ছুইজন নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী । ইহাদের উত্তর পুক্র- 


খঠিড 


ঘের কোথায় জাছেন, কি করিতেছেন? তাহাদের নিকট কি 
পুরাতন কাগজপত্র আছে ? থাকিলে তাহা হইতে প্নেকালের অর্থ- 
নৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে ঘে অনেক তথ্য পাওয়া! যাইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

শিবযাম পালের গোমভ্ত। নিমাইচন্ণ ও নীলাত্বর ীলের 
গোমস্তা কানাইশীল কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিষ্াছিলেন। ইহাদের 
পরিবার সন্বন্ধেও অস্সন্ধান কর! যাইতে পারে। 


সারা 


| ৩২শ বধ--১ম খণী--৫ম সংখ্যা 


বাঙ্গালীর অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস পোকায় কাট। 
কতকগুলি বাজে কাগজের বস্তায় বঙ্গী ছিল। হয়ত তাহার 
অনেক কাগজই নষ্ট হইয়াছে । বাকী হাহ! আছে এখন হইতে 
তাহার খোজ ন! করিলে তাহাও অচিরে নষ্ট হইবে। বিশ্ব- 
বিষ্তালয়ের ও কলেজের তক্ষণ বিভ্ভার্থায়! যদি এ বিষয়ে অবহিত হন 
তাহ! হইলে বিশ্বত ইতিহাসের বু উপাদান এখনও উদ্ধার 
হইতে পারে। 





ন্রন্দরকাণ্ডের অর্থ কি? 
ড্র শ্রীয়মেশচন্দ্র মজুমদার এম্‌-এ, পি-এইচ্‌ডি 


বাংল! রামায়ণ মহাভারত পড়তে শিখেই আমার ছয় বছরের 
নানী রম! মামাকে একদিন প্রশ্ন করল যে রামায়ণের 
স্নরকাণ্ডের অর্থ কি? ছুই এক কথা জিজাসা করে 
বুঝলাম যে তার প্রশ্নের উদ্দেশ্ট এই যে রামা়পণের অস্তান্ 
কাণ্ডে বধিত ঘটনার সঙ্গে যেমন সেই সেই কাণ্ডের নামের 
একটা সম্বন্ধ আছে স্ন্দরকাণ্ডে বপিত ঘটনার স্থিত এই 
নামের কোন সম্বন্ধ আপাঁতত সে দেখিতে পাইতেছে না। 
প্রশ্নটা শুনিয়া একটু বিশ্মিত হইলাম । কারণ এতটুকু 
মেয়ের মনে যে প্রশ্নটা উঠিয়াছে তাহা হাসিয়া ইড়াইবার মত 
নহে, বাত্তবিকই বিবেচনার বিষয় । অথচ এ প্রশ্নটা আমার 
মনে কখনও জাগে নাই এবং কোথাও ইছার আলোচনাও 
দেখি নাই। স্থুতরাং প্রশ্নটা শুনিয়া একটু বিচলিত হইলাম। 
বিশ্ববিভালয়ের সকল পরীক্ষা পাশ করিয় বুড়া বয়সে 
নাৎনীর নিকট ফেল হইব ইহাও ভাল লাগিল না। 
আপাতত কোনমতে রেঞাই পাইবার জন্ত বলিলাম-_ও 
কাণ্ডটা খুব হুন্দর কিন! তাই ইহার নাম সুন্দরকাণ্ড। 
নাতনী ভাবিল আমি তাহাকে ঠা্ট। করিলাম সে হাসিয়! 
উঠিল, উত্তরট| মোটে গ্রাহুই করিল না। 

বাড়ী ফিরিয়া! সংস্কৃত রামায়ণ ও তাহার যে দুই একখানি 
টীকা ছিল তাহা! পড়িলাম। কিন্তু এই প্রসজের কোন 
উল্লেখই তাহাতে পাইলাম না। তখন ভাবিলাম যে 
ইউরোপীয় পণ্ডিতের! এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছেন 
কফিন! দেখ! বাউক। রামায়ণ সম্বন্ধে জার্মান পণ্ডিত 
স্যাকোবির (75০০৮1) প্রণীত 1025 17817777918 নামক 
গ্রন্থই হুবিখ্যাত। এই বইখানি পড়িয়া দেখিলাম যে 
প্রশ্নটি আমার নাৎনী করিয়াছে এবং দেশীয় পণ্ডিতেরা 
বাছা একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন, এই জার্মান পণ্ডিত 
তাহার আলোচনা করিয়াছেন। কিন্ত তিনি যাহা উত্তর 
দিয়াছেন আমি উপস্থিতবুদ্ধিমত আমার নাৎনীকে সে উত্তর 
দিয়াছিলাম প্রায় তাহারই অন্রূপ। তিনি লিখিয়াছেন যে 
সম্ভবতঃ নন্দরকাণ্ডে অনেক কবিত্বময় মধুর বর্ণনা আছে 
বলিয়াই ইছার এইরপ নাম হইয়াছে। আমার নাৎনী 


জার্মান জানেন নাঃ নচেৎ য়াকোবির বইথান! দেখাইয়া 
প্রমাণ করিতে পারিতাম যে আমার যে উত্তর শুনিয়া সে 
হাসিয়াছিল, জগন্ধিখ্যাত জানান পণ্ডিত তাহার সমর্থন 
করেন। কিন্তু পরে দেখিলাম আর একজন বড় জার্ধান 
পণ্ডিতও এই উত্তরে সন্তষ্ট হন নাই। পণ্ডিতগ্রবর বিন্টার- 
নিট্স্‌ ভাহার জার্মান ভাষায় লিখিত স্ুপ্রসিদ্ধ "সংস্কৃত 
সাহিত্যের ইতিহাস নামক" বিপুল গ্রন্থে :ম্ুন্দরকাণ্ড, নামের 
আর্থ সম্বন্ধে আলোচনা! করিয়াছেন। তিনি র্যাকোবির 
মতের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি 
ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। তিনি পিখিয়াছেন যে রামায়ণের 
অন্তান্ত কাণ্ড অপেক্ষা স্থন্দরকাণ্ডে অনেক বেনী পরিমাণে 
কাহিনী, আখ্যান ও আশ্চর্য্য ঘটনা ( %,8101061) 1120601) 
19209810501) ) আছে । ভারতীয় রুচি চিরকাল এই 
সমুদয়কেই সুন্দর বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছে, সেই জগ্তই 
রামায়ণের এই খণ্ডের নাম হইয়াছে সুন্দরকাণ্ড। এই 
মতটিও খুব সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ কগিতে পারিলাম না। 
কিন্ধু কৌতুহল বাড়িয়া উঠিল এবং এ বিষয়ে আরও অগ- 
সন্ধান করিতে লাগিলাম। 

আমার পূর্ববপরিচিত ও ঢাকা বিশ্ববিস্ঞালয়ের সহযোগী 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এখন কলিকাতার 
রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে সংস্কত পুঁথির 
বিবরণ লেখার কার্ধে নিযুক্ত আছেন। ঢাকায় থাকিতে 
তাহার সহিত একযোগে "রাম5রিত” নামক দুরূহ দ্বার্থবোধক 
কাব্য সম্পাদনের সময় সংগ্থত সাহিত্যে তাহার গভীর 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। তীছার নিকট ম্থন্দর- 
কাণ্ড সমন্তা ব্যাখ্যা করিয়া এধাবৎ অনুসন্ধান করিয়া! যে 
ফগাফল পাইয়াছি তাহ! বলিলাম এবং এ বিষয়ে প্রাচীন 
পণ্ডিতের কিছু লিখিয়াছেন কিন! তাহা অগসন্ধান করিতে 
এবং এ বিষয়ে তাহার মতামত বাক্ত করিতে অনুরোধ 
করিলাম। কিছুঙ্গিন পয় এ বিষয়ে তাহার নিকট হইতে যে 
পত্র পাই নিগ্নে তাহার কতক অংশ উদ্ধত কম্িতেছি। 

প্রাঙায়ণের কয়েকখানি চীক! ১ ছগয়কাণ্ডের 


ফার্িক-..১৬৫১ ] 


হুন্দয় শবের ব্যাখ্যা কোথাও পাইলাম না। আমার বোধ 
হয় আপনার প্রশ্ন কেন ন্বন্দরকাণ্ড এট নাম হইল-_ 
অন্যাপি অমীমাংসিত রহিয়াছে । আপনার প্রশ্ন সীমাংসার 
জন্ত সুন্দরকাণ্ড ২।৩ বার পড়িলাম। পুনঃ পুনঃ পাঠ 
করার পর 'আঙার এই ধারণা হইয়াছে যে এখানে “ক্ুন্দর” 
শবে দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর তীর বুঝাইতেছে ( দক্ষিণম্ত 
সমুদ্রন্ত : তীরমুত্তরং- রাঃ স্থঃ)। অযোধ্যা হইতে দক্ষিণে 
লঙ্কা পর্যন্ত যে তৃ-বিভাগ ছিল তদগ্ুসারেই রামায়ণের 
অধোধাঁদি পঞ্চকাণ্ডের নামকরণ হইয়াছে । সুন্দরকাণ্ড 
তাহাদ্দেরই একটি । সুন্দরকাণ্ডের মধ্যেই অযোধ্যার দক্ষিণ 
অঞ্চলের কয়েকটি বিভাগের নাম পাওয়া যায়-_“বিদ্ধারণ্য)” 
শমলয়মহাগিরি+” পরে “সমুদ্রাভিহত মহেন্দ্র পর্বত” ও 
“€৫ম্পেকশাব্যন্ৰ” | ধধষি এই “বেলাবন” কথাটি বারবার 
বলিতেছেন এবং এই কথাটি আমার মনে লাগিতেছে যে 
প্সুনারশ । বন) এই পবেলাবনের*ই নামান্তর | *ন্ুন্দর” 
শবটি বৃক্ষবিশেষ অর্থে সংস্কত অভিধানে পাওয়া যায়। 
লবণাদ্ুপ্রদেশে- বেলাবনে-__এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে, তাহার 
নামানুসারে “বেলাবনের” সুন্দরবন নাম হওয়া খুবই সম্ভব 
(বাংলার হক্ষিণ উপকূলস্থিত সমুদ্রধন তুলনীয়) এবং 
ই£াও সম্ভব যে রামায়ণোক্ত “বেলাবন” বিভাগ কোনকালে 
“্সুনরবন” নামে অভিহিত হইত এবং তাছারই নামাস্থ- 
সারে “স্থন্দরকাণ্ড” এই নাম হইয়াছে । আমার আরও 
বক্তব্য এই যে, “হুন্দরকাণ্ডের” আনৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্যের জন্তও 
ইহার “স্ুন্দরকাণ” নাম দেওয়া যাইতে পারে। 

আরও কয়েকজন পণ্ডিতের সহিত এই বিষয় লইয়! আলো 
চনা করিয়াছি । তন্মধ্যে এলাহাবাঙগ বিশ্ববিষ্যালয়ের সংস্কৃতের 
অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর প্রযুক্ত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাহা 
লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। 

“সুর এই নামকরণের অর্থ কি, সে বিষয়ে কাণ্ড সুন্দর 





স্কন্াবা গপঙ্গাক 


টি 





বলিয়! উহার নাম হুন্দর হইয়াছে 7৪০০1১/র (ফ়্যাকোবির ) 
এই মত আমারও মনে স্থান পায় ন1। আমার সন্দেহ 
হয় “মুন্দর” শব এখানে স্থানবাচক এবং উচ্বীর লঙ্কার এক 
পুরাণ নাম যেমন উজ্জরিনীর “বিশালা? অযোধ্যার 'সাকেত+ 
ইত্যাদি। ভনূমান সীতার অন্থেষণে লঙ্কা আলিয়া কি 
দেখিলেন ও কি করিলেন তাহারই বর্ণনা এই কাণ্ডে পাই। 
মললসেকেরা প্রণীত “11700072150 ৮811 ৮1০৩1 
[0065 [তে পাইলাম যে, “চুল্লবংশে লঙ্কা্থীপে এক 
ছোট পাহাড়ের নাম আছে সুন্দর পর্বত এবং 'সুন্দর+ 
নামক এক নগরে বুদ্ধ কল্পপ ও বুদ্ধ কোনাগমন সাধন! 
করিয়াছিলেন এই সংবাদ বুদ্ধবংশের “অট্ঠ কথা” 
পাওয়া যায়। রামায়ণের ষষ্ঠকাণ্ডের যথার্থ নাম যুদ্ধকাণ্ড, 
লঙ্কাকাণ্ড নহে ।” 

প্রযুক্ত ননীগোপাল ও ক্ষেত্রেশবাবু উভয়েই “হন্দর” 
নামক স্থান হইতে স্বন্দরকাণ্ড এই নাম হইয়াছে এইরূপ 
মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং রামায়ণের অন্থান্ত কাণ্ডের 
নাম হইতে এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্ত 
রামায়ণে এইরূপ স্বানবাচক নামের কোনই উল্লেখ না 
থাকায় এই সিদ্ধান্তটি চুড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা বায় না। 
অথচ কবিত্ব বা আখ্যানের সৌন্দধ্যের জঙ্গই এইরূপ নাম 
হইয়াছে ইহাও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ক্ষুত্র এক 
বালিকার প্রশ্নে যে সমস্তার উৎপতি হইয়াছে এবাবৎ আমি 
তাঁহার মীমাংসা করিতে পারি নাই এবং ইহার স্ুসক্গত 
সমাধান সম্ভবপর কিন! তাহাও বলিতে পারি না। তবে 
এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া আবশ্টক--কারণ “বাদে বাদে 
জায়তে তত্ববোধঃ, | "এই জন্কই এ প্রসঙ্গের অবতারণা 
করিলাম । বদি কেহ স্ুন্বরকাণ্ড নাষের অন্ত কোনরূপ 
সদ্ধযাখ্যা দিতে পায়েন তবে একটি ছুরূহ সমস্কার সমাধান 
হইতে পারে। 


কড়ায় গণ্ডায় 


একাঙ্কিক! 
অধ্যাপক ডক্টর স্রীস্কুমাররঞ্জন দাশ এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি 


[851900” শীর্ষক বিখ্যাত ইংরাজি একাদ্ষিকার ছায়াবলদ্বনে ] 


একটি কলেজের শ্রিল্সিপালের কক্ষ; বড় টেবিলের চারিদিকে 
কয়েকখানি চেয়ার, ছুই পার্থে পুন্তফের আলমারি, টেবিলে একটি 
“কলিংষ্লে" ও শু.পাকার ফাইল, দেয়ালে একটি ঘড়ি টিক টিক্‌ 
করিতেছে। 

শ্রিন্সিপ/লের বস প্রায় বাট যখনর। চোখে চশম| দির! তিনি 
কি একট! লিখিতেছেন। 
কেয়ানীধাবুর প্রবেশ ও নদগ্বার 

ঝিজিপ্যাল। (চোখ ভুলিয়া ) কি সুধীর, কি খবর? 


কেরাণীবাবু। একজন ৮18:60 এসেছেন, এখনি দেখ। করতে 
চাইছেন। 

প্রিজ্িপ্যাল। কার্ড দিয়েছেন? 

কেবামীবাবু। কার্ড চেয়েছিলাম, বল্লেন কার্ড নেই। 

প্রিজিপ্যাল। বসতে বলো, একটা দয়কারী কাজ করছি। 

কেরানীবাবু। এখনি দেখ! করতে চান, বললেন বসবার 
সময় নেই। 

শ্রিজিপ্যাল। অন্ভূত ত! চেহারা! কেষন? 


আটা 


ছানা শুন্যঞ্ 


[৩২শ বর্ষ-_-১ম খণ্ড €ম সংখ্যা 





কেরাধীবাবৃ। বেশ হষটপুষ্ট ! একটু বণ্ডামার্কা বটে । 

প্রিজ্িপ্যাল। যেজাক্রট কেমন বুঝলে? 

কেরানীবাবু। একটু উপ্রমৃত্ভি। 

শ্রিক্সিপ্যাল। হৃ, তা হ'লে কোন ছাত্রের অভিভাবক হু'বে 
বলে মনে হচ্ছে না, কি বলে! ? 

সুবীর । হ্যা, ত। ঠিক্‌। 

প্রিক্সিপ্যাল। ছেলের প্রমোশন, নম্র মাইনে কমান এই 
নিয়েই ত তাছের দরবার । 

সুধীর । ত। বটে। 

প্রিজ্সিপাল। তবে কে এসেছে বুঝতে পারছি না। আচ্ছা 
ডেকে দাও গিয়ে। ও 


শ্রিব্সিপ্যাল আবার কাজে মন দিলেন, কেরাণীবাবু লোকটিকে 
ডাকিয়া দিতে গেল। 

অল্পক্ষণ পরে গবেশমুখে একটি গানের কলির শেষটুকু শোন! গেল-_ 
"পরাণ আমার ফি যে চায়?" পরেই একটি নধরকাস্তি বুবকের গ্রবেশ। 


যুব । প্রিক্সিপ্যাল সাহেব, চিনতে পারেন ? 

প্রিজ্সিপ্যাল। (শ্রীবা দোলাইয়) কৈ, ন1। 

যুবক । আমার নাম বীরেন্দ্রবিনোদ, দশ বছর আগে এই 
কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেছি। 

প্রিক্িপাল। (মাথার হাত বুলাইয়। ) বীরেন্দ্রবিনোদ 

যুবক। হ্য" হ্যা, বীরেন্্রধিনোদ, মনে পড়ছে না? সেই যে 
আপনার ঘর থেকে কার্পেটটা তুলে নিষে জানাল গলিয়ে বাইরে 
ফেলে দিয়েছিলাম । 

প্রিন্সিপ্যাল। ওঃ সেই হণামার্কা ছেলে, বাকে হলঘরে কাণ 
ধরে ধাড় করে রেখেছিলাম । 

বীরেন্্রবিনোদ। (বেশ সপ্রত্তিত ভাবেই) হা শান্তিটা 
দিয়েছিলেন বড্ড বেশী। 

প্রিক্িপ্যাল। তাযপর, বীরেন্দ্র, কি মনে করে? আমার 
সময় বড় কম, চট, করে বলে ফেলে । 

বীরেন্্র। আমারও সময় বেশী নেই, এখনি বলছি । 

প্রিব্সিপ্যাল। আচ্ছা, কি কথ! বলে! । 

বীরেন্্র। হ্যা, তাই বলতেই ত এসেছি । দেখুন দশ বছর 
হয়ে গেলে! আমি আপনার কলেজ থেকে বি, এ পাশ কয়েছি। 
এত দিনেও কোথায় পাক! চাকরী পেলুম না। যেখানেই কাজে 
লাগি তাদের পছন্দ মত হয় না। 

প্রিব্সিপ্যাল। হু, তারপর? 

বীরেন্র। আমার ধারণ! হয়েছে, আপনার কলেজে আমার 
কিছুই শেখ হয় নি। স্মতরাং- 

প্রিন্সিপাল । ( একটু কুদ্বস্বয়ে ) সুতরাং কি? 

বীরেন্র। ুতেরাং চার বছর আপনার কলেজে ফিস্‌ বাবদ ব! 
কিছু দিয়েছি, সব নুদে আসলে ফিরে চাই । 

শ্রিন্সিপ্যাল। বীরেন্দ্র, এতে! তোমার বড় অদ্ভূত প্রস্তাব! 
এমন ভে! ফোথায়ও গুনিনি। 

বীরেন । আমি ভেবে চিন্ধে ঠিক করেছি, এ আমার প্রাপ্য। 

শ্রিপিপ্যাল। আঙার বিশ বছর প্রিক্দিপ্যালগিরিতে এই 
প্রথম এমন কথা! গুপলূষ 1 


বীরেন্্র। এখন তাড়াতাড়ি আমার প্রাপাট। ফিরিয়ে দেবার 
ব্বস্থ। কফন। আমার টাকার বড় দরকার। 

শ্রিন্সিপ্যাল। (একটু উত্তেজিত হইয়!) তৃষি কি আমার 
সঙ্গে রসিকতা পেয়েছ? 

বীরে্জ। না, স্তার, আমি এমন স্থির চিত্তে আঁর কখনও 
কথ! বলি নি। টাকাটা ফিরিয়ে দিতে হুকুম করুন। 

শ্রিক্িপ্যাল। বদিনা করি? 

বীরেন্্র। আমি রাস্তার ঘাটে এ কলেজের মুখুপাত করে 
ছাড়বে! | অতি বাজে কলেজ, কিছুই লেখাপড়া শেখায় না-_-বলে 
বেড়াব? 

শ্রিজ্িপ্যাল। ( একটু বিচলিত হইয়া!) তোমায় কি আমর! 
ভাগ শিক্ষা দিই নি? 

বীরেন্্র। কিছুতেই না, তা হলে কি এমন ভাবে ঘুরে 
বেড়াই। 

প্রিক্সিপ্যাল। (চিন্তা! করিয়া) বি-এতে তোমার কি কি 
বিষয় ছিলো? 

বীরেন্দ্র । ইংরাজি, অঙ্ক ও অর্থনীতি । 

প্রিক্সিপ্যাল। ইংখাজি ত আমিই পড়িয়েছি। কেমন ন।? 

বীরেন্্র। হ্যা, স্তার, অঙ্ক পড়িয়েছেন ডক্টর সেন, আর 
অর্থনীতি খোধ সাহেব। 

শ্রিজিপ্যাল। বেশ, তুমি একটু এ বিশ্রামের ঘরে গিয়ে 
বসো, আমি আর আর প্রফেসারদের সঙ্গে পরামর্শ কৰে তোমার 
উত্তর দিচ্ছি। 

বীরেন্্র। তাড়াতাড়ি পরাধ্শ সেরে ফেলুন পার, আমার 
সময় বড় অল্প । টাকাট। নিয়ে জাজই দিল্লী রওন! দেষে।। 


প্রস্থান 
“মন তুমি কৃষি কাজ জানো! ন1”-_ গানের হুর বাছিরে শোন! গেল। 
প্রিশিপ্যাল কলিংযেল টিপিলেন। 
কেরাণীবাবুর প্রবেশ 


শ্রিছ্দিপ্যাল। দেখ ন্দুধীর, তাড়াতাড়ি সেন আর ঘোষকে 
আসতে বলে । বড় দরকার, এমন বিপঙ্গেও মানুষে পড়ে! 

কেরাণীষাবু অধ্যাপক সেন ও ঘোষকে সংবাদ দিতে বাহিরে গেল। 
প্রিন্সিপাল মাথায় হাত দিল! বসিলেন। 
অধ্যাপক সেন ও অধ্যাপক ঘোষের গ্রবেণ 

প্রিছিপ্যাল। আন্মন, বড় বিপছ্ধেই পড়া গিয়েছে। 
একেবারে অদ্ভূত | তাই আপনাদের ভেকে পাঠিয়েছি । বন্ুন। 

সেন ও ঘোষ । (উভয়ে উপবেশন করিয়া) কি ব্যাপার 
বলুন ত। 

শ্রিছিপ্যাল। বীরেন্্রবিনোদ নামে একটা ছেলে দশ বছর 
আগে আমাদের কলেজ থেকে বি-এ পাশ কয়েছিল। সে এসেছে 
সুদে আসলে তার সব ফিস্‌ ফিিয়ে নিতে । 

সেন ও ঘোষ। (উত্তরে) কেন, কেন? 

শ্রিন্সিপ্যাল। সে বলছে' দশ বছর চেষ্টা করেও সে কোন 
চাকরীতে পাক! হ'তে পায়ে দি। তাই তার ধারণ! হয়েছে 
এখানে কার কিছুই শিক্ষা! হয় নি, খুরাং সে এখানে ঘা! কিছু 
দিয্বেছে সবই তার ফিরে পাওয়া উচিস্ভ। 


কার্ঠিক---১৬৫১ ] 


কনক পঞ্চাকজ 





ড় সেন। হু', আপনি তাকে কি বললেন? 

প্রিলিপ্যাল। জামি বলেছি প্রফেসর়দের সঙ্গে পরামর্শ করে 
উত্তর দেবো । এ পাশের ঘরে তাকে বনির়ে রেখেছি। 

অধ্যাপক ঘোষ। (উত্তেজিত হইয়া) এখানে কি সে 
রসিকতার জায়গ! পেয়েছে? 

ডক্টর সেন। আপনারা এত ব্যস্ত হবেন না। জমি এর 
বাবস্থা করছি। 

প্রিক্দিপ্যাল। কিরকম? 

ডক্টর সেন। তাকে ভেকে বলুন আমরা সাধারণভাবে তার 
পরীক্ষা করে দেখবো-_সত্যি এখানে সে ভাল শিক্ষ! পেয়েছে কিনা । 

প্রিজসিপ্যাল। তার পর? 

ডক্টর সেন। যদি মে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তো, তার 
উত্তর দেওয়া সহজ হ'বে। 

প্রিন্সিপ্যাল। সেমেনে নেবে ত? 

ডক্টর সেন! অবশ্য, তাকে আগে থাকতেই আমাদের সর্তে 
বাজী করাতে হ'বে। 

প্রিঙ্সিপাল। তা হ'লে ওকে ডাকতে পাঠাই । 

শরিিগ্যাল “ধীর” বলিয়া ডাকলেন, কেরালীষাবু প্রবেশ করিলে 
শ্রিন্সিপ্যাল তাহাকে বীরেন্রবিমোদকে লই! আসিতে বলিলেন। 

বীরেম্রবিনোদের প্রবেশ। সে বীরপদ্ষভরে কক্ষটি কাপাইয়। 


শ্রিলিপ্যালের সন্মুখে জাসির াড়াইল । 
বীরেন্্র। সব ০0191988119 এক জায়গায় হয়েছে যে। 
ঈষৎ হান 


শ্রিঙ্সিপ্যান ও অধাপক ঘোষের মুখ রাগে রস্কিম হইয়! উঠিল, 
অতি কষ্টে তাহার! ক্রোধ দমন করিলেন। ডক্টর পেন ঠোঁট চাপিয়া 
উঠিয়া ধাড়াইলেন। 

ডক্টর সেন। চমৎকার, বীরেন্দ্র, 
সাছেব লিখুন, 038017078 9308179776, 

বীরেন্ত্র। (একটু চমকিত হইয়।) বেশ, এবার বলুন, কি 
ঠিক করলেন। (৮796 ৮5$০1টার দিকে তাকাইয়া ) শীগ গির 
বলে ফেলুন, আমার সময়টা! বড় কম। 

ডক্টর সেন। দেখো, বীরেন্দ্র, আমরা স্থির করেছি, তোমায় 
সাধারণ ভাবে পরীক্ষা! করে দেখবো, এখানে তোমার শিক্ষ। কেমন 
হয়েছিল। বদি বুঝি তোমায় তাল শিক্ষা দেওয়! হয়নি, তা 
হ'লে তোমার সব টাক ফিরিয়ে দেওয়া! যাবে । এতে তোমার 
ফি মত? 

বীরেন্্র। তা, আমায় পাশ করাতে পারবেন না বলে দিচ্ছি। 

ডক্টর সেন। সে আমর! বৃঝবে।। 

বীরে্র। বেশ, বেশ, চট, করে পরীক্ষাটা শেষ করে ফেলুন। 


চমৎকার । প্রিন্সিপ্যাল 


আমি কিছুতেই পাশ হবে না। 
ডক্টর সেন। তা! বলা বার না, দেখা যাক্‌ কি হ্ব। 
শ্রিজিপ্যালের দিকে তাকাইয়া 


শ্রিনিপ্যাল সাহেব প্রথমে আরম করুন। 
শ্রিজ্িপ্যাল। হ্যা, বীরেন, (একটু হাত বুলাইয়!) আচ্ছা, 
- ইংস্বাজি কবিত। কিছু জানে ? 


বীরেস্্রবিনোদ হুর করিয়া আর করিল 


শু 009৮ 8 18109 21810 
20 & 18089 
& ৪] 103 2096 & 0092 
800 6109 10670 0৮ 
শ্রিন্সিপ্যাল। (কবিতা! গুনিয়। অবাক্‌ হইয়া) এমন অদ্ভূত 
কবিত্ব! তে। কখনও গুনিনি। 
বীরেজ্জ। (হালিক!) এবার আমায় পাশ করান, প্রিষিপ্যাল 
সাহেব। 
প্রিক্দিপ্যাল। তাই ত! - 
ডক্টর সেন। ( উঠিয়া ) চমৎকার কবিতা! একেবারে অতি 
আধুনিক, ভাব আধুনিক, ছন্দ আধুনিক, ভাষা আধুনিক । 
10101067002 00900 কোথায় লাগে । কি বলেন, প্রিব্দিপযাল 
সাহেব। 
শ্রিক্সিপ্যাল। ( একটু জোর করিয়! মৃছ হাসিয়া ) নিশ্চয়ই । 
ডক্টর মেন। তবে লিখে দিন, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, ইংলিশ 
৪: £০০০, 7902%]0 4; বেশ তাল পাশ করেছ, বীরেন্দ্। 
শ্রিক্সিপ্যাল। হ্যা, হ্যা, বীরেন্দ্র, ইংলিশ 9061196 $ এখন 
অধ্যাপক ঘোষ আর্ত করবেন। 
অধ্যাপক ঘোষ উঠিতেই বীরেন বলিয়া উঠিল, “এই হে 11818)08 
9০৪৩ আছেন দেখছি; আপনি জানেন না, ক্লাসে আপনি 
81818)09এর ঢ০০০8400 6:০১ নিয়ে এত বকতেন যে ছেলেরা 
আপনার নাষ সন্মধ ঘোবকে 21818008 ঘোষ করে দিয়েছিল । 
টু উচ্চ হথান্ত 
অধ্যাপক ঘোষের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি জতি 
কষ্টে আত্মদযন করিলেন 
ঘোষ। শোন, বীরেন্দ্র, একটা দেশের 7১079818600, জার 
7020059120 এর 79 0£120০79886 কি রকম বলতে পার ? 
বীরেজ্র। ঠিক্‌ ঠিক, এবারে আর কিছুতেই আমাকে পাশ 
করাতে পারবেন না। 700109181100. হদি বাড়ে 20811200780 
[:০8988)00এ,  0০৫006290 বাড়বে 89000960 
£9017600 07029881001 কেমন, 21610088 সাহেব, 
এবার পাশ করাবেন আমাকে । পারবেন? 
অধ্যাপক ঘোব। (রাগে অল্পক্ষণ চুপ করিক্কা থাকিয়া) 
অদ্ভূত উত্তর! তাই তো 
ডক্টর মেন। অতি সরল উত্তর, বীরেন বলতে চেয়েছে 
0:০৫5০8:০ এর বাড়তি যদি ধরা হায় 8:09 £:12% 
0০0518707 এর বাড়তি হবে 650890% ৪০৮; কি বলে! 
বীরেন, এই না? 
বীরেন্রও অবাক হইয়! ডক্টর সেনের দিকে ভাকাইয়! রহিল। 
ডক্টর সেন। অর্থাৎ, 1:00906302.এর একটা! 20800 
7০106 আছে, তার পরেই নামতে থাকবে, কিন্তু ০০0০1861৩8 
বেড়ে বাৰে একেবারে 10824ঠ5তে । ঠিক্‌ না, মিঃ ঘোষ? 
বলির! চোখের ইসান্ব! করিলেন। 
অধ্যাপক ঘোষ । (শাআানেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে ) একে- 
যারে ঠিক্‌, চমৎকার ! 


ঞই১ 


ডক্টর মেন। তবে লিখুন, প্রিল্সিপ্যাল সাছেব, ইকনমিক্স্‌ 
909118708, 1058890 জা761) 07908. 

শ্রিশিপ্যাল। এই যে লিখে দিলাম, ইকনমিকৃস্‌ ওঃ 
£০০৫ কি বলেন, মিঃ ঘোষ ? 

অধ্যাপক ঘোব। হ্যা, হ্যা, নিশ্চয়ই । 
শ্রিক্সিপ্যাল। এইবাৰ ডক্টর সেন আরভ্ভ করবেন, *বুঝলে বীরেন । 

ডক্টর সেন উঠতেই. 

বীরেজ্। এই যে ডক্টর থিটারাম ( বলিয়া উচ্চহান্ত )। 
আপনি ক্লানে 68000209৮)র অন্কে কেবল থিটা ব্যবহার 
করতেন বলে আমরা আপনার সীতারাম নাম বদলে রেখে- 
ছিলাম থিটারাম। (হা, হা, হা) (হানি খামিলে) আপনিই 
ত দ্নেখছি হতে! বড়বন্ত্রের সৃল। এবার পাশ করান দেখি 
আমাকে । 

ডক্টর সেন। (ভীত্র বিরক্তি চাপিয়া রাখিয়া) দেখে, 
বীরেন, আমি তোমায় ছুটি প্রশ্ন করবো, একটি সহজ জার একটি 
শক্ত ; শক্তটায় বেশী নম্বর বুঝলে? . 

ৰীরেজ। চটপট করে সেয়ে ফেলুন। 
ফেষন করে জাষাকে পাশ করান। 

ভক্টর লেন। জাচ্ছা, দেখি। শোনো, একটা নক্ষত্র থেকে 
পৃথিবীত্ডে আলে! জাসতে সময় লাগে দশ দিন, আলে! সেকেণ্ডে 
চলে একশ পচাবী হাজার মাইল, তা হ'লে এ নক্ষত্রটা পৃথিবী 
ছকে কত দুষে বলতে পারে! ? 

বীরেজ। (কিছু ন ভাবিয়াই) পাচ বন্ধুর, ৭৭ দিন, ছ 
ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট | কেমন পাশ করান দেখি। 

জ্িজিপ্যাল ও অধ্যাপক ঘোষ উত্তর গুনির! অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া 
রহিলেন। 

উক্টর সেন। চমৎকার উত্তর, একেবারে ০1১-৮০-৭৪%০, 
আইনষ্টাইনের উপর টেক দিয়েছে । দেশ ও কাল পরস্পর 
সন্বস্তী, নুতরাং দূরত্বের মাপটাকে একেবারে সময়ের মপকাঠিতে 
এনে ছাড় করিয়ে দিয়েছে । ধল্ত, বীরেন, আপেক্ষিকতাবাদের 
চরম ব্যাখ্য। তৃমিই করেছ । কিন্তু তবু$, তোমায় পাশ করাতে 
পারলুষ না। একটু ভূল হয়েছে, তৃঘি পঞ্চাশ সেকেওড বাদ 
দিয়েছে । 

শরিলিপ্াল ডক সেনের গতি বু দৃষ্টিতে চাছিলেন। 

বীরেভ্র। হা, হা,হা ( উচ্চছান্ত)। দিন, প্রিজিপ্যাল সাছেব, 
আমার টাক! ফিরিয়ে দিন। 

ডক্টর সেন। তাতে! দিতেই হ'যে। প্রিজিপ্যাল সাহেব, 
12559205805 লিখুন প্রথম প্রশ্নে 08000981]1 

শিলিপ্যল কি যেন বলিতে যাইভেছিলেন 

ডক্টর সেন। (বাধ! দিয়া ) এখন, বীষেজ, তোমার ছিসেবটা 
ঠিক কৰে ফেলে।। 

বীরেজ। (পেকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া!) 
সে আমার "কৃ করাই আছে। ধরুন প্রথম বছরে যাসে দশ 
টাক! ছিসাবে বয়ে ১২+ টাকা, তারপর কলেজ ইউনিয়নের 


এবার দেখবো 


ভ্ডাম্মন্যঞ্য 


[ ৩২শ বর্ষ--১ম খ্--€ম সংখ্যা 


টাদা, ম্যাগাজিনের চাদ1, খেলার টানা, আয়ও জনেক বাছে চাদ 
নিষে বছরে ভ্রিশ টাকা, হলো ১৫* টাকা, শতকরা ৪ টাক! 
ছিসেবে সুদ ১৩ বছরে ৭৮ টাক । দেখছেন সুদ আমি বেশী 
রিনি, একেবারে ব্যা্ক রেট । দ্বিতীয় বছয়েও সবগুদ্ধ ১৫, টাক। 
আর লুদ ১২ বছরে ৭২ টাকা। তৃতীয় বছরে মাসে ১২ টাক! 
হিসেবে এক বছরে ১৪৪ টাকা, চা বাবদ বছরে একত্রিশ টাকা 
মোট ১৭৫ টাকা, জুদ ১১ বছরে ৭৭ টাকা, আর চতুর্থ বছনেও 
১৭৫ টাকা! এবং সঙ্গ ১* বছরে ৭* টাকা। দেখান 61701919 
10692556 ধরেছি, 00019000 ধর়িনি; তা! হ'লে মোট 
৩০* টাকা জার ৩৫* টাকা, হুদ ১৫* টাকা আর ১৪৭ টাকা, 
অর্থাৎ ৯৪৭ টাকা । একেবারে চুল চেরা হিসেব। 
হলিয়াই উচ্চহান্ত 
ডক্টর সেন। চমৎকার, এমন লুদ সমেত টাক! কড়ির নৃক্ষ 
হিসেব ক'জন গণিতের অধ্যাপক করতে পারেন । বীরেন, এটাই 
ছিলে! জমার কঠিন প্রশ্ন এবং তা'তে তৃমি পাশ করেছ 1৮ 
07901 7 হ্বতরাং প্রিজসিপ্যাল সাহেব লিখুন 1081587085708 
সওঃ্য £০০৫, 
প্রিজিপাল। (হাসিস্া লিখিতে লাগিলেন) 12৮০৪- 
2086109 তায £০০৫. 
ডষ্টর সেন। এইবার বীরেশ্ত্রের ০৪:১19০৯৮০টা দিছে দিন । 
প্রিজ্িপ্যাল। হ্যা, দিচ্ছি; ত! হ'লে বীরেন, তোমার এই 
সার্টিফিকেট বৃঝলে 1 [:800878  950811808, [008118) 
ভওম্ £০০০, :9000010108 ₹৪7য £০০০, 2080)9086)08 
"টে £০০৫, 002009০৮ 8০811008], এই আমি সই করে 
দিচ্ছি। নিয়ে যাও। 
বীবেন্্র। ( অম্পর্্বরে ) আ্যা, আ। তা হ'লে আমার-- 
ডক্টর সেন। প্রিজিপ্যাল সাহেব, আমিই এর উত্তর দিচ্ছি। 
বলিয়্াই ডক্টর সেন দয়ওয়ানফে ডাফিলেন। 
ঘরওয়ান জানিলে 
ডষ্টর সেন। জব্বর সিং, ইস্কে। কান পাকড়কে কাগজে 
গেটকা বাহার লে বাও। 
দয়ওয়ান অথসয় হইলে 
বীরেন্র। আমিই যাচ্ছি, আমিই বাচ্ছি। 
বলির! পশ্চাপসরণ 
প্রিছ্সিপ্যাল। বেরোও, এখনি বেয়োও, বখামি কন্বার 
জার জায়গ! পাওনি সকাল বেল! এতটা সময় ন্ট । বেরোও 
শীগগির বেরোও। 
অধ্যাপক ঘোব। জহি 218161)08 ঘোষ, কেমন না? 
পাজী, নঙ্ছার, বেরোও। 
ডর সেন। আছি থিটারাম, কেমন 11 জোচ্চর, যেয়ো । 
প্রিজিপ্যাল। আমবা! সব ০10 10881]5, কেমন না? 
বেয়োও। 
তিনজমেই উঠির! 'বেয়োও', 'বেয়োও' বঙ্গে জিডে অগ্সর হইলেন 
হবনিকা পন্তন 


 বাঙ্গালার প্রথম মহামহোপাধ্যায় 
প্রত্বকম্ত্র 


মহারাদী ভিকৃটোকিয়ার ৫* রাজ্যান্কে ১৮৮৭ সনের জুবিলি উপলক্ষে 
ভারতবধে সর্বপ্রথম ঝাজশক্তির শাসনাধীন *মহামহোপাধ্যায়” 
উপাধিদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তৎসম্পর্কে বড়লাটের বিল্পপ্তি 
উদ্ধত হইল। 

[18 12081192007 19 ড1০০:০য &00. 00591301- 
(0910915] 175108 08190 7700 0015 00208109288302. 6038৮ 
50900565 20908 0০0 1700% 6186 ₹71)8:017 1১8 0810 
7900£7159 92010806 01861706100 17. 1987101778 5000208 
6189 1078] 1117000 &170 7181)02)08) ৪017290%8 ০0৫ 
1797 81086 0501008 )18199$5 606 09992-1010107998 
91 10018, &00 70910% 0981:008 $০ 00202061007 
609 6970৮ 01 09 ০01)1199 ০ 119 718195৮514 
4008881076০ 60911029209, 1088 780180. (0 1081- 
60৪ ৪ 097 61619 107 91010910% 8৪9:%1988 7909760 
77 173170008 ০01 11811000908138 110) 619 [20700906108 06 
00259068] 10871037)8, 0. 

এই নৃতন উপাধি নামের পূর্বের বধিবে, মহামহোপাধ্যার়গণকে 
উপাধির চিুস্বরূপ “উষটী" ও “উত্তরীয়” অর্থাৎ পাগড়ী ও শাল 
প্রদত্ত হইবে এবং দয়বারে ঠাছাদের স্থান হইবে “রাজাদের” পরেই। 

বাঙ্গালাদেশে সর্ব প্রথম ধাহারা এই উপাধিলাত করিয়াছিলেন 
ঠাহাদের নামের ক্রমোল্পেখ অবিকল উদ্ধৃত হইল £ 
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ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়াদি লিখিত হইল। 
১। তৃবনমোহন বিস্তারত্ব 


নবস্বীপনিবামী। জদ্প কান্তন ১২৩৩-মৃত্যু ১৯ শ্রাবণ 
১৩৯১) বায়েগ্রজেবী। বিভ্ভাসাগরের তাবায় ইনি “এদেশের 





1, চি 0৩8, ম০৪7০88০0. 1০, 811] 181 
ও), 1881. 05/581756 08585, মও৮ 28) 1887) 2৮ 
হ ৬,৯৪৪ ৃ 


সর্ধপ্রধান সমাজ নবন্ধীপের সর্বপ্রধান নৈয়ারিক” ছিলেন এবং 
বাঙ্গালার পণ্ডিতসমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিলেন। নবস্বীপের 
মানৈয়ায়িক গদ্দাধর ভট্টাচার্য্যের ইনি অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। যথা, 
গদাধর ভট্টাচার্যা চক্রবর্তী (১০*৬-১১১* বঙ্গা )__কৃষষেৰ 
বিদ্াভূষণ__হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত-_কৃষ্ণকান্ত বিদ্তালগ্কার (মৃত্যু 
১৯২৬ বঙ্গাক )- রাম শিরোমণি (মৃত্যু ১২৬৫ বঙ্গ )-- 
ভূবনমোহন। নৈয়ায়িক সমাজে তাহার প্রতিভা সৃচন। করিয়া 
প্রবাদ প্রচলিত হয় “তৃবনাস্তে! গদাধর£।” তিনি পিতার নিকটেই 
স্থায়শান্্র অধান়ন করেন, কিন্তু আমরা বৃদ্ধমূখে শুনিয়াছি পাৰি- 
বারিক কলহ হেতু তিনি পিতৃম্নেহে বঞ্চিত ছিলেন এবং নিজ 
প্রতিভাবলেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ১২৮৮ বঙ্গান্দে জ্োঠভ্রাত! 
হরমোহন তর্কচু়ামণির মৃত্যুর পর ইনি নবত্বীপে স্তায়ের “প্রধান” 
পদে অধিঠিত হইয়া দ্বাদশ বংসর জীবিত ছিলেন । ভীহার অগণিত 
শিষামণ্ডলী ভারতবধের নানাস্থানে বিরাজমান ছিল এবং মৃত্ার 
ূর্বক্ষণেও ঠাহার চতৃপ্পাঠীতে ১৫ জন ছাত্র ছিল। তাহার ছাত্র 
কামাখ্যানাধ তর্কবাসীশও দীর্ঘকাল বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক 
ছিলেন। তৃবনমোহন রচিত কোন গ্রন্থের পরিচয় জামর! জানি 
না। (নব্বীপ মহিমা ২য় সং, পৃ ৩৩১--৩৩ জ্ষটব্য ) 


২। মছেশচন্দ্র স্তায়রত্ব 


হাওড়ার অন্তর্গত “নারীট” গ্রামনিবাসী। জদ্ম ১১ ফাল্গুন 
১২৪২ মৃত্য চৈত্র ১৩১২। রাটীয় বঙ্গ্যঘটাবংশীয় ভাগবত 
টাকাকার বিখ্যাত জীধরম্থামীর ইনি অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ । হথা, 
জ্ধর স্বামী-শ্্রকর বিষ্যার্বব--রমানাথ বিষ্ভানিবাস-_কৃষ্ণানন্ 
তর্কপঞ্চানন__জ্ানকীনাথ চূড়ামপি--রাজেজ্্র সার্বভৌম-__ 
গোবিন্দ তর্কালঙ্কার-__গ্পতি স্তায়বাচস্পতি__গোঁরীকাস্ত স্যার 
বাযীশ_ বাধাবল্পভ তর্কবারীশ-হীরারাম তর্কশিরোমপি-- 
হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত-_মহেশচন্ত্র। এই বংশে মহেশচক্তরের 
পূর্বে স্বিশতাধিক পণ্ডিছ জন্মগ্রহণ করেন। পঠদ্দশায় তাহার 
অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় তাহার অন্যতম ন্যারগুর সুবিখ্যাত 
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় স্বয়ং সর্ধদর্শন সংগ্রহের বঙ্গান্থ- 
বাদের ( ৯২১ বিক্রমাব্দ) বিজ্ঞাপনে প্রশস্তি করিয! প্রকাশ 
করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাফে অলঙ্কারশান্ত্রের অধ্যাপককপে তিনি 
কলিকাতা সংস্কত কলেজে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৫ সনে দশবৎসর 
কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়া! মাসিক ১২৫০ টাকা বেতন পাইয়! 
অবসর গ্রহণ করেন। একমাত্র ভূদেব ব্যতীত এত অধিক বেতনে 
শিক্ষাবিভাগে ফোন বাঙ্গালী গতশতাবীতে নিযুক্ত হন নাই। 
তাহার অধ্যাপন। নৈপুণ্য চির প্রসিদ্ধ । অধ্যক্ষ 0০761] সাহেবকে 
তিনি কুম্ুমাঞ্জলি, মুক্তাবলী প্রভৃতি সতাযগ্রস্থ পড়াইয়াছিলেন। 
তন্্রচিত কুস্ুমাঞ্জলির ভাৎপর্যবিবরণ (১৮৬৪) এবং বাক্য- 
প্রকাশের তাৎপর্ধ্যবিবরণ (১৮৬৬) উল্লেখযোগা টিককনীগ্দ্থ। 
সোদাইটি হইতে মুক্রিত সারণভাব্যসহ তৈরীর সংহিতার ওনধ হইজ্ে 


ঞ ৬২১ 


২১২২, 


৫ম খণ্ড তিনি সম্পাদন করেন (১৮৭২-৯৪)। মীমাংসাদর্শন 
ও শবরভাব্যসহ তৎকর্ভৃক সম্পাদিত হইয়াছিল ( ১৮৬৩-৮৭ )। 
তাহার সর্বপ্রধান কীর্তি টোন্ধের ছাত্রদের পরীক্ষা! কৃষ্টি । বাঙ্গালা- 
দেশে সংস্কতশিক্ষায় যে নৃতন যুগ আনয়ন করিয়াছে তাহার ফলা- 
ফল ধীরভাবে এখন আলোচনাযোগ্য । ৬* বৎসর পূর্বে তিনি 
দু়তার সহিত পঞ্জিকাসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া খুব্শিতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। “মহামহোপাধ্যায়" উপাধি স্থক্টিতে ও তাহার 
প্রেরণ ছিল সন্দেহ নাই এবং বাঙ্গালা এই প্রতিভাপুজার 
পৌরোহিত্য তিনি কিরূপ সুচারুভাবে সম্পল্প করিয়াছিলেন 
বিগত শতাব্দীর মহামহোপাধ্যায়গণের জীবনী আলোচন! করিলে 
তাহা বুঝা যাব। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে এই 
প্রতিভাশালী মহা প্রভাবসম্পন্ন পুরুবরের কোন জীবনী এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই । ১৮৮১ সনে তিনি *সি-আই-ই” উপাধিতে 
ভূষিত হইয়াছিলেন। 


৩। শ্রীরাম শিরোমণি 

সবশিদাবাদ বাসী | জন্ম ত্র রামনবমী ১২৩০-মৃত্যু মাঘ 
১৩১৩। বারেন্ত্শ্রেণী কুলীনশ্রেষ্ঠ উদয়নাচার্ধ্য ভাছুড়ির বংশে 
তাহার জল্প । নবত্ীপের 'মহানৈয়াধ়িক মাধবচন্ত্র তর্কসিদ্ধান্তের 
নিকট তিনি স্তাঘশান্্র অধায়ন করিয়াছিলেন এবং পাগ্িত্য 
ও চরিত্র বলে সমগ্র বঙ্গদেশে সুখ্যাতিলাত করেন। কাশীম- 
বাজারের রাজ! আশুতোবনাথ রায়ের ননী পৃতশীলা আর্নাকালী 
দেবী মুশিদাবাদে ষে জুবিলীটোল প্রতিষ্ঠ। করেন শ্রীরাম শিরোমণির 
অধ্যক্ষতায় তাহ।র খ্যাতি সর্বত্র ছুড়াইয়া পড়ে। তিনি নিরবচ্ছিন্ন 
নৈয়ায়িক ছিলেন এবং গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই | 


৪। রাখালদাস হ্াায়রত্ব 
ভষ্টপল্লীনিবাসী। জন্ম ২৮ ভাক্র ১২৩৬-মৃত্যু ২ অগ্রহায়ণ 


৩১২১ পাশ্চাত্য বৈদিক । সাধকশ্রেষ্ঠ নারায়ণ ঠাকুরের ইনি অধস্তন 


নবম পুরুষ । তদীয় প্রধান ছাত্র .শিবচন্্র সার্বভৌম মহাশয় 
“কাশীবাস” গ্রন্থে (১৩১২) ষ্ঠাহার জীবদ্দশাতেই তাহার বিশ্বাত 
জীবনী প্রকাশ করেন । তিনি জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ব্যতীত 
ভট্টপল্লীর বাঠিরে অন্ত কাহারও নিকট পাঠ স্বীকার করেন নাই। 
ভট্টপল্লীর পাণ্ডিত্যখ্যাতি বর্তমানে সমগ্র বঙ্গদেশে যে ন্তপ্রতিঠি ত 
হইয়াছে তাহ! প্রধানতঃ প্রতিভার অবতার হলধর তর্কচূড়ামশি 
ও রাখালদাসেরই কীর্তি বটে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার । 
কাঈীর সরন্বতীভবন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত তন্রচিত “তত্বার” 
্রস্থের ২য় সংস্করণের ভূমিকার মুকিত ও অমুস্তরিত তাহার সমস্ত 
্রস্থের নামোল্পেখ আছে। নব্যন্তায়ের অন্ুমানখণ্ডের ছুরহস্থল 
সমূহে তাহার স্বোষ্ভাবিত বিচারাবলী ব্যতীত “জদ্বৈতবাদখণ্ডন" 
প্রভৃতি এম্থে সম্পূণ নূতন বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন । 
স্ায়শাস্ত্ের পঠনপাঠন লুপ্ত না হইলে রাখালদাসের নাম বঙ্গদেশে 
চিরপ্মরণীয় হইয়। থাকিবে। 


€ | প্রসম্চন্্র ভায়রত্ব 


নদীয়। জেলার বিষপুক্ষরিী (বেলপুকুর) গ্রাম নিবাসী 
১১ বৈশাখ, ১২৯৭ সনে ৭৪ বৎসর বয়সে শ্বর্গত হন। বাটীয় 
ত্রাঙ্থণনমাজে বেলপুকুয়ের ঠাকুরবংশ চিরবিখ্যাত। সাগরদিয়া 


ক্তাব্রভন্ম্ব 


[ ৩২শ বর্ব--১ম খণ্ড-€ম সংখ্যা 


বন্দ্যবংশে রত্বগর্ভের প্রপৌত্র রামচন্ত্র ভট্টাচার্য তান্ত্রিক সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করেন। এই মহাপুকুষের বংশ ও শিষ্যমণ্ডলী বাঙ্গালার 
বহুস্থানে এখনও বিরাজমান । নিজ বেলপুকুরে ছুইটিমাত্র 
ধার! বিস্তমান আছে। প্রসন্চন্দর রামচন্দরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। 
বথা, বামচন্দ্র-_রামগোবিল্। ভ্তায়ালঙ্কার-_মহাদেব ন্যায়বাগীশ-_ 
রামগোপাল তর্কবাগীশ- গোপীনাথ তর্কদিদ্ধাস্ত-_রামতস্থ-- 
প্রসন্নচন্ত্র। বিভিন্ন জেলায় এই বংশে বন্তর সাধক ও পণ্ডিত 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রসন্চন্ত্রের পূর্বেবে একমাত্র বেলপুকুরেই 
তত্বংশীয় ৫৬ জন পণ্ডিতের নাম আমর পাইয়াছি। প্রধানত: 
ইহাদের পাণ্ডিতাবলে নিজ্ঞ নবন্বীপের সহিত সমকক্ষতা করিয়া 
বেলপুকুর একটি বিশিষ্ট সারস্বত কেন্দ্রূপে পরিচিত হয়। 
প্রসন্নচন্ত্র নবন্বীপের শ্রীরাম শিরোমণির ছাত্র ছিলেন এবং বঙ্গের 
একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ারিকরূপে নান! দেশীয় বহু ছাত্র পড়াইয়! 
খ্যাতিলাত কবেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের অবসর গ্রহণের পর 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে গ্যায়ের অধ্যাপক পদে তাহাকে নিয়োগ 
করার চেষ্ট! হয়, কিন্তু চিরাচরিত বংশান্ুক্রমিক শান্তর ব্যবসায় পরি- 
ত্যাগ করির! তিনি চাকরী গ্রহণে অসম্মত হন । তাহার জোষ্ঠপুন্ 
স্্রেন্রনাথ তর্কগন্ধও একজন প্রবীণ নৈয়াফ়িক ছিলেন । 


৬। দীনবন্ধু স্তায়রত্ব 

হুগলীর অন্তর্গত কোন্নগর নিবাসী। ২৬ আশ্বিন ১৩০২ 
সনে ৭৬ বৎসর বয়সে স্বর্গত হন। রাটীয়সমাজ্জের কাটাদিয়। 
বঙ্গ্যবংশের বিখ্যাত কুলীন গঙ্গাগতির এক অকুলীন ধারায় 
অধস্তন একাদশ পুরুষে তাহার ভ্তন্ম। যখা_নারায়ণখঞ্জ_-আনন্দ 
সার্বভৌম-গোপীনাধ__বামেশ্বর__রামচচ্্ ক্তায়বারীশ-_-্রনিবাস 
তর্কবাগীশ (১১২২ সনে ৪* বৎসরে মৃত্যু )--রামকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত 
(১২২২ সনদে ১*৩ বৎসরে মৃত্যু )--কাশীনাথ স্তারবাচস্পতি 
(১২৪. সনের আর্িনে ৬৬ বৎসরে মৃত্যু )--হরচন্্র বিভ্ভালঙ্কার 
(৮* বহরে ৪ কার্তিক ১২৮* সনে মৃত্যু )-দীনবন্ধু। ১৫, 
বৎসর পূর্বের নবন্ধীপের প্রধান নৈয়ার়িক ছিলেন দিগস্তবিশ্রতকীঠি 
শঙ্কর তরকবাগীশ। তাঞার চারিজন প্রধান ছাত্র "নাথ-চতুষ্টয় 
নামে তৎকালে সমগ্র বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 
দ্ীনবন্ধুর পিতামহ দিশ্বিজয়ী কাশীনাথ এই নাথচতুষ্টয়ের অন্ততম। 
তাহার পাশ্ডিত্য প্রতিভায় কোন্নগর তৎকালে “দ্বিতীয় নবন্ীপ” 
নামে পরিচিত হইয়াছিল। দীনবন্ধুর জীবঙ্গশায় কোরগরের 
এই সুখ্যাতি বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি নবস্বীপের মাধবচন্ত্র 
তর্কসিদ্ধান্তের নিকট স্তায়শান্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পূর্বোষ্টিথিত 
মুশিদাবাদের শ্রীরাম শিরোমণি তীাঙ্কার সহাধ্যায়ী ছিলেন। 
তিনি মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত অধ্যাপন! করিয়৷ গিয়াছেন এবং 
তাহার প্রতিভার ও অধ্যাপনাগুণে আকৃষ্ট হইয়া! বহুতর কৃতী 
ছাত্র কোরগরে বিস্তালাভ করিয়াছেন। বাঙলার নৈম্বায়িক 
সমাঙ্জে দীনবন্ধুর গভীর পাণ্ডিত্য ও চতুয পরিহাসের কথ! এখনও 
বৃদ্ধমুখে প্রচারিত আছে। 

৭। চূন্রকাস্ত তর্কালঙ্কার 

মৈহনসিংহ সেরপুর নিবাসী । জন্ম ১৯ কার্তিক ১২৪৩-মৃত্যু 
২* যাঘ ১৩১৬। রাড়ীয়প্রেমীর বন্যাবংধীয়। বিবেশীদ্ধ জগন্গাথ 
তর্কপঞ্চাননের পর এইরূপ “পর্বততরন্বতন্ত্র' মহাপত্ডিত বদেশে 


কার্ঠিক--১৩৫১ ] 


আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি 
হইবে না। তাহার জীবদশায় ১২৯৬ সালের নব্যভারতে 
(আশ্থিন-কার্তিক সংখ্যা, পৃঃ ৩৪৭-৫১) তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী 
প্রকাশিত হইয়াছিল। পঠদ্দশার় শ্মৃতিশান্ত্ই তাহার পাঠ্য 
বিষয় ছিল এবং বনু অধ্যাপকের নিকট পাঠ স্বীকার করিলেও 
তাহার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন বিক্রমপুর পুরাপাড়৷ নিবাসী 
দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন মভাশর় । কিন্তু তাহার অলৌকিক প্রতিভা 
প্রথম হইতেই নব্যন্মৃতির সক্বীর্ণগণ্ডি অতিক্রম করিয়া বিরাট 
সংস্কতসাহিত্যের বিভিল্প বিভাগে শফরীর ্টায় বিচরণ করিতে 
লাগিল এবং তাহার রত্বপ্রস্থ লেখনী কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, 
বাকরণ, প্রাচীন ও নব্যশ্বতি, জায়, বৈশেবিক প্রভৃতি শান্তর 
ঘে সকল গ্রন্থরত্ণ প্রসব করিয়াছে তাহার সংখ্যা ও মূল্য নির্ধারণ 
করা কঠিন। তাহার এই সর্বতোমুখী প্রতিভা বিগত শতাব্দীতে 
নবাঙ্থায় ও নব্যম্থৃতির একনি সেবক পণ্ডিত সমাঙ্ছে ঈর্যার 
স্থট্টি করিয়াছিল। গুণগ্রাহী মচেশচন্ত্র ভাতা উপেক্ষা করিয়। 
এই অনতিপ্রাচীন পাগ্ডঙকে উচ্চতম সম্মানে ভূষিত করিয়! 
সংসারের পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রথম মহামহ্োপাধ্যায়গণের 
মধ্যে চন্ত্রকাস্তই বয়:কনিষ্ঠ ছিলেন। সাধারণ শিক্ষিতসমাজ 
সংস্কৃত গ্রন্থাদির পাণ্ডিতাগ্রহণে অসমর্থ । চন্দকাস্তই সর্বজন- 
বোধা সবল ভাষায় ছুরধহ যড়দর্শনের ভাৎপধ্য “ফেলোশীপের 
লেকৃচারে" বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। 


তারিণীচরণ শিরোমণি 


ফরিদপুর জেলার ভোজেস্বর গ্রামে পাশ্চাতা বৈদিকবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পূর্বপুরুষগণ সকলেই প্রমিদ্ধ পণ্ডিত 


৮ 


হিস্কু-উত্তল্লাপ্্রিক্ষা জিশ্রি 


২৩২৩ 


ছিলেন এবং গোঁরালীর বশিষ্ঠ গোষ্ঠীকে বিদ্বংসমাজে খ্যাতিসম্পন্ন 
করেন। তিনি দক্ষিণ বিক্তমপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন 
এবং যদিও তিনি প্রস্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই, তথাপি 
নব্যশ্বতির হুরহ স্থলে তাহার বিশিষ্টমত ছাত্রপরম্পরায় এখনও 
প্রচারিত থাকিয়। তাহার প্রতিভ! সুচনা! করিতেছে । তিনি স্মৃতি- 
শান্তর বিক্রমপুর পুরাপাড়া নিবাসী দীননাথ স্তায়পঞ্চাননের নিকট 
অধায়ন করিয়াছিলেন । সামাজিক আন্দোলন বিশেষে জড়িত হইয। 
তিনি জীবন-সন্ধ্যায় কলিকাতায় আসিয়া পাধুরিয়া ঘাট! রাজরাটার 
সভাপগ্ডিতরূপে প্রভূত সন্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। 
১২৯৭ সনে প্রবীণ বয়সে তিনি স্বর্গত হন এবং ৮জন মহামহো- 
পাধ্যায়ের মধ্যে তিনিই সম্ভবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ ছ্থিলেন। 

বঙ্গদেশে এই ৮জন মহাপত্তিতের সমকক্ষ আর কেহ তৎ- 
কালে জীবিত ছিলেন না মনে করিলে তুল হইবে। আমন! 
বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছি 'তৎকালে কেহ কেহ এই উচ্চ সম্মান স্বেচ্ছায় 
প্রতাখ্যান করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় 
এবং বিক্রমপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈষ়ায়িক প্রসন্নকুমার তর্করত্ধের নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

বাঙ্গালার প্রথম মহামহোপাধ্যায়গণ সকলেই দেশ বিখ্যাত 
পণ্ডিত বংশের সম্ভান এবং মহেশচন্দ্র ব্যতীত প্রত্যেকেই আজীবন 
শান্ত্র ব্যবসায়ী অধাপক ছিলেন । প্রতিভা, ছাত্রসম্পদ্‌ এবং অধ্যা- 
পন! নৈপুণ্যের সমাবেশ প্রতিষ্ঠার মুখ্য উপাদান ছিল, গ্রন্থ রচনা 
নহে। গত শতাব্দীর শেষেও বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে 
প্রতিভা প্রকাশের একমাত্র লীলাক্ষেত্র ছিল বাঙ্গালীর নিজস্বকীর্তি- 
স্তসতস্বরূপ নবান্তায় এবং তদ্ঘটত নবাস্ৃতি। 





হিন্দু-উত্তরাধিকার বিধি 


গ্রীনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল 


গত ভাদ্র সংখ্যায় আমরা সপিগ্ড, সাকুল্য ও সমানোদক- 
এর সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছি, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা অতি 
সংক্ষেপে বন্ধু/-র অর্থ জাপন করিব। 

(শু) বন্ধু--মিতাক্ষরায় “বন্ধু' অর্থে ভিন্ন-গোত্র সপিগ্ড। 
বন্ধু স্ত্রীলোকের সম্পর্কে সম্পফিত একটা বিশেষ শ্রেণীর 
উত্তরাধিকারিগণ। মিতাক্ষরা অনুসারে বু” ত্রিবিধ, 
যথা-_(ক) “আত্মবন্ধু' (খ) “পিতৃবন্ধু' ও (গ) “মাতৃবন্ধু'। 
(ক) আত্মবন্ধু হইতেছেন--(১) পিতার ভগিনীর পুত্র 

(২) মাতার ভ্রাতার পুত্র 
(৩) মাতার ভগিনীর পুত্র 
(খ) পিতৃবদ্ধু হইতেছেন-_(১) পিতাঁর পিতার ভগিনী-পুতর 
(২) পিতার মাতার ত্রাতার পুত্র 
(৩) পিতার মাতার ভগিনীর পুত্র 
(গ) মাতৃবন্ধু হইতেছেন--(১) মাতার পিতার ভগিনীর পুত্র 
(২) মাতার মাতার ত্রাতার পুত্র 
(৩) মাতার মাতার ভগিনীর পুত্র 
বর্তমানে ভারতীয় হাইকোর্ট কিন্তু বলেন যে মাত্র 


উপরিউল্লিখিত নয় জনই বন্ধু, অপর কেহ “বন্ধ নছে এমত 


নহে, শান্ত্রো্লিখিত উপরিউক্ত অনুজ! অনুজ্ঞ। নহে, উহা 
উদাহরণ 


ও মাতার দিক দিয়া ৫ম পুরুষ পথ্যস্ত স্ত্রীলোকের সম্পর্কে 
সম্পকিত সপিগ্কে “বন্ধু ধর! হইয়াছে ও ইহার উপর আবাঁর 
নিজের অধস্তন সাত পুরুষ ভিন্ন-গোত্র সপিওও “বন্ধু” পর্য্যায়- 
ভুক্ত হুইয়াছে। 

যাহাই হউক এ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচন! এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে 
সম্ভব নয়-_মিতাক্ষরাঁয় যাঁহাই থাকুক না কেন দাঁয়ভাগে 
বন্ধু; সম্পর্কে বিশেষ গোলযোগ নাই । একমাত্র বিবাহের 
সময় “ত্রিগোত্রাম্তরিত সিদ্ধান্ত আলোচনা ব্যাপারে গোল 
গণনাঁকালে বন্ধুর খোঁজ হয় (১)। উত্তরাধিকার ব্যাপারে 
আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বদ্ধু” সম্বন্ধে আলোচনা না করিতেও 
পারি কেন না আমাদের আলোচনা মুখ্যত দার়ভাগ 
সম্বন্ধে। মিতাক্ষরাঁয় উল্লিখিত নয় জন বন্ধুর মধ্যে কয়েক- 
জনকে ত' আমার পূর্ব প্রবন্ধের ২ ও ৩ নং তালিকায় 
দায়ভাগ সপিগুগণের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। 

টি তাবে আমরা কয়েকটা সংজা নির্দেশ 

করিলাম। পরবর্তী প্রবন্ধে আমর! পিগড সিদ্ধান্ত সন্থন্ধে 
আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ) 


(১ ১০৫০ সালের আহাঢ় সংখ্যার ভারতবরধে প্রকাশিত মৎলিখি 
€ “ছিল বিষাহ-বিধি সম্থন্ধে আলোচন!” শীর্ষক প্রবন্ধ-_-পৃ: ৬৪ ১৪ কলম 


মাত্র; আসলে পিতার দিক দিয়া এম পুরুষ পধ্যন্ত ২ অক্টযা। 


স্বপন 
শীহবোধ বন 


তবতোধের বাড়ি হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়! ফিরিতেছিলাম। রাত 
এগারোটা, ধ্রাম বাস্‌ অনেকক্ষণ বন্ধ হইয়া গিজাছে। হণ্টনং ছাড়া 
উপায় নাই। খাওয়াটা একটু গুরুতর রকম হইয়! গিয়াছে, 
নহিলে রাসবিহারী এভেনিউ-র মতো! এমন চওড়া, চকচকে সড়ক 
দিয়! হাঁটিতে পার! তো! রীতিম একট! বিলাসিতা । বেজায় 
ঘুম পাইয়াছে, হাতের কাছে একটা চাইনিজ রোল্স্‌ অর্থাৎ 
রিক্সা! পাওয়! গেলে চড়িয়া বলিতাম। কিন্তু সে সকল কোনটাবই 
সন্ধান না-পাওয়ায় চিকিৎসককুলের উপদেশকেই সম্মান দেখাইতে 
সংকল্প করিলাম-ডিনাবের পর এক মাইল হাটা যে একান্তই 
উচিৎ, সে-বিষয়ে আমার আর সঙ্গেমাত্র রহিল না। 

মধা রাত্রে রাস্তায় হাটিবার একটা বড় রকম সুবিধা আছে। 
মাধ এই সময়েই ছসিয়ার না-হইয়া রাস্তা চলা যায়। যেমন 
ইচ্ছ। প্বাস্ভার মধ্যখানে যাও, যেমন ইচ্ছা রাস্তা পার হও, যেমন 
ইচ্ছা আকিয়া বাকিয়া, চোখ মেলিয়া চোখ বুজিয়া ফুটপাথ দিয়া 
চল, সংঘাতের আশঙ্কা নাই ইচ্ছামত কল্পনা করিতে করিতে, 
স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, ছহিপাশ ভাবিতে ভাবিতে চল, 
কাহারও ঘাড়ের উপর হুমড়ি খাইয়া! পড়িয়া জবাবদিহি হইতে 
হইবে না। 

আমিও এমন সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ১৯৪৪ 
সনের রাসবিহ্বারী এভেনিউ দিয়! চলিতে চলিতে ১৯৩* সনের 
বালিগঞ্জ এভেনিউয় কথা মনে পড়িয়া গেল। তারও আগে 
এর নাম ছিল, মেইন শ্রায়ার রোডবড় নর্দমার রাসা--কিন্তু 
নর্দমার কল্পনা আমাকে কোনও দিনই মুগ্ধ করিতে পারে ন 
বলিয়া কল্পনা আজও তাহাকে এড়াইয়া বালিগঞ্জ এভেনিউ-তে 
পলাইয়া আসিল। তখন এই লম্বা রাস্তাটার ছু-পাশে মাত্র 
সামান্ত ক'খানা বাড়ি, ইচ্ছা করিলেই আঙুলে গোণা যাইত। 
গড়িয়াহাটার মোড়টা তে ফাক! মাঠ ছিল। একটু বাত হইলে 
এখান দিয়! চলিতে গ-ছমছছম করিত | নানা আকার আকৃতির 
রহম্পূর্ণ নিঃবুম গাছগুলির দিকে বারবার আশম্কাপূর্ণ দৃষ্টিতে 
তাকাইতে ভাকাইতে মনোহরপুকৃর দিয়! কালীঘাটের ট্রাম 
ধরিতে আগাইয়৷ বাইতাম। 

ক্রমে ক্রমে সেপকুলেটারদের প্রচারের ফলে বালিগঞ্জের 
সুবিধা! সহরবাসীদের নিকট প্রকট হইতে লাগিল, বালিগঞ্জের 
প্রসিদ্ধি বাড়িতে লাগিল, নতুন বাড়ি নতুন স্বাপত্য-ডঙ্গিতে 
তৈয়ারী হইতে লাগিল, ঢাকুরিয়৷ লেক শহরের বেড়াইবার সেরা 
জায়গা হইয়া উঠিল (ট্রামের অল-ডে টিকিট কিনি উত্তর- 
কলিকাতায় লোকের! গর্বিত-ভাবে এখান হতে বেড়াইয়া যাওয়া 
নুড় করিল ), সাহিত্যে বালিগঞ্জের যুবক-যুবতীর! ফ্যাসন হইয়া 
উঠিল, কেহ কেহ লেকের জলে ভূবিয়া মরিয়া লেককে অধিকতর 
সন্ত্ান্ত করিতে সাহাবা করিল, পাড়! হিসাবে সেদিনের বালিগঞ্ 
সকঙ্গকে টেকা দিয়া গেল। রাসবিহ্বারী এতেনিউ সেই হঠাৎ- 
সমৃদ্ধ, ফ্যানান-নিষ্ঠ, বাংলার বৃর্জোয়া .ও সগ্রাস্বতাকামীদের 


আখড়! বালিগঞ্জের প্রধানধমলী । চমৎকার রাস্ভা, এখানকার 
বাসিঙ্গাদের সুকুচি, সন্ান্ততা ও সমৃদ্ধির প্রতীক... 

“শুনচো, বাবু? 

চমকাইয়া চাহিলাম। দেখিলাম, ্রিকোণ পার্কের পাশের 
চওড়! চকচকে ফুটপাথ দিয়া চলিয়াছি। রেলিতের ধাবে গাছের 
ছায়ার মধ্যে হাটু পাত্থ ক/পড়-তোল! শুধু গায়ে একট! লোক হাত 
চারেক দূরেই জ্াড়াইয়াছিল, বুবিলাম সে ই প্রশ্ন-কর্তা। 

“ও বাবু, কথাডডা সুনচো! ? 

“বিলক্ষণ', দক্ষিবী পাড়া-গেঁয়ে টান শুনিয়া! কহিঙাম, “কিন্ত 
ধান-কাটতে না-গিয়ে শহরেই রয়ে যাওয়া হয়েচে কেন? 

“ইচ্ছা কইরে কি আর রয়েচি', ঈষৎ রাগত-স্বরে লোকটা 
কহিল, 'তোমর! পাচজনে রেখে দিলে, তাই রয়ে গেলু।" 

ধকি রকম? তোমার সঙ্গে ইতিপূর্বে কখনও মোলাকাৎ 
হয়েছিল নাকি? 

য়নি তাই বইলবে কে? লোকটা না দষ্ষিয়! কহিল, 'আমার 
সঙ্গে দেকা হয়ি না থাকলে, আমাঙদেরের আর কারুরি সাথে দেখা 
হয়ি থাকবে | এদের কাক্কনি ডেকে জিগেস কইঝবো! 1... 

'এ যে ৰীতিমত কৈকিয়ং-তলবের ব্যাপার দেখছি। কিন্ত 
কই, আর কাউকে তে! দেখছি নে।:.. 

“আচে, এ-ধারি ও-ধারি আশে পাশে সব শুয়ে আচে।' 
লোকটা নির্লিগুভাবে কহিল। “কত-যে, তার গোণা-গুনৃতি 
নেই। ডাকলেই উটে আসবে ।' বলিয়া ও, উই, হইস্‌ প্রভৃতি 
অভূত সন্বোধনে ডাক ছাড়িল। দেখিতে ফেখিতে, যেন 
অন্ধকারের মধা হইতে, ছায়া ও অধৃশ্য আড়াল হইতে অগ্ুন্তি 
ঈর্ণকায়, বলীরেখাক্কুত ললাট, গান্তবাসভীন, কষ্কালসার লোক 
শিল্পিল্‌ করিয়া জাত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদের 
কোটবে-ঢোক! চোখের দৃষ্টি ক্ষুধিত, আহত ; দেহগুলি আছড়াইযা 
আছুড়াইর! কে যেন সফল মাংস ও সৌষ্ঠব করাইয়া দিয়াছে, 
ক্ষুধাতৃর দাতের মতে! পাজ রাগুলি চামড়া ফুড়িয়া ষেন হী 
করিয়। রহিয়াছে । দেখিতে দেখিতে কঙ্কালের মতে! এই জীবগুলি 
আমাকে চারদিক হইতে ঘিরিয়! ফেলিল। নান! জনের অশ্চুট, 
জাহত, তিক প্রশ্নক্কালে চতৃর্িকের আব্ছাওয়া আঙ্ছয় হইবার 
উপক্রম হইল। 'কেন?' "জবা দাও? “ক' পয়সা দান 
কইরেচ? “চা খেয়ে, খাইয়ে কঙ পয়সা জলে ফেলেছ?' 'কটা 
করে' পদ খেতে ?' কালো বাঞ্গাবে কি কি জিনিষ বেচেছ? 
'ক মণ চাল মজুদ করেছিলে?' 'মুনাফাকারী আত্মীয় বন্ধুদের 
একবারও কি নিপা! করেছিলে? 'জামর! যে ধান ফলিয়েছি, 
তোমর!। ত| ছিনিয়ে নিয়েছ 'শশ্ক কলাব আকা, আৰ 
ভোগের বেলায় তোমরা? “অকৃতজ্ঞ বাবুধা, অকৃতজ্ঞ বাবু" 
প্রশ্নগুলি অফুবস্ত বাণের যতো! জানিযা বি'ধিতে লার্সিল। 

“'আচ্ছ। বাচাল হয়েছ তে। সব!' জাছিও রাগিয়! কহিলাম, 
“ভাঙের বে-সহ ফ্যান নর্ধষাতে না-কেলে তোমাদেখ দিয়েছি, 
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তার জন্ত খুব কৃতভ্রত। দেখাচ্চ তো? ওন! হলে আর চাধা- 
গেঁয়ে! 1*সব দোষই আমাদের হলো, কেমন? আমরাও ছ- 
পোষা মন্থৃয্যই, বাবাজীবনেরা, এক একট! লাট-বেলাট নই। 
আমন়াও আপন বাচাতে গলদধর্ম হয়েচি। দোষ বদি দিতে হয়, 
জাও গবর্ণমেপ্টকে--দ্েশের লোকের জন্ত ভাবন।-চিন্ত! করবার 
ভার তাদের । উচ্ছে হয়, দোষ দাও গিয়ে... 

“র্বমিণটকে আর পাচ্চি কোখা! ? তোমারাই তে। গবগ্রিণ্ট |” 
সেই প্রথম বাচাল লোকট! অভিযোগের স্বরে কহিল--“তোমরাই 
জজ-ম্যাজিইর, হাকিম-কেরাধী, মিনিষ্টার বাহাছুর-..£ 

'আহা, আবার মিনিষ্টারক্দের কেন? তার! নিজের মনে 
চাকরি করচে, কারুর সাতেও নেই, পাচেও নেই- _সাক্ষীগোপাল 
বললেই তয়। দোব দেবার হয়, দোষ দাও গবর্ণমেপ্টকে, কাকুরই 
গাষে লাগবে ন1।--.হোম ফ্রণ্ট, কাকে বলে জানো? টোটেল 
ওয়ার কাকে বলে জানে! 1? এ.যুদ্ধ বড় কঠিন যুদ্ধ, যারা পিছনে 
থাকে, তাদেরও ছেড়ে কথা কয় না। তোমরা হলে গিয়ে, 
হোম ফ্রণ্টের হতাহত, ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করো। যুদ্ধ, 
রপ্তানি, যুদ্ধের দরুণ বাড়তি লোক আমদানি, মান্ুষের ঘুষ- 
খাওয়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, মুনাফা বাড়াবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, 
ইন্ফ্লেশান, মানে মুদ্রাস্ষীতি, এ-সব নানা কারণেই ছুর্দশার 
জুঞ্রপাত হয়েছিল । তা, আমর! কি এ-সম্বদ্বে খবরের কাগজে 
কম লিখেছি, কম ফ্যান আর লাপসি তোমাদের বেটে দিয়েছি, 
সমনা-স্থচেতা, মালতী আরতিদের চ্যারিটির জন কম নাচিয়েছি? 
আমি তো! হিসেব করে' দেখেছি, ট্রামের এক পর়সা-ই কুপনে, 
ডবল পয়সা, এক আনায় মিলে ছুডিক্ষের স্ব হ'তে এ-পধ্যস্ত 
নিজের পকেট থেকে অন্তত এক টাক। চৌদ্দ আন! পয়সা ব্য 
করেছি। অথচ সেই তোমরাই আমাকে একল] পেয়ে চারদিক 
থেকে ছিরে ধরেছ, যেন তোমাদের সকল ছুঃখ-কষ্টের ভল্ক একলা! 
আমিই গায়ী--. 


যুজ্ির সারবত্তায় লোকটা বোধ হয় একটু থতমত খাইয়। 
গিয়াছিল। এমন সময় কোলে একটা পাঁজর বাহির কর! শিশু 
লইয়া, স্ব্ল এবং ছেঁড়। কাপড় পর একটা কষ্কালসার স্ত্রীলোক 
ভিন্ত ঠেলিরা স্ুমুখে আগাইয়া আসিল। আসিয়াই কণ্ঠ সপ্তুমে 
চড়াইয়! কহিল, “না, তোমার দোষ হবে কেনে, দোষ কারুর লয়, 
তবু কাতারে কাতারে আমর! শেষ হয়ে গেলাম। সেই গেল 
সনে, ছুপুর বেলা দেই বখন টেরামে উঠছিলে, কত করে' মাথ। 
কুটে এক আনা পয়হা চালাম, বার বার কোলের শিশুটায়ে 
দেখালাম, কইলাম, তিন-তিনটে দিন ধরে' না! থেষে এটার প্রাণ 
বুকধূক কয়তিছে, কান্বার পধ্যত্ত জোরটুকু নেই, মরা চারাটার 
মতো নেতিয়ে পইড়েচে, এরে বাঁচাও বাবু, মায়ের সন্ভানটারে 
বাচাও। তা দিলে ফি চারটে পরহা? কইলে, সার! দিন তো! 
ভিক্ষে কইবে বেড়াচ্চিস, চারটে পয়হ! জোগাড় হলো! নি? তোদের 
যে খিচিল চইলেছে, সান্বাক্ষণ চেষে চেয়ে তোরা কি আমান্দের 
মাথা! খারাপ করে? দিতে চাস? অত পয্চসা দেবার ক্ষমতা 
আমাদেরই ফোখা? খিচুড়ি সবাই পাচ্ছে, আর তুই পাচ্ছি 
মে? বলে তৃষি পানের গ্োকানে গিয়ে ছু আনার সিগারেট 
কিনলে । বলি, বাবু; মনে জাচে মে কাট 1..." 

'এই যে, বান কর্তা, চিনতে পারতিছ? বলিয়া একটা 


হুঃহ্যগধ 


সঠি২ি 


লোলচণ্ম বুড়। লাঠিতে ভর করিয়া নুমুখে আসিয়া দাড়াইল। সেই 
বায়ক্ষোপের বাড়িটার ন্ুমুখে দেকা হইছিল? রাল্ডার ও-পারে 
তখন আমার বুড়ি ধুকচে, ব্যাটার বউটার ওলাউটো স্মুরু হয়েছে, 
নেড়ী আর পট্‌ল! ক্ষিদেতে মরে বাচ্চি, দাহু। একটু ফ্যান দাও, 
একটু ফ্যান দাও গো” বলে রাস্তার ধারে পড়ে" কাটা-ছাগলের 
মতে! প| দাপড়াচ্চে। আমি তোমাকে হাওয়া-গাড়ি থেকে 
আর পাচজন বাবুর সঙ্গে নামতে দেখে মরিয়া হয়ে কাছে গিয়ে 
্াড়ান্থ। চাযার ছেলে আমি, গতর খাটিয়ে, মাটি চষে? সংসার 
প্রতিপালন ক'রেছি, কারুর কাছে কোনওদিন কাণা কড়িটির জন্তি 
হাত পাতিনি। লজ্জা সরমের মাতা খেয়ে, তোমার কাছে গিয়ে 
হাত পাইতলাম-_বাবু, বাঁচাও, ছু আনা চার আনা ষ! হয় দাও $ 
আমি গর্ত মান্য, স্ত্রীপুত্র নিভে আজ পতে ব'সছি।-_তা তৃষি 
কি জবাব দিলে? 'এখন যাও, সব সময়ে বিরক্ত ক'রে। ন!$ 
তোমাদের জালাতনে আর পারি ন1। সর্বক্ষণ কীাতক পার! 
যায় ।--অমিয়, শীগগির যা ভাই, আবার টিকিট পাওয়া গেলে 
হয়। যা ভিড় হয় আক্কাল ছিনেমাতে, কে বইজবে আমর! 
ছুভিক্ষের ভেতর দিয়ে চইলেছি ! আর লোকে করবেই বাকি। 
চতুদ্দিকের আবহাওয়ায় মন এমন খারাপ হয়ে থাকে" 

হ্যা গো, বাবু বলিয়া একটা হা'ডডসার বছর দশ বারোর 
ছোক্র! ভাতে একট! [ঢল উদ্ভত করিয়া ভিড়ের মধ্য হইতে সম্মুখে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। এ দেখি, মজ1 মন্দস নয়, আ্যাং-ব্যাং, 
খল্সে-পুটি সবাই দেখি বীরত্ব ফলাইতে সুরু করিয়াছে। 

কহিলাম, 'তুমি মান কে বট? 

“কে বটি?' ছোক্রা ভিমরুলের স্বরে কহিল, “বেশ কথা 
হলো, কে বটি? ঠ্যাংটা ভেঙে দিয়ে এখন বেশ ভুলে মেউকে 
ছিলে। নেই যে গো, সরকারা বাগিচার স্্মুখে। ছুঝ্টে রাস্তা 
পার হচ্চিন্থ । হুইস কবরে" হাওয়া-গাড়ী লিষে ঘাড়ে এসে পইড়লে। 
সেই বাবুগুলির সুমুখে তুমি ছিলে না? ঝুঁকে বইললে না, “নাঃ 
মরেনি, মামা । পায়ের ওপর দিয়ে গাচে। আর রেরী লয়, 
পাচটা টাকা ফেলে এইবার সটকে পড়ো । এত ভোরে চালানে। 
তোমার ঠিক হয়নি, সেই মোট! বাবুটি কইলেন, "আন্কোর! 
লতুন গাড়ি, বেরেকটা কাজ কইরবে না, কি কইরে বুঝব? 
ইস্গীডটা টেরাই করছিলুম।' তুমি বইললে, 'শীগগির করো, 
বেলেক মাফিটে হা মুনাফ! ক'রেছ, লোক মারার দায়ে পইড়ে 
মেগুলি আবার ঘর থিকে বার কইরে নাদিতে হয়! মোটা 
বাবুটি চুকুটের ধোয়া ছেড়ে কইলেন, "যা, হলেই হলো । ছুদিন 
পরে এটা তে! না-থেয়ে অমনি লিকেশ হ'তো।। পাঁজর! ছাড়! 
এটার আর আছে কি।--এই ছোক্‌রা, চেঁচিয়ে মরবি নাকি? 
এই' নে, কোনও দ্দিন দেকেচিস পাঁচ টাকার জোট চোকে ?" 
বলে চারদিকে তাইকে" দেকে তোমর! আবার গাড়িতে গিয়ে 
উঠলে। তুমি কইলে, 'গাবধান, অত জোবে চালিও ন1। 
এদ্দিকটা ভিকিরিতে ভর্তি, রাস্তার কোনও জআাইনও ওরা গেয়াহছি 
করে না..." । তোমাদের হলের সেই ঢেওা-পান! লোকটা ব'ললে, 
“মিলিটা্ধি কন্টেরাকটের পরায় ফেন! গাড়ি কিনা, মিলিটারি 
ইস্পীডে চ'লতে চায়". | ফুটপাথের ধারেছ ঘাসের ওপর 
আমাকে ফেইলে রেফে, গাড়ি হাকিয়ে ভোছর। পেইলে' গেলে। 
এখন বলচ, যনে মেই ।--মারবয এই চিল 1... 


খ্টহিও 








তা! বাচছাধন, একবার চেষ্টা কষে দেখতে পার', জাহি না 


বাগিতে চেষ্টা করিয়া কহিলাম। “কিন্তু ছুর্ঘটনায় স্বাস্থ্য ব! 
তেজের কোনও কম্তি হয়েচে বলে তো] মনে হয় না। সেই 
সামাল্গ আ্যাক্সিডেণ্টের দৌলতেই তো আজও বেঁচে আছ; পাচ 
পাচট! টাকা তে! একট৷ জযিদারি--- 

"ভারি তো দিলে! এক মিনিটও আমার ঞ্লাছে থাকলে! 
কি? ছোকরাট! বেশ রাগত-স্ববে কহিল। “তুমি যেতে না 
ফেতেই পাহারাওয়ালাবাবু এইসে বল্পে, “বজ্জাত চোর, লোট 
কোত। পেইচিস বল? কার পকেট থিকে মেরে দি্টচিস বল?' 
যতই আমি বলম্তু, 'বাবুর! গাড়ি-চাপ! দিয়ে আমার ঠ্যাং মুচড়ে 
দিয়ে আমারে বকৃশিষ দিয়ে গ্যাচে', ততই সে গো, পাইকে" 
পাইকে' আরও খাপ্পা হয়ে উঠল। শ্যাষে আমার কান মইলে, 
ব্যাটা ক্ষুদদে চোর বলে গালি দিয়ে, লোটটা হাত থিকে কেড়ে 
নিলে..। বড় কাজে লাগল তোমাদের পাচট। টাকা । ইদিকে 
খোড়। ঠ্যাং নিয়ে ভিক্ষে ফিরতি পারি নে, খিচুড়ি খাওয়ার 
জায়গায় যেতে পারি নে, ধুঁকে ধুকে, উপোসে উপোসে, তেষ্টায় 
তেষ্টায়। ছটফটিয়ে, পা-দাপড়িয়ে তারপর একফিন শ্তাব হয়ে 
গেলাম." & টা 

“শেষ হয়ে গেলে কোথায়?" আমি কহিলাম, 'এখনও দিব্যি 
খোস্‌ মেজাজে, বাহাল তবিয়তে রাজধানীর হাওয়। খেয়ে বেড়াচ্চ, 
দেখচি। গীয়ে ফিরে যেতে বোধ হয় আর মন উঠচে না-.-? 

'আজ্জে, সি-টি বলবেন না, প্রথমকার সেই মুখ-ফোড় 
লোকটা প্রতিবাদ করিয়া কহিল। 'ওর আর ফিরে যাবার উপায় 
নেই। এই ফুটপাথের ইদদিক থেকে ওদিক তক্‌ ওর সীমান11 
আষাদের সববারই .সীমানা। ইচ্ছে মত যেখা সেখা যাবার 
আর উপায়টি রাখোনি, বাবুর৷ । আমর! এইটুকু চৌহঙ্গির মধ্যে 
কায়েষি হযে রইচি, শ্যাষ সময় যে বেখানে প'ড়েছিলাম, 
সেইখেনেই রয়ে গিইচি। এইখেন থেকে শুয়ে শুয়ে রাত্ির দিন 
তোমাদেরকে শাপশাপাস্তর করি, তোমাদের সকলকার বাড়িতে 
বিধালো শ্বাস আর দি পাইঠে' দিই। তোমর! যার! পাচ পদ, 
চবব-চধ্যি খেয়ে, বাইস্কোপ দেখে, সিগারেট ফুঁকে, বাড়তি 
মুনাফার টাকায় ইস্ত্রী পরিবারকে দামি শাড়ি আর গয়না! কিনে 
দিতে দিতে আমাদেরকে এক আধল! ছুড়ে দেছ, আর উঃ আঃ 
করে' রাস্তায় পড়ে থাক! আমাদের জন্যি ছুঃখু জানিয়েন্, 
তোমাদের শাপমন্তি করবার জন্তি আমর! রয়ে গিচি। ভ্ভাহটা 
পুড়ে ছাই হলেও আমাদের বিষ যায়নি, আমাদের জাল...” 


ভ্ডান্পতন্বহ্ 


[৩২শ বর্ব-_১ম খণ্ড -€ম সংখ্যা 





'দেহ পুড়ে ছাই হয়েচে। আমি চমকাইয়া সবিশ্ময়ে 
কহিলাম। 

“আজ্ঞে, অনেক দিন। ধাঙড়েরা আমাদের পাইফিরি ভাবে 
চিতেয় চড়িয়ে দিয়ে ছ্যালো!। তুমি বলছিলে, বাবু, ধান-কাইটতে 
গায়ে ফিরে যাইনি কেনে? ভেবেচ, শহরে বুঝি মজ। নেগেছে। 
রামচন্জ্র! এমন দয়। ধশ্মস্থীন জাগায় শখ করে' যান্ুষে এক 
দণ্ডও থাকে! ধান কাটার বখন সময় এলো ফিরে যাবার 
আর জে! রইল নি--ওকি, বাবুঃ ছুটচ কেনে? একটা 
জবাব দিয়ে বাও। যা মিথ্যে কতার কচকচি লয়, মিটিঙের 
বক্তিমে লয়, এমন একটা হকৃ জবাব দিয়ে যাও...ডয় কি, 
ডর কেনে 1..- 


উপ্ট দ্লিকের ডিপো-অভিমুখী একটা ট্রামের ঘণ্টায় চমকাইয়। 
দেখিলাম, ত্রি-কোপ পার্কের পশ্চিম দিকের শেবপ্রান্তে আসিয়! 
পৌছিয়াছি। বুকট! ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতেছে । পিছন হইতে 
সেই ষৃত্তিগুলি তখনও যেন প্রশ্ন করিয়াই চলিয়াছে-_“জবাৰ 
চাই, জবাব চাই 1 “কি বলবার আছে বলো 'দলে দলে তিলে 
তিলে মব্রেছি, কতটুকুন করেছ?" "আমাদের বাচার ইচ্ছ। কি 
তোমাদের চেয়ে কম? ফ্যান দাও, ফান দাও. 

আমি আর পিছনে তাকাইয়৷ দেখিলাম ন1। শত হোক, 
জায়গাট! খুব ভালে! নয়। ফুটপাথটায় বনু ভিখিরি অনাহারে 
অঠিকিৎসায় মরিয়াছে, তা তো। নিজের চোখেই দেখিয়াছি । 
রাজধালীর ৰাস্তায় রাস্তায় যে ছুর্গতেরা তিলে তিলে, বৃতৃক্ষায়, 
ব্যাধিতে, গৃহহীন বস্ত্রহীন অবস্থায় উদাসীন নাগরিকদের চোখের 
স্মুখে শগাল কুকুরের মতে! অসহায়ভাবে মাসের পর মাস ধরিয়! 
মৃত্যুর মিছিল করিয়! গিয়াছে, তাহাদের প্রেতাত্মা! শহরের ফুটপাথ 
আক্ড়াইয়। রহিয়াছে কিনা এবং শহরের সফল সমৃদ্ধির উপর 
বিষাক্ক নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে কিনা জানিনা, কিন্তু সেই 
শ্বতি সুখের নয়। ইহার সঙ্গে আমাদের আসচায়ত। ও স্বার্থপরতার 
কাহিনী মেশানে। আছে । 

লেক-ভিউ বোডে মোড় লইয়া লেকের বাতাসের স্পশ 
পাইলাম। ঘুমের ভাবটা অনেকটা কাটিয়া গেল। মাথাট! 
পরিস্কার তইয়া উঠিল । পেটের সঙ্গে ম্বাযুম গুলীর অঙ্গাঙগী সম্ব্ধ ; 
পেট-গরম হইলেই আমি ছুঃস্বপ্ত দেখি। কিন্তু মুস্কিল এই 
যে, ভালে! খাওয়! দেখিলে কিছুতেই জিহ্বাকে শাসনে রাখিতে 
পারি না। 


এ জীবন নয় মায়! নয় 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
কালের ছুরত্ত শোতে ভেমে চলে যার আর এক বসন্তে ঝ'য়ে পড়িছে বাতাসে ! 
একে একে দিনগুলি । রক্তিম সন্ধ্যায় সা্াবামু কাছে খরা-পুষ্পের নিক্বাসে ! 
প্রভাতের অবসান । সন্ধ্যা হয় লীন জীবন-মৃতযুয় খেল। চলে ঘুরে ঘুরে । 
উবার ধূসর বুকে । আসে নব দিন বিচিত্র ছুটির নাট মেখে ও ফোদ্দ.রে। 
লয়ে তার হুখ-হুঃখ, হাসি-অশ্রজল। জানিনা হঠাৎ খাঁজ! ধুয়াহে কখন! 
বসত্তের কি কচি নব পত্র্থল চলে বাবে! বহুদূরে । আনিফে নুতন। 

সুগ যুগ চলিতেছে একই অভিনয় । 


তথু বলি, এ জীবন নয় দায়! নয়। 


ক্যাম্ব্রিজী বাংল৷ 


জ্রীনরেশচন্দ্র পাল 


মিশনরী বাংল! বুঝি, মুসলমানী বাংল! বুঝি, কিন্তু ক্যাম্ত্রিজী 
বাংলা? একেবারে সগোজ না হইলেও, সেও একরকম আছে 
বটে। অবধান ককষন। 

এক সময় ছিল, বখন তারভীয় বিচারকের ইউরোপীয় 
আসামীফিগকে দণ্ড দিবার অধিকার ছিল ন1। ইলবাট বিল 
সাক্কাস্ত আন্দোলনের স্মৃতি এখনও আমাদের মন হইতে মুছিয়া 
যায় নাই। ভারতীয় ও ইয়োরোপীর়দিগের জন্তু আলাদ! ব্যবস্থা 
বিচার ক্ষেত্রে এখন নাই বটে, কিন্তু যেখানেই দেশী ও বিলাতীর 
একব্র সমাবেশ ঘটে সেইখানেই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এখনও 
ূর্ভাষে বিদ্যমান । স্বেতিচর্মদের জন্ঞ ভারত গভর্ণমেণ্টের 
[0০01951885108] [)0178:৮091)6 যে টাকা খরচ করেন, তাহার 
বিক্দ্ধে বন্ত বার্থ আন্দোলন হইয়াছে । এমনি দৃষ্টান্ত পদে পদে 
পাওয়। যাইবে । কালাধলার বিরোধের আর এক দৃষ্টান্তস্থল 
শিক্ষাবিভাগ। 

47781011018) ও 100700950 মিলিয়া যে কয়েক লক্ষ 
লোক এদেশে বাস করে এবং সর্বদা 9599৮ 170709এর দিকে 
সতৃষণনরন যেলিয়া থাকে, তাহাদের শিক্ষার জন্য গতর্ণমেপ্ট 
কত টাক! খরচ করেন? হিসাব করিলে দেখা ফাইবে ষে 
লোকাশক্ষার অনুপাতে তাহা অত্যন্ত বেশী। প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখ করিলাম বটে কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে সেই আলোচনার 
স্থান নাই। আমাদের দেশীয় শিক্ষাসত্রসমৃহকে ইউরোপীয়- 
সমাজ বিষবং দুরে পরিহার করেন, ইহার কথাও তুলিবনা। 
ইছাদের দুলে দেশীভাধার যে ুর্গতি হয়, তাহাই বর্তমান 
আলোচনার বিষয় । 

বেশীর ভাগ ইউরোপীয়ান স্কুল ক]ামত্রিজ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের সঙ্গে 
যুক্ত ;-_ অর্থাৎ ক্যাম্ত্রিজের 10010. 1 008], 980010£ [4008 
71099৮15০০8] পরীক্ষার জন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশীভাষা 
শিক্ষা এখনও এঁচ্ছিক বিষয় মধো গণা; তবে সাধারণতঃ সকল 
'ক্যামব্রি্' স্কুলেই উহার শিক্ষা ব্যবস্থা আছে এবং কয়েক লক্ষ 
ছাত্রছাত্রী এই সব ড্যাম-নেটিভ, ভাষা শিখিয়াও থাকেন বটে। 
কিন্তু নামমাত্রের চেয়েও কম। এয চেয়ে না শিখাই ছিল ভাল। 
দ্বেশী স্কুলে ৭৮ বৎসর বয়সের শিশুর! নিম্নভম শ্রেলীতে ফেটুকু 
ভাষাজ্ঞান অর্জন কয়ে তাহাও এদের হয়না । ন! হয় নাই হইল। 
আমাদের ভাষার প্রতি এই হা-ঘরেদের অবজ্ঞা দীর্ঘজীবী ও জয়যুক্ত 
হউক। কিন্তু বিপদ বীধিয়াছে আমাদের নিজেদের সন্তান- 
সম্ততিকে লইয়!। 

স্বাধীন জাতির মধ্যে অশনেবলনে ভাষায় সহৰতে প্রতুদের 
অস্ভকরণ করিবার যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহা! হইতে এখনও 
আমাদের মুক্তি হয় নাই; বোধহয় হইবেনা। বাহাদেরই কিছু 
পয়সা আছে, ছেলেমেয়েদের "নফল ইউরোপীয়ান বানাইবার 
ভাহাদের বড় ঝোক। তাই দেখি দলে দলে ভারতীয় ছেলেমেয়ে 
ইংরেজদের স্কুলে ঢোকে। ভারতে যেখানে বত স্বাস্থ্যকর 


স্থনি আছে, সেখানে এই রকম স্কুলের সমারোহ এবং ভার- 
তীয় তীর্থবাত্রীর ভীড়। দেরাদূন তেমন ভাল স্বাস্থাকর স্থান 
নহে; তবু সাহেবী স্কুল আছে ছয়টি। সব মিলাইয় ছাত্র- 
ছাত্রী সংখ্য! দেড় হাজার হইবে। বারশতের বেনী ভারতীয়। 
ষে শ্বেতচর্মগণ আমাদের বিগ্তাপীঠসমৃের ছায়া মাড়ায় না, 
তাহাদের বিদ্যালয়ের দরজার আমর! ধর্ণ দিতেছি । অপমান 
অবজ্ঞ। সহিয়া, কোনরকমে বাকাবাকা ইংরেজী বুলি এবং 
দেশীভাবা সম্বন্ধে অজ্ঞতা, দেশী আচার ব্যবহার অশনবসনের 
বিরুদ্ধে নাক সি'টকানে! শিক্ষা করা চাই। দেরাদুনের একটি 
মেয়ে স্কুলে আজ কয়েক বংসর ধরিয়া দেশী-বিলাতী-বিভাগ 
আলাদ। করিয়া দেওয়া হইয়াছে । তবু এত অপমানেও জ্ঞানের 
বা মানের চক্ষু উন্মীলিত হইল না। স্কুলের দরজায় সেই রকম 
তীর্ঘযাত্রীর ভীড় । আর ইহারাও টাকা রোজগারের এমন সুবর্ণ 
সুযোগ ছাড়িবে কেন? নহিলে নেটিভের সঙ্গে খেবাথেসি 
করিতে ইহাদের বহিয়া গিয়াছে । বোকা ঠকাইয়া টাক! 
রোজগার করিতে বত্রতত্র যে সে স্কুল খুলিয়৷ বসে; অধিকাংশ 
কাজ জো-হুকুম দেশী শিক্ষকই করেন। হাজার হাজার টাক। 
এই রকম অন্ধ অন্থকরণ মত্ত ভারতীয়দের পকেট হইতে লুটিয়া 
যাইতেছে তাহার হিসাব রাখে কে। 

তবু শুধু অর্থনাশ, হইয়াই দি প্রারশ্চিতত চুকিয়া বাইত 
তাহ হইলে বলিতাম মন্দের ভাল। কিন্তু মনভ্তাপও আছে। 
এই সব স্কুলে পড়িয়া যাহারা বাহির হয়, তাহার! প্রত্যেকে 
দেশের শক্র হইয়া দাঢ়ায়। আগে যেমন প্রত্যেক ভারতীয় 
ৃষ্টান ধেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির পরিপন্থী বলিয়া গণ্য হইত, 
ধর্মত্যাগ দেশপ্রোহিতার সমপ্যায়ভূক্ত ছিল এখন এই ক্যামব্রিজ- 
শিক্ষাও আমাদের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতেছে । কয়েক 
বৎসর বিপুল অর্থবায় করিয়া এক একটি নিষ্পাপ ভারতীয় শিশুকে 
আমর! এমনই উপায়ে অতারতীয় করিয়া তুলি। একমাত্র 
ডূনস্কূপেই তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়াছি । এখানে এমন একটি 
স্বাভাবিক আবহাওয়া আছে যে ছেলেরা ইংরেজী ভাবাই শিখে? 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতি ঘুণ! শিখে না। 

ইংরেজ মিশনরী পরিচালিত যত বিদ্তালয় ভারতে আছে" 
তাহার ভারতীয় ছাব্রসংখ্যা সবসাকুল্যে হয়ত একলক্ষও হইবেন! । 
এই সামান্ত সংখাক বালক-বালিকার জন্ত এত মাথাবাথা কেন-_ 
জিজ্ঞাসা কর] যাইতে পারে। কেন বলিতেছি। 

[. 0.8. ইত্যাদি সর্বভারতীয় চাকুত্বীতে ইংরেজী জ্ঞানই 
সাফল্যের প্রধান সম্বল বলিয়৷ ক্যামব্িজ ভুলের পড়ারাই 
প্রায় সর্বত্র দাও মারে। মৌখিক পরীক্ষায় যে পাঁচশ-মার্ক 
আছে, ক্যামব্রিজওয়ালার! প্রায় পু নধ্ধর লইয়। আমে এষং 
লিখিত পত্রে ভাল ন! করিয়াও উত্তীর্ণ হইয়! যায়। তাই সংখ্যায় 
নগণা হইলেও দেশের তাগ্য নিয়ন রণ ব্যাপারে ক্যামত্িজ স্কুল- 
সদৃহ নগণ্য নছে। আমি গত চার বৎসর ধরিয়া [. 0. তি, 


৩২৭ 


ই 


শান্ত 


[৩২শ বর্ব- ১ম খণ্ড €ম সংখ্যা 


শাপলা ন্িগাপা স্কিপ স্থান পাপা চাপা না প্লাগ প্রান্ত ব্যাথা স্পা সালা ্থাপা-্াপ সা াপা সহাপপপম্যাপ বস 


[১:০০৪৮০০৪চদের শিক্ষাকেন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছি। ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞত! হইতে জানি, বত দেশী ]. 0. 9. হইয়াছে, তাহাদের 
শতকরা ৬* ভাগ এইসব ক্যামব্রিঙ্গ স্ুলের ছাত্র । ইহারা 
বালো, ইংরেজী স্কুলের কল্যাণে উত্তম ইংরেজী শিখে, বিদেশী 
চালন-চলন অশনবসনে অভ্যস্ত হয়, ফোনবকম রাজনৈতিক 
আন্মোলনের সংস্পর্শে না আসায় রাষ্্রনৈতিক* মুক্তির সম্বন্ধে 
একান্ত উদ্দীন হয়, ইচার প্রত্যেকটিই আই-সি-এস্‌ হইবার 
পথ সরল করে। তার উপর যদি ক্যামব্রিজ স্কুলের শিক্ষা 
সমাপ্ত করিয়া, সোজা বিলাত চলিয়। যায়, তবে ত আর 
কথাই নাই। তাই বলিতেছিলাম, সংখ্যার নগণা হইয়াও 
ক্যামত্রিঙ্গ স্কুল নান! দিকে আমাদের ছুর্ভাগ। দেশের ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । তাই ইহাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে 
পারি না। 

ইউরোগীর স্কুলে দেশপ্রেম নষ্ট করিবার যতগুলি উপায় আছ্ছে, 
দেশীভাধার জ্ঞান নিবারণ তাঙার অন্ততম। এদিকে 901০০] 
09:18০8৮কে দেশী প্রবেশিকা পরীক্ষার চেয়ে এক বৎসর 
উচু ৰলিয়া ধর! হয় । 901500] €975195559 পাশ ছেলে 
সোগ্রান্থজি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেমীতে ভতি হইবার 
অধিকারী । অথচ মাতৃভাষার 'জ্ঞান এক রকম হয় না বলিলেই 
হয়। স্থানাতাবে 8০০০] 09:1208১ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র 
হইতে উদাহরণ উধৃত করিতে পারিলাষ না । যে সময়ে ্লিকে 
ক্লিকে দেশীভাবায় শিক্ষাপ্রবর্তনের উৎসাহ জাগিয়াছে, উচ্চতম 
শিক্ষা পর্যন্ত দেশীভাষার দিবার আয়োজন চলিতেছে, তখন 
আমাদের ধনীসম্তানগণ এইতাবে যাতৃভাবায় জকাট মূর্খ থাকিয়া 
পাকাপাকিভাবে বিদেশী বনিয়! যাইতেছে। 

হিন্দী ও উদূ'তে একটি করিয়া! অতিরিক্ত প্রশ্নপত্র আছে-_ 
যাহাতে ভাষান্ঞান আর একটু অগ্রসর হয়। ডূনস্কুলে প্রায় 
সকল ছেলের জন্য এই অতিরিক্ত প্রশ্বপত্র জাবগ্তিক করিয়া 
দেওয়া! হইয়াছে । কিন্তু অন্ত কোন ভাবায় এ উচ্চন্তর 
পরশ্নপঞ্জের ব্যবস্থা নাই। এমন কি বাংলায়ও না। বাংল! 
আবার এমন কি একট! ভাব! বে হিলী উদর সমান অধিকার 
দাবী করিবে! 

প্রবাসীবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিগত দিল্ী অধিবেশন বর্ত- 
মান লেখকের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে ক্যান্থিজ পরীক্ষায় 
দেশতাহায় মান অন্ততঃ ম্যাটিকুলেশনের সমান হউক। আজ- 
কাল দেশীয় প্রবেশিক! পরীক্ষা মাতৃভাষাই বাহন বলিয়া! সাহিত্য 
ছাড়া অন্ঞবিষয় চর্চায়ও ভাব জ্ঞান বাড়ে। 9০১০০] ০17190899 এ 
বখন ইংরেজীই বাহন, তখন স্থ্ানতাপূর্ণ করিবার জন্গ বর্তমানের 
এক জানা স্থলে তিন আন! প্রশ্নপত্র দেশী ভাষায় করা উচিত। 
হতদিন উক্ত পরিবর্তন না হইতেছে ততদিন, হিন্দী উদু'র মত 
বাংলায়ও একখানা অতিরিক্ত প্রশ্নপত্র প্রবর্তিত হউক। ইহার 
পূর্ব হইতেই আমি জামার স্কুলের প্রধানশিক্ষক মহোদয়ের 
সাহাযো ব্যাপারটি ক্যাম্ত্রিজ কুল কতৃপক্ষের কর্ণগোচর করিবার 


প্রয়াস পাইতেস্ছি। সম্মিলন কর্ৃপক্ষ গৃহীত প্রন্ভাবটি এখনও 
বথাস্থানে পাঠা্টয়াছেন কিন! সন্দেহ আছে। 
ক্যাম্ত্রিজ বিশ্ববিস্ভালয়ের মুখাপেক্ষী না হইয়াও রন, 
শিক্ষাসত্রসমূহ দেশীভাবার মান (80080 ) বাড়াইবার 
চেষ্টাকে সফল করিতে পারেন । তাহার! নিয়ম করুন যে বতদিন 
9০৮০০] ০9:৮1808%9 পরীক্ষায় দেশীভাষার মান যথেষ্ট পরিমাণে 
বাড়ানে! ন! হয়, ততদিন তাহার! এ পরীক্ষাকে স্বীকার করিবেন 
না। [. 0.8. ইত্যাদি পরীক্ষার দেশীভাবার কঠিন প্রশ্ন 
করা যদি আবশ্টিক কর! বায়, তবেও কাজ হয়। শ্েতাজ 
ছাত্রগণ সাধারণতঃ ০1১০০] ০৪:7০৪৯৮০ পর্যন্ত বিষ্যালাভই 
পরঙমোক্ষ মনে করে। চাকরীর বাজারে তাহ! আমাদের বি-এর 
সমান বলিয়! গণয ! কিন্তু আমাদের ছেলেরা এ পরীক্ষা! দিবার 
পর, কলেজে পড়িতে আসে। দেশভাষার মান নীচু ঝাথার 
অপরাধে হদি 9০০০] 08:160869 পরীক্ষা অপাঙ কয় হয়, 
তবে কলেজের ঘ্বার রুদ্ধ দেখিলে বাছাগের টনক নড়িবে! 
ইংরেজীতে যেমন তিনখান। প্রশ্মপত্র আদ্ছে, দেশীভাবায়ও তেমনি 
তিনখান। কর! চাই । তার উপর এচ্ছিক বিষয় হিসাবে আরে! এক 
বা ছুইখানা। দেশ্ীতাবাকে শিক্ষার বাহন যখন কর! হইবে না, 
তখন অন্ত উপায়ে ঘাটতি পূর্ণ করিতেই হইবে। তাছাড়া বধে বধে 
পাঠ্য পরিবর্তন প্রয়োজন-_যেমন ইংরেজীতে হইয়। থাকে | পাঠ্য" 
পুস্তক প্রসঙ্গে বাংলার কথ! আবার বিস্তারিত ভাবে বলা দরকার। 
বাংলার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ ভাষাও অবহেলার পাত্র হইলেও 
বাংলার ছুর্ভোগে একটু রকমারী আছে। তারকনাথ গাঙ্গুলীর 
লেখা স্বর্ণলতা নামক একখান! উপন্যাস আজ পঞ্চাশ বছরের 
অধিককাল ধরিয়। ইউরোপীয় স্কুলে, মিশনরীস্কুলে, বাংলা শিক্ষার্থী 
ঘ. 0.8. চ20850100$ঃদের পাঠা তালিকায় জাকিয়! বসিয়। 
আছে। ইতিমধ্যে কন রাজ! রাজ্য পরিবর্তন হইল, কত সাম্রাজ্য 
ধূলিসাৎ হুইল, বাংলাভাব! সাহিত্যের যুগান্তর জাসিল, কিন্তু 
আলি আর স্থানচ্যুতি ঘটিল ন।। 
বলিতেছি ন! যে হ্বর্ণলতার কোন মৃল্যই নাই। শুধু পুরাতন 
বলগিয়াই ইহার উপর কোন আক্রোশ নাই। আমরা যাহ! 
0185519৪ নামে জভিিত করি, তাচা বে শুধু পুরাতন তাহাই 
নহে, জোকে তেমন পড়েও না। তবু প্রত্যেক সাহিত্যের 
ভাণারে 0158819৪8 অক্ষয় নিধির মত বিরাজ করে। ত্বর্ণলতাকে 
কোনমতেই যদিচ বাংলা ০1888109 শ্রেণীতুক্ত করিতে পারি ন!। 


তবু ইহার সাময়িক খ্যাতির কথা শ্বরণ করিয়! ইহাকে সম্মান দিতে 


প্রস্ততত আছি। 

গত তিন বৎসর ধরিয়া! ]. 0. তি. 7১৮00881006 গেষ পাঠ্য 
তালিকায় "দ্বর্ণলত।' আর নাই--প্রথম পরীক্ষায় শরৎচন্দের “পল্লী 
সমাজ" স্বর্ণনতার স্থান লইয়াছে। হিন্দী উদতে অভিরিদ্ক 


প্রশ্নপত্র বর্তমান বলিয়া, বাংল! অতিথিক্ প্রশ্নপত্র প্রবর্তন তেমন 
কঠিন হইবে না। খবর পাইয়াছি, সাময়িক ভাবে এই ক্ষত 
পরিবর্তন হইতেছে। 





ব্রেজিলে কয়েকদিন 


শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় এমৃ-এ (লগুন), এফ-আর-এ-আই (লগুন) 





০51615৯৪011 ০০১১ 11+৪১* অতএব কিন্তাবে কতদ্দিনে 
এই বুদ্ধের মধ্যে ইংলগ্ডের উপকূল ছেড়ে ব্রেজিলের একটি 
বিখ্যাত বন্দরে এসে পৌছে গেলাম, ত বলার ইচ্ছে থাকলেও 
ব্লতে পার! গেল না। 

শুধু চারিদিকে জল, জল আর জল, শীত আর কনকনে 
হাওয়া । এইভাবে ক্রমাগত তিন সপ্তাহের ওপর উত্তর 
আটলার্টিক পাড়ি দিতে দিতে প্রায় নিউ ইয়র্কের কাছে 





একটি প্রাচীন গীর্জা 


এসে বখন পৌছে গেছি--তাঁরপর যে কি হুল তা পাঠকদের 
অন্জমানের উপর ছেড়ে দিলাম। শুধু এইটুকু বলতে পারি 
যে ছাভানার কোলঘে'সে সেই নির্জন স্বীপটির যেখানে 
কু্ট-ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের আটকে রাখ! হয় তার পাশ 
ছিয়ে আমাদের জাহাজ চলেছে ত চলেইছে। 
এ যেন নিকদদেশ পথের হাত্রী আমর কুল নাই কিনারা 


রি ১) 7৮ € রি ত 


৮1৩ 
টা 


১ ৮৮ 


নাই, জাহাজে জল নাই, খাবারও ফুরিয়ে গেছে_গুধু 
আছে ৬৮৪৮৪ 01. 8৮5 017 ৪৮০ 10 0185 65. 

কাপ্টেন নিজেও জানে না কোথায় চলেছি আমরা। 
লগ্ডন থেকে প্রতি মিনিট 4১017717915 খবর পাঠাচ্ছে 
জাহাজ কোন্‌ দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে পৌছিবে এবং 
কাপ্টেনকে ঠিক সেইমত চলতে হচ্ছে। কেননা যুদ্ধের সমর 
1২০৮৪] 2৪৮১ হোক, আর 11০101))0 ৪৬৮ হোক 
£১0170181 বযা আদেশ করবে তাই তার! 
শুনতে বাধ্য। 

তবে এইটুকু বুঝলাম যে উত্তর আট- 
লার্টিক পার হয়ে দক্ষিণ আটলার্টিক মহা- 
সমুদ্রে এসে পড়েছি। প্রার নভেম্বরের 
শেষ কিন্তু ভীবণ গরম বোধ হতে লাগল। 
আরও বেশী হাফিয়ে উঠলাম জাহাজের 
থাবারের অবস্থা দেখে। রোজ একই 
মাছের মধ্যে পেয়াজ দিয়ে বল! হোত বেঙ্গল 
কারি”, লঙ্কাবাটা দিয়ে সেই মাছই পরের 
দিন “মাদ্রীজ কারি” আবার কিছু মশল! 
বদলিয়ে “মাদ্রাজ কারি” *বোছে কারি? 
নামে টেবিলে আসত। জলের অন্ভাবে 
জল খাওয়াত প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম । 

সবচেয়ে মজার বিষয়ঃ এই একঘেয়ে 
সন্ত্রস্ত জীবনযাত্রা পরস্পরের কাছে একে- 
বারে ছুব্বিসহ হয়ে উঠল। দিনের 
পর দ্দিন পরিচিত একই মুখ দেখে দেখে প্রায়ই বলতে 
শোনা যেত, “মশায় পেছন ফিরে বন্ুন।” ফলে এই ধাড়াল 
যে কিছুদ্দিনের মধ্যেই এইসব কর্মহীন মন্তিফ নিয়ে কয়েকটি 
অকর্ণ্যের দল গড়ে উঠল। 

একজন বেপরোর়! যাত্রী তার "টট্ক্ষিয়াইট্‌” গাড়ি এবং 
সাঙ্গোপাঙ্গে! নিয়ে কোট্পাতলুন রাখার “জার” হাতে 


অএ০৪ 


জাহাজের আনাচে কানাচে খন ঘন বান বিষণ করায় 
বিশেষভাবে মহিলা যাত্রীদের ভীতচকিত করে তুললেন। 
শুনলাম এর রিরুদ্ধে কাপ্টেনকে বলার এর রাত্রে 9া-এ 
একটি কাচের জিনিষের অভ্তিত্ব ছিল না । ডেকে নিশ্শন্ত 
মনে রাত্রে ঘুমোনয় আর উপায় রইল নাঃ আঙ্জ একজনের 
প্হামাক্" কেটে দিয়ে কে যেন নিঃশবে সরে পড়েছে, 
অন্ত্জনের বিছ্বান! নিধোজ । এরূপ আর কত কি। দিনের 
বেলায় ত” কথাই নেই, চারিদিকে বৈঠৈক, তাসপাশাঃ 
গানবাজনা) রাজনৈতিক চর্চা) হট্টগোল লেগেই আছে। 
জাহাজের একজন বৃন্ধামহিলাধাত্রী এদের একটু উপদেশ 


পপ ক ১৭ এ 
০ তি ০০৩ উকি ০ 





প্রেম এসোসিয়েসন্--হিও 


দিয়ে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করায় ছেলেদের দল তার নাম 
দিল “ডাইনি-বুড়ী+। সেই থেকে তাকে আর বড় একটা 
দেখা যেত না। ঠিক এমনি অবস্থায় দক্ষিণ ভারতের 
নীলগিরি পাহাড়ের একজন চা-বাগাঁন মালিকের হঠাৎ 
মস্তিষ্ক বিরৃতি ঘটল। প্রথম প্রথম তাঁকে যাঁতীরাই সেবা- 
গুশ্রষা করত, কিন্ধ শেষে এমন হুল যে তাকে কেবিনে রাখা! 
ছাড়া আর উপায় নেই। 

জাহাজে আমাদের দুর্ঘশ! যখন এইরূপ--হঠাৎ এক- 
দিন সন্ধ্যার আরক্ক রঙডিমায় ব্রেজিলের উপকূপ-রেখ! 
চোখের ওপর তেসে উঠল। সেকি আনন্দ, ধীরে ধীরে 
জাহাজটি বঙগরের বাইরে এসে নোঙর ফেলছে, কেননা প্লান 
জেটিতে বাওয়! আমাদের সন্তব হবে না। সেরারে চোখে 


ড্রান্পভন্বশ্র 


[ ৩২শ বর্--১ম খণ্ড-- ৫ম সংখ্যা 


আর ঘুম নেই, ডেকের ওপর থেকে ব্রেজিলের নৈশজীবন 
উপভোগ করছিলাম__আর মাঝে মাঝে তার থেকে আলোক 
সন্কেতে বন্দরের কতৃপক্ষ আমাদের জাহাজের কতৃপক্ষের 
সঙ্গে কথ! কইছিলেন। 

ভোর হতে না হতেই একটি পাইলট বোট আমাদের 
জাহাজকে ধীরে ধীরে জেটিতে এনে পৌছে দিয়ে গেল। 
জাহাজ বন্দরে ভিড়তেই দেখি একখানি 10101077800 
জাহাজ ইতালীয় এবং জান্মীন ছেলেমেয়েদের নিয়ে বন্দর 
ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কেননা এই সবেমাত্র ব্রাজিলিয়ান 
সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। 

কিছুক্ষণ পরেই সহরে যাওয়ার জন্তে ছাড়পত্রের অফিসার 
এবং ডাক্তার এসে আমাদের প্রত্যেককে পরীক্ষা করে 
জাহাজ থেকে নামবার অনুমতি দিয়ে গেলেন এবং বললেন 
যে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় পরের দিন জাহাজে আমরা পাউণ্ড 
নোট্‌ ভাঙিয়ে ব্রাঙ্জিলিয়ান টাকা পেতে পারি। এক 
পাউণ্ড ভাঙালে প্রায় ৮* মিল্রে পাব, কিন্তু কে তার কথা 
শোনে। জাহাজ থেকে হুড়মুড় করে নেমেই যে গোকান 
সামনে পাওয়া গেল সেই দোকানে বনু লোকমান দিযে 
পাউগ্ড নোটগুলি ভাঁভিয়ে নিলাম। 

এতদিন পরে জল ছেড়ে স্থলে এসে নেমেছি, আমাদের 
জাঠাজের যাত্রীদের যেন "ধর দিকৃবিপগিক জ্ঞান ছিল না। 
নেমেই রাস্তার ফুটপাতে দেখি অজন্র রকমের ফল নিয়ে 
ফেরিওয়ালা বসে রয়েছে। যে যার মত ডাব, কলা, 
আনারস, আম এমনভাবে খাওয়া স্থুরূ করে দিলাম যে 


. ফুটপাতে দেখতে দেখতে লোকের ভীড় জমে গেল। সবাই 


ভাবছে এষ্ট অপরিচিত বৃতুক্ষিত ঘাত্রীর দল কার! । তবে 
কিছুদিন থেকেই ব্রাঞ্জিলিয়ানরা জার্মান ইউ বোটের 
দৌরাত্যে এরপ দৃশ্য দেখার অভ্যন্ত হয়ে পড়েছে। 

সমস্ত সহরটা যেন আমাদের জাহাজের যাত্রীরা আক্রমণ 
করে ফেলল। আমাদের সাগ্কেতিক পরিচয় ছিল “0 51% 
/”- যেখানেই যাই সবাই ব্যতিব্যস্ত এই ”6 5165 
যাত্রীদের নিয়ে। 

সুনার সাজান সহর, আধুনিক যুগোপযোগী লোকগুলি 
পত্‌ গীজ, স্প্যানিস্‌ এবং নিগ্রোধধের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে। 
কেউ খুব ফর্সা, কেউ একটু তামাটে, আবার কেউ গৌরবর্ণ। 
এর মধ্যে বেশ একটা বৈচিত্র্য আছে। ইউরোপের সেই 
একঘেয়ে ভাবট1 এখানে চোখে পড়ল না। তবে আনর! 
সবচেয়ে মুস্কিলে পড়লাম তাদের কথ! বুঝতে না পেরে। 
অধিকাংশ লোকই স্প্যানিস্‌ ভাষায় কথ! বলে-_ ইংরেজী 
কেউ বোঝে না। 

দোঁকানে বাজার কর! আমাদের পক্ষে বেশ হাশ্যজনক 
বাপার হয়ে দাড়াল। মজ| এই--তাতে দোকানদায়ের 
বিরক্ত কিংবা ছুদ্ধ মোটেই হ'ত না। একদিনের কথা 
বেশ মনে আছে।: ৮1 কিনতে একট! দোকানে দুফেছি, 


কার্তিক-_-১৩৫১ ] 


অভ্রেক্িল্ে কক্স দিতি 


আট এসি 


মশা পা স্ফ সান্সা স্ স্া্তা সথচা সত বক্ষ সত্ব লা বা স্পা সা স্থল সাপ স্থাা ্প স্নস্াপ্থস্ 


£7:28+ আছে কিনা ক্রমাগত জিজেস করেও যখন বোঝাতে 
পারলাম না তখন একরকম রেগেই বলে উঠলাম, “চা”, “টা” 
আছে। আশ্চর্যের বিষয় তখুনই সে “চা” এক পাউও 
নিয়ে এল এবং লেবেলের 
উপরেও দেখি ব্রাজিলিয়ান 
ভাষায় লেখা “০ 1] 4 
বোধহয় পতু্ীজ নাবিকদের 
কাছ থেকে ভারতবর্ষে এই 
চা কথাটার প্রচলন হয়েছে। 
শুনলাম আমার আরও দু?- 
একটি বন্ধু “সার্ট*বলে দোকাঁন- 
দারকে বোঝাতে না পেরে 
গকুতাকামিজ” বলার সঙ্গে 
সঙ্গে দোকানদার জিনিষগুলি 
বের করে দিয়েছিল। 
আমাদের জাহাঁজ প্রায় 
১২দিনের ওপর এখানে 
থাকবে। তাই বেরিয়ে পড়া 
গেল চরের আশপাশ এবং 
গ্রাম দেখার জন্কে । কয়েক- 
ভন বন্ধু মিলে রওনা দিল'ম 
£ও লিনা কেরল? দেখতে। 
ঠিক বোম্বের মালাবার ঠিলের 
মত মমুদতীরে, সুন্দর সাজান 
ভায়গা। শিক্ষিত এবং 





ইয়াবা! (তো ), 'ব্রজিজ্য়ান 
আধুনিক ভাঙ্কস্যের ন্মুন! 


অভিজাতবংশী় লোকদেরই বসবান এখানে । পৃবদ্দিকে 


অনন্ত সমুদ্র আটলান্টিক এবং এই +ওলিন্দ কেরল” এ 
সমুদ্রন্নানের একমাত্র ব্যবস্থা আছে। 

সমুদ্রতীরেই স্সানার্থীদের জন্তে প্রকাণ্ড হল যেখানে 
পোষাক পরিচ্ছদ বদলান যায়। কিন্তু কোন আবকুর 
বাবস্থা নেই এবং কেউ তাতে লজ্জাবোধ করে না। 
এখানকার এই স্বাভাবিক নিয়ম। 

আমি ও আমার কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু জলে নেমে 
পড়লাম । পুরীর সমুদ্রের মত ঢেউ যঙ্গিও এখানে ততটা 
ছিল না, কিন্কু রংএর খেলা যা দেখলাম তা জীবনে ভোলা 
অসস্ভব। জলে নামতেই ছায়ের রং-_একটু যেতেই ফিকে 
সবুজ, তারপর গাঢ় সবুজ ও হলুদ রং মেশানো, ক্রমশঃ 
জলের রং নীল হয়ে গেছে এবং আরও দুরে গাঢ় নীল। 
ছোটবেলায় ভূগোপে এই আটলার্টিকের কত জ্জাবচ কথা 
গুনেছি--মার সেখানে আজ অবগাহন করছি ভাবতেও এক 
অফুরন্ত আনন্দ পেলাম । 

নান করতে করতে দেখি ছুটি ব্রেজিলিয়ান . মেয়ে 


করল। পরিচয় দিয়ে বললাম ভারতবাসী, তাতে আরও 
উৎস্থক হয়ে ইংরেজীতে নানারপ প্রশ্ন সুরু করে দিল। 
মেয়েটির নাম নিন! ও সঙ্গে তার বান্ধবী) বল্ল স্কুলে 
ইংরেজী প্রধান ভাষা হিসেবে নিয়েছে বলে সে ইংরেজী 
বলার জন্তে সব সময় উৎসুক হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের 
সব খুটিনাটি কত কৌতৃহল হয়ে জিজেম করে আমাকে 
বলল যে তাদের বাড়ী “ওলিন্দ কেরলেই, এর মধ্যে, সেখানে 
গেলে তাদের বাবা-মা খুব খুসী হবেন। 

অনুরোধটা উপেক্ষ' করতে পারলাম না। বর্দিও 
নিনার বাবা-মা! আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কইতে 
পারলেন না কিন্তু নিন! দো-ভাধীর কাঁজ করে দেওয়ায় 
কোন অন্থবিধাই হল না। আতিথেয়তার চূড়ান্ত পরিচয় 
পেলাম এবং যাওয়ার সময় নিনাকে বলে দিলেন_ আমাকে 
সহরের মিউজিয়ম। আর্টগ্যালারি) বিশ্ববিদ্যালয় এবং 
বইয়ের গ্লোকানগুলি দেখাতে। 

আধুনিক ব্রেজিল খুব প্রগতিথীল এবং বিশেষভাবে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব এখানে বেশী থাকার 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিই খুব উন্নত ধলে মনে হল। শিক্ষার 





সন্ত! নৃত্য 
সালা লন 


৬৩ 


ব্রাজিলিয়ান ভাঁষার় বই. দেখে খুব গর্ব বোঁধ করলাম। 
মিউজিয়ামে আমার সবচেয়ে ভ'ল লাগল রেড ইত্ডিয়ানদের 
শিল্পকাজদেখে। 

বর্তমান যুগে আধুনিক কোন সহর সঠিকভাবে বোঝা 
ষাঁয় নাঃ বতক্ষণ পর্যন্ত ন! তার নৈশ-জীবন দেখা যায়। 
তাই একদিন সহরের বিখ্যাত “ইম্পিরিয়াল ক্যাবারে 
কয়েকজন বন্ধুসহ চুকে পড়লাম । প্রকাও হল-ত্রাজিলিয়ান 
সঙ্গীত বাজছে আর এককোণে একজন নিগ্রো তরুণী 
অভিনেত্রী মিরাগার অন্করণে ইংরেজীতে “], [9 [9 2 
114৩ 9০০ 7378211” বলে চমৎকার একটি গান গাইছে। 
মনে পড়ে গেল দেশের সেই চিরমধুর গানটির কথা, “সে 
আমাদের বাংল! দেশ আমাদেরই বাংলা রে ।” 

হলে গিয়ে দেখি গায় সবই ”6 ১1১6” এর যাত্রী, 
অবশ্ত আমেরিকান লেডি-অফিসারও বহু ছিল। গান 
খামতেই সুরু হল ব্রেজিলিয়ানদের বিখ্যাত নৃত্য “সস্তা” । 


ভ্াাব্রততব্ব্ 


[ *২শ বর্ব--১হ খণস্ৎম সংখ্যা 


হলের প্রায় অধিকাংশ লোকই “সস্তা” জানে নাঁ--মে এক 
উদ্দাম নৃত্য । হুতরাং লজ্জার কোন কারণ ছিল না, 
ঘণ্টাখানেক নাচবার পর আর এই উদ্ামতা মোটেই 
ভাল লাগছিল না বলে চলে যাচ্ছি দেখেই সেনো- 
রিটা ডিজেস করল, “11৩ 170 116” | বললাম, 
পৃ ০ 1106, 

১২ দিন পর আমাদের জাহাজ যে সন্ধ্যায় ব্রেজিলে 
এসে পৌছিয়ে ছিল ঠিক সেই সন্ধ্যার সময় তার উপকূল 
ছেড়ে রওন! দ্গিলাম। 

ব্রাজিগ তার সহর, গ্রাষ, জীবন সৌনর্ধ্য সব যেন 
স্বপ্পের মত মনে পড়তে লাগল। রেলিংএর ধারে পাড়িয়ে 
যতক্ষণ দেখা যায় ব্রেজিলের তীরের দিকে তাকিয়ে রইলাম, 
আর মাঝে মাঝে সেই সেনোরিটার গানের সুয়ের রেশ 
কানে এসে বাজতে লাগল, ৭1, [9 19 [৭ 1185 ০৪ 
[3182119 ] 1146 ১০015 ০০৮০০ 


ফটোগ্রাফীতে চীনদেশীয় আর্ট 


শ্রীনীরোদ রায় 


চিত্রশিল্প প্রতোক দেশেরই সভ্যতার নিদর্শন । শিল্পীগণ তাঁহাদের মিজন্ব 
ধারার ভিতর দিয়া তাহাদের মাতৃতূষির রপশিল্পের চর্চা করিতেছেন । 
বক্ষ করিলে ইহ! দেখা যায় যে প্রত্যেক দেশের চি্রকলার ভাব ও ধার! 
বিভিন্ন রকমের এবং বিডির শিল্প রীতির ভ্যিতর দিয়া! প্রকাশিত। একই 
দেশে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন জাচার-ব্যবহার থাকে ; কিন্ত 





বিরাজমান। পাশ্চাত্য দেশের আটের সহিত ভারতীয় জার্টের কতকট 
সাৃশ্থ আছে সন্দেহ নাই, তথাপি ভারতী আর্ট তাহার নিজন্য ধারার 
গ্রকাশিত হইয়! তাহার সঙ্যতার পরিচয় দিতেছে--একথ! অস্বীকার 
কর! যায় না। 

আর্টের হর আঙর্শ এক এবং তাঁছার উদ্দেত্ও এক। তাহার 
গতিবিধি জাতীর সভ্যতার বৈচিজোর উপর নির্ভর 
করিয়! বিভিন্ন প্রকারের হইয়! ঈড়ায়। জাতীর 
সম্ভাতার রুটি জঙগুযায়ী জার্টের অভিবাড়ি ও 
প্রসার হইয়া থাকে, তাই বিভিন্ন রুচিতে বিডির 
জার্ট, বিভিরয়াপে অভিব্যক্ত হইয়া নিজশ্বয়পে 
প্রকাশ পায়। 

চিত্রাঙ্কনের টেক্নিক্‌ সবদেশে সযান নছে-_ 
ইহ প্রতোক দেশীয় শি্পীগণের জাঙর্শ ও প্রতি- 
ভার উপর নির্ভর করে। চীনযেশীয় আর্টের 
টেক্নিক্‌ ভারতীয় আর্টের টেক্নিক্‌ হইতে বহু 
অংশে পৃথক এবং উহা! এক নূতন থায়ার ভিতর 
দিয়! অগ্রময় হইতেছে। তাহাদের টিজের 
ভাব ও ধার! তাহাদের নিজখ্খ আর্টের ধারায় 
প্রকাশ পাইতেছে। তদ্গেগীয় শিল্পীগণ কনার 
উপর ভিতি করিয়া কোনও ছবির রপদাদ করা 
পছনা করেন না। তাহারা বাস্তবের রাপও 


হুখা 
রাগে খাবহায় করিয়া এই আটের নাধগ 
চলিতেছে। চীনদেশীর শিল্পী চিদ্.লান্‌-লং ভীহায় একটা প্রবথে এইরাপ 
উল্লেখ করিয়াছেন ১. 
৮0815৫8 815586 66 80০ ৪101 5650518০860 
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ভারতীর চিত্রের বরং পাশ্চাতা দেশের চিত্রের সহিত সারুশ্ত জাছে, 
কারণ ভায়তীয় অনেক শিল্পী ক্সন! হইতে বিষরবন্ত গ্রথণ করিয়া চিত্রের 
বপদান করিয়াছেন এবং করিতেছেন। 

চীনদেলীয় চিত্তে, এমন কি পথে-ঘা্টে যে সমস্ত সাধারণ ছবি বিক্রয় 
হয় তাহাতেও আমর! দেখিতে পাই যে ডাছার! অতি সাধারণ উপায়ে 
একটামাত্র বুখা বিবয়বস্ত গ্রহণ করিয়াঞ্ছেদ এবং অবান্কভ হস্ত গ্রহণ না 
করিয়া! আশে পাশে ফাঁকা রাখির! দিয়াছেন । বতটুকু জিনিবে ভাব 
প্রকাশ পাইবে ততট্কুই মাত্র ভ্রাহার| গ্রহণ করিয়াছেন। ছবিগুলিতে 
বিশেষ অবান্তর কারুকার্য ন৷ থাকাতে বিষয়বন্থটা জাপন বিশিষ্টতায় 
কুটি! উঠিরাছে। সম্মুখে ছবিখান! ধরিয়া দেখিলে দৃষ্টি চারিপাশে বিক্ষিপ্ত 
হইয়া ঘুরিয়! বেড়ায় না। অন্ঠ দেশীয় শিল্পীগণও ইহাতে একটা নৃতনন্ব 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন, কারণ ইহ! এক নূতন ধারার প্রকাশতঙ্গিষা় 
দুঢ়ত] ও সাহস লইয়া অগ্রসর হউতেছে। 

চীন ও জাপান এই ছুই জাতির সর্দ্ঘবিষয়ে সর্ধবকার্ে বিশ্বেভাবে 
সাদৃণ্ত আছে। এই ছুই জাতির চিত্র শি্পও যেন একই ধারার আসিয়া 
মিলিত হইগ্রাছ্ছে। “চিঠিপত্র“ নামক পুস্তকে প্রকাশিত কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে £-_ 

“আমাদের নববঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর সাহস এবং বৃহস্ধ 
দরকার আছে এই কথ বারবার আমার মনে হয়েছে। আমরা অত্যন্ত 
বেশি ছোটখাটোর দিকে বেশাক দিয়েছি। টাইকান্‌. শিরোমুমার ছবি 
একদিকে খুব জারতনের, আর একদিকে খুব হুষ্পষ্ট । কিছুমাত্র আশে- 
পাশের বাজে জিনি! নেই। চিজ্রকরের মাথায় যে আইডিয়াটা! দকলের 
চেয়ে পরিস্ক,ট কেবগমাহ্র সেইটেকেই ধুব গোরের সঙ্গে পটের উপর 
ফলিয়ে ভোল!। সমপ্ত মন ছিয়ে এ ছবি না দেখে থাকবার জো নেই, 
কোথাও (কিছুমাত্র লুকোচু'র ঝাপসা কিন্বা পাচমিশেলি রং চং দেখা 
যায় না। ধবধবে প্রকাণ্ড সাদ! পটের উপর অনেকখানি ফ'1কা, তার 
মধ্যে ছবিটা ভারি জোরের সঙ্গে দাড়িয়ে আছে ।” 

চীনদেশীর এই আট কটোগ্রাফীতেও একটা নুতনদ্বের আভাব 
দিাছে এবং ইহা! ফটোগ্রাফারদের পক্ষেও একটা আদরণীর বন্য হইবে 
তাছাতে সন্দেহ নাই। 

ফটোগ্রাফী, আর্টের দিক হইতে বিচার করিলে, চিত্র শিল্পের বিশেষ 
সহায়ক হইতে পারে একথ! আজ আমর! জন্বীকার করিতে পারি ন!। 
ফটোগ্রাফী দ্বার! প্রতোক দ্বেশেরই চিত্র শিল্পের ভাব ও ধারার প্রসার 
বৃদ্ধি কর! বায এবং ইহা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য । চীনদেশীয় ফটো, 
গ্রাফারগণ তাহাদের নিজস্ব আর্টের ভাব ও ধার! গ্রহণ করিয়া ছবি 
তুলিতেছেন, বাহ! তদ্দেপীয় তুলিকা চিত্রের অনুযাপ। 

ঘে ফটোগ্রাফার তুলিক। (চত্রাঙ্ছনের আর্ট ও নিয়ম-কানুন বুঝিতে 
পারেন তিনি অনায়াসে তুলিক! চিত্রের অনুরূপ ছবি প্রস্তুত করিতে 
পায়েন। যদিও ইদ্গানিং ফটোগ্রাফী ছার! কাক্সনিক ছবিও প্রস্তত 
হইতেছে, তবুও প্রার ফটোগ্রাফই বাস্তব চিত্রের উপর প্রতিষ্টিত। চীন- 
দেপীর শিজীগপ বাণ্তধ বিবর লইয়াই ছবি গ্রস্তত করেন_-যাহা 
ফটোপ্রাফারগণও লমভভাবে এবং অতি লহজেই ব্যবহায় করিতে পার়েন। 

চীনদেীয় আর্টের কতকগুলি নিয় হইতেছে যে--দুরের জলের 
চেষ্ট মাই, দূরের বৃক্ষের পাতা নাই এবং দুরের মানুষের চোখ নাই। মোট 
কথা দুয়ের বন্ত একটু অপরিষ্কারভাষে একট! মারে আতাব দিয়া বুধাইয়া 
যাইতে হইবে, যাহাতে আদল বিষয় বন্থটা প্রধান বিষরবন্তরাপে কুটিয়া 


স্টোপ্রাম্ীত্ডে ভীজ্মদেম্সীস্প আর 


৩৩৩ 


করিতে পারেন। ছবিখান! আগাগোড়া সাদা টেকৃনিকের স্তর 
দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। ফটোগ্রাফকীতে আমর! “0182 ৩3 
বলিতে বাছা বুঝি তাহারই অনুরপ। 

ফটোগ্রাফীতে চীনানসীয় আর্ট প্রকাশ করিতে হইলে '007/০818 
[9০৮ অর্থাৎ একের বেদী 0688৮৮৩ হইতে একটা মাত্র ছবি 
গড়িয়া তোল! সুবিধাজনক | কারণ বিভিন্ন 088885৩ হইতে গুধু 
প্রয়োজনীয় জিনিফটুকু একটা কাগজের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়া! 
অবশিষ্টাংশ কক! রাখিয়া! দিলেই চলিবে । এক্ষেত্রে শ্বরণ রাখা প্রয়োজন 
হে প্রতোকটী বিষয় ঘেন সমানভাবে মিলিত হইয়! একটামাত্র ভাব লইয়া 
প্রকাশ পার, নতুবা! উহ! একটা অস্বাভাবিক চিত্র হইয়া গাড়াইবে। 
শ্ি্পীকে তাহার পরিকঞ্িত ছবির দন্চ বিতিন্ন 098505৩ বাছিয়। লইতে 
হইবে, হুতরাং ভাহার চিত্র সঙ্থন্ধে যথেষ্ট জান থাক। প্রয়োজন। 

10০00:০819 71687৩এর সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃষ্ঠের ছবি চীন- 
দেশীয় আট প্রস্তুত করা বিশেষরূপে সুবিধাজনক | কারণ ক্যাষেরার 
সাহাধো হে দৃগ্ভ গৃহীত হইবে তাহাতে সর্বধবষয়ে এই আর্টের ভাৰ 
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ফুটাইয়! তোলা হৃবিধাজনক নাও হইতে পারে । অবাঞ্ছিত অনেক বন্ধ 
ইহাতে আপত্তিজনক হইতে পায়ে । (০20০816 78০901ও দ্বার! এই 
মমন্ত অন্থবিধ! পরিছার করা বার। বিভিন্ন ০8£৪৮৩ হইতে বিভিন্ন 
বিষয়, যেমন- বৃক্ষ, পাছাড়, যেঘ ইত্যাদির ছাপ একত্রিত করিয়া! একটা 
“মনের ষত' প্রাকৃতিক দৃষ্ত প্রস্তুত কর! যা়। অর্থাৎ বহু 
দৃষ্ঠের সৌগরধাটুকু একক্ষে্রে সম্মিলিত করিয়া একটা যনৌন, 
প্রস্তুত কর! যায়। 

টেক্নিক্‌ সম্বন্ধে আবাদের কতকগুলি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। 
প্রত্যেকটা 08888৩ কতখানি 0807৩ দিলে অপর 16888. 
গুলির সহিত সম্মিলিত হইবার উপযুক্ত হইবে এবং সম্পূর্ণ ছবিটায় 8০০৩ 
এফ হইবে, ইহা! পুর্কোই ভালভাবে পরীক্ষা করিয়! জওয়! প্রয়োজন । 
হাজগারি হারাষাা জাগা বেলী,ফেন প্রকাশ না পায়। চাকিটার আনো গণ 


২25 


যথেষ্ট কাকা রাখ। প্রয়োজন সাদার উপর যে স্যন্ত ছবি তোল! হয় তাই! 
10811 5০০81) 8198 ?7০৪1এ বিশেষক্কাবে ফুটিয়। উঠে এবং এই ধরণের 
ছবির সৌন্বধাও রূপ কাগজেই বিশেষস্তাবে প্রকাশ পাইবে। 

12০7৮51 অধবা যে সমস্ত ছবি একটামাতর (88৮5৩ হইতে প্রস্তত 
হইবে তাহ! 818৮ চণ্যে প্রপালীতে অর্থাৎ দাদার উপর করিতে সক্ষম 
হইলে এবং চারিদিকে কাক! রাখিয়া দিলে, আমর! জনেকটা এই 
নৃতন আর্টের জাভাষ পাইব। ছবিখান! সম্পূর্ণ ,হইুল পর চারিপাশে 
কালে! কালির রেখ! টানি! দিলে সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। 


বন্ত্র-শিপ্পে আচার্য 


ভ্াাব্লভবম্ব 


সপ স্প সপ সপ ও ব্য ব্য সহ্য” স্তর খা" স্যার দস” বা 


ঞা 
[২শ বর্ষ--১ম খণ্ড-৫ম সংখ্যা 
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ভারতীয় আর্টের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিলীগণ যণ্ধি চীনদেশেয় এই 
হনর আর্টও গ্রহণ করিতে পারেন, তাহ! হইলে শিজ্পীগণ এট নূতন 
ভালোর সংস্পর্শে আরও নৃতন কিছুর আভাব পাইবেন তাহাতে ন্দেহ. 
নাই। জামাদের এক ম্মঃগ করা প্রয়োজন যে একটা নৃতন কিছু 
আয়দের ভিতর আনিতে হইলে সে সম্বন্ধে বথেষ্ট চচ্চা প্রয়োজন । 
মাত্র ছ'একটী ছবি দ্বেখ্রাই নূতন আর্টের ধারণা কর! কঠিন এবং 
শিল্পীগণ এই বিষয়ে যথেষ্ট জানাজ্বন করিয়া কাধ্যে হত্তক্ষেপ করিলে 
ঠাহাদের সাফল্য হৃনিশ্চিত। 


রদান 


স্ীক্ষিতীশচস্দ্র বিশ্বাস 


মহাপ্রাণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পরলোকগমনে দেশবাসী আজ শোকচ্ছায়ে 
আছ্ছর। চারিদিক হইতে হাহাকার উঠিতেছে। বিশেষভাবে জাজ 
বাঙ্গালীর দুঃখের সীমা নাই । বহু বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার গৌরবাকাশ 
যে কয়েকটা উদ্দবল জোতিক্ষের কিরণ দ্বার! সমুদ্ধ'সিত হইতেছিল, 
আচার্ধযদেবের প্রাণের সহিত সে সব করটিই নিব্ধাপিত হইয়া! গেল। 
বাঙ্গালী আর কাহার পানে চাটি গৌরব অনুষ্ভব কগিবে, কাহার বাণী 
শুনিয়। উৎসাহ ও প্রেরণ! লাত করিবে, শঙ্কটে ও বিপদে কাহার 
অনুগাষী হইয়া করনে প্রকৃত হইবে ! বাঙ্গালার এ ছদ্দিনে আচারষ/দেবের 
প্রয়াণে বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হইল, তাহা পুরণ হইবার নহে। আন বাঙ্গালী 
তাই নিজকে বড়ই অসহায় মনে করিতেছে। 

আচাধাদেবের পরলোকগষনে নামি নিজকে যে কতদুর অসহায় ও 
ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিতেছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। 
আমেরিক! হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পর আমি ঠাহারই 
আশীর্বাদ স্বার! জনুপ্রাণত হইয়া! কর্ধক্ষেত্রে প্রবিহ্ হইয়াছিলাম এবং 
ঠাহ্ারই জাকারজ্ষত লক্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখি) এতদিন যখাশক্তি কাষ্য 
করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু আজ আগাধযদেবের অভাবজনিত সন্থাপের 
সহিত মনে বড়ই দুঃখ হইতেছে যে, তাহার একটা বিশেষ আকাজ্ষ। 
পূরণ করিবার সময় আমি পাইলাম না। 

১৯৩৪ সালে আমেরিকা, হইতে যখন দেশে ফিরিয়। আস, তখন 
আমার সহার-সম্বল কিছুই ছিলনা। আফেরিকার বস্ত্র ন্লি সন্ধে যে 
শিক্ষা ও অভিজ্ঞত| অর্জন করিয়াছিলাম, কেবল মাত্র তাহাই আমার 
হুলধন ছিপ, বিদেশ গধনের পূর্ব্বে আচাধ/দেবের শিল্লোনতি বিষয়ক 
নানা উপদেশ ও বাণী আমাকে অনুপ্রাণিত কগিয়াছিল, হ্থদেশে 
প্রত্যাবর্তনের পর আচাধাদেবের আশীবর্াাদ লাত করাই আহার সর্ব প্রথম 
কামা হইল। আচাধ্যদেবের ছাত্রয়ণে ঠাহার গ্নেহ লাত করিয়া অথব। 
তাহার ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়া! ধন্য হইবার হুযোগ পুর্বে কখনও পাই 
নাই, হতরাং তিনি আমাকে কি ভাষে গ্রহণ করিবেন তাহ! ভাবিয়। 
প্রথমতঃ কিছু সহুচিত হইয়া পড়িলাম। পরে গাহার মহানুতবতার 
কথা স্মরণ করিয়া একদিন সাহসের সহিত ঠাছার চরণে উপনীত 
হইলাম। জামেরিকা প্রবাসী ভাক্তার তারকনাধ দাস লিখিত আমার 
একখানি পরিচয়-পঞ্র পাঠ করিয়া তিনি [ন্মিত ধনে আমার সহিত 
আলাপ আরগ্ত করিলেন। তাহার প্রশ্নের উত্তরে আমাফে নানা বিষয়ে 
অনেক কথা বলিতে হইল। বিদেশে কপর্দকহীন অবস্থায় আসাকে যে 
ভাবে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইয়াছে তাহার বর্ণন! তিনি 
মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন, বুঝিলাম ঠাহার মহৎ হৃদয়ে 
আমার একটু স্থান হইয়াছে। আমার সন্ব্ধে মাসাচুসেটস্‌ ইন্ট্টিটট অব 
টেকনোলজীর অধ্যাপক বর্গের এবং কতিপয় মাফিণ বন্ত্রকল কর্তৃপক্ষের 
যে করেকখানি চিটি ছিল সেগুলি পাঠ করিয়া! তিনি আনন প্রকাশ 
করিলেন এবং জামার পিঠ চাপড়াইরা বলিলেন, দেখ চি , বিদেশে বস্- 
শিল্প সন্বপ্ধে আধুনিক উচ্চ শিক্ষা ও অনিজ্ঞত! লাভ করেছ। গবেহণা 
কার্ধোও কৃতিত্ব দেখিয়েছ। কিন্তু এ দেশে গবেধণার আদর কে 
করবে ! বাঙ্জালার বস্ত্রের অভাব পূরণ করুতে হবে। দেশের কাজে 
লেগে বাও। এখন দেশের পক্ষে তোষাফেছ যত উপযুক্ত যুবকের খবই 


দরকার প্রথম পরিচয় দিবদে জআচাধ)দেব হইতে এতটা স্নেহ ও 
অনুকম্পা পাইব, কল্পনা! করিতে পারি নাই। আছি অতান্ত উৎসাহিত 
হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম । 

একটি বন্তরকল প্রতিষ্ঠার প্রথমিক আয়োঙ্গন শেষ করিয়া অপর 
একদিন যখন সার়েন্স-কলেজ গৃহে আচাধ্যদেবের প1দমুলে উপস্থিত হইয়া 
আমার টদদেন্ত ও আরক্ধ কায্যের কথা বিবৃত করিলাম, তখন তিনি 
উৎসাহতুরে বলিলেন, “ঠিক কাজ করেছিদ্‌। দেশ বে তোদের কাছে 
এরাপ কাজই আশ! করে। চাকরী করবিনে জেনে খুবই থুসী হলুষ। 
বলছিদ্‌ কৃ্িষ রেশমী হৃতা নিয়ে প্রথমে কাজ আরম্ভ কর্বি, ভাল, কিন্ত 
ইহতাযেবিদেশীরে। এখনও ত এদেশে 18009 7810 ঠৈরী হয়না। 
এ হুতা তৈরী করতে পার্বি ত1 আমি বলিলাম, ভবিষ্যতে চেষ্টা 
করতে পারি, কিন্তু এ কাজে বহু অর্থের প্রযয়াজন। আচার্যদের 
বলিলেন, ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকৃলে অর্থাতাব প্রবল বাধা সৃষ্টি কর্তে 
পারে না। বল্‌ বাঙ্গালায় কৃত্রম রেশমী হুতা তৈরীর জন্য তুই চেষ্টা 
কর্বি-_ইহা বলিয়। তিনি সঙ্গেছে আমার পৃষ্ঠে মৃ্যাধাত কিলেন। 
আমি আচাধাদেবের পদধূলি এএহপ কারয়। হাসিয়া ববিলাম, কর্ব। 
আচাধযদের একটু উচ্চকে বলিয়। উঠিলেন, “করব নাত কে কর্বে! 
ও আিনষটা তৈরী হলে দেশের বু টাক। যে বেঁচে যাবে ।” 

- আমার বন্তকলের ভিহ প্রস্তর গাপন উৎ্লবে পৌরহিতা করিবার 
জগ্ভ আচাব)দেবকে অনুরোধ করা হহলে তিন বিনা আপ্তে স্বীকৃত 
হইরাছিলেন। ঠাহারহ ইঙ্গিত জনুমারে এ সভার সঙ্ভাপতিত্ব করিবার 
তার যুক্ত শরত্ভঞ বহীকে দেওয়া হয়। কঙকট। জঙুস্থত! এবং 
শারীরিক ছুর্বলঙ| সন্কেও আচাধ/দেব উৎলবে যোগান কার! তাহার 
কারা হসম্পহ্র করেন। সেদিন ঠাহার নয়নে থে উৎলাহ দীপ্থি পাঙঙাত 
হইয়াছিল, এখনও তাহা আমার চে'খে ভাসিতেছে। বাঙ্গালা শিক্- 
বিস্তার দ্রুত অগ্রসর হউক, ইহ। আচাব্যদেবের একাত্ত কাম্য |ছল। গাহার 
অপরিসীম উৎসাহের মধ নৈমাহের গ্বান [ছিল না। নানা জহ্াবধা 
এবং ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি ছেশ-হতকর অনুষ্ঠানের উল্ঠোক্তাগের 
প্রাণে অনুপ্রে্ণণা যোগাইবার জন্ত সর্বদ] সচেষ্ট খাকিতেন। এ দিষস 
আমি আচার্ধাদেষের ঘে আশীর্বাদ পাইক্াছিলাদ--তাহাই আমার 
কর্মপথের সকল বাধ! বিষ্ন দূর কারয়া (দতেছে। আজ গলাত্র নযমে 
একটি কথ। স্মরণ না করিয়! পারতেছিনা | এ্র।দন আচাহাদেব ব্ভৃতা 
প্রসঙ্গে বলয়াছিলেন, "তোমার বসলে একদিন কৃতিম রেশমী হত! 
তৈরী হবে, কিন্ত হয়ত আমি তা দেখে যেতে পারব না।” আজ 
সন্তাপের মধ্যে এ কথা কয়টা আমার প্রাণে বারযার জ(গয। উঠিতেদে। . 
কৃত্রিম রেশমী হুত। তৈরী করিয়। আচাধ্যদেবের চরণে নিখেদন ঝরতে 
পারিলাম না--এই দারুণ ছুঃখ আমার রহিরা গেল। এই দুঃখ জীবনে 
দূর হইবার নহে। বর্তমান মহাসমযরজামত আন্তর্জাতিক গোলযোগ 
হেতু আবশ্তক বস্ত্রপাতি সংগ্রহ কর! অসন্ভব হইর! পড়ার এ কা্যে 
সচেষ্ট হইতে পারি নাই। আচাধ্যদেব তাহা জানিতেন এবং জামাকে 
সথযোগের জন্তু অপেক্ষ! করিতে বলিতেন। আচাধাঙেবের 


ভাঙার আকাজ্ছিত এই নৃতন শিল্পের পথ সুগম করিয়া! দিবে। এ বিশ্বাস 


এ জরস! জামার আছে ও ধাকিবে। 


তঙ্গা 
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হাসি অত্যন্ত বিরক্ত চিত্তে বসিয়া জবাবদিহি লিখিতেছিল। 

গত পরীক্ষায় এত কমসংখ্যক ছাত্রী পাশ করিয়াছে কেন 
স্কুল-কমিটি জানিতে চাহিয়াছেন। হাসি সত্য কথাই লিখিতে- 
ছিল। লিখিতেছিল এই অল্প কয়েকজন ছাত্রীই যে পাশ করিতে 
পারিয়াছে এজন স্কুল কর্তৃপক্ষের ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। 
পিতামাতার! যদি নিজেদের কল্ঠটাদের লেখাপড়া বিষয়ে অবতিত 
ন1 হন, বাড়িতে বদি তাহারা পড়াশোনা না কবে, তাহ! হইলে 
কেবলমাত্র সাঙ্কিয়! গুজিব1 স্কুলে আসিলেই তাহার! কোনকালে 
পাশ করিতে পারিবে না। স্কুলেও তাহারা নিয়মিত আসে না। 
যখন আসে তখনও পড়ায় মন দেয় না। অমনোযোগী হইবার 
জন্ত সামান্য শান্তি দিলেও কান্নাকাটি করিয়! এমন কাণ্ড করিয়া 
বসে ষে কিছু বলিতে ভয় করে। অনেক অভিভাবক এবং স্কুলের 
কর্তৃপক্ষ শাস্তি দেওয়। পছন্দ করেন না। এ অবস্থায় বেশী মেয়ে 
পাশ করিলেই আমি বিশ্মিত হইতাম । লেখাপড়ায় মেয়েদের এবং 
তাহার অভিভাবকদের যদি আন্তরিক নিষ্ঠ! না খাকে-.-এই পরাস্ত 
লিখিয়! সে খামিয়। গেল। বারাদ্দায় কাহার যেন পদশব্ড পাওয়! 
যাইতেছে। বিছানায় বসিয়া হেট হষ্টরা লিখিতেছিল সে, কলম 
ছাড়ি! উৎকণ হইয়। উঠিরা বসিল। 

দ্বারে মৃদু করাঘাত পড়িল। 

কে? 

কোন উত্তর নাই। 

কে? 

খোলই না__ 

গলার স্ববটা যেন চেন মনে হুইল, কিন্ত কাহার তাহা ঠিক 
করিতে পারিল না। সাহসে তর করিয়া উঠি ঈাড়াইল. কাপড়- 
চোপড় ঠিক করিয়া! লইল এবং আগাইবা গিয়া খিলট। খুলিয়া 
দিল। প্রবেশ করিল একজন লাল পাগড়ি কনে্টবল। 

"চিনতে পারছ?” 

লোকটার সামনের ধ্লীত একটাও নাই। এক মুখ গোফ- 
ঘাড়ি। তবু চোখের দিকে চাহিয়া! হাসি চিশ্ময়কে চিনিতে পারিল 
এবং বিশ্বিত হইয়া গেল। 

“ঠীকুরপো। 1” 

ওষ্ঠে তর্জনী স্থাপন করিয়া! চিন্ময় বলিল-__“চুপ, আস্তে। 
জেল থেকে পালিয়ে এসেছি" 

প্রুলিশের পোষাক কেন?" 

“ছয্সষেশ" 

হাসি আরও খানিকক্ষণ চিন্ময়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। 
তাহার পর বলিল--"জামি থে এখানে আছি সে খবরকে 
দিলে তোমাকে” 

“বেল! বঙ্লিক” 


জলির ধাগণীসাগা পগাংঙে 


“তুমি তাকে চেন না, আলাপ হবে-__ভয় নেই” 

চিগ্রয় হাদিল। হাসিতেই তাহার মুখের বীভৎসতা আরও 
প্রকট হইয়া পড়িল। সামনের াত একটাও নাই, ঠোটগুলে। 
কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো। সমভাবে কুঞ্চিত প্রসারিত হয় না। 

“তোমার দাত কি হল?" 

“মেরে ভেঙে দিয়েছে । লোহার নাল বসান! বুটের লাখি__” 
বলিয়! সে আবার ভাসিল। 

বিন্ময়-বিস্কারিত নেত্রে হাসি চাহিয়া রহিল | 

চিন্ময় বলিল-_“গৌক দাড়ি দিয়েও এ হামি ঢাকা যাবে ন|। 
ধরা পড়তে হবেই । তার আগে একটা দল গড়ে দিয়ে যেতে চাই” 

*কদের দল ?* 

"সব বলছি" 
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অদ্ধ-নিমীলিত লোচনে শঙ্করের কথাগুলি গুনিতে শুনিতে 
বাজী বলোচনের অন্তরে একট। অদ্ভুত ইচ্ছা জাগিতে লাগিল। 
ছোড়ার পায়ের ধূল! লইয়া মাথায় দিলে কেমন হয়! পুণ্য বে 
ভয় তাহাতে সন্দেহ নাই । বলেকি! পিতার সঞ্চত অর্থ হইতে 
নির্ধিকারভাবে দশ হাক্জার টাকা তুলিয়া ব্যাঙ্কের ক্ষতিপূরণ 
করিবে! দেবতা॥ না পাগল--কি এ! 

বক্তব্য শেষ করিয়া শঙ্কর কু্তিত মুখে বলিল, “আপনার কাছে 
অবশ্না বাবার কত টাকা! জম! আছে তা আমি জানি নাঠিক। 
কিন্তু দশহাজার টাকা আতার চাই" 

বাজীব অদ্ধ-নিষীপিত-লোচনেই খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। 
চোয়ালটা বার ছুই নড়িল। 

“আমার কাছে কত টাকা আছে তা ভোমার না জ্ঞানবার কথ! 
নয়। টাকা নিয়ে তোমার বাবাকে আমি রলিদ দিয়েছি 

“সে কোথাম্ব আছে আমি খুঁজে দেখি নি" 

রাজ্ীবলোচনের ভাবলেশহীন মুখে প্রচ্ছয় হাসির একটা 
আভাদ যেন ফুটিয়া উঠিল। 

“আমার কাছে টাক! আছে তাহলে জানলে কি কৰে” 

“ছেলেবেল! থেকেই জানি। বাবা আর তো কোখাও টাক! 
রাখতেন না" 

এই বুদ্ধি লইয়! ছো'কঝ! উৎপলের জমিদারি চালাইতেছে ন! 
কি! মনে মনে মুখ ভ্যাঙাইয়। বলিলেন...ছেলেবেলা থেকেই 
জানি! আরে বাপু তার প্রমাণ কি? আমি যদি এখন অস্বীকার 
করি, একটি আধলা বদি না দিই? গাড়োল কোথাকার! গাহান্ 
চোয়াল আরও বার ছুই মড়িল, ঈষৎ জকুষ্চিত করিয়া! তিনি 
ক্ষণকাল নীরব বহিলেন। তাহার পর বলিলেন, “এ বছয়ের সুদ! 
এখনও হিসেব করি নি। গত বছর পধ্য্ত কুড়ি হাজাহ টাকা 
ছিল। এ বছরের সুদ নিয়ে বেশী হবে আরও কিছু” 

“তাহলে দশ হাজার টাক। দিন আমাকে" 

উঠীৎ বারা বালে সাজা বাছিয়া (চীঙা খরা আবাপানীযাগাহা 
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এবং তাহার মণ্জুতেদী দৃরি শঙ্করের মুখের উপর স্থাপন করিয়া 
বলিলেন, “একটি কপর্দক দেব না” 

"দেবেন না? কেন!” 

তোমার বাবা আমার বন্ধু লোক ছিলেন। তার সার! 
জীবনের সঞ্চিত অর্থ এমনভাবে বরবাদ করতে দেব ন! আমি । 
বিশ্বাস করে' তিনি আমার হাতে টাকা দিয়ে গিংছিলেন” 

শঙ্কর ইহার জন্ত প্রস্তত ছিল না। 

একটু সসক্কোচে বলিল, “কিন্ত আমার দরকার যে” 

“ও দরকার কোন দরকারই নয়। ও টাকা কেনারাম. দিক 
স৮ওই তে। ব্যাঙ্কের ষ্যানেঞ্জার ছিল--ওই খেয়েছে টাকাটা-_ 
ওকেই চেপে ধর"* 

“আমার হুকুমেই টাকাট! খরচ হয়েছে, আইনত আমিই দায়ী 

*আমার কাছ থেকে কিচ্ছ পাবে না” 

একটু হাদিয়া শঙ্কর বলিল, “এ কি রকম কথা বলছেন 
আপনি । আমার টাকা, আমি পাব না” 

"টাকা! তোমার নয়, তোমার স্ত্রীর। উইলের কপি আমার 
কাছেও দিযে গেছে অস্থি ক" 

“বেশ, তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসদ্ি আমি” 

“চিঠি নিয়ে এলেও হবে 'না, সাকৃসেশন্‌ সার্টিফিকেট চাই, 
করালিচরণ বকৃসিরও ফ]াচাং আছে একটা-_” 

শক্কর নির্বাক হইয়া রাজীবলোচনের মুখের দিকে চাহিস্না 
রহিল। 

রাজীব মৃদ্ব হাপিয়া বলিলেন--"এ সব সন্বেও দিতাম যদি 
বুঝতাম টাকাটা স্তাব্য খরচ হবে। তা! খন বুঝছি না তখন 
বাগড়া দেব! বিশেষত তোমার কাছে যখন কোন প্রমাণ নেই যে 
টাকাটা! আমার কাছে আছে তখন তো কিছুই করতে পার ন! 
তুমি। আগে রসিদ বার কর-__” 

রাজীবালাচনের চক্ষু ছুইটি পুনরায় অর্ধ-নিমীলিত হইল। 
শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া! পাইল ন1। তাহার কানের পাশ গরম 
হইয়! উঠিয়াছিল, কিন্তু পিতৃবন্ধুকে ফোন অসম্মানজনক কথ| সে 
বলিতে পারিল না । চুপ করিয়। বনিয়! রহিল। 

হঠাৎ রাজীবলোচন পুনরায় চোখ খুলিয়। তাঙার মুখের উপর 
দৃষ্টি নিবন্ধ করিলেন । 

“অতিশয় নির্বোধ ভোমরা । অগ্রপশ্চাৎ কিছুই চিত্ত! কর 
না, হুটাম্‌ করে একটা কিছু করে' বদাটাই স্বভাব তোমাঙগের | 
গদইট। যে জতি নচ্ছার তা আমি জানি,.ওকে শাসন করাই যদি 
তোমাদের উদ্দেশ্ট ছিল ওকে ধরে চড়ট!| চাপড়ট! দিলে পারতে, 
আমার গোলার আগুন দিতে গেলে কেন বাপু। আমার কি 
ক্ষতি হল তাতে, লাতই হল বরং, ইন্শিওর করা ছিল সব। মরতে 
মল কতগুলো গরীব । ঠিক পাশের একটা ঘরে গরীব চাষীদের 
পাটের বাণ্ডিলগুলে৷ ছিল, কোথাও রাখতে জায়গা পায় না রেখে 
গেসল ওখানে, সেগুলে! পুড়ে গিয়ে তাদেরই লোকসান হল। 
আমার জার কি হল ?” 

“আমি ও সবের মধ্যে ছিলাম না” 

শন্কর কেমন যেন অশ্বত্ভি বোধ করিতেছিল, জার বসিয়া 
থাকিতে পারিল ন1। 

*আচ্ছ! আমি চললাম এখন তাহলে" 


হান 
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“টাকার জন্তে চিন্ত। কোরো না, দয়কারের সময় ঠিক পা ব, 
কিন্ত বরবাদ করতে দেব না আষি--” 

শঙ্কর কোন উত্তর ন! দিয়া চলিয়া গেল। 

রাজীব দত্ত একটু মুচকি হাসিলেন ৪ 


অন্ধকারে শঙ্কর গ্রামের পথে পথে একা ঘুরি বেড়াইতে- 
ছিল। অবিলম্বে দশ হাজার টাকা কোথায় কি উপায়ে পাওয়া 
যায়? রাজীব দত্ত সত্যই, টাকাটা দিবে না, না কি..-নিপুা 
গেলেন কোথার়-..কলেরা ক্রমশঃ বাড়িতেছে''-হরিয়। কাকু 
ফরিদকে আবার উদ্ধার করা সম্ভব কি...মুরমা আর তে! 
তাহার কোন খোজ কিল না...ডাকিতে না পাঠাইলে আর 
সেযাইবে না--"নান|। অসংলগ্ন চিন্ত! তাহার মাথার মধ্যে ভীড় 
করিতেছিল। 

অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরিল তখন অমিয়া ঘুমাইয়! 
পড়িয়াছে। তাহার পদশবক শুনিবামাত্র ধড়মড় করিয়। উঠিয়া 
বসিল। 

"ছিছি কতরাত করলে তুমি” 

“বেশী রাত তে! হয়নি, সাড়ে দশটা” 

5? 

অমিয়ার চোখে ঘুম ছিল তাই সে শক্করের চিস্তাচ্ছর মুখট! 
ভাল করিয়! লক্ষ্য করিল না! তাড়াতাড়ি আহারাদি চুকাইয়! 
শুইয়া পড়িল। শন্করও গুইল, কিন্তু কিছুতেই তাহার চোখে 
ঘুম আলিল ন।। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়। থাকিয়াও হখন কিছু 
হইল ন! তখন সে উঠিরা বলিল। অমিয় খুকী উভয়েই গাড় 
নিত্রায় অভিভূত । সন্ভপণে মশারি তুলিয়া সে বাহিবে আসিয়! 
ঈাড়াইল, তাহার পন নিঃশবচরণে পাশের ঘবে চলিয়া! গেল। 
পাশের ঘরেই আলমািট। আছে। বাবার বিরাট আলমারিটার 
সম্মুখে আসিয়! দাড়াইল সে। বহুকাল এটাকে খোলা হয় নাই। 
ইঙ্ার চাবি যে কোনট! ত্বাঙ্ঠার মনে নাই। চাবির গোছাটা 
আনিয়! একটার পর একট! লাগাইয়া দেখিতে লাগিল । রসিদট। 
খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। 


চিঠির বাণ্ডিল খাত! ডায়েরি বই ফাইলের স্তপের ভিতর 
বলিয়া শঙ্কর রলিধ খু'জিতেছিল। নিস্তন্ধত1 [বদীণ করিয়া 
সহস। শব হইল 

“রাম নাম সং হায়--" 

সে চমকাইয়া উঠিল। কে মারা গেল? ঘাড় ফিবাইরা 
দেখিতে পাইল ভোর হইয়া গিয়াছে। জানাল! দিয়! তোয়ের 
আলে। ঘরে চ.কিতেছে। সমস্ত রাত খুঁজিয়াও কোন রসিদ ব! 
পাশ বই পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িল 
সে। কপাঢ খুলিয়! বাহিরে আলিতেই চোখে পড়িল লেটামব বন্সে 
একখান! চিঠি রহিয়াছে । বাহির করিয়। দেখিল খামের উপর 
তাহারই নাম লেখ! । কাহার চিঠি? খুলিয়া পড়িল-_ 


জীচরণেযু, 


জামি আর থাকতে পায়লাম না, চললাম । কেন বা! কোথা 
তা বলব ন|। বৃহত্বর যে আহ্বানের জপেক্ষা! করছিলাদ তা 
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এসেছে । আমাকে খুজে বৃথ!। সময় নষ্ট করবেন না। তুমি 
আপনার কাছে রইল। ওর তার আপনাকে দিয়ে গেলাম। 
কোন্‌ অধিকারে যে এত বড় ভার শ্বচ্ছন্দে আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি 
ত।জানি না। মনে হচ্ছে কিন্ত অধিকার আছে। কোন সঙ্কোচ 
হচ্ছে না। আর একটা কথখা। যে দশ হাজ্জারটাকার জন্তে 
আপনার বন্ধুর জেল হয়েছিল ত জামার কাছেই ছিল এতদিন। 
টাকাটা আমাকেই এনে দিয়েছিলেন তিনি আমার ভবিষ্যৎ ভেবে। 
সে টাকা আমার ট্রান্কের তলায় আছে। টাকাটা আপনিই নিন, 
আমি আর কি করব ও নিয়ে। এতবড় গোপনীয় চিঠিটা আপনার 
খোল! লেটার বঝে বেখে যেতে দ্বিধ! হুচ্ছে। কিন্তু তাছাড়া আর 
উপায় কি। একট। ভরসার কথা, খোলা জাগাতেই গোপনীয় 
জিনিন সব চেষে নিরাপদে খাকে। সন্দেহ জাগে ন। কারও । 
আশাকরি আমার জগ্তে বিপদে পড়বেন না। চিঠিটা! পড়েই 
ছিড়ে ফেলে দেবেন । আপনাকে একট! প্রণাম করে যাবার ইচ্ছে 
ছিল, কিন্ত আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না, দূর থেকেই 
তাই প্রণাম জানাচ্ছি । আমার সম্বন্ধে যাহোক একট! গল্প বানিয়ে 
প্রচার করে' গ্েবেন। বদি কোনদিন ফিরি আবার দেখ! হবে। 
আর ন! বদি কিরি তাহলে এই শেব। ইতি প্রণতা হাসি। 

শঙ্কর নিঙ্ছের চক্ষুকে বেন বিশ্বাম্‌ করিতে পারিতেছিল না। 
হাসি কোথায় গেল? কেন গেল? তাড়াতাড়ি জামাটা গাষে 
দিয়া বাহির হইয়া পড়িল সে। ভাপির কোয়াটাসে গিয়া দেখিল 
হালি নাই। চাকরটা কিছুই বলিতে পারিল না। তুমি উঠিয়াছে 
এবং গল্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া! আছে। ছোট মৃস্মর় যেন। 

“মা কোথায়? 

“জানি না" 

"আমাদের বাড়ি যাবে? চঙ্গ" 

তুমি গন্ীরভাবে একবার শঙ্করের দিকে তাকাইল। 

তাহার পর বলিল, “চলুন” 

কোন আপত্তি করিল না, জামাটি গাধে দিয়া উঠিয়া দাড়াইল। 
মায়ের সন্বন্ধেও কোন কৌহুল প্রকাশ কৰিল না। শঙ্কর 
স্থুলের চাকরটাকে ডাকিয়া হখন তাহার মাথায় ট্রান্কটা তুজিয়া 
দিল তখনও সে কোন প্রশ্ন করিল না। 

“্চল" 

শঙ্করের পিছু পিছু সে চলিতে লাগিল। 


প্র 
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শঙ্কর বলিল--“তোমার ম! একট! কাজে গেছেন। কিছুদিন 
পরে আবরার আসবেন। ততঙ্গিন আমাদের কাছে থাক ।” 

“আচ্ছা 

হামির ব্যবহারে শঙ্কর অবাক হইয়া গিয়াছিল। আরও 
অবাক হইয়া! গেল তুমির ব্যবভারে। তাহ্বার মনে হইতে 
লাগিল--তুমি যেন সব জানে. কেবল আত্মসম্মানে বাধিতেছে 
বলিয়া কিছু বলিতেছে ন|। 

শঙ্কর অমিয়াকে সত্য কথাট! বলিল না। বলিল, হাসি স্কুলের 
কাজে কিছুদিনের জন্ত কলিকাতায় গিয়াছে । যতদিন না ফেরে 
ততদিন তুমি তাহার নিকট থাকিবে । 

অমিয়া বলিল-_“বেশ তো-_” 

সব চেয়ে খু'শ হইয়া উঠিল খুকী । সে তাড়াতাড়ি তূমির হাত- 
ধরয়া লইয়! গিয়া তাভাকে নিজের এশ্বধ্য সম্ভার দেখাইতে বসিল। 

*এইতে হাতি, এইতে খুকু, এইতে মোতল--” 

শঙ্কর পুনরায় আসিয়া আলমারির সম্মুখে বঙিয়াছিল। 
খাতাপত্রগুলি যথাস্থানে তুলিয়! রাখিতে হইবে । তুলিয়! রাখিতে 
বাখিতে হাসির কথাই ভাবিতে লাগিল। “বৃহত্তর আহ্বান” কি 
হইতে পারে। ভামিকে মে কোন দিনই বুঝিতে পারে নাই । 
তখনই আবার মনে হইল কাহাকেই বা! আমরা বুঝ । বাহাকে 
বুঝি বলিয়া মনে করি তাহাকে হয়তো ভুল বুঝি। চকিতে 
সুরমার কথাটা মনে পড়িল। এরমার কথাই ভাবিতে লাগিল 
সে। কিছুক্ষণ পরে আর একটা জিনিস আবিষ্কার করিয়া সে 
বিস্মিত হইয়া! গেল। রঙ্গিদ্দ খুঁজিবার আগ্রহ তাহার তে! আর 
নাই। হাঁসির অপ্রত্যাশিত চিঠিটা পাইয়া সে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া 
গিয়াছে! বদ্দিও এখনও ট্রান্ক খুলিয়া সহস! মনে হইল ট্রান্কের 
চাবি তো আমার কাছে নাই! বাসায় নিশ্চযই আছে কোথাও। 
পরে গিয়৷ লইয়া আসিলেই হইবে । টাকাট! আছে নিশ্চয় । হাসি 
শুধু শুধু মিথ্যা কথা লিখিবে কেন। তখনই আবার মনে হইল__ 
*ও টাক এমন ভাবে খরচ করাটা কি ঠিক হইবে। দেখ যাক--" 

চিন্তা-শ্রোত ব্যাহত হইল। 

'রাম নাম সং হায়''রাম নাম সং হ্যায়'-রাম নাম সৎ হার 
আবার শঙ্কর উঠিয়! বাহিরে গেল। 

বাহিরে গিয়া দেখিল মুশাই আসিয়াছে । তাহার মুখে শুনিল 
গ্রামে খুব কলের! সুর হইয়া গিয়াছে । (কমশং) 


প্রশ্ন 


্্ীপ্রভাময়ী মিত্র 

ক্ষণে ক্ষণে ক্ষামান মর্তানৃমি হ'তে ললাটে অক্কিত করি তিলক চনে 
যাহার! যেতেছে চলি' অমন্ত্রোর পথে কণে দেয় যুক্তি ডোর অলখ বন্ধনে? 
একাকী নিঃসঙ্গ বাত্রী,--তাহাদের তরে জন্ম জর! আধি ব্যাধি তর! মৃত্যু শোক 
সেখায় কি থাকে কেহ? অনুরাগ ভরে নিত্যের ক্ষণিক বাস এ অন্ত লোক,__ 
দিশাহার! জচিনেরে স্তেছে হাতে ধরি হেখাকার নিরুপায় ব্যথাতুর প্রাণী 
শত হারানিধি সাথে লয় আগুসরি ? সেখা কি শোনাতে পারে সুগভীর বাদী 
অভিবিজ্ত কি পুণা মন্দাকিনী নীরে, অশ্রনিক্ত বেদনার ? অদ্তিষ অর্চন! 
মঙ্গল বরণ-ডাল! পরশিক্প! ধীরে, আরতি করির! ফিরে করণ মৃদ্ছ'না ॥ 


ভ্রুক্দ্‌ সাহেবের আধ্যাত্ব ও প্রেততত্ব বিষয়ে গবেষণা 
শীচারুচন্দ্র মিত্র ( এট ী ) 


(৩) 
পঞ্চম শ্রেণী 


কাঁছারও স্পর্শ ব্যতীত মেজে থেকে টেবিল ও 
চেয়ারের উর্ধে উঠ 


এই্রাপ ঘটনা সম্বন্ধে একটি কথা প্রায়ই উঠে যে কেবলমাত্র টেবিল চেয়ার 
শূন্তে উঠেকেন? গৃহের আসবাবপত্রের ভিতর কেবল উগুলিরই এ 
প্রকারের গুপ কেন দেখা যার? ইহার প্রতান্তরে আমি বলিতে পারি, 
যে সমস্ত ঘটনা প্রতাক্ষ করিয়াছি তাহা বর্ন! করা মাত্র আমার উদ্দেস্, 
উহাদের কারণ সম্বন্ধে গবেষণ! কর! নয়। 

তবে ইহা বলা যায় সাধারণ তোগ্নগৃহের কোন ভারী নির্জীব পদার্থ 
সচরাচর মেঝে থেকে উপরে উঠিতে হইলে টেল চেয়ার ছাড়! সেখানে 
আর কিছু ধাকে না, তবে কেবল টেবিল চেয়ারই থে রাশ মেঝে হইতে 
উত্দে উঠিতে পারে, অন্ত কোন কিছু পারে না, তাহা নহে কথাটির 
গ্রমাণ আমি বখেট পাইয়াছি। যে শক্তির দ্বার! এইয়প ঘটন! ঘটিয়া 
থাকে--সেই শক্তি যে নকল জিনিষ লে পাইতে পারে তাহার উপরই 
সে শক্ত প্রকাশ করিতে পারে, তাহ! আমি পরীক্ষার ফলে পাইয়াছি। 

একটি শ্তারী খাবার টেবিল পাঁচবার বিভিন্ন সময়ে মেঝে হইতে 
কয়েক ইঞ্চি হইতে ১২ ফিট পর্যন্ত উচ্চে শুন্ঠে উঠিতে দেখিয়াছি-_-এবং 
উচ্থা এরীপ অবস্থার মধো ঘটিয়াছে যে সেখানে প্রবঞ্চনা অসন্ভব। আর 
একবার যখন আমি মিডিযামের হাত পা ধরয়! ছিলাম, তখন উচ্ছল 
আলোতে একটি ভারী টেবিল মেঝে খেকে উপরে উঠিতে দেখিয়াছি। 
আর একবার ই চোবল শূন্তে উঠে- তখন, প্থধু যে কেহ তাহা স্পর্শ 
করিয়া নাই তাহ! নহে, আমি পূর্বা হইতে এরাপ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম 
বে উরাপ শৃন্তে উঠার প্রমাণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


ষ্ঠ শ্রেণী 
মা্গুবের শূন্যে উঠা 


এইরণ ঘটনা আমার লমক্ষে চারবার অন্ধকারে ঘটিরাছে। উহার 
বাস্তবত। পরীক্ষা করিতে আমার বুদ্ধিতে যত সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা 
সম্ভব তাহা! আমি করিয়া ছলাম | কিন্তু সম্ভব অসম্ভব সম্বন্ধে আমাদের 
পূর্ব হইতে যে বদ্ধমূল ধারণ! আছে ঠাহ। চক্ষুর প্রমাণ তির ঘেো'চে না, 
তঙ্জন্ত আমি এখানে কয়েকটি ঘটন! উল্লেধ করিলাম ; উদ্বাবিশ্বান করিবার 
পক্ষে বুক্তি চাকু প্রতাক্ষের সার! সমধিত হইয়াছে। 

একবার একখানি কেদার! যাহার উপর একটি মহিলা বসিয়া ছিলেন, 
তাহা মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উদ্ধে উঠিতে দেখিয়াছি। আর এক সময়ে 
পাছে এইর়প মনেহ হয় যে মছিল! নিজে কোনয়প কারসাজি করিয়া 
রূপ করিয়াছে, তাহ দূর করিবার জন্য এ মহল! চেয়ারের উপর এমন 
ভাবে হাটু গাড়িয়া বলিয়াছিলেন যে চেক্লারের চারটি পায়াই আমাদের 
সকলেরই দৃষ্টিগোচর ছিল । উহা তারপর মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উপরে 
উঠিরা, দশ সেকেও শুন্তে থাকে, পরে ধীয়ে ধীরে নামিয়া আসে। আর 
একবার পৃথক পৃথক ভাবে দুইটি ছোট ছেলে চেয়ার সমেত পূর্ণ দিনের 
আলোতে মেঝে থেকে শুনতে উপরে উঠে। উহা এমন সন্তোষজনক 
বাবস্থার মধ্যে ঘটে: যে আমার এরাগ শুনতে উঠার বাস্তবত! লন্বন্ধে কোন 


সন্দেহ নাই ; কারণ আমি হাটু গাড়ি বলিয়! একাস্ত সতর্কতার সহিত 
দেখিতে ছিলাম যে কেহ চেয়ারের কোন পায়া ন! স্পর্শ করে। 

এইরাপ শুন্ে ওঠার সর্ববাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটন! আমি যে গ্রতাক্ষ 
করেছিলাম তাহ! মিষ্টার ছোম মন্বদ্ধে। আমি তিনবার ঠাহাফে বিভিন্ন 
সময়ে ঘরের মেঝে থেকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে শুস্ে উঠিতে দেখিয়াছি__ 
একবার আরাম কেদারায় (988) ০1817) ভিনি তখন বলিয়া ছিলেন ; 
আর একবার ঠাছার চেয়ারে তিনি হাটু গাড়িয়া বসিয়া ছিলেন ; 
তৃতীয়বার ধঁড়াইয় ছিলেন। প্রত্টযেকবার এইরূপ ঘটনা খুব ভাল করে 
পর্ধাবেক্ষণ করিবার পূর্ণ স্বযোগ ও সুবিধ! আমার ঘটেছে। 

মিষ্টার হোষের মাটি থেকে শৃষ্টে উঠিবার অন্তত: পক্ষে এক শত 
ৃষ্টান্তের কথা কাগঞ্জে পত্রে লেখা আছে। উহা! বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
লোক প্রত্যক্ষ করেছে। তন্মধ্যে তিনজন সাক্ষীর নাম বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য, আর্ল, অফ ডান্রেতন্‌ (2811 ০£ 10017185900, লর্ড 
লিগু.সে (1,01৫ 11:)0887 ) এবং ক্যাপটেন সি, উইন (0819%817 
0. ত5০৪০)--ঠাহার প্রত্যেকে যাহ! প্রত্যক্ষ করেছেন তাহ 
পুণ্ধানুপুষ্গর়পে লিখিয়া রাপিয়ছেন। এবিষয়ে লিখিত সাক্ষ্য অগ্রাহা 
করা অথে মানুষ মাত্রেরই সাক্ষা অগ্রাহ করা ; কারণ ধর্মের ইতিহাসে 
ব|রাঙনৈতিক ইতিহাসে কোন ঘটনার প্রমাণ অন্বন্ধে ইহার অপেক্ষা 
বলবৎ প্রমাণ দেখা যায় না। 

মিষ্টার ভোমের মাটি থেকে শুষ্ঠে উঠার প্রমাণ প্রচুর। ইহা 
একান্ত বাঞ্ছনীয় যে যদি এমন কেহ জীবিত থাকেন, ধাহার সাক্ষ্য 
বৈজ্ঞানিক জগৎ নিঃসন্দেহে মানিয়া লইবে, স্ঠাহার এই সমন্ত ঘটনা সম্বন্ধে 
ধৈর্যা মহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তবা। ধার! এইরাপ শৃদ্তে উঠা 
প্রতাক্ষ করেছেন তাভাদের মধো অনেকেই জীবিত আছেন এবং ষ্ঠাঙ্ারা 
এ সম্বন্ধে সাক্ষা দিতেও সম্মত হইবেন সনেহ নাই। কিন্তু কয়েক 
বৎসরের মধোই এইরাপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাক্ষীর অভাব ঘটিবে বা পাওয়া 
দুষ্কর হইবে। 


সপ্চম শ্রেণী 
কাহারও স্পর্শ ভিন্ন নানা প্রকারের ছোট ছোট 
ঞিনিষের নড়াচাচ়া 


এই শ্রেণীর ঘটনার মধ্যে 'বিশেধরূাপে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা 
মাত্র যাহ! আমি প্রত্াক্ষ করিয়াছি তাহা আমি বর্ণনা করিব। সমস্ত 
ঘটনা এমন অবস্থার মধ্যে ঘটিয়ে যে এ্ররূপ অবস্থায় কফোনরাপ প্রতারণা 
করা অসন্ভব। এই সব ঘটনার মধ্যে কোনর়াপ কারলাছি আছে এইরাপ 
মনে করা বৃধা, কারণ যাহ! এখানে উল্লেখ করিলাম তাহ! মিডিয়ামের 
ঘরে নছে, উহ! আমার নিজের বাড়ীতে ঘটিগান্ে, ওখানে পূর্ব থেকে 
কোনরূপ বন্দবন্থ করা অসম্ভব। একটি মিডিয়াম আমার খাবার ঘরে 
প্রবেশ করিয়া, যখন এক কোনে বসিয়া আছে,--যেখানে একাতিক ব্যক্তি 
তাহাকে খুব মনোধোগের স্ছত লক্ষ্য করিতেছে,-তখন আমার নিজের 
হাতে ধৃত একডিয়ান (8০০০14100) যাহ! আমি নিজের ছাতে উল্টা 
দিকে অর্থাৎ তাষ্চার চাবি (97৪) গুলি নীচের দিকে ছিল তাহা 
উঠাইপ্া কোনরাণ কারসাজি , দ্বারাপ বাজাইতে পারে না; আবার 
তাহাকে ঘরময় বেড়াইয়া বেড়াইয়। ও বাজাইতে পায়ে না। সে 
ঘয়ের মধো এমন কোন বস্ত্র আনিতে পারে না, যাহা দ্বায়া জানলার 
পর্দ| উড়ানে। যায়; জাট কুট দূরে স্থিত খড়খড়ির পাখিগুলি খুলিতে 


৩৩৮ 


কার্তিক_-১৩৫১] ত্ততহ্স্্‌ লাহেন্েল্প অন্র্যাত্ঞা ও ০৩ ভতভ্ত্র ব্রিস্বস্পে গন্বে্ণা ৩৩৯ 


৬ সস “স্ব সয়ে বর” হব স্হা তি -ব্যা ব- -স্হচ হ- থে খল সা ৮” -স্যন্িল_ স্ব্ছচ সহস্র ব্চে ব্যাচ ব্গ চল স্ব 


পারে--বা! রুমালের কোনে একটা গঁট বাধিয়া ঘরের দূরের এক কোনে 
রাখিতে পারা ঘায়বা দূরে স্থিত পিয়ানোতে স্বর বাজানো যায় বা 
একখানা কার্ডের প্লেট ঘরে উড়িক্া বেড়াইতে পারে ব! টেবিলের উপর 
থেকে জলের বোতল ও গ্লান তুলিতে পারে বা একটি প্রবালের নেকৃলেল 
খাড়। হয়ে ধাড়াইয়। উঠিতে পারে ; একখানি পাখা ইতস্তত; সঞ্চালিত 
হইয়া উপগ্িত ব্াক্তিদের বাতা করিতে পারে ; বা দেয়ালের গারে 
শক্ত করে পিমেন্ট দিয়া আটা গ্লাসকেসের মধ্যে স্থিত পেওুলাম 
(290৫0107)) দোলাইতে পারে । অথচ এই সমন্তই আমার ঘরে 
হইতে দেখিয়াছি। 


অষ্টম শ্রেণী 
জ্যোতিশ্বর বস্তুর আবিতাব 


এই সব জ্যোতির্শয় পদার্থ এত ক্ষীণ জ্যোতির যেখর অন্ধকার করা 
আশ্যক। অব্য, পাঠককে এ বিষয়ে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্য 
মাত্র যে আর্মি পূর্ব হইতে এরূপ সতর্কতার সহিত ব্যবস্থা করিয়াণ্ছ 
বাহাতে ফদ্ফরাদ মিশ্রিত তৈঙগ বা অন্ত কেন প্রকারে প্রশারপা না 
করিতে পারে । ইহ! ব্যতীত সেইরূপ জালে। আমি কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন 
করিতে চে! পাইগ্ান্ছ কিন্তু পারি নাই। 

খুব কড়ান্ধড়ি বন্দবন্তের যধ্যে আমার ঘরের ভিতরে টাকা মুগীর 
ডিমের আকারের একটি জ্যোতিশ্ব় কঠিন বস্তুকে নিংশনে শুষ্ঠে ভাপিয়া 
বেড়াইতে আম দেখায়াছি। উহা মেঝে থেকে এত উপরে ছিল যে 
উপস্থিত ব্যক্তিদের ম:ধ) কেহই পায়ের বুড়া আঙ্গুলের উপর তর করিয়া 
ঈড়াইয়াও তাহা ছু'ইতে পারে নাই, পরে উহ্থা ধীরে ধীরে মেঝের উপর 
নায়! আসে। ডহা দশ মিনিটেরও অধিককাল দেখা গিয়াছিল এবং 
উছা। অন্ধকারে মাশয়। যাইবার পূর্ধধে তিনবার টেবিলকে একটি কঠিন 
বস্তর সবার আঘাত করিলে যেরপ শব্দ হয় নেহরূপ সশব্ষ আঘাত 
করিয়াছল। ততৎকালে মিডিয়াম একটি আরাম কেদারায় অজ্ঞান অবস্থায় 
শুইয়াছিল। 

আমি বিভিন্ন ফ্য.ক্তদের মাখার উপরে অনেকগুলে জ্যোম্মর বিন্দুকে 
উড়িয় স্থায়ীভাবে থাকিতে দেখিয়াছি। আমার সম্মুখে নিদি্ট সংখ্যায় 
উদ্দবল আলোর দপদপানির দ্বারায় আসার গুয্মের উত্তর আমি পাইয়াছ। 
অনেকগুলি আলোর স্ষ্পিঙ্গকে টেবিলের উপর ইহতে উঠিয়া ঘরের 
ছাদ পধাণ্ত যাইতে দেথয়াছি_-মাবার সেইগুপি টেংবলের উপর সশব্দে 
পড়িতে দেখিয়াছি। আমার সম্ুখ শুন্ঠে জ্যোতিন্ময় অক্ষরে লেখা 
বাদ আমি পাইরছি-_-৩ৎকালে আম সেই অক্ষরগু'লর ভিতর 
আমার হাত ঘুরাইয়াছি। ঘরের দেয়ালে উচ্চে টাঙ্গান একটি ছ'বর 
দিকে একটি গ্রোতিশ্বর মেঘকে নিয় হইতে উচ্চে উঠিপা যাইতে আমি 
দেখিয়াছি । থুব কড়াঞ্চড় ব্যবস্থার মধো আমার হস্তে উপর আর 
একটি কেবলমাত্র (অন্ত অঙ্গহীন) হণ্ডে। দ্বার। একটি ক্োতিশ্রয় শক্ত 
স্টিক পদার্থকে একা।ধকবার রাখা হইয়াছে-_সেই হন্তটি তৎকালে যাহার! 
সেই ঘরে ছিল তাহাদের কাহারও নয়। দেয়ালের গায়ে সংলগ্ন একটি 
টেবিলে স্থিত একটি হেলিওট্রোপ ফুল গাছের উপর একটি জে]াতিণ্ময় মেঘ 
স্পষ্ট আলোতে উড়িনা বেড়াইল দেখিয়াছি এবং মেঘ এর ফুল গাছের 
একটি কচি ডাল ভাঙ্গিয়া উহা এক ম'হুলাকে আনিয়া! দিতে দেখিয়াছি। 
আমি কয়েকবার ইররনপ জ্যোতির্পর মেঘকে ধীরে ধীরে হন্তের 
আকার ধায়ণ ক:য়তে দেখিয়াছি এবং তাছাকে ছোট ছোট জিনিষ 
বহি! লইগ্লা বাইতেও দেখিয়াছি। , এইগুলি পরবতী শ্রেণীর ঘটনার 
ভিতরে ধর্তবয। 











নবম শ্রেণী 
জ্যোতি হল্ত 'ও সাধারণ আলোকে দৃষ্ট কেবলমাত্র 
হস্তের আবির্ভাব 


মিয়ান্দে সাধারণতঃ অস্ত অঙ্গহীন কেবলমাত্র একথানি হস্তের আবির্ভাব 

ভন্ধকারেই অনুভূত হইয়া থাকে-কিস্তু তাহা দেখা যায় না। তবে কয়েক- 
বার আমি ঈরাপ হাত দেখিয়াছি । যেখানে এরূপ ঘটন! অন্ধকারে হইয়াছে 
তাহা! আমি উল্লেখ করিব না। আলোতে যাহ। আমি বহুবার প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি তাহারই তিতির কতক গুলি বাছিয়। এখানে লিখিলাম। 

একটি খাবার টেবিলের (কাঠের ) মধ্যের একটি ফাক দিয়া একটি 
সুন্দর ছোট হাত বাহির হইয়! উঠিয়া আমাকে একটি ফুল দে়। কিছু 
সময় বাদে বাদে তিনবার হাতখ:নি দেখ! যায় ও মিলাইয়া যার়। আমার 
হাত যেমন বাস্তব সেই হাভখানিও তেমনই বাস্তব তাহ সম্তোজনকত্তাবে 
পরীক্ষ! করিবার আমার যথেষ্ট সুবিধা ছিল। এই ঘটন! আমার ঘরের 
মধো আলোতে ঘটে, যখন আমি মিণয়ামের হাত পা ধরিয়! ছিলাম । 

আর একবার একটি কণ্চ শিশুর হাতের মত ছোট হাত ও বাছ 
আবির্ভাব হয় আমার পারবে উপবিষ্ট একটি মহিলার সহিত যেন খেল! 
করে--পরে এ হাত আসিয়া আমার বাহুতে মৃদু মু আঘাত করে এবং 
আমার কোট ধ্রয়! বনুবার টানে । আর একবার একটি আঙ্গুল ও 
বুড়া আঙুল মাত্র বাহির হইয়া! হোম সাহেবের (মিডিয়ামের ) কোটের 
বোদামের সংলগ্র একটি ফুলের কতকগুলি পাপড়ি ছিড়িয়। ছোম্‌ 
সাহেবের নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের সন্ুখে রাখিয়া দেয়। 

আমি এবং অস্ঠান্ঠ অনেকে অনেকবার একখানি হাত মাত্র একডিয়ান্‌ 
বান! বাঙ্জাইতে দেখিয়াছি খন হোম্‌ সাহেবের ছুই হাহই দেখ? যাইতে 
ছিল, এমন কি বখন তাহার ছুই হাতই ভাহার নিকটস্থ লোক ছারায় ধৃত ছিল। 

প্র হাত ও আঙ্গুলিগুলি সকল সময়েই সজীব ও শক্ত (80110) বলিয়া 
বোধ হু নাই | অনেক সঙয়ে যেন সাদ (10:001008 ) মেঘ জমাট 
বাধিয়া হন্ডেঃ আকার ধারণ করিয়াছে এ্ররূপ বোধ হইয়াছে । আবার 
তাহা উপাস্থঠ সকলেই ঠিক একই রকম দেখে নাই-_যখা একটি ফুল 
বৰ একটা ছোট গ্রিমিষ নড়িয়া বেড়াইল--একজন দেখিল একট! 
জ্যোতিগ্ময় মেঘ তাহার চারিধারে আছে-মার একজন দেখিল একটা 
সাদা মেঘের হাড (06901908 109১106% 2১800 ।--ম্য অনেকে 
কেবল একটি সচল ফুল মাত্র দেখিল। আমি একাধিকবার প্রথমে 
দেখিয়াছি একট জিনিধ নড়িয়া বেড়াইল--তাহার পর একটা জ্ঞোতিশ্বয় 
মেঘ তাহার চহুধণরে আবিষ্ভাব হইল এবং তাহার পর শ্রী মেঘ জমিয়া 
একটি পুরাদন্থর হাতের আকার ধারণ কাঁরল। এই শেষ সময়ে এ 
হাতখানি সকলেরই দৃষ্ীগোচর হইল । উহ। সব সময়েই কেবল হাতের 
অনুরূপ আকার মত নয়--কখনও কখন পু্রাদস্র জীবন্ত হন্বর 
মানুষের হাত-_তাহার আহুলগুলি নড়ে এবং তাহার মাংদ ও জীবন্ত 
মানুষের মন। কিন্তু কক ও বাহুর কাছ থেকে উহ ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া 
একটা জ্যোতিশশয় মেঘ হইয়! যায়। 

হাহ ম্পর্শ কখনও কখনও বরফের মভ ঠাণ্ডা ও নিজীব মনে হয় 
-কখনও কধন উষ্ক ও সঙ্গীব বলিয়া অনুভব হয় এবং তাহা আমার 
হাতকে পুরান বন্ধুর মতন চাপিয়! ধরিয়াছে 

একবার কোনরণপ ছাড়িব না এইরূপ সন্থল্টী করিয়া এ হাত আমি 
আমার হাতে স্দূঢ়ভাবে ধরিয়। রাখি ; আমার হাত থেকে ছাড়াইয়া লই- 
বার জন্ত কোনরূপ চেষ্টা বা জোর করিল না, কিন্তু ক্রমে ভ্রমে উহা যেন 
বাশ্পাকারে পরিণত হুইয়! আমার কবল হইতে মিলাইয়া৷ গেল। (ক্রমশঃ) 

(কলিকাতা এই বিষয়ে কোন ব্যক্তি ব সমিতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
দিবার ব্যবস্থ। থাকিলে, তাহ। দয়। করিম জানাইবেদ। ভা: সঃ) 


উমেশচন্দ্র 


শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ_-এস্-এস্‌, এফ -আর্-ই-এস্‌ 


(৪). 
ব্যারিষ্টারীতে প্রবেশ 


১৮৬৮ খৃষ্টান্বে ১২ই নভেম্বর উমেশ্চজ্ত্র কলিকাত! হাইকোর্টে বারিষ্টার 
শ্রেণীভুক্ত হন। তাহার পূর্বে আরও তিন জন বাঙ্গালী ঝারিষ্টার 
হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রবীণতষ জ্ঞান্ভ্রেমোহন ঠাকুর ১৮৬২ 
খুষ্টাকে ব্যারিষ্টার হইলেও জধিকাংশ কাল ইংলণ্ডে খাকিতেন এবং 
এদেশে ব্যারিষ্টারীতে প্রবৃ হন নাই। তৃতীর ব্যারিষ্টার মাইকেল 
মধুতঘন ১৮৬৯ খৃ্টাকে ১৭ই নতেম্বর ব্যারিষ্টার হইয়। পর বৎসর ৭ই 
মে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার শ্রেণীতুক্ত হন কিন্তু তাহার অপরিণামবর্দিতার 
ফলে তাহাকে এমনভাবে জীবনযাপন করিতে হইয়াছিল যে ধীরগাবে 
ব্যবসায়ে যনোযোগ দেওয়া! তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় 
ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ১৮৬৬ খ্ৃষ্টাজে ৬ই জুন ব্যারিষ্টার হইর। 
১৮৬৭ থৃ্টাবে ১৮ই জানুষ্ঠারী কলিকাতা হাইকোর্টে নাম লিখিয়াদ্িলেন। 
তিনি দেশীয় পরিচ্ছদে চোগ! চাপুকান পরিয়া কোর্টে যাওয়ায় বুরোগীর 
ব্যারিষ্টারগণ তাহাকে প্রথমে 'বার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিতে দেন 
নাই এবং কয়েকটা টার্সে ঠাহার খানা খাওয়া হয় নাই বলিয়াও তাহাকে 
ব্যারিষ্টারী করিতে দিতে আপত্তি হয়। পরে এ আপত্তি খণ্ডিত হয় 





সউমেশচন্গ 


এবং বার লাইব্রেরীর এক কে।শে 'এসিয়! মাইনর' নামে উপহলিত গ্বানে 
ডাহার আপন নির্দিষ্ট হয়। মনোমোছন ফৌজদারী মোকদ্দমা গুলিতে 
বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং মফঃস্বল্পের অত্যাচার সমুস্থের 
প্রতিকারার্৫ধে তিনি অনেক সময়ে বিন! পারিশ্রমিকে যোকদামা! করিতে 
যাইতেন। এই সকল মোকদ্দমার অস্িজ্ঞতা যেমন তাহাকে মফব্েলের 
হাফিমগণের ভীতিয় কারণ করিরা তুলিয়াছ্িল, তেমনই ঠাহাকে 
বিচার ও শাসনধিভাগের পার্থকাসাধনের প্রয়োজনীরত! প্রতিপাদিত 
করিবার অন্ত প্রজাদের এক নিভাঁক পক্ষসমর্থক করিয়া! তুলিয়াছিল। 
তিবি জাজীবন বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থকা সম্পাঙ্গনের জ্ 


চেষ্টিত হইয্লাছিলেন। তিনি ব্যবসায়ে প্রভূত সাফল্য ও অর্থ অর্জন 
করিয়াছিলেন। উমেশচজ্জরও প্রথমে বার লাইব্রেরীর তথাকখিত 'এসিয়। 
যাইনরে' আসন পাইয়াছিলেন। কিন্ত ভাছার অপূর্ব প্রতি, গ্রগাঢ 
জ্ঞান ও অবিচলিত অধ্যবসায় অতি অল্পসকাল মধ্যে তাহাকে ব্যারিষ্টার- 
গণের মধো শীধস্থানে স্থাপিত করিয়াছিল এবং ভাঙার শিষ্য ও জনুবধীর! 
তাহার পদান্কম অনুসরণ করিয়া হাইকোটে দেশীয় ব্ারিষ্টারগণ যে 
প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্টা অর্জন করিয়াছেন তাহাতে মুরোগীর ব্যারিষ্টার- 
দ্বিগের গৌরবদীপ্থি ষলিন হইয়া গিয়াছে। 


ওরিয়েন্টাল সেনিনারীর অধ্যক্ষ-সভ্য 


উমেশচজ্ের স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর ভাঙার শিক্ষালর় ওরিয়েন্টাল 
সেমিনারীর অতি দুরবস্থা হয়। উহার প্রচষ্ঠাতা গৌরমোহন আচ 
১৮৪৫ খৃষ্টান্ে গতাসু হইলে তাহার ভ্রাতা হরেকুফ উহার তত্বাবধান 
করিতেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠার পর জরমশঃ উহ্থার 
অবনতি ঘটিতে থাকে এবং ১৮৬২ খরষ্টান্দে কলেজীয় উচ্চ শিক্ষা বন্ধ 
করিয়! উহাতে শ্রবেশিক! পরীক্ষার পাঠা পরধ্যস্ত পড়ান হইত । ১৮৬৯ 
ধৃষ্টাকে হরেকৃক স্কুলের পরিচালন ভার একটি সমিতির হস্তে অপণ 
করেন। এই পরিচালন সভা! বা অধ্যক্ষ সভায় বিভ্ভালয়েরই নিযলিখিত 
কৃতী ছাত্রগণ ছিজেন। 

(১) পিরিশচজ্্র ঘোব--'বেঙগলী'র ফেশবিখাত মন্পাদক। 

(২) বহুলাল মল্লিক_ বিখ্যাত ধনী এবং কলিকাতার মিউনিপি- 
পাল কমিশনার । 

(৩) কৈলাসচন্ত্র বহু-_ এসিট্যান্ট কণ্ট্বোলার জেনারেল । 

(8) বেচারাষ চট্টোপাধ্যার-বেঙ্গলী'র কাধ্যাধ্যক্ষ এবং প্রসঙ্নকুমার 
ঠাকুরের এষ্টেটের ক্নচারী। 

(৫) উমেশচন্্র বন্দোপাধ্যাক্- ব্াযিষ্টার । 

উদ্বেশচভ্্র আজীবন অত)গ্ত উৎনাছের সছিত এই লখিতিতে কাধ্য 
করিয়াছিলেন! ১৯** খাবে তিনি এই সেমিনারীকে ১৮৬৭ খুষ্টাকের 
১১ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করেন এবং নুন নিয়মাবলী দ্বারা 
উচ্বার পরিচালন ভার একটি কাধানির্বাক সভার উপর প্রদত্ত ছয়। 
উহ্থার প্রথম সভাগণের নাম নিষ়ে প্রদহ হইল-_ 

মিঃ ডর্লিউ-সি-বোনাজ, রাজ! বিনয়কৃ্ণ, রায় অনাথনাথ মল্লিক 
যাহার, মিঃ ও-সি ঘহ, বাবু সতাধন বলোপাধ্যায় (উমেশচক্রের 
সঙ্ছোদর ), বাবু মহেস্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় রাধাচরণ পাল, বাধু 
অবিনাশচন্ত্র ঘোষ (বেঞ্জলী সম্পাদক »গিরিণচজ্রা ঘোষের জোো্ঠপুজ্জ ). 
অমৃতকৃক মল্লিক, গোপীনাখ চত্র। মিঃ ভূগেত্রমাথ বহু ও বাবু 
অপুর্বকৃক ঘোব। 

উদেশচক্র এই সনার প্রথম সঙ্ভাপতি ছিলেন । নূতদ ভাষে লংগঠিত 
করিয়! উমেশচন্্র এই বিস্ভালয়কে কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিভ্তালয়য়াপে 
পুনঃ পারিণত করিয়াছিলেন। 


গিরিশচল্রের শ্বর্গারোহণ 


১৮৬৯ খুব ২*শে মেপ্টেখ্বর ছিন্দুপেটি রট ও বেঙ্গলীর প্রবর্তক ও 
গ্রথম সম্পাদক ্বগেশঞ্জেমিক গিরিশচন্র ৪* বৎসর মাত্র হনে অকালে 
পয়লোক গমন করেন। ভিনি লৈ সংক্রান্ত ছিলাব বিভাগে দায়িতবপূর্ণ 
রাজকার্যের উপর সাপ্তাহিক 'বে্গলী' প্র সম্পাদন করেন এবং 


কার্তিক-_-১৩৫১ ] 


বিরলগ্রাণ্ড অবসরে বেখুন সোনাইটী, বঙ্গীয় স্াজ-বিজ্ঞান সভা, 
ড্যালছোঁদী ইনষ্টিটিউট, হাবড়ার ক্যানিং ইনষ্টিটিউট, উত্তরপাড়া৷ ছিতকরী 
সভা প্রভৃতি নানা সতায় সভাপতি বা বিশিষ্ট মন্তারূপে বৃ! করিতেন। 
ঠাহার অভিপ্রায়ানূদারে-_উমেশচন্ত্র বেখুন সভা, সমাজ-বিজ্ঞান সভা, 
ফ্যানিং ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি সভার সদন্ত হইয়াছিলেন। উমেশচন্্র 
গাহাকে গভীর শ্রদ্ধ! করিতেন। গিরিশচন্্রের পরলৌকগমনের পরে 
নানাস্থানে, বিশেষতঃ টাউনহলে হিন্দুসমাজের নেত।! রাজ! কালীকৃষ্ণ দেব 
বাহাছুর়ের সম্ভাপতিত্বে এক বিরাট শোকসত। হয় এবং উহাতে তাহার 
শ্মৃতিরক্ষার্থ অর্থনংগ্রহের জন্ত একটি শ্বৃতিরক্ষা সমিতি গঠিত হয়্। এই 
সমিতিতে বছ মুরোগীর ও ভারতীয়ের মধ্যে উমেশচজ্ুও অন্যতম সদস্য 
নির্বাচিত হন। এই সধিতির চেষ্টার সংগৃহীত অর্থে প্রতি বৎসর 
গিরিশচন্ের শিক্ষান্থান ওরিয়েন্টাল সেষিনারীর দ্বিতীয় শ্রেণীর ( এখন 
নব মানের ) সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে এক বৎসরের জগ্ক একটি ছাত্রবৃত্তি 
দেওয়। হয়। 





মাইকেল মধুহদন দত্তের দেহ রক্ষা 


১৮৭৩ খ্ৃষ্টান্জে ২৯শে জুন বাঙ্গালার মহাকবি বাণীর বরপুন্র 
মাইকেল মধুতুদন দ্ধ ইহলোক হইতে অপন্থত হন। শ্বী্ অপরিপাম- 
দশিতার ফলে তাহার শেষ জীবন কিরাপ ছুঃখময় হইয়াছিল এবং কিন্ুপ 
দারিজ্রাদশায় তিনি দাতবা চিকিৎদালয়ে দেহরক্ষা করেন তাহ! ভাহার 
জীবনচরিত পাঠকগণ অবগহ আছেন। যে নকল অকৃত্রিম ও সহায় 





মাকেল মধুনুদন দত্ত 
( বঙ্গীয় সাঠিতা-পরিষদে রক্ষিত তৈলচিত্র হইতে ) 


বন্ধু গ্াহাকে অর্থনাহাব্যা্ি দ্বারা তাহার শেষজীবনে কথঞ্চিৎ শাস্তির 
বাবস্থ। করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন তন্মাধো উম্েশচজ্ত্র ও মনোমোহনের নাম 
নর্বাগ্রগণ্য । যধূহুদমের জীবনচরিতে যোগীন্তরনাথ বহু লিখিয়াছেন £_ 

"য়োগশধ্যায় মধুহদন ধীছাদিগের নিকট সর্বাপেক্ষা! অধিক উপকার 
প্রাণ্ড হইয়াছিলেন ভাহাদিগের মথে] হুপ্রসিদ্ধ স্বদেশবৎলল ব্যারিষ্টার 
উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগা। 
হন্দযোপাধ্যার় মছোদর কোন কার্ধো প্রশংসাপ্রার্থী ছিলেন না, কিন্তু 
হতুবান্ষবিগের বিপদে তিমি নীরবে যেরূপ লাহাবাদান ও সহানুভূতি 


শউস্ে্প্ 





9৬১১ 


স্ব স্ফ্ন্ সহ 


এবং ভাহার পত্থী হেনরিয়েটা, মৃত্যুশহ্যা পর্ধাত্ত উচ্চক্ে ঠাহার প্রতি 
কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ভ্তার় হব্গীয় 
মনোমোহন ঘোষ অধুহুদন্কে সাহাবা করিতে ক্রুট করেন নাই। 
ই'হাদের ছুইজনের সাহাব প্রাপ্ত ন! হইলে মধুহ্দনকে আরও ভুর্দশার 
জীবন শেষ করিতে এবং তাহার শিশু দুইটাকে প্রকৃতই রাজপথের 
ভিক্ষুক হইতে হইত। 

মধুহদনের বন্ধুগণ, ধিশেবতঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমোষোহন বাবু 
ঠাহার রোগশব্যার সাঞ্কাধ্য করিতে ক্রটি করেন নাই। সমগ্র বঙ্গদেশ 
তজ্জগ্গ ডাছাদের'নিকট কৃতজ্ঞ ।” 
মধুহদনের মৃত্যুর পর তাহার অনাথ শিশু সম্তানগণের শিক্ষায় ও 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবার জন্ত একটা সমিতি গঠিত হয়। উষেশচন্ত্র 
উহার সম্পাদক ছিলেন। অন্তান্ত সদশ্তগণের নামও এ স্থলে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে ।-_ 

নহারাজ! স্তর বতীন্্রমোহন ঠাকুর, রাজ! দিগন্বর মিত্র, বাবু জয়কৃক 
মুখোপাধ্যায়, বাবু গৌরদাস বসাক, রাজা রাজেন্রলাল মিত্র, বাবু ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়, বাবু মনোমোহন ঘোষ, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বাবু শিশিরকুমার ঘোষ, বাবু কৃঞ্ণদান পাল। 


দ্বারকানাথ মিত্রের পরলো কগমন 


১৮৭৪ খুষ্টাকে ২রা মা হাইকোর্টের বিচারপতি স্ুপণ্ডিত দ্বারকানাধ 
মিত্র পরলোকে গমন করেন। উমেশচন্দ্র ধপন হাইকোটে যোগদান 
করেন তখন ইনিই একমাত্র দেশীয় বিচারপতি ছিলেন। স্তার ছেনরি কটন 
ভাহার ১৯১১ ধৃষ্টাবে প্রকাশিত 17180 8০0৫ ঢা 0006 0)60)01168 নামক 
গ্রন্থে ই'হার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে “ভারতবধের সর্বশ্রেষ্ঠ ধশ্মাধিকরণে 
বিচারপতির আসন যে সকল ভারতবাসী অলগ্কুত করিয়াছেন তিনি বোধ 
হয় ভাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।” ইনি কোমতের ফ্রবদর্শনের 
অনুরাগী ছিলেন এবং যোগেন্জুচন্্র ঘোষ, হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃফ কমল 
ভটটাচার্যা, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্তর ঘোষ প্রভৃতি কোষতের 
অন্ুয়াগীন্দগের বিশিষ্ট বন্ধু ভিলেন। ছেষচন্স, যোগেজ্রচজা, উদ্দাকালী 
মুখোপাধ্যায় প্রস্তুতির সহিত ঘনিষ্ঠতা! প্রযুক্ত উ্েশচন্ত্র ছারকানাথের 
বিশেষ প্রিয্পাত্র দ্বিলেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পরে উত্ত বৎসর 
২৭শে ঘে টাউনহলে একটি সাধারণ শোকসতা আহত হয়। বিচারপতি 
মিঃ কেম্প সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শেরিফ মানকজী 
রস্তমজী, বিচারপতি রমেশচন্্ মিত্র, ব্যারিষ্টার প্রবর জিঃ ম্টি যু রাজা 
(পরে মহারাজ! শ্তার বতীত্রমোহন ঠাকুর, ডাঃ মহেত্রলাল সরকার, 
মিঃ আল্যান, আমীর আলি খ' বাহাদুর, জাণুতোধ ধর, মৌলভি 
(পরে নবাব ) আব্ম,ল লতিফ খা বাহাদুর এই মতায় বস্ভৃতাদ্দি করেন। 
এই সভ্ভ। দ্বারকানাথের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ একটি সষিতি গঠন করেন। 
উহাতে ঝুরোগীর বিচারপতি ব্যারিষ্টার প্রস্ৃতির সহিত অনেক উচ্চ 
পদস্থ বাঙ্গালী ছিলেন, তন্মধ্যে উমেশচজ্রকে অন্কতম সন্ত এবং ডাহার 
পিতৃব্য তৈরবচক্রকে অন্যতম অবৈতনিক সম্পা্করূণপে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

রাজা কাঁলীকৃষ্ণ বাহারের ৬কা শীপ্রাপ্তি 

এই বৎরেই ১৮৭৪ খুষ্টাযে ১১ই এন্রিল শোভাবাঙ্জারের সন্ধিদ্বান 
রাজ! কালীকৃঞণ দেব বাহাদুরের ৮কাশীপ্রাপ্তি ঘটে। ইনি ও অহারাজ! 
কমলকৃধ্ দেব বাছাছুর উমেশচন্দ্রের পিতৃবন্ধু এবং উমেশচন্ত্রের অতাান্ত 
হিতাকাঙ্ষী ছিলেন। কালীকৃ্ণ সংস্কৃত ও পারন্ত ভাবায় হপপ্ডিত 
ছিলেন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ইছার জীবন ও 
সাহিত্য-সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ভারতবধে ১৩৪৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় 
বর্তমান লেখক বর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। কালীকৃণ ও কঙলকৃষের প্রতি 





২০৪৪২, ভ্ঞান্পভব্্ব [ ৩২শ বর্ষ--১ম খণ্-_€ম সংখ্যা 


ঘে তিনি ১৮** ধৃষ্টান্ে জাত প্রথম পুত্রের নাম রাখিয়ান্ছিলেন কমলবৃ্ণ ছিলেন, ডাহার পুত্রগণের নামকরনেও প্রাচ্য ও প্রতীচয মহাপুরুষগণের 
শেলী এবং দ্বিতীর পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন কালীকুক উড.। শেলী নামের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাহার তৃতীর পুত্র সরলকৃ্ণ কীটল- 
নামক্ক জগছ্িখ্যাত ইংরাজ কবি উমেশচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় ছিলেন এবং এর নাম ঠাহার প্রি অপর ইংরাজ কবি জন কীটুসের নাম জন্ুযায়ী 
স্তর চার্লন উড* সেকালে ভারতবযের -সক্রেটরী অব ঠেটরূপে ভারতবধের 





কাল'কুষ্। উ বনাউ* 
(পত্ধী প্রীযুক্তা মুণালবালা দেবী) 


রাঞ্জা কালাকৃষঃ দেব বাহাছুর রাখিয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ পুত্র রতনকৃষণ কার্যাণের দ্বিতীয় নাম 


অনেক কল্যাণসাধন করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাতাজন হইয়ািলেন। প্রাসন্ধ আইরিশ ন্বংদণ প্রেমিক ওবাগ্ী কার্যান্এর নামানুসারে 
উমেশচ্জ াহার জীবনে প্রাচ্য ও প্রতীচোর যাহা কিছু কল্যাণকর তাহা কক্ষিত হয়। 
গ্রন্থ এবং বাহ! কিছু অকল্যাণকর তাহা বর্ন করিতে সর্ক্দা প্রস্তত 








কমলকুষ শেলী বনাঙ্টণ রতনকৃষ্ণ কার্যাণ বনাজ ( পড়ীস্ ) 
তা লেনিন কাদার রন কালি ব্যারিষ্টারীতে অসাধারণ প্রসার ও প্রতিপত্তি 


উ্ষেশচজ্্র উড নামক এক ইংরাজ পরিবারের সিত বাম করিতেছিলেন, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে অতান্সকাল মধ্যেই উদ্গেশচ্্া ব্যারিষ্টারের 
এবং লেইজন্য নবজান সন্তানের নাম উড রাখ। হয়। বাষসায়ে অসাধারণ প্রতিঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । তিনি 


৮ 


কার্িক__১৩৫১] 


যখন হাইকোর্টে যোগদান করেন তখন ইংরাজ ব্যারিষ্টারদিগেরই প্রা ধান্ত 
এবং সাধারণ ব্যক্তির শ্বতাবতঃই দেশীয় অপেক্ষা ইংরাজ ব্যারিষ্টার 
নিযুক্ত করিতে উৎন্নুক হইতেন। তথাপি উমেশচন্ত্র যে শীঘ্রই অপূর্বব 
সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, রমেশচন্্র দত্তের মতে তাহার তিন্টি কারণ 
ছিল। প্রথম কারণ, বছ এটনি ও উকিল গাহার আস্মীয় ও বন্ধু ছিলেন, 
তাহার! গাঙ্থাকে সাহাধ্য করেন। দ্বিতীয় কারণ, গাহার অপুর্ব 
স্মৃতিশক্তি ও তথা সংগ্রহে নিপুণতা। তৃতীয় কারণ, সরলতাবে প্রকৃত 
তথাগুলি বিচারকক্ষে বুঝাইয়! দিবার ঠাছার আশ্চগ্য ক্ষমত1। 

শোভাবাজার রাজবংশের মহারাজা কমলকৃষ্খ রাজ! কালীকৃ্ণ প্রভৃতি 
উমেশচন্দ্রের বিশেষ ছিতৈষী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হাইকোর্টের 
তদানীন্তন প্রধান গব্ণুমেন্ট দ্লীডার অন্নদাপ্রনাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল 
(পরে হাইকোর্টের বিচারপতি ) ভয় রমেশচন্দ্র মিত্র, কবিবর হেমচন্ত্র 
বন্দপাধ্যা়, মহেণচন্্র চৌধুরী, উকিল (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি ) 
স্তর গুরুদান বন্দোপাধ্যায় ও স্তর চক্ত্রমাধব ঘোষ, নাথ দাস, 
নীলমাধব বনু, উমাকালী মুখোপাধ্যায় প্রন্তুতি ঠাহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। 

ইংরাজ বারিষ্টারগণের মধ্যে প্রবীণতম ব্যারিষ্টার মিঃ ড বউ-এ- 
মন্টেউ ঘিনি ১৮৮২ খুষ্টাকে ব্যারিষ্টার হইয়া এদেশে আসেন - এবং 
অফিসে নিয়মিতভাবে ছ'কায় ধুমপান করিতেন, চাল'ন্‌ পিফার্ড, যিনি 
লাঞ্চের সমন্প এক বোশুল শ্বাম্পেন প্রত্যহ পান করিতেন, স্থর চাল'স 
পল যিনি ১৮৭ থ্ষ্টাব 
হইতে ১৯** থৃষ্টান্কে 
ভাহারম্বত্যুকাল পধ্যনু 
এডভোকেট জেনারেলের 
পদ অধিকৃত করিয়াছিলেন 
জেমস-টি-উদ্রফ (বিচাঁ- 
পতি স্তর জন উড্ভফের 
পিতা), “টাইগার” জ্যাক- 
মন,পিট কেনেডি, আরে 
ট্রভেলিয়ান, শ্রিফিথ 
ইত্যালপ, এস, জি, সেল 
প্রন্থতি সকলেই উম্েশচন্্ 
ও মনোমোহনের প্রতিভার 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে 
বাধা হইয়াছিলেন। 
আনন্দমোহন বশ্ু। আমীর আলি, স্যর তারকনাথ পালিত প্রভৃতি কয়েক 
বৎসর পরে হাইকোট ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হন। 

হাইকোটের যুরোপীর এবং এহচ্ছেশীয় বিচারপতিগ্ণণও উমেশচন্ছের 
প্রতিষ্ভার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। 

যে সকল মোকদদমার় বাবস্থাশাস্ত্রের জান প্রক্টত করিয়! ও যুন্তি- 
তর্কের অবচ্ঠারণ। করিয়া 'ডদেশচন্্র খ্যাতি অন্ন করিয়াছিলেন, তাহার 
পরিচয় প্রদান কর বর্ধমান প্রপ্তাবের উদ্দেগ্তবহিভূতি ও নিশ্পায়োজন। 
তবে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ফোঁকদারী মোকদ্দমার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। 

(১) ইংলগ হইতে ভারতে প্রত্যাগমনের অল্লাকাল পরে একবার 
উমেশচন্ত্র কৃফনগরে মনোমোহন ঘোষের বাটাতে বেড়াইতে যান। সেই 
সময়ে মেহেরপুরের একজন মুরোগীয় দিভিলিয়্যান এসিষ্্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের 
বিরুদ্ধে একজন নীচজাতীয়! দেশীয় রমণী তাহার উপর বলাৎকারের 
অভিযোগ করে। নদীয়ার ম্যাজিষ্রেট মিঃ বেল তদন্ত করিয়! মোকদামাটী 
মিখা। বলির! 'ধামাচাপা' দেন। অতঃপর সেই রমণীর বিরুদ্ধে হিখ্যা 
অভিযোগ আনম করিবার জন্ত জেল! জজের নিকট নালিশ করা 








স্থর চাঙ্গস পল 


শেক 





২2৬টি 
বলিয়া মনোমোহন বন্ধু উ্েশচন্রকে সেই দরিদ্রা রমণীর পক্ষ অবলম্বন 
করিতে অনুরোধ করেন। উমেশচন্দ্র অতিনিপুণতানহকারে রমণীর 
পক্ষ সমর্থন করেন এবং বিচারক মিষ্টার ডব্রিট এক. ম্যাকডনেল ( পরে 
লর্ড ম্যাকঙনেল ) উম্নেশচন্দ্রের সমুচিত সুখ্যাতি করিয়া! রমণীকে নির্দোষ 
বলিয়! সাব্যম্ত করেন। 

(২) ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাগাণ্ড। নিবালী নবীনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাষক 
এক যুবক পর্বীকে হত্যা করিবার জন্য হুগলী দায়রা জজের আদালতে 
অভিযুক্ত হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ পায় যে তারকেশ্বরের যোহস্ত 
মাধব গিরি নবীনের নুন্দরী যুবতী পত্ী এলোকেশীকে স্বর অস্কপায়িনী 
করিবার অভিপ্রায়ে এলোকেশীর বিমাতার সহিত বড়যন্ত্র করে। 
এলোকেশী তাছার সতীত্ব রক্ষার ভগ্ঠ নবীনকে সমস্ত কথা অবগত করায় 
কিন্তু যানবাহনাদি না পাওয়ায় নবীন পত্রীকে স্ানান্তরিত করিতে 
অক্ষম হয় এবং অবশেষে উপারাস্তর না দেখিয়া বটী স্বার! তাহার 
প্রাণাধিকা পত্ধীকে হত্যা করিয়া তাহার সতীত্ব রক্ষা করে। এই 
ঘটনায় তৎকালীন সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। হিন্দু 
সমাজের অসংখ্য সন্রাপ্ত ব্যক্তির সহান্ুস্ভূতি নীবনচন্ত্রের প্রতি ধাবিত 
হইয়াছিল । উমেশ্চল্জ নিজবায়ে প্রত্যহ হুগলী জজ আদালতে গিয়া 
নবীনের পক্ষ অবলঘ্বন করিয়! মে!কদম' করেন। কিন্তু বিচারে নবীনের 
যাবজ্জাবন নিববাপন দণ্ড হয়। হিন্দু সমাক্ষের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ 
লাটপাহেবের নিকট ক্ষমাপ্রদর্শনের জন্তক আবেদন করেন এবং ১৮৭৫ 
খাবে ভারতে যুবরাঙ্গের €( পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের) আগমন 
উপলক্ষে নবীনকে মুক্তি দেওয়৷ হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে “ইস্‌! 
মোহস্তের এই কি কাজ” “মোহম্তের বিলাপ” প্রভৃতি নাটক রচিত ও 
সাধারণ রম: ছস্িলীত হয়। 

(৩) ১৮৭৫ খৃষ্টানদের শেষভাগে যুবরাজ (পরে সম্রাট সপ্তম 
এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আগমন কর্রবার কিছুদিন পরে বাঙ্গালী 








অমৃতলাল বসু ( তরুণ বয়সে) 
“জেনানা" দেখিতে ইচ্ছা! প্রকাশ করেন এবং হাইকোর্টের জুমি্ার 
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অহাশর ধুবয়াজকে নিজগৃছে নিমস্ত্রিত করেন। এই ব্যাপার জইয়। 
তৎকালীন হিন্ছু সাজে মহ! আল্দোলদ হয় । যদি মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
বখার্থ-ই উদ্ধার অতাবল্বী হইতেন এবং পরিবারস্থ মহিলাগণকে 
স্থশিক্ষিত! করি! অবরোধ মুক্ত করিতেন তাহা হইলে যোধ হয় এত 
গোনযোগ হইত না। ব্রাক্ষধর্মাবলন্বী বহু ভগ্ত্রবযক্তি ইতঃপূর্ব্েই 
তীাহাষের পরিবারস্থ ষহুলাগণকে স্বাধীনতা গিয়াছিলেন। তাহাতে 
কেহই তাহাদের কার্যে কটাক্ষপাত করেন নাই।” কিন্তু মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় পর্দা মানিতেন এবং তাহার কোন উচচপদ বা উপাধিলান্তের 
আশায় তিনি পরিবারস্থ মহিলাগণকে বুবরাজের সমক্ষে বাহির 
করিতেছেন এইয়প অনুমান করিয়া অনেকে তাহাকে উপহাস করিতে 
লাগিল। কবিবর হেমচক্্র বন্দ্যোপাধ্যাক় ঠাহার বন্ধুগণেয় প্ররোচনার 
ভাহার প্রমিদ্ধ ব্যঙ্গ কবিত। 'বাজী যাৎ' রচনা করিলেন-_ 


“বেচে থাকো মৃখুযের পো, খেললে ভাল চোটে। 

তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবরে শালুক ফোটে 

ফিক্রু দানে, এক তাড়াতে কল্পে বাজী মাৎ। 

বা কাতুরে তেকো হলো, 2 কের়াবাৎ। 

ক ধক 

চিট এসো বড় ঠাকরুণ, সাত পো 1 

তক পাবেন তোমায় তিনি তাও কি জান না? 

ঞ ক গু ঞ্ 

আহি-_ন্ব্গেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা! হতে পারে 

বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লে! তারে 1” 


জাতীয় সম্মান ক্ষুঙ হইল বলিয়া চারিদিকে রব উঠিল। গ্রেট স্তাশন্।ল 
থিলেটারে উপেশ্্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বহু 'বাজীমাৎ' আবৃত্তি করিতে 





জগদানশ মুখোপাধ্যায় 


ভ্ডান্সতচ নখ 


[ ৬২শ বর্ধ--১ম খণ্--৫ম সংখ্যা 


লাগিলেন এবং উপে্ানাথের রচিত 'গধানন্দ' নাষে একটি প্রহদন 
(১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬) অভিনীত করিতে লাগিলেন । গবর্ণষেন্ট 
ইহাতে জসন্ত্ট হইলেন এবং অভিনয় বন্ধ করাইতে চেষ্টা করিলেন। 
কিন্তু ২৩শে ফেব্রুয়ারী নৃতদ নামে 'গঞ্জছানন্ব' অভিনীত হইল। অগ্িনর 
বন্ধ করিবার কোনও আইদ না থাকায় বড়লাট বাহাছুরের অডিন্ভান্স 
দ্বারা বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টকে এইয়প অন্ভিনয় বন্ধ করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত 
হয়। পুলিশ নিষেধ করিলেও উপেশ্রনাথ “হনুমান চত্রিত' নামে উহা 
পুনরভিনীত করিলেন। পরবর্তী ১লা মার্চ উপেন্তরনাথের 'হরেঞ্জ বিনোদিনী" 
নামক নূতন নাটকের অভিনয়ের পরে ০11৩৩ ০£ 718 ৪০৫ 
9086] নামক একটি প্রহসন অভিনীত হয়। এই প্রহদমে তদানীন্তন 
পুলিশ কমিশনার স্তার ঘাট হুগ ও পুলিশ হপারিন্টে-ওন্ট বিঃ ল্যান্- 
এর অন্ায় আচরণের প্লেধাত্মক সমালোচনা কর! হইয়!ছিল। শেষোক্ত 
প্রহননের অভিনয় অডিভ্তান্দ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বন্ধ করা হইল। এইবার 
পুলশ ক্ষেপিয়া গেল। তাহারা 'হরেঙ্্র বিনোদিনী'র কোনও অংশের 
অভিনয় জগ্লীল বলিয়া উপেম্্রনাথ ও জনমৃতলালকে এবং থিয়েটারের 
সন্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী ও অগ্ঠান্ত অভিনেতাকে পুলিশ কোর্টে 
অতিধুক্ত করিল। ১৮৭১ ধষ্টানে ৫ই মার্চ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ 
ডিকেন্সের নিকট বিগর হয়। হাইকোর্টের প্রধান অনুবাদক শ্তামাচরণ 
সরকার, 'আধাদর্শন' সম্পাদক যোখেন্ত্রনাথ বিভ্ভাভৃষণ, সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক মহামহোপাধ্যার় মহেশচজ স্যায়রত্ব, হাইকোর্টের প্রধান 
ইন্টারপ্রিটার মি: ওয়েন, ডাক্তার (পরে রাজা) রাজেল্রলাল মিত্র বলেন 
্রন্থধানি অল্লীল নছে। ছ্বিজেক্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী বলেন 
উহ! অঙ্লীল ত নছেই, সমাজ সংঙ্ষারের উদ্দেঙ্যে উহা রচিত হইয়াছে । 
আচাধা ডঃ কুষ্মোহন বন্দে)াপাধ্যার বলেন যে উহ্থা যদি জললীল ছয় 
স্যর ওয়ান্টার স্বটের নভেলকেও জ্লীল বলিতে হয়। বাছা! হউক ডিকেন্দ 
সাহেবের বিচারে উপেল্সুনাথ ও অমৃতলাল দোষী সাবান্ত হন এবং (»ই 
মার্চ ১৮৭৬) এক মাপ করিয়া বিনাশ্রমে কারাদণ্ডে দিত হন। 

উদ্লেশচন্্র রঙ্গালয় তালবাদিতেন এবং সাধারণ নাটাশালার 
পৃষ্ঠপোষকতা ক্রতেন। রসরা্ অমৃতলাল বন্ধুর পিতা! কৈলাস 
ওরয়েন্টাল দেখিনারীতে ভাহার শিক্ষাগাতা গুরু ছিলেন। উমেশচন্্র 
ম্যাঙ্গিষ্ট্রেটেরর আদেশ প্রদহ হইবা মাত্র হাইকোর্টে বিচারপতি ফিয়ার 
ও মার্কা্বর নিকট ভপস্থশ হইয়া উপেক্রনাথ ও অমৃষ্ঠলালকে জামিনে 
মুক্ত করিযেন। অন্মীল অভিনয় হয় নাই, এবং ফইলেও এমন কোন 
আইন তখনও পধাগ্ত বিধিবদ্ধ হয় না যাহাতে এইরাপ দণ্ড প্রদত্ত হইতে 
পারিত। নকলেরই আশঙ্কা হইল ইহার প্রনীকার না হইলে দেশীয় 
নাটাশাল! পরিচালন! কর! অসপ্তব হইবে এবং সকলেরই সহানুভূতি 
অগিনেতাদের প্রতি ধাবিত হইল। মোকদ্দসার সময় মেসাস” ব্রাব্সন। 
তারকনাথ পার্লত ও মনোমোহন ঘোষ আগামীদের পক্ষ সমর্থন করেন। 
ফলে উপেশ্ত্রনাথ ও অমৃতলাল উভয়েই নির্দোষ বলিয়া মুক্তি লা্ভ করেন। 
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111 বিধিবদ্ধ করেন। 


দুখের দুলাল 
অধ্যাপক হ্্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত 


তোর! সব দুঃখে ডরাস্‌ কঠোর ব'লে। 

ছখেরি দহনে সব মরিস্‌ অ'লে। 
তোর! গুনে যা আমার কথা, 
আমি ডরি না ভুঃখ-বাথা, 

ছুথেয়ি পেষণ যোরে দেয়ন! ঘ'লে। 
জীবনের নকাল হ'তে 


শপ 
ছুংখ মোরে করূল প্র দ্বলে। 
সি 
বিষম ধাক! খেয়ে হ'লাম জয়ী বীরের সাজে ।. 
দুখে সাথে আমে দৈষ্ত-লীড়া, 
ভয়! ঘোর কাছে খেন বাধিত হীরা, 


তাদেরি ভালফাসি,-- 
তার! যে করল পাজন ভাখের ফোলে। 


, অবসান 
শ্রীউযা মিত্র 


১ 


বর্ধধ-ঘন আবণ দিন। যেখাবৃন্ত জাকাশের নীচে পলীমায়ের 
স্তামল অঙ্গনখানি ভ'রে উঠেছে অবত্ব-বর্ধিত জানা-নজান। 
সহশ্র প্রকার আগাছায়। জন-বিহ্বীন গ্রামের শুন্ত ঘর দ্ধার 
কোথাও বা পরিণত হ'বেছে ধ্বংল-স্তপে, কোথাও ক্ষণে ক্ষণে 
ধ্বংসের পথে এগিয়ে চঙ্গেছে। তারই মধ্যে বে করটি ঘর কোন 
রকমে টিকেছিগ এতরিন, সন্ধ্যায় বেখানে জল্তে। প্রদীপ, 
প্রভাতে পড়তো সন্মার্জনীর স্পর-জাজ কয়দিন হ'লে! সে 
গুলিও এক এক ক'রে শৃন্ত হ'য়েছে। 

সবার শেষে পথে বেরয়েছেন--আদিনাখ, তার বিধব! 
পুত্রবধূ ক্ষমাকে সঙ্গে নিয়ে। যাবার আগে উভয়ে একবার 
ফ্রাড়ালেন শৃষ্ঠ বাড়ীখানির দিকে ফিরে। ক্ষমার সীমাবদ্ধ 
জীবনের, অসীমের পথ চাওয়। মনের, বা কিছু সত্য এবং স্বপ্ন 
সবই যেবিঞ্কাশ লাভ করেছিল এই গৃহটিকে কেন্ত্র ক'রে। 
শৈশব ভাল ক'রে অতিক্রান্ত হবার আগেই সে প্রবেশ ক'রেছিল 
বধূরূপে এই গৃহটিতে । তারপর ধীরে ধীরে তার জীবন-নাটেের 
এন্টির পর একটি অস্ত বখাকধমে অভিনীত হ'য়ে গেছে এই 
স্থানটিকে অবলদ্বন ক'রে। প্রথম যখন মে এসেছিল, অপেক্ষ।- 
কু সম্পর ঘরের একমাত্র পুঞ্জবধূকপে, আত্মীয় পরিজন সবার 
কাছে সমাবৃত হয়ে, তারপর অনেকগুলে! দিনই কেটেছিল তার 
আশার অতীত সুখে । ছুঃখ যোদন এসে জানালে ক্ষমার জীবনে 
ত'র আঁধকার, চোখে সামনের দৃশ্টে এল পরিবর্তন। জীবন- 
হাতার ধার! গেল বদলে । তবু মুখে হানি ও মনে আশা বজায় 
রেখে দিন সে চায়ে চ'লেছিল। 


আদিনাথ তার উপযুক্ত পুত্র অনাদিনাথকে অসময়ে হাবিয়ে, 
শিপু পৌত্র ও বিধব। পুত্রবধূ মূখ চেয়ে কোন মতে কর্তব্য পালন 
কারে বেতেন। 

এমনি দিনে এল প্রগয়ের ঝড়। মৃত্যু-দেবতার এক নিমেষের 
লীলায় গ্রামের পর গ্রাম ধূলিসাং হ'য়ে গেল। উন্মাদ বঙ্জার জল 
ভাপিয়ে নিজে গেল সহশ্র সহত্র সর্বহারা নর-নারীকে । ওদের 
গ্রাথখানিরও অধিকাংশই ধ্বংস হ'লে! সেই প্রলয়-তাগুবে। যে 
করখানা ঘর কোন রকমে রক্ষ1! পেয়ে গিয়েছিল, তাদের অধি- 
বাসীরাও কিন্তু রক্ষা! পায়নি সম্পূর্ণ্ূপে। এই সর্বনাশা ছু্যোগে 
জাদিনাথ ও ক্ষমাকেও হারাতে হ'য়েছিল একমাত্র জাশাপ্রদীপ 
স্পশিশু দীননাথকে। বাকী যে করজন লোক গ্রামে ছিল, 
এক এক ক'রে তারাও হখন গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে লাগ লো-- 
কেহ ব। ব্যাধিতে, কেহ নিক্কপায়ে, ফেহ মৃত্াতে, কেছ বা অল্প- 
সংস্থানের চেষ্টায়--ডখনও আদির্নাখ মাকে নিয়ে পিতৃ- 
পিডাথছের ভিটান্ডে কোন বামে প'ড়ে থাকতে চেষ্ট! ক'য়েছিলেন। 
কিন্ত এবার নিতান্তই অচল হ'য়েছে। 'ভাই আম ওদেরও বাহির 
হ'তে হয়েছে পঞঙ্গে। গণ চলা জনত্যত্ত পদ ক্ষণে ক্ষণে বাধা 


সথষ্টি কর্ছে। ক্ষমাকে বারে বাবেই খাম্তে হচ্ছে। সকরুণ 
স্বেহে আদিনাথ চেয়ে দেখছেন তার দিকে-_সাস্বনার কোন 
বাণী খুঁজে পাচ্ছেন না। 


চর 


কয়েকদিন অবিশ্রান্ত পথ হাটার পর এবার হ'ল চলার শেষ। 
গ্রামের আকা বাক! মেঠো! পখ, সরু বাস্তা, পরিচিত অপরিচিত 
নান! দৃশ্তের পর এপ স্বপ্র-পরিচিভ বিরাট নগরী। জু-জবস্থায় 
বিশেষ বিশেষ পর্ব উপগক্ষে কখনে! কখনো! ক্ষম। এনেছে এখানে 
আদিনাধের সঙ্গে । তাকে সাথী পেয়ে গায়ের আরও কত লোক 
তখন আস্তো। মে কি উৎসাহ! কালীদর্শন, গঙ্গাম্বান, 
সহরের দেখবার স্থানগুলি বেড়ানো--দিনগুলো কে€ট দ্বেত? 
কত নীত্। ছু-চার দিন পরে আনন্দ ও তৃপ্তি-ভরা মন লিষে 
আবার ফিবে গিয়েছে সে তার ক্ষুপ্ন নীড়খানিতে। সেই কমুটি 
দিনের স্মত তার ছোট মনটিকে কত বিভিন্নভাবে গোল! দিয়েছে । 
জাজ সে-সবই ছায়ার মত মিলিয়ে আস্ছে ওর মনের অন্তরালে । 
জনারণ্য এই পথের দ্লিকে চেয়ে ওর বোধ হচ্ছে এষেন কোন্‌ 
অপরিচিত স্থান, যার সঙ্গে কোন দিন কোন সম্বন্ধ ওর খাকৃতে 
পাবেনা । এইকি জীবনের শেষ সীমানা? মান্বষের সংসার 
ছাড়িয়ে সকলে এসে পড়েছে এ কোন্‌ প্রচণ্ড শক্তিন্ধ নিশ্দময 
সংহথার-ক্ষেত্রে? 

ভয়ে বেদনায় সে কেপে উঠে, দাড়াতে পারেন! ; গাছতলায় 
এলিয়ে পড়ে তার দেহতার, শীর্ণ দেঞে, দীর্ঘ হনে আদিনাথ 
ব'মে পড়েন তারই কাছে, রাজপখের একধাবে--আরও জআগণিত 
তাদেরই মত নিকপার় ভাগ্যহতরা যেখানে জড়ে! হ'য্েছিল, 
সেইখানে । টু 

মনে এল নূতন চিন্তা--এবার তারা কি ক'রবে? হনে 
চাইলে পরস্পবের দিকে । ক্ষমার দিকে চেয়ে স্েহে আদিনাথ 
বল্লেন-“তৃষি এমন ক'রে ভেবনা বৌমা! আমি ত" আছি, 
উপায় হাহম্ একটা হ'য়ে যাবে/”-্যদিও এই কথা ব'লে 
নিজের মনকে কোনমতেই তিনি শান্ত করতে পার্ছিলেন ন!। 
উপায় হওয়াটা যে কত কঠিন, ত| তিনি বেশ বুঝতে পার্ছিলেন। 


৩ 


সন্কীণ গলির ছুইধার়ে সারি সানি কীচারের বস্তী। 
অস্বাস্থ্যকর বদ্ধ বাতাসে নিশ্বাম যেন কদ্ধ হ'য়ে আসে। 
উপ্নতিহীন। আঙ্গোহারা, হতাশ্বাম অনেকগুণল মান্য থাকে 
এখানে । তাদের বিভিন্ন কণ্ঠস্বর সমস্তক্ষণ মুখরিত ক'রে রাখে 
এই ক্ষুন্্র পরিবেশটিকে । 

এই বস্তীরই একখানি ঘত্ধের দাওয়ার উপর দীড়িয়েছিল ক্ষমা! 
মান শু মুখে। পরণে তার শতছ্ছিয় মলিন কাপড়, অক্ষনে 
ছড়ির আন্লায় আর একখানি কাপড় সে শুকাতে দিয়েছিল; 
সেখানির অবস্থাও এর চেয়ে কিছুমাত্র ভাল নয। ক্ষণিকের জন্তু 


২৪৬১ 





ক্ষমা মুখ তুলে চেয়ে দেখলে একবার আকাশের দিকে ।“ শেষ 
বর্ধার আকাশ, মেঘের ফাকে ফাকে কোথাও কোথাও একটু 
আলোর রেখ! চোখে পড়ে | .ভারপর সে ধীরে ধীরে এগিয়ে 
গেল দাওয়ার একধারে উন্ানটির কাছে। পাখা হাতে ক'রে 
আগুন ভাল ক'রে ধরিয়ে, যে কয়টি চাল ছিল চড়িয়ে দিলে। 
একট! গভীর দীর্ঘস্বাস-কুপুলী-পাকান বন্ধ ধোয়ার মত--তার 
বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো৷। গালে হাতটি রেখে সে 
বে পড়লে! মাটাতে সেইখানে । মনের মধ্যে জেগে উঠলে! 
হাহাকার, 
“আজনের স্নেহসারক্ষোথ! সেই ঘরঘার ?” 


এখানে আসার পর সঙ্গে অপ কিছু সঞ্চষ ছিল তারই সাহায্যে 
আদিনাধর ক্ষমাকে নিয়ে আসব ক'য়ে আছেন এই স্থানটিতে কোন 
মড়ে। “কণ্ট্োোল্‌' দোকান থেকে চাল কিনে ও গোপনে তাই 
বিক্তী করে প্রতিদ্দিন অশ্প সংস্থানের উপায় ক'রে নিতে হয়। 
প্রো বয়স, শোকতগ্ন মন, এই অনভ্যাস্ত বিভীষিকাপূর্ণ গ্লীবন, 
ফ্েহ যেন বহন করতে পারে না! আর নিজের ভার । দিনে দিনে 
অচল হ'য়ে পড়ছে অবস্থা । ধর্তমানের সমস্যাকে কোন রকমে, 
ছুই হাতে ঠেলে আশাহীন অজ্ঞান! ভবিষ্যতের দিকে শুধু 
এগিয়ে চল।। * 

ক্ষম! একবার জানিয়েছিল,--“সে বদি একটা কোন কাজ 
নেষ--যেষন এখানের অনেক মেয়েই নিয়েছে, দ্তদেরই মত 
গৃহস্থ ঘরের মেয়েও এখানে আছে । সকরুণ বাগ্র-কঠে আদিনাথ 
বল্লেন-_আমি বেঁচে থাকৃতে নয, যতট। তোমায় কষ্ট দিয়েছি, 
এই সো যথেষ্ট ; একস বেশী আর দইবে না! ” 


সহয়ের অবস্থা হয়ে উঠছে ভয়াবত | প্রভাত ভ'তে রাত্রি 
পর্ধান্ত আর্ভকঠে ক্ষুৎ-পিপাসাতুয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিস্তায় অবিরাম 
বাচ্ছা, 'যখ্বাতিদী কুজ্দন। 25, *4 

সাকা গৌঁছিল নাগরিকগণের মনে। পুরাতন সংস্কৃতির 
সচকিত ভয়ে উঠলেন শ্রসাস্কাত গর্বিত নগরীর অবস্থায় । নগব- 
জক্্রীর! বাহির হ'লেন জন্রপাত্র হাতে । দলে দলে ধনীরা দিলেন 
আধিক সাভাষা, মধ্যবিত্ব ছিলেন অস্ঠান্ায়ের অংশ । এমনি 
ক'রে সকল সাষর্ধ্য এক হয়ে স্থানে স্থানে দরিজ্র-লারাণের সেবার 
জন্ত ত্র খোগা ভ'য়েছে। সেখানে গিয়ে সাহাবা ওর! নিতে 
পাবে না, কারণ উন্নত বুভৃক্ষিতের ভীড়ে ঠেলাঠেলি করে পথের 
পাশে বসে আহাৰ করার মত অকৃষ্ঠ যনের অবস্থা তখনও ওদের 
আসেনি । একদিন জন্স চয়েছিল যে সংস্বতির মধো, এখনও 
তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি 7-তৃগতে পারেনি কোন 


ছুদ্দশাতেই। 


মহাপূজার সপ্তমী 1 
আলোকে, শিশিরে, কুন্তমে, ধান্চে নিখিল অবনী আজ হেসে 


ওঠেনি। শ্রা্গে শ্রাঙ্গে শক্ত ঘর দ্বার, জনহীন পথহাট নীরবে 
নিবোন করছে তাদের অপয়িমাণ নিঃস্বত|! জনাকীর্ণ নগরীর 
পথে পথে বুতূক্ষিতের গল স-যবে প্রকাশ করছে “বেদনায় করুণ 


স্ডান্সত্বহ্ 


' আদিনাথ কাজ পেয়েছিলেন। 


[ ৬২শ বর্ধ---১ম খও্--৫ম সংখ্য! 





কাহিনী", অস্ভিম আবেদন । এই মহা-স্টশখনের যাঝে মাঝেও 
আয়োজন হয়েছে মহামায়া আবাহনের--স্থানে স্থানে প্রতিমা 
পূজা হ'য়েছে, আর তারই সঙ্গে 'কাঙালী-ভোঙজনের' অনুষ্ঠান । 
বেশভূবা ক'রে সুসজ্জিত বালক বাঁলকার দল ছুটে চলেছে, 
তরুণীরা আনন ও হাসি বিলিয়ে যাচ্ছে পথে পথে, কুড়িয়ে 
নেবার আগ্রহের়ও অভাব নেই। স্ষথেচ্ছা-সেবিকার্া ব্যস্ত, ম্যেচ্ছ।- 
মেবকরা প্রাথপণ করে শৃঙ্ধল! রাখবার চেষ্টায় হতাম্বাস। শুচি- 
গুদ্ধা গৃহিণীর! প্রাণপণে শুচিত! রক্ষ1 কয়ে পথ দেখে কাপড়- 
চোপড় সামূলে চলেছেন মণ্ডপে দিকে-দেরী হ'য়ে গিয়েছে 
পাথর অপগ্চ্ছিরতায়। তাদের প্রতিযোগীতাযই যেন এক এক 
দল অল্প বয়সের ছেলেমেয়ে পথে পথে লুটিয়ে চলেছে সাড়ী, ধুতি, 
পারজামা। নির্বিকার ওরা সত্যই। 

এই উৎসব, অর্চনা, আনন্দ-চাঞ্চল্যের গতিপথের অদূরে হয়ত 
পড়ে আছে নিরলস শিশুর নগ্ন মৃত-দেহ। নিরলস অধ্ধনপ্রা 
কন্কালিণী ছুটে ষেতে চাইছে টল্মলে পায়ে; তাকে ঠেলে ফেলে 
যেতেও বাধছে না ওরই মধ্যে যাদের প্রাণ আছে, সেই সহ 
পশুবৎ বালক যুবন্তীদ্রের। কোথাও কোন প্রো নানী 
চামুগ্তার মত অন্ঠায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে শৃঙ্খলার চেষ্টা 
করুছে, দুভাবে সকলের প্রতি নির্দেশ 'দয়ে। 

ফুটপাখের একধারে একখান! চটের উপর চুপ ক'রে বসে 
আছে ক্ষমা, শঙ্কাকুল দুটি পথের পানে মেলে; সামান্য জিনিবপত্র 
ক'টা কাছেই রেখেছে পাচিলের “কাল ধেসে। 

আজ কয়দিন ভ'লো এইখানেই তার! শেষ আশ্রয় নিতে 
বাধা হয়েছে। কিছুদন আগে একটা খাবারের ফোকানে 
ওদের বর্তমান ভীবন-াত্রায় 
অল্পদ্িন তাতেই এসেছিল একটু স্বাঙ্ছল্য | নিশ্বাম ফেলবার যেন 
একটু অবসর মিলেছিল। কিন্তু সবই বিপরীত হ'য়ে গেল, 
আদিনাথ সহসা অন্স্থ হ'য়ে পড়ায়। প্রাণপণ চেষ্টা ও হতে 
ক্ষমা যদিও তাকে রোগমুক্ত ক'র্লে, কিন্ত আদিনাথের পূর্ববস্থাস্থা 
ফিরে এল' না। সঞ্চয়েরও শেব কপর্দকটি পর্যস্ত শুক হ'য়ে গেল। 
ঘর ভাড়ার দায়ে লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কা এড়িয়ে অবশেষে তার 
এসে গ্লাঞ্ালেন এই রাজপথে-যেখানে সকলেই আজ্ঞত এক 
পংক্তিতে তূক্ত হ'য়ে ষাচ্ছে-_প্রথম কয়দিন হাছোক্‌ কিছু আহাধা 
জুটেছিল ; গত দুদিন সম্পূর্ণ অনাহারে কেটেছে । জাজ কোন 
রকমে অচল শরীরটাকে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে আদিনাথ অগ্রসর 
হলেন অদৃরবর্তী পৃজা-মণ্ডপেয দিকে, প্রসাদের আশায় । দখভুজার 
প্রসনপ মুখের পানে চেরে ক্ষমার করুণ ক্লিট মুখখানিই তখন তার 
হয় অবিকান্ য়ে বসেছিল। বফিত হ'তে হ'ল না ভাকে। 
পান্র পরিপূর্ণ প্রপা-অন্প নিয়ে কতজ্ঞ মনের হিনতি ও প্রণাম 
নিবেদন কারে কোনমতে আদিনাথ ভীড়েন্স বাহিরে এলেন, 
পরিশ্রাস্ত ক্লিট । অন্পক্ষণের মধ্যে ক্ষমার ওয়ার্ড দুটির সাম্‌নে 
কম্পিত দেহে তিনি এসে বসে পড়লেন, দড়াবার জার সামর্থ 
নেই। গাছের তলায় ফুট'পাথের উপর কম্বল পেতে ক্ষমা কাকে 
মহদ়ে শোয়ালে। ঘটির জল বিষে যুখে চোখে ছিটিয়ে দিলে । 
হাতের .প্রমাদটি নাহিয়ে নিয়ে, গড় গ্রাস মুখের কাছে, এনে 
খাওয়াবার চেষ্টা! করলে) ব্যাকুল স্বরে বাররার মে ভাক্লে 


কার্কিক_-২৩৫১ ] 


তাকে অঞ্জলি ভ'রে জল পান করাল্পে। ক্ষমার আহ্বানে আর 
সাড়া এল ন। মূহুর্তের ভন্ত শুধু চোখ খুলে তিনি একবার ক্ষমার 
সুখের দিকে চাইলেন সজল করুণ দৃর্টি। তারপর চিরতরে 
মুদে গেল। ক্ষমা ব্যাকুল আর্তন্বক্সে চিৎকার করে লুটিয়ে 
পড়লে তারই দেহের উপর। 

ওপারের ফুটপাথের উপর তখন এান্ত্ুলেন্সের গাড়ী হ'তে 
আর একট! প্রাণহীণ দেহ নামিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। মিনিট 





স্ 





্পোল্পঠাগ 





০] 
সি ্- স্্সস্থপ্হপ্প্্নদ-- বস্ত্র 
কয়েক আগে চিকিৎসার আশায় তাকে রওনা! কর! হ'য়েছিল 
হাসপাতালের উদ্দেশে, পথেই তয়েছে তার মৃত্যু। 

স্বেচ্ছাসেবকেরা নৃতবাহী গাড়ীর উদ্দেশে ফোন্‌ ক'রে 
ংবাদ দিলে ছুটি হতভাগ্যের সংকারেব জন্য । ঠা 

অদূরে সার্বজনীন ছুর্গোৎসবের বাজনার ধ্বনি শোন 
হাচ্ছে। ক্ষমার ও ক্ষমার মত শত শত তাগ্যহারার ক্রন্দন 
রোল মিশে যাচ্ছে তারই সঙ্গে। 





পোল্যাণ্ড 
প্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় 


রুশ-জান্্বীন চুক্তির ফলাফল 


ক্লুশিমার আবিধ্রা- চুক্তির ফলে নাংসিদলের মধ্য একটা রহন্তের 
সৃষ্টি ছোল, ফেলনা বলশেতিকদের সঙ্গে চুক্তিটা অতি আশ্চর্য । বাম- 
পন্থী দলর। হৃবিধ! পেলে তাদের সাম্যবাদ প্রচার করার। ইতালী গেল 
চটে। ক্রান্কে! গেলেন ঘাবড়ে, তাই স্পেন বুদ্ধে জরড়ত হোল না। 
আন্তর্ঞ।তিক মহবাযুদ্ধ কিছুদিনের জস্ত স্থগিত থাকল অর্থাৎ রাশিয়া 
খানিকটা সময় হাতে পেল। সোভিয়ে্ট বিরোধী ব্লক আর তৈরী হোল 
না। এতগুলো সহবিধা কম নয়। 
বর উপ প্রক্তাব-_দোভিয়েটের ঘা! লাভ, 
জার্মানীর তাই ক্ষত। তবে লোভিরেটকে সে গোড়ার দিকে তার 
শক্রর সংখ্যা থেকে বান দিয়ে রাখলো এইটুকু তার হবিধা, যদও সে 
সুবিধার জন্ত জায়ী সোভির়েট নয় কারণ সে গোড়ার জান্মানীর সঙ্গে 
সন্ধি করতে চাক্সনি। | 
ব্লটেন ও জআ্রান্সের উপন্ প্রভ্তাব-দোভিয়েটের 
সবিধান্ডলোকে এদেরও হু্বধা বলা চলে। ইটালী ও স্পেন অন্ততঃ কিছু- 
দিনের জন্ত বৃটেনের ও ফ্রান্দের ভূমধ্য সাগরীয় 
বাণিজ্য বাধ! দ্বিতে পারলে না। কমিন্ট।৭ 
বিরোধী চুক্তিতে আসলে চত্রপক্তিকে দৃঢ়ভাবে 
দলবদ্ধ কর! হয়োছল, যার ফলে সেই মূহুর্তে 
ংকং ব! সিঙ্গাপুর আক্রান্ত হতে পারতে কিন্তু 
রুশ জার্মান চুন্ত সে সম্ভাবনাকে পেছিয়ে 
দিলে । 'টাইম্পের' কথা থেকেই একথা বোঝা 
যাবে। ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে ক মিপ্টার্প 
বিরোধী চুক্তি হবার পয, টাইম্‌স. লিখলে, "এই 
নতুদ চুক্তিটি অপ্রয়োজনীয় এবং পরিভাপের 
বিষয়। গুজব রটছে যে এই চুক্তি ওলনাজ 
পূর্কভারতীয় স্বীপপুঞ্জে জার্থান ও জাপানী 
অর্থনীতিয় প্রভা বাড়াবে এবং ভার প্রতিক্রিযা:48.. 
দ্বেখা বাবে হংকং ও নিঙ্গাপুরে | গুজবটি নেহার... 
বাজে নয়।” 


অভিযোগ বিশ্লেষণ 
আর এফটি কথা হচ্ছে যে ধার! বলেন যে (১) এই রুপ জার্মান চুক্তিই 
ডেকে আনলে! ভায়া! যেন মনে রাখেন যে রুশিয়! শেষ পরা 
ছোয় অথধকারেও আশায় জালোক খুঁজে হখন পারনি, তখনই নিজের 
নিরাপত্তায় জ্ত পুরানো সবার্মিন চুক্িকে নতুন করে ঝাজিয়ে নিরেছে 
হাজ। বুদ্ধ দেব়েছিল ইংয়াজ এবং চেয়েছিল সোস্িয়েটের ওপর, কিন্ত 


সোতিরেট সেই যুদ্ধকে কিছুদিন “পেছিয়ে দিয়েছে মাত, “চিরশান্তির 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সাহায্য না পেয়ে। সোভিয়েট যুদ্ধ চেয়েছে একখ! তার 
অতি বড় শক্রুও বলতে পারেনি কোনদিন। চুক্তির পর সে জার্দানীকে 
কাচা মাল দিয়ে নিজে পাকা মাল অর্থাৎ বস্্রপাতি নিয়ে লাভবান হয়েছে! 
কাচা মাল তো অযৃদ্ধমান মব শক্তিই সকলকে দিতে পারে আন্তর্জাতিক 
আইন হিসাবে । ইংরাজ ও আমেরিকা জাপান ও জার্ানীকে যুদ্ধের 
মাল দেননি? পোলাও আক্রান্ত হোল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সরকার 
ও যুদ্ধশক্তি লোপ পেল। ১৭ই সেপ্টেম্বর সোতিয়েট সেন! আত্ম+ক্ষায় 
অপারগ পোলদের রক্ষা করার ভল্য পোলাণে শ্রবেশ করলে । তারপর 
সোভিয়েট সেন! গেল দ'ক্ষণ দিকে রুমানিয়ার নাতনী অগ্রগতিকে ব্যাহত 
করতে । বিভিন্ন দেশ মোতিয়েটকে ছিছ্ছি করে উঠল। 

(২) প্রথমে তারা বল্পে যে সোতিক়েট পিছন থেকেস্চুরী মারলে । 
তারা বল্লে যে পোল সেনার! হুন্মর বাধা দিচ্ছিল এমন সময় সোভিয়েট 


বিশ্বাসঘাতকতা করলে। তার উত্তরে টাইযসের পোলাও প্রবাসী 
প্রতনিধির কথাই তুলে দেওয়া যাক। (১৬ই সেপ্টেম্বর) :- 

















“পোলাগের অবস্থা আজ আর সংঘবদ্ধ পশ্চাদপসরণ নয়, পোলাগ্ডের 
রণাঙ্গন সম্পূর্ণ উড়ে গেছে। যেটুকু আছে ত1 অতি সহজেই জার্দানয়! 
নিশ্চিহ্ণ করে দেবে। হুদিন পরে “টাইম্স' আবায় জিখলে, লালফৌজ 
আসবার আগেই. চুএকটি জায়গ্নার ছাড়! পোলাণডের প্রতিরোধ লোপ 
পেয়েছিল।* নুতগ্াং লালফৌজ পোল সেনার প্রতিরোধে কোন 
হাধায় হি করেনি। তায়! অপারগ হযার পরই লালফৌজ এলেছে। 


আটে 


হিটলার ও ষ্্যালিন 
(৩) কেউ কেউ বলেন যে সোভিয়েটের সঙ্গে জার্ানী গুণ্উভাবে চুক্তি 
করেছিল পোলাওকে ভাগাভাগি করার । সেটাও সত্য নয়, কারণ 


গোলা জান্মানীর কূটনাতি সৌভিয়েটের কাছে পরাজিত হয়েছে। 
্যালিনের কাছে হিটলার কখনই ছারবার ব্যবস্থা, করে রাখতে ইচ্ছুক 
ছিলেন না। তাছাড়া ছচার দিন আগেও যদি লালফোঁঙ্জ যেত তাহলে 
জার্দানীর কুবিধা হোত। পরে গেলেও জার্মানীর লান্ত ছোত। যে 
মুহূর্তে লালফৌজ গেল তাতে হিটলারের সাহাব্য তে! ছোলই না বরং 
তিনি লক্ষ্যস্থলে পৌছতে বাধা গেলেন। 


পলাতক পোল সরকার 
(৪) যার! বলেন যে রুশ-পোল অনাক্রমণ চুক্িকে দোভিয়েট ফানলে 


না শ্াঙ্ের বলবার হচ্ছে এই যে, যে পোল্‌ সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল 
তারাই বদি ইতিমধ্যে দেশকে ফেলে রুমানিরার় পালিয়ে থাকে তাহলে 
চুণ্ত ভঙ্ের প্রশ্থই ওঠে কি? কেউ মরেগেলেকিতারসঙ্গেকরা 
চূক্ধি মানার কোন অর্থ হয়? তার দ্লেশতে| জার্প্ানীর হাতে, লে তো 
পলাতক । সে সয়কারেয চুক্তির কথা বলার অধিকারই নেই। সেনা" 
কাছুনে পলাতকের ( 0)৩8৩7৮57 ) যা শান্তি বিহিত আছে তাই তার 
একমাত্র প্রাপা । তাছাড়া 'রুশিয! তে! বৃটেনকে আগেই জানিয়েছিল 
যে এবং পোলাওফেও বলেছিল যে চেকোক্লোতেকিয়া আক্রমণ যদি সহা 
করা হয় তাহলে রুশ পোল অনাক্রমণ চুক্তির কোন মূল্য দেওয়! হবে না। 
ক্লাস তো বিশ্বাসঘাতকতা করে ইখিয়োপিয়াকে ইতালীর কবলে ফেলে 
দিতে কৃত হয়নি। তবে তাহা আবার অন্ককে দোষ দেয় কোন 
সাহসে ? চেম্বারলেনর! কি মিথ্যাভাবে চেকোক্পোন্ডেকিয়ার প্রতি দারিস্ব 
অস্বীকার করেন নি? 


সোভিয়েটের সাম্রাজাবাদ ? 
(৫) আবার কেউ কেউ বলেন যে সোভিয়েট পোলাও আক্রমণ 
করে সারাজ্যবাদের পরিচয় দিয়েছে । প্রথমতঃ সোভিয়েট বদি লত্যিই 


সাষাজাবানী হোত তাহলে এরা সোভিয়েটের সব কাজে জোর করে 
অপরাধ খুজে বার করতেন না, গলাগলি ভাব করতে যেতেন । আমাদের 
দেশে ধায়! কম্যুনিজম্‌ বিরোধী অথচ বৃটিশ বিরোধী তাদের আমার 
অদ্ভুত লাগে। ফারণ যে বৃটিশের অন্ত সব কথাকে ঠার! হিখ্যা প্রচার 
(1৯1০0985038 ) বলে উড়িয়ে দেন, সেই বৃটিশের সোভিয়েট বিরোধী 
সত্যিক।রের মিখা! প্রচারগুলোকে তারা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস কয়েন। 
পড়াশোনা করে সতা মিথ্যা যাচাই করাও ঠাদের দরকার হয় না। 
ভাঙ্ছাড়া বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার ওপর গাদের বখন রাগ, তখন তায় ঠিক 
বিপরীত-ধশ্থী ব্যবস্থাটাই ভালো হওয়া উচিত তাদের মতে অর্থাৎ বা 
বৃটিশের উন্ট! তাই তালে হবে । বৃটিশ শানমপন্ধতি বদি খারাপ হয়, 
যে শাসনপদ্ধতিকে বৃটিণ গালাগাল দেয় ( জর্থাৎ কমামিজন্‌) এক কথার 
যাকে তয় পার-_পাছে সেই পদ্ধতি বৃটিশ য়াজনীতিকে স্বানঞট করে, 
সেটাই ত!ছলে ভালে! হবার কথ! । বৃটিশ য) চায় সেটার কল দেখা যাচ্ছে 
আমানের পক্ষে ক্ষতিকর হচ্ছে । ৃতরাং বৃষ্টিশ যেটা হতে দিতে চায় 
না সেটাই খাদের একমাজ ভাল করতে পারে। যাছ্ছোক সোভিয়েট 
হি সাঞজজবাদীই হোত তাহলে বৃটিণ কি--্এসে! ছাঙ। এনে! তুমিও 
তাহলে আমাদের দলে, ভাই ভাই ঠাই ঠাই কি ভালো 1--ন। বলে 
নিজে পৃথিবীর এক চতুর্ধাংশ অধিকার করে সোভির়েটের সাহ্রাজ্যবামী 
যবে বি প্রচার করত? 


হ্ডাব্প জন্য 


[৩২শ বর্ষ--১ম খ--৫ম-সংখ্যা 


পোলাগ্ডের লাভ না ক্ষতি ॥ 


প্রথমে দেখা বাচ্ছে যে সোগ্িয়েট না এলে সমস্ত পোলাও জার্দানী 
অধিকার করত। ফলে ইন্দী ও জজার্পান জাতিঘের কি অবস্ব৷ হোত 
ত1 বোঝাই বায়। হিটলার বলেছেন, “জাতিপ্রেমিক হিসাষে এবং 
জাতিগত ভিত্তিতে মানবতার মুলা নি্দ্ট করতে হলে, জামার 
হবজাতিকে জামি তথাক্ষধিত (ইউরোপের ) শোবিত জমগণের সঙ্গে 
এক পর্যায়ে ফেলতে পারি না কারণ আমি জাতির উচ্চনীচ ভেদাছেদ 
মানি।” সুতরাং ইছদী জাতি যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, মেই পোলাখের 
ইহুদীদের ও তথাকধিত সংখ্যালধি্ঠ ও নিয়তর জাতিদের অবস্থা কি 


. ছোত? সোভিয়েটের লঘচেয়ে বড় শত্রও মনে করে যে ইছদদী এবং নিল্প ও 


হযে না? তাছাড়া! পোল্-সরকারও বরাবর আধ! ফ্যাশি্ট ছিলেন, হার 
জন্ত জনসাধারণের ওপর অত্যাচার কম ছোত না। লয়েড জর্জ লিখেছেন, 
“পোলাও হচ্ছে একটি কদধ্য জপরাধী। ১৯৩৪ সালের মাইনরিটি 
চুক্তিতে নেই প্রথমে বাধা দের” জেনেভা পোল্‌ সরকার বলেন যে 


সাড়ে বত্রিশ লক্ষ ইছগীর মধো ঠার! ২৫ লক্ষকে সরাতে চান। ১৯৩৭ 
সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী 'ডেলি হ্রেরাহ্' লিখেছিল, “উন্থদীদের দেশ ছেড়ে 
যেতে বাধা কর! ছাড়াও তাদের দেছের ওপর এমন নিটুরগাবে অত্যাচার 


কর! হয়েছে, যার তুলন! জগতের ইচ্ছদী ধর্ধণের ইতিছাসে ফেলে না।**"” 














অত্যাচারী পোল্‌ সরকার 


১৯৩৮শের ১*ই নতেম্বর “হ্যাখধেষ্টার গাঙডিয়ান্” ছাপলে, “আর একটি 
শৃঙ্লান্থাপনা চলেছে পোল ইউক্রেনে । আগে ঘোড় সওয়ার পুলিশ ও 
মেন! পাঠিয়ে গ্রা্থ থেকে চাষীদের ধরে এনে চাবুক মার! হোত, তাদের 
মবকিছু কেড়ে নেওয়া ছোত। এখন শৃঙ্খল৷ স্থাপন হচ্ছে অন্ততাবে। 
রাজনৈতিক শিক্ষার প্রতি আক্রমণ চলেছে এখন” ।” 


অভিসন্ধি নিয়ে আসর গরম করছেন এবং হর! কিছুদিন জাগে পোল 
কর্মচারী হত্যা করার দোধ দিয়েছিলেন সোভিয়েটকে ) বা হিটলারের 


বলবার? ঠাদের অপরাধের জন্য উপধুক্ত শাতিই খুজে পাওয়া যার 
না। পোলাওকে ঘদি কেট আন্তরিকভাষে ঝচাবার চেষ্ট। করে থাকে 
তো! মে সোছিয়েট হৃতয়াং তার কথা সারাজগত গুনতে বাধ্য। তাছাড়া 
বে অংশ মোভিয়েট দখল করেছে মে ছংশে ইচছদীয় সংখ্যাই যে বেশী ওধু 


তা নয়। অতি লাষান্য পোলই মেখানে বাস কয়ে। আথফাংশই শ্বেত" 
রুণীয় ও উউত্রেনীয় বাসিচ্ছ! । জার তাদের হধো আধিভাংশই উচ্থদী এহং 

সংখ্যালঘষ্ট জাতি । হুৃতরাং বুদ্ধের পর তাদের ওপর নতুন করে জত- 
কত রদ 


97810 ৪০৫ স&:" হইখামিতে প্িত নেছেক লিখেছেন, "পোলাাতের 


_ অর্ধাংণ আজ বতখানি স্বাধীনতা! লাভ করেছে, ভখানি খাবীনতার 


কার্ডিক--১৩৫১ ) 
 স্টপ্্্্স্” -স্্্-” স্্্স্্বস্- সপ স্্্্্ 


আন্বাদ পোল্যাণ্ড ফোনদিন পায় নি। আল মস্কো! পার্গামেন্টে পোল্যাও 
প্রতিনিধিত্ব লাত করেছে।” 
সোভিয়েটের আত্মরক্ষা 

আর একটি কথ! বলার আছ্ে। সেটা হচ্ছে সোতিয়েটের আত্ম- 
রক্ষার কথ! । গোলাণ্ডের এই অং্টুকু দখল করার ফলে সোতিয়েটের 
সীমান। হিটলারের কবল থেকে কিছু দূরে থাকল। লোভিযেটের এই 
কাজ, আর পাশের বাড়ীতে আগুন লাগলে পাছে সেই আগুন আমার 
বাড়ী এসে পড়ে সেই সয়ে পাশের বাড়ীর আগুন নিভিয়ে দিতে বাওয়া, 
ছটিই এক ধরণের কাজ। তাছাড়। সোভিয়েটের পাশের হাড়ীর কর্তা! 
তখন নিজেই পালিয়ে ছিলেন। ১৯৩৯ সালের পরল! অক্টোবর চাচ্চিল 
বলেছিলেন “...রুশিয়ার নিরাপত্তার জন্ত রুশ বাহিনী সঠিক জায়গাতেই 
এসে দাড়িয়েছে" নরিবেনট্রপকে গত সপ্তাহে মক্কোয় ডেকে বল! 


হয়েছে ঘে নাৎসিদের তার বণ্টিক রাজাগুলে! এবং ইউক্রেনের ওপর 
নজর দেওয়। চলবে না।* এই ইউক্রেনের কথাই হিটলারের জীবন- 
চরিতে লেখা আছে হতরাং সোভির়েটের পক্ষে এছাড়া আর কিছুই করা 
চলত না। এর ফলে ছিটলার বেশ ঘাবড়ে গেলেন কারণ তার আগে 
ঠায় সামনে এই রকম নিষ্ঠীকভাবে আর কেউ দাড়াতে এবং ভার 
মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে সাহুল করেনি। তাছাড়! বুটেনও পরোক্ষে 
কষ হবিধা লাত করেনি-_ তুর চরম অকৃতজত1 ও মিথ্যা প্রচার সন্ত্বে। 
কারণ হিটলার গ্যালিসিয়ার ও রুমানিয়ার তেলের খনি ও গষের থেকে 





বঞ্চিত থাকলেন। জার একটা কথা। নতুন সোভিয়েট পোলাণ্ডের 
সীমানা কার্জন লাইন মতেই হোল। 


পোলাওকে স্বাধীনত। ফিরিয়ে দিয়ে তাদের সর্ত পূণ কর! এবং ছিটলার- 
যাদকে ধ্বংস করা। সোভিয়েটের লক্ষ্য কী? পোলাও সরকারের 
প্রতি দোভিয়েটের ভাল ধারণা নিশ্চয়ই নেই? কারণ সে সরকার 
সোভিয়েট এর সাহাধ্য মিতে অস্বীকার করেছে যুক্তহীনশাবে এবং শ্বেত 
কুদীয় ও ইউক্রেনীর ইহমী ও সংখ্যালিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ওপর অকথ্য ফ্যাসিষ্ট- 
সুলভ অত্যাচার চালিয়েছে । সুতরাং অধিকৃত এঞফলের জধিবাসীদের 


পুর্ণ সম্মতির সঙ্গেই সোভিয়েট সে অঞ্চলকে পোল সরকারের হাতে 
ফিরিয়ে যেতে ছ্বেষে না । তার চেয়ে সোভিয়েট গুধায় মূলধন ও জমিদারের 
অন্থপ স্থ'ততে যাতে তার! সমাজতা'স্রক মতে স্থায়ত্ব শাদন চালাতে পারে 
(40690900908 7:970৮119 ) সেটাই সোভিয়েট চাইবে । বাকি যে 

















'জ্পান্লাল্চ ও 


২৪৯৯ 





অঞ্চলে সত্যিকারের পোল জাতি বাস ত্কয়ে অর্থাৎ জার্মান জধিকৃত 
অঞ্চলেও বৃটেন্‌ চালিত কু্টসলিং জাতীয় কোন পুরানো পলাতক পোল 
সরকারকে নতুন করে আধিপত্য করতে দেবে না। আর হিটলারবাদকে 
শেষ করতে সোতিয়েট আত্তরিক ভাবেই চাক) বরং বৃটেনের 
ভান্বরিকতাফে সে বিশ্বাস করে না এবং না করার কথা। নেছাৎ 
বেকায়ঙজার পড়েই জাজ জিগ্রশকি সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য 
হয়েছে। চাচ্চিল হখন বক্তৃত। করেন তখন বলেন “ভার্ানীকে সমূলে 
ধ্বংস করবো, কিন্তু ্যালিন্‌ হধন বত্ৃতা। করেন কখনে। তিনি ভিটজারী 
জার্মানী বা ছিটলারীদের ধ্বংস করবো একথ|। বলতে ভোলেন 
না। ছিটলারী, কথাটাই লক্ষ্য করার বিষয়। জানান জাতির প্রতি 
তার কোন রাগ নেই এবং ভ্যানাদটাটলাতির সাহাযো নতুন একটি 
বুদ্ধের বীজ বপন করার ইচ্ছ! ভার মোটেই নেই। ফিওশাভ |হটলারকে 


ধ্বংস করে ক জাতীয় জাশ্মান রাষ্ট্রের প্রাত্া। করতে চায় সে বিষয়েও 





তাঁর সনেহ আডে। আবার বন্ছি ধনতাক্তিক জার্মানীর নতুন করে 
প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে ট্টযালিনের বিশ্বাস ধে আবার সোস্ছিয়েটফে ধ্বংস 
করার চেষ্টা চলবে। সুতরাং জান্্ালীতে সমাজতন্ত্রের গুঙ্ঠায় ছায়াই 


ফাশিক্ষ্‌ একমাত্র সমূলে বিনষ্ট হতে পারে এই তিনি ধনে করেন। 


এইখানেই লাগবে মিএরশভির সঙ্গে গণডগোল। ভ্রিশকত লগ্মেলনের 


প্রস্তাবে গৃহীত হয়েছে যে গ্রতোক দেশের জনলাধারণের ইচ্জাষত 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই প্রস্তাব যাতে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় 
তাই ষ্ট্যালিন্‌ দেখষেন। 





শারদ স্ত্রী 


বন্দে আলী 


চারিদিকে শুনি হাঙাকার- 
“এক মুঠি জান! দাও,” নর-দারী করে চীৎকার। 
পল্লীর ঘরে ঘরে ভাওার হইয়াছে খালি 
পরণে ভিপনযাস--লার। ঠ০য় জোড়া জবার তালি; 
চালে কারে! খড় নাই--বরবার় বাস কর! দায়- 
মহাজন নিয়মিত গরতিহিন জাসে তাগাদার। 
হাড়িতে চাউল মাই--সংব (হলে রহ্থে উপবানী 
ফালের বলদ জোড়! হাটে লয়ে বিকায়েছে চাবী। 
আয় তার কিছু নাই সর্ধহধায়া। নিরুপার হয়ে 
পথে আমে হাহিযিরা বধু আর ভেলে মেয়ে লয়ে। 
ভিখ, নাহি ফেলে কোথা পল্লীতে দাই কিছু আর 
শবাতে ফাযা জাযা--হয় কে। বা ফিলিবে খাধার। 


নগরের রাজপথে গৃহহার! নর-নারী চলে 

“একমুঠি খেতে দাও" জনে জনে সকাতর়ে বলে। 
তাঙ্াদের পানে কেছ ফিরে দাহ চায় একবার 
জাপন র কাজে চলে-- বদর নাহি শুনিবার। 
শিশু কাদে মা'র কোলে এক ফে।টা ছুধ লাগি ছার 
প্রতুটুকু ফেন দাও ।” মাত! তার দ্বাঝে দ্বাঝে চায় ।' 
অনাঃারে কাটে ছিন- ফুকারির। কাছে ক্ষুধাতুয় 
“বয় কষে! প্রাণ বায়”--হেখ। হতে গুনি তান হুর 
রাস্তায় ফেলে দেয় এ'টে। পাতা কুঢাইয। সবে 
খু'টে খুটে ভাত ডাল খার ভারা মহা কলযধে। 
যাুষে হুকুয়ে জাজ ফোছে! যেন ভেঙাতের জাই 
সাজপথে চলি জার গ্রতিদিদ চেয়ে দেখি ভাই। 


ছুনিয়ার-অর্থনীতি 


অধ্যাপক শ্রীশ্টামন্ন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ 


আরতে যুদ্ধকালীন প্রত্যক্ষ করের চাপ 


বর্তমান মহাবুদ্ধের আমলে যুধামান দেশসযৃ্ধের অস্তভূক্ত হওয়ার গৌরব 
বা অভিশাপ যাহার জন্যই হউক ভারতকে বুদ্ধজনিত বহু অন্থবিধার সম্মুখীন 
হইতে হইয়াদে। শতকর! ৯*জন দরিগ্র কৃষক শ্রেণীর অধিবাসীকে 
জইয়া যে দেশ, তাঙার ছুর্ঘশ। যে মহামমরের পঞ্চম বৎসর অতিক্রান্ত 
হওয়ার পর চরমে উঠিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবু সরকারী 
অনিচ্ছা! সন্বেও ভারতে যে সামান্ত পরিমাণ শিল্পগ্রগতি এই বুদ্ধের 
হুযোগে দেগ! ঘাইতেছে, বজিতে গেলে নেক ছ:ঃখের বিনিময়ে ভারতের 
ইহাই একমাত্র লক্ষণীয় লাভ । গত মহাযুদ্ধেও আমাদের দিক হইতে 
প্রানের বা ত্যাগন্বীকারের কোন ক্রটি ছিল না, কিন্তু আষ্ট্রেলিয়া, 
নিউজিল্যাও, সাউধ আফ্রিক! প্রভৃতি সাগ্রাজাতৃক্ত দেশগুলি সে সময় 
প্রত্যেক বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার যে হযোগ পাইর়াছিল, ভারতের ভাগো 
তাছার কিছুই লাভ কর! সম্ভব হয় নাই। এইবার মহাহুদ্ধ ভারতবর্ষের 
তটগ্রান্তে আহত জয়িগ্কাছে বলিয়া।'এ দেশের বহির্বাণিজ্য অত্যন্ত 
অনিশ্চিত হইয়া পড়িকাছে এব্‌ং সামরিক ও বেসামরিক চািদার চাপে 
নিতাস্ত অন্নবা্ধা প্রয়োজনে ভীয়ত সরকার এই ঘুদ্ধের আমলে ভারতে 
কতকগুলি পুরাতন শিল্পার প্রসার ও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবার 
অনুমর্ত দিয়াছেন । এই সব শিল্পের বাহার! কর্ণধার হইয়াছেন সেই সকল 
ভারতবাসী বথেষ্ট দারিত্ব গ্রহণ করিয়াই কাজে নামিয়াছেন এবং বর্তমান 
মহাবুদ্ধের চরম ্ুবিধ। লাগত করিয়! যদি সাহার! শিল্পানমুহকে "বধেষ্ট 
প্রসারিত করিতে পারেন অথবা তবিস্ততের বৈদেশিক প্রতিযোগিতার 
সন্দুখীন হইবার উপহুক্ত করিয়া বর্তমান শিল্পগুলিকে গড়িরা তুলিতে 
পারেন তবেই ভারতের এ শিল্প প্রসারের দ্বার! দেশের স্থায়ী উপকার 
হওয়া সন্তব। এপন বৃদ্ধের দৌলতে লান্তের মোটা অন্ক দেখিয়া একথা 
ভুলিয়া গেলে চল্জিবে না যে, বুদ্ধোন্ত' কালে এই সকল দেশী শিল্পকে 
শক্তিশালী; নুপরিভিত ও সংঘবদ্ধ বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সন্ত 
প্রতিযোশিতা চাগাইনে হউবে এবং সেদিন লোকসানের তয়ে বাবসা 
গুটাইয়। লগে আংজিকার শিপ প্রগতি একেবারে নিরর্ঘক হইয়া বাইবে। 
ছুঃখের বিষয় ভ্ঞারনীর শিষ্জ ও বাণপিজে র আয়ের উপর ভ্ভারত সরকার 
বর্তমানে যে তাবে কর বসাইতে শুরু করিয়ান্ধেন তাহাতে বুদ্ধের পরে এ 
সকল শিল্পান্দির অবস্থা বিশেষ আাশাপ্রদ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। 
১৯৩৮ সালে. অর্থাৎ যুদ্ধ বাধিবার আগের বৎসরে ভারত সরকার কর 
হিসাবে দেশ হইতে যত আর করিয়াছিলেন তাহার শতকরা ২৩ ভাগ 
ছিল আয়কর, হুপারট্যাবা ইত্যাদি । যুদ্ধ চক্গিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে 
কিছু কিছু নৃতন শিঞ্ঞ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাণিজ্য ও পুরাতন শিল্প 
কিছু মাত্রায় প্রসারিত হইয়াছে । এধনকার বদ্ধিত আর ভবিষ্যতের 
, জনিবাধ্য বিশ্বব্যাপী মন্দা-বাজ্ধারে দ্কারতের নবগঠিত শিল্পার্ির জীবন 
রক্ষায় সমর্থ হইতে পায়ে এয়প আশ! কর। মোটেই জসমীচীন নয়। 
কিন্তু ভারত সরকার বঠমানে যে হারে শিল্প বাণিজ্যাছ্গির আয়ের উপর 
কর বসাইতেছেন তাহ! বর্তমান শিল্প প্রগতির পথে বাধা সৃতি ছাড় 
অনাগত হুর্দিনে ভারতীয় দ্বর্থের ক্ষতি করিবে ধলিয়াই আমরা মনে 
করি। ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতে যে পরিষাণ অর্থ কর ছিসাধে 
আদায় হইবে তাছার শতকর! ৬» ভাগ উপরোদ্ত ধরণের প্রত্যক্ষ কর 
হইবে বলিয়া! জানা গিয়াছে। বর্তমান বুদ্ধে ইংলতও ব্যবসাদারদের 
জায় বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু চ্যান্সেলায় অফ একাচেকায 
সায় জন এগায়সন নূতন বাজেটে প্রত্যক্ষ করভার শিখিল ধরিযার 


দিকেই বিশেষ নর দিয়া দেশের ভবিস্তত-রক্ষার জন্ত সচেষ্ট হইয়াছেন 
এবং ট্যাক্স' হসাইবার সর্ববনিম্ব আয়ের অন্ক বাড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া 
ইংলগডের অনেক ছোটপাট ব্)বনায়ী করঙার হইতে বহুলাংশে রেহাই 
পাইয়াছেন। ইংলগড বুদ্ধের অব্যবাঁছিত পূর্বেধ জায়কর ইত্যাদি প্রতাক্ষ করে 
মোট কর হিসাবে জায়ের শতকর! ৫৫ ভাগ পাওয়া বাইত,বুদ্ধের পাচ বৎসর 
পরে এই পরিমাণ শতক র! মান ১* ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া শতকর! ৬৫ ভাগে 
ধ্জাড়াইয়াছে। এখন জবস্থা অনেকটা ভালোর দিকে হাওয়ার পরও 
ভারতের নিষ্ঠ বাবস্থা পণা ও থান্তাদির পাইকারী হিদাবে যুল্াবৃদ্ধি 
ঘটিরাছে শতকর! প্রায়, ১৩৫ ভাগ অথচ ইংলগ্ডে সর্বসাকুল্য শতকর! যার 
২৫1৩, ভাগের বেশী নিত্য বাবছার্ধা জ্রব্যাদির মূলাবৃদ্ধি ঘটে নাই। 
ইংলগ্ডের মুখ চাহিয়া আমর! বাচিয়া আছি, ইংলগ্ডের সহিত গহযোগিতার 
ভিত্তিতে আহর! দুধামান দেশের প্রাপা অনুবিধ।সমূহ বিন! দ্বিধায় ভোগ 
করিতেছি, এ অবস্থায় স্বাভাবিক দরিজ্র আমর! হদি ইংল:ওর চেয়ে 
অধিক পরিমাণ বুদ্ধজনত ছুঃখ ভাগ করিতে বাধ্য হই তাহা, হইলে 
সত্যই আমাদের সান্তনা খু'জিবার স্থান থাকে না। 


বেঙ্গল নাগপুর প্লেলপথ 


বিগত ১লা অক্টোবর হইতে ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ড "ৰি 
এন রেলপথের পরিচালনার দারিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর ইংলতও 
সংখবদ্ধ কোম্পানীর অংশীদারগংপর লত্যাংশ ভারত সরকার ভোগ 
করিবেন এবং রেধওয়ে বাজেটে বি এন আরের সম্পূণ আর বার 
সন্গিবেশিত হইবে | 

কিন্তু মুনাফা ভোগের পূর্বে এই বিরাট রেলপথের বর্ুচারীদের সুখ 
হবিধাবিধান সম্বন্ধে ভারত সরকারের একটি অবন্থ কর্ভবা আছে। 
ইউরোপীর কোম্পানী পরিচালিত রেলপথে কোম্পানীর হ্বদেশবাসীদের 
যে অহেতুক হুবিধা দেওয়া হইত তা সর্বজনবিদিত এবং সেই তুলনায় 
ভারতীয় চাকুরীয়ার বি এন জার কর্তৃপক্ষের নিকট যে বাবছা॥ লাত 
করিভেন তাহ! মোটেই নুখগ্রদ বলা চলে না। বি এন রেলপথের জগ্ততম 
শ্রেষ্ঠ কেন্ত্র খড়াপুরকে দৃষ্টান্ুম্বরাপ গ্রহণ করিলে দেখা যায় ঘে, সেখানে 
ইউরোগীরগণের বাবরের জন্ত যে এলাকা ছাড়িয়। ছেওয়। হইয়াছে 
সেখানকার উন্বর্ধয এবং সৌনধ্য বাস্তবিকই লোগনীয় এবং রেলের অর্থে 
ইউকোপীয় ভাগ্যবানের দল সেখানে সর্বিধ হুখ হুবিধ। লাস কিয়! 
থাকেন। পক্ষান্তরে ভারতীয় বাসস্থানগডলিতে মানুষ থে কি ভাবে বাসকরে 
তাছ। ভুক্কতেগী ছাড়! কে অনুমান করিতে পারিবেন ন!। আলো বাতাস- 
হীন প্রথম ও দ্বিতীয় টাইপ কোয়ার্টারগুলি তে! পণুশালার খাঁচার 
অগুয়প, এমন কি তৃতীয় টাইপ কোরা্টারগুলি পরাস্ত মন্ুষ্ঘ বাসের 
যোগা নছে। এই সকল কোরাটায়ে যাহার! বাস করে গাহারা! সকলেই 
প্রায় ভঙ্গ ও শিক্ষিত ব্যতি এবং অধিক।ংশ ক্ষেত্রেই গাহাদের 
যানিক বেতন একশত টাকার ফাহাফাছি। দেড়খামি খরওয়ান। 
(নংখ্যাগুনতে অবস্ঠ তিনখানি ) এই তৃতীয় টাইপ কোক্ার্টারে তবু 
যা ছোক করিয়! মাথা গু'জিগা। থাক! চলে কিন্ত রাস্তায় কল হইতে 
অন্ত কোর়াটায়ের অধিবাসীষ্ের সছিত মারাষারি করিয়! জল তুলিবার 
দুর্ভোগ যে কেমন করিয়!' প্রতিদিদ সেখানকার বালিলাগণ 
ভিউ আত এ 
+ এসম্ছে গত তাজ ধানের ভারতবর্ষে আলোচদ! ফর! 
হইয়াছে। ্ | 





উর 


কার্ডিক--১৩৫১ ] 


পোহাইয়। থাকেন তাহ! সত্যই কল্পনা করা যায় না। জল যানুষের 
নিত্য বাবহারধ্য অবগ্ প্রয়োজনীয় বন্ত, কোয়ার্টারে জলের কল না 
বসাইবার বে ছুর্লত ঘুক্তিই রেল কর্তৃপক্ষ দিন, ইহা দ্বারা ভারতীয় 
কর্মচারীদের মানুষ বলির! গণনা করিবার অনিচ্ছাই যে কুটি! উঠিয়াছে 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রেল কর্তৃপক্ষের সামান্ত কটাক্ষপাতে 
বৈছ্যাতিক আলোর যে ব্যবস্থা! হওয়! সম্ভব দিল তাহার অভাবেও ভারতীয় 
জনসাধারণ ধর্তঘান কেরোসিন তৈলের অভাবের সময় অবর্ণনীয় কষ্ট 
স্বীকার করিতেছেন। আমর! জাশ! কাঁর রেল বাজেটের অন্তু হওয়ার 
পর এবৎসর ৪৫ কোটি টাক! উদ্বত্তকে জোর করিয়। ৫৫ কোটিতে 
টানি! লইবার পুরে ভারত মরকার বি এন রেলওয়ের ভারতীয় 
ফ্ধরচারীদের ছুঃখ ছুর্দশার সম্বন্ধে সম্যকভাষে অবহিত হুইবেন। 
যুদ্ধোত্তর রেলওয়ে পুনগঠন সম্বন্ধে ভারত সরকার চিস্ত। ক্সিতেছেন, 
৩২* কোটি ট!ক৷ ব্যয়ে রেলওয়ে সমূছের উন্নতিসাধনেয একটি পরি- 
কঞ্জনাও প্রস্তত কর! হইয়াছে, এ লময় তারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ড 
সরকারী নঞ্রম ও জন্কান্া রাষতীয় রেলপথের আদর্শ অন্ুবায়ী গ্রাহাদের 
হস্তগত এই নুতন রেল পথটির বিধিবাবন্থা সংক্ষারে ঘেটুসথ অবন্ঠ কর্তব্য 
তাহ। পালনের জগ্ত অবিলঘ্বে কাধ্যকরী পন্থা অবলম্বন করিযেন বপিয়াই 
আমর! আশ! করি। 


ইউনাইটেড কিংডম কমাঁশিয়াল কর্পোরেশন 

উউনাইটেড কিংডম কমাপ্রিয়াল কর্পোরেশন নামক যে বৈদেশিক 
বািক্জা প্রতিষ্ঠানটি স্ঞারতীক়্ বহির্বাণিজ্যের একাংশে একচ্ছত্র আর্ধপত্য 
বিস্তার করিয়াছে যুদ্ধের সময় তাছার প্রয়োজন ও স্থিতি সম্বন্ধে জন- 
সাধারণের কোন জভিযোগ না খাকিলেও বুদ্ধের শেষ পধ্যায়ে প্রত্যেক 
সুস্থমন। ভারতবানীই এই প্রতিষ্ঠানটির হাত ডইতে এদেশের বহি- 
ধণিঞ্াকে মুক্ত করিবার যৌস্তিকতা স্বীকার করিতেছেন। যুদ্ধের 
আমলে সামরিক কেন্রুসমুহে, বিশেষ করিয়! রাশিয়া ও মধ্য প্রাচ্য 
পণ্যার্দির সরবরাহ বাবস্থা! অক্ষুন্ন রাখিবার জন্তক এবং এ সকল স্থানের 
অধিবাসীছের প্রয়োজনীয় সাদগ্রা যোগাইয়। অক্ষশক্তির প্রতি অনুরক্তির 
পথে নৈতিক বাধাস্থহির জনক ইউনাইটেড কিংডম কমাপিয়াল কর্পো- 
রেশনের উদ্ভব হয়। যুদ্ধের সময় এই শ্রতিঠানটি তাহার আদর্শ অন্ষু্ন 
রাখিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্কারতের ক্ষেত্রে এ পধ্যস্ত ইউনাইটেড 
কিংডম কমাশিকাল কর্পোরেশন যাহা কিছু করিয়াছে সমন্তই নিজের 
দায়িত্বে এবং ভারতী স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ ওঁধানীন্ত প্রদর্শন করিয়া। 
ভায়তসরকারের স্থিতি পর্ধান্ত উপেক্ষ। করিয়! এই প্রতিষ্ঠান সামুত্রিক 
বাশিজোর একাংশে জবাধ অধিকার ব্যাপ্ত করিয়াছে । এতদিন যুদ্ধের নামে 


ভখটান্স ত্রোেল্স ন্বে্নাল্স সম 


২১৪৯১ 


সামরিক সরবরাহ নীতি সন্ধদ্ধে কথা বৰ! অপরাধ বলিয়া বিবেচিত 
হইতেছিল সুতরাং উদ্ত কমাশিয্পাল কর্পোরেশন সম্বন্ধে কেহ কিছু বলে 
নাই। এখন মিত্রপক্ষের জয়লাভ অবধারিত হওয়াতে এই প্রতিষানটির 
ভবিষ্যত লইয়! চিত্ত! করিবার দিন আসিয়াছে। 

অনেকে বলেন যে, ঘুদ্ধোত্তর কালে ইউনাইটেড কিং৬ম কষাশিয়াল 
ফর্পেরেশনের সহিত প্রতিযোগিত| চালাইবার জন্ত এবং ভারতীয় 
বহির্বাশিজ্যের স্বার্থ অক্ষ রাখিবার জন্ত ইঙ্ডিয়ান কমাধিয়াল কর্পোরেশন 
নাষে অপর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হউক । এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ 
জাতীয় নুবিধা অহ্বিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! এদেশের বহির্বাণিজ্য 
চালাইয়৷ যাওয়। হইবে এবং কালক্রমে উহার প্রভাবে ও চাপে ইউনাইটেড 
কিংডম কমাপিয়াল কর্পোরেশনের প্রতিপত্তি সন্কুচিত হইয়া আসিবে। 

কিন্তু আমাদের মনে হয় এভাবে প্রতিযোগিতা করিবার সংকজ 
লইয়া! নূতন কোন প্রতিষ্ঠান খোলা বর্তমান অবস্থায় যুক্তিযুক্ত হইবে না) 
ইউনাষ্টটেড কিংডম কমার্পিয়াল কর্পোরেশন সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান, তাছাড়া! 
ইহার পিছনে ব্রিটিশ সাস্্রাজাবাদের সক্তির সাহাবা রহিয়াছে, এ অবস্থার 
এইরূপ হুপ্রতিতিত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে প্রতযোগিতার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ 
কর! ইন্ডিয়ান কমাপরিয়াল কর্পোরেশনের গক্ষে কতখানি সম্ভব হইবে 
তাহা! বিশেষন্ভাবে চিস্তা করিবার বিষয় । আমাদের বতদুর বিশ্বাস, 


এভাবে ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল ক্পোক্েশন্কে বয়াইয়! রাখ! 


সম্ভব হইবে না। ইহা অপেক্ষা যদি ভারনীর জনসাধারণ ও 
ভারতদরকার প্রণঠানটির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের জন্ত সচেষ্ট ছন, 
তাহাতে বেশী কাজ হইবে বলিয়। আমরা হনে করি। যুদ্ধের প্রয়োজনে 
ষে প্রতিষ্ঠান গড়িয়! উঠিয়াছিল ঘুদ্ধান্তে তাহার বিলোপ সাধিত হইলে 
দ্ধ হওয়ার কিছু থাকিতে পারে না। ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল 
কর্পোরেশন যুদ্ধের বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে সাম্রক কেন্দত্রসমুছে সর- 
বরাছ ব্যবস্থা অক্ষু্ রাধিয়াছে, ইহার কাধ্যাবলী সার্থকতা লাভ 
করিয়াছে, এখন ঘুদ্ধশেষে অনর্থক ভারতের বাণিজা-বিস্তৃতির পথে 
বাধার সৃষ্টি করিয়া উহার স্থিতিকাল প্রসারিত হওয়ার কোন অর্থ হয় 
না। যুদ্ধোত্তর শান্তির সময়ে ভারতের যোগাভা হিসাবে ভারতের 
বহিবপজ্যের প্রসার সঠোচ ঘটুক। ইহাই সকলে কাঁঞন। করেন। 
ইংলগ্ডের বনলোকও ঘুদ্ধের পর 'হউ কে কে মির বিলোপচার। 
আমরা আশা করি ভারতীয় থাণিকগস্থার্থ রক্ষায় উৎসাহী জনসাধারণ 
ও গন্তরণমেন্ট অনর্থক প্রতিযোগী প্রতিষ্টান গড়িম তুলিয়া চিরকালের বাস্তু 
বিভ্রাট, মনোমালিন্য ও দায়িড সৃষ্টি না করিয়া যুদ্ধের অবাবছিত পরেই 
ইউনাইটেড, কিংডম কমানিয়াল কর্পোরেশন যাহাতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত 
ক্য় সেজন্ত বখাসাধা চেষ্টা করিবেন। 


ভাটার শআ্রোতের বেদনার সম 
শ্রীঅপূর্ববকৃষণ ভট্টাচার্য্য 


রাতের রোদন লক্ষ ফুলের সমাধিয় যুকে নামে, 
তোমায় গানের মাল! খানি জাজ স'পিবে কাহার হাতে ! 
আদু.বিহগের কল়্ালগুলি দক্ষিণে আর যাষে 
এই নিরালায় চমকে বিজলী নিরাশা নিবিড় রাতে । 
ভাঙনের পথে মৃত্তিক। কাদে মৃতা-নন্ভতাবণে 
ভীরভাঃ ভর। হদিচস্পক ভাবনায় প্রাজগে 

ধরে ধরে গড়ে কালের দৃষ্টিপাড়ে। - 
হবপন মায়ার গ্রন্থেজিফ।| স্ির এলো যে অন্ধকার। 
চলে-বাখয! ফোন্‌ ফাণ্ডম দিনের গন্ধের পথ হেরে, 
নব অভিসায়ে কব আছিথ্য হে গেয়েছে বহুযার, 


প্রণয়-মিলন মঞ্জুুরের প্রবাহের পানে চেয়ে 
আন্মন। তুমি ফিরায়ে তাহারে দিয়েছ বোশেখী ঝড়ে; 
ভাটার শ্রোতের বেদনার সম তার কথ! মনে পড়ে 
জবর ঠত করেছ হৃদয় দ্বার । 
ঘাস! যার ছিল তব ভালোবাদ-_বুকে ছিল বার আশ, 
তোষার রূপের নিত রাক| ফুটেছিল যার প্রাণে 
. নে হিলাগী কো! যদোভব হয়ে খেলিছে প্রেমের পাশা ! 
কী গণ্তীর অঙ্িমানে, 
জীবন হুয়ার পাত্রখানিরে উপুড় করেছ স্বাণি ! 
তল্জা-ছারানে। এই বিভাবরী ভাহারি মৌন বাঈী। . 





ন্রিজ্সসার্ডিনম্দন- 

পৃক্জাকাশের পর জামাছের লেখক, পাঠক, গ্রাহক, 
বিজ্ঞাপনদাতা। প্রভৃতি সকলকে যথাযোগ্য বিক্ষয়াতিনন্দন জ্ঞাপন 
করিব! আমর! পুনবায় কর্মক্ষেত্রে অগ্রদর হইলাম । এবার 
হিন্কু-পর্ব মহাপৃক্ষা ও মুদলধান-পর্ব ঈদ একই সময়ে ঘটায় 
সর্জর হিন্দু-মুসপমানের সম্মিলিত মিলনোৎসবের বিবরণ শুন! 
যাইতেছে। বাঙ্গালা দেশে এই মহাপর্বয ছুইটি সর্বসাধারণের 
মধ্যে নৃতন প্রেংণা! আনয়ন করে_-কাজেই আমর! আশ। করি, 
এই পুক্ষা-ঈীদ মিলনোৎসব যেন বাঙ্গালায় স্থায়ী মিলনের ভিত্তি 
প্রহিঠ করে। ধ্বংগের পরেই হ্ঙ্টি--এই জগতবাপী 
ধ্যংসলীলাৰ পর নবহারি দেখিবার জন্ত সকলেই আমরা উদগ্রীব 
হইয়। আছি। ॥ 


চা তক. - 

গত জুন. মাসে ভার গতর্ণমেপ্ট কাগজ ব্যব্ার সন্ধে 
যে নৃষ্ধন নিয়ম করিয়াছেন, তাহার ফলে যাচার! ভারতের কল 
সমূহে প্রস্থত কাগক্গ বাবার করেন, তাহারা সকলেই বিপন্ন 
হইয়াছেন । কাগজের হুখুলাতা সত্বেও এতদিন আমর! 
কোনপ্রকাবে ভারতবর্ষের ম্যাগ রক্ষা করিয়া চলিয়ানছলাম। 
কিন্তু নুন আদেশের ফলে অল্তান্ত সকল সামগ্রিক পত্রিকার মত 
তারতবধের আকার ছোট করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। যে 
সকল সামস্বিক পত্র নিউপ্ষ-প্রিপ্ট' নামক নুলভ কাগজ ব্যবহার 
কবেন, তাহাঙ্গের এই আইনের আমলে জাসিতে হইবে না। 
কাছেই এই বাবহ্ার ঠেবহম্যের ফলে সাময়িক পত্র জগতে 
নানা প্রকার অন্ুবিধা সৃষ্ট হইবে। ছিল্পী ও সিঙ্গার কর্তৃপক্ষের 
নিকট দরবার করিয়াও এ বিষয়ে আমর! বিশেষ কিছু কললাভ 
করিতে সমর্থ হই নাই। যতদীন ন। এই আইন পরিবর্তিত 
হয়, ততদিন আশা করি, আমাদের পাঠকবর্গ, আমাদের এই 
ক্রটি যার্জন! করিবেন। 


গন্রপ ও ছেশ্শের অবস্থা 

গত ২১শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাঙ্গালার গভর্ণর 
মিঃ আর-জি-কেদি কলিকাতা বেতার কেন্ত্র হইতে বলিয়াছেন-_ 
“বাঙ্গালা দেশে বর্তমানে মাত্র পৌনে তিন লক্ষ লোক অভাব্রস্ত 
আছে। আগষ্ট মাসে তিন লক্ষ লোক অভাবধ্রস্ত ছিল।” কিরপ 
অবস্থার লোককে গভর্ণর অভাবপ্রন্ত মনে করিয়াছেন আমর জানি 
না। কিন্তু বর্থমান অবস্থায় জভাবগ্রত্তের সংখ্য। যে আরও 
বেশী এ কথ! নিসেংশাছে বল] যাইতে পারে । গত বংসর এই 
সময়ে চাউল হুত্রাপ্ায ছিপ বটে, কিন্তু তরিতরকারী, সুধ মা 
এত হুর্খুল্য হয় নাই। এবার এখন ১৬।+ মণ ছয়ে চাউল পাওয়া 


গেলেও উপকরণের অভাবে লোককে অথান্ত খাইতে হইতেছে। 
আলু দেড় টাক। সের, মাছ [তন টাকা সের, ছুধ টাকায় এক সের, 
বেগুন পটোল প্রন্ভৃতি 1%* আনা সের, সারার তেল ১।* সের, 
স্বৃত ৫২ টাক! সের__-এইরূপ মৃল্য দিয়! বাঙ্গালার শুকর! ১* জন 
লোকও উপযুক্ত খাছদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারেন কি না ষপ্গেহ। 
সেজন্ত দেশে মহামাণীর শেষ নাই-সৃতুযুর সংখ্যা 1করপ 
বাঁড়য়াছে, তাহ। সরকারী হিসাব হইতেই বুঝা বায়। রক্ন্কীনতা 
রোগ এখন যেমন ব্যাপকভাবে দেখা যাইঙেছে, সেকপ আর 
কখনও দেখা যার নাই। ছুধের অতাবে শশু মৃত্যুর হার বছগ্ুণ 
বন্ধত হইয়াছে। 

বাঙ্গাল! গভর্ণমেণ্টের সাহাধাদান ফেন্ত্রে যাহার! সাহাধ্য লাভ 
করিয়াছে, গভর্ণর শুধু তাহাদেরই অভাবগ্রস্ত বলিয়া! গণন! 
করিয়াছেন, তাহা ছাড়াও কত লোক যে প্রত্যহ খাগ্তাভাবে বা 
অখ'গ্য ও কুথাস্ খাইয়া মার! যায় ও [তলে তিলে মঝণের পথে 
আগাইয় বায়, তাহাদের হিসাব কেহ রাখে না। আরও কিছুঙ্গিন 
অবস্থ। এইরূপ চলিলে বাঙ্গাল। দেশ যে ব্রমে জলশুন্ত হইয়া 
পড়বে, সে চিন্তা করিবার ক্হেই নাই। 


ককস্মকশ। ও ককেল্ল্রোসিন্ম ভিজ 

বদন পর্যন্ত যুদ্ধ চলিবে, ততদিন পধ্যস্ত লোককে যেমন 
নিদ্দি্ পরিমাণ চিনি খাইয়া সন্ত থাকিতে বল! হইয়াছে, গেমনই 
যদি প্রতোক পরিবারের জন নিদ্ধিষ্ট পাঁরমাণ কয়ল| ও ফেরোসিন 
তৈল প্রঙ্গানের ব্যবস্থা হইত, তাহ! ভইলে লোকের কিছু বলিবার 
থাকিত না। সহয় ও সহরতলীগুলিতে কাঠ শ্ুলভ নূহ 
কাছেই কল! ব্যবহার করা ছাড়া লোকের গত্যন্তর নাই। এ 
অবস্থায় করার অভাবে লোককে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে 
হইতেছে, তাহ! বর্ণনার অতীত | কেরোদিনের অভাবও তেমনই 
লোককে বিষম অন্রবিধায় ফেলিয়াছে। গত পুজার সময় 
কেরোসিনের মরবন্ধাহ এত কম ছিল, হেব লোকফে আনঙের 
৩,৪ দিনও অন্ধকারে থাকিতে হইয়াছে। বেসামরিক সরবরাহ 
বিভাগে দিন দিন নৃতন কর্মচারী নিযুক্ত কর. হইতেছে--কন্ত 
কর্শচারীর সংখ্যা যতই বাড়িতেন্ে, লোকের ছুঃখ ছু্ঘশাও ততই 
বাড়িয়া যাইতেছে । আরও কতদিন জাষাদিগকে এই ছুষবন্থায় 
মধো বাস করিতে হইবে? 


ছাচ্চ লাসপ্রী আপ্পভ্ক-- 

সাধারণ লোকের অধো যাহাতে জপচন্ব নিযায়ণ হয়, লেজ 
গতর্ণমেণ্টেয প্রচার বিভাগ হইতে নানায়প চেষ্টা]! কর! হইছেছে। 
লোক অনেক স্থানে প্রয়োজনীয় খানও পাইতেছে মা। অথচ 
সরকারী গুদামে কি পরিমাণ খাগত্রধা পিয়া নষ্ট হইয়া যাইছেছে, 


৬৫২ 


ফার্তিক--১৬৫১] 


তাহার একটি খবর পাওয়া! গিয়াছে । গত ২র! সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অন্ততম সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন 
চৌধুরী হাওড়া! প্টেশন হইতে ৫ মাইল দুরে হাওড়! বেলগাছিয। 
ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে বাইয়। দেখিয়! আসিয়াছেন, শিবপুর বোটানিকাল 
গার্ডেনের গুদাম হইতে ২** লী করিয়া! পচা খান্ত তথায় ফেলিয়! 
দিদ্বা আস! হইয়াছে । তথায় হাজার হাজার মণ পচা আটা, 
ময়দা, ছোলা, বাজরা, নুঙ্জি প্রভৃতি পড়িয়া আছে। কি কারণে 
এত অধিক পরিমাণ খান্চ এই ভাবে নষ্ট হইয়াছে, তাহার তদস্ত 
হওয়া উচিত। ইহা! ছাড়াও বাঙ্গাল! সরকারের পক্ষ হইতে 
প্রকাশ কর! হইয়াছে যে কলিকাতার সরকারী গুদামে ৭৫ হাজার 
মণ আট1 ও.৭১ হাজার মণ চাউল মানুষের খাওয়ার অযোগ্য 
হইয়া পড়িসা। আছে। খুলমায়ও গভর্ণমেশ্টের বু খাদ্যদ্রব্য 
পচিয়। গিয়াছে । নানা স্থানে কেন এই ভাবে মানুষের খাছ 
নষ্ট হইতেছে, তাহ। বুষা কঠিন। অথচ বাক্কারে এঁ সকল মাল 
ছাড়া হইলে চাণ্ুঙল বা আটার দাম অনায়াসে কম করা যাইত। 
সরকার কর্তৃক মূল্য নিদিষ্ট হওয়ার ফলে যেমন খাচ্ত্রব্যের দাম 
বাড়িতেছে না, তেমনই তাহা! কমও হয় নাই। যুদ্ধের 
প্রথমাবস্থায় খান্ধ-মূল্য যাহা! ছিল, এখন উহ তাহার ৪ গুণ 
হইয়। রহিয়াছে । সরকারী ব্যবস্থা! যত বাড়িতেছে, অব্যবস্থাও 
ততই অধিক হইতে দেখ! যাইতেছে । 


গুত়াক্স শক অমন 

গত মহাপৃজার সময় কলিকাতার বাজারে এমন বস্ত্রাভাব 
দেখা গিরাছে যে লোক টাক! দিয়াও কোন বস্ত্র সংগ্রহ করিতে 
পারে নাই । মনের মত বস্ত্র সংগ্রহ কর ত ছুকহ ব্যাপার ছিল 
অথচ সংবাদপত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হুইয়াছে যে বাজারে প্রচুর 
বর ছাড়। হইবে। পৃজ্জার সময় বাঙ্গালার লোক প্রায় সা 
বৎসরের বন ক্রয় করে--এ বংসর অনেকের পক্ষেই তাহ! করা 
সপ্তব হয় নাই। কবে আমাদের বন্ত্রাভাব ঘুচিবে, কেহই তাহা 
বলিতে পায়েন না। 


সগও্ঠাক্ঞান্খ_- 

বাঙ্গাল! দেশে এ বৎসর যেরূপ মংশ্তাতভাব হইয়াছে, সেরূপ 
আর কখনও দেখ যায় নাই। কলিকাতায় লোককে ছুই মাসেরও 
অধিককাল তিন টাক! সের দরে মাছ ক্রয় করিতে হইয়াছে। 
এই সম্পর্কে হিঃ বি-সি-গুপ্ত কলিকাতা! ঝোটারী ক্লাবে এক 
বন্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন--কলিকাতার চারিপাশে সহরতলী 
গুলিতে হে সফল পু্রিমী আছে, তাহাদের মালিকগণকে যদি এ 
সকল পুডরিণী পরিষ্কার রাখিয়া তাহাতে মাছের চাষ করিতে 
বাধ্য কর! হায়, তাহা হইলে মাছের অভাব কতকট। দূর করা 
যায়। এ বিষয়ে তিনি আইন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্ত 
সেকান্ধ করিবেকে? দেশের শাসক সম্প্রদায় দি পূর্বব হইতে 
এ বিষয়ে অবহিত হইতেন, তাহ! হইলে লোককে থাড সম্পর্কে 
আজ এই হুর্দশ! ভোগ করিতে হইত ন]। 


হনুমেক্ভীব দ্ণক্ম-- 
বঙ্ছমতীর দরগত স্বত্বাধিকারী সতীশচন্জ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 


শাসক 


২১৫ 


লোফগত পুত্র-কন্ত! রামচন্্র ও শ্রীতির শ্বয়দার্থ রামকৃষ্ণ মিশনের 
কর্তৃপক্ষের নিকট তিন লক্ষ টাক! নগদ ও প্রায় এক লক্ষ টাকার 





সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যান 

বাড়ী ও সম্পত্তি খড়দহের নিকট রূহড়ায় একটি অনাখাশ্রম 
প্রতিষ্ঠার জন্ত দান করিয়াছেন, এ সংবাদ সকলেই অবগত 
আছেন। সম্প্রতি তিনি তীহার শ্বশুর ম্বর্গত উপেম্্রনাথ 








টিভি 


মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাষে একটি হাসপাতাগ প্রতিষ্ঠার জ্ত 
কলিকাতা! বেলিয়াঘাট! ২৪ সুয়! লেনম্থ “মেডিকেল এড. সোসাইটা 
জব. বেঙ্কলের' নিকট আরও € জক্ষ ১৫ হাজার টাকা দান 
করিয়াছেন। [সাসাইটীর 'বেক্গল মেডিকেল ইনিইিটিউসন এগ 
হাসপাতাল' নামক প্রতিষ্ঠান জতঃপর 'উপেন্নাথ মুখাঞ্জি 
যেমোরিয়াল হাসপাতাল' (সভীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় স্থাপিত), নামে 
অভিহিত হইবে । বন্বমতীয় স্বস্বাধিকারীগণের এই সকল দান 
তাহাদিগকে দেশবাসীর নিকট স্মরনীয় করিয়। রাখিবে। 





রায়বাহাছুর শিশ্িলশব বন্দোপাধার 
( গতমাসে ইহার মৃত্য-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ) 


আন্পাসবাপে শন্যা 

গত ২৬শে আগষ্ট হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার 
দ্বারকেশ্বর নদীতে বন্জার কলে আরামবাগ ও থানাকুল খানার 
মধ্যে সালেপুর, গৌরহাটি, কিশোরপুর, ঘোপুর, ঠাকুরাহী চক, 
পোলে, জগৎপুব, নতিবপুর ও রাজভাটা প্রভৃতি ১*টি ইউনিয়নে 
প্রায় ১** বর্গ মাইল স্থান জুড়িয়া গিয়াছিল। বহু কাচা বাড়ী 
নষ্ট হইয়। গিয়াছে ও আউল ধান একেবারে ভাসিয়! গিয়াছে । 
এইরপ বস্তা প্রতি বৎসর বাঙ্গালার কোন না কোন জেলাকে 
বিধ্বস্ত করিয়া থাকে। অথচ গভর্ণমেন্ট হইতে সামান্ত চেষ্টা 
হইলে এইরপ বস্কা বন্ধ হইতে পারে। এ বিষয়ে মনোযোগ 
দিবার লোক কি কেচ নাই? 
উ্রাঞ্স ও কর্পো্েস্পন্ন-_ 

কলিকাত! কর্পোরেশন ট্রাম কোম্পানীর নিকট কলিফাতার 
ইরা কিনিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । তাহারা খণ করিয়া 
কফোম্পানীফে হীমের দাম দিয়া! দিবেন ও একজন প্রধান 
পরিচালক নিযুক্ত করিয়া কোম্পানী চালাইবেন | বত শীষ 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়, ততই দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গলের কথা । ট্রামে় 
অস্থবিধ! দুর হইলে লোক উপকৃত হইবে। 


স্ডান্মত্তজ্রঞ্ধ 


[৬২ বর্ঘ--১ম খও--৫ম সংখ্যা 


শত্তন্র শ্িক্ান্তে সন্হাান্তি-_ 

বি্াব্ের গভর্ণর সায় টমাস ম্বাদারফোর্ড গত ১ই সেক্টেম্ব 
যজঃফরপুরে এক সাংবাদিক সম্মিলনে স্বীকার করিয়াছেন ০ 
১৯৪৪ সালের প্রথম ৭ মাসে উত্তর বিহারে কলেয়ায় ৬৮ হাজা, 
ও ম্যালেরিয়া! প্রভৃতি জরে ১ লক্ষ ২* হাজার লোকমার 
গিয়াছে । খানাভাব ও অখান্ত ভঙ্গণ যে ইহার অন্ততম কার 
সে কথ! কে অস্বীকার করিবে? বাঙ্গালার জ্ববস্থা আরও তীধণ 
কিন্তু ইহার প্রতীকারের উপায় কোথায়? 
স্ল্রক্শোন্ষে মলীঅন্রমা্থ নিজ 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসতার সাধারণ সম্পাদক, কলি- 
কাতার খ্যাতনামা এটনী' মধঈন্রনাথ মিত্র মহাশয় গত ৯ই 
সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল ৯টায়, ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন 
করিয়াছেন । মণীন্দ্রনাথের পি ভাক্তান্ধ এল-ভি-মিএর কলি- 
কাতার ন্বপ্রসিদ্ধ হোমওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন । মণী্্রনাথ 
এম-এ, বি-এল পাশ করিয়। এটপাঁ হইয়! যেমন অর্থার্জন কঞিতেল, 
তেমনই সঙ্গে সঙ্গে নানা জনঠিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংঙ্গি্ 
হইয়া জনসেবা করিতেন। গত কেক বংসর তিনি হিন্দু 
জাগরণ আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে আত্বনিয়োগ করিয়াছিলেন। 
তিনি স্বর্গত সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকাবীর জামাতা ভিলেন। 
াহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার শঙ্কর মিত্রও বিলাতে অবস্থানকালে 
ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সাহাষা করিয়া সর্ধজনপরিচিত 
হইয়াছেন। 





ভীযুক্ত কমল বসু 
( ইনি বি-বি দিতে যোগদানের জন্ত সক্প্রতি বিলাতে গিয়াছেন 
গতমাসে সে সংখাদ প্রকাশিত হইক্সাছে ) 


প্পুতগান্ল ন্রেস্পজ্ম- 
বাঙ্গালাদেশে থে সফল স্থানে বর্মানে রেশানিং অর্থাৎ চাল, 
আটা, চিনি প্রভৃতি নিষ্ছি্ট পরিষাণে বিজযাপ্রথা বর্থাদান, সে 


কার্তিক--১৩৫১ ] 


সাসন্ষিজ্ষী 


স্টিকি 





সফল স্থানেঞ্স অধিবাসীরা গত ছুর্গাপু্তার জন্ত কোথাও অতিরিক্ত 
সামত্রী পান নাই। তাহার ফলে সর্বত্র পু্ধাবাড়ীর কর্তৃপক্ষকে 
জাক্ষণ অন্মুবিধা ও কষ্টতোগ করিতে হইয়াছে । পূজায় অক্নদান 
ব্যবস্থাই প্রধান বিষয়-_সেই অন্নঙগানের জন্ত কোথাও অতিরিক্ত 
চাউল পাওয়া যায় নাই। সরকারের এই ব্যবস্থা কিরূপ, তাহ! 
সকলেই হদয়ঙ্গম করিয়াছেন। রেশানিং ব্যবস্থায় মানুষ ষে 


খান্ক পাইতেছে, তাহাও পর্যাপ্ত নহে । আরও কতদিন এই 
অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা চলিবে কে জানে? 
হল্রেক্্ স্ুখ্ধোশ্াধ্যারস সহ্দর্না 


গত ৯ই সেপ্টেম্বর বীগ্ভূম সিউড়ী সহবে রামরঞ্জন টাউন হলে 
এক জনসভায় বীরভূমবামীদিগের পক্ষ হইতে খ্যাতনামা 
সাহিত্যিক ও পণ্ডিত গ্রীধুক্ত হরেকৃষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে 
সন্বপ্ধনা করা হষইয়্াছে। বীরভূমের জেল! ম্যাজিষ্রেট ভীযুক্ত 


পট 





ভীযুক্ত হরেকুঝ মুখোপাধ্যায় 

শচীন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সভার পৌরহিত্য করিয়াছিলেন এবং 
বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার সদস্য ডাঃ প্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় জেলাবাসীর পক্ষ হইতে অভিনদান জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। 
কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ফণীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্ুরেশচঙ্্র 
বিশ্বাস, অপূর্কবকৃষণ ভট্টাচাধ্য প্রভৃতি সভার ফোগদান করিয়াছিলেন । 


প্পন্সক্শোক্ষে স্শীম্পচ্শুক্র ট্রোপাশ্রানস_ 

সাহিত্য সম্রাট বন্ধিষচস্ত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
১১ই সেপ্টেম্বর ৭৬ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন 
করিয়াছেন । তিনি রেজিষ্রেশন বিভাগে কাজ করিতেন এবং গত 
১৯২৯ সালে জেল! সাব রেজি্রার অবস্থায় অবসর গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি প্রায় ২৫খানি উপন্তাস রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
যারিযাহিনী, বীরপৃজ্ঞা, রাজ গণেশ? বালী ভ্রজন্ুঙ্য় প্রভৃতির নাম 
সর্বক্জনবিষিত। তিনি পিতৃব্য বন্িমচন্জের জীবনীওঃ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । শচীশচজ্জ প্রসিদ্ধ উপন্তাসিক দামোদর 
সুখোপাধ্যায়ের কাকে বিবাহ করিয়াছিজেন। 


৮৮ ন্বহসন্ল শ্বন্পনসে কার্খ্য্শত্ভি”_ 

বিলাতের ন্ুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক জর্জ বার্ণার্ডশপয়ের নাম 
জগছিখ্যাত $ তিনি ৮৮ বৎসর বয়সে সম্প্রতি 'দেশের ভবিষ্যৎ শাসন 
ব্যবস্থা” সন্বপ্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন। এ বয়সে তাহার অপূর্ব 
চিন্তাশক্তির পরিচয় পাইয়া! লোক বিস্মিত হইয়াছে। 


ও্রাচীন্ম ভ্ডাল্সভে ন্মান্লীক্ন্্ ান্ম-_ 

সম্প্রতি গ্রযাণ্ড হোটেলে মিলনী ক্লাবের এক সভায় অধ্যাপক 
ডক্টর বতীশ্ত্বিমল চৌধুরী প্রাচীন ভারতে নারীদের স্থান” 
সন্থদ্ধে বলিয়াছেন-_-“পু্র ও কল্প! সমান আদরে পরিবারে পালিত 
হতো-_শিক্ষা দীক্ষ1, উত্তরাধিকার কোন ব্যাপারেই কন্ধ। পুজ 
অপেক্ষা কম অধিকার ভোগ করিত ন1। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, 
ইতিহাস প্রন্থতিতে মাতার সম্মান পিতার সম্মানের সহশ্রগুণ 
বঙ্গে ঘোবিত হয়েছে । এমন কি, বিধবার সামাজিক অবস্থা ও 
বর্তমান সময় অপেক্ষা! সহত্রগুণ অধিক উন্নত ছিল। আজ 
ভারতের নবজ্জাগরণের দিনে জবার নারীদের নিজ অধিকার 
ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন । পুরুষদের দাবী দাওয়ার সঙ্গে 
নারীদের দাবী দাওয়ার বিধান বর্তমান ভারতের অবশ্ত কর্তব্য ।” 
আনেল্তিক্ষা ও ভানু ভন্বশ্বর-_ 

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেপ্ট হুইবার ত্রাহার ছুই জন 
প্রতিনিধিকে ভারত পরিদর্শনে পাঠাইয়াছিলেন-- প্রথম কর্ণেল 
লুই জনসনকে ও পরে মিঃ ফিলিপ সকে। সম্প্রতি তাদের লেখা 
যে সব চিঠিপত্র আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে জান! যায 
যে ভারা বঞ্ছেন--“ভারতবর্ষে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি না 
দিলে জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের সাহাষ্য কখনই পরিপূর্ণ হতে 
পারে ন1।” এই বিষয় লইয়া এখন আমেরিকায় খুব আন্দোলন 
চলিতেছে এবং ফাহাতে সত্বর ভারতকে স্বাধীনতা দানের ব্যবস্থা! 
হয়, সে জন্ত এক দল মাকিণ রাজনীতিক বিশেষ চেষ্টাও 
করিতেছেন । যুদ্ধের শেষ পরিণতি ন! হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে 
জআলোচন! নিরর্থক বলেই আমরা মনে করি। 
শ্রীযুক্ত শ্পাশ্দ্রভীম্শক্ষ্প সেন 

মুদিদাবাদ জেলার শনীলকাস্ত সেনের পুত্র ভ্রীযুকত 
পার্বতীশঙ্কর সেন এ বৎসর ভারত গতর্ণমেণ্টের 'রেজিষ্টার্ড 
একাউপ্টেপ্ট' পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সম্মানসহ কৃতকাধ্য হইয়াছেন । 
কিছুদিন পূর্বে তিনি বিলাতের ইন্করপোরেটেড, একাউন্টেপ্ট” 
ইপ্টার মিডিয়েট পরীক্ষাও পাশ করিয়াছেন। তিনি কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল ! 
কাশীশ্রানে মহাশ্রভুল্স প্য়ত্ডি 

মহাপ্রভু প্রীগ্রীচেতন্কদেব বৃন্দাবন যাতায়াতের সময় 
কাঈধামে যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা 'চৈতন্তবট' নাষে 
পরিচিত। এ স্থানটি কিছুদিন কাধী মিউনিসিপালিটার হাতে 
ছিল ও তথায় দধি চৃগ্ধের বাজার বসিত। সম্প্রতি তথায় একটি 
টাদনী প্রস্থত হইয়া! গোৌবাজদেবের মৃত্ঠি প্রতিঠিত হইয়াছে। 
টাদনীর় সম্দুখেষ রাস্তার নামও “চিতন্ত রোড" কয়! হইয়াছে। 
তথায় চক্রশেখবের যে ভিটার মহাপ্রভু মনাতন গোস্বাষী, রঘুনাখ 


মি 


ভষ্ট প্রতৃতিকে শিক্ষা দান করিয়াছেন, সেই ভিটাটি জ্যা্ড 
একুইজিসন জাইন আন্থুসান্থে বর্তমানে ৮৫** টাকায় ক্রয়ের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থানটি ক্রয় কনা হইলে কাশীতে তথায় 
হহাপ্রতূর প্রেষধর্্ প্রচারের এক কেন্্র খোল! হইবে। কাধীর 
গৌঁরাঙ মিশন এ বিয়ে উদ্ভোপী হইয়াছেন। আমর! আশা! 
করি, এ জন্ত আবপ্তক অর্থের অভাব হইবে ন]!। 


শন্লক্শোক্ফে সভ্ঞেজক্ুতহযাহন্ন লাক্স 

পুর জেলার অন্তর্গত কাকিনাধিপতি রাজ! মহিমারঞ্জন 
রায় চৌধুরী বাহারের জোষ্ঠ দৌহিত্র সত্যেন্গমোহন রায় গত 
১৫ই ভাঙ্র ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। 
ভাগ্যকমে তিনি বামকুফ পরমহংস দেবের প্রিয়শিষ্য ভূপতিনাথ 
মহান্বাজের চরণাঞ্জয় লাভ করিয়াছিলেন । সত্যোন্্রমোহনের 
কুপায়, কাকিনার এবং স্থানান্তরের বছ লোক এবং বছ ছাত্র 





" সত্যেন্রমোহন রায় 


অয্পের, অধ্যয়নের এবং চাকুরীর সাহাষ্য লাভ করিয়াছেন। 
ভার ভ্রাতা রবি রায় ও ভূষেন রায় মঞ্চ ও পর্দার খ্যাতনাম! 
অভিনেতা । 


ন্তন্ধীতক্র সম্সিত্তি-_ নি 

কলিকাতা সহরে কবীন্ম রবীন্রনাথ ঠাকুরের স্থৃতি উপযুক্ত- 
তাষে রক্ষা করিবার জন্ত সম্প্রতি রবীন্দ্র সমিতি নামক এক সমিতি 
গঠিত হইয়াছে। জীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার উহার সভাপতি, 
শীযুক্ত রাজশেখর বন্ধু, বিচারপতি স্ুুধীরঞ্জন দাস ও শ্রীযুক্ত 
অভুলচন্জ গ্তপ্ত উহার সহ-সভাপতি, ডাক্তার এস-বি-দত্ত 
কোষাধ্যক্ষ এবং জীঘতী রেণুক! বায়, মিঃ বি-কে-গুহ ও রায় 
বাহাছুর শ্ুকুষার চট্টোপাধ্যায় অবৈতনিক সম্পাদক নির্বাচিত 
হইয়াছেন। জ্রীবুক্ত নুধাংগুবিকাশ রায় চৌধুরী সহকারী সম্পাদক 
হইয়াছেন । সমিছির কার্যালয় ৬এ জুয়েজ্রদাখ ব্যানাঙ্ছাঁর োডে 


স্গব্মতব্ঞ্ 


[৬২শ বর্ধ--১ম খও--ম সংখ্যা 


হিনদুস্থান বিহ্চিসে স্থাপিত হইয়াছে । সমিতি বিরাট পরিকল্পনা 
লইয়। কর্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আমাদের বিশ্বাস, যোগ্য 
কার্য নির্বাহকগণ চেষ্টা করিলে সমিতির পরিকল্পন! সাফল্যমপ্ডিত 
করিতে পারিবেন । 


শ্রত্ভিন্বাদ্ত সভ্ভা_ 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে হিন্ছু উত্তরাধিকার আইনের যত 
কয়েকটি আইনের প্রস্তাব হইন্বাছে। সেই আইনগুলি দেশের 
পক্ষে যে বিষম ক্ষতিকর তাহ! জানিয়াও দেশবাসীর পক্ষ হইতে 
তাহার কোন প্রতিবাদ হইতেছে ন1। আমর! জানিয়া সুখী 
হইলাম, প্রসিদ্ধ লেখিক! শ্রীযুক্ত অন্ুরূপা গ্লেবী উক্ত আইন- 
সমূহের বিরুদ্ধে প্রচার কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। এ জন্ত তিনি 
কলিকাতায় নাটোর রাজবাড়ীতে ও স্বর্গত সায় রাজেন্রনাথ 
মুখোপাধ্যারের বাড়ী এবং চঙ্গননগর গোম্পলপাড়ার জমীদার 
৬পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্বাশযের বাড়ীতে সত1 করিয়। দেশের 
মহিলাগণকে আইনগুলির অপকারিতার কথা বুঝাইয়! দিয়াছেন। 
আমরা গত শ্রাবণ ও ভাঙ্র সংখ্যার ভারত বর্ষে প্রস্তাবিত আইল- 
সমৃহের আলোচন! করিয়াছি । আশাকরি, সময় থাকিতে 
দেশবাসীর পক্ষ হইতে এ বিবয়ে ব্যাপক আন্দোলন আরস্ 
কর! হইবে। 


গাহনি-ভিকলা আ্পোম্স আক্দাচস্নাঁ_ 


গত ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৪ দিন ধরিয়া মহাত্থা। গাস্বীর 
সহিত নিখিল ভারত মুসলেম লীগের নেতা ছিঃ মহম্মদ আলি 
জিরার যে আপোষ আলোচন1 চলিতেছিল, ২৭শে সেপ্টেম্বরের 
আলোচনার শেষে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়। উভয় পক্ষই ঘোষণ। 
করিয়াছেন । বছদিন হইতে এই আপোব আলোচনার কথা 
চলিতেছিল এবং মহাত্ব! গান্ধী কারামুক্ত হইয়া অবধি মিষ্টার 
জিল্লার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহার 
বিশ্বাস ছিল, উভয়ে পরস্পরের মনোভাব খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত 
করিলেই ভারতের হিন্ছু মুসলমান সমস্তার সমাধান হইবে। 
কিন্তু কার্যত: তাহা হইল না। ইহার পূর্ষেও বছবার কংগ্রেস 
ও মুসলেম লীগের মধ্যে যীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। 
১৯৩৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ছিললীতে মিঃ জিল্লার সহিত 
তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ভ্রীযুক রাজেন্তরপ্রসাদের জাপোষ 
আলোচনা হয়। তৎপরে ১৯৩৮ সালে প্রথমে ২৮শে এপ্রিল 
বোথ্বায়ে গান্ধীজির সহিত মিঃ জিল্সার। ১১ই মে বোস্বায়ে 
তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্ত্রের সহিত মিঃ জিল্ার ও 
শেষে ২০শে মে পুনরায় গান্ধীজির সহিত মিঃ (জন্গার জালোচন! 
হয়। ১৯৩৯ সালে ১,ই অক্টোবর দিল্ীতে পুনরায় পুতাবচজজ- 
জিক্না সাক্ষাৎকার ও আলোচনা হয় এবং ১ল। নতেম্বর দিল্লীর 
লাটগ্রাসাঙে গান্থী-রাজেন্প্রসাধ-জিল্সায় বৈঠক বসে ও পরদিন 
২র! নভেম্বর দিল্লীতে গান্ধী-অহর়লাল-জিয়া আলোচন! হয়। 
কিন্ত কোন জালোচনাই ফলবন্তী হয় নাই। ১৯৪০রয় ২৩শে জুন 
বোখ্বাুর গান্ধী-জিপ্া আলোচনাও ব্যর্থ হইয়াছিল । হিন্দু 
মুমলমান গ্রিলন প্রস্তাব লইয়। পণ্ডিত জহগলালেঞ্স সহিত 
মিঃ ছিল্লার সুদীর্ঘ আলোচন! হইফ্াছিল হটে, কিন্তু ফেহই 


ফার্তিক--১৬৫১ ] 


অপরকে স্বমতে আনিতে পারেন নাই। কংগ্রেস সভাপদ্ধিরূপে 
মৌলান! আবুল কালাম আজাদের সহিত মিঃ জিল্লার আলোচনার 
চেষ্টা হইয়াছিল--কিস্ত মিঃ জিল্লা আজাদ সাহেবকে কংগ্রেসের 
হাতের পুতুল বলিয়া উপহাস করায় আজাদ আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হন নাই। 

বর্ধমান ১৪ দিনব্যাপী আলোচনার সময় মিঃ জিল্না ও 
গাঙ্থীজির মধ্যে যে পত্রালাপ হইয়াছিল, উভয়ের অন্থমত্তিক্রমে 
সংবাঙ্পত্রে সেগুলি প্রকাশ কর! হইয়াছে । স্দীর্ঘ পত্রালাপের 
মধো যাহ! প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন 
করিলে দেখা যায় যে নিয্লিখিত তিনটি বিষয়ে গান্ধীভির সুদৃঢ় 
অভিমতই ক্তিল্লা সাঙ্েবের সহিত মনতভেদের মূল কারণ তইয় 
দাড়াইয়াছে। (১) ১৯৪২ সালের আগষ্ট প্রস্তাবে নিদ্ধারিত 
স্বাধীনতার দাবী মহাত্মাজী ছাড়িতে সম্মত নতেন (২) তৃতীয় পক্ষ 
অপসারিত ন1 হইলে প্রকৃত এক্য সম্ভব নহে, ম্মতযাং এীক্য- 
প্রয়াসীদের প্রথম কর্তবা তৃ্ঠীয় পক্ষের অপসারণে অগ্রসর তওয়া 
-মহাত্াঙ্গীর এই দাবী এবং (৩) হিন্দু ভারাহীয় ও মুসলমান 
ভারতীয়কে পৃথক জাতি বলিয়া! মানিতে মহাত্মাজীর অন্বীকৃতি। 
মুমলমান-ভারভীয়গণের পৃথক জ্াতিত্ব প্রমাণের প্রশ্মাসীদের 
উত্তরে গান্ধীজি যাহ বলিয়াছেন, তাহ সকল ভারতীয়ের সর্বদা 
স্মরণ করিয়। রাখিবার যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন-_-“ইতিহাসে 
ইহার কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই ন। যে, একটা ধশ্মাস্তরিত 
অংশও তাহাদের সম্ভান-সম্তুতির! পূর্বাপুকষগণ হইতে পৃথক 
জাতিখ্বের দাবী করিতেছে। ভারতে ইসক্ামের আবির্ভাবের 
পুর্ব্বে ভারতবধে যদি একজ্রাতি থাকিয়া! থাকে, তবে বছুসংখাক 
ভারতীয় ধশ্দান্তরিত হইবায় পরেও সেই একজাতিত্ব 
অন্কুর আছে।” 

গান্ধী-জিরা আলোচনার এই ব্যর্থতান্ন পর রাজ্াজীর 
মীমাংসা-প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যন্ক হওয়। উচিত। রাঁজাজীর 
প্রন্ভাবের দ্বার! হিঃজিল্লার দাবী মিটাইয়। তাহাকে সন্ধ্ট কর! 
সম্ভব হইবে এই আশাতেই গান্ধীজি উহ1 গ্রহণ ও অম্নমোদন 
করিয়াছিলেন। কিন্তুক্ঠাহার সে উদ্দেস্ত সিদ্ধ হয নাই। মিঃ 
জি! রাজাজীর প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেন 
আলোচনায় মধ্যেই গান্ধীজিকে ম্বতন্ত্বর এক আপোব-প্রস্তাৰ স্থির 
করিতে হইয়াছিল। গাধীছির প্রস্ভতাবেও মি; জিলা সম্মত 
হন নাই। 

গান্ধী-জিন্নার এই আলোচন! ব্যর্থ হইলেও আলোচনার শেষে 
উভয়েই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই আলোচনাই তাহাদের 
শেষ জালোচনা নহে। ইহার পরেও স্ভাহার! উভয়ে হয় ত 
কোন দিন নূতন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কাজেই 
ভারতের হিন্দু মুসলমানে আপোব সম্বন্ধে লোকের নিরাশ হইবার 
কারণ নাই। 


আন্তিক্সাচ আননাঞ্থ ভাওালল-_ 

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর মহাবঠীয় দিন সকালে আনিযাদহ 
(২৪ পন্ষগণা ) অনাথ ভাগার়ের কর্তৃপক্ষ ৬ শত স্থানীয় মধ্যবিত 
জয়িজ্র্ষে একখানি করিয়া বন ও একটি করিয়া টাক! দান 
কহিবাছেন। প্রষিত্ধ কণ্টু।াক্টার জীবুক্ত অবনীকান্ত সরকার 





সাম্সস্ষিটী 


খিল 





সে দান উৎসবে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন । অনাথ ভাপ্তারের 
বাটাতে যাহাতে একটি হাসপাতাল প্রতিঠিত হয়, সে জন্ত 
ভাগডারের কমা ভীযুক্ক শল্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জাপ্রাণ 





আরিয়াদহ অনাখ-ভাগারে বন্ত্র-বিতরণ 


চেষ্টা করিতেছেন এবং সে জন্ম কিছু জর্থও সংগৃহীত হইয়াছে। 
সাধারণের সাহাষ্য লাভ করিলে শীদ্রই হাসপাতাল প্রতিত্ঠিত 
হইবে। 


ভ্ঞাব্রভ্ভ-ন্সেন্বাশ্হ্ণ সহছ্ঘস্” 

গত ১৩ই আগষ্ট ভারত সেবাশ্রম সংখের প্রধান কার্যযালষে 
স্বামী সচ্চিদানন্গজ্রীর সভাপতিত্বে সংঘের সাধারণ সমিতির 
বারধধিক অধিবেশন হইয়া! গিয়াছে। প্রধান সম্পাদক স্বামী 
বেদানন্দ ধশ্মপ্রচার, তীর্থসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, সমাজ সংগঠন ও 
সেবাকাধ্যের বাধিক বিবরণ উপস্থিত করিয়াছিলেন।' বর্তমান 
ছুভিক্ষে গঠনমূলক সেবা কার্ধ্য পরিচালনের জন্ত ও সংঘের হিচ্ছু 
সংগঠন কারাকে স্কাধী ও ব্যাপকরূপ দিবার জন্ত বথাক্রমে ৫ লক্ষ 
ও ১* লক্ষ টাকার হুইটি স্থায়ী অর্থভাপ্তার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
সভায় গৃহীত হইয়াছে। সংঘ দেশব্যাপী যে ভনহিতকর 
কাধ্য পরিচালন! করিয়। থাকেন, তাহাতে সকলেরই সাহাষ্য 
কর! কর্তব্য । 


হর্সিভি ও ক্ম্িস্পন্ন__ 

আমাদের কোন অভাব অভ্িঘোগ উপস্থাপিত হইলেই 
গতর্ণমেন্ট একটা করিয়া! কমিটা বা কমিশন গঠন করিয়া আমাদের 
আশ্বাস দিয়া থাকেন। নয়ািল্সীতে সন্ত্রতি এক বিশেষ খান্ত 
কমিটী গঠিত হইয়াছে--বড়লাট লর্ড ওয়াভেল উহার সভাপতি, 
সার জাওলাপ্রসাদ ভ্ীবাস্তব--ডেপুটী সভাপতি, জঙ্বীলাট সায় 


অটিরু্ 


ক্লভড অচিনলেক, সার এডোয়ার্ড বেস্থল, সার আজিজল হর্ফ ও. 
সার ফোগেন্্র সিংস-এী কমিটার সন্ত । সকল বড় বড় রাজপুরুষই 
ীখাস্ত কমিটাতে জাছেন, অথচ সমগ্র ভারতবর্ষে খাস্তাভাবের 
দাকণ প্রকোপ । এই সকল কমিটাগঠন অভাবপ্রন্ত লোকদের 
সেইজন্ড শুধু হান্তোপ্রেক করে। 


স্পন্রক্লোক্ষে শইইত্খডকশ উইকসন্কি-_ 


প্রসিদ্ধ মার্কিন রিপাবলিকান নেতা উইপ্ডেল উইল্কি গত ৮ই 
অক্টোবর মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছ্েন। 
১৮১৯২ সালে তাভার জন্ম হয় ও পর বৎসর তাচার পিতার সঞ্চিত 
অর্থ নই হইয়া যা--কাক্ছেই তাহাকে বিদ্যার্জনের পর আইন 
ব্যবসায় ছার! জীবিকাঞ্জন করিতে হষইত। ১৯৪* সালে 
আমেরিকায় প্রেসিডেপ্ট নির্ব্বাচনের সময় তিনি মিঃ কজভেপ্টের 
প্রতিষ্ন্্ীক্পে দণ্ডায়মান হইয়া পরাজিত হন। তিনি সমগ্র 
পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া পরাধীন দেশসমূতকে স্বাধীনতা! প্র্গানের 
প্রয়োজনের কথ! প্রকাশ করেন। তাহার লিখিত “ওয়ান ওয়ার্লড' 
নামক. পুস্তক রাজনীতিক জগতে তাহাকে তমর করিয়া 
বাখিবে। 
শল্ললোতক্কে সভীস্পত্রক্র সিহহ- 

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সতীশচন্দ্র সিংহ মহাশয় গণ্ত 
ওয়া আশ্বিন ৫৫ বৎসর বয়সে তাহার পাথুরিয়াঘাটাস্থ সিংহগড় 


নামক বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি হগ্রাম 
ষেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুরে একটি উচ্চ ইংরাজি বিভ্ভালয় 








সতীশচন্ত্র সিংহ 


স্থাপন করিয়াছিলেন এবং গত ছুতিক্ষের সময় তথায় প্রত্যহ 
সহশ্রাধিকি লোককে অল্পদান করিতেন। তিনি ঠার আমরণ 
ওয়ার্কলের প্রতিষ্ঠাতা! ছিলেন। 


জ্ঞান্ততন্বম্য 


[৩২শ বর্--১ম খও--৫ম সংখ্যা 


সা্লক্পোক্কে আল্লাস্কঞপ ব্াক্জঙ্জৌ ধুক্রী-_ 
গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সিমলাগড়ের জমীদার ও দ্পৃজনীয় 
গুরুদাস,” “মরণ রহস্ প্রতৃতির লেখক »জ্ঞানানগ্দ ঝায়চৌধুরীয় 








নারারণকিস্কর রায়চৌধুরী 
কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণকিস্কর রায়চৌধুরী মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে 
তাহার কলিকাতা ৭4১ হরিঘোষ স্ত্ীটস্থ বাসভবনে পরলোক- 
গমন কবিযাছেন | ইনি খেলার মাঠে এবং সাহিত্য-সমাজে বিশেষ 
পরিচিত ছিলেন এবং অল বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন, 
মোহনবাগান ক্লাব ভ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী, বেঙ্গল স্পোটিং ক্লাব 
প্রভৃতি বছ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 


গাহদীভলিল ভ্কম্ছন দিস 

গত রা অক্টোবর মহাত্তম। গান্ধীর ৭৫তম জম্মদিবস বলিয়! 
এদিন কন্রবা গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্ত সংগৃহীত ৭৫ লক্ষ 
টাক। তাহার হাতে প্রদান করা হইয়াছে । কত্তরবা ভাণ্তারে 
এপধ্যন্ত মোট ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত তইয়াছে। এ 
টাক1 সমগ্র ভারতবধে শিশু ও নারীঙ্গের কল্যাপকঞ্জে বায় করা 
হইবে। মহাত্মাজী নিজে স্বৃতিভাগ্ডারের সভাপতিরূণপে এ অর্থ 
ব্যয়ের ব্যবস্থা করিবেন। বাঙ্গাল! হইতে এ ভাগারের জন 
প্রায় ১১ লক্ষ টাক! সংগ্রহ করিয়৷ দেওয়। হইয়াছে। 


অসঙ্থগও হিস্দুদ্ছান্ন সম্চিযক্পন্ন-_ 

গত ৭ই ও ৮ই অক্টোবর নয়াদি্পীতে অথণ্ড হিন্দৃস্থান নেতৃ- 
সম্মিলন হইয়া গিয়াছে । অধ্যাপক ডকৃটর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 
সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটা উদ্বোধন 
করেন এবং পুরীয় ভ্ীশক্করাচা্য ব্বত্তিবাচন করেন। সর্যংসম্মতি- 
কমে এক প্রস্তাবে ভারতের অথগুতায় দৃঢ় বিশ্বাস জ্ঞাপন করা 
হইয়াছে ও ভারতবর্ষকে খণ্ডিত কর! হইলে সমগ্র ফেশের ও 
প্রভোক সম্প্রদায়ের স্বার্থের ক্ষতি হইবে বলিয়া দু অভিমত 
ব্যক্ত কর! হইয়াছে । অথপ্ডততা বিনষ্ট কয়ার চেষ্ট! হইলে সকলকে 
সর্বসোভাবে তাহাতে বাধাদান করিতে আহ্বান কর! হইয়াছে । 








স্মহ্দোতুল ল্লিকরনাজ্স সুইউিনভন & 
ইংলগ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন ফুটবল খেলার উন্নতিকল্পে বহুবিধ 
কাধ্যকরী পবিকল্পন। করছেন । পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়দের 
খেলা থেকে অবপর গ্রহণের পরও তাদের জীবনধাত্রার জন্ত বৃত্তির 
বাবস্থা করা এই পরিকষ্টনার মধ্যে অন্ততম বলা যায়! খেল! 
থেকে অবসর গ্রহণের পর পেশাদার খেলোয়াড়দের বেকার জীবন 
আর খাকবে না বললেই চলে। ফুটবল এসোসিয়েশন তাদের 
যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার (0০96 ৪: 70180 ) জন্ত অবসরপ্রাপ্ত 
খেলোয়াড়দের নামের তালিকা! প্রস্ভত করতে আরম্ভ করে 
দিয়েছেন । যুদ্ধের শেষে ফুটবল এসোসিয়েশনের সাব-কমিটি ফুটবল 
খেলোয়াদের জন্ত কাজ সংগ্রহ কবতে বিন্দুমাত্র কাপশ্য করবেন 
না এবং তার! সিদ্ধান্ত কবেছেন, প্রয়োজন হ'লে লীগের জ্বল কণ্ড 
থেকেও খেলোমাড়দের জন্ট অথ ব্যয় করা ষেতে পারে। 
৮০ ক ক 
বিদেশ ফুটবল খেলা আমাদের দেশে বন্ছদিন থেকেই 
চলছে, বলতে কি বাঙ্গল] দেশের জাতীয় খেলার পধ্যাষে স্থান 
পেয়েছে । অপরের অনুকরণ সকল ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর নয়। 
আমাদের দেশের ফুটবল প্রতিষ্ঠান যদ ইংলগ্ডেৰ ফুটবল 
এসোসিয়েশনের এই দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে তাহলে ফুটবল 
খেলার উন্নতির পথে অস্তপায় হবে ন! বরং মঙ্গল হবে। 


'অফ.সাইড নিয়মের উচ্ছেদ ঃ 

ফুটবল খেলার উৎকধসাধনের জন্ত ভূতপূর্ব এফ এ কাপ 
ফাইনালের রেফারী এবং লিসেষ্টার রেফারী এসোসিয়েশনের 
প্রেলিভেন্ট মিঃ টম নু তার এসোসিয়েশনের তরফ থেকে ইংলত্ডের 
ফুটবল এসোসিয়েশনের কাছে কতকগুলি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। 
এই প্রস্ভাবগুলির 'মধ্যে প্রধান হচ্ছে, পেনাপ্টি সীমান! ব্যতীত 
“অফ সাইড" নিয়মের উচ্ছেদ। অপরাপর প্রস্তাব যেমন, যেখানে 
নিয়ম ভঙ্গ হবে সেই স্থান থেকেই পেনাপ্টি কিক মাবতে হবে 
'কেবল এর ব্যতিক্রম হবে যদি গোল থেকে ছু'এক গজ দূরে নিয়ম 
ভঙ্গ হয়। তীর প্রস্তাব অনুসারে পেনাপ্টি কিক করবার সময় 
গোলাকপার সম্পূর্ণ স্থির ন৷ থাকলেও আইনভঙ্গের অপরাধে 
শান্তি পাবে না । রি 


সতত্ভাম্ম ট্রম্ডি $ 
অল্‌ ইত্ডিরা ইন্টার প্রতিলিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতার 
ফাইনালে দিল্লী দল ২-* গোলে আই এক এ দলকে পরাজিত 


৫৯ পু 





ভনুধাংশুশেখও চট্টোপাধ্যায় 


ক'রে এবছর সম্ভোষ ফি পেয়েছে। প্রতিযোগিতার প্রথম 
বছর আই এফ এ দঙ্গ ৪-* গোলে দিল্লী দলকে হারিয়ে প্রথম 
কাপ বিজয়ী হয়েছিল। 
ফাইনালে আই এক এ দল যে এরূপ শোচনীয়তাবে পরাজয় 
স্বীকার করবে খেলার পূর্কের কেউ কল্পনা করতে পারেনি । 
বাঙ্গলা দলের তুলনায় দিল্লীর ফুটবল খেলার ্র্যাপ্ডার্ড এ বছর 
খুব বেখী উন্নত ছিল না, বাঙ্গলার দল মনোনয়ন খুব সন্ভোবজ্তনক 
না হলেও সকলেই আশ! করেছিল বাঙ্গলা দল ফুটবল খেলায় 
তার আনাম এবারও অঙ্কুর ধাখতে পারবে । 
ফাইনাল খেলায় দিল্লী দলের জয়লাভ সকল দিক থেকেই 
সভার সঙ্গত হয়েছে । খেলার সচনা থেকে শেষ পর্ধাস্ত দি 
দলের খেলোয়াড়র। জয়লাভের উদ্ছেশ্ট্ে ফুট বল খেলার 69০70703009 
বখাযখ পালন করেছে।, খেলায় জযুলাভের অদম্য আকাঙ্ষার 
অভাব তাদের মধ্যে দেখ। দেয়নি । 
আই এক এ দলের এ পরাজয়ের জন্য মোহিনী ব্যানাজির 
খেল! বিশেষভাবে দায়ী । ফুটবল খেলায় সেণ্টার হাফের দায়িত্ব 
সশ্বন্ধে সে দিন মোটেই সচেতন ছিলেন না । তার নৈবাশ্তজনক 
খেলার জন্তই সমস্ত দলটি ছত্রভক্প হয়ে পড়েছিল। আক্রমণ 
ভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র আপ্লারাও ভাল খেলেন। 
রক্ষণভাগে কে দত্ত তিনবান্ব গোল বাচান। শরৎ দাস তার 
স্বাভাবিক ক্রী'়াচাতুধ্য দেখাতে পারেননি। মান্নাও তার 
সুনাম অস্ত্যায়ী খেলতে সক্ষম হননি। হাফব)াক লাইনে 
অনিল দেই দলের জন্তে পরিশ্রম ক'রে খেলেছিলেন। ফুটধল 
খেলায় বাজল। দেশের যে সুনাম ছিল তা আজ হারাতে বসেছে। 
পূর্ব সুনাম অক্ষুপ্ন রাখতে হলে খেলোয়াড় মনোনয়ন ব্যাপারে 
ফর্তৃপক্ষমহলকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে এবং মনোনীত খেলোয়াক্ব- 
দের অস্থশীলন চর্চার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছুয়ে 
একাস্ত অভাবের ফলেই যে বাঙলা দল আজ হেরে এসেছে সে 
কথা স্বীকার করতে কর্তৃপক্ষমহল বোধ হয় রাজী হবেন ন!। 


ক্ুুচ্ুন্বিহান্স ক্ষাম্প ৪ 


এ বছরের কুচবিহার কাপ ফাইনালে মোহনবাগান 
বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে মোহনবাগান ক্লাব ১৪বাক কাপ 
বিজয়ী হ'ল। কোন ছলই এত অধিকবার এই প্রতিযোগিত্ঠাঙ্ধ 
জয়লাভ করতে পায়েনি। 


নিম্নলিখিগ্ড বছরে মোহনবাগান কাপ বিজী হয়েছে ১... 


খ্টাও 

শি 

০০ 
১৯০৪, ১৯০৫১ ১৯০৯ ১৯১২, ১৯১৬, ১৯২১ ১৯২২, ১৯২৫, 
১৯২৮, ১৯৩১, ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৪১ ও ১৯৪৪ সাল। 

খেলায় পদ্াঙছিত হয়েছে--১৯২৪, ১৯২৯, ১৯৩৪, 

১৯৪৭ ও ১৯৪২ সাল। ্ 
স্পকাঞ্যাইন্ফেজল এসভিন্কেক্ল ক্ত্দে্ $ 

কারমাইকেল মেডিকেল কলে এ বছর ইলিরট লীন্ড, লেড়ী 
হারডিজ শীত ও হের ঘর মেমোরিয়াল লীন্ড বিজ্ষপী হয়ে বিশেষ 
ক্কৃতিত্বের পৰিচয় দিয়েছে। 


নাজ? ম্টীজ্ড $ 

বাঁধানীব্ডের কাইনালে ভবানীপুর দল ৩-* গোলে আর এ 
এক বেলভেভায়কে হারিয়ে বীষ্ড বিজয়ী হয়েছে। 
ইইকপগুও বনাম "উল্যা £ 

গত ২১ সেপ্টেম্বর মোহনবাগান মাঠে ই'লগ্ড বনাম স্কট- 
ঙ্যাণ্ডের এক প্রদর্শনী ফুটবঙ্গ খেলার ইংলগ্ডের পেশাদার 
খেলোয়াড়র] যোগান করেন । এই খেলায় ইলগ্ড ১-* গোলে 
স্বটল্যাগুকে পরাজিত করে। কলকাতার মাঠে এই ভাবে 
ইংলপ্ডের পেশাদার খেলোয়াড়রা এই প্রথম নামলেন । যুদ্ধ 
উপলক্ষে যে সব পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড় এ দেশে রয়েছেন 
তাদের নিয়েই ছটি গল গঠিত হয়। ইংলগ্ডের পক্ষে খ্যাতনাম। 
ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেভিস কম্পটনকে লেফট সাঈড জাউটে 
খেলতে দেখা যায়। 

পেশাদার খেলোয়াড়দের এই খেলাটিতে কতকগুলি বিষয় 
লক্ষবীয় ছিল বার অতাব আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে 
একান্তভাবে দেখা যায়। সর্বপ্রথম দর্শনীয় ছিল, খেলোয়াড়দের 
দীর্ঘাঙ্গ খু বলি দেহ । প্রতোক খেলোয়াড়টি দৈহিক শক্তিসম্প় 
হওয়ার জন্ত তাদের খেলায় কখনও কখনও শারীরিক শক্তি 
প্রয়োগের চেষ্টাও আমাদের ছুর্বাল চোখে ধর! পড়ে । 

কম্পটনের খেলার বৈশিষ্ট্য ছিল, ছ পায়ের ইনসাইড এবং 
জাউটসাইভ দিয়ে বল সট এবং পাশ কর এবং ভ্রিবলিং কর1। 
অহেতুক বলটি খুব উ*চুতে তুলে দর্শকের মুগ্ধ করার অভ্যাস কারও 


জান্ামঞ্ছ 


[ *২শ বব--১ন খসঃই সংখ্যা 


ছিল ন!। মাথা ফিয়ে বল সিল পাগ করার বক্ষ! খেলায় 
উল্লেখষোগয । মোট কথা এই প্রদর্শনী খেলাটিতে ইংজপ্ডের 
খেলোয়াড়রা কলকাতার ফুটবল খেলোকাড় এবং কীড়াযোদিদের 
ভীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে যে মুগ্ধ করেছে মে কখ! আমর! অনেকদিন 
মনে রাখতে পারবে! । 
সািস একা্ধশ বনাম আই এক এ হল ঃ 

সাভিস প্রফেশনাল এফাদশ বনাম আই এফ এ দলের 
প্রদর্শনী খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। 
আই এফ এ দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন পক্ষপাতিত্ব মূলক না 
হলে খেলার ফলাফল জন্তরকম ভ'তে পারত। আই এফ এ 
দলের রক্ষণ ভাগের খেলার ক্রটি জন্ক খেলাটি 'ডু' হয় নি। হুর্বল 
আক্রমণভাগের জন্তই ২টির বেশী গোল হয়নি। হঠাৎ সুনীল 
ঘোব ও কাইজারের খেলার উপর এতখানি আস্থ।কোন খেলা দেখে 
খেলোয়াড় মনোনয়ন কমিটির জন্মাল তা আমাদের অবিদিত। 
অথচ অনিল দের মত নামকর! খেলোয়াড়ের নাম বিজ্ঞার্ডের মধোও 
পাওয়া যায় না। মনোনয়ন কমিটি নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচন 
না দিলেও অনি দ্ধে আহত টি আওয়ের স্বানে নেমে কেবল 
খেলোয়াড়ভলভ মনোভাবের পরিচয় ছেননি ভাল খেলে একটি 
অবার্থ গোল বাচিয়ে দলের সম্মান বেখেছেন। গোলে কে দত্যের 
খেল! বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ তিনি ডেভিস কম্পটলের পেনাণ্টি সট 
প্রতিরোধ করেন। চাফ লাইনে ডি সেনের খেল! খুবই প্রশংসনীয় 
ছিল। আক্রমণভাগে নৃবমহশ্মদই তাল খেলেছিলেন। 


২৪ পল্পগণ। স্পোর্টস এসোন্িকেস্পন ৪ 


২৪ পরগণা স্পোর্টন এসোসিয়েশনের অফিস থেকে আমর! 
নিয়মিত ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের কাধ্যপ্রপালী ছাপা কাগজে পেয়ে 
থাকি। এই পুস্তিক। পড়লেই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সকলেরই হে একট! 
উচ্চ ধারণ! হবে একথ। আমর! নিঃসক্ষেহে বলতে পায়ি। আমাদের 
দেশে খেলাধূলার ছোট বড় প্রতিষ্ঠানের সংখা! কম নয় কিন্তু এই 
প্রতিষ্ঠানটি কাজের মধ্যে যতখানি জনপ্রিয়ত| লা৬ করেছে তত- 
খানি আমাদের দেশে অনেক বত প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। 





সাহিত্য-মবাদ 
মন্বপ্রক্ষাম্শিভ্ড 


পক 
শু 


গু 
ু 
তু 
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ৃ 
র্‌ 


ধ্ীমৌরীন্রযোহন সুখোপাধ্যায় সম্পািত ডিটেকটিভ, উপভাদ 
“আত্মধান্তীর কীর্কি---১৬, 
প্ররাসবি্থারী যগুল গ্রলীত উপক্কাস “প্রদীপ ও শিখা*--২৪, 
প্ীন্তাহূদর বন্দোপাধ্ার প্রনিত “ভারত ও বর্তমান মহাঘুদ্ধ*-.₹. 
ছইভবানী দুধোপাধ্যার পরসীত গলগএরন্থ “বখাপূর্যবং"..২. 
প্ীদলনীকান্ত হাস অনুদিত "ৃতাদুত" (115৩ 50৮1 ৪1381 
687 ৬105858 রা খাঁ প্যাহযোহনের তি 
(88108005 দাতি] 
প্রণীত পরিচিত যাশিপুর"...১৪* 
্রীচপলাকান্ত জটাচার্ধা প্রীত সান এন 
ঈদৃপেন্রকৃষায় বু এবং 
বিপথে মায় কেস” (৪ পরব). 


শিল্পী- ঞযুক্ত তারা প্রসাঙ বিশ্বাস প্র ভারতবর্ষ শ্রিন্টিং ওয়ার্ক 
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প্রথম খণ্ড 


দ্বাতরিংশ বর্ষ 


| বষ্ঠ সংখ্য। 


কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্ 


শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী 


বিনয়াধিকারিক-- প্রথম ধিকরণ 
শ্রীগুক্ক ও শ্রীবৃহম্পতিকে নমস্কার 
পৃথিবীর) লাভ ও পালনের নিমিত্ত বতগুলি অর্থশান্তর পূর্বব- 
চাধ্যগণং-কর্তৃক প্রবর্তিত হুইয়াছিল, তাহাদিগের প্রায় 
সকলগুলিকে একত্র সংগ্রহ (বা সংক্ষিপ্ত) করিয়া এই একটি 
অর্থশান্্র বিরচিত হইয়াছে । তাহার ইহাই প্রকরণ ও অধিকরণ- 
সমুহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ* ₹-_ 
১ বিভভাসয়ুদ্দেশখ | ২ বৃদ্ধলংযোগ* । ৩ ইন্জরিরজয়। 
৪ অমাত্যোৎপতি। € মন্ত্রপুরোহিতোৎপত্তি। ৬ উপধাদ্বারা* 





১ পৃথিবী- ভূমি, রাষ্ট্র, রাজা । ২ পূর্ববাচারয-_শুত্, বৃহস্পতি, 
বিশালাক্ষ প্রভৃতি। ও সমুদ্ধেশ-_সংক্ষিপ্ত নির্দেশ বা! বিবরণ, সংক্ষিপ্ত 
তালিকা, সুপী। ৪ বিস্তাসদুন্দেশ--বিনরাখিকারিক*নাঘক প্রথম 
অধিকরণের ইহাই প্রথম প্রকরণ।: এইরপে" প্রথমাধিকরণের অন্তর্গত 
ষ্টাদশ গ্রধয়ণের নাষ পয পর প্রাবত্ত হইয়াছে। এই নামগুলিই, 
শকরণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদাম করিয়া থাকে । £ বৃদ্ধলংযোগ 
অর্থাৎ ভ্ান-ধনোবৃদ্ধ । তাহাধিগের সহিত দিলদ। ৬ উপধা 


অমাত্যগণের শুচিতা ও অশুচিতার” পরিজ্ঞান। ৭ গুঢ়- 
গপুকুযোৎপত্তি। ৮ গুঢপুকুষ-নিয়োগ। ৯ স্থরাষ্্রে (শক্রকর্তৃফণ) 
প্রলোভ্য ও অপ্রলোভ্য পক্ষসমূথের (শত্রুর প্রলোভন হইতে ) 
রক্ষণ | ১* পররাষ্ট্রে প্রলোভ্য ও অপ্রলোভ্য পক্ষসমূহের 


-নৃপতি-কর্তৃক ধর্দ-অর্থ-কাষ-ভয় ঘ্বার| অধাত্যা্ির পরীক্ষা ;" 
উৎকো চাখ্ির প্রলোভন প্রদর্শন পূর্বক সাধুতা পরীক্ষ। “19008881008 
(৪্র&4৬ 8৪181 )। ৭ শুচিতা-_চরিঅ-শুদ্ধি, সাধত!। 
অশুচিতা--চরিজদোব, অনাধুতা। ৮ যুলে আছে__'বহ্বিয়ে' ; 
বিব-রাষ্ট্র। যূলে আছে--'কৃত্যাকৃভাপক্ষোপগ্রছঃ' ; কৃঙা--শক্র 
বাছাকে ভাঙ্গাইর। নিজের দলে টানিয়! লইতে পারে, শত্রর প্রলোগ্তনে 
হাহার বশীভূত হওয়ার সপ্তাবনা আছে, শত্রতেন্ত _-তুদ্ধ লুন্ধ প্রভৃতি 
ব্যক্তি। অক্ৃভা--যে শক্রর প্রলোভনে বশীভূত হইতে পায়ে না, 
অতেভ--হহদধি। খরাষ্ট্রের যে সকল হাড়ি শত্রর প্রলোদনে মুগ্ধ 
হওয়ার নঞ্তাবন! আছে ও বাহাদের এরাপ প্রলোভন জয় করিবার শক্ি 
আছে -এয়প উত্রবিধ পঙ্গণনুহকেই শত্রুর গরলোভন হইতে সবদ্ধে 


৬৯ 


২৬৬২ 


( প্রলোভনাদি দ্বার! স্বপক্ষে) আনম্ন ১। 
১২ ছৃত-নিয়োগ। ১৩ রাজপুত্র-রক্ষণ ১১। 
বৃত্ত”১। ১৫ অবকুদ্ধের প্রতি ব্যবহায়*এ। 
প্রণিধি১৪। ১৭ নিশান্তপ্রণিধি :*। ১৮ আম্মরক্ষণ। 
বিনয়াধিকারিক প্রথম অধিকক্ণ১* ॥ , 

১ জনপদ-বিনিরেশ১৭ । ২ ভূমিচ্ছিত্রবিধান** | ৩ ছূর্গ- 
বিধান । ৪ ছুর্গবিনিবেশ*১। ৫ সরিধাতার ধনাদি রক্ষণ 
বিষয়ে কর্তবাৎ*। ৬ সমাহর্ভার ধনসংগ্রহ বিষয়ে উপায় 
পরিকল্পন১ । ৭ মুগ্রাগণনা স্থানে গণনা-কারিগ্গণের কর্ধমবিষয়ক 


১১ হঞ্জাধি 

১৪ অবকৃদ্ধ- 
"১৬ হাজ- 
ইতি 


রক্ষা । ' কৃত্যাঃ শত্রতেভাঃ তুদ্ধাদয়: অকৃতা: অভেন্তা: সুহৃদঃ” (মম; 
. গণপতি শাস্্ী )105895 207 97 58510860068 928861-- 
(88801 ৪4৪ )1 ৯ 'পরব্ধিয়ে কৃত্যাকৃতাপক্ষোপগ্রহঃ' 
-_ প্রলোভন ছার! জেয় গু অজেয় যে সকল পক্ষ পররাষ্ট্রে বর্তমান, 
উত্কোচাদির লাহায্যে তাহাদিগকে স্বপক্ষে ভাঙ্গাইয জানার উপান্ন। 
-১* অন্ত্র-কর্ণারত্তের উপায় নির্ধারণ। মন্রণা। ১১ রাজপুত্ররক্ষণ 
-রাজপুত্রগণ যাহাতে পিতা রাজার প্রতি স্রোছাচরণ না করিতে পারে, 
এই উদ্দেস্ছে শক্রকৃত, প্রলোভন হইতে দুরে সরাইয়া রাজপুক্রগণকে 
সবত্ে রক্ষার উপায়। ১২ অবরদ্ধ-বৃতত এইরাপে অবরুদ্ধ রাজপুব্রগণ 
পিতার প্রতি যেরূপ আচরণ করিবেন, তাহার নির্দেশ ; বৃত্ব--আচরণ ; 
10০0080০৮87 )1 ১৩ মূলে আছে--'অবিরুদ্ধে চ বৃত্ধিঃ'- 
এই প্রকারে অবরুদ্ধ রাজপুজের প্রতি পিতার বাবহার কিরূপ হইবে, 
* তাহার নির্দেশ ; বৃতি ব্যবহার ; (88060% (১11)1 ১৪ 
রাজশ্রপণিধি-_প্রপিধ-প্রশিধান, ব্যাপার চিন্তন (গং শা); 4898 
০? & 81708 (এন )। রাজ! কোন্‌ নিন্দিষ্ট সময়ে কি কাধ্য করিবেন 
তাহার তালিক রাঙ্গার কম্মতালক (709616 )। ১৫ মিশান্ত- 
প্রশিধি--নিশাভ গৃহ (জঅমরকোব ); রাজভবন (গঃ শাঃ), 
1৮1৩0) (813) 1 কোন্‌ স্থানে রাজগবন নিশ্রিত হইবে, রাজভবনের 
কোন্‌ অংশ কিরপে নির্শিত হইবে, উহার কোন্‌ অংশে কাহার নিবাস 
নির্দিষ্ট হইবে--এই সকল বিষয়ে বিচার । ১৬ বিনয়াধিকারিক-_ 
বিনকবিদ্বাদি শিক্ষা (গঃ শাঃ), ইন্দিরজগ়, চরিতগঠন । ৫18০1- 
01196 (87); অধিকার-_ প্রস্তাব ; 8০90, 00810 ৪906100 ; বিন- 
সম্বন্ধীয় অধিকার যাহাতে আছে, তাহ। বিনয়াধকারিক ; (& 89৫02) 
45005670108 01890101106, (88.)। অধিকরণ-_-একটি মুখ্য 
বিভাগ ; & 6০০1০, & ৮০০৮ (811 )। 

১১৭ জনপদ--গ্রাম ; 2017108890০: %11)9868 (813); 
(00581 ০০1০0155805 (5০118) | ১৮ তুষিচ্ছিজ--কৃষি ও বালে 
জযোগ্য পর্বত-বন-গর্ভ-বহুল ভূভাগ (গঃ শাঃ) ; 879৩৩ 5০6$ 107 
8178৩ (1) 1 ১৯ হুর্গনিবেশ (ভান শাস্ী ) £--ছ্গ-হযক্ষিত 
নগর ; 0৮0৩0 6০0 7880917 680 & 20 (তত) 72016 
(80 )। ২* সরিধাতৃচেযকর্ম (শাঃ), সঙ্গিধাতৃনিচরকর্ণ (গঃ শাঃ) : 
-_সন্মিধাতা- যিনি ধনাদি সঞ্চয়-পর্বক উহ্থাদিগের নিধান কয়েন ; 
0105 আ22০ ৩৩7 8৮56005 07700 6৮৩ 1108) 5156007951819 (88); 
নিচযকর্থ--ধনাদি-রক্ষণ ব্যাপার (গঃ শাঃ) | ২১ সমাহর্ত-সমূঘয়- 
প্স্থাপনস্‌ :--সষাহর্জা--সকল আরগ্বান হইতে 
(গঃ শাঃ); 0০1/৩8০7-8905181 (9); লমুদ---ধনসংগ্রহ, 
ধনোখাপন (গঃ শাঃ) ; ০০1/5০০০ ০৫ 7555100৩ (913) ; পস্থাপদ 
স্উপারচিন্তন, নার্গ'পরিকজন (গঃ শাঃ) ; ননাহ্তা। কি কি ভাখে 
অর্থসংগ্রহ ও হ্যায়নির্বাহ করিষেন, তাহা এই প্রকরণে নির্দিষ্ট 


জ্ডান্পন্তম্ব 


ধনসংগ্রহকর্তী। . 


[৩২শ বর্ধ--১ম খণ্ড--যষ্ঠ সং 


প্রস্তাব | ৮ সংগৃহীত অর্থের হে অংশ নিধুক্তগণ-হ 
অপদ্থত হইয়াছে তাহার পুনরাদয়ন*ও | ৯ উপযুজ-পরীক্ষা 
১* শ্াসনাধিকার** | ১১ কোশপ্রবেষ্জ-বত্ব-পরীক্ষা * 
১২ আকরকপ্মান্ত প্রবর্তন** | ১৩ অঙ্গশালায় ুবর্ণাধ্যক্ষ' 
১৪ বিশিখাতে সৌবর্ণিকের কর্তব্য,। ১৫ কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ 
১৬ পণ্যাধ্যক্ষ”১ | ১৭ কুপ্যাধ্যক্ষ** | ১৮ আমুধাগারাধ্য 
১৯ তুলা-মান-পৌতব**। ২* দেশ-কাল-মান। ২১ ভ 
ধ্ক্ষ+* | ২২ স্ুত্রাধ্যক্ষ। ২৩ সীতাধ্যক্ষ+* | ২3 জুয়াধা 
২৫ ুনাধ্ক্ষ+*। ২৬ গণশিকাধ্যক্ষ। ২৭ নৌকাধ্য 


২২ অক্ষপটলে গাপনিকাধিকার :--জক্ষপটল--০? 
9 8৫০980080৮8 (97); অক্ষ--গণনাধোগ্য টাকা প্র 
(গঃশাঃ); পটল--স্থান (গঃশাঃ) ; গাণনিকা-গণনায় ছি 
(গংশাঃ)। যেখানে টাকাকড়ি গণন। হয়, সেস্থলে যাহারা : 
নিধুক্ত, ঠাহাদিগের .সন্বক্ষে নির্দেশ এই প্রকরণে আছে। ২৩ সমু 
যুক্তাপহৃত্ শ্রত্যানয়নম্‌ :__সমুদর-_ সংগৃহীত অর্থ: যুক্তাপন্থ 
কর্মনিধুক্ত পুরুষগণ-কর্তৃক অপহৃত; ৫৪$০০1০০ 01 আ?৯ 
910552150 ৮ 00551000676 857580%8 (8৪); 1 
'প্রত্যানয়ন' বলিলে কেবল “চুরি-ধযা” (0865০600) ধুঝায় 
চোয়াই মাল উদ্ধার (19০9₹৩75) পর্যন্ত বুঝার । ২৪ উপযুক্ত 
যুক্ত--কর্মনিযুক্ত পুরুষ ; উপধুক্ত--যুক্তগণের টপরে নিযুক্ত উৎ 
বিশ্বাসী কন্দগরী (গং শা) ) 006700)80% 5818:/68 (51: 
২৫ শাসন, রাঙ্শামন, তাত্রপত্রাদিতে লিখিত রাজাদেশ ; অধিক 
বিধি। ২৬ কোশপ্রবেগ্ত যাহ! রাজকোশে প্রবেশ করাই 
যোগা। ২৭ আকর- খনি; কর্পায়-কিয়ানিশ্য (গে শা 
77809259095 1511) : মনুসংহিতায় (৭1১১) 'আকরকণ্ধঠান্ত' গ 
পাওয়! যায়; 'কর্প।স্তাঃ শক্ষাকার্পাসাবাপাগর১'.( ফেধাতিথি ) ; ' 
ধাল্ঠাদিসংগ্রহস্থানেধু' (কুলুক)। ২৮ অক্ষশাল।-হুবপরভঃ 
মুদ্া নির্ঘাণ ও গণনার স্থান '(গ:শাঃ) ; 60776009 1 ২৯ বিটি 
-আপণবীতী (13 শাঃ) 7 018 1950 (80) । ৩৯ কোষ্ঠাগা 
ধান্থগোধুষাদি সংগ্রহ-গ্থান (গ: শাঃ) ;: ৪০:6-8০089 (511 
৩১ পণ্যাধ্যক্ষ-_বিক্রেয-আব্যাধাক্ষ (9: শাঃ) 7 80091106600€ 
০৫ 99230)670৩ (87)1 ৩২ কুপা-_নার-দাকু-বেণুবল্লিবৰ 
€: শাঃ) ; যে সকল কাঠের বজজ। বেশ সারযুক্ত তাছার! সার-দ' 
বর্গের অন্তভুক্তি; বেণ-বাশ ; বল্পী-_লতাজাতীর উত্তিদ ; ব্ 
হাহাতে ছিবড়া বেপী--0197908 [21808 (815) কুপা--£০ 
£০89০6 (58)1 'কুপা' অর্থে বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্ত € 
ধাতুকেও বুঝায় ; কিন্তু এ গ্রকরণে সে অর্থ গ্রাহা নহে। 
তুলাধানপৌতব-_তুলা _দাড়িপাজ।. (উদ্মান-সাধদ__গঃ শাঃ 
মান--বাটুখায়া (কুড়,বাদি-_গঃ শাঃ); তুলা ও মান দ্বারা পৌ 
অর্থাৎ পরিচ্ছেদ-_তুলা-মানের লংশোধন। বাহাতে ব্যাপারীর! ও৪ 
কম না দেয়, তাহার বিরপশার্থ এ প্রকরণ (গঃ শাঃ) ; ৪০৪71 
50508 02 %918)৫5 8000 23988075 (90)। ৩৪ গু 
পণাজযোর বিরযলঞ্জ অর্থের যে নির্দিষ্ট অংশ রাজাকে দের ( গঃ শা. 
8018 (8)। ৩৫ সীত।--কাধি ॥ লীভাধান্ষ--ফৃদিতজ্র ও সৃক্ষাযূ্ে 
জাঁনির। যিনি উহার প্রবর্তন করেন (গঃ শাঃ) ; টির 
০0? 8871০01501৩ (97) ও হুমা ভক্কাজাশিষধন্থান, (গঃ শা 
স্ফসাইখানা ॥ 8825860০৩৪৩ পল) । 


হইয়াছে। 


অগ্রহায়ণ---১৩৫১ ] 


২৮ গোসমৃহাধাক্ষ। ২৯ ততশ্বাধ্যক্ষ। ৩০ হস্ত্যধ্যক্ষ। ৩১ রখাধ্যক্ষ। 
৩২ পতাধাক্ষ** | ৩৩ সেনাপতিপ্রচার*৮। ৩৪ মুক্ত্রাধ্ক্ষ+*। 
৩৫ বিবীতাধ্যক্ষৎ* | ৩৬ সমাহ্তপ্রচারঃ। | ৩৭ গৃহস্থ- 
বণিকৃ-তপস্বীদিগের বেশধারী চরসমূহ**। ৩৮ নাগরিক- 
প্রণিধিঃত। ইতি অধাক্ষপ্রচারঃ নামক দ্বিতীয় অধিকরণ। 

১ বাবহারম্থাপনা1&* | ২ বিবাদবিষয়ক নিবন্ধ৪ | ৩ বিবাহ- 
সনবস্ীর (ব্যবহার)*" | ৪ ছায়বিভাগৎ* | ৫ বাস্তকৎ১। ৬ সর্তের 
অপরিপালন**। ৭ খণের আদান। ৮ স্তাস-সন্বন্থীয়** (ব্যবহার)। 





৩৭ পর্ধি--পদদাতি ; চতুরঙ্গ সেনার সর্বাপেক্ষ| ক্ষুত্র অংশস্ ১ 
রখ+১ হতী+৩ অশ্ব+৫ পদ্দাতি। ৩৮ গ্রচার-_ব্যাপার । ৩৯ 
মুদ্রা রাজচিক ; ৪৩৪1 ) 7858০7% (97) | &* বিবীত--পণুচারণের 
উপযোগী অথচ কৃষির অনুপযুক্ত তৃণ-জল-বিশিষ্ট প্রদেশ (গঃ শীঃ); 
78501618008 (89) 1 ৪১ সমাহ্তা-_জায়স্থান হইতে রাজকীয় অর্থ- 
সংগ্রাহক ; 1৩₹800৩-০01159607 (37)। ৪২ “গৃপতিবৈদ্নেহক- 
তাপনব্প্রনাঃ প্রণিধয:"-_ গৃহপতি- গৃহস্থ ; বৈদেহ__বণিক্‌ ; প্রণিধি 
-চর। ৪৩ নাগরিক-_নগরাধিকারে নিযুক্ত রাজপুরুষ ; 61) 
85110860450 (87); প্রশিধি- প্রণিধান, ব্যাপার চিন্তা; 
৫০ (9নু)। ৪৪ অধাক্ষগ্রচার-_অধ্যক্ষগণের ব্যাপার ; ৫0868 
০0? 00562008706 8006710660157768 (900) 1 

৪৫ বাবার স্থাপনা-_বাবহার--ঙাঘল!; স্থাপনা--কিরাপ মামলায় 
জয় হইবে, কির়াপ মামলায় হইবে না--তাহার নিরাপণ (গঃ শা); 
09/6700105800 02 605 20708 0 88169206068 098) । 
৪৬ “বিবাপঞ্নিবন্ধ:" (মুল)--বিবাদ--যামলা ; পদ-__বিহয় ; নিষন্ধ-_ 
স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বুক্তিগুলির বিচার (গ: শা) ; 0869701086100 ০ 
1885) 01800668 (80) | ৪৭ “বিবাহসংবুক্তম*-_সংযুক্ত-_সম্ষক্ধযুক্ত ; 
90096100% (8) | *৮ দায়--পিতৃপিতৃব্যাদির ধন-সম্পত্তি : 
10800118006 (817) 1 €৯ পরে এই প্রকরণটির নাম দেওয়! হইয়াছে 
--"গৃহ্বাস্তকম্‌” (3)! বাস্ততিটা পৈতৃক গৃহাদি ; এস্বলে কেবল 
'গৃহ' অর্থে বাবহৃত । ৫* “লময়ন্তানপাকর্ধ"-__ সময়--সর্ত, 8099206708 
(521); অনপাকশ্ব--অপরিপালন ; 700787£07278099 1817) ; 
গক্গান্তরে, গণপতি শাস্ত্রী মহোদয় অর্থ করিয়াছেন-_"ত্যাগাভাবঃ” 
১২ থাক প্রকরণেও (“দর্তস্ঠানপাকর্ু') অনপাকর্ের অর্থ করিয়াছেন-_ 
“অগ্রদামম্ | উতরস্থলে সামগ্রয আছে বটে কোরণ 'ত্যাগাভাব' ও 
'অগ্রদান' একই) । ৩থাপি সঙ্গয়ের (ঈর্তের) তাাগাভাব বিলে যেন 
হনে হয় সময় ত্যাগ না কর! অর্থাৎ নর্ভ পরিপালন কর1। কিন্তু বন্তত; 
অর্থ হইতেছে সর্ত পালন না করা। অতএব, 'ত্যাগান্তাব'ঞএর একটু 
ঘোয়াল ব্যাখ্যা করিতে হইবে-_সময় (সর্ত) ফিরাইয়! লওয়া (- গ্রহণ» 
ত্যাগান্াব)। মনুসংহিতার অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্থ ম্লোফে পাঠ আছে- 
“ববসত্তানপক্ষ্প ৮" । কুমুক অর্থ করিয়াছেন-_“'ছত্হ্য ধনগ্য অপাত্রবৃ্ধা। 
ফোধাদ্বিমা বা গ্রহণম্। আগ্ডে মহোদয় তাহার অভিধানে 'অপকর্ণ' 


কড়ান্স গণ্চাক্স 


স্টিউনঠ 


৯ দাস-কর্দবকর-সন্বস্তীয় বিধি'*। ১* সন্ভুয় সমূখান**। ১১ বিভ্রীত 
ও ক্রীত বন্ত সম্বন্ধে অন্থশোচন।*8 | ১২ দত্ত বস্তর অপ্রমান** | 
১৩ অস্বামি-বিভ্রয়** | ১৪ স্বস্বামি-সন্বন্ধৎণ । ১৫ সাহস**। 
১৬ বাকৃপারুযা”১। ১৭ দণগুপারুষ্য**। ১৮ দৃত-সমাহবন্ধ 
১৯ প্রকীর্ণত১। ইতি ধশ্স্থীয় তৃতীয় অধিকরর**। 


সমাহবন্ধ* ১। 


পদের অর্থ করিয়াছেন ৫15015278৬, [85198 ০2 (92 & ৫8৮), 
এস্থলেও কুকের মতে-_'অপকর্ণ অর্থে-_ফিরাইয়। লওয়! (. গ্রহণ - 
না দেওয়া পালন না করা)। এরাপভাবে অর্থ করিলে গণপতি শাস্রীর 
'ত্যাগান্তাব জর্থ কথকিৎ রক্ষা কর! যায়। ৪১ উপনিধিক--উপনিধি 
নিক্ষেপ, স্ভান- তৎসন্বদ্ধীর় ব্যাপার (গঃ শা:); 90709810108 
0৪7০51৮ (97)1 «৫২ দাস--অত্যন্ত পরাধীন সেবাদিকারী £ 
কর্দমকর-_আন্মভরণের উদ্দেশ্থে সেবাদি কর্পুকর (গঃ শাঃ)। কজ_ 
বিধি; 10168 168810108 81858 8০0 17001678 (৪77)। 
পণীত দাসের উল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় (সৃচ্ছকটিক 
্টব্য)। ৫৩ বাশিজ্যকারী বা. জগ্ক বাক্তিগণ একসঙ্গে বহু জনে 
হিলিয়! যে কার্ধ্য আরভ্ভ কর! যায় তাহার নাম সন্তুর-সমৃত্থান (গঃ শাঃ) 

9০-01৪18৮%9 00061088017788 (911) 1| ৫৪ অনুশয় (মুলা 
পশ্চাতাপ (গং শা) ;196155100 ০0৫ 00701)859 800 ৪519 (97) । 
৫৫ দততম্ত অনপাকর্খন (মুল )-মনুসংহিতার় ইছা উত্ত হইয়াছে-_উহায় 
কুলুক-কৃত টীকা পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে ; উহার অর্থ--ক্লাহাকে একবার 
ধনাদি দান করা হইয়াছে, তাহাকে অপাজ্জ বোধে অথবা তাহার প্রতি 
ক্রোধবশত; উক্ত জত্তধনের পুনরায় গ্রহণ । গ্রপপতি শাস্্রী অর্থ 
করিয়াছেন-ধর্ঘাদি নি বাকের দ্বার! দন্ত ( প্রতিশ্রুড ) বন্তর 
অপ্রদান। আবার বিষয়-বিশেষে- দত্ত বন্তরও পুনহরণ-_এরপ অর্থও 
হইতে পারে 7 78800008০00 02 8185 (911)। ৫৬ অস্বামী-_ 
পরভ্রবা-বাবহারকারী ; তৎকৃত বিত্রযর় গেং শা:); 8816 1000 
০জ0678010 (&ঢা)। ৫৭ হ্বস্পবিষয় ; স্বামী উহার জধিকারী-- 
উত্তয়ের সম্বন্ধ ; ০01881]) (87)1 ৫৮ সাহস--সহসা কৃত কর্ম 
_ছুঃসাহস (গ£ শাং) ; 1০৮৮৪: (811) 88৪) ৪০% বলাই ভাল। 
২৯» বাকৃপারুয়--বাকোর দ্বারা কুৎসা-করণ গে; শা); কটুবাক্য 
কথন ; 06828203000 (510) । ৬ দওপারদ্ত--দও-দবারা আ্োছের 
আচরণ (গেঃ শা:), তাড়না : 888801 55) 1 ৬১ দু[ত--অক্ষজীড়া 
_ জুয়াখেলার প্রধান উপায় ; সমাহবর-_অজ-কুকুটাদি প্রাণিঘটিত জুয়া 
(গঃ শা) ৮ ঘোড়দৌড়, মেড়ার লড়াই, কুকুটের যুদ্ধ ইত্যাদি লইয়! 
বাজি রাখিয়া জুয়.খেলাও ইহারই মধ্যে পড়ে; 8৪06১198৪০৫ 
৮6:78 (87) ৬২ প্রকীর্ণ__ পূর্বোক্ত বিবাদ-বিধয়-সমূছের হাহা 
অন্তর্গত নহে (ষধা। বাচিতকাদির অদান ইত্যাদি) সেই সকল বিষিধ 
বিষয় এই প্রকরণে আলোচিত হইয়াছে ; 20189911809088 (ভরিল)। 
৬৩ ধ্ণস্থায়ী_“ধর্' অর্থে ব্যবহার (1,401); আইন ঘটিত উদিশাট 
প্রকরণ এই তৃতীয় অধিকরণের অন্তর্গত । মনু উন্নিশের পরিবর্তে 
অষ্টাদশ বিবাদ-বিষয় (বাধহার-পছ) বলিয়াছেন (ষনূসং ৮1৭)। ক্রমশঃ 





(ত্রয়ান্ধ নাটক) 


প্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ 


কলকাতার এক কলেজ-হোষ্টেলের তিমি সিটের এক কক্ষ। তিন 
রুষষেট কথ! কইছে। রঃ 

সুকুমার। (কাপড় চোপড় পরতে পরতে) অতএব বুঝেছ 
ববি, শ্বগুরবাত্ী থেকে ফিয়ে আসি, ফিরে এসে তোমাকে 
আকাশের চাদ ধয়ে দেব। 

যোগেশ। তোমার পাঙ্গাবীর গিলেটা এবার ভাল হয়নি। 

সুকুমার । হবে কোথা থেকে! জানন! বুঝি, আমাদের 
রজকপ্রধানের স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে? 

রবীন্র। তাই নাকি? 

সুকুমার । হা, সেদিন এল বখন, তোষর তে! বেড়াতে 
বেরিয়েছিলে, দেখি) উসকো-খুসকে! চুল, চোখমুখ শুকনো, যেন 
কি হয়েছে; বললুয, বাবাসীবন, কি হয়েছে। বললে, আজে, 
ইস্ত্রি মারা গেছে, কাপড় চোপড়ের হালচাল দেখে ভাবলুম, 
জাহা, ইত্ি বখন যার! গেছে, তখন এবারকার ইীন্তটা না হয় 
খায়াপই হোক, কি আর কর! যাবে ! 

যোগেশ।- ইত্জি আছে বলেই ইঞ্জির মূল্য বুষেছ। 

স্ুকূমার। ভগবান কন্কন, তোমরাও বোঝ । কিন্তু এখনও 
সময় ₹চ্ছে না, এইটাই ভুঃখ ; দেখি, এক একজন করে খেয়াপায় 
করতে পারি কি ন!। 

যোগেশ। আমার পারের কড়ি নেই তায়া, আমায় পার 
করতে গেলে ঠববে, বার আছে, তাকেই কর। 

সুকুমার । ভয় নেই, নির্ভয়ে থাক। আজ শুভ শনিবার, 
কাল রবিবার, পরণ্ড সোমবার এসে আমি কিছুফিনের ছুটতে 
থাকৰ; লে ছুটী মিছে নয়, তা ভবিষ্যত স্বীকার করবে। যোগেশ, 
তোমাকেও আমার প্রয়োস্ঠন জাছে। ্ 

ফোগেশ। আমাকে জাবার কি কাজে লাগাতে চাও? 
তুমি গু্ফশাক্রবিহীন শ্রীকৃক, বৃন্দাবনলীলা! তে! তোমারই কাজ, 
আমাদের মত গুঁফে। লোককে নিয়ে কি কাজ হবে? 

সুকূমার। অতি সহজ কাজ। ছাত্রীশ্রেক্ঠা! ছুনয়নী 
রচনাধাল! আমাদের (রবিকে দেখিয়ে) ভ্রীমানের মানসে যে 
মাল্য রচন! করেছেন, সেটা বিনি দুতোয় গাথা কিনা, তার একটু 
খোজ নিতে ছবে। কিন্তু আয় এ সব নয়, আমায় একটু তদগত 
হতে দাও। 

রবি। (হাসিমুখে) কিমের তগগত ? 

সুকুমার) তোষরা আর বাগড়! দিও নাঃ একে তো! সময় ও 
ব্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। 

ববি) আর.কত সময় বাকী? 

সুকুষার। কোন সময়টার কখ! বলছ বল, হীন ছাড়তে 
কত বাকী, না৷ প্রিয়াপাশে উপস্থিত হতে কত বাকী? হায় সহহ, 
একে তোমার সঙ্ষেই পেয়ে উঠ! যায় না, ভার ওপর জাবার ই, 
হন, ঠুনঠুন গাড়ী রয়েছে । বিরহীর কাছে এ কি হার্ডল্‌ রেস! 


যোগেশ। আর আমাদের রবির এখন কি বেস হচ্ছে? 
নুকুমার। রবির এখন হাটজাল্প। 
যোগেশ। কেন? 
সুকুমার। বুঝতে পারলে ন| ভায়!। শ্রীমতী চন! যে 
তাদের হোষ্ট্েলের দোতলায় থাকেন। 
যোগেশ। এ খবরও জোগাড় করেছ? 
স্বকৃমার । এ কদিন কি আর নিশ্চিন্ত ছিলুঘ ভেবেছ ? সব 
কথা অর তোমাদের বলিনি, শুধু প্রান ভাজছি। হায় জীমতী, 
কেনই বা তোমার আমাদের স্পেস্টালে আসা, জার কেনই বা 
সৃস্থনি মুগশরীরে অরিশয় নিক্ষেপ কষা! 
এমন সময় ঘরজার টোকা দিয়ে কে বললে। আসতে পারি? 
রবি। এস, এস। 
বিজন দামে একজন সহপাঠী প্রষেশ করল 
বিজন । কোথায় চলেছে শ্রকৃুমার? 
শ্বকৃমার। হোষ্ট্েলনি ধাঁসীদের কাছে সে কথা! বলবার নয়। 
বিজন । তাহলে তে! ভাবনার কথা। 
যোগেশ। বিষম ভাবনার কথা । 
সুকুমার। ভাবনার কথা পরে হবে। এখন নিয়ে $৮ 
হারমোনিয়যটা। একখান! গান কর। 
যোগেশ। তোমাকে বেরোতে হবে না? 
স্বকুমার। এখনও ফেড় ঘণ্টা দেরী আছে। 
বিজন | বাবা: এত আগে থেকে জাম! কঁপড় পরে 
বসে আছ 
সুকুমার । ওহে অবিবাচিত আবোধ, এর অর্থ তোমরা কি 
বুঝবে! কালরাতির থেফে পরে বসে থাকিনি ফেন, তাই 
জিজ্ঞেস কর। তাও তোমর| শুধু বাইরের জামা-কাপড় পয়াটাই 
দেখেছ-যন যে আমার কবে থেকে জাষাফাপড় প্ধে বসে আছে, 
তাতো আর দেখনি। কিন্তু ছোটো--ছো?টা-- তাড়াতাড়ি 
চারযোনিয়ামটা নিয়ে এসে একখান! গান শুনিয়ে দাও । বজতো! 
আমিই যাই। গাইয়েকে দিয়ে হন বই নিয়ে আসব, এ কথা 
ভাল নয়। 
যোগেশ। আছি যাচ্ছি। 
রবি। আমিবাইনা? 
স্বডূমায়। দেখেছ, মজা] দেখেছ এবায়। হাও ফোগেশ 
তায়া, তুমিই নিয়ে এস, ভোহার সষিপুল শরীয়কে একটু 
মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া দেওয়া হযকার । এরা সহ কশাজ, 
কৃশাজীর অংনীয় হওয়। ছাড়! একের করনীয় আর কিছুনেই। 
হোগেশ। উঠছি, কিন্তু খোমার শেষ কথাটা কি ঘর্ঘ 
করা উচিত? রর 
জুকৃমার। মতিযান্‌, শনীয বুষি ভাবাই শুধু হতে পারেন, 
আমির! হতে পান্ধি না? 
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বিজন। ঠিক বলেছ। 
যোগেশ যেকিয়ে গিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে এসে রাখলে 

ঘোগেশ। নাও হে, আরভ কর। 

বিজন। কিগাউব? 

স্থকূষার। কি গাইবে বল তে! কবিসম্রাট্‌? 

রবি। তৃমিই বল ন!। 

সুকুমার। একখান! যান গাও। 

ফোগেশ। না হে, গোবিদ্মদাসের সেই কীর্তনটা-_ 

বিজনের গান 

হুর কর বিরতিনী ছুখ। নিয়ড়ে হেরবি পিয়া-মুখ ॥ 
অনুকূল করু উদযোগে। হামে পাঠাষেল আগে ॥ 
মো চির উলসিত কান। তৃষা আশে আওল জান । 
মিদ্ধ নহ ইল আশোযাস। কচতহি গোবিল দাস॥ 

গান শেষ হবার ঈষৎ আগে বাইরে থেকে কে ডাকলে, সুকুমার 


সুকুমার। কে? 
বাইরে থেকে-'হুকুমার আছ' ? 

সুকূমার। (শশব্যন্তে চাপা গলায়) এই, স্যার এসেছেন। 

বিজন। কে? 

ফোগেশ। সুপার? 

স্ুকুমার। £া। (একটু জোরে) যাচ্ছি স্কার। 
ঘরজা খুলে দিতে প্রার-বৃদ্ধ হুপারইন্টেনডেন্ট প্রবেশ করলেন 

জুপার। স্থকুমার, আঙ্গ তৃমি বাড়ী যাচ্ছ তাহলে? 

সুকুমায়। (মাথা চুলকোতে চুলকোতে ) হা স্যার । 

আুপার। তোমার বাবাব কি অন্বখ বললে? 

সুকুমার । ব্রস্কাউটিস্‌ ধরণের হয়েছে বলে লিখছে। 

স্বপার। ও, তালে তো৷ ভাবনার কথা। 

স্ুকৃষার। হানার 

্ুপার। সোমবার ফিরতে পারবে তো! ? 

সুকুমার । তা পারব স্যার়। 

্ুপাব। (অন্ত সকলের দিকে চেয়ে) আহ শনিবার, 
তোমরা! এখনও বেড়াতে বের হওনি যে? 

ষোগেশ। এই স্যার, সুকুমার বাড়ী যাচ্ছে সেইন্ট । 

জুপায। ও, আচ্ছা আচ্ছ।। 

বেরিয়ে গেলেন 

বিজন। (আন্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে ) খুব ধাপপাটা 
ছিলে বাহোক। বাড়ী যাচ্ছে, বাবার অস্তথ! এদিকে তো 

ঝবি। আছ্ধির পাঞ্জাবী, কৌচান কাপড়। 

যোগেশ। মুখেতে স্বো, পঞ্চেটে এসেজ। 

বিজন। সারাক্ষীবন শুধু ্টা্টিকস্‌ আর ভাইভ্তামিকস্‌ নিয়ে 
স্ইইলেন, এ সবের খবর জার পাবেন কোথা থেকে ! 

জুকুষার। আসল ভাইভামিকস কি, তা সে আর চিনলেন 
না। সিঙ্গলসিটেড, কমে সীরাটা জীবন কেটে গেল, ডাবল- 
সিটেড, কষে প্রবেশলাত হল না৷ 

যোগেশ। একান্ধ ভাগাহীন, কি বল? 


সরল 
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সুকুমার । মৃঢ়মতি | ভত্রলোক ডিমের সাদাভাগট! খেলেন, 
লালট| ছু'লেন ন1; সরোবরে আবক্ষ নামলেন, মাথায় জল 
দিলেন ন!। 

যোগেশ। ভায়ার আমার মুখে মুখে সাহিত্য । 


সুকুমার । কার কক্ষসাধী সে খেবাল নেই? নাম নাহাত্বয 
তো আছে! (হাতঘড়ি দেখে) এবার তাহলে. পালা সা 
করতে হয়। ৃ্‌ 

রবি। কেন, সময় হল বুঝি? 

সুকুমার । তোমাদের কি মতলব বলতো, সময়কে কি এক 
পায়ে গাড় করিয়ে রাখতে চাও নাকি? 

বিজন। আচ্ছা, বৌদি এতক্ষণ কি করছেন স্ুকৃমার ? 
যোগেশ। সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপটিতে মুখ 
দিচ্ছেন। ! 

স্তকুমার। না হে না, চা খাওয়। হয়ে গেছে অনেকক্ষণ 
আগে, অর্থাৎ আড়াইটার সময়। এখন অঙ্গপরিমার্জন করে 
প্রসাধন করছেন, ক্ষীণান্থুলিতে রয়েছে স্ব, দর্পণের সাহনে . 
ধাড়িয়ে ভাবন্ধেন, এটা কি আজ গণ্ডে না দিলেই নয়। কিন্ত 
এসব কখা আর বেশী নয়, কুমার তোমরা, উৎনুকো, চাঁফলো 
তোমরা এক একটি হাউই, হঠাৎ একটু আগুনের ছোয়াচ লাগলে 
কোথায় গিয়ে যে উড়ে পড়বে, তার ঠিকান| নেই। 

বিজন। আমর! ন' হয় হাউই হলুষ, তৃষি কি তাহলে ? 

সুকুমার । আমরা হচ্ছি চরকি। জীমতীদের হাতেই ঘুরপাক 
খাই ফুলঝুরি ছড়িয়ে, শেষ হয়ে গিয়েও হাতেই আবদ্ধ থাকি, 
উড়ে পালাবার পথ পাইন! । 

রবি। (হাততালি দিয়ে) সুর! নুন্দর! 

বিজন। একসেলেন্ট, একসেলেপ্ট ! 

সুকুমার | এবার চলি ভাই, আর দেবী নয়। 

যষোগেশ। এস, ঘু[বার ফিরে এস। 

বিজন। চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। 

সুকুমার। চল। 

ববদিকা নাল 


দ্বিতীয় দৃষ্ট 

কলকাতার এক কলেজের যেয়েছের হোট্টেলের লেডি সথপারইজ, 
টেনডেন্টের অফিস ঘর। প্রৌচ নীলকষ্টবাবু ও ভার কন হারা 
সুপারের নামনে চেয়ারে বলে আছে। কাছে দীড়িয়ে পরিচারিক! কালী। 

স্ুপার। আমাদের সবই সিঙ্গলসিটেড রুম, আপনাহ যেয়ে 
কোন অসুবিধে হবেনা। | 

নীলক। হা, ও একটু এক! একা থাকতে ভালবাসে কিনা 
তাই বলছিলুম। কোন তলায় কম খালি আছে? 

আুপার। দোতলাতেও আছে, তেতলাতেও আছে. 

নীলকঠ। তাহলে ফ্লোতলাতেই দেবেন। তেল পর্ধত 
বারবার লিড়ি ভাঙ্া--( সামান্ত হেসে ) হদিও ওদের কাছে তেমন 
কিছু নয়, কিন্তু আমাদের তে। শুনলেই তয় হয়। 

সুপার । (কালীর প্রতি) ফ্বোতলাতে কোন 
খালি আছে? ৃ | 

কালী। একুশ নন্বপ্থ আর ভিরিশ নত্বর । 


কোন কহ 


স্টশও 


নীলফষ্ঠ। তাহলে একবার একে দেখিয়ে নিয়ে আসতে 
বলুন, কোনটা পছন্দ হয়। 
সুপার। কালী, যাও তো, দেখিয়ে নিয়ে এস। 
নীলকণ্ঠ। যাও যায়া, দেখে এস। 
কালীর সঙ্গে যারা বেরিয়ে গেল 


নখুন, মাকে আমার এক! ছেড়ে যেতে বড় ভাবনা; এতটা বয়স 
ধন্ত ও আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরেছে, বড় অল্প বয়সে মাকে 
টারিয়েছিল কিন! । 

আুপার। ও। 

নীলকণ্ঠ। পড়াশোনা করার বড় বঝেোক, না হলে তো 
ভবেছিলুষ যে বিয়ে ছয়ে দিই। অবশ্ট এখনও যে ছুচার বছর 
বুপেক্ষা কর! যাবে, তাও নয়, যে বাড়স্ত গড়ন । ( ইবৎ হেসে) 
ইট্লারকে আমর! বত গালাগালিই দিই না কেন, বৃদ্ধিট। তার 
জগ নয় যেযেয়েদের ঘর দেখাই উচিত, পুকুবরা বাইরে দেখুক । 
বস্তু আপনার! শিক্ষিতার। এ সম্বন্ধেকি ভাবেন, তা! আমার 
রানা নেই। 

সুপাক়। ও সমন্তার মীমাংস! হয়! শক্ত | 

নীলকঠ। (হঠাৎ কয়েকটা ছবি লক্ষ্য করে) আপনার 
রে হহাত্বাদের ছবি দেখছি, মহীয়সীদের ছবি রাখেন না! কেন? 

সুপার । (ঈষৎ হেসে ) হা রাখলেই হয়, তবে পাওয়া শক্। 

নীলক?। তা সত্যি বলেছেন, যত সহজে গান্ধীজি, দেশবন্ডুর 
[বি পাওয়া যায়। তত সহজে কন্ত্রীবাঈ, বাসভ্ী দেবীর ছবি 
ওয়! যায়না । দেখুন না, বিভ্তাসাগরের স্ত্রী দয়াময়ী দেবীর তো? 
কানও ছবিই আমরা দেখতে পেলুম না। 

্ুপার। তাসত্যিকথা। তবে সেটা মেয়েদের প্রয়োজন 
কনা, তাই বোধহস় হয়নি । 


যায়৷ ও কালী গ্রবেশ করিল 

নীলক%। দেখে এলে? 

মানা । হ!। 

নীলক। কোনট। পছন্দ হল? 

মায়া। তিরিশ নশ্বরেরটাই ভাল। 

নীলকঠ। তাহলে ওই কুষটাই ওর জন্টে রাখবেন, কাল 
[কালে বেডিং-টেভিং নিয়ে আসবে । 

অপার । আচ্ছা। 


কালীর গ্র্থান 


মায়! | বাবা, পাশের কমের একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করছিল, 
নন আসচ। 

নীলকণ্ঠ। ( হালিমুখে ) তাই নাকি? তৃমি কি বললে? 
যায়। আষি বললুম, কাল আসব। 

নীলকঠ। আলাপ হল নাকি? 

মায়া । হা। 

নীলকণঠ। তাহলেই ভাল। যে লাঙ্ুক যেয়ে তুমি যা, 
ঢাতে হোষ্টেলে যে কি করে থাকবে, তাই আমি ভাবি । 


ব্চান্িজ্বঞ্ 


[২শ বর্ব--১জ খও--বঠ সংখ্যা 


তিনটি ছাত্রী প্রদেশ ক্গিল 


জুপার। কি? | 

১মছথাত্রী। (সামান্ত দ্বিধাভয়ে) আমর! আজ একটু 
সিনেমায় যাব। ূ 

স্থুপার। কটার শোতে যেতে চাও? 

১মছাজী। ছটায়। 

সুপার । ছটায় কেন, তিনটের যাও ন।। 

ওয় ছাত্রী। ছটায় হলেই ভাল হয়। 

সুপার । দ্বাচ্ছ। ভাই যেও, তবে ফেরবার পথে. আবার 
কারুর ওখানে গিয়ে দেরী করে এসন! ষেন। 

১ম ছাত্রী । না, দেবী হবেন! । 

জুপার। আছচ্ছা। 

ছাত্রীদের প্রস্থান 

নীলকঠ। মানার আমাদের সিনেম! দেখার বড় ঝোক, 
ভাবছিল, হোষ্টেলে খাকলে কি আর বেশী দেখতে পাবে। দেখলে 
তো, আর কোন ভাবনা নেই । তবে সান্ছেব পাড়ার দিকে বেলী 
গিষে বাাছুরীট। দেখিয়ো না । বাঙ্তালী মেয়ের! ইংরিজি ফিলমের 
বোঝেন কতটুকু, ভার ঠিক নেই, তবু ইংক্িজি ফিল্যে্ নামে 
নেচে ওঠ! চাই । মেমসাহেবীয়্ানা কত! মনে কিছু করছেন 
নাঁকি মিসেস্‌-- 

সুপার । ছত্তরায়। 

নীলকঠ। ও, হিসেস হত্বরায়। ঠিক বলছি কিনা বলুন 
মিসেস্‌ দত্তরায ? 

স্তপার। (সামান্ত হেসে ) ত1 ঠিক। 

নীলকঠ। তাও ইংরিজি ফিলম্‌ দেখবে দেখুক, ক্ষতি নেই, 
উল্টে আবার দেশী ফিলমের নিম্দে এবং সেট! প্রয়োঙ্ছনের 
অতিরিক্ত । তোমর। নিজের! কোন সাদ] চামড়ার সঙ্গে তুলনায় 
পার যেদেশী বলে নিঙ্গে কর? 

স্ুপার। হা, ওদের জিনিসের কোয়ালিটির সঙ্গে আমাঙ্গের 
সব জিনিসের কোয়ালিটি তুলনায় এক হবে, এ আশ! 
করা ভুল। 

নীলকণ্ঠ। নয় কিন! বলুন । 

মায়া। বাবা তৃষি বাঙলা ফিলম বড় ভালবাস, সেটা সব 
জারগায় ন! বলে ছাড়বেন! । 

নীলকণ্। শুস্ুন মেয়ের কখ।! আরে, ভালবাসব না? এ 
যে ভালবাসবার জিনিস। দেশেক সিনেম! থিয়েটার কি কম 
আমঙয়ের জিনিস নাকি? আচ্ছা, জাজ জামি। আপনার অনেক 
সময় নই করলুঘ। (ছাড়াল) 

স্বপার । না না, বেশ তে! কখ। হল। 

নীলক্। তাহলে কাল একে পাঠিয়ে দেব। নমস্কায়। 

জুপার। (াড়িয়ে) নমস্কায়। 






ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তন 
অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ এম-এ 


ভারতের অবিচ্ছেন্তত! সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। অকৃতজ্ঞ 
জামদগ্রাদের উন্মত্ত কুঠার আজ মাতৃবক্ষ বিদীর্ণ করিবার জন্য 
সমূভত | মোহান্ধ দাবী প্রশ্রয় পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, 
রাজনৈতিক যৃপকাঠে ভারতকে বলি দিষার আয়োজনের আর 
অন্ত নাই। ভারতে অখণ্ড এক্য কোনে! দিন .নাকি ছিল না, 
থাকিতে পারে না। শ্তরাং অথণ্ড ভারত কথাটী নিরর্ধক,__ 
অনুজার, বাস্তব-বিমুখ, সাম্প্রদায়িক বাক্কিগণ সবার! প্রচারিত। 
তারতের অথণ্ডত্ব কোনে! দিক দিয়াই নাকি প্রমাণিত হয় না।. 

হনে হয় কথাট! বু'ঝ ঠিক। এই অনন্ত বৈচিঞ্জা, অশেষ 
বিভিন্নত্তা ও অলীম বিপুলতার মধ্যে একোর সুত্র খুঁজিয়া পাওয়াই 
মুশকিল । আয়তনে রাশিয়।-রহিত সমগ্র ইউরোপের আয়াতানের 
সঙ্গান এই দেশ, আবহাওয়ার তারতম্যও গুরুতর, জাতির 
বৈচিজ্ঞাও কম নয়--দীর্ঘকায় জার্ধ, হস্বকায় আতিক, বিরলকেশ 
গতাংগ মোংগোলীয এবং কৃষণাংগ জ্রাবিড় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির 
সংমিশ্রণে ভারতবাসীর উস্তব; ভাষার পার্থক্যও লক্ষণীয়-_ 
প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা ম্বতসত্র এবং উপভাবষা অসংখ্য ; ধর্মের 
অনৈকযও চিন্তনীয়-_জ্ঞানগ্রাহ সচ্চি্ধানন্দমত পরব্রদ্ম হইতে 
বিড়াল দেবা (যঠী দেবী) গুল! দেবী পর্স্ত সংখ্যাতীত দেবদেবাঁ 
ভারতবাদীর আরাধ্য দেবতা ; ইহ! ছাড়া বিদেশাগত শক্তিশালী 
ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম তো আছেই। ল্ুতরাং এই পরিদৃশ্বামান 
অনৈক্য, অসাম্য ও অসামঞ্শ্ের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন অথণ্ডত! 
কোথায়। সেই কথাই এই প্রবন্ধে আলোচনা! করিতে চেষ্টা 
করিব। 

সত্যতা ও সংস্কৃতির পার্থকাটুকু অন্থধাবনষোগা । সভ্যতার 
উদয় ও বিলয় হইতে পারে-__সংস্কৃতি (০ম1876) অক্ষয় ও অমর, 
নান! নতুন সভ্যতার মধ্যে সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করিয়া টি'কিয়। 
খাকে।১ ভারতীয় সভ্যতার ঘে পরিচয় আমর! ইতিহাসে পাই, 
তাহার বন্পূর্ব হইতে তারতীয় সংস্কৃতির ধার! প্রবাহিত হইয়াছে। 
সেই সুছৃর অভীতে প্রাগার্য সংস্কৃতির ধারা জামাদের মধ্যে 
প্রবহমান। ম্মৃতরাং ভারতীয় সংস্কতির আলোচনা করিতে 
হইলে সেই অলঙ্ষা, ক্ষীণ ধারার উৎপত্তি স্থল আমাদিগকে সন্ধান 
করিতে হইবে। 

ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কোন্‌ জাতীয় লোক 
সর্বাপেক্ষ! প্রাচীন তাহা নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
ভবে অনেকে বলেন অদ্রিকদের ভারতে আগমনের পূর্বে এই 
দেশে অরণ্য লমূছে এবং সমুজউপকূলে ক্ষুত্রকায়, কৃফবর্ণ সেঞ্রিটে। 
বা পিশ্রোবটু জাতি বাস করিত।২ ইহাদের মধ্যে সত্যতার 
পত্তন হয় নাই, এবং ইহাদের কোনে সংস্কৃতির ছাপ পরবর্তী 
অধিবাসীদের মধ্যে রহিয়। যায়,নাই । - 
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তথ 


বিদেশাগত জাতিদিগের মধ্যে অদ্্রিক জাতিই সর্বপ্রথম 
ভারতে আগমন করে। অধিক জাতির লোকেরা সম্ভবতঃ 
ইন্দোচীন হইতে আসামের উপত্যক1 ভূমি দিয়া ভারতে প্রবেশ 
করে। নবাগত অস্িক লোকেদের সহিত পূর্বস্থিত সে্রিটো 
লোকেদের রক্তের মিশ্রণ ঘটে, এবং কোল, মুণ্ড প্রত্ভৃতি জাতির 
উদ্ভব হয়।৩ আগ্্িক জাতি সুসভ্য না হইলেও তাহাদের ভাবা, 
জীবন ধারণের প্রণালী, রীতি নীতি পরবর্তাঁ সভ্য জাতিদিগের 
মধ্যে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । আধুনিক কোল, ভীল, 
সাওতাল, মুণ্ড, হো প্রভৃতি অস্ত্যজ জাতিদিগের ভাষা সূল অন্ত্রিক 
ভাষা হইতে সমস্ত । ইহাদের ভাষার অসংখ্য শব্দ আধভাবায় 
প্রবেশলাভ করিয়াছে । অনেক জারগায় নামের মধ্যে বনছুড়র 
অদ্িক শব এখনো টিপকিয়া আছে। এই অদ্রিক জাতির 
লোকেরাই সর্বপ্রথম কৃষিকাধ আরম্ভ করে এবং সংঘবদ্ধ, জুস্থিত 
ভীবনযাপন করিতে থাকে । ভারতের সামাজিক জীবনে ধান, 
পান, সিন্দুর, কলা, সুপারী প্রভৃতির স্থান অদ্রিক প্রভাবের ফল। 
অগ্রিকদের পৃক্রিত নানা দেবদেবী ভারতীয় সমাজে প্রবেশ করে। 
হিন্দুদের পুনর্জন্নবাদও সম্ভবতঃ অদ্্রিকদের কাছ হইতে গৃহীত 
হইয়াছিল ।৪ ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি এই অগ্রিকদের কাল 
হইতে স্থাপিত হইল। কালক্রমে এই অদ্রিক জাতির এক 
বিশাল অংশ তাহাদের ভাবধারণা, রীতি নীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি 
লইয়া উদার হিন্ুসমাক্রের মধ্যে মিশিরা বায়, এবং 
এখনও যে আদিম অদ্রিক জাতির কিছু কিছু লোক পূর্বপুরুষের 
স্বাতন্ত্রা ও স্বাজাত্য রা করিয়। ক্ষীয়মান অবস্থায় টি'কিয়া! আছে 
তাহারাও সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে, অবিভাজা বিশাল ভারতীয় সমাজের 
সহিত একীভূত হইয়া! বাইবে। ম 

দ্রাবিড়দের আগমন ও অবস্থিতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
কেহ কেহ বলেন দ্রাবিড়দের আদিম বাসস্থান প্লই ভারতেই ছিল, 
কিন্তু আধুনিক অধিকাংশ পণ্ডিতদিগের মতে দ্রাবিড়রা বিদেশ 
হইতে ভারতে আসিয়াছিল। দ্রাবিড়গণ অধ্রিক্ধের ভারতে 
আগমনের কিছু পরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ দিয়া সম্ভবতঃ ভারতে 
প্রবেশ করিয়াছিল। বালুচিস্থানের ত্রাহই জাতীয় লোক প্রাবিড় 
ভাষা ব্যবহার করে, ইহাতে ভ্রাবিড় জাতির লোকেরা থে 
বালুচিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতে আগমন করিয়াছিল 
তাহাই প্রমাণিত হয়। ভারতে নবাগত ভ্রাবিড়গণের সহিত 
ব্যাবিলন অধিবাসী সমেনীয় জাতির নিকট সম্পর্ক ছিল। ইহা 
হইতে পারে যে ভ্রাবিড় জাতীয় লোকেরা ব্যাবিলন অধিকার 
করিয়া পরে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল এবং মধ্য এশিয়া 
অথব! উত্তর এশিয়া তাহাদের প্রাচীন বাসস্থান ছিল।৫ 
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মহেঙ্জোঙাড়োতে 81৫ হাজার বংসর পূর্বেকার যে সভ্যতা আবিষ্কৃত 
হইয়ান্ছে, তাহা! এই জাবিড় সভাতা। মহেঙ্জোদাড়োতে প্রাত্ব- 
প্রান্ধিক সামগ্রীয় সহিত ুমেরীর জাতির প্রাতিক সামগ্রীর সাদৃষ্ত 
ও একা পঙ্ডিতেরা প্রাণ করিয়াছেন। মহেঙ্জোদাড়েতে ভ্রাবিড় 
সত্যতার যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বুঝ! যায় ষে 
এই সুসত্য জ্রাবিডগণ এক নুুসমৃদ্ধ সভাতার বিস্তাৰ করিয়াছিলেন। 
ভারতবাসী জ্রাবিড়গণের এই সুপ্রাচীন সভাতা আধ সভাতা 
জপেক্ষ। ষে কোণ অংশে নিকুষ্ট ছিল না, এবং পরব! আন 
ভারতীয় সংস্কৃতির উপর আ্রাবিড় সংস্কৃতি যে অপরিসীষ, অপরিমেয 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা আধুনিক আবিষ্কার ও গবেষণা- 
সমৃহ দ্বাৰা নির্ণাত হইয়াছে। জ্াবড় এবং আধ--এই ছুই 
প্রধান সংস্কৃতি সংগত হইয়া ভারতীয় হিন্দু সংস্কতর জগ্মজান 
করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যবানী হিন্দু তামল, তেলেগু প্রভাত 
ভাবী লোকেছ্ের মধ্যে এখনও ভ্রাবিড় ভাষা ও সংস্কতি স্বতন্র 
অনভ্িত্ব বক্ষ! করিতেছে। ভারতীয় জার্যভাবাগুলির মধ্যে অসংখ্য 
জাবড় শক্ত প্রবেশ কৰিয়াছে, এবং বাক্য গঠনপ্রণালী মৃত বর্ণের 
বাবার, বরুবচন জ্ঞাপক প্রতায়, ছন্মশান্ত্র, শব্দের বিকৃতি ও 
স্কপান্তর (যখ। বাঙ্গালায় শবে আদিসংযুক্ত অক্ষরের বিল্লেষ) 
প্রস্ৃতি ভাষাগত বৈশিষ্টোর উপর জ্রাবিড় প্রভাব বিস্তমান। 
জাবিড়জের অনেক জেব-ফেবী আর্ধ ধর্ম ও সমাঞ্রের মধ্যে স্থান 
লা করিয়াছে, এবং সেই সব জ্েব-নেবী ভারতীয় হিস্ফুগণের 
দ্বারা গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্কির সন্িত পুঁজত হইতেছে। হিন্দুর 
উপাস্ত জেবতা শিব খুব সম্ভবতঃ প্রাবিড় দেবতা । এই শিব 
জনার্ধ জাবড়দের- মধো সম্ভবতঃ ভৈরব কিংব! অন্তুকপ কোনে! 
নাষে পরিচিত ছিলেন । ঠবদিক কুত্র প্রথমে প্রচণ্ড ও ভয়ানক 
দেবতা রূপে পূজিত হইতেন এবং পরে শঙ্কর ও মঙ্গলমর দেবতা 
কুত্র শিবর়পে জার্ধদের কাছে পৃজ। পাইতে থাকেন ।৬ তেষনি 
অনার্ধ জ্রাবিড় শিব ভয়ংকর জখচ কল্যাণময় গেবত| কপে 
তাহার অনার্য ভক্তদ্দের দ্বার পূজিত হইতেন।৭ কালক্রমে 
হ্বাবিড় শিব জার্ব সমাজের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন এবং বৈদিক 
রুজ্রের সহিত একীভূত হইয়া যান। এখনও দাক্ষিপাত্যাবানী 
হ্বাবিড়দিগের হধ্যে শিবোপাসন। বছুলভাবে প্রচলিত । রামায়ণ, 
মহাতারত এবং পুরাণে দেখ! যায় যে জার্ছেযী রাক্ষসগণ 
[জ্রাবিড়) সকলেই শিবকে আরাধা দেবন্তা বলিয়া জ্ঞান 
্রিতেন। রাবণ প্রতৃতি অনার্য শিবোপাসক | দক্ষবন্তের 
বধো আমর! দেখিতে পাই জনার্য দেবতা শিব আর্ধ দেবতার 
'গে নিষন্ত্রণ পান নাই, ইহাতে মনে হয় শিব বহুদিন পর্যন্ত 
নার্খসমাজে অপাংক্কেয় হইয়াছিলেন। লিংগ পুজ্জাও জার্ধেরা 
ঢাবিডদের কাছ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্রাবিড়গণ শিবকে 

গরপে পূজা করিতেন এবং এই লিংগ-শিব কালক্রমে জার্ধ 
বত হইয়া ধান । পর্বত নন্দিনী উম! অথবা পার্বতী যে 
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জ্রাবিড় দেবত! সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবাসী ভগবানকে 
ষাডৃভাবে জায়াধন! করিয়া থাকে, এবং স্বঙ্গেশকেও মাতৃকপে 
কল্পনা করে, ইছ| নিঃসংশয় ভ্রাবিড় প্রভাবের ফল। ভজ্রাবিড়গণের 
মধো মাতৃ প্রধান (15615050%] ) সমাজ প্রতিঠিত ছিল। 
জাবি পুরুষ গৃহের বাঞ্জিরেই অধিকাংশ সময় অবস্থান করিত, 
এবং সম্ভানঞ্গিগের মভিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। সম্ভানগণ 
মাতার সহিতই পরিচিত ছিল, এইভাবে তাহাঙগ্গের মনেষ অধো 
ভগবানের মাতৃভাব এবং দেশের মাতৃবপ প্রঠিতিত হইয়া যায়।৯ 
বিজ্ঞ, জ প্রভৃতি দেবতাও সম্ভব; ভ্রাবিডদের ধর্ম ভটতে আর্য 
ধর্মে স্বানলাভ করে| জ্রাবিড়ছের গ্রামা সমাজ ব্যবস্থা ও সম্পন্তর 
স্বত্ব স্থাপন বিষয়সমূহ জাধদের সমাজ ও অর্থনৈতিক বাবস্থায 
উপর প্রভাব বিস্তার কৰিসাছছল। রামাযণে জামর! দেখিতে 
পাই যেরাষচন্ত্র রাবণের কাছে রাজনী'ত শিক্ষা কারতেছেন, 
ইাতে অন্যান হয় বে ভ্রাবিডগণ বাক্ষনীতি বিষয়ে বিশেষ 
জ্ঞানলাত কারয়ান্ছলেন। প্রাবিড়গণ স্বাপতা ও ভান্কধা শিল্পে 
ফে কত উন্নত ছিলেন তাককা মকেগাড়োতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমৃহ 
হইতে জান! গিয়াছে । আধগণ ভারতে আগমন করিয়া প্রাবিক 
অধাযিত ভারতের অধিকাংশ বলেন দ্বারা হখল করিয়! লইলেন 
বে, কিন্ত বিদ্বি্ট জাতির সভাতা ও সংস্কৃতি শতাব্দীর পর 
শভান্তী ধরয়া নানাভাবে বিজেতৃ গণের, মধো অলক্ষা প্রভাব 
বিস্তার করিতে খাকিল, এবং এই আর্ধ ও প্রাবিড় সংস্কতি মিশ্রিত 
হইর। ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিল। 

ভ্রাবিছ্িগের পর জার্গণ এবং তারপর ভোট চীনাগণ 
(2০৮০ 0101989 ) ভাঝতে আগমন করে। ভোট চীনাগণ 
হীঃপূর্ব প্রথম শঙকের মাঝামাঝি তিব্বতের ভিতর দিয়! ভারতে 
প্রবেশ করে এবং ইাঙগের মধ্যে কয়েকটী জল উত্তর ও পূর্ববংগে 
বসবাস স্থাপন করে ।১*। পূর্ববংগবানী বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাহ- 
বামিদিগের মধ ভোটচীন ভাষার প্রভাব অস্থদিত হয়। ভোট- 
চীন জাতির সন্ত ভারতস্থিত অন্যান্য ভাতিগুলির সংমিশ্রাগ 
হইয়াছিল এবং তাই ভোটচীন জাতির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য 
কোন কোন স্থলের জনগণের হধো লক্ষিত হয়। ভারভীয়ফিগের 
উপর ভোটচীন জাতির প্রভাব বিশেষ বাপক নহে 

আর্ধগণ কোন সময়ে ভারতে আগমন কযেন সেই সন্ধে 
নানা মত আছে, তবে জাধুনিক পণ্ডিতগণেষ অনেকে বলিয়। 
থাকেন যে তাহার! খবৃটপূর্ব ১৫** লতাকীর কাছাকাছি কোন 
সমরে ভারতে প্রবেশ করেন, আধগণ তারহতের উদ্ভর পশ্চিম 
সীমাস্ত দিপা ভারতে প্রবেশ কৰেন। তবে জার্ধদের কোন 
কোন হল বে পারপ্ু উপনাগয় দিয়! ভারতে আলিয়াছিলেন তাহ! 
সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে যে খবপূর্ 
২*** হাজার বৎসর পূর্বে আরধগণ টাইগ্রিস ও ইউফেটিস নবীর 
মধ্যব ভাঁ প্রদেশে এক বিরাট সান্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন এবং 
আধবংশীর নবপতিগণ ৬** বৎলর ধরিয়া সেখানে রাজত্ব করি” 
ছিলেন।১১। সেখানে হার! আসীরীর় ও ব্যাবিলনীয জাডির 
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সংস্পর্শে আনেন। ভারতে আগষন করিবার পূর্বে তাহার! 
পারস্ট দেশে উপনিবিষ্ট হন এবং সেই ছেশের সংস্কৃতি বহন করিয়া 
আনেন । ভারতে আগমন করিয়! তাহারা জনার্য জধিবাসি- 
দিগের সহিত সংঘর্ধে লিপ্ত হন এবং তাহাদিগকে সংগ্রামে 
পন্ধাস্ত করেম। পরাজিত ভ্রাবিড়গণ পশ্চাদপসরণ করিয়! বিদ্ধা 
পর্বতের জন্তরালে দাক্ষিণাত্য দেশে জাশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 
সেখানে ভাহাঙ্গের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অব্যান্তত রাখে। খৃষ্টপৃর্ 
১৫০* শতাব্দী হইতে ৫** শতাকী পর্যস্ত এই ১*** বৎসরের 
মধ্যে আর্ধ সত্যতা সমস্ত উত্তর ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া! পড়ে। 
কেবলমাত্র উত্তর ভারতে নহে, আর্ধগণ বিদ্ধ্যপর্বত অতিক্রম 
করিয় দাক্ষিণাতেযে আর্য সভ্যত। বিস্তৃত করিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন । রামায়ণের কাহিনী আর্ধগণের দাক্ষিণাত্য গমনের 
নর্বপ্রাচীন দৃষ্টান্ত ্থল।১২। এক হাজার বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিসমূহের অন্ততম-_-ভারতীয় আর্ধ সংস্কতি গড়িয়া 
উঠিল এবং অধিকাংশ অনার্গণ আবাঁকৃত হষ্টয়া এই সংস্কৃতি 
অবলম্বন করিল; অবশ্ঠ আর্সমাজের মধ্যে অনার্ধগণ বহুল 
পরিমাণে আপনাদের সংস্কৃতি প্রবেশ করাইয়া! দিল ইহা সহজেই 
অন্ুষেয়। ইন্দো ইউরোপীয় মৃলান্তগত বৈদিক ভাষা আর্ধদের 
কৃষির বাহন ছিল। এই ভাবার মধা দিয়া ঠাহারা বেদ, ক্রাঙ্গণ 
ও উপনিষদ রচনা! করেন। এই বৈদিক ভাষা সম্ভবত: 
অবিকৃতরূপে ধৃষ্টপূর্ব ৭** পর্বস্ত স্থায়ী হইয়াছিল । প্রকীতির বিভিন্ন 
শক্তিকে বৈদিক আর্ধগণ দেবত! জ্ঞানে পূজা করিতেন, বৈদিক 
দেবদেবীর সংখ্য। ছিল তেত্রিশ এবং তন্মধ্যে কুড়ি জন সাধারণত: 
অর্টিত হইতেন, উপনিষদ্দের ধশ্ম পরত্রদ্ষতত্বের মধো আমর! 
ভারতীয় ড্ঞানমারগাঁ় ধর্মের পরাকা্ঠা লক্ষ্য করিতে পাই। 
চতুবর্ণ বিভাগ ও বর্ণীশ্রম ধর্মের উপর আরসমাজ স্থাপিত 
হইয়াছিল। গুণ এবং কর্মমূলক বর্ণবিভাগ শুধু যে ভারতীয় 
আর্ধগণের মধ্যেই ফেখ। যায় তাহা! নহ্কে। অনুবপ জাতিবিভাগ 
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৬৩৬৯, 


জরধুত্রীয়, ব্যবীলনীয়, মিশরীয়, টিউটনীয় জাতিথিগের হধ্যে 
স্থাপিত হইয়াছিল । ১৩ 

আর্ধ ক্ষত্রিয়দের শৌর্য ও বীর্যের গৌরবান্ধিত কাহিনী আহরা 
রামায়শ ও মহাভারত এই ছুই মহাকাব্যে দেখিতে পাই। 
যামারণে সুর্যবংষীয় ও মহাভারতে সোম অথবা! চন্রবংহীয় বীরদের 
কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। রাষায়ণের উপান্ত ফেবত! বি্ু- 
সুর্ধ এবং মহাভারতের উপাস্য দেবতা! শিব পরবর্তী ভাষতীয় ধর্মে 
সর্বপ্রধান ক্বেবতারুপে পরিগণিত হন। ১৪ 

এক হাজার বৎসর ধরিয়। আর্ধসংস্কৃতি ও ধর্ম প্রৰল প্রভাবে 
ভারতে বিদ্তমান ছিল। কিন্তু ভারপর সেই প্রভাব ক্ষীয়মান 
হইয়া আমিল। আর্ধসত্যত! ক্রষ্ে ক্রমে ভারতের প্রাস্তদ্নেশে 
ব্যাপ্ত হইয়৷ পড়িতেছিল, এবং বিশাল অনার্য সমাজ আর্ধাকৃত 
হয়! আর্ধসমাজ্জের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল | অনার্ধগণ আর্ধমমাজের 
মধ্যে প্রবেশ করাতে আর্ধগণ আর তাহাদের রিশুদ্ধ ম্বাতগ্রয 
এবং অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। 
অগ্রসর আর্য সভ্যত! সেই সময় বাঙ্গালার সীমা পর্বস্ত পৌঁছিল 
তখন তাহার মধ্য হইতে প্রভাবশালী চলংশক্তি অবসিত হইল । 
মিথিগায় ব্রান্মণ প্রাধান্ত লুপ্ত হইল এবং ক্ষত্রিয় প্রভাব স্বীকৃত 
হইল। ১৫ আর্ধ এবং অনার্ধের যুগ্য সংস্কৃতির বাহক ক্ষত্রিয় 
মমাজোভুত গৌতম বুদ্ধ বৈদিক যাগবজ্ঞের বিরুদ্ধে বিজ্োহ করেন 
এবং নব ধর্মের প্রবর্তন করেন, এই বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় সংস্কৃতি 
এক অখণ্ড এবং সমগ্র রূপ-বিগ্রহ করে। বুদ্ধ কোন নূতন দার্শনিক 
তত্ব কিংবা অভিনব মতবাদ প্রচার করেন নাই, তাহার ধর্মের অস্ত- 
নিহিত তত্বের উপাদান পুর্ব সাংখ্য দর্শন এবং উপনিষদ 
গুলি হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল । (আাগামীবারে সমাপ্য ) 
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ছুটির দিন । বেলা তখন এগায়োট! হইবে । কাজের ভাড়া 
মাই। অলস পদচারণায় বাড়ী ফিরিতেছি। বাড়ীর কাছে 
আসিয়া ঘোড় তুরিতেই বেশ একটু বিচলিত হইয়া উঠিলাম। 
বিশ-ফুট রাস্তায় ডবল-লাইন দিয়া মোটর-ট্যাকি-রিক-ফেটিং 
অন্ততঃ ষশ-বারোটা ধাড়াইয়। আছে। লোকজনও নেহাত তুচ্ছ 
করিবামধ মত নম্ব। মেয়ে পুরুষে জাট দশজন গোল হইয়া 
ফুটপাথে জটলা কদ্ধিতেছে। হালিয় উদ্ছ্বাস ও কলকোলে 
স্থানটি বেশ সচেতন হইয়া! উঠিয়াছে। ছু'তিন চ্যাঙ্গারী খাবার 
লইয়! টাকরও শশব্যন্তে প্রবেশ করিল। কীব্যাপার! পাশের 
বাড়ীছেই সঙ্গায়োহ অথচ ভাঙা বিজ্ুবিসর্গ আচ পাইলাম না। 
বস্তা গারিবাছিক কিছু হইলেই বে পাড়াগুদ্ধ জানাইতে হইবে 
খানে এহন কিছু ফখ। দিহ্যি হেওয়। লাই । তবু কৌতুহল হইল। 


নখ 


কে ঢুকিয়া জামা ছাড়িতেছি। সেখানেও দেখি কৌতুহল 
আনাচে কানাচে উপচাইয়া পড়িতেছে । ছোটরা নাগাল পায় 
না; চৌৰী-বাক্স-পেঁটরা যে যাহা পাইয়াছে তাহারই উপর 
উঠিয়। জানালার পর্ধার উপর ছিয়। উ'কী দিতেছে। বড়দের তো৷ 
কথাই নাই । ছোটফের উপর হুমড়ী খাইয়া একাগ্রচিতে জানালার 
বাহিরে চাহিয়। জাছে। 

"কী হয়েছে? দেখছ কি সব?" 

কারো সাড়া! নাই। কেহ ফেহ জঙ্গ্রহ করিয়া! সুখ 
ফিরাইলেন বটে, কিন্তু সকলেই হেন মন্ত্র-সুগ্ধ, বাকৃশক্কি লোপ 
পাইয়াছে | একবার ভাকাইয়াই হস্ত্রচালিতের মত আবার ছে 
হাহার কাজে ভুবিষ! গেলেন। ্ 

অবপ্ত মেেছের স্বভাবই এই । বাসায় একটা কেরীওয়ালা 
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[ ৬২শ বই--১ খও--ঠ সংখা 





চীৎকায় করিলেও হতটা চাঞ্চজ্য, আবার কিছুনা থাকিলেও 
হঠাৎ একটা গাড়ীয় আওয়াঙ্গ পাইউলেও সমান অস্থিরতা । «কে 
গেলো”, “কাছের বাড়ীতে এলো' সমস প্রশ্মগুজে যেন পোকাৰ 
ঘত কিলবিল করিয়া ওঠে, ছন্তমুড় করিয়া শতকাজ অবকেল। 
করিয়! আগে দেখ! চাই-ই। বুবিলাম এ তন্সয়ত! সহজে ভাঙ্গিযে 
না। বিন! বাক্াব্যয়ে স্থান পদ্ধিত্যাগ করিলীম। 

বাস্িরে আসিতেই, “গুমেচেন তো সব ?” 

প্রশ্ন ফরেন গজেনবাবু--“এক| থাকার লানান বগ্ধাট, 
গিয়েছিলাম মার্কেটে, ফিরে জেখি এই। ড়া যাক্‌। সকলেই 
বলছে জ্ঞানানে! দরকার । তারপর, হ্যা ঠিক কথা, আপনার 
নভূন হিল্ী রেকর্তগুলে ছ্িন তো! দয়া করে একবার।” 
রেফর্ডতগুলো৷ বগলদ্রাব! করিয়া চলিয়! হাইতেছিলেন। হঠাৎ কফি 
মনে হুইল, আবার ছু'এক পা পিছু হাটিয়! কিঞ্চিৎ স্বর নাষাইয়া 
বলিলেন, “একটু পরে আসছি, একটু কাজ আছে ।” 

গঞ্জেনবাবুকে আমরা এতকাল দেখিয়াই আসিতেছিলাম। 
শুনিবার অবকাশ হয় নাই। এখন দেখিলাম তড়বড় করিয়া 
বলিতে পাবেন-_ফেট! না জ্ঞানিলেও চলে এবং কিছু বুঝিবার 
আগেই চট করিয়া তিল সরিয়া পড়েন, ভাবেন অনেক কিছুই 
বলা হইঙগ। অবন্ঠ ইচার জনক ষ্টাতাকে বিশেষ দোষ জ্ওয়! 
চলে না। মেলা-ঙ্েশা বা পাচজনের সঙ্গে জালাপ-পবিচয় রাখা 
তাহার বড় প্রয়োজন হয় না। সকাজে পড়েন খববের কাগজ, 
স্বপুরে যান আপিস, আর সন্ধ্যায় একটু ভাওয়! খান । সাংসারিক 
ভাবনাও তাহাকে খুব কমই তাবিতে হয়। কেনাকাটা বাত! 
কিছু ফেরীওয়াল! মারফৎ ষ্ঠার ম্্রীকেই বাবস্থা করিতে জেখি। 

পাশের বাড়ীর মালিক এই গজেনবাবু্ট | সংসারের মধ্যে 
্বাী-স্্রী। লোকজন বজিতে ঠাকুর ও চাকব। প্রত্যচই স্বার্মী- 
স্ত্রীতে বেড়াতে যান সকাল-সন্ধ্যায়। ছুটির দিন গার্ভীতে, 
অন্যহিন পদর্রজে | 

বেল! গড়ায়! চলিযাছে | প্রানের উদ্ভোগ করিতেছি । 


»শচান কর্তে বাচ্চেন নাকি 1” পিদ্ধন ফিরিয় ফেখি লঙলিত্তবাবু 


শ্প্দেখেচেন তো একবার আনেলখানা 1” 

*আফ্ে |” 

“গজেনবাবুর কথা৷ বলছি 1” ললিতবাবু গজ্জরান্‌। 

»কি চয়েছে ?” ভাবি লঙ্গিতবাবু হয়তে! কিছু জানেন। 

“জাবে মশাই, আমরা পাড়ার পাচজনে জানতে পারলে কি 
সতাভারত অপ্ুদ্ধ, হয়ে যেতে? প্রমোশান হয়েছে চাকরীতে। 
আত্মীয়-স্বজন জানল করবে সে জার এমন কথা কি?” 

"তাই নাকি, আপনি জানলেন কোণ্ধেকে? তা বেশ তো! 
এষন একটা ম্বখবর হঙ্গি উনি লুকিয়ে রাখেন, চলুন না ফেন, 
আমরাই কল্গ্র্যাচূলেশন্স্‌ জানিয়ে জাসি ।” 

“রামোচন্দ্রে ! ললিতবাবু সে শশ্বাই নয়। নিজে এসে 
হেচে বলে যাবে, সামাজিকত1 ছেলেখেল! নয় হশাই ।” 

লঙলিতবাবৃর নিকট ফোন খবরই চাপ! খাফিষার উপায় 
নাই । বিশেষ করিয়! তাহা যঈ্গি আবার নিমন্্রণ-সাক্ষান্ত কিংবা 
পরেও ছুর্দশায় কাডিনী হয়, তাড়া! হইলে-আর কথাই নাই। 
নিঙ্গে বকিবেন, অপরকেও বকাইবেন। 

বলিলাম, “বেল! হলো অসেঞ, জানাছায *.** 


"হ্যা, কিন্ত আপনার সঙ্গে একট প্রাইভেট কখা ছিল। ত।' 
ওবেলাই হবে'খন।” একটু নিক্ষৎসাহ হইয়া পড়েন। মে 
মনে ঠিক করিলাম, ছুপুরবেলায়ই বাড়ী হইতে সন্গিয়া পড়িতে 
হইবে, নহিলে আর নিল্ভার নাই। ভৌফের মত ললিতবাঘু 
আসিয়া! চাপিরা! বসিবে। 

ও বাড়ীতে উৎসব পৃরোদছে চলিয়াছে। হাসির হর্ৰা- 


প্বামোফ্ষোনেহ চীৎকার--কান ফাটিয়া হাইবায দাখিল। 
ভাবিলাম আছে বেশ । আসন্প সৌভাগ্য ও আনলো জাতিশষ্যে 
ক্লিবা হাবুডুবু খাইতেছে। 


খাতে বসিয়া! শুনিলাম, ওক্েব বাড়ীতে আজ জনেকেই 
আসিয়াছে । এই কথাটি সাবান্ত করিতে এতগুলি মাথ! এবং 
এতথানি সময় লাগিষে ভাবিলেও পুলক সঞ্চার হয়! গক্ষেন- 
বাবুর মাসীমা, স্থই পিসী, স্বগুরবাড়ীর কেহই নাকি বাকী নাই। 
সকলে নাকি প্রথমে এক কথাই বলিতেছে, “সোঁক, কি হবে 1” 

বাস্তবিক আমরাও কষ উদ্দিন নতি । মনে হইতেছে একট' 
কি যেন হটিয়াছে। কিন্তু সেট! যে কী তাহাকে জানে। 

জিব নিদ্রা অভ্যস্ত নহি। তবু কেন জ্ঞানি ন' 
ঘুমাইয়। পড়িয়াছিলাম । ঘুম যখন ভাক্গিল বেলা প্রায় পাচট', 
বাহিবে প্রচণ্ড কড়া-নাড়ার আওয়াজ | জলিগ্বাবু না কি' 
বলিহারী ভদ্রলোকের আক্কেলকে | গঞ্ষেনবাবুর উপর ক্ঠাভার 
রোখ-_কিন্তু তাহার কলভোগ করিক্ষে আমর! ত্তভাগোব দল । 
ভূনিযার সকলকেই যেন কার পরামর্শ ও অগ্থমতি জয়া চলিতে 
হইবে । নতৃবা সকলেই “মুখ, বোকা, পাজিল পাঝাড়।। কী 
মুক্ষিলেই পড়া গোল । দরজা! না! খুলিয়াও উপায় নাই ।-ম্াবে, 
এ যে গফ্ষেনবাবু ! 

শ্কী খবর ?" 

“একটু টেলিফোন কর্ষো! ।” 

"বেশ তো, আনন ।” 'ঠাহাকে ভিতরে ল্য জাসি। 

“দেখুন আক্ক সন্ধোবেলায় যাষেন কিন্তু। একটু ইতে-- 
মানে, ছ' পাচজন আসবে।” 

*কোথায়? আপনার বাড়ী, ব্যাপাবট! কী?” 

“মানে, এবকমটিতে! বড় হয় না। সফলেরই সমাবেশ 
হয়েছে। তাই একটু গান-বাজনা-..1” সৌজালগের হাসি 
অর্থাৎ একটু মুচ.কী হাগিলেন,। 

“সাউথ ১৭৮৯। হ্যা সন্ধোর দিকে আজ একবার এসে! । 
ক্ষতি ?...""না, মানে চাক্ষুষ পরিচয় কৰা দরকাষ। কার কাছে 
গুনগে এরি মধ্যে?.-"আচ্ছা ভূলোন!।”  বিসিভার নামিয়ে 
আমার দিকে সন্থিত দিতে বলেন--সকী সব হলে! বলুন দেখি? 
বিশ্বাস যঙ্গি না রাগতে পায়ে _:ফোষ দিচ্ছে আমাকেই । আপনিই 
বলুন সঙ্দেক্কের বিষ নিয়ে মান্য বাঁচে কি কক?” 

“তাতো ঠিকই-_আন্ডোপাস্ত কিছু না জানিঘাট সায় দিই । 
জিজ্ঞাস। করি-_কিন্তু আপনার ঠিক কি তয়েছে...!” 

বাধা দিয়া বলেন, “সকালযেল! বেড়িয়ে এসেই দেখি এই--. 
চাকরটাও গেছে ্লেকানে। ' আপনিও তখন বাকী ছিলেন না। 
আমার তাগ্নে ঘ্ধীন--উকীগ আলিপুর কোর্টে । আমাদের 
চেয়ে বোঝে তাল। গেলুষ ভাব কাছে । তীও বল্পে 'তোমার 
সঙ্গে বাবো'। নিলাধ ভাকেও।. রাস্তায় মেজোযোজ 'দরীনা'র 


অগ্রহথায়গ--১৩৫১ ] 


বাড়ী পড়ে। আমিও ভাবছিলাম, হতীনও ঠিক সময়ে বলে 
উঠপ--দাষীমা। একবার ডেকেছিলেন, এফবার নেবে হাই। 
সেখান থেকে মীন। আর তার মেয়ে ভ্'জনেই আসতে চাইলে। 
তাদের আসতে বল্লাম ট্যাক্সি ক'রে । জানেন তো ওদের আবার 
গান-বাজনার ভয়ানক বাতিক । তাই আসবার সময় মাসীমার 
ছেলে মেয়েদের আসতে বল্লাম--ওর| গান-বাজনায় ওভাদ। 
ফিরে বেখি হাখাধনট। ফিরেছে । সে আবার ইতিমধ্যে আমাদের 
আস্তে দেরী দেখে সোজা চলে গিয়েছিল নগেনের কাছে। 
নগেন কাছেই থাকে-_-ও আবার দূরসম্পর্কের-_মানে, শ্বগুরবাড়ীর 
দিক থেকে একট! কিষেন হয়। সেও লোকজন সমেত এসে 
পড়েছে । তারপর থেকে তে! আর নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ 
নেই। তাহলে নিশ্চয়ই যাবেন, জামি একটু বন্দোবস্ত করে 


রাখিগে এধাযে-*-” হঠাৎ হুস্‌ করিয়া উড়োন তুবড়ীর মত 
মিলাইয়া গেলেন। 


ব্যাপারটা আরে! জটিল হইয়া গেল। কি যে একগাদা 
বলিয়া গেলেন। কী যে আসলে ঘটিয়াছে ভাবিবার বিষয় । 
গজেনবাবুর কখার তোড়ে মাথাট। যেন আমার তক্লীর মত 
ঘুরিতেছিল বন্‌ বন্‌ করিয়া । হঠাৎ তুলে! গেল ছি'ড়িয়া, সঙ্গে 
সঙ্গে সব তালগোল পাকাইয়া একট! বীতৎস জটের স্থ্ষ্ট্রি করিল। 
সমন্তা আরো ঘোর করিয়া তুলিলেন অকম্মাৎ ললিতবাবু-- 

“কী বল্লে মশাই? কোথায় ওৎ পাতিয়া ছিল, কে 
জানে 1 যেন মাটি ফু'ড়িয়া উঠিয়া পড়িল। 

“বিকেলের দিকে গানের আসর হবে তাই"... 

*্খবরদার যাবেন না মশাই 7 সন্ভাব যদি রাখতে চান, তো 
ওদিক মাড়াবেন না! সাবধান করিয়। দেন গম্ভীরভাবে । 

আসলে বুঝিলাম কেন এ সতর্কবাদী। তাহাকে বলা হয় 
নাই, ক্রটি এই | তবু জিজ্ঞাসা করি, যেন কিছুই বুঝিতে পারি 
নাই--“কেন বলুন ঞতা 1" 

“কেন?” কড়া হইতে ষেন তেল ছিটকাইয়া আসিল। 
মুখ শুকনো দেখে গোট। চারেক বড়ী পাঠিয়ে দিলাম । ফেরৎ 
দিয়ে বলে পাঠিয়েছে, অন্তখটা তার নয়, তার স্ত্রীর । আস্পদ্ধাট! 
দেখুন! পাঠিয়েছি যখন, ওষুধটা না খাইয়ে ফেরৎ দেবার 
মানে কি?" 

“₹" ছোট্র একটু সায় দ্িই। কিই বা আর করিতে পারি। 
তবে মনে মনে ভাবিঙ্গাম, লব গণুগোল চুকিয়া বাইত যদি 
খুবধের গ্রামটি পাঠাইয়। দিতেন । তারপর ওধধ জানাল দিয়! 
কেলিয়৷ দিলেও ললিতবাবুর আফশোধের কোন কারণ হইত ন1। 

যাই হোক, একট! কথা অস্বীকার না করিয়া উপায় নাই। 
ললিতবাবুর চিকিৎসা বড় সাফ । জানাশোনা, যে করজায়গায় 
চিকিৎনা! করিয়াছেন, খুব তাড়াতাড়ি ফল হইয়াছে । তিন 
বান্রিয় অধিক কোথাও কাটিয়াছে বলিয। মনে পড়ে না। তবে 
কথাটা আমার নেহাৎ অবৈতনিক। তাই বেশী বলিতে 
সাহস হয় মা। এইটুকু ফেবল জানি, ওর বাড়ীর কাকারে। অন 
করিলে. ধের বিধান দেন জ্ন্ত লোক, সে কথা উনি মুখে ন। 

* প্রকাশ করিলেও জাসলে অন্ত ব্যবস্থাই চলে। 


নতকল-ভকজ্ক জী 


অটিএু ১ 


কি মনে হইল হঠাৎ, জানি না। অতি সহজেই নিষ্কৃতি 
দিয়া গেলেন, “আচ্ছা, যাচ্ছেন যান, কি হয় “জামায় জানাবেন |" 
মেজাজট। কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নই ঠেকিল বৈ কি! 

আসর মন্দ হয় নাই। গান-বাজনার পর কিঞিৎ জলযোগ 
দিয়! অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। গজেনবাবু খুবই ব্যস্ত। প্রথমে 
দেখিতেই পান নাই । হঠাৎ যেন ছ'স হইল-_“এই যে এসেছেন ! 
আপনার “মেজারিং টেপস্টা একবার দিতে পারেন ?” 

গ্রানের আসরে মাপিবার জন্ত ফিতা! আশ্চধ্য ! বলিলেন, 
*আম্ছুন না একবার।” | 

পাশের ঘরে সামনে আঙ্গুল দেখাইয়া! বূলিলেন, “ওই” । 

চাকর হারাধন ছিল পাশেই। বলিল, "অমন শুশ্দর-_ 
আলমারী বাবু!” 

বিশ্বয়ে বলিলাম, “ভাঙ্গল কি করে ?” 

গজেনবাবু যেন ধৈর্যের বাধ আর রাখিতে পারেন না-_-“তবে 
আর এতক্ষণ কি শুনলেন? ফিতে নাহলে সাইজ্টা নোব কি 
করে! ডায়েরী কর্থে হবে, ভাঙ্গ! জারগাটার ডাইমেন্সান্‌ 
দিতে হবে !* 

“ডাষেরী ?” 

"নিশ্চযুই, আড়াই হাজার ক্যাশ, আপনি মনে করেন আহি 
চুপচাপ হক্ষম করে যাবে। ?” 

*চুরী হয়েছে তাহ'লে?" বিস্ময়ের শেব সীমায় পৌঁছই। 

“সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ইয়ে? এত ছৈ-চৈ, 
লোকক্তন-_-এ সমস্ত কেন তবে? আপনাকে নিয়ে আব পাব! 
গেল ন। মশাই ।* 

ধৈর্যাচাত্তি ঘটে। বিরক্ত হইয়া সঙ্গে বলি, “তা চুরীর খবর 
বলবার অবঞ্কাশ গেলেন কৈ যে আমি শুনবো? হৈ-হৈ 
কজন, গান-বাজনা এই তে। খালি শুনছি । যন আকাশ খেকে 
পড়েন গঞ্ষেনবাবু--:স দক কথা, বল্লাম না তখন হায়াধন 
গিয়েছিল দোকানে, আমরা ছিলাম বাঙ্তারে, সেই অবসরে যাধুনী 
বামুনট। হয়েছে হাওয়া । সঙ্গে গেছে আড়াই হাজার ক্যাশ ।” 

এরপর বলবার কিছুই নাই | ফিতা! পাঠাইয়। দিই । চুরি 
হইলে ইহাদের মহোৎসব লাগিয়। যার অতিথি সন্বর্ধনায়। সারা 
দিন কাটিয়া হায়। রাব্রিবেলায় প্রয়োজন হয় ফিতার। 
আলমারী মাপিতে হইবে। নহিলে নাকি খানায় ডায়েরী কব! 
চলিবে না। তাহা হইলে, ভগবান ন! করুন, কোনরূপ গুরুতর 
অঘটন ঘটিলে--কেহ যদি হঠাৎ মনে কক্কন ভবলীল! সাঙ্ইই 
করেন, এদের মহোৎসব চলিবে ক'দিন? শেষকৃত্য সম্পন্ধের 
জন্ত একিসকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আনিতে হইবে কি? 

অস্কটা বোধ হয় “কুল-অফ.খণ"। ভাবনাট! রোধ হয় 
স-শব হইয়াছিল! কেন না বঙ্কা উত্তর দিল'ছা'। বন্ধ 
একটু একটু বুঝিতে ,শিখিয়াছে, ক্লাশ সিষে (বোধ-হয় পড়ে ) 
আমি আশ্চধ্য হইয়] প্রশ্ন করি--”কী” 1? বলিল, “হ্যা, তিনটে 
আওয়াজই তে! জামরা পেয়েছি--বন্‌ ঝন্‌ ঝনাৎ, ডিনটি শব্দ। 
তারপর নিস্তব্ধ । আলমারী ভাঙ্গার আওয়াজ আমরা। পেয়েছি ।” 

ললিতবাবু কি খবরটা গুনিয়াছেন ? 





কামবীজ ও রাসলীলা 


জ্রীজনরঞ্জন রায় 


ভাগৰতে আছে-- 

পৃ কুমুতস্তমখণ্ডম লং রমণনাভূং নবকৃত্কৃঘারণম। 

বনঞ্চতৎ কোমলাগোভিরপ্রিতং জগৌ৷ কলং বামদৃশাং 

| মনোহরম্‌ 8”১০।২৯।১ 

বঙ্গপুর়াণে জাছে-_ 

“সহ রাষেন মধুরম্‌ অতীব বনিতাপ্রিয়। 

জগ কলপদং শৌবি নামতত্র কৃতত্রতম ।*১৬ 
বিফুপুরাণে আছে-_ 

“সহ রামেন মধুরম অতীব বণিত! প্রিয়। 

জগ কলপদং শোঁবি নানাতন্ত্রী কৃতত্রতম 1"৫1১৩ 
তরঙ্মবৈবর্তপুরাণে আছে-_- 

“চাকর তত্র ঝৌতুকাৎ বিনোদ মুরলীরবম । 

'গোপীনাং কামুকীনাঞ্চ কামোদ্বদ্ধন কারণ ।” 
পীতগোবিন্দে আছে - 

*সঞ্চরদধরসুধা। মধুরধ্বনি মুখরিত মোহনবংশং | 

বলিত দৃগঞ্চল চঞ্চল মৌলিক কপোল বিলোলবতংসং। 

রাসে হরিযিহ বিহিত বিলাসং 

শ্বরতি মনোমখ কৃত পরিহাসং ।*২1৫1১ 
মুরারিয় করচায় আছে-_ 

“জতত্তং পশ্ত গোবিল্দো বংশীবট সমীপত: | 

স্থিতে। জগৌ কামবীজং গোপীজন বিমোহিতম্‌ 1১৯1৯ 
চৈতন্তচরিতামৃতে আছে-_ 

“বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন । 

কাষগায়ত্রী কামবীজে বার উপাসন 1"২1৮1১** 
“কল' শব্দের অর্থ মধুর অথচ অস্ফুট. স্বর ( কলৌতু মধুরাক্কুটে-_ 
ইত্যমর্‌)। কিন্তু দেখা যাইতেছে বৈষ্ব-সাহিত্যে এই কলশব্দ 
হাত বধলাইতে বদলাইতে ক্রমে কামবীজে পরিণত হইয়াছে। 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ব্যাথ্যা ঝরিয়াছেন-_ক, ল বামদৃক্‌ শব্দার্থ 
দীর্ঘ ঈকার, মন: শের অর্থ চন্দ্র ( অর্থাৎ চক্জবিন্দু),। ইহার দ্বার! 
কামবীজ রী ব্যক্ত হয় (--বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সারার্থ 
ছর্পিনী টীকা )। ও 

শ্রীধরন্বামী, জরদেব, সনাতন গোস্বামী, কৃষদাস কাঁবরাজ ও 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বৈধব লেখকগণ রাসকে কামায়ন প্রচুর 
করিয়া বণনা করিবার জাগ্রহ দেখাইয়াছেন। 

আজ জামরা ভাদের গন্তিপথের দিগদর্শন করিতে চাই। 


(১) প্রবুক গিরিজাশগ্কর রার চৌধুরী বলেন, নুরারি ঠাহার 
পূর্ববর্তী বৈফবাচাধাগণের অনুসরণ করিলে .জগৌ কলপদং' 


পৰিফার 'দূরারির করচার রাস' জব--১৩৪১ভার )। 


কয়েকটি তারিখ মনে রাখিয়া অগ্রপর হওয়া ধাক। তাহাতে 
বুঝ! বাইৰে কাহার পর কে আসিলেন। 

অস্বলায়ন ত্র; পূঃ ৪র্থ শতকে (বুলার)। ভারত ও মহা" 
ভাষতের সংবাদ অঙ্বলায়নের মারৎ পাওয়া যায়। োটামুটি 
হিসাবে তারপর দেড় হাজার বংসর 'পুরাণ' যুগ । তখন পুরাণের 
অধ্যে বৈধৰ সাহিত্য পাইয়া থাকি । ইহার পর গীতগোবিজ্দ। 
জয়দেব ১২শ শতকের প্রথম পাদে ইহ! লেখেন*। তাহার পর 
৩০* বৎসরের বৈষৰ সাহিত্যের কথা আমর! বিশেষ কিছু জানি 
না। একেবার আসিক়া পড়ি চৈতন্তযুগে। মুারি গুপ্ত চৈতনড 
দেবের প্রথম চরিতকার। তিনি তাহার কর! গ্রন্থ সমাধা 
করেন ৯৫২ হীঃ। কৃষ্পাস কবিরাজের চৈতন্ত চরিতামৃত 
প্রকাশের তারিখ ১৬১৫ শ্রীঃ। বিশ্বনাথ ষ্ার রচনা! শেষ করেন 
১৭০৪ স্বীঃ । 

তারিখগুলি আন্তমানিক। প্রায় সবগুলিই 'চৈতন্তচরিত্ের 
উপাদান' প্রস্থ হইতে নিয়াছি। তারিখগুলি সংশোধন সাপেক্ষ । 

দিগছর্শনের পথে প্রথমেই চোখে পড়ে মহাভারত | ভারতের 
লেখক কুফৈপায়ন ব্যাস। তিনি বান্ুদেব জ্রীকৃফের় সমসাময়িক । 
২৪*** শ্লোকে তিনি ভারত সংহিতা! লেখেন। ব্যাসঙ্গেষের 
শিহ্য বৈশম্পায়ন এ ভারত-সংহিত! অর্জুন পুত্র জন্মেজয়ের সর্পসত্ে 
বর্ণনা কবেন। উগ্রশ্রবা-মৌতি- এ ভারত-সংহিতা দেখিয়া লক্ষ 
ল্লোকে তার মহাভারত গ্রন্থ লেখেন। এখন তাহাতে বন কিছু 
যোগাযোগ করিয়া নব সংস্করণের ম্ছাভারত আমাদের হাতে 
দেওয়! হইতেছে । 

তারত ও মহাভরত-_-ছুইখানিই অতি প্রাচীন গ্রন্থ । অশ্বলায়ন 
গৃহানুত্র হইতে জানিতে পারা! বায-মুমস্ত জৈমিনি বৈশস্পায়ন 
ঠৈল-স্ত্র-ভাধ্য-ভারত-যহাভাবত-ধশ্মাচার্ধয! যে চান্তে আচাধ্যান্ডে 
সর্ষে তৃপান্ধ" (--অন্বগৃহা হৃক্্ ৩1৪ )। 

মহাভারতের পরিশিষ্ট ( খিল পর্ব ) -হুরিবংশ। ইহা কে ও 


(২) জরদেবের পূর্বেও বাগুলায় বৈফবধর্দের খোজ পাওয়! যায়। 
»ম হইতে ১২শ ত্রীঃ মধ্যে প্রান্েশিক ও সংস্কৃত ভাবায় রচিত অনেক 
বৈষব কবিতা পাওয়া যার - তাহা ছাড়া কর্ণদেবের বীরভূম পাইকোড় 
গ্রামের শিলালিপি প্রমাণ করে তিনি বৈফব ছিলেন। ধদিও মতন 
মাংসে গোপালের ভোগ হয়। তুলসী পাতার শিবপুজ! হয়। চেম্বীপতি 
তৃবনেশ্বরে অনন্ত বাহষেব বিগ্রহ গ্রতিষ্ঠা করেন। হুতয়াং তিনি বৈধব 
ছিলেন। ভোগবর্দদেষের চেলাবলিপি--সোপী; গোগপীশত ফেলীফার 


(৩) জাছেষের তারিখ টিক নাই। বৈফবসধিগন্ধর্শনী মতে জরঘেবের 
জন্ম ১১**-* ত্রীঃ হখো । চারু বন্দোপাধ্যায় ঘলেন গীতখোবিঙ্গ লেখ! 
হয় ১১৫৯ প্রঃ । ডঃ রাজেল্রলাল বধির হলিয়াছেন মহারাজ! লগ্ণ সেনের 
রারস্বকাম ৯১*১-১১২১ হর; পর্ধান্ত । জরদেখ লক্মণ সেনের অন্ডাকবি 
ছিলেন | হুতগাং ১১২১ ত্র হথো দীতগোধি্ চন! হয়। 


ত৭ 


অগ্রহাকপ--১৩৫১ ] 


কবে বচনা করেন তাহার প্রমাণ নাই। 
বিস্তারিত বিষরণ আছে। 

ব্যাসদেব সেকালের গল্প, গাথা, আখ্যান, উপাখ্যানগুলি 
সংগ্রহ করেন। সেই সঙ্কলনের নাম পুরাণ-সংহিত1 | তাহার 
সঙ্গে তার তিন জন শিষ্ের সংগৃহীত তিনখানি উপসংহিত| যোগ 
করিয়া দেওয়া হয়। এইরপে অষ্টাদশ পুরাণ প্রচলিত হইল 
(-বিষুপুত্বাণ )। এই সব পুরাণ মধ্যে ্রচ্ম, বিষ, ভাগবত, 
রন্মবৈবর্ত ও পদ্মপুরাণে ভ্রীকৃষের রাসলীলার বর্ণনা পাওয়া বায়। 

মহাভারতে দ্রৌপদী শ্রীকৃঃকে গোপীজন-প্রিয় বলিয়াছেন। 
কিন্তু রাস ব। গোপীসঙ্গমের কথ! মহাভারতে নাই 1 “ভারত' 
লেখক তাহা বলেন নাই! বলিলে তাহা মহাতারতে থাকিত। 
ইহা পরের কল্পনা। পরের কল্পন! বলিয়াই মহাভারতের-পরিশিষ্ট 
বলিয়া প্রচারিত হরিবংশে তাহা আসিয়াছে । 

হরিবংশে আছে হলীশ ক্রীড়নের কথ! (২*শ অধ্যায়ে )। 
গোপীদের নিয়! বেড়ানাচ বা মগুল ন্লত্যকে হল্লীশ বল! হইয়াছে । 
শাররীয়া রাত্রে শ্রীকৃফের রমন বাসনা হইল। যুবতী গোপ- 
কল্ারা মণ্ডুলীবন্ধ হইল। তাহারা প্রীকৃঃকে আকুল করিল। 
শেষে তাহারাও রতিশ্রমে ক্লান্ত হইল ।--এতকাণ্ড হইলেও রাধার 
নামগন্ধ এখানে নাই। 

ব্রহ্ম ও বিষ্ুপুরাণে প্রা অবিকল এক গ্লোকে রাস বর্ণনা 
আছে। কিন্তু বিষুঃপুরাণে একটি অতিরিক্ত চিত্র আছে। তাহাতে 
এই কামপর্ব গাঢ় হইয়াছে । 

রাসারভ্তরসোতমুক শ্রীকৃষ। গোগীদের নিয়া শরচ্চন্ত্র মনোরম 
রাত্রিকালের মান রক্ষা করিয়াছিলেন (- ব্রদ্ধ ২১ ও বিষু ২৩)। 
রান ছাড়িয়। শ্ীকষ একবার চলিয়! যান (--হরিবংশে নাই, ব্রহ্ম 
ও বিষুপুরাণে আছে )। গেপীরা তখন জ্ীকষকে খু'ঁজিতে 
বাহির হইল। তাহার! এক বনের মধ্যে শ্রকৃষের চরণ চিহ্কের 
সহিত এক রমণীর-_কৃতপুন্ত। যদ্দালসার--পায়ের দাগ দেখিল 
(-বিষুপুরাণ )। 

বিষুঃপুরাণের মুদ্সিয়ানার বাহাছুরী আছে! কামপীড়ায় উন্মত্ত 
গোপীরা শ্ীকৃফের পায়ের দাগের সঙ্গে আর এক রমণীর পায়ের 
দাগ দেখিয়া ঈর্বায় জলিয়। উঠিল ।--এই ঘটনাটি বিষ্পুরাণের 
নৃদ্তন উদ্ভাবন! । 

বিষুংপুরাণের এই অতিরিক্ত চিত্রটি ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে 
কম্সনার ব্তীণ তুলিকাপাতে ফুটাইয়া ভোল! হইয়াছে। 

ভাগৰতে আছে গোপীরা এই রমণীটিকে খু'জিয়। পাইয়াছিল। 
তাহার! যকলে হমুনা পুলিনে আসিয়া কৃষকে ডাকিতে লাগিল 
(-তাগবতে গোপী-গীত ); তারপর শ্রীকৃষ্ণের গোগীদের নিয়া 
বাস। ভাগবতের রাস অতিশয় কামায়ন। 

হরিবংশে রাধা নাই। “দ্ধ ও বিস্ুপুতাণে রাধা নাই। 
ভাগবতে শুধু আছে-_“অনয়! রাধিতে। নূনং ভগবান হবিবীশ্বর”। 
অরজ্ধবৈবর্ত ও পল্মপুরাণে রাধ। আদিলেন। 

বন্ধবৈবর্তে আছে--“চকার তত্র কৌতুকাৎ বিনোদ মুরলীরবম।” 
তারপর ঝতিযুদ্ধ হল । কিন্তু অঙ্জবৈবর্তেই আছে রাধার সহিত 
কৃফের় বিবাহ হইল। হচ্ধ। এই বিবাহ দিলেন। রর 

প্পপুদ্ধাগে রাখ! চাঁপল্যহীন। 

গুণ যুগের বু পরে জরদেব আসিলেন। তিনি তার আরশ 


হরিবংশে যাদ বর্গণের 


ব্াসম্বীজ ও ল্াসকসীজ্না 
পাস সাপ স্পা সফল স্থ্ ব্ান্্স্থিপ্ন্্স্ম্যচা্্যপ 
যাছিয়। নিলেন ব্রন্মবৈবর্ত হইতে । বরক্ষবৈবর্তে আছ্ছে--“ঘেঘাবৃদ্ত 


্িঞুক্্টি 


নভে দৃষ্টা শ্তা্লং কাননাস্তরং, ঝঞ্চাবাতং মেশন্ধং বন্শবঞ্চ 
দারণম”--একপ ছুরধোগ (-ত্র“বৈ" ১৪1৪ )। তখন শিশু কৃষককে 
নিয়া! রাধ! বশোগ্গার কাছে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে হঠাৎ 
শিশুকৃষ্ণ নবকিশোর হইয়া গেলেন। তারপর-_রহঃ ফেলয়। 
শেষে বশোদার কাছে কৃষ্ণকে রা! যখন ফেরৎ দিলেন তখন কৃষ্ণ 
শিশু হই গিয়াছেন-_জয়দেব এই আখ্যানটিই নিম়্াছেন। 

আমাদের পূর্বগামীগণ পুরাণের অতিশয়োক্তি প্রভৃতি 
প্রতিবাদ করিবার পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন । এখন এতিহাসিকের 
দৃষ্টিতে এ সব কথা! সমালোচন! করিলে অপার্ডক্তেয় হইবার ভয় 
কমিয! গিয়াছে । 

সমালোচনা! প্রনঙ্গে প্রথমেই চোখে গড়ে হরিবংশের উদ্ধষ 
বিবরণ । হরিবংশ নাকি ব্যাসঙ্েবেরই রচিদ্ক নয়! কত দির 
গেল অথচ হরিবংশ কাহার রচনা তাহা যে তিমিকে সেই ভিষিব়েই 
থাকিল। সকঙ্গেরই ধারণা মহাভারতের সঙ্গে জুড়িয়া! দিয়! 
ইহা চালানো হইতেছে । অথচ কৃষ্ণচরিত প্রথম জানান খই 
হরিবংশ। 

তারপরেই চোখে পড়ে কি প্রকারে খকবেছের ইন্জরচরিত 
হরিবংশ কৃষ্ণচরিতে আরোপ করিয়াছেন। এইভাবে ইন্দ্রের 
সব কিছু অলৌকিকতা! কৃষ্ণের উপর চাপাইবার কি প্রয়োজন 
হয়? প্রষ্তেজন হইয়াছিল নিশ্চয়। আমরা তাহা অন্থখান 
করিতে পারি। যুক্তি দ্বারা সে সব অনুমান দৃঢ় হয় কিন! 
দেখ! যাক। | 

কৃষ্ণ আসার সময়েও /লাকের ধারণা ছিল ইন্দ্র দেবতার রাজ! । 
ইন্্র বৃষ্টি দেন তাই কৃষি হয়_-লোক ছিল কৃষিজীবী। তাই 
ইন্দ্রজ্ঞই ছিল সেকালে প্রধান ষজ্ঞ, আর ইন্দ্রচরিতই ছিল জাদর্শ 
চরিত। সেই ছাচেই হবিবংশ কৃষ্চরিত গড়িলেন। পূর্বের 
কোনো বড় লোকের নাম' পরের উদীয়মান লোকের নামের সঙ্গে 
জুড়িয়া তুলনা! করা, আগেও ছিল এখনো আছে। যেমন 
শঙ্করাচার্য শিবের অবতার, চৈতন্ত কৃষ্ণের অবতার, রামকৃষঃ 
চৈতন্তের অবতার প্রভৃতি । এ সব বুঝিতে কষ্ট হয় না। কারণ 
স্বীকার কর। হয় ষে, তিনি পূর্ববর্তী কোনে! মহৎলোকের মতো 
একজন । কি কৃষ্ণের বেলায় তাহা করা তে। হয়ই নাই, বরং 
অন্ত কিছু কর! হইয়াছে । হুবহু ইন্দ্রচরিত্রের আদর্শে কৃষণচন্বিত 
রচন। করিয়াও কৃষণচরিত কীর্তনকারীগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন 
নাই। ইন্দ্রের দর্প_ ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠা চূর্ণ করিয়া ভবে ছাড়িয়াছেন। 
এজন্ত কৃষ্ণের নাম হইল শক্রেশ। শক্ত ইন্দ্রের নাম। কৃষ্ণ 
ইন্্রকে বিজয় করিলেন তাই নাম হইল শক্রেশ। এ কথা 
পরে বলিতেছি। 

কুকক্ষেত্র যুদ্ধ ১৫১২ শ্তীঃ পৃঃ বংসরে হয় (--হরপ্রসান্ধ সংবদ্ধন 
লেখমালা )। স্মৃতরাং শ্রীঃ পৃঃ গর্থ শতকে মহাভারত লেখ! হইয়। 
থাকিলে কৃষের দেহত্যাগেত্ব প্রায় এগারশত বৎসর পরে হরিবংশ 
প্রকাশ হয়। কোনে! ব্যক্কিকেই এগার শত বৎসরের চেষ্টায় 
স্ুপ্রতিতিত করা অসন্তব নব, কৃষের মতে! ব্যক্তিত্থসম্পক্ন 
ব্যক্তিকে তো নয়ই। ন্ট 

খাকের ইন্্র কর্তৃক শকটভঙ্গ, পুত্তনাবধ, কালীয় দমন, পর্ব 
ধারণ প্রভৃতি হইতে কার্ডিকী পূর্ধিমান্ধ উৎলব, দেহযধ্যে বিশ্ব 


সি 


প্রদর্শন, বাণবিদ্ক হওয়া, এমন-কি ৮ম গর্ভে হওয়ার কাহিনী পর্যান্ত 
হয়িবংশ দ্বারা কৃফচরিতে আরোপিত হইয়াছে । অবশ্ত পাৰিপার্থিক 
ঘটনার পরিবর্তন করিয়াঃ। 

বাতলার অন্কতম “আদি বিদ্বান' ও শ্রেষ্ঠ ষনীবী*ৎ ভাগবত 
কর্তৃক শ্ীকৃষে আরোপিত ভগবস্ধা সন্বদ্ধে কি বলিয়াছেন তাহাও 
আমাদের জান! দরকার। সত্যান্থসদ্ধিৎস্থ' হইয়া! তিনি ভাগ. 
বনের এই কথা বিশ্লেষণ কবেন। তাহার অভিমত এই ষে-- 
ভ্ীভাগবত বেদান্ত হৃত্রের ভাষ্য নহে । ভ্ীকৃষের গণ্ডে স্থাপিত- 
গণ্ড গোপীর মুখ হইতে শ্রীকৃঞ তানুল গ্রহণ করিতেছেন-_ 
ভাগবত-উক্ত এই সমস্ত সর্বলোক বিরুদ্ধ আচরণ বেদাস্তের কোন 
শ্রুতি বা সুত্রের অর্থ হইতে পারে ন1! এবং ব্যাসদেৰ অন্ত সব 
পুরাণ রচনার পর তৃপ্তি ন৷ পাওয়ায় শ্রীভাগবত রচনা করেন, 
এইকপ উক্তি সভা হইতে পারে না*। তাহার মতে ভাগবত 


(৪) ইন্দ্রের দ্বারা শকটভঙ্গ (৪1৩৩1১০ ও ১1৭৩৬ গক )। 
ইন্্রের খারা পুতনা বধ (৪1৩০।৮ খ্বক) ইন্দ্রের ছারা অহিবধ (৮1৩৮৪ 
খক)। ইল্রের পর্ব$ধারণ ও সঙ্ঈালন (২1১২৯ খক)। উত্তরের 
ঘথিক্ষীরপ্রিয়তা (৯1৬৮৮ খক)। ইন্্র গোপতি (5।৩১।২২ ফক)-_ 
কৃ গোপাল। ইস্র দ্বারা ঘঅপহাত গো উদ্ধার (৮1৩৬২ খক)। উল্তু 
পাঞচজন্ক শখখধারক (খ ১১০২ খক)--বৃফও পাখজক্াধারক। 
ইন্্ গরুৎষান (১1১৬৪1৪৬ খক )--কৃকগ গরুৎমান । ইন্দ্রের চারি 
অনুর্ধযঘেহ (১৭৪1৪ ক )- কৃফের চতুবৃহ। ইন প্বীসব (১1৫৭৩ 
ধক) কৃক বাহদেব। ইল হুধাগি হইতে চক্র গ্রহণ করেন ( 51২৮২ 
ক )--কৃফ অগ়ি হইতে চক্র গ্রহণ করেন। ইশ্ত্রও হরি (৮1৯15 
খক)। ইন গোবিন্দ (১1১৩১ খক)। ইন্ত্রকে 'বংশ' বানবিদ্ধ 
করে (81১৮1 ক) কৃষককে '্বরা'ব্যাধ বাপবিদ্ধ করে। ইন্র 
৮ম গর্ভ মার্তগুত্াক্ত (১14২৮ খক)-কৃক ৮ম গঞ্ভ মাতৃত্যক্ত। 
ইন্লের কুক্ষিতে বিশ্ব লুকাইত (৩1৩২/১১ ক )-_কৃষেঃর উরে বিশ্বভাগ। 
ইন্সরবন্্র সকলে জনুবর্তন করে € ১)৪৯।১ থক )-_কৃফের আচরিতবন্ধও 
সকলে জনুবর্ধন করে। ইন্দ্র বঙ্জপদ্ধতি দেন সর্ধলীবার্থে (১1৪৯১ 
খক )- কৃষ্ণ গীতার উপদেশ দেন সর্বজীব হিতে । ইন্দ্র ছুষ্টের দমন 
ও শিষ্টের পালন করেন (৩1৪৬২ ক) ইউন্রসধা জঙ্জুন কুৎস 
প্রধান যোদ্ধা (৫1২৭৯ দক )-কৃফসথা অঞ্চদুন প্রধান যোস্ধ!। 
মায়াবলে ইন্দ বহরপী হন ( ৬1৪৭1১৮ ধক)। কার্ধিকী শারদ 
পূর্ণিমায় বৃত্রবথে উৎসব (২1১২১২ খক)-_কার্বিকী পৌঁমানীতে 
কুকের রাল। 

--'ভাগবতে জীকৃকচরিত' বন্ধ স্বামী মহাদেবালন্দ শিরি--গ্রাবন্তক, 
আধাড় ১৩৪৮। 

(৫) রাজা রাষমোহন রার (১৭৭৪-_১৮৩০ জী: )। 

(৬) রাজ। রাঙমোহন বলিয়াছেন--অন্য সব পুরাপ রচনা করিয়া 
তৃপ্তি না হওয়ায় ব্যাসদেব শ্রীভাগবত রচনা করেন-_ইহা। সত্য নহে। 
ইহার প্রমাণ ব্বরপ কোনো খবিবাক্য নাই। প্রীভাগবতের পর নারদীয় 
ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ওয়োঙশখানি পুরাণ ব্যাসদেষ রচনা! করেন। 
যথা জীভাগবতে ১২ বদ্ষে-_ 

“অঙ্কাং দশনহল্রাণি পান্নং পঞ্চোনবন্তি চ। 
প্রবৈফধং অগ্ভোবিংশং চতুধ্বিংশতি শৈবকং। 
শাস্টো শ্ীভাগবতং নারগং পঞ্চবিংশতি ৪ 


“্রাঙ্থা পাতং বৈধ শৈবং ভাগবতং তথা ।” 
স্ইত্যাদি বচন ছারা হীভাগতত পঞ্চম পূরাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 


স্তাক্সত্তন্ম্থ 


[৩২শ বর্ষ--১ম খণ্ড সংখ্যা 


দ্বারা শ্ীকুফে যে ভাগবস্ধা আরোপিত হইয়াছে তাহা মন্তু বিযোধী। 
মন্ুর বিপরীত বাকা গ্রাহ নছে'। 

কৃ আসিয়া ইন্্রকে উৎখাত করেন। কুচ গোকুলে ইন্্ 
পুঞ্জার পরিবর্তে গোপুজ! ও গিরিপূজার প্রবর্তন করেন। ভিনি 
নিজেই গিরিধারী। স্ুতয়াং ভাঠারই পূজা! । তাহাতে ইচ্ 
কুপিভ হইয়া! অতি বৃষ্টিতে গোপকুলকে বিপর্ধ করেন। তখন 
কৃষ্ণ আসিরা কোথাও পাথরের বাঁধ, কোথাও পর্বত কাটিয়া জল 
নিকাশের ব্যবগ্থ। করিয়া দেন। গোপগণ বক্ষ পায় (--পুয়াণ 
প্রবেশ পৃঃ ২৭৩)। পুরাণ কাহিনীর সহিত বাহার! পাঁরচিত 
তাহারা কৃঝলীলার অন্ত সব ঘটন। জানেন । আমাদেরও তাছ। 
জান! প্রয়োজন । পুরাণকারগণ আপন থুশিমতো কৃষ্ণচরিত 
লিখিরাছেন। এমন পুবাণও আছে যাহাতে কৃ্ণকে বিষুর অতি 
অকিঞ্চিংকর অংশ (একটি কেশের সমান) বল! হইয়াছে 
(বিষণ পুরাণ )। তাহাতে কৃষ্ণ কতৃক কুকক্ষেত্র যুদ্ধ পরিচালনা, 
এমন কি পাণুধের সঙ্গে সখ্যত্র কথাও নাই । অথচ হিন্দুলমাে 
্রীভাগবত্তের শেষে অন্ত পুরাণ অপেক্ষা! ্তাগবতের প্রাধান্ত উল্লেখ 
হয়। ইহা প্রশংসাহূচক উক্তি । তাহাতে অন্ত পুরাণের মধ্যাদা হুর 
হয় নাই। প্রা নকল পুরাণের শেবে নিজ প্রাধান্তের কথা উল্লিখিত 
আছে। এইভাবে গীতায় বিশু শ্রেষ্ঠত্ব, চ্ডীতে দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব, যহেখ্বর 
গীতায় শিবের শ্রেষ্ঠত্ব, বৃহদারণাকে ইলোর শ্রেষ্ট, প্রশ্নোপনিবংএ 
প্রাণবায়ুর প্রেষঠন্ব, গরুড় মাহায্ো (আছি পর্কো) গরুড়ের শ্রেষ্ট 
এ সকলই প্রশংসাদুচক | গৌডম কনাম, খৈজিনি প্রভৃতি জর্শনকারগণ 
ব্যাসদেবের পমকালীন । আপনি দর্শনের ভান্ত মিজে কেছ করেন 
নাই। অন্ন্ত আচাধোর! করিয়াছেন। হুতরাং বেক্ান্তপৃত্জের ভান 
নিশ্চয় ব্যানদেব নিজে করেন নাই । ভাস্তকারের! বেদগান্তমতকে 
আন্বতবোৰ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রীভাগবতে বিনি প্রতিপান্ত ঠাহার 
পরিযিত রূপ, তিনি সরকার গোপীজন-বজভ | তিনি হেঘাম্বের 
প্রতিপা এমন কেহ উল্লেখ করেন না । বেদের অধ্যাত্ধকাণ্ডের জর্থের 
ব্যাখা! করিতে শিল্পা ভগবান মনু সে অ্গেতীয় সর্বাবাগী পরমাস্মাকেই 
প্রতিপহ্র করয়াছেন। মন্ুর বিপরীত বাকা গ্রাগত নছে। ভাগবত 
বেদাস্ুনুতের ভান্ক নছে। মণ্রর মতে বিঞু মনুষ্যের এক আঙ্গের 
অধিঠাতা। অনের অধিষ্ঠাত্রী চ্র, কর্ণের দক, পঙ্গের-বিছু, 
বলের--শিষ, বাকোর--অগি,গুঙ্েশ্রিয়ের অধিউঠাতা- মিত্র, ইত্যাদি)" 
হভাগবত যে বেদাগশুত্রের ভাব) নহে ইহা বুদ্তির দ্বারাও শুম্পষ্ট বুঝা 
যায়। ভাগবতের ছবিহ্জ চুরি করিয়া খাওয়া, ন! পাইলে ভাও ভাঙগির। 
ফেল! ইত্যাদি ( ১০।৮।২২ ভাগ+ | গৃহহধ্যে মলমুজ্ঞাি তা।গ ( ১1৮২৪ 
ভ17"), গেপীদের বন্ত্হরণ (১০।২২১২ ভাগ* ), ছ্ীকফের গণ 
স্থাপিত গণ্ড, গোপীর মুখ হইতে প্রীকৃকের তাদুল গ্রহণ ( ১০৩1১ 
ত1গ*)--এই সফল সর্ধলোক বিরুদ্ধ আচয়ণ ব্যোন্ডের ফোহ্‌ ক্রুতির 
এবং কোন্‌ ছৃত্রের অর্থ তাহ। বিজ্ঞবাক্ষির৷ পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন 
বিবেচন! করিয়া দেখেন না|? চর 

_ রাজা রামমোহন রায়ের 'পঙ্ডিতগণের মহিত বিচার' পীর্ক দীথ 
প্রবন্ধের অংশ বিশেষের মর্ণা | 

(৭) শ্রুতি ও মনুশ্বতিতে বিয়োধ হইলে হগুর মতই প্রধান হইবে। 
হথা-_ 

“শ্রুতি স্মৃতি বিরোধেতু জতিরেব গল্ীয়নী। 
স্ববিয়োধে সদা ফারধাং প্যার্ডং বৈধিকহৎ মত ।”-- সযার্তীৃতি ঘচন। 

(৮ যাস্দেৰ » জীকৃফ। শক স্ইন্া। শকেশ” শঞজবিজী বহুদেব 

কৃফ। 


অগ্রহায়ণ---১৩৫১ ] 


এই পুৰাণথানি অপ্রচলিত নয়। ইহ! হইতে কি বুঝার? অবস্থা 
গৌযীর-বৈফহ সমান হইলে ইহ! এতদিন অপ্রচলিত ইয়া 


অোের যাযুফেন চরিতে বাদে কৃষণকে *শৌরিঃ' বল! হইয়াছে 
(১1৫*)1 যাকুছেষের ১২শ নাষ--কেশব। লায়ায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, 
বি, মধুুদন, ভ্রিবিক্রষ, বামন, ভ্রীধর, হযীকেশ, পদ্মনাত ও দামোগর | 
কেশবাঙ্ছি ১২শ নাম দ্বার! মার্গঙীর্যাদি ১১শ জ্গাস বুঝায় (418518118, 
1001, ৩1 ], 7102). 

এই বানুছেষের| কি 'তুঘার'-_নাসুজেববংলীয় রাজগণ ? বিফুপুরাণে 
ইছার! কাণ্ায়ন নামে উক্ত হউয়াছেন। 

কে কে বলেন ভগনানের ১* অবতারের ৮ম অবতার কৃল্প। কিন্তু 
অনেক শ্থলেই বলরামকেই ৮ম অবন্ঠার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
ভাগবত মতে কুফ, ভগবানের ২*তিতম অবতার (১1৩২৩ ভাঁগ*)। 
কৃষ্ণের বৃত্তাত্ত যহ্াভারত, ছরিবংশ, বিুপুরাণ, পল্ুপুরাপ, ব্রচ্ষপুরাপ, 
ভক্ধাওপুয়াণ। হ্ন্দপুরাণ, কুর্ধপুরাণ, আদিপুরাণ ও অন্তান্ত গুাচীন গ্রন্থে 
পাওয়! বায়। প্রায় সকল গ্রন্থকারই আপন মত রক্ষা করিয়াছেন।*** 
তন্মধ্যে কতকগুলি সতা বলিয়া গ্রন্থ করিতে কাহারও আপতি নাই, 
কিন্ত কতকগুলি বৃত্বান্থ এতই অনসগিক ও অগ্রাসজিক যে তাহ! 
গুনিলেই অবিশ্বাস করিতে হয়। শীঙ্কার' সকল পুরাণ উপপুরাণকেই 
ব্যাস প্রণীত ও সতা বলিয় বিশ্বাস করেন, ঠাহায়। বলেন কৃষ্ণ বৃত্বান্ত 
যেখানে পাওয়া যার তান সকলই সতা। কৃষ্ণ ত আর আমাদের মত 
সাষান্ত মান্ছুব নয়, তিন হয়ং ঈশ্বর ডাহাতে সকলেই সম্ভবে ।***বিফু- 
পুরাণমতে কৃষ্ণ, বিষুর অংশ বা! পূর্ণ অবতার নহেন। একগ্া্ছি কেশদাজে। 
বিকুপুরাণে কৃষের ভারতযুদ্ধে সহায়ভা বা পাণ্ডুনের সথাত নে 
কিছু উল্লেখ নাই (-_বিশ্বকোব ৫র্থ ভাগ পৃঃ ৪১৮) 


্ঠজ্চিরগি 


ফাইত। শুধু অপ্রচলিত নয়-_অল্প গ্ঠ হয়া যাইত জয়ানদ্দের 
চৈসতন্তমঙ্গলের স্তায়। 

কোনে। প্রসিদ্ধ বাক্তি বলেন--কৃষণের দেবত্ের কথ! সবই 
আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত”। 

বৃত্র বধ করিয়া! দেবতাদের রাজ! হইলেন ইন্জ। খাক তাহ! 
ডস্কা বাজাইয়া প্রচার করিল। রাবণ বধে ও ভারত যুন্ধে 
নায়কত্ব করিয়া রাম ও কৃষ মর্থালোকের প্রধান দেবতা হইলেন । 
ভারতের প্রধানতম মহাকাব্যদ্ধয__রামায়ণ ও মহাভারত উভয়ের 
জগ্নডস্কা! বাজাইল। যত কিছু অলৌকিকতা তাহাদের উপর 
চাপানো হইল। শান্তি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহাদের 
নিয়! রসিক দাহিত্যিকগণ রলকাব্য রচনা করিলেন। একখানির 
পর অন্খানি রসকাব্যে রঙের মাত্র! বাড়িতে লাগিল। অবগত 
সবই কাল্পনিক ঘটনা নিয়া। কৃষ্ণচবিত্রে এই রমকথা বেশি 
বেশি আরোপ কর! হইয়াছে । রামচরিতে এতোটা নয়। ইহার 
হেতু সামাজিক অবস্থা । স্মাজের মনোবৃত্তি। এই ৰস- 
চিত্র ই--রাস। 

আগামীবাৰে সমাপ্য 


(৯) কৃষ্ণ দেবাবতার মি প্রথমে লোরোননারাজির। 
মহাভারত বপিত শিঞ্ঞপাল, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শফুনির ব্যবহার 
ও বাক্যাবলী আলোচনা করিলেই জানিতে পারা বায়। বিফুপুরাণ, 
ভাগবত, হরিবংশ, এমন কি মহাভারতের যে যে অংশে কৃফের ঈশ্বর 
সন্ধন্ধে কথা আছে, সেই সেই অংশ আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ 1 





৮ 


হরিদ্বারে কয়েকদিন 


শ্রীতননপূর্ণা গোস্বামী ১ 


লাডোর ছেড়ে একদিন হরিদ্বায়ের দিকে রগুন! হয়ে পড়লুম । লাহোরের 
প্রকাও জংসম ষ্টেশন, অসংখ্য আনাগোনার পথ, ট্রেনেরও যেমন হাওয়া 
আনার অন্ত নেই, বাত্রীর ভীড়ও তেমনি, গস্তবা প্ল্যাটফর্ম খুঁজে বের করা 
এক সহক্যা। এই ঘা রক্ষা ঠেশনের ব্যবস্থা ভালে, টিকিট চেকার 
টিকিট দেখে কোন প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে বলে দেয় । কোলকাতায় এই 
বাবস্থার অন্ভাবে, নান ছুর্ভোগ ভোগ কঙ্তে হয়, নর্থ বেঙ্গল একপ্রেলের 
যাত্রী ঢাক! ছেলে ওঠে, আগাম মেলেয যাত্রী শিলিগুড়িতে চড়ে। প্লাকা্ড 
দেখে নেবার হত শিক্ষা! দীক্ষা সকলের থাকেনা, শ্ারণেও সব সময় 
আসেন! 

ভীড়ের আতঙ্ছে, রীতিমত ভ্রুততার সঙ্গে ষ্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলুম, 
কিন্তু বুখাই আশা, বৃখাই সতর্কতা, দেরাছুন প্যাসেঞ্জার ট্রেন লাইনে গ্রবেশ 
করতে না করতে লোস্তাতুর পিগীলিকার মত গাড়ী ও প্লযাটফম জনতায় 
ভয়ে উঠলো । নগ্ন স্বার্থপরতার চরম রাপ গাড়ীর এই কানয়াতে দেখতে 
পাওয়া হার, দৃষ্টি থেকেও অন্ধ, শ্রাতিশত্তি থেকেও বধির, কলের পৃতুলের 
মতই, আসন ধার। একথার দখল করেছে নীরব নিখর। মৃত্ালীলাও 
বগি গুদের সুমুখে সংঘাটত হয়, তবু ওর! নিষ্পন্দ । 

দেয়ে গাড়ীতেও তিল ধারণের স্থান রইল না। পাঞ্জাব প্রদেশের 
েয়েরা বে ট্রেন ট্রাছেল বেলী করে তা স্বীকার করতেই হবে। কামরার 
অধিকাংশ দেক়েই “সান” করতে বেরিয়েছে, অর্থাৎ বেড়াতে যেরিয়েছে। 
শামীরিক এনং হানসিক উন্নতিয় দিক থেকে এ ব্যবস্থা নিশ্চই মঙ্গলজনক । 


বাল! দেশের মেয়ের! কবে গৃহগণ্ডী থেকে মুক্ত হব, তাই ভাবি; 
পৃক্লাপার্ধণ ব্যতীত বাঙলা দেশের ট্রেনের মেয়ে-কামরাগুলো প্রায় 
ফাকা দেখতে পাওয়া যায়। 

পৌনে দশটা বাজতে গাড়ী ছেড়ে দিল-_লাকসার জংদন হয়ে হরিস্বার 
যাবে। বস্বার মত একটু জায়গা পেয়েছিলুষ, এইবার সঙজজিনীদের 
দিকে মন দিয়ে তাকালুষ। যুক্তপ্রদেশ, সিন্ধু, পাঞ্রাব, ফ্রটিয়ার গ্রদেশের 
মেয়ে ওরা, ওদের প্রত্যকের স্বান্থা আছে, তাই রাপ আছে, রং জানে, 
ওদিকৃকার জলবামু যে ভালো তা জন্বীকার করবার উপায় নেই। ওয়া 
কেউ শালোয়ার পরেছে। কেউ শাড়ী, জর্তেট কাপড়ের ছড়াছড়ি । 
এতবেশী জর্তেট-মনে হয় জ্ঞাতীর হৃতোর প্রতি একট! সহজাত অবজ্ঞা 
রয়েছে। গাড়ীর মধ্যে আমি একা বাঙালী, আমার সন্বন্ধেও ওদের 
মধো বেশ একটা কৌতুহল ছিল, বর্তঘানের এই সম্বটজনক আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতিতে ভ্রথণে বেরিয়েছি বলে অনেকে বিশ্রয়-প্রকাশ করলো 
দ্ধের প্রভাবে বাওল! দেশের অবস্থ। কিরাপ জান্তে অনেকের মধ্যেই 
আন্তরিক বাগ্রত| রয়েছে দেখলুষ। কোলকাতায় বোমা. পতনে নিখুত 
সংবাদ অনেকে জান্তে চাইল। দেখতে দেখতে গাড়ী লুধিয়াম! 
জলম্ধর পার হয়ে যেতে লাগলো, বাক্বোটা এফট। বাজলো, সঙ্গিনীর 
কেউ কেউ তখনও গজ মেতে রইল, সেই হেরেলি গল্প, চাল ডাল 
ইত্যাদির আলোচন!। দূর ছাই, চাল ডাল আর ভালে! জাগেমা,-. 
ওসব সংসারিক জালোচন! তোম্র! সংসারে কিরে খিদে করনা, ট্রেষের 


৬৯৬ 


কারার হযণের ছাধূর্ঘ জগচর কর কেন? একটু ধিঃিশষা, একটু মীযরষ 
থাকো, আপন অন্তরকে একৃতিয় বিডি লীলা বিকেতজের স্পর্শে সম্প্- 
সত্য ও উত্ধগ ধরে তোল । সন্ুখে গুড়] জয়োঘলীয জ্যোত্তামর 
আকাশে বিপুজ সমারোছ। একটু নক্গোপন মনের বন্দনায় আমি নিজেকে 
নিক্োজিত্ত ফরলুম।. 

পরদিন বেঙা ধশটায় লাক্‌দার পৌছুদুষ, এইবার ভির শাখা লাইনে 
গাড়ী হরিগ্ার বাবে। হয়িত্বার দ্বগের পথের ইঙ্গিত, বদ্রীনারায়ণ, 
কেছারনাধের ভোরণন্থার। গঙ্গোত্রীর জন্বস্বানের প্রথম লোপান 
ওইখানেই। সেই পথের যাত্রী আমি, জানিনা ফেন! হিস্দু আমি, 
ছু়তো ছিন্দু নারীর আজন্ম সংস্কার বশত: মলট! আমার আনন্দে পরিপুণ 
হয়ে উঠলো । কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ী ছেড়ে দিল, প্রকৃতির চেহারায়ও 
এবার পরিবর্তন হুর হোল। রুক্ষ অন্ুর্ধর মাঠ আয় নয়-_প্রান্তরে 
প্রান্তরে অরণ্যানীয আভাব--পলাশ বনেয় রাড! প্রাচুর্য, দুদ্নান্তে পর্বতের 
রেখা,--কোথাও ধুদর কোথাও গ্ঠাযল, উ*চু নীচু আকা ধাক! হয়ে 
দিগতে মিশে খিষ্কেছে। কয়েকটি স্টেশনে ধাড়িয়ে ঘন্টা হু'এ্কের মধ্যে 
গাড়ী হরিদ্বারে এসে পৌঁছুলো । 

এক কথায় বলতে গেলে হরিদ্বার একটি ছোট সহ্র। ই্্রেশনও 
খুব বড় নর়। রাস্তার ঘাটে নানা বয়মের নানা জাতের তীর্ঘযাত্রী শুধু 
দেখা যায়, বাঙালীর দর্শন ছূর্ম। স্টেশন থেকে কোয়ার্টার মাইলের 
যধ্যে মাড়োয়ারী প্রতিটি কয়েকটি ধর্শাল! । বর'মান সমস্তায় টাজ।- 
ভাড়া দশ বারে! আন'-নজাষরা “ভোলাগিরি ধর্জশালার উঠেছিলুম 
-ক্োতল! বেশ প্রকাণ্ড বাড়ী, পাঙারা ভঙ্গ, রাস্তা থেকে হয় করে 
নিয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সমস্ত হুবিধের দিকে আন্তরিক দৃষ্টি রেখে- 
ছিল। নাত দিম ভোলাগিরিতে থাকবার নিয়ম | ফোলকাতার 
মতই জিনিয পঞজ্জের জা গানে, দোকান থেকে ভাত জানাতুম। 
একজনের উপযোগী জান! বারে! চৌদ্দ__ডাল, তরকারী, ভাজ আর 
একটু চাটনি দেয়,-সে একেবারে অখান্ত,--তার চেয়ে পুরি অনেক 
ভালে। 'আনাজ পাতির দাষ কিন্তু বাঙলা দেশের সঙ্গে ভুলন! হয়না, 
আকাশ পাতাল প্রভেদ.--তিন চার সের একটা লাউ ছুই পরসার 
বেশী হয়না,_ওখানে ত1 পাচ ছয় আনা সের দরে বিক্রী হয় বেগুন 
ঢেঁড়স টমেটোর ঈর়ও তজপ। তীর্থস্থান,--জাল জুয়াচুর়ী প্রবঞ্চনার 
উৎপাত নেই, ভাঙ্গামি পরসার সঙগ্ঠায় পয়সা না ছিতে পারলে গশান্ধীর। 
স্বছনো হুবিধে মত দিতে বলে দেয়। তীর্ঘবাত্রী সবাই, ছুদিনের 
জানাগৌন। নকলের, অথচ কী নিবিড় বিশ্বাস,--ধস্থান তাই স্তায়ের 
সর্্যাদাও রক্ষা হয়। আমাদের সমাজ জীষনের ভিত্তি কবে এমনি সভার, 
সত্য এবং বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, ভাই ভাবি । 

তখন বৈশাখ মাস--কিন্ত আবহাওয়! নুঙ্গর-কাচা মিঠে জাষের 
সত ঈফৎ লীত ও উফ ছুই সথান- শেষরাত্রে রীতিমত ঠাও। পড়ে। 
ভোলাগিয়িতে আমর! থে ঘর পেয়েছিলুয, রাস্তার ধারে, খয়ের সন্ুখস্থ 
বারান্দার দাড়ালে খানিকটা দূরে নীল ধারার প্রবাহিত, মৃছ তরঙ্গাযিতা 
গঞ্জ দেখ! যায়। নীলবসনা গঙ্গা যত দেখি তত চেয়ে থাকি, 
বিশ্বে ও মৃক্ধতায় অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, খুশিতে দৃষ্টি জগত হয়। 
সনে হয় যেন ওই নুন্দরী গঙ্গার অনশ্ীতে আগিকালের কাহিনী লিপিবদ্ধ 
হরে রয়েছে, পুরাণের হর প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করেছে। কলকল, ছলছল 
ঢের তরজ-্যনি যেন কোম্‌ হদূর সঙ্গীত, যেন হিসালয়ের বালী বহন 
ফরে আন্ছে। . ফুরফুরে ঠা বাতাসে হন প্রাণ মেতে ওঠে । ভোলা- 
গিছি খেকে ফোয়াটায় যাইলের গধ্যে এই গজগারই তীর্ঘধাট “রন্ষকুও".. 
হয়িখায়ে গেলে এই ভ্রছাকুণডে স্নান না করে ফিরতে নেই । ফলমূল, 
তরী গরকারী, চাল ভাগ, পুরী হিষ্টার় সরবত, চ1 কাপড় জাম! ইত্যাদি 
বাজার দোকান পার হয়ে এই জনগকৃঙে যেতে হয়। বেশ বড় ধাধাদো 
খাট, হুউন্য গ্াচীয়ের হাতধানে নারী ও পূর্বের ঘাট পৃথক-.দেয়েছের 


| *২শ ব্__১ন খ৩-- সংখ্যা 


ঘাট যেশ জার সম্পর, পীর মন্বজা, বিনা সন্কোচে বাধ কর! যায, ও 
বেশের দেয়ে সম্পূর্ণ ন্রভাবেই স্নান কছে। বরফের চেড়েও ঠা জল, 
বান করে বড় তুলার লাগলে । কোলকাতার মেদের খাদের খাটে 
কৰে এই আক্র হবে তাই ভাবি। হনে পড়ে একবার গুরুত্বপূর্ণ মামাজিক 
নিরষ রক্ষায় কোলকাতায় গঙ্গাছ জান করতে গিয়ে--এই আকুয় অভাবে 
জাম! কাপড় শুদ্ধ, শ্বাম করে, তারই উপর গুধনো! কাখড় চড়িয়ে 
বাড়ী ফিরে ছিপুষ । খাটের উপরে জালোফচিতর। ধর্ণপুত্তক ইত্যাছির 
দোকান, একপ্রান্তে লঙ্মিনারায়ণ, রাধাকৃফ, শিবছুর্ণা দেবমেবীর 
হুতি। প্রণামীর কোনও দাবী নেই, _লামর্থা যত দিলেই হয়। বর্ষকুও 
খাট সাস্ধাত্রষণের হার যঙ্গলিশি জায়গা, কতফটা লেকের মত, তবে 
ধরনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এখানকার আননোর প্রধান বিষয় । লক্ষোর 
পর মল্দিয়ে মন্দিরে আরতি শেষ হইলে ছলে ছলে নরনারী সেখানে জম 
হয়, রাত্রি নটা! পর্বস্ত বৈদ্যুতিক বাতী হলে, ফুলের হালা, ডালমুট ভাজ।, 
মালাই বরফ ইত্যাছগি বিক্রয় হয়। ধর্মযাজক বাজনার সঙ্গে ধর্মসঙ্গীত 
করে, কেউ বা ধর্মগ্রচারের বন্তৃতা করে, কেউ বা ভ্রীড়াকৌশল দেখিয়ে 
অর্থ উপার্জন করে। অ্রহ্ণকারীর! আপন আপন রুচিষত স্বান বাছাই 
করে নেয়। বৃত্তাকারে গঙ্গাঃ চতুর্দিকে প্রবাহিত, মধ্যে স্বীপের 
অনুকরণে খানিকটা জারগ। বীধানো, ছুই ধারে বাধানে!। সেতু রয়েছে, 
পার হয়ে ওই স্বীপে যেতে হয়। বিয়লা প্রদতত ওইখামে একটি টাওয়ার 
কুক রয়েছে । আমর! ঘেছ্গিন গিয়েছিলূস, পূর্ণিমায় চাদ ছিল জাকাশে, 
হী পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, অপরাপ লে নমগারোহ। 


“দেখ ওই হুধাসিদ্ধু উছলিছে। 
পূর্ণ টন্দু পরকাশে-_-” 

ভোলাগিরি থেকে মাইল ছুই দূরে একদিন কল গিয়েছিলুম। আসা 
যাওয়া টা্। ভাড়া ছুই টাক!, গঙ্গার কানেল, দোকান বাজার অতিক্রম 
করে অপেক্ষাকৃত নির্জন গাছপালার ছায়া্ঢাক। পল্লী-পথেয় একগ্রানে 
টাঙ্গ! থামিয়ে গাড়োক়ান জানালো। "'কঙ্খল নামতে হবে" । পায়ে 
চলা পথে খানিকটা এগিয়ে গেলুষ, পৌরাণিক ধুগের কাহিনী, 
ঘাত্তিক মৃপতি প্রজাপতি দক্ষেয আলর, আজও দক্ষালয় নাম নিয়ে 
ছাড়িয়ে রয়েছে! কত যুগ যুগাণ্ু অতিবাছন করেছে, কালের প্রবাহে 
সে য়াজপ্রানাদ অবলুপ্ত হয়েছে, রাশিকৃত হয়ে ভগ ইটের শপ 
চতুষ্জিকে বিক্ষিপ্ত রয়েছে, তারই মধ্যে খানকয়েক বক্ষ, ভাজ! 
ঘরজা! জানালা ঈক্ষালয়ের সাক্ষ্য বুকে করেধাড়িয়ে জাছে এবং 
কক্ষগুলিতে প্রজাপতি দক্ষ শিব সতী প্রদুখ বিগ্রহুতি 
প্রতিত্িত রয়েছে । ধুপ, ধুম প্রদীপ ছল্ছে। পুজারী মন্রপাঠ করছে, 
গ্রণামীর কোনও জুলুম নেই, সাধ্যমত দিলেই হয়। রাজপ্রাসাদ চিছ্িত 
বহিঃপ্রান্তর আগাছা! ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ । ভিথারীয়! আজও দেখানে 
জক্ষের নাষে উপার্জন করছে। কঙলের আশে পাশে রাধাকৃফ, দুর্গা, 
হনুমানজী প্রকৃতির মল্গিয়। আরও খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়ে 
হালাপুর পরী পাওয়া যার়। ছায়া-নির্বন মনোরম প্রান্তর, এইখানে 
পিতৃগৃহে অপমানিত! সতী পত়ির নিন্দা লইতে না! পেরে দ্বেত্যাগ 
করেছিলেন । একগ্রান্তের ছোট একটি পু্ধরিণী সেই শ্বৃতিতে বিশ্ঞষান। 
নাহ সতীকুখু । নিকটেই দুি প্রতিটিত স্্তি-বঙ্দির, 
সভভীর এই করণতম মৃত্যুকে আজও হিন্গু নায়ী 
কয়ে, নিষ্ঠার সঙ্গে সেই জাহর্লকে অনুমরণ কয়ে। 
ভার অন্যায় ধিচায় না করে এই আমর্পের জন্য বিখাসে অনগ্াণিত হয়ে 





লম্পট হুশ্যর়িজ স্বামীকে নমর্থন কয়ে বার 
ফেরার দুখে ওই প্রান্থেই হেগেছের একটি উচ্চ পরাইছাসী খালিক! 
বিভাগ দেখে এলুয। জভাঃ পাড়ার ভাকা ফুটিরখাদি, ঠিক বেন 


গাচীন খবিদের বিভাজন, প্রাচীন এবং জাধুমিক ছুই আহরণ দিলি 


অপ্রহীরখ--১৬৫১ ] 
সি ্প্্স্ষা্থিপস্স্থন্্্্যিপ্রপ্স্স্ল পান কিউব স্্প্প্্্র- 
এখানে শিক্ষা প্রদান কয়া হয়। বোর্ঠিংও রয়েছে-সএকটি ছারাসী গেয়ে 
পারচারী করে বি! আ তত কয়ছিল। 

হরিখ্বার থেকে পনেরো মাইল ছুয়ে হাবিকেশ, ট্রেন বাদ উভয় যানেই 
বাওয়! বার। আমর! নকান ৮টার ট্রেনেই রওন! হয়েছিলুম, পর্বত 
টানেল ইত্যাদি অতিক্রম করে পৌনে এফ ঘণ্টার মধ্যে হবিকেশ 
পৌছুলুষ । পর্ধতের প্রাতীরে বেন হাধিকেশ বেষ্টিত, যে দিকে তাকাই 
পর্বতষয়। ট্রেশন থেকে কিছু দূরের মধ্যে লছছি নার়ায়ণের মন্দির ছাড়া 
দর্শনীয় জাক বিশেষ কিছু মেই। আরও খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়ে 
গঙ্গার খাট, এখানকার জলের শ্রোত অত্যন্ত উদ্দাম। এখানে মংন্তের 
প্রাপছানির আশঙ্কা নেই, মন্থত্ত সমাজে জন্প-গ্ত ওরা, আবার দেব- 
তার ধত বরেণাও, কারণ মানুষ গুদের স্পর্শ না করলেও পুণা 
সঞ্চর করতে যয়দার গুলি ওদের নৈষেত দিয়ে খাকে। ওই ঘাটেই 
পরসায় জাটুটা করে তথাকথিত গুলি বিক্রয় হয়। পরমাননে ওরা তা 
ভঙ্গণ করে। 

মাইল তিনেক দূরে প্রসিদ্ধ লছমন ঝোলার উদ্দেস্তে রওনা হয়ে 
গড়লুম। টা আনা যাওয়া! জনপিছু এক টাক! চার জানা নেয়। 
প্রথমে মাইল খানেক ঘোড়। বেশ উদ্তমের সঙ্গে ছুটলো, তার পরেই 
পার্ধতা প্রান্তরে পৌছেই তার পায়ের গতি মন্থর হয়ে এল। এক দিকে 





উদ্নত-বক্ষ হিযালয় পর্বত, 
ছুগর্ষ সন্ী্ণ প্রান্তর বেয়ে আমাদের 
খানিকটা পথ চল্বার পর 


লছমন ঝোলা, অপর প্রান্তে শ্বেত বের দ্বগয়ায় যঙন্দিয়। খগরছুয়ার, 
--হিমালক্প গিরিশেখরের পাদদেশে গ্জানদীর তীরবর্তী এই খর্গহযায়, 
এই তোরণ দিয়েই একদিন পঞ্চপাণব ভ্রৌপদীসহ অহাগ্রস্থানের ছিকে 
হাত! করেছিলেন। কত যুগ বুগান্ত অতিবাহিত হয়েছে, তবু যেন যনে 
হয় পাওবগণের চরণ চিন্তে জাজও ওই প্রান্তরে উজ্দবল হয়ে রয়েছে! 


পাওব-হাতাগণ এই পথেই যাত্রা করেছিলেন? রাজোস্বর বুধিটিয়ের 
অস্তিত্ব ছিল এই কি পুঁখবীতে? িস্ুুরও গৌরবময় ছিন ছিল ? 
“ছিল বই কি” ছুইধারের নির্জন অরণাভূমির মধ্যে থেকে কে ফেন 
উঠলো।--''সমন্ত সত্তার ছিন্দু আজ রিস্ক হলেও, বঞ্চিত সে চিরকাল 
ছি 1, তার দাবী একদিন গৌরবের পীর্বস্থান অধিকার করেছিল ।” 


অপরাধ-বিজ্ঞান, 


প্রীআনন ঘোষাল 


অনেকের ধারণা যেয়েদের বিপথগাহ্ী হওয়ার একমাত্র কারণ আধুনিক 
শিক্ষার্মীক্ষ।। কিন্তু এইয়প ধারণা ভুল। এ'র! ভুলে যান, শিক্ষা 
তিন প্রকারের, যানানক, নৈতিক ও শারীরিক | নৈতিক (শক্ষার ভার 
এখনও পর্যন্ত অভিভাবকের উপরই স্বন্ত। দ্মুল কলেজে নৈতিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। মেয়েয়। নৈতিক শিক্ষা পার গৃছে। বাহিরের 
ঈশিক্ষ। ছেলেছের ভার মেয়েদের উপর বর্তায় না। এই জন্ত এক এক 
পরিবারের সকল মেয়েই ভাল হয়। এইজপ্ত ছেলে 156199690 হলেও 
মেয়ের! প্রারই [১৪)৬০৮৫ হয় না। এক এক পাঁরবারের আবার 
সকল মেয়েই হুষ্ট। হয়। শিক্ষিতা বা অশিক্ষিত সকলে সমভাবেই 
বিপথে চালত হয়, ঝা হয় না। বরং শিক্ষতাঙ্ের সহজে তুলান হায় 
না। [বিপথে গিয়ে পড়লেও পরে তার! সামলে নেয়। কিন্ত 
জশিক্ষিতর] বিপথে গিয়ে সহায়হীন হয়। ফেরবার পথ তার! খুজে 
পায় না। কপজীবিনীদের মধ্যে একজনও শিক্ষতা নেই। তারা 
সকলেই অশাক্ষতা। মনে রাখ! ডাঁচৎ এট। 17808300781 1511০, 
গঞ্জার বখন জোয়ার আসে। তখন সেই নুন জলে অনেক খড়কুটা 
ভাগে। পরে জজ খিডিয়ে গেলে, জল হয় হচ্ছ ও নির্ঘাল। বর্তধান 
সমাজ একদিন [খতিয়ে আসবে । পথ চলতে গেলে 4১6949৩0 
হতে পারে। তাই বলে পথ চলা বন্ধ করামুর্খতা। প্রগাত সন্থখেও 
এই কথাই বলা চলে। শিক্ষা দীক্ষার (পু খগত) সাঁহঙ চারঙের 
ফোনও সম্বন্ধ নেই, আছে সংস্কাতয়। জনেকে বলে, পুষ্কার যুগে 
নি'ধাকাঞ গেমাঁভনয় কদাচৎ ঘটেছে বা ঘটে নাই। [হন্জ একথা 
আঘবেই ঠিক হয়। এ বিষয়ে আমি একজন ৭৫ বৎসরের দাহুশ্রেণীর 
সাক্ষা গ্রহণ করি। নিপ্পের বিব্বাতটী জাঁণধানযোগ্য। 

“তখন জাহার প্রথম যৌবন। পাশের বাটার বধুটার সহিত আমার 
প্রেম হর়।  সানেরঘাটে ছাল! ( নারিকেলের ) চেপে আরম [চটি 
রাখতাষ। জল ভুলতে এনে সে চিঠি 'তুলত। বধুটার স্বামী থাকত 
বিদবেশে। আমর! জগ উপায়ে পয়স্পয়ে [সলিঙ হতাম, রাওযোগে 
অথচ প্রকানে। দোট। গৈঙ। ভ্থালরে গুদ্ধ বস্ত্র পরে খড়ম পায়ে ছাদে 
থাকডাম। আওয়াজ হত খট খটু। একাদঙ ঠেলে উঠলাম যেলগাছের 
ঘৌছি ছাদে ছিলেদ। ছজনেই জামাকে দেখলেস। 


গুনলাম বৌদি বলছেন--ওগো দেখেছ । ধমক দিয়ে দা! বললেন-_ 
রোজই দেখছি। ও জামার ছোড়দাছু। প্রণাষ ঠুকে তার ধরে ঢুকলেন 
কাপতে কাপতে । বেলগাছ ধেকে এলাষ নিষগাছে, তারপর গাছ বনে 
মড় ঘড় করে নেষে এলাম পাশের বাড়ীর গোয়াল ঘয়ে। গুদিকে পাশের 
বাড়ীর ষেঞজবে। বাকা মিশ্ড়ী দিয়ে, ঘুমুর পরে নামতে থাফেন। ঝুষুর 
বেজে উঠে_বুম বুম। পরণে ঠার লাল সাড়ী। মাথায় টকটকে 
সিছর। গোক়ালঘর থেকে শুনি স্বাগুড়ী বলছেন--চুপ কর, ও 
সাক্ষাৎ লগ্ষী। মাথা ঠোকার জাওয়াঞ্ও পেতাম-_-ঠক্‌ ঠক্‌। সাথ! ঠুফতে 
ঠুতে স্বাগুড়ী বলছিলেন-_-এমান অচল! হয়ে থেক মা'। পরের দিন গুনি 
ঈাদা বৌদিকে বঝছেদ- অত কথার তোমার দরকার ফি। পিি দিবা 
নাদি আম বুঝব। খবরদার কথ হেন য়াষ্ট্রনা হয়। পাশের বাড়ী 
পান চাইতে |গয়ে শুনলাম, গিষ্নীঠাক্রণ বাক! সি'ড়িতে ভিন ভিনটে 
ঘুমুর (টুকৃর1) পেয়েছেন। ঘুমুর তিনট। ঠাকুর ঘরে রাক্ষত হয়েছে। 
ভয়েই হোক, ভাক্তিতেই ছোক, কেউ ঘর থেকে বের না। জানরা 
নিব্বিদ্বে নদালাপ করে ঘরে ফিরেছি, কেউ দলে কয়ে নি/নিন্গেও না। 
সেকালের চাবী মেয়েরাও অভ্িসারে যেত উদ্ভূত উপারে,দাধার একটা 
মরা বা যালদা রেখে মাঝে মাঝে ধুন! দ্িত। জাগুনটা থেকে থেকে জলে 
উঠত দপ্‌ দপ্। আলে! মনে করে সেদিকে কেউ হেত ন। 
আধুনিকতার আবহাখয়ায়, সেকালের অনে্ষ ভূপেরীয় সন্ধান 
আর [ফলে না। আসলে কিন্তু তাদের অস্তিত্ব আজও আছে। 
আজিকার ভূতপেত্বীরা লুকিয়ে প্রেমাতিনর করে না। তাই তার! 
সমালোচনার পাত্র হয় । যে ভূত বা পেন্বীকে পুর্যে দেখা! হেত চিলের 
ছাদে, গাছের ডালে, তারাই জাজ দৃষ্ট হর, লেকের ধারে, পাকে ও 
প্রান্তরে । ভাদেরই দেখা পাই পথেঘাটে, ক্লাবে ও রেওুরার, 
সিনেমাতেও । ভাল মন্দ নিয়েই একালেযই হোক, ঘা 
সেকালেরই ছোক। সামাজিক শানদ কড়। করলে ( একঘরে, বর্জন 
গ্রভৃতি) ভূত-পেন্রীয়! কিয়ে আসতে পায়ে । এটা বৈজ্ঞানিক যুগ । সমাজি- 
গাতিথের চিন্তাথার। বিজ্ঞানসপ্মত হওয়া উচিত। তা! ন! হলে ভা সমাজের 
উপকার করতে গিয়ে জপকায়ই করবেন যেলী। 


পৃ 


বনফুল 


(88) 

সাইকেল চড়িরা শঙ্কর গ্রামে গ্রা্ষে ধুরিতেছিল। এমন অসময়ে হে 
এত কলের! হইতে পারে তাহা! তাহার স্তানিটেশন বিভাগ কজন করে 
মাই। চৌধুরি বলিলেন বে প্রথমটা যদিও তিনি খবর পান নাই, এখন 
কিন্তু চেষ্টার ক্রটি করিতেছেন না। কৃপে কৃপে পটাশিরাহ পার্ধাঙ্গানেট 
দেওয়া হইয়াছে, গরীবদের পটাশিয়াম পাাঙ্জানেট বিতরিত হইয়াছে, 
নৃতন রোগী হইলেই স্থানীয় ভাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হইতেছে, কিছু 
কিছু ভ্যাকৃসিনও দেওয়া হইয়াছে তথাপি কেন যে ফলোদর় হইতেছে 
ন! দে জবাবদিছি করিতে তিনি অপারগ । তিনি বথাক্তবা যখাসাধাই 
*তে। করিয়া চলিয়াছেন। গ্রামে গ্রাষে ঘুরিরা শঙ্কর হতাশ হুইয়। পাঁড়ল। 
বু লোক মরিতেছে। একটা ভাকৰাংলোয় গঞঙ্মেন্ট- নিয়োজিত 
একজন হেল্ধ, অফিসারের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎ ঘহিয়া গেল। 
ভঙ্রলোক গার্কির ছাফ-প্যান্ট হাক্ষ-শার্ট পরিয়া মাথায় পোলার হ্যাট 
চড়াইকা শঙ্করের মতোই লাইকেল-যোগে গ্রাষে গ্রামে ঘুরিয়! বেড়াইতে- 
ছেন। কলের! কেন খামিতেছে ন| জিজ্ঞাসা করায় তিনি ফস্‌ করিয়া 
একট! সিগারেট ধরাইয়া সক্ষোতে উত্তর দিলেন--“ফি করে বলব 
বহুন । কলের! থামানো তে। জামার কাছ নয়, জামার কাজ ওপর- 
ওলার হুকুম তামিল কর! । তাই করে' বাচ্ছি প্রাণপণে । কলের! 
থামল কি ধাষল না" তা নিয়ে সাথ ঘামাবার অবসর নেই আহার--” 

শঙ্কর হাসিয়। বলিল, “ইচ্ছেও নেই নাকি। গ্রিন একটা আমাকে । 
জাষার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে” * 

“এই যে জাহন। ইচ্ছে থাকবে না কেন মশাই, ইচ্ছে খুব আছে, 
উপায়ও জান। আছে, কিন্ত কিছু কর! বাবে না” 

“করা যাবে না কেন” 

“বলি তাহলে শুসুন। কলেয়ার বিষ গুধু যে জল দিয়েই সংক্রামিত 
হয় তনয়, যে কোন খান্ত্রবা দিয়েই তা হয়। কিন্তু জামাঘের যত 
জাক্রোশ কেবল জলের ওপর, অন্ত সব বিষয়ে আমর! উদ্ধানীন। এই 
গর়লানীগুলো দুধ বেচন্কে, এই যে সবাই পেয়ার চিবুচ্ছে এদের গুপর 
আমাদের কোন কনট্রোল নেই। আমর! প্ধু যৌধিক উপদেশ 
দিয়েই খালাস--সব ফুটাকে থাও। আমাদের কথায় কেউ কর্ণপাতও 
করে না" 

“না করবার কারণটা কি” 

“আমাদের কথ! কেউ বিশ্বাম করে ভেবেছেন? নট্‌ এ সিংগ.ল 
সোল। খাকি ভ্ঞাট-কোট দেখলেই ভাবে পুলিশজাতীয় ফেউ হবে 
বোধ হয় একজন- আাধাদের হ্বারাস করতে এসেছে। আর আমর! 
পুজিশের “হেল্প নিয়ে কাজও করি যে। সেইজন্েে লোফে আমাদের 
ভর করে, বিশ্বাম করে না! ওষের যত বিশ্বাস বৈ কবরেজ গৌসাই 
এই মবের উপর । কুয়োয় পার্সাঙ্গযানেট পরাস্ত দিতে দেয় না হশাই। 
একটা গ্রামে কুরোর পাধাঙ্গযামেট দিয়ে মার খেতে থেতে বেঁচে গেছি। 
ভাগ্যে বাইক ছিল, চো চে! দৌড়ে তবে গ্রাণটা বাচে। আর একটু 
হলেই পশ্চিমে গোয়ালার লাঠিতে নাধাটি ফাটত আমার সেঘিন--” 
ভাঙ্কারবাধু হো হো করিয়া হাসির উঠিলেন এবং সবিষ্তার়ে গা 
বলিলেদ। 

পত্র জিজ্ঞাস করিন-"এ অধিশ্বাসের ফেছু কি” 

“তা! সাবি না মশাই, তবে এইটে বুঝেছি হে করসা-জামা-কাপড়- 


গুলা নৌ-কল্ড, ভগ্রলোফ নাত্রফেই ওরা সন্দেহের চোখে দেখে। 
করস] কাপড় ভামায় ওপর গুদের ঘোর সন্মেহে। গুদের মিজেছের 
মধ্যেও কেউ যদি হেশ ফরম! কাপড় জামা পয়ে' একটু ফিটফাট হয় 
ওয়া নঙ্গে দে ধরে নের হে ভার চিএ খারাপ হয়েছে-ছেয়েরা তে? 
এই ভয়ে ফরসা কাপড় পরতেই চায় না। আর সত্যই দেখা বাক থে 
যায় বেশ ফিটফাট তাদের চরিজ্র খারাপ । আমাদের / সন্থক্ধেও ওদের 
ধারণ! যে আমরা স্ভাল করবার ছুতোয় এসে টিক পকেট ঘেরে 
নিয়ে ধাব” 

একটু হাসির! ডাক্তায়বাবু পুনরায় বলিলেন, ''জায় পঞ্চেট মারিও 
জামর| | মেছাৎ লিখে কথাও নয" 

“পকেট মারেন 1” ল 

“মারি না? আজই তো এক পাউও পারধাক্সানেট এক পাও 
কুইনিন বেচলুষ। কিন্তু খরচ দেখিয়ে ছিলুম। শুধু যে বেচি ৩. 


নয়, হানও করি। বন্ধু-বান্ধবদের শ্পিরট, টিচার আইক্লোচিন, 

কুষ্টনিন তে! হরদম দিচ্ছি ফি করি. চাইলে 'না' বে 

পারি না" . 
শস্য চুপ করিরা রছিল। 


“না বেচে কি করি বলুন, জআহাদের ওপর তে! জহিল্‌ হয় না। দশ 
বচ্ছরেয় ওপর চাকরি করছি, এখনও পরাস্ত একট! ডিস্পেন্দারি পেলাম 
না। অথচ আষার চেয়ে কত জুনিয়র চুকল আর পটাপট 
ডিস্পেন্সারি পেলে। আমার অপরাধ জামি বাঙালী আছ হিন্দু। 
এই কংগ্রেল মিনিষ্ট্রি আরও ডোবালে জামাছের মশাই । এতগুলে' 
চোর যে কি করে' এক সঙ্গে জুটল এত অল্প সময়ের মধ্যে--এর চেয়ে 
সাচ্ছেব মনিব ঢের ভাল ছিল সশাই--সাছেব জাত গুণের কদর 
বোষে-_” 

শঙ্কর চুপ করিয়াই রছিল। 

ডাক্তারবাধূও ক্ষণকাল চুপ করিয়। থাকিয়। পুনয়ায় সংক্ষোতে 
বলির! টাঠলেন-_“লাক্‌ লাক্‌--নবই লাক মশাই । যখন আই-এস-মি 
পাশ করলুম বাধ! বঙগলেদ ঘা ইনজিনিয়ারিং পড়গে হা। তখন ফেদন 
একটা তুল ধারণ! ছিল, ডাক্তারিটা মোবল প্রক্ষেসন, ডাত্কারই হতে 
হবে। মেডিকেল কলেজ, কারমাইফেল কলেজ, কোথাও ঢুকতে না 
পেয়ে শেষে দুর্গ! বলে' কটক মেডিকেল দুলে ঢুকলাম-_ত1-ও জনেক 
ঘুনঘাস দিয়ে। বার তিনেক ফেলঙও করলাম । শেষে জনেক কঠে 


টেনে হিচড়ে বেরিয়ে প্র্যাকটিস করতে বসলাম দিনফতক। কি 


হল না। আমাকে ডাফবে কে! ঢুকলাহ শেষে ঢাফরিতে। বৃ 
পরিষার খাড়ে কি করি বলুদ। কিন্তু চাকরিয় তো এই ঈশা-.” 

“বৃহৎ পরিধায় বুঝি জাপনাদের” 

“যাবণের ই । খর সব এই শন্মায় ঘাড়ে। গজাতে ছিলে দ 
মশাই, অনেক কষ্টে যেই ছুটি একটি পাতা ছাড়ছি, অঙ্গনি কেউ ন। 
কেউ এমে মুড়িয়ে খেয়ে বাচ্ছে। আজ ভাগনে, কাল ভাইপো, পরও 
বেয়াই, রগ বট-_একটা না একট! লেগেই আছে। শুধু মাইনে 
সম্বল করে' কি চলে মখাই ? চলে না” 

“আপনাদের উপরি কিছু দেই বুঝি ?" 

"ওই বা জ্যালাউল পাই-..ভীগ বৎসামাড। জায় এই ঢুরি-চাষারি 
করে' ধা চার টাক! হছ। কলেরা খাবে ফি য়ে 1 আমর! কেট 
কফি উইলিং ওরার্কায় ? ছেট না। উইলিং হখ ছি ছয়ে বলুন। 


৬৭৮ 


অগ্রহায়ণ--১৩৫১ ] 


আঙাদের হাতে কষমতাঁখ দেয় না, পরমা দেয় না, জআযাগের গুপর 
সুবিচারও হয় ল। আমাদের ফেবল ঢু 18৩ ১৩ 1১0100070০0 ৮৩ 
217, 5০07 22৩8৮ 05019068180 পর্বাস্ত দৌড়--তাই করে 
যাচ্ছি। কেউ প্রাণ দিয়ে কাজ করে না। সবচোর। আমাদের 
কাজ হচ্ছে প্রানের গুরুমের কাছে কুইমিন, পটাশিয়ম পাধাঙ্জ্যানেট 
দেওয়া, উদ্দেন্ত তায গ্রামের গরীবদের বিন| পয়সায় বিতরণ করবে। 
কেউ ত! করে' ভেষেছেন? সববিক্রি করে । আর এই যে আপনার! 
নব ছ' টাকা জাট টাকা মাইনে দিয়ে গুরু নিযুক্ত করেছেন, এর| কেউ 
কি পড়ার ভেবেছেন ভাল ফরে? পাজির পাঝাড়া ব্যাটারা। কারো 
বারানার কারো জাটচালার, খিয়ে'রেটকালি এক একটা পাঠশাল! খুলে 
রেখেছে খালি, কতকগুলে৷ ছোঁড়া নেখানে বসে' গুলতানি করে মাঝে 
মাঝে, পড়াশোন! কিছু হয় না। অনেক গুরু আবার অন্য জায়গায় 
চাকরিও করেন। অথচ কাগজে কলে দেখুন এত টাকা 82908 £07 
50908:100 ! এডুকেশন তো হচ্ছে কচ--” 

“বলেন কি!” 

“শুধু কচু নয়, কচু পোড়া! । এ দেশের উদ্ধার নেই মশাই। এই 
আপনারাই যে পললীসংস্কারের জন্কে এত টাক! ঢালছেন ত1 কি হচ্ছে 
জানেন? জামার মতে দেশের পিণ্ি চটকানো হচ্ছে কেবল। 
অধিকাংশ টাকাই পাচজনে লুটেপুটে থেয়ে ফেলডে, দেশ কিছুই পাচ্ছে 
না। কাজ করছে মিশনারির!, দেখে আনুন গিয়ে" 

“কিন্তু আমাদের উপায় কি” 

“উপায়? উপায় ভগবান” 

বলিয়া! তিনি হো! হো! করিয়া! হাসিয়া উঠিলেন। 

“ওই যে আপনাদের চৌধুরী__যাকে আপনার! স্যানিটেশন বিভাগের 
কর্ধ। করে রেখেছেন--এফের নম্বর চোর বাটা । চরণ ডাক্তারের 
কম্পাউওার মাঝে মাঝে কুইনিন নেয় আমার কাছে-__“ছাফ প্রাইসে' 
দিই তাকে আঙি--এবারগ তার জঙ্তে রেখেছিলাম কিছু, কিন্তু এবার 
লে মিলে না, বললে চৌধুরির কাছে পাচ পাউও পেয়েছে ওয়ান ফোর্থ 
জামে। চৌধুরি পাঁচ পাউও কুইনিন পার কোথা থেকে মশাই ? 

শঙ্কর নির্বাক হইয়া রছিল। কয়েকদিন আগেই চৌধুরী তাহার 
নিকট হইতে ছুই পাউও ফুইনিন লইয়া গিরাছে ! 

ডাক-বাংলোর চৌকিদারটা আপিরা সেলাম করিয়া! দাড়াইল। 
তাঁহারই জান্ীয় একটি শিশুর কলের! হইয়াছে । বলিল চেষ্টার কোন 
ক্রটি হয় নাই। স্থানীয় কৃপে দাবাই দেওয়া হইয়াছে, ছেলেটিকে 
'অক্দন'ও দেওয়া! হইয়াছিল, একজন ডাক্তারবাবু আসিয়া 'পানি'ও 
চড়াই! গিয়াছেস, তবু ছেলেটির অবস্থা : শোচনীয় । সাহেব যদি 
মেহেরযামি করিয়া একবার--। 

“ভোর বাড়ি কতদূর ?” 

"অঙ্গিচে ইজুর” 

“যাবেন না ফি, চলুন ন। দেখে জানা যাক, কাছেই বলছে” 


চলুন 

যাইতে বাইতে শঙ্কর জিজ্ঞাস! করিল, “'জ্যার্ট কলেরা ভ্যাক্‌ সিনের 
কি অভিজ্ঞতা আপনার ?” 

“সবর বড়ো হিসেব মতে ছিলে খাস! কাজ করে। কাজেও বেশ 
উপকার হয়। কিন্তু জাসল কখ। কি জানেন, ঠিক সময়ে ঠিক মতে! সব 
হয়ে ওঠে না। এর! সব লময়ে ইনজেকশন নিতেই ঢায় না। কীহাতক 
সাধ্যসাধন! ফরে' বেড়াই ব্যাটাদের--” 

সোগীর বাড়িতে গিয়া দেখা গেল যোগী মুহুর্ত ভিন চারি বৎসরের 
একটি শিশু । শন্রধের ভিসপেজারির় ডাক্তারবাধু 'ভাবাইুন সাব- 
কিউটটেবিযাদ' দি খিয়াছেন। হগলেয নীচেটা জাছে। ফাজ 
দাবা করিদাছেন, তাহা! খাওয়ানো হইডেছে। গ্রোপনে 


হজুজ্ছহস 


৩টি 


'বৈধ'য়ের “দাবাই'ও চলিতেছে। গলার একটা যাহুলিও পরামে! 
হইয়াছে । তবু অবস্থ। শোচনীয়। চোখের ফোল বসা. মাখার চুল 
কক্ষ, নিপ্পা্ত দৃষ্টি, শুদ্ধ অধর । অন্ধকার ঘরের ভিতর পচ। ভ্যাপসা 
একটা গন্ধ। বমি ও বিষ্টার উপর মাছি স্তন ভন ফরিছেছে। ফাল 
ইহার বড়াট যার! শিরাছে, আজ এটিও ধায় ধায়। নিজাঁষের মতে! 
বিছানায় 'পড়িরা আছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় মৃত । জীগ নিশ্বাস- 
্রশ্বা-টুকু এখনও খামির! বায় নাই কেবল। ভাক্তারবাধু বু'কিযা 
নাড়িটা দেখিলেন, তাহার পর মুখ-বিকৃতি করিয়! শঙ্করের পানে 
চাছিলেন। 

মেয়েটা হঠাৎ চীৎকার করিয়! উঠিল "মাই গে-_” 

মা পাশেই বসির! ছিল। ঝু'কিয়! বলিল, “কি বেটা” 

মেয়েটা ছুই শীর্ণ হাত দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। শুর 
পাইয়াছে। 

প্র নেই বেটা, '্ডাকটর বাবু আইলোছে, ঘুর দেখে দ” 

মেয়ে কিন্ত যাকে অকড়াইয়! ধরিয়। রছিল। 

মা তখন তাহাকে চুম খাইয়া খাইয়! ভুলাইতে লাগিল । “লালু 
মেরা, শুগ| মেরা, ঘুর ঘুর দেখে দ” 

ডাক্তারবাবু জধীর হইয়া উঠিলেন। ৃ 

“আর দেখবার দরকার নেই । যা দেখবার দেখে নিয়েছি । চলুন, 
এখানে দাড়িয়ে আর কিহবে। আরে ওই সে করকে চুষ মত খাও । 
ফিন তুমর। ভি হোগা” 

মা কিন্ত চুম খাইতে লাগিল, বারণ গুনিল ন। 

“ভিলগাষ্টিং । আমন" ৃ 

ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু শ বাহিরে আনিয়। দাড়াইল। 
ডাক্তারবাবু চৌকিদারটিকে বলিলেন যে চিকিৎস! ঠিক মতোই চলিতেছে, 
আর নুতন কিছু করিবার নাই। ফাজটা ঘন ঘন যেন খাওয়ানো হয়। 
চৌকিদার “জি হুচুর' বলিয়া খবরের ভিতর ঢুকিল। 

“চলুন যাওয়া বাক-_” 

নির্বাক শঙ্কর ডাক্তারবাবূর পিছু পিছু যেন যস্ত্রচালিতবৎ চলিতে 
লাগিল। 

“ওকে বললুম বটে চিকিৎসা! ঠিক হতে। চলছে, কিন্তু ঠিক সতো 
চলছে না। অধিকাংশ ডাক্তারই মনে করে কলের! হলেই হালাইদ 
দিতে হবে। ফোন রকমে “পানি চড়াতে" পারলেই যেন চিকিৎসার 
চরম হয়ে গেল--ওকি আপনি অমন গুম মেরে গেলেন কেন” 

শঙ্কর তবু কিছু বলিল না, গণ্তীর হইয়৷ রহিল। 

“আপনার কি মনে হচ্ছে তা বুঝতে পারছি। ] 15899% উও/ 
£86110£- আপনার মনে হচ্ছে এত করেও কিছু ছচ্ছে না। হৃযেকফি 
করে-_শ্বচক্ষেই তে| দেখলেন, মা-টা ওর মুখে মুখ লাগিয়ে চুষ খাচ্ছে- 
চতুঙ্দিকে মাছি ভন ভন করছে-_পাশেই সরাতে পাস্তা! ভাত বামি ডাল 
রয়েছে তাতে মাছি ধসছে-_একটু পরেই হাদী 'গিলবে ওগুলে! গপ গপ 
করে'। আমর! জলে পারমাঙ্গ্যানেট দিয়ে জার কি করব বলুন” “ 

স্নান হাসিয়া! শঙ্কর বলিল, “সব বুঝেও ক্ষিস্ত শান্তি পাচ্ছি া। জামি 
জার ডাক-বাংলোর ফিয়ব না, আপনি ধান--* 

“আপনি কোথ! যাবেন” ৃঁ 

“আমি আমাদের ডিসপেলারিয় ছিকেই বাই একবার” 

“আচ্ছ! তাহলে নসক্ষার" -, 

“নমস্কার” | 

এক হেলে মার! গিল্পাছে, আশপাশে সফলে মার! যাইতেছে, রোগট! 
কত ভীষণ তাহ! অজান! মাই, কি করিলে. রোগের হাত হইডে বীচ 
যায় বৈজ্ঞানিক ডাক্ষার হারত্বার ভাহ। বলির! দিতেছে সহপ্ত জামিয়া 
শুনিয়! তবু মা সন্তানের চুষ খাইতেছে। শন্করের নিজের হায়ের কথা 


নি 
। 
নন 


সয়াইরা একজারগায় জব কৃষ্িতেছিল, লে একটি বৃবতীর পায়ের নিকট 
আসিয়৷ কি একট! রমিকতাই করিল বোধ হয়, যেয়েট সকোপকটাক্ষে 
জুন্ীভরে তাহাকে ছোট একটি লাখি মারিল। সকলে ছো৷ ছে। 
করির। হাসির) উঠিল। গ্রুগুলি ক্রুততর বেগে ছুটির হেন এ আনন্দে 
যোগ দিল। শঙ্করের মনের যেত্বও সহসা যেন কাটি! গেল। এত 
দঃখেও ইহাদের প্রাণের উৎসব খামির বার নাই তে! ! খাইতে পায় 
না, পরিতে পার না. ম্যালেরিয়া ভোগে, কলেরার অরে তবু এত 
আনন্দ! ছুঃথে হাহাকার করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলির হখের 
দিনে উৎদষ করিতেও ইহাদের বাধে না। ফোন "পরব বাদ যেয় না। 
একটা কিছু হইলেই হইল । উপার্জন করিয়া, ধার করিয়া চুরি করিয়া 
যেন করি! হোক ঘলে দলে রপ্তীণ কাপড় পরিরা রাস্তায় বাহুর হইফে 
-মিঠাই কিনিষে, পুডুল কিনিবে, নাটিবে, গাছিবে। সে যিঠাই, সে 
পুডুল, মে নাচ সে গান হয়তে! উৎকৃষ্ট মর, কিন্তু ভাঙাতেই উহার 
আনন্দে হিল । আমর! উহ্থান্দের ঠিক চিমি না, উহারাও ব্যমাদের 
ঠিক চেনে না, মাঝখানে কি একটা যেন বাধ! গুটি করিয়াছে । কি 
সেটা 1.-"**্ছঠাৎ অবস্ষুরধানি শুনিয়া শঙ্কর পিছু ফিরিয়া ঢাছিল। 
একরাশ ধুজা উদ্ভাইয়। নটবর ডাকার বিছ্যৎযেগে চলিয়া গেলেন) সনে 
হইল গ্রামের ভিতরই গেলেন। ওই মেয়েটাকেই দেখিতে গেলেন না 
কি? শঙ্করও ফিরিল। সেই চৌকিষারের বাড়ির দিকেই আবার 
অএুসর হইতে লাগিল। গিয়া দেখিল তাহার অনুষানই ঠিক। 
চৌকিদারের বাড়ির সামনের বেটে খেজুর গাছটায় নটবর ডাক্তারের 
গোড়া বাধা রহিয়াছে । আর একটু কাছে গির। শব্বর গুনিতে পাইল, 
নটনর তারন্বরে গালাগালি নুর করিয়াছেন। 

“এরত্‌না দেয় তক ফের) করত! খ। রে পাল। সব । পুটুর পুটুর তাকে 
হায় ৷ আগিন্‌ বানাও জঙ্দি-ফুকে। জোর সে উচ্জু কাহাকা--হট-_” 

শন্বর ছ্ারগ্রান্তে :আসিরা ছরাড়াইল। উকি দির! দেখিল দটবর 
নিজেই উবু হইয়! বলির! একট! উদ্থনে কু"... দিতেছেন। ভাছায় বড় বড় 
লাল চোখ ধোরায় আরও .লাল [হইয়া উঠিরাছে। খানিকক্ষণ কু" দিয়া 
তিনি বলিঙেন--“্ফু'কু আজ্ছ! কর কে” এবং উঠিয়া দাড়াইলেন। 
গাড়াইয়াই শ্ষরের নহিত চোখোচোথি হইয়া! গেল। 

“মা য়ে শপনাফেও ডেকে এনেছে:ন! কি ব্যাটা” 


-. স্াম্ত্তজ্র্ 
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মা, জমি এমমিই এসেছি” 

প্চনুদ বাইয়ে চলুন, এখাদে বড ধোয়া । শালার উদ্ুদটা পরাস্ত 
ভাল করে' ধরিয়ে রাখে মি। অথচ ঘন্টা দুই জাগে আমাকে খন 
ডাকতে গেসল তখন পই পই করে' বলে দিজাম--চয়ণ ভাক্কারকে খবর 
ঘিয়ে বিফেল নাগাদ আহি টিক পৌষ । তোয়! উদ্ুদে এক হানি জল 
চড়িয়ে রাখ গে যা, গরম জল চাই। কিছু কয়ে নি শাল, কেবল ডাক্তার 
চেখে চেখে বেড়াচ্ছে, হেল্থ জফিসারটাকে পরাস্ত ডেকে এনে দেখিয়েছে 
বলছে। আর বার বা খুশি ওযুধ ইন্জেকশন দিয়ে গেছে, এখন তুই 
শাল! সাহল!। আনন, আপনার সন্ধে একটা কথাও আছে। এ 
ব্যাটাদের সতরঞ্চ মার কিছু নেই যে বিদ্ধিয়ে বসি--সব শুয়ে মুতে 
একসা হয়ে আছে-আ; | আগুন এইখানেই বলা যাক---” 

বাড়ির সামমে গোটাকয়েক ইট পড়িরাছিল। একটা ই'ট শস্করের 
দিকে জাগাইয়া দিয়! আর একটাতে নটবর উপবেশন করিজেন এবং 
হুম করিলেন-_“যেগ লে আও” | 

্স্ত চৌকিদার তাড়াতাড়ি উবধের ব্যাগটি আমির! সন্দুথে রাখিল। 
নটবর ব্যাগ খুলিয়া! কয়েকটা ইনজেকশনের শঁবধ বাকির করিয়া করিয়া 
মেখিলেন, তাঙার পর মুখ বিকৃত করিরা বজিলেন--.”এই হযেছে, কিছুট 
শালায় মমে থাকে না-আ:-_” 

শকি হল ?* 

পপি. ডির পিটুইীটি নট! জানতে তুলেছি, অথচ ওটা ছয়ফার এখনি . 
যাই উপ করে" শি়ে নিয়ে আসি । জলটা তগ্ক্ষণ গরম ফোক। 
আপনি বসযেন ? আমি যায আর আলব। ঘোড়ার পিঠে দ্ব*' কোশ 'যতে 
জর কতক্ষণ লাগবে । জাপমার সঙ্গে হয়ভার ছিল একটু-_ছয়িক্তার সেই 
ব্যাপারটা--আচ্ছা সে পরে হবে ন! ভয়, ওষু্টা আগে ঈয়কার- যাই” 

"এখানে জামাজের ভিন্পে্সারিতে ওবুধটা কি পাওয়। বাবে না?” 

“যাওয়া! তে। উচিত” 

বলিয়াই মুচকি হালিয়! নটবর বজিলেন-“'কিন্ত আমার নাষ গুনূল 
আপনাষের ভাক্তার ছেবে কি না সঙ্গেহ। সেদিন মদের ঝোকে 
লোকটাকে জুতো নিয়ে তাড়া! কয়েছিগুম-” 

এক মুখ হালিয়া নটবর শঙ্করের দিকে চাহিলেন। 

“কেন কি হয়েছিল” 

“সেদিন এই পাশের গ্রামেই ভোজ্ু গোরালার বাড়িতে রাশি ছেখতে 
গেছি) শিয়ে গুনলাষ ভোজু ওকেও খবর দিয়েছে । বলে ইলা ওর 
অপেক্ষায় । খামিকক্ঞণ পরে উনি হুট চড়িয়ে গটযট করে এজেন, 
রুগি দেখলেন, জামার সঙ্জে একট! কথা পর্যাত্ত হইলেন না| আমি 
নিজেই তখন উপযাচক. হয়ে বললাম্--পিঠের ডাম ছিকে নীচে 
“ক্রিপিটেশান্‌' জাছে বলে বনে হচ্ছে দেখেছেন সেটা ফি। ব্যাটা হললে 


” কি” টু 

“বললে কোরাকের সঙ্গে আমি 'কমসাল্ট' করি না! গুদ্ধুমকথ' 
একবার । বললাহ--তবে রে শাঙজা, তোর পাশের জিকুচি করেছে 
বেয়োও এখান থেকে । এ ভ্তোজুর হাড়ী ময়, আমার যাড়ি। আমিই 
ভোষাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, এট ফি নাও হেয়োও এখাজ থেকে 
এখ.ুদি। তোমাদের মোট মুখ করে' চুয়ি করে" ঘুস দিয়ে পাশ কয়ার 
বে মুয়োদ কত--তা আমার জানা আছে। ডেল দিতে পারলে আদিও 
একটা সার্টিফিকেট জোগাড় কয়তে পারতাম । দিকালে শালা--। টং উ: 
কয়ে" ছুটে টাকা ফেলে দিয়ে দূ কয়ে' দিলাম । পাল! হেট হয়ে টা 
ছটে কুড়ি দিয়ে চলে গেল । চিকিৎসায় '৮' জাদে মা--“এটিকেট জায়াতে 
এলেছেন। তু নব চুদি কছে' পাপ ফয়েছে ছোকরা" জপ: 


আধুনিক জগতে ধর্ম ও রাষ্ট 
প্রীশটীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ 


হেঞ্গিন বরন্ধানঙ্ছ কেশবচজ্জ সেন নব-বিধান প্রবর্তন করিতে 
অন্দিয়ে তক্তমণ্ডলীর কাছে উপস্থিত হইলেন, তখন তীঙ্ছার হাতে 
ছিল প্রধান কয়েকটি ধর্শের চিহ্-লান্কিত এক বিচিত্র ধবন্কা__. 
হিন্মুর ভ্রিশূল, মুসলমানের খণ্ড চন্দ্র ও খৃষ্টানের ক্রশ। সেঙ্গিন এ 
পতাকার পটভভূষিকায় ধশ্মত্রয়ের পরস্পর বিরোধকে, ইতিহাসের 
পরম্পব্াগত কাল-সত্যকে ফেন ব্যঙ্গতরে উড়াইয় গিয়া উহার 
মূলে আধ্যাত্মিক এক্যের কথ! তেমনই উচ্ছবাসের সহিত ঘোষণা 
করিতেছিল। পরমহুংসঙ্গেবের সাহচধ্যে, তাহার সহিত ভাব 
বিনিষয়ের ফলে হিন্দুর তথাকথিত পৌত্তলিক ধর্দের প্রতি 
বিদ্বেষ কেশবচন্ত্রের মনে তখন অনেকখানি হাস হইয়! 
জাসিয়াছিল। সেই তাবোম্মাদ পুজাবী ব্রাহ্মণের অশিক্ষিতপটু 
গড়ীষ সাধনা, নির্ধিকল্প সমাধি, প্রগাঢ় ভক্তি, দিব্জ্জানের 
রসাস্ম বাঞ্না,--সর্ষেযাপরি সকল ধন্মের প্রতি সশ্রদ্ধ আত্মনিবেদন 
সংশয় দূর করিয়! তাহাকে এক নূতন চিস্তা-পথের নির্দেশ 
দিয়াছিল--তিনি একান্তভাবে উপলব্ধি করিলেন, সকল 
ধন্মই সভা । ্ 

এখানেও একটি রেখা টানি! স্বাতস্ত্রা রক্ষার চেষ্টা তিনি 
করিয়াছিলেন। সকগ ধর্ম সত্য বটে, কিন্তু সত্যকে সকল ধশ্মের 
মধ্যে সমতাবে লাভ কর! যায় এমন নহে--বস্তত বিষয় ছুইটির 
মধো একটি বিশেষ পার্থকা আছে। এ প্রভেদের স্থা্টি বিভিন্ন 
ধশ্মের পরস্পর-বিরুদ্ধ আচারপদ্ধতি ক্রিয়া লইয়া, ইহা বোধ- 
করি বলা বাহুল্য । সকল ধশ্মের মধ্যে তাবগত সাদৃগ্ত, উচ্ছাসের 
সাধনার চরম জ্ঞানের এঁক্য আছে, এই অর্থে সকল ধর্ম সত্য। 
কিন্ত আছুষ্ানিক ক্রিয়াকাণ্ড সকল ক্ষেত্রে কালোপযোগী বা 
নীতি-সম্মতও নঙ্কে, নির্দোবও নহে--এবং ষে পরিমাণে এগুলি 
গষ্ঠিত, নীতিবিরুদ্ধ ও সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী ঠিক সেই 
পরিমাণে ধশ্মকেও অসতা বলিতে হয়। একধপ মতবাছগ সত্বেও 
সর্যবংপ্ সমন্য়ের আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্ত হিন্দু ও থৃষ্টানের 
কতিপয় ক্রিয়ানুষ্ঠান তিনি গ্রণ করিয়াছিলেন । 

সর্ঝাধশ্ সমন্বয়ের এই সাধু প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন উদ্দেপ্ত 
ধরিয়া ইতিপূর্বে যা্গাম ব্লাতাসকি প্রবর্তিত থিওজফিকাল 
সোসাইটিক মধ্যে দেখা দিয়াছিল। অন্াস্ অধ্যবসায়, ধী-শক্তির 
অধিকারিনী এইরূপ মিল! কার্যকলাপে শিক্ষায় দীক্ষায় অদ্ভুত 
বহস্তের পরিচয় দিয়! আসিতেছিলেন--ভিনি না কি ভিববতে 
দীর্ঘকাল কাটাইয়া অভিষানব মহাত্মাগণের গুপ্ত-ধর্্থ উদ্ধার 
করিতে পারিস্বাছিলেন। কিন্তু তাহার অর্ভীত অন্ধকার জীবন ও 
পন্ববর্তীকালে তৌতিক তখ্যান্বেবী 801:16551398-সম্প্রগায়ের 
সহিত ফোগাযোগের কাহিনী নৈতিক ক্লচিকে এমনই জাধাত 
কয়ে যে, যে গুপ্ত বি প্রচারে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন তাহার 
প্রতি আস্থা রাধিতে অনেকেরই ভখন প্রবৃত্তি হয় নাই। তথাপি 
এ-কথা অন্থীকার কন্ধা চলে না, প্রাচাদেশের প্রাচীন ধর্ধগুলির 
উপ খৃষ্টান পাডরীদের গ্লেং-কটু তিক্ত আক্রমগকে শুধু থে তিনি 


৬৮১ 


প্রতিহত করিতে চাহিয়াছিলেন এমন নয় বর্গুলির, 
বিশেষত যিশরীয় যাসু-তত্ব ও ভারতের বৌদ্ধ, পৌরাণিক ধর্খের 
মন্তর-তস্ত্রের ব্যাখা! এবং হ্যরিতত্ব অবতারবাদ প্রভৃতির আলোচনা 
করিয়া ইহাই বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছিলেন যে এ সব মতবাদের 
মধ্যে নিগৃঢ় চিন্স্তন সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়ান্ছে, কালের প্রভাব ও 
বিজ্ঞানের নৰ নব আবিষ্কার উচ্ভাকে কিছুমাত্র স্ষু্ণ করিতে পানে 
নাই। খুষ্টধর্ের উত্তরকালের র্বপকে বিকৃত বলি! নিলা! 
করিয়াও তিনি সনাতন-পন্থী শ্রীক গির্জার অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার এ মতগুলি কতছুর বিচারসহ 
আমাদের তাহ! আলোচনার বিষয় নছে। ইহা! বলিলে বোধ 
করি যথেষ্ট হইবে যে বৌদ্ধ, হিন্দু ও খৃ্ধর্টের সমন্বয় সাধন ছিল 
তাহার লক্ষ) এবং সেই অনুপ্রেরণার বলে হিসেস্‌ বেসেণ্ট ধর্শোর 
ও রাহ্রিকতার ক্ষেত্রে প্রাচী ও প্রতীচীকে নিকট বন্ধনে জড়িত 
করিবার জন্য দীর্ঘ জীবন অক্লাপ্ত পরিশ্রষ করিয়া! গিয়ান্েন। 

সকল ধশ্মের মধ্যে সত্যকে আবিষ্কার কবিয়! সর্বধশ্ম সমন্বয়ের 
প্রয়াস জগতে নূতন নহে। ইনাণের প্রার্ঠীন ইতিহাস হইতে 
একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে স্বচ্ছন্দে করা যাইতে পাযে। 
শাশানীয় যুগে মনী নামে এক মনীষী ধর্মগুরুর জাবির্ভাব 
হইয়াছিল,-_ইহার প্রতিঠিত মনীশিজম্‌ (71555308529 ) 
একছা খৃরীয় ও জরধুষর সপ্নদায়ের মধুচক্কে লো নিক্ষেপ কারয়া 
একই কালে উহ্াদের মধ্যে বিলক্ষণ চাঞ্চল্যের হি কারয়াছিল। 
এই মহাপুরুষ জরধুষ্ট-বণিত ইট্টানিষ্টের কারণ স্বরূপ অরমাজ 
ও আহারমান নামক, দেবতাছয়ের তথ্যসমূহে পারদর্শী ছিলেন, 
ইছাদ নীতি ও খৃষ্টানগণের রহশ্যাবৃত ব্রিত্ববাদ হথারাঁতি জাধস্ব 
করিয়াছিলেন,_এমন কি, শাক্যমুনি বুদ্ধজেবের বিশ্বজনীন পর়ার্থ- 
পরত ও ককণার সহিতও ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হইয়াছিজেন'। 
একই মূল সত্য, উদার নীতি সকল ধশ্মের মধ্যে অন্থুবিদ্ধ জু'জের 
মত প্রচ্ছন্ রহিয়াছে, ভ্রমপ্রমাদ উহাদের প্রত্যেকটিকে কল যত 
করিয়াছে বটে, কিন্তু সত্যের বিকার হটে নাই--ইঙ্কাই ছিল 
ভাঙার বস্তব্য। এই যুক্তিসঙ্গত উদ্লার ধর্মমত আধুনিক 
মানবের সহনশীলতার গণ্ডী কোনমতে অতিক্রম করিবে না, হয়ত 
বা তাহার মনে উচ্থার প্রতি সপ্রশংস শ্রস্কাও জাগিয়। উঠিতে 
পারে--সমসামর়িককালে এ প্রচার কাধের ফলে তাহাকে কিন্ত 
জীবন হারাইতে হইয়াছিল । ধন্স্রোহের অভিযোগে রাজ বহাম 
জীবন্ত অবস্থায় তাহার চামড়া ছাড়াইয়! লইয়। নৃশংস হত্যায় 
ব্যবস্থা করেন এবং এ চণ্বে খড় ভরিয়! তোরণস্থার়ে. ঝুলাইস়। 
রাখেন। ধশ্মান্ধতার কী বীভৎস নিদর্শন 1. 

মোটামুটি বলিতে গেলে জাজ জামাদের সফল ধর্ের মূলে 
সতাকে ত্বাকার করিয়! লইবার পক্ষে কোন বাধা নাই, উচ্ছালের 
মুখে অনেক সময় আমন্বা কপ মনোভাব প্রকাশও করিব 
থাকি। কিন্ত ই! একটি পরম সত্য, অতীত ইতিহাসে ধর্শী- 
সমন্বয়ের সকল প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে---তাহার কারণ 


অটিডিছি, 


খুঁজিতে হয়ত অধিক ছৃষ্ধ যাইতে হইবে না! ধর্মকে হায় 
জাতীয় সস্কৃতি ও সভাতার সহিত সমান পংক্তিতে বসাইয়। 
রাখিয়াছে--উদ্ধার উদ্ঠে ব্যাক্ত-চেতনার ছিলন-তীর্থে ওক 
ভগবানের রহসটুপূর্যব নিত্য সম্বন্ধের মধ্যেই মাত সীমাবদ্ধ করে 
মাই। শুধু তাহা নয়, সভ্যঙার নামক্রণ যেমন জাতিকে 
তেমন ধর্খকেও অনুসরণ করিয়াছে--তাইই উন্বোপে, আয়বে, 
এমন কি তারতভূষিতেও এতিাসিক শক্তিপুঞ্জের ঘাতপ্রতিত্বাত 
স্বাতীয় প্রতিভার [বিচিত্র অভিব্যান্ত রুপে আচার পদ্ধতির, রীতি 
নীতিরও চিন্তাধারার উপর ষে বিশিষ্ট ছাপ দাগিয়। দিয়াছে 
ভাহাকেই আমরা খুষ্টীয়, ইক্লামিক ও হিন্দু সভ্যতা বলিয়। 
বর্ণনা করি। বন্তত ধণ্ম অন্তমূ্থী, মনভ্তত্বের বিষয়-_ন্রতরাং 
একান্ত বাক্তিগত, ব্যবহারিক আচার অন্থষ্ঠান ব! প্রথার সহিত 
উহার সম্বন্ধ নাই। শান্ত সমাহিত সশ্রদ্ধ চিত্ত শিব-নুক্ময়ের 
সুরাগত মঙ্গপবনে পালের মত ফুলিয়! উঠিয়া জীবন-তরমীকে 
হন ভক্তি-সাগরে তাদাইয়! দেয়, সত্যধপ্দের সাক্ষাৎ মানুষের 
তখনই মিলিয়াছে-_মগ্র চেতনার অস্ভরালে চিন্ময় অনুভূতি রূপে । 
নাবিরত্তো। ছুশ্চরিতাৎ নাশাস্তো নাসমাহিতো | 
নাশাস্বো মনসোহবাপি প্রজ্ঞানেনৈব আপ্গ,য়াৎ ॥ 

কিন্তু ধর্ের এই জন্তগৃ কূপ শুধু দিবাদৃরিলম্পর্ সাধক 
পুরুষের কাছে পরিস্ফুট হইতে পারে, জনসমাজে সাধারণ মান্থুের 
পক্ষে উহ! হুর্ববোধ্য, হয়তো! বা সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাই সকল 
ধন্থশায্ে সাধন-যার্গের স্পট বা অন্পন্ট ইজিত থাকিলেও এবং 
সর্বাকালে সকল ধন্দের সাধকগণ (70586508 ) এই যার্গের 
আন্থসরণ করিলেও সর্বসাধারণের কাছে ধশ্মকে আত্মপ্রকাশ 
করিতে হইয়াছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ লইয়া! নয়, আনুষ্ঠানিক 
ক্রিছ্কাকপ্দগুলিকে বাহক করিয়া,যেন সহজ মানুষ এ সব 
পর্বান্থষ্ঠান দ্বার! ইষ্ট-দেবতার তুষ্ট সাধন করিতে পারে, আধি 
ব্যাধি বিপদ আপদ হইতে মুগ্ধ হয়, যেন ইহলোকে কামনা 
চনিস্তার্থতার জানন্দ, ছুঃখে শান্তি এবং পরলোকে অঙ্গ স্বর্গ লাত 
করে। যাস্ুষের মনে প্রতীকের কজন! (৪501১০01800 ) 
চিরহিন পরম বিশ্বয়ের সঞ্চার করিয়াছে । কাব্য-জগতে উপমা! 
বেমন পরিচিতের সাদৃস্তান্থভূতিকে ছাবের মিশ্রণে মধুর করিয়া 
ভোলে, উপলক্িজাত তন্বজ্ঞানকে বাহ আকার দিয়! গণ-কল্পন! 
তৃপ্ত করিবার জন্ত ধশ্ম তেমনই প্রতীকের আশ্রয় লইয়াছে। 
খৃষ্টানদের ত্ররী- পিতা ইশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা-_-বৈদিক 
ধর্দের ওদিত্যেবং অক্ষরং ধ্যায়ত্য জাত্মানং, জরধুষ্রের আনন, 
পৌরাণিক যুগের বন্ধ বিফ মহেশ্বর জ্ঞানতত্বের ও জগৎ প্রকৃতির 
প্রতীক থাত্র, বিশেষ কোন কালে জাতি বিশেষের কল্পনায় মূর্ত 
হৃইয়। উঠিয়াছিল। কশ ও স্বত্তিক চিহুও তেমনি বিশিই ধন্ধের 
ৰাস্থ প্রতীক রূপে ভক়্ের মনে অজ্ঞান] জগতের বিরাট রশ 
আজাদ) (500550000--ধন্থ বিশ্বাসের পৰিজ্ঞ অন্তভূতিকে 
জাগাইয়। তুলিয়াছে। পলিনেসিয় জাতিগুলি বিশ্বাস কছে, বন্ধ 
বিশ্বের হধ্যে গুগ-ধশ্ম নিহিত ওহিয়াছে, যাচাকে বলা হয় ম্যানা 
(৮০০০৬ )-বাহা বাস্ুধের ভাগ্যের উপর গুভাগুড়, প্রভাষ 
বিস্তার করিতে পারে। প্রতীকের পবিভ্রঙ| এরপ ম্যানার মতই 
বিশ্বাসী হনে ত্বন্ধ বিশবয়ের সঞ্চার করে। এ কথা বল) চলে 
বটে যে, একটা অসার কলপ-রপের মধ্যে প্রতীকত্ব চিদ্ছয় বন্তকে 


যাবত 


1 *২শ ব্ধ--১ন খত-ফঠ সংখ্যা 


হায়াইর়! বসে--ধু ভাই নয, প্রজ্ঞার দুটি স্োধ করিয়া! পঞজিশেহে 
উচ্চ জদ্ধ কুসংন্কাযে পর্যবসিত হয়। কিন্তু মাত্র এটুকু বলিয়া 
প্রতীককে নির্বামিত করিলে হানব চিন্তার গঠন-প্রশালীকেই 
ভুল বোঝ! হইবে। কেন ন1 চিস্তা মলের বৃত্তি হইলেও বন্ধ, 
প্রতীক বা অভিজ্ঞান উহ্ভার উপাঙ্গান এবং এ মাল-যসলাগুলিফে 
থা দিয়া মানসী চিন্তাফে গড়িয়া তোল! আকাশে সৌধ নিশ্মাণের 
মতই প্রন্ত্তি-বিক্দ্ধ। একটু ভাবিয়। দেখিজে সহজে বোফা 
হায়, যখন জামর। কোন বন্তকে বুঝিতে বা বুবাইতে চেষ্ট! করি 
তখন বাকোৰ সাহাব্য লইয়া খাকি, কিন্তু এ বাক্য মাগ্রষের ক% 
হইতে উদ্ভৃত-রস্তর প্রতীক, রূপেয় নাষ মাত্র-_বস্ত-রূপের সহিত 
শব্দের নিরবচ্ছির যোগাযোগ (6880৩188107) ) জাছে বলিয়া, 
নাম ও রূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও একে সাহায্যে জপরকে সহজে 
চিনিতে পারা যায় । চিস্ত। করিতেও আমর মনে মনে বাকোর 
ব্যবহার করিয়া খাকি যদিও তাহা হখানীতি উচ্চারিত হয় না, 
এবং এইজন্ত 160851001186 মনন্তত্বে চিন্তাকে অন্থ্‌চ্চাকিত 
ভাষা, এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। 1১005৮ ৯1৪ 
৪0[য058500 1808986৩. সে বাচা হোক, ধন্দকে ব্যাির 
সাধন-ক্ষেত্্রে বাহিরে সময় মধ্যে প্রবন্তিত করিতে হইলে 
সমর বোধগম্য ও প্রিয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াফাণ্ড ও প্রতীকের 


প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি এগুলিকে আপন 


চিন্তার অন্ত্রকূুপ আকারে গড়িয়া! তৃলির! জাতীয় সংস্কৃতির 
হোমকুণ্ডে ইন্ধনের মত ব্যবষ্কার করে-_-ফলে, সংস্কৃতি পরিপু্ট 
উজ্জ্বল লেলিচান ভইয়! উঠে। 

জাতীয় সংস্কতিকে কপ দান করিতে বীব-চবিত্রের প্রাচীন 
উপাধ্যানগুলি বড় অল্প সাহাযা করে নাই। কিন্তু এখানেও 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জয়-পরাজয়ের এ সব কাহিনী 
জাতীয় লাভ-ক্ষতির হিসাবের অস্ক লইয়া উপস্থিত হয় নাই, 
বরঞ্চ উহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া একেবারে ধর্খের সিংহাসনে চড়িয়! 
বমিয়াছে। প্রাচীন কালের দেবান্পুরের যুদ্ধ, ঝামায়ণ বহাভারতের 
কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাক,-ইতিঃাসবপিত অপেক্ষাকৃত 
অধুনাতন কাণ্গুলিও সনাতন নিয়মে কিরুপে আনুষ্ঠানিক ধরে 
অন্তত হইয়। পড়ে, মুসলমানগণের মহরম পর্ব! ভাকারই এক 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । এইরূপে জাতির অতীত জীবনের কীন্তিগুলি 
ধর্থের বারিসিঞ্চনে সতেজ তইয়া সংস্কৃতির শোভাবর্ধন করিয়াছে 
বটে, কিন্তু উ্া ধর্কে জাতির উর্ধে তুলিয়া বিশ্বজনীন কৰিবার 
পক্ষে কোন স্কায়ঙ1 করে নাই। পক্ষান্তরে, জন্ম হতে মৃত্যু 
পর্যন্ত মানুষের সকল প্রকার সাখাজিক ব্যাপায় জাঙগান প্রদান 
-ব্যবার বিধির হাষতীয় খ্াবস্থায তার শাস্ত্রের উপর পড়িয়া, 
ধর্শ জাতীয় সভ্যতার অঙস্বর়প হইয়া উঠিয়ানে, এবং তাহ 
বে শুধু জাতি সঙ্গে জাতির বিয়োধের অবসান ছটাইস্ে পায়ে 
নাই, এমন নয় উন্নত সত্যন্া-গর্ষে৷ নৃতন নৃতল বিন টি 
করিয্া যুদ্ধবিগ্রহের দ্বার! জাতীয় আধিপতাকে প্রতিটিত করিবার 
চেষ্টাও করিয়াছে । ইছ। সভা যে এই নিয়মের আংশিক ব্যাতিক্রম 
ঘটিয়ান্ছিল হখন ফোমান প্রতিভা! অদাধায়ণ রূপে জাগিয়। উঠিয়া 
আইনকে প্রভৃত পরিমাণে ধর্ম হইতে পৃথক ফিতে পারিয়াছিল, 
কিছ এ উদ্লায়তীতির অঙস্থুসহণ জঙ ফোন জাতি কয়ে জাই। 
চীনে কুয়াং-ফু-জিয় ( 0952858-এয় ) নীতি বৌদ্ধ ও ছা-ও 


গ্রহায়ণ--১৬৫১ ] 


ঘর্থের সহিত দিশিয়। প্রাণশুক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের আকার ধারণ 
কৰিয়াছিল। ইসলামিক জগতে ধর্দের প্রভাব রাষ্রিক ও 
সামাজিক জীবনকে পুষাতন ঘুপে-থর! জাইন-কাযূন ও শান 
পদ্ধতির ছার! বাধিয়া রাখিয়া! সর্ববিধ অগ্রগতির পথ বোধ 
করিয়াছিল এবং তাছারই কলে তৃকণকে 'ই উত্চোপের কণ্ মাস্থৃষ” 
স্ধণে দীর্ঘকাল খাকিতে হইয়াছে, হতগিন ন। মুস্তাক! কামালের 
আবির্ভাব খিলাফতের-_সেই মধাযুগীর ধন্মতাগগ্রক নাষ্ট্রপ্রতি- 
্টানের কবল হইতে জ্ঞাতিকে সম্পূর্ণ মুক্ত কাঁরতে পারিয়াছিল। 
বর্তমান ভারতে রা বিদেখীর হাতে আছে বলিয়া ধনতন্ত্ 
মাখা খাড়া করিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু হিন্দুর ব্যবছার বিধি 
এখনো স্বৃতিশান্ত্রের উপরই প্রতিষিত--মুসলমানের যেমন 
ইসলামিক বিধানের উপবর--এবং এ জ্ঞায় ও কার্ধ্যবিধিগুজিকে 
ধর্ম হইতে পৃথক করিয়। সমাজ ও জাতির মঙ্গল কল্পে আবশ্যকীয় 
পরিবর্তন করিবার আগ্রহ তেমন দেখ! যাইতেছে না। বরঞ্চ 
এখানকার বিবিধ ধশ্মসন্প্রদায় পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিবন্ধ করিয়া 
ধন্দ স্তরের পুনঃ প্র(তষ্ঠার কল্পনায় মশগুল ইইয়া আছে, এরপ 
হনে কর! কিছুমাত্র অসঙ্গত হইবে ন1। 

ধন্দ ব্যাপারে জাতীয়তার রহস্যের আবরণ মুক্ত করিতে 
হইলে ইহ! মনে রাখা প্রয়োজন যে সমাজ যেমন ধশ্মকে চিরদিন 
রক্ষা করিয়াছে, তেমনই ধশ্মও সমাজকে বক্ষে ধরিয়। বাখিয়াছে 
এবং জাতীয় সভাতা৷ গড়িয়া উঠিয়াছে উভয়কে বেষ্টন করিয়া । 
ধর্মের বুযুৎপত্তিগত অর্থ, যাহা ধারণ করে-ধু ধাতু মন্। 
ভারতীয়গণ ধশ্বকে শুধু ৮911010) অর্থে ব্যবহার করেন নাই, 
যেরকল বিশিষ্ট গুণগ্রাম বিশ্বের হাবতীয় বস্তকে ও প্রাণীকে, 
মান্থুযের জীবনকে ও সমাজকে ভ্ীকুষেের গিরি-গোবদ্ধনের মত 
ধারণ করিয়া! আছে, উহাদের প্রত্যেকটিকেই আমরা ধশ্ম নামে 
অভিহিত করিয়াছি, যেমন প্রাণ-ধশ্ম, মানব-ধশ্ম। সমাজ-ধন্ম। 
আমাদের আর একটি বিশেষত্ব এই যে জীবনের বিঙিষ্ন স্তরে 


হাভাস, নোল্ুত ও ভতিকপ, 


বারি 


জাময। এক এঝটি বিশেষ সতোম্ধ বিকাশ জেখিতে পাইসাছছি। 
তৈততিনীয় উপনিষদধের ভূপী-বল্পীতে বদিত আছে, পিতায় উপকেশ 
হত বরুণ-পুত ডু ত্রক্ষকে ভানিবার ভন তপস্যা আতন কর়িজের, 
আর ব্রন্ধোপজকি ঘটিল, জ্ঞানের বিভল্ স্তযে--স্ধ প্রাণ মন বিজ্ঞান 
ও জনন রূপে । আইনস্টাইনের আপোষ কতা-বাদ (1৩০ঃপ্-০£ 
[91801%165) যে বৈজ্ঞানিক তত্ব প্রতিঠিত করিয়াছে তাহা। এই 
যে, দেশ-কালের (608০9-61709) বিভিন্ন 1 ও বৈচিত্রা সতের ও 
জ্ঞানের রূপান্তর ঘটায়! থাকে--অন্ত কথায়, সত্য ও জ্ঞান 
আপেক্ষিক । এ আপেক্ষিক দৃিভঙ্গি লয় বিচার করিলে 
মানব-ধশ্ধ ও প্রাণ-ধন্মকে দেখ! যাইবে প্রকৃতির বি'ভয় ক্ষেত্রে 
বিভন্ সত্যরপ্,-তাই আত্মরক্ষা! ও বীা'চবার প্রবুততি বেষন 
প্রাণের স্্য ধন্ম, মানব-ধশ্থের চরম অভিবাক্তি তেমন সভ্য! 
ও সংস্কৃতির ভিতর এবং উঠাদেরই গুণধন্মকে আশ্রয় করি 
সমাজ ও রা বিবর্তনের পথে অগ্রসর হইয়াছে । ক্রম বিকাশেক 
এই তুঙ্গ গিরিবর্ছে ধর্দু আগিয়া দেখা গিয়াছে সমাজের হাত 
ধরিয়া, আর সমাজ তখন রাঙ্ হইতে স্বতন্ত্র ছিল না। 
এখনো আমরা এমন আদিম জাতি দেখিতে পাই যাহাদের মধ্যে 
রাষ্র 96569 0059:92)90৮--বলিয়া স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান নাই, 
সামান্তিক অনুশাসনে তাহাদের গোষী-ভ্ীবন পরিচালিত, জার 
দলপতি শুধু সমাজ গুরু বা ধর্শনায়ক নহে, দডমুণ্ডের কর্তা। 
ইহাদের ধর্ম ও সমাজ বাবস্থা গোঠীগত ( 85081 )--গোচীর 
গণ্তী মধ্যে গোঠী-বহিভূতি ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পানে না। 
ধণ্মাচারের শক্ত চাড়ি-_98891:0$ যাহাকে 2৪0 হেণঃ৪ট 9৫ 
0080020 বলিয়াছেন-_-তাহাই ইহাছ্ছের সমাজকে ঘেবিয় রাখিয়া 
এক্য ও সংহতির স্থাঙ্টি করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির কণ্ধ 
নিয়, তাহার স্বার্থরত্তির দমন, আর অসামাজিকতার উচ্ছেদ- 
সাধনও সমানে চলি আ'সয়াছে। 
(আগামীবারে সমাপ্য ) 


বাতাস, রোদ্র ও জল 


সার রবার্ট ব্যাক্ক্যারিমম একজন অবসরগ্রাণ্ড আই, এম, এস্‌ 
অফিসার । ভার খান্তসম্পর্কে লেখা যইখানি সফলের পড় দরকায়। 
খুব সরল ভাবার জনেক জাতবা কথ! ভিনি লিখেছেন।* এই প্রহদ্ধে 
বইখাদি থেকে কিছু কিছু ঘযরফারী কথ! লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

শরীরের গুটি, কারযক্ষষত| এবং স্বাস্থোয় জন্ত চারটে জিনিষের 
দরকার আছে। বাড়ান, দূর্্যালোফ, জল আর খাঁ । আমর! বখন 
শি্বান নিই প্রত্যেকঘার দিস টানার লঙ্গে ঘাতাস আমাদের ফুস- 
কুসের যধ্যে প্রবেশ ফয়ে। হাতানে অক্সিজেন থাকে । কুস্ফুস্‌ নেই 
আকিজ পরীযের র্তধারার সঞ্চারিত করে দ্বের। পাকসগী রক্তের 
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বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


মধ্যে খান্ডের যে লারভাগ সঞ্চারিত ক'রে দিপ্েছে অক্সিজেনের, 
কাজ তার মজে মিলিত হওয়া এবং তাকে পুড়িয়ে দেওয়া । খানের 
সারভাগ পুড়ে আমাদের শরীরে তাপের বঞ্চার করে, শরীরকে 
কাজ করবার শক্তি যের়। অক্সিজেনের কাজ শরীছে গ্রাগ- 
বহিকে দ্বালিয়ে রাখ! । আগ্তন খন ভ্বলে তখন ভার থেকে গ্যাস 
বেয়োর। ধোয়। সেই গ্যাস। মানবশরীরে প্রাণ-বহ্ধি ( 8৮৩ 85৩ 
০£ 1125) হ্বলবার সময়েও গ্যাস ছাড়ে । এই গ্যাস বিবা্ত। শরীর 
থেকে এই গ্যাস বেরিয়ে ন! গেজে জামর! জন্থ হ'য়ে পড়তাম । শরীরের 
মধ্য দিয়ে চগবার সময় রক্ত তাই বিষাক্ত গ্যানকে সংগ্রহ ক'রে ফুস্কুলে 
পৌঁছে দের়। আমর! যখন নিঃখান ছাড়ি বাতাসের সঙ্গে ই খ্যান 
ঘাছির হ'য়ে যায়| বাতাস থেকে সেই গ্যাস নিয়ে গাছপাল! নিজেয়ের, 
ক্ষাজে লাগায়।. এমন ধরে বদি ঘুধাই বায় বরজা-জানাল! বন্ধ, যেখানে 
ভালে বাতান খেলে ন! তবে প্রতোক্যার নিঃখ্বাসের সঙ্গে হে বাড়ান 


আগ 


বিধান্ত গ্যাসের পরিষাখ রাগ বাড়তে থাকঘে। একই কারণে 
'কম্বল ব! চাহরে সুখ টেকে শোয়। ঠিক নর়। খোলা বাভাসে বাস কর! 
এবং ঘুহানে। হর়ফায়। হয়েছ মধ্যে শুতে হ'লে জানালা মরজ! খুলে 
রাখ উচিত যাতে ঘরের যধ্যে প্রচুর বিরল বাতাম আনতে পায়ে। 
দরজা-জানাল। খোল! রেখে হছি আমরা! না ঘুষাই তবে ঠাগ। জাগার 
আশস্ক। থাকে, ফুস্ফুমের কঠিন রোগগড হতে পারে । ঘরজা-জানাল। 
বন্ধ ক'রে গুলে শরীর যে মাজন্যাজ, করে তার কারণ অক্সিজেনের 
অভাবে গ্রাণ-বহি তেন ক'রে হলতে পার না। ফুসফুসের রোগ এবং 
্বাস্থা খারাপ হওয়ার একট! প্রধান কারণ নির্ছাল বাতামের অভ্ভাব। 
সবসহরে জোরে নিশ্বোন নেওয়া উচিত নাক ছিয়ে, মুখ ছয়ে নয়। 

হুরধ্য আযাধের পরম হিত্র, গুর্ধ্যালোক রোগ্জের অনেক রকম 
বীজাপুকে বিনষ্ট । করে আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্ত ভাইটাজিনের দর- 
কার খুব বেশী। গারের চামড়ার হৃর্ধের আলে লেগে জামাদের শরীরে 
ভাইটািন ভি (₹1/80510 10) তৈরী হয়। আবাদের হাড় শক্ত ক'রে 
তৈরী করবার জন্ত ভাইটাহিন ডি প্রয়োজনীয় | ছে, মাখমে, ঘৃতে, 
ডিবের কুহুষে, কডলিভারএ ভাইটামিন ডি আছে। কিন্তু সকল সময় 
গরীবছেশে এইসব খাবার সংগ্রহ করা সম্ভব দয়। তাই ব'লে দুশ্চিন্তার 
প্রয়োজন নেই। প্রতিদিন গায়ে কিছুক্ষণ ধরে রোদ লাগালে ছুধ ডিম না 
খাওয়ায় যে ক্ষতি-_তার পুর? হয়ে যায়| খাবারে ভাইটাহিন ডির অন্ভাব 
ঘটলে জখব গায়ে হুর্যালোক ন! লাগালে শিগুষের ছাড় ভালে! ক'রে 
তৈরী হয় না, ছাড় নরম হয়, বাকা হয়। শিশুদের এই রোগকে বল! 
হয় রিকেট্স্‌ (11988) ; ইউরোপে আমেরিকার রিফেটুস্‌ খুব বেশী-.. 
শিগুর। দেখানে তেষন হুর্্যালোক পার না। ভারতবর্ষে রিকেট্স্‌ 
(798556) রোগ কম কারণ এখানে ছেলের! দুখ্যালোকে খেলা 
করবার হযোগ পায়। গ্রস্থকার বলছেন, [0 [0018 2০83 9০19 
815 890056000৩0 6০ 10৮ 80৪ 1১০৫ ০5৩: 188 ০0 চা0119 
880৫176 10 60৩ ৪000 8 ৮18 089866 05 তা £0০৫ ০0৩ 
8555089 5150915) 0 85৪ 10০ 89৪ ৮০৫ 10 6018 ৪7, এর 
বাংলা £ ভারতে অনেক লোক রৌস্রে ধাড়িয়ে তেল মাখাতে অভাত্ত। 
এই অভ্যাস খুব ভালো, কারণ এই উপায়ে আমাদের গেছে ভাইটামিন 
ডি চুফবার *কুষিধ! পায়। পর্দাপ্রথা অন্থাস্থাকর। অবরোধ প্রাথা 
রৌগ্রকে ঠেকিয়ে রাখে। অরগ্রষেশে পৃর্ধায রৌতদবানে কার্পশ্য করে, 
কিন্ত এক্ফিযো-ছেলেরা রিকেটস রোগে আকাতত হয় না। এর কারণ 
তাদের মায়ের খুব মাছের তেল খার--দেলেষেয়ের। নিজেরাও বড় হ'য়ে 
মান্ধের প্রচুর তেল থখার। ক্যালসিয়াম এবং খস্করাসের অভ্ভাবেও 
রিফেটুস্‌ হয়। রিকেট্স্‌ রোগ হ'লে ছেলের! সোজা হ'য়ে হাটতে পারে 
মা, তাদের হাড় নরম হ'য়ে যায়। রিকেটী ছেলের! বেশীদিন বাচে না-_ 
হছ্দি বীচে খর্বকার হ'য়ে থাকে । ভারতবর্ষের শিশুরা! একছিঙাহে 
ভাগাহান, কারণ রোগে তারা ছুটোছুটি করতে পার আর সেই জন্তই 
তারা প্রারই রিকেট্স্‌ রোগকে এড়িয়ে যেতে পারে। যে সব দেশে 
রোদ্দুর কম, ছৃর্ধোর তেজ প্রথর নর নেখানকার শিশুর! এই দিক দিয়ে 
ভারতীয় শিশুদের ঘতো ভাগ্যবান নয়। ভারতের চাষীয়! পৃটিকয় 
খাবার পার না, ভবুও যে তায়! এত খাটতে পারে সে জনেফটা পূর্ধায় 
রঙ্গি কল্যাণে 

সোছ,রে একরকমের রশ্মি আছে যাকে দেখা যায় না। এই রি 
শরীরকে ভাইটাহিন ভি দিয়ে হাড়কে নরম হ'তে দের না। তাছাড়া 
আরও একট! উপকায় করে। এই অবৃষ্ঠ রশি ফুসফুসে, গ্াুতে, রক্ত 
ধারার গাণচাখঙ্য সঞ্চার ক'রে দেয়। তার কলে শরীরে আমর! একটা 
রি অনুভব খরি। ভাই খ'লে খুব কড়া রোদ, লাগামে ভালে! 
নয। প্রকৃতি ভারতীর শিশুদের শরীয় কয়েছেন পিজলবর্পের ৷ গলে 


[৬২শ বর্ষ--১৭ খণ্--খঠ সংখ্যা 


খাজিগারে রোদ্ধ,রে তাহের বিশেষ অপফার হর না| দ্বেতকার শিশুয়া 
প্রখর রোছর লাগালে অনুস্থ হ'য়ে পড়ে । তাদের শরীর ঢেকে রো,রে 
যাওয়! উচিত। ঘোটের উপর কুর্ধোর যত বধু আমাদের খু কমই 
জাছে। গাছপাল! গ্রাদীগ্গজকে বাচিয়ে রেখেছে, আয় গাছপালার 
জীবন দির্ভর করছে হুর্ধ্যালোকের উপয়ে । হুর্বা প্রাণের উৎম। ভাই 
কি হিন্ুশাছে হুর্ধা প্রণাঙ্গের বাবস্থ।! জল আমাদের স্বাস্থোয় পক্ষে 
খুবই অন্থকূল। আামাবের শরীরের প্রায় নঘটাই জল দিয়ে ভর্তি। 
রক্তের দশন্ভাগের নয় ভাগ জগ ছাড়া আর কিছু হয়! আহামের 
মাংসেরও চার ভাগের তিন ভাগ জল । রক্ের মধো এই যে জল জানে 
এই জল বা কিছু আমাদের শরীরকে পুষ্ট করে তাকে শরীম্গের বিভিন্ন 
অংশে বহন ক'য়ে নিয়ে যায়, শরীয়ে যে মল! জমে তাকেও দ্নেছ থেকে 
বার ক'রে দেয়। মাটার কলসীতে যেমন খুব ছোট ছোট দিত্র থাকে, 
আহাছের শরীরেও তেমনি অসংখা ছিত্র আছে। এই সব দিত পথে যে 
জল শরীর থেকে বাহির হ'য়ে যায় তাফে জার! হলি খাম। ফুসছুস্‌ 
থেকেও জল বেরিয়ে আসে । ঠা! কাচের উপয়ে হাই দিলে এই জন্তাই 
জলবিন্দু দেখ! বায়। শরীরের অনেক জল মুত্রাসয গিয়েও যাহিয় হয়-_ 
সেই সঙ্গে শরীরের ভিতরকার অনেক যয়লাও বেরিয়ে যায়। জল 
মলের সঙ্গেও বেরিয়ে বায় শরীরের আবর্জনা নিয়ে । জলের একট! 
গ্রধান কাজ হচ্ছে শরীরের পক্ষে যা জপকারী তাকে শরীর থেকে যাহির 
ক'রে দেওয়া। তার ফলে শরীরের অন্তাত্তর পরিক্ষার ধাফে। যেস্কেতু 
শরীয়ের বেশীরভাগ জঙগ এবং সেই জল অনবরত শরীর থেকে বেরিয়ে 
যাচ্ছে সেই জন্তু শরীর সব হয়েই জল চায় । যাকে জাষর! বলি পিপাসা 
তার যুলে শরীয়ে এই জলের গ্রয়ো্ন ছাড়া জয়ে কিছু নয়। অনেক 
লোক জল কষ খায়। ফলে শরীরে তার! একট! জড়ত! জন্মভব করে, 
তাদের রক্তে মল! জমে, তাছ্গের খাবার ভালো! ক'রে হজম হয় না, 
তাদের শরীর অত্ন্ত গরম হ'য়ে উঠে, শরীরের ভিতরটাফে তারা 
বির্দলও রাখতে পারে না। প্রতিদিন সকালে আমাদের প্রথম কাজ 
হঙয়া উচিত এক গেলাস বাঁছুই গেলাল ঠাও] জল খাওয়া এই 
জন্তই আধাদের দেশে উবাপামের বাবস্থা। সারাঙ্গিনই 
ভু'চার ঘণ্টা হাথে বাদে জল পান করা ভালো। 
পিপান। না পেলেও জলখাওয়ার প্রয়োজন আছে । গ্রন্থকার 917 1০৮৩7% 
21558171800 বলছেন, 5৩1 085 1784 0108 10 (9 10010108 
80৫ ৮০5৩) 95৩) 109৬] ৬ 00880 01108 5 81858 ০7 
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আমাদের কোষ্টপরিকায়ের পক্ষে অনুকূজ। শয়ীর়ের হাইয়েটা পরিষ্কার 
রাখবার জন্ড জলের যতটা প্রয়োজন ভিতরটাকে যাখযার জন্য 
ভার চেয়েও ফেলী য়ফায়। বাদ্ের শরীর খুব অহস্থ তাদের প্রচুর 
জল খাওয়ান! উচিত, হু্ধপোন্ঠ শিশুদেরও । 

গানীর জল খুব নির্দাল হওয়া! চিত | জলে হল! থাকলে আমাশা। 
টাইফরেড, কলের! হওয়ায় নন্ভাবনা আছে। ময়ল! জলে যে সব বীজাণ 
থাকে-_এই সব রোগের উৎপত্তি সেই বীজাপুলি থেকে। গ্রামের পাশ 
দিয়ে মাঠের কোল খেসে মে জল চলেছে ভাতে গল! থাকাই খ্বাভাবিক। 
জলের জির্দালত! যেখানে সঙ্গেছের বিষয়--লেখানে জল ছুটিয়ে 
খাওয়া ভালো। 

সহ খাধায়ের ঘধোই জল আছে-সিলাসী বেগুনের গ্রা লবটাই 
জল, একটা আলু ওজন করলে ঢায়ভাগের ভিনভাগ জল বেরুঘে, ডিের 
ও বেদীর ভাগই জলীয় অংশ। খাতের সঙ্গে প্রচুর জল জামাদের 
শরী়ে যায) তবুও পাঁচগোর। থেকে ছু'দের জল জামাফের গরতিবিহই 
গান কয় উচিত। 


নাদেরটাদ 
দমোহন চক্রবর্তী 


হুশ স্ত্রী হ্গারাণীর কোলে নবজাত সন্তানের নয়ন-ছুড়ানে। 
সৌন্দধ্য দেখে জাত্মহার! সাঁগরষণ্ডল তার নামকরণ কৰে__ 
নধেরটাদ | নদীয়ার নিমাই ঠাকুরের পটের ছবির ছাপ নাকি 
ছেলেটির মূখে ছিল। সে যাই হোক, ছেলেটির রূপ দেখে 
হরিহরনগরের মত গণুগ্রামের বিশিষ্ট বাসীল্ারাও চমকে ওঠেন, 
ষ্ঠ দৃষ্টিতে চেয়ে তীর! বলেন-_চাধার ঘরে এ রূপ কোথা থেকে 
এলো, এ ষেন মতই নদের চাদ। গুনে সাগরেয় বুক আহ্লাদে 
ফুলে ওঠে, মনের উৎসাহ বাড়তে 7। ছেলেটির সুন্দর 
চেহারার মণ্ত স্বতাবটিও অনন্য নুন্দর, তার গলার মিষ্ট স্বর 
সবাইকে আনল দেষ, গ্রামণ্দ্ধ সকলেই তার নুখ্যাতি করে। 
কিন্তু অদৃষ্টক্রষে নদেরটাদ চোদ্দ বছরে পড়তেই সাগরের স্ত্রী 
ছ্গারামীয় ওপর এলো! ওপারের ডাক। কাজেই ছেজেটিকে 
স্বামীর হাতে সপে দিয়ে শেষ নিশ্বাস ফেললে সে। সাগর 
দশদিক অস্ধকায় দেখলে, একমাত্র সন্তানটিকে আকড়ে ধরে 
বাকি জীবনট! কাটিয়ে দেবার জন্ত যদিও সে বুক বেঁধেছিল, 
কিন্ত দশজন হিতৈধীর কথায় শীপ্জই পাশের গায়ের নন্দ বাউড়ির 
যুবতী কন্তা। সরলাকে বিয়ে করে সব দিক বজায় রাখতে তার সে 
সন্বক্প ভেঙ্গে গেল। এর ফল কিন্তু বিপরীত হয়ে ছাড়ালে। 
ষেছেলে শ্রামণুন্ধ সকলের চোখ জুড়িয়ে এসেছে শৈশব থেকে, 
এখন বিমাতার চোখে সে যেন কাটার মত বিধলো। নববধূ 
সরল! তার এই সভীন-পুত্রটিকে একেবারেই সহ্থ করতে পারলে! 
না। সাগর ছেলের পক্ষ নিয়ে মাসকয়েক ধরে নান! রূপ চেষ্টা 
করেও বখন স্ত্রীকে টিট. করতে পারলে না, তখন নিকপায় হয়ে 
তারই হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে অদৃষ্টের দোহাই ছিল। বেচারী 
নদেরঠাদও গতিক বুঝে একদ। এক বস্ত্র সবার অজ্ঞাতে অদৃষ্ঠকে 
মাখী,করে পথে বেরিয়ে পড়লে। 

ত্ীষ্মের মধ্যান্ু মাথায় করে মধুমতী নদী পার হ'য়ে নদেবঠাদ 
এসে উঠলে যহন্মদপুয়ে বাজ সীভারামের ভগ্র দেউলীতে 
ক্ুংপিপানায় বালক তখন অর্ধমৃত । “গর দীঘিতে নেমে আকঠ 
ভাবে জলপান ক'রে দীঘির প্রস্তর সোপানের ছায়ানিবিড় স্থানে 
এলিয়ে দিলে তার ক্লান্ত সুত্র দেহলতা--প্রকৃতির স্বেহম্পর্শে বালক 
ভূলে গেল তার ছুঃখকষ্ট । কত সময় কেটে গেছে জানে না। পাশ 
ফিরতে মন্ুমপর্শা কৌতুহলী দৃষ্টি তাকে কর্‌লে আচ্ছন্ন। জননীর 
স্নেহ্যাখা শুর ভায় মম বীণায় পন্পশ দিলে একটা গ্লেহমস্ভাষণে 
“ডুছি কাদের বাছা। বাব 1--নদেটাদ সবপমাবিষ্টের জঞায় তড়িংবেগে 
উঠে বসে গুধকঠে উত্তর দিল, "মা, জমি পথের ছেলে ।” বালকের 
সরল শান্ত কছনীয়-মূখ দেখে নারীর হাদয়ে মমতার উত্তেক হা'লো। 
সেতান কক্ষ থেকে জলের কলসী নামিয়ে বালকের সাম্‌নে বসে 
কোমল ফঠে ভা'র পন্ধিচয় জিজ্ঞাসা করলে । সন্বলঘতি মাতৃহার! 
বালক মষভাষতী নারীর প্লেহসস্ভাষণৈ মুগ্ধ হয়ে বিমাতার ব্যবহার 
ও গৃহত্যাগের কাৰণ বল্লে। স্সেহপ্রবণ নাবী নয়নাঞ্জ মুছে 
। বালককে ভা, বাড়ী বিয়ে গেল। 


নারীর নাম সৌদামিনী, কুষক গৃহিষী। স্বামী নীলমণি'এই 
গ্রামের বাসীন্দা, মধ্যবিত্ত অবস্থাপস্ন চাষী। উঠানে পৌঁছিক্ে 
সৌদামিনী ডাকলে, *ওলে! হারামী, দেখ, এসে, কে এসেছে 1*-_ 
ঘর থেকে বেরিয়ে এল একট আট বছরের গৌঁনবর্ণ। জুলারী হেয়ে। 
সে আগন্তক বালককে চিন্তে ন! পেরে বিশ্থিতকঠে জিজ্াসা 
করলে, “কে এ ম11” ম! সংক্ষেপে উত্তর করলে, “এ তোর 
নৃতন দা"। বালক বিস্ময়োৎফুল্প নেত্রে হারাদীর দিকে এগিয়ে 
তা'র কোমল হাত হু'থানি ধরে বললে, “হ্যা, আমর! ভাই বোন ।” 
সন্ধ্যায় হারাণীর বাবা নীলমণি যখন ঘরে ফিরলে তখন সৌদাহিনী 
বালককে তা'র কাছে নিয়ে বল্লে, “ভাখো, ভগবান জামাঘের 
ছেলে পাঠিয়েছেন।* তারপর সৌদাষিনী স্বামীর নিকট বললে 
বালকের সব বৃত্তান্ত । নীলমশির একটা মাজ সন্তান হারাদী, 
স্বামী-স্ত্রী একটী পুত্রের অভাব অস্থৃভব কর্তো। সর্বদাই ; দৈব- 
প্রেরিত নদেরটাদ তাদের বৃভূক্কু হৃদয়ে বাৎসল্যের পীষ্য-ধারা 
সিঞ্চন করলে-_নীলমণির গৃহে তা'র নীড় রটনা! হ'লো। 

উজিরপুরের মণি ঘোহ ধনী কায়স্থ জোতদার। লোকটা. 
সৌখীন, সন্ধ্যায় তার বৈঠকখানায় গ্রামের সর্বজাতির যুবকবৃদ্ধের 
সমাবেশ হয়। ফলে গভীর রাত্রি পর্যান্ত গীভাভিনয়ের মহল! সার 
গ্রামখানিকে গুলজার করে রাখে। সম্প্রতি স্থির হয়েছে কলকান্তার 
স্ুবিখ্যাত “মভার্ন' 'থিয়েটি ক্যাল অপেরা পার্টির অস্থকরণে এবার 
তার! অভিনয় করবে “নুর উদ্ধার"। এখন সমস্যা বেধেছে 
অধিরখের ভূমিকা নিয়ে--চাই একজন প্রিরদর্শন ও সঙ্গীতপট্‌ 
কিশোর বালক । অনেক “চেষ্টা করেও এরূপ ছেলে হিলছে না । 
একদিন নন্দ পোন্দারের ছেলে হরেকৃষঃ এসে খবর দিলে যাযুদপুৰে 
নীলমণি মোড়লের বাড়ী ভিন্গায়ের এক নুঙ্দর ছোকদ! এসেছে । 
মণি ঘোষের ছকুমে নীলমণি হাজির করলে নদেরচাদকে । ঘোষজ। 
নঙগেবচাদের চাদমুখ দেখে উল্লাসে লাফিয়ে উঠলে-_-হাসিযুে 
বললে--“আরে নীলুঃ এ যে সাক্ষাৎ রাজপুত র--একেই জারা 
চাই।" নীলু হাতজ্োড় করে কাতরভাবে বল্লে, “কর্তা, এ 
যে আমার সঙ্গে ক্ষেত খামারে হাচ্ছে।” মণি ঘোষ ধ্কে 
বললে, “বেটা, এমনি চাদপানা ছেলেকে তুই রোদে পোল্ঠাবি, 
বিষ্টিতে ভিজাবি? এছ্িন তোর চল্ছিল ফেষন করে?” নগেরটা. 
হবাত্রার দলে ভর্তি হ'য়ে গেল। নীলমণির জন্ত ৫. টাকা! মাসহারা 
বরাদ্ধ হ'লে! । 

চৈত্রসক্কাস্তি। রাজ! সীতাক্কামের স্মৃতিবিজড়িত মহম্ম- 
পুর গ্রামে বারোয়ায়ীতলায় আজ অসংখ্য নন্বনারীর সমাবেশ 
হয়েছে-_“উজিরপূর থিয়েটিক্যাল বাতা পার্টি অভির 
দেখতে । পাশের গীয়ের নীল্ণি ও মৌফাহিনী হেসে 
হারাবীকে নিয়ে বাজ শুনতে আছ ভাদের নদেরচাঙকে দেখতে 
এসেছে। নি্ধিষ্ট সময়ে মম হ'লে! “নুরখ উদ্ধার” অভিনয়্। 
অসংখ্য জনত। নির্বাক ও তন্ন হয়ে শুন্ছে যা! গান। বীর 
অভিরখের ভাত! “অধিরখের* বেশে রাষপূ সেজে জাসরে এলো! 


৩৮৭ 


চি 


নজেরচা,। তার অপরূপ পুঙ্দর লুঠাম হুর্তি সাজসজ্জায় যেন 
সত্যিই রাজপুত, খলে মানিয়েছে । যে অপূর্ব স্বর সংযোগে 
গান ধরলে--সভাস্থ জর্শকবৃন্দ মন্ত্া্সিতের সভায় বালকের জুললিত 
কণ্ঠের অপূর্বব সঙ্ী-শ্রীধা পান করলে! । 

এই অভিনয়ের পরে বেড়ে গেল নঙ্গেকটাছের জার | গ্রামের 
যুবক্ষুবতী বৃদ্ধবৃদ্ধা সবাই হ'য়ে গেল তাঁর গুঁণমুগ্ধ । “উজিরপুর 
থিয়েটিযাল হাত্রা পার্টি" ভাক পড়ে গেল গ্রাম শ্রামান্তবে-মশি 
ঘোষ আনন্দে আত্মহারা! ফ্বেখতে দেখতে ছুই বছর ফেটে 
গ্েল। নছ্েবটাদ আসন পাক! করলে ভদ্রসমাজে---কথায় 
বার্তায় ব্যবহারে পোযাকপরিচ্ছদে কে বল্বে সে চাষার ছেলে! 
মণি ঘোষের ছেলের কাছে শিখলে সে বাংলা লেখাপড়!। 
প্রতিদিন সে যাষ নীলমণির বাড়ী, সৌঙ্গামিনী স্নেহের আতিশ্যে 
জড়িয়ে ধরে বুকে নদেরঠাদ অভিভূত হয়ে পড়ে তার অকপট 
অপত্য স্মেছেব বন্ধনে। হারাণীও আকুল আগ্রহে তার প্রতীক্ষায় 
থাকে, নদেরঠাদ এলেই সে ছুটে জাসে, তার পাশে বসে নদেবচাদ 
গল্পে মেতে ওঠে, কখা আর ফুরোয় না”-কতাদমের যেন কত 
চেনা ভাফের হুজনায়! এমনি করে দেখতে দেখতে কেটে 
গেল ক'বছর। রা 

এফ শীতের রাত্রে মণি ঘোষের ছেলে কণির সঙ্গে নদেরটাদ 
এলে! আঙগব সহর কলকাতায় । ' শিষালদহ ষ্টেশনে এসে দেখলে 
সে এক নৃতনজগত। কত রকমের কত লোক আর কি ভীড়, 
তাদের গায়ের ঠৈত্র সংক্কান্তির ফেলার চেয়ে অনেক বেশী । সে 
ভাবে এত লোক কোথায় ছুটছে, কিলেয সন্ধানে! সে ফণির 
সঙ্গে আশ্রয় নিলে চীৎপুবের উপর এক মেস-বাড়ীতে। 

এক যধ্যাঠে ফণি আপন কাজে বাইরে গেলে নদ্রেচাঙ্ 
জাপন মনে বেরিয়ে এলে! রাস্তায় । সে অন্তমনস্বভাবে দক্ষিণ 
মুখে! হাট। স্ুকু করলে। কিছুদূর এগিয়ে সে এক দেয়ালের 
গায়ে, একটু উপরে তাকিয়ে দ্বেখলে কাঠের ফলকে ঝুলছে “মডার্ণ 
খিয়েটি,ক্যাল হাত্র! পার্টি”; পড়ে তার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো 
তার যনে পড়ে গেল এই ত সেই বিখ্যাত অপেরা পার্টি-_যাধ 
জন্ভকরণে উত্ভীরপুরে মণি ঘোষেএ ছল গড়ে উঠেন্ধিল! সে হেন 
ফোন এক অজান! জাকণে উঠে পড়লো সেই বার্তীর দোতালায়। 

চি ঙঁ ড় 

গায়ের যেয়ে ভারামী | ছোট মেয়েটি সতাই কোন তৃষ্ট, 
ঠাকুয়ের গোপন ইসারায় নঙ্কেরটাজের ভষ্ঠ জানমনা, কিছু তার 
ভাল লাগে না। গাছ--মাঠ-নদী সবই যেন তার কাছে 
বিশ্বা। মা বলে *হারালী, অহন করে খাফিস্‌ নি-সে জাস্বে, 
আমানের তুলে থাকবে ন।”--হবারানী বলে, “মা, গেবতা একবার 
গেলে আর কি জাসে 1 ভার যা) যলে, “তাই বলে কি তুই 
এষনি কৰে বেন্ধাৰি ? হারামী কি বলতে যায়, চোখে জল 
আসে জার বল! হয় না। মাওষেয়ে হ'জিকে মুখ ফিরিয়ে 
চলে বায়! | 
কয়েক বৎসর পরে জমিদায় ক্ষীয়োদ গৌঁসাই গায়ের বাড়ীতে 
ফিরে এসে খুব ধূষধামের সঙ্গে ফৌলিফ কোজ্তাগরী লক্ষী পৃক্তার 
আয়োজন করেছেন। উৎসবটিকে সর্ধাসুজর করবার 
জন্ত কলকানার সেরা বাজ! পার্টিকে মোট! টাকায় বায়ন। 
করা হয়েছে। 


স্ডান্রজন্ব্থ 


[৩২শ বর্ধ--১ম খণ্ড--বঠ সংখ্যা 


হায়ামী এখন তার বাপ মাকে হাবিয়ে নিঃসজ জীবন বাপন 
করে। সকল ছঃখনৈত্তের মধ্যেও ভার পূর্ণ যৌবনের জী 
কু্ীরেন্ আগড় ঠেলে তাকে করেছে আলিজন। গ্রাম্য সম্পর্কে 
বৃদ্ধ! খুড়ী ম! ভার অভিভাবিক! । মনেম্ব মধ্যে কত রকমের 
ছুঃখের ছবি লিয়ে হ্কারাণী কাটায় তার ভীবন। জমিদায় বাড়ীর 
উৎসবের হাওয়া সেখানেও এলে! অধাচিতভাবে। কাকী 
তাকে নিয়ে গেল সেই উৎসবে তাহার অনি্ছাসত্বেও। মধ্য 
রানে ভেক্কে গেল যাত্রার আসর । কাকী ডাকে “ছারাশী ওঠ. 
চল্‌-_যাত্া যে ভেঙ্গেছে” হারানী স্বক্সোথিতের ভ্ভায় দীড়াজে!। 
নিঃশব্দে কাকীর পিছু পিছু এলো! তার ক্ষুঞ্র কুটারে। একট! 
খণ্ড মেঘের আবরণে পূরদিমার টাক ঢাকা পড়েছে, আলো! আঁধারের 
খেলা রাতের স্বপকে যেন ঝচস্যময় করে তুলেছে। হারামী তার 
কুটার-শহ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলে-_ফিন্তু নিপ্রা দেবীর পথ 
জাগলে ঈীড়ালো বাত্রার পালার তকুণ নায়ক | যাত্রায় তার যাবার 
তত আগ্রহ দিল না_কাকীর আগ্রছে সে গিয়েছিল, কিন্তু তা'র ন 
গেলেই বোধ হয় ভাল ছিল! নদেরঠাদকে সে দেখলে--হাত্রার 
আসরে অপরূপ সঙ্জায়; তার গ্রন্দর জী তার অন্তরকে জাগালে, 
পুঝাণে। স্মৃতি সজীব হ'য়ে তার অন্তরের লুকানে। ব্যথায় আহাত 
করলো। বাইয়ে ফে ডাকলে, “ম1!”--নহারানী”। ওকি! 
গান্ছের ডাল থেকে এফটা। ছুষ্ট, পেঁচা চীৎকার করে উড়ে গেল-_ 
সেই শক বাইরের শষ খাজিয়ে দিলে। কিন্তু এবার বেশ স্পষ্ট 
ভাবে শুন্লে, *ভারাণী কোথায়?” বাহিরের ছরক্তায় জাঘাতের 
শব্দ । হারামী বুঝলে এতো আর তুল নয়। তবে কি নজ্রেটাদ 
ত্তাঙ্গের ভোলে নি1-_এই কুটারে এসেছে । হারাধী আত্মসন্বরণ 
ক'রে দরজা] খুলে দিল | জালো আধায়ের ঘোয় তখনও কাটে 
নি। ভারাধী নঙ্ষেরঠাদ ফাড়ালে মুখোযুখি ভয়ে । নক্েচাদ 
প্রথমে কথ! বললো, "ারানী, মা বাবা কউ 1” হারাসী কি উত্তর 
দেবে, ছুট চোখে তার অশ্রু বন্তা নেমেছে । নঙ্গেষচাদ গাও 
স্ববে বললে, “সব বুঝেছি হাঝানী, ছুঃখ কোরে। না, রাগ কোরো 
নাজমার দোষ নেই । এসো বাইয়ে যধূমতীর হীতল তীরে 
শুন্বে আমার জীবনের ছি্িছাড়া! কাঞিনী।” ভাবানী স্বপ্ািষ্টের 
স্তায় নদেবঠাক্ের পিছু পিছু গেল নর্গীয় তীরে । নদীর জলেও 
সেই কালে ছায়া ! 

হবাঝাণীর বুকটা ভয়ে ছাৎ করে উঠে। কিন্তু নক্েরটাছের সঙ্গ 
তার কাহনী শোনবাৰ আগ্রহ তাকে কৌতূহলী কয়ে। 
মঙ্গেরটাঙ্গ বঙ্গতে থাকে তার ভাগ্যের কখ।। কেমন করে 
সে কলকাতার মূল দলের আখড়ায় গিয়ে ওঠে, সেখানে ভান 
'এলেন' দেখিয়ে দলে অধিকায়ীর আদর পায়, ভার পর নিজের 
যোগ্যতা কি ভাবে সে দলের সেয়া! 'এটগ' হয়েছে আজ--- 
হারাধী সে সব কথা শুনলে মন্ত্রাপিতার মত। কিছুক্ষণ কাত 
মুখে কোন কখা! নেই । নদেকঠাজ ভাবে, হারামী ভাকে এখন 
কি ভাবে নিয়েছে । জার হাকাজীর মনটি একবার ভুলে উঠছে 
নদেবচান্ের ভাগ্যোদয়ের আনলে আবার পযক্চণে মুসড়ে পড়ছে 
তায় নির্দয় বাবারে! ভাই সঙ্ষোচ কাটিয়ে সে-ই প্রথমে 
বযললো--“তৃমি গ্বথী ছয়েক, এ খুবই প্বখের কথা । কিন্তু ছু 
এই-_প্রথের সময় আমাদের কখ। অচম পড়ে নি! ভাগাস 


অগ্রহাযণ--১৩৫১ ] শ্রাম্যম্সোঙ্ষম্প ইল্লাণে লাজন্ৈত্তিক ও সাংক্ষাতিন্ক পন্মিদ্ছিত্ি এপ: 





হায়াদীয় কখ। শেষ হযায় আগেই নক্ষেরটাদ বলে উঠলো-_ 
“বায়না এখানে ন। হলেও জামি আসতুম হায়ামী; তোষানের 
শ্বতি আর মধুযতীর এ জল আমাকে টেনেছিল। সেভারি 
মজার কথা, শোন বলি--কাষক়পে আমাদের দলের খুব যশ হয়। 
কামাক্ষা। মন্দিবের বড় পাণ্ডা আমার উপর খুশি হয়ে এমন 
একটা মস্তর শিখিয়ে দেন-_পূর্ণিমায় ভর রাতে সেটি জপ করলেই 
নাকি সন্ত সঙ্গ কুমীর হওয়! বায়! শুনেই মনে পড়ে ষধুমত্তীর 
কথা, সেই সঙ্গে ভেসে ওঠে তোষার মুখখান1। ভাবলুম, 
তোমাকে নিয়ে যধুদ্ীর জলের ধারে গ্রাড়িয়ে মন্ত্রটা পরীক্ষ1 করা 
বাবে । আবার এমনি জাশ্চধা যে, সেইদ্িনই তারে খবর পাওয় 
গেল--এখানে বায়না হয়েছে, কোজ্রাগরী পূর্ণিমায় গান ভবে। 
এখন তুমি যণ্দ হাবামী--' বলতে বলতে আবেগতরে নদেবচাঙ্ 
ভার হা ছুখানি ধরে ফেললে। হারামী তাড়াতাড়ি নদে্টাজের 
হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললো--'থাক, 
আধিখ্যে্ায় আর কাজ নেই; তোমার কথ! থেকে এউটুকুই 
বেশ বুঝতে পেরেছি, আমাদের টানে তুমি অশ্সন্ন, কামিক্ষোর 
মন্তর ফলে কিন। সেট! পরীক্ষে করবার জক্কই এসেম্ব, আমাকেও 
তাই ডেকে এনেন্ধ মধুম্ীর ঘাটে !' হাবাণীর কথাগুলি যেন 
চাবুকের মাত লগ্গেরঠাদের দেহে আঘাত দিল, নিজের ভুঙ্গটুকু 
বুঝতে পেরে অপ্রতিভের মত সে উত্তর করলো-_'না, না, সত্যি 
আমার অক্যায় হয়েছে হারাণী, পাপগ্ডার মন্তুরে আমার বিশ্বাস 
নেই, মানুষ নাকি আবার স্তর পড়ে কুমীর হয় ! আসল মস্তুবটাই 
আগে আমার বল! উচিত ছিল তোমাকে, এখন তবে বলি 
শোন, আমি তোমার আশাতেই এসেন্বি, আমি তোমাকে পেতে 


স্ব প্যারা হাব সহ স্থাবর গলপ বস্ত্র বাহবা 


চাই,চলো তুমি আমার "সঙ্গে, ব'লে! ভূমি জামার গৃহলগ্ষী হরে ।” 
সে চাবানীকে দু'হাতে ধরে আকর্ষণ কর্তে গেলে) কিন্তু হারামী 
আপনাকে মুক্ত ক'রে স্থির দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বল্‌লে “তা আর 
হয় ন1।” নদেরটাদ গন্ভীর হোল । একবার নিশীথ নিবুম রাহের 
রূপকে দেখেই পরক্ষণে সে দৃষ্টিতে হারাদীর মুখের দিকে চাইলো ? 
তারপর দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সে বলে উঠ লো,*হারানী, আমি বড়ই 
অভাগা । যে আশার এতছ্িন বুক বেঁধে ছিলাম--তোমার একটী 
কথায় তা হ'লে! চূর্ণ বিচূর্ণ; নদীর জলে ডুবে থেকে ভুলবো 
আমার মনের গোপন বাথা--” নছ্বেরঠাদের কথ! শেষ হবার সঙ্গে 
সঙ্গে ভীষণ শবে খরআো। মধুষ্তী নদীর মে তীরে ভাঙ্গন হোল, 
নদেরটাদের পায়ের তলার মাটী অনেকখানি নগ্েবঠাদকে নিয়ে 
ননীর গভীব জলে পড়লে! সশব্রে । হারাণী আর্ত স্বরে চীৎকার 
করে লুটিয়ে পড়লো মাটাতে । আকাশে এই সময় মেঘের পরদাটি 
সরিয়ে পূর্ণিমার চাদ তার উজ্জ্বল মুখট1! বার' করে নদীর জায়নার 
উপর অলসভাবে নিবদ্ধ করলে! | হারাণী স্বপ্রাবিষ্টার মত খাট 
বেয়ে জলের কাছে এগিয়ে এলো-_-ঘাটের কিছু দূরে একটা বিকট 
কালে জানোয়ার একবার ভেসেই জলে ডুবে গেল। হারার 
সংজ্ঞাহীন দেহ এলিয়ে পড়লে! কর্দমাক্ত নদী-সৈকতে | 

কতদিন কেটে গেছে--সেই ছোট্ট গা'খানার বুকের ওপর 
দিয়ে কত আলো. অানাবের ছবি ফুটেছে, মুখ ঢেকেছে-_ছারাতী 
এখনও নিশীথ-রাতে ঘাটের ধারে খুঁজে ফেরে সেই হজ্জের ঘটনার 
হারাণে। নিশান! সে কাকুর সঙ্গে বড় কথ! বলে না; এক এক 
সময় আপন মনেই বলে, “পাবো, সে আস্বে--আমার অপরাধের . 
মার্জন! করে যাবে-_-এই নদেরচীদ ঘাটে ।" 


প্রাকৃমোঙ্গল ইরাণে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি 


শ্রীগুরুদীন সরকার 


পঞ্চদশ ঠিজ্িরাদ্দে ( খুঃ অঃ ৬৩৭) খালিফা ওমানের সেনাপতি 
ওবেদ (0৮91 9 0৮৮৮৪৮১ ) সামানীয়বংশের শেষ 
নরপতি দ্বিতীয় খস্কুর পুত্র ইয়েদিজর্দকে পরাভূত করিয়া 
পারম্তে আরব অধিকার ন্ুপ্রতিষ্ঠ করেন। তখন হইতে পারস্য 
খিলাকতেরই একটি প্রদেশরূপে গণ্য হইলেও পরবর্তী ছুই 
শতাব্ধী ধরিয়া! প্রাদেশিক শাসনকর্তগণ অনেকেই স্বাধীনতা- 
লাভের চেষ্টা কৰিতে বিরত হন নাই(১)। 

২০৩ কিজিরাবের (খুঃ অঃ ৮২০ ) সব্যসাচী বলিয়। বিখ্যাত 
আমীর তানের (1:99: 69 400019567088 ) খলিফার 
পাশমুক্ত হইয়া! স্বাধীনতালাভ করিতে সমর্থ ছন। আব্বাস- 
বধীয় খলিক। আমিনের সেনাপতিকে পরাজিত কবিরা তাহের 
বোগ্গাদ অধিকার করেন এবং খোরাসানীয় সৈল্তদল আমিনকে 
নিহত করে । এই অদ্ভন্বাধীন তাভিরীয় রাঙ্ষান্বয়ের অবসান 
ঘটে খলিফ। মুতাওযাকিলের রাজত্বকালে, (খুঃ অঃ ৮৪৭-৮৬২ )। 
ইতহাদিগের জ্বাজধানী অবস্থিত ছিল ন্বিখ্াত নিশাপুর 
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নগরীতে । তাহিরবংশীয় শেষ নরপতি' মহম্মদ, সাফারী 
(58£571098 ) বংশের প্রতিষ্ঠাতা! ইয়াকুব ইবন্‌ লেইস কর্তৃক 
সিংহাসনচুত হন। ইহা ৮৭২ খুঃ অবের কথা। ইয়াকুবের 
পিতা লেইস্‌ তার তৈজসাদি নির্মাণ করিতেন। কারুশিল্পীর 
পুত্র হইলে কি হয়, ইয়াকুব নিজ প্রতিভাবলে সামান্ত সৈনিক 
হইতে ক পদে উন্নীত হন। তাহার প্রথম কীর্তি 
নিজিস্তান অধিকার । ৮৭৩ খুঃ অন্দে তিনি তাহিয়ের পুত্র 
মহম্মদকে খোরাসান হইতে বিদুরিত করেন এবং ইহার স্বয্নকাল 
পরেই তাবারিস্তান জয় করিয়৷ সমগ্র পারন্যেই নিজপ্রভাব বিস্তার 
করিতে সমর্থ হন। রাজাচুাত মহশ্মদকে ধৃত করিয়া খাজিকা 
মুতাওয়াকিলের হস্তে সমর্পণ করায় উন্াকুব তাহার কৃতিত্বের 
পুরস্কার স্বব্ধপ খোরাসান, কাবুল, বাল্থ, (বাহ্দীক) ও ফার্স্‌ 
প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন। এইরূপে খোরাসানে সাফারাইস্‌ 
(982505 ) অথব! সাকানীয় বংশের প্রতি! হয়। এ যুগের 
সভ্যতা ও সংস্কার পরিচয় ইতিহাসে অজ্ঞাতপ্রায় হইলেও 
অন্ত্রমিত হইয়াছে যে বোগ্দাদের সংস্কতি-ধারাই পারস্কেয এ 
অংশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল । ণ 
এইকপ অপর একজন সমরকূশলী সেনাপতি খলিফার 


সমর্থ হইয়া! যে বংশ 

চীনদেশ পরত আপন রাজ্যাধিকান্ধ বিস্তার 
হর্থ হয়। এই সামানীয় বংশের কথা পূর্দ প্রবন্ধে 
হইয়াছে। ভীন্স্‌ অক্সিয়ান! প্রফেশে, বন্ধু (055৪) 
নদ সায়িধ্ে, ইসমাইল সামান! নামক একজন বিচক্ষণ সেনানায়ক 
আপন প্রতূত্ব বিভা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম জ্রীবনে 
উদ্নপালক ও কাফিলার ( ০৪:%৪:০এর ) চালকন্ধপে জীবিকার্জন 


তৎকালীন খলিফা! শক্রবোধে জম্র্‌ 
(&50:) নামক একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে নিতান্ত তীতির 
চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। খলিফার ধারণা জন্সিয়াছিল বে 


এ জাহবে জম্র্‌ প্রাণ হারাইলে পর খলিফার জার হুশ্িন্তার 
কারণ রহিল না। খলিফা মামুন সামানার পৌর জাহাম্ম্নকে 
ফার্থানা প্রদেশের শাসমভার অর্পণ করেন। সাধানাবংধীয়গণ 
ক্ষষেই বি্তশালী হইয়া আপনাদিগের শক্তি ও পরাক্রম বক্ষু 
জপরভীরবর্তী প্রদেশগুলিতে বিস্তার করিতে সমর্থ হইলেন 
এবং উছ। অনায়াসেই খোরাসানের অস্ততূক্ত করিয়! লইলেন। 
. গুধু তাহাই নয়, তুজবলে ঠাহাদের রাজের পরিধি অবাধে 
চীনদেশ পর্যান্ত বিবৃত হইল । সামানীয়ের! (9852871088 ) 
ছিলেন খাটি পারসীক, তাই ইহ! প্রকৃত পক্ষে জাতীয়তাবাদী 
পারসীক শক্তিরই পুনক্ুখান বলিতে হয়। অধ্যাপক ভাশ্বেরী 
( ৮৬০৮৮ ) তঞ্রচিত বোখারার ইতিহাসগ্রন্থে সামানীয় 
রাজগণ কর্তৃক ভাগ্যলন্ীর অদ্ভূত প্রসাঙ্গলাভের কখ। উল্লেখ 
করিয়াছেন । সামানীয় বংশের দ্বিতীয় নাস্র্‌ (৭৯৪: 7) 
খলিক! মামুনের সহিত তুলিত হইয়াছেন । তাহারই রাজস্বকালে 
সে যুগের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণ বোখার! 
সরিফে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। বোখারার মুসলমান শাসন- 
কর্তুগণ চিত্রশিল্পকে প্রয় দিতে প্রদ্তত ছিলেন না বটে, কিন্ত 
দশম শত্কাব্দে কৰি রুদ্দেকী বিদ্পাই কাহিনীর (বিষবুশন্ার 
পঞ্চতন্ত্ের ) যে অস্্বাদ রচন1 কঝেন তাহ! বোখার! সরিফেই চীনা 
চিত্রকরগণ কর্তৃক চিত্রিত হইয়াছিল। সামানীয়দিগেয রাজন্ব- 
কালেই আধুনিক পারসীক ভাষার হি হয় এবং প্রাচীন পেলেতি 
অক্ষর পরিত্যক্ত হইয়া জারবীয় লিপি গৃহীত হয়(২)। সামানীয় 
বংশের অবসান ঘটে ১০০৪ খুঃ অন্ধে। 

সাষানীর বংশের পর বুইয়াহিদ, জব! বুভাইদ রাজবংশের 
জতাদর় হয়) এ বংশের প্রথম নরপতির নাষ বুইছা। ই'হার 
পি! সাষানীয় রাজার অধীনে দিলেখের শাসনকর্তৃপদে নিয়োজিত 
হইয়। ৯৩৩ খুঃ অঙ্কে যে স্বাধীনরাজা সংস্থাপন করেন, পরবর্থী- 
কালে গাহারই কুলনস্ৃত সে রাজোক় অধিপতিগণ বোগ্যান 


নগরী করতলগত করিব! খলিফার উপর যথেচ্ছ প্রস্তাব বিস্তার... 


০৮ পাপী পাত তত সত ৩৩০ লতি ০ এপ স্পীতদ ০? 


৫) 01. 10950895 9, 7518080 281002, € 
58] 10800580800 ), ৪, 19. 


টটনিট 
রদিঠা করেন ভাহা কপট 


ঘটি 


1 ৩হর্শ বর্---১ন খওস্ষঠ সংখ্যা 


করিতে পরানুখ হন নাই। খলিফার! ছিলেন ইছাদের হতে 
ক্ীড়াপুত্রলি মাত্র। এ বংশের মোট রানত্বকাল এক শত 
সপ্তবিংশতি বৎসম ব্যাপী । বুয়েছিদ রাজস্ব চিত্রশি্প ফোনওরপ 
উৎসাহ পায় নাই(৩)। 

বুয়েছিদ (85%92714 প্রাকৃমোঙ্গল ইরাণে রাজনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি) প্রাধান্তের সূলে ছিল খলিফার নৈতিক 
অধোগতি। বিলাস-বযসন 'আব্বাসীয় বংশে ছূর্বালত! জানগ্জন 
করিয়াছিল। খলিফা সুতী (খুঃ অঃ ৯৪৬--৯৭৪ ) বুয়েছিহদিগের 
বৃত্তিভোগীতে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি খলিফ! মৃক্তাছির 
ও মুতাওয়াকিলের অন্ভকরণে নিজের প্রতিফুতিযুস্ত পদক 
(09051) প্রন্তত করাইয়াছিলেন। এই পদকে তাহার যে 
চিত্র সম্নিবি& রহিয়াছে তাহাতে দেখ! হায় সাহার হস্তে ুরার 
পাত্র(8)। ভিনি আসনপি'ড়ি (0:985188880 ) হইয়। বসিয়। 
আছেন। ঠাহার এক পার্থ একজন বান্ডকন্ব এবং অপর পারে 
একজন পরিচারক যাছি তাড়াইবার জন্ত একখণ্ড বস্ত্র ধারণ 
করিয়। দণ্ডারমান। আরব দেশে রাজসতায় চাময়ের ব্যবহার 
প্রচলিত ছিল না । নতৃবা চামরধারী কিনব! চামরধারিণীর চিতই 
উৎকীর্ণ দেধিতাষ। এই পদকটির পশ্চান্দেশেও একজন বাগ্চকয়ের 
চিত্র। তিনি বড়তস্্রীযুক্ক একটি বান্বন্ত্র ধারণ করিয়! আছেন। 
তৎকালীন বোগ্দাঙ্গের এই ষন্তপ খলিফার রাজসভায় বকর 
প্রভৃতিরই বে প্রাধান্ত ঘটিয়াছিল তাহাতে আর সঙ্গেহ নাই! 
ইহাও লক্ষা করিবার বিষয় যে মানবীয় প্রতিকৃতি রচন! ধণ্ে 
নিষিদ্ধ, খলিফারা তিনজন সে নিষেধ যানিয়! চলেন নাই | 

খলিফাগণ যে সকল বেতনভোগী তৃর্কজাতীয় শরীর-রক্ষী 
দ্বার! আপনাদিগকে বেষ্টন করিয়! বাখিতেন ভাহাদিগের মধ্যে 
উচ্চাশা প্রণোদিত ব্যক্তির অভাব ছিল না । ইহাদেরই জাল্সকগিন 
অখথব! আলপ্তগিন নামক এক ব্যক্তি আফগানিস্থানের পার্বত্য 
প্রদেশে অবস্থিত গাজনা় আপনাকে প্রতিহত করিতে সমথ 
হইয়াছিলেন। ইনিই গজ.নতি রাজবংশের আমি পুরুষ 
সমকালীন সামষানীয় নরপতি সহজেই এই পরাক্রাস্ত তুক 
আতাতায়ীদিগের কবলে পতিত হৃইয়! পরাজিত ও রাজাডঃ 
হইয়াছিলেন। আলপ্তগিনের পর রাজ। হইলেন খবঃ ৯৭৭ অকে 
সাহারই ভীতদান অবস্তগিন। সোমনাথবিজয়ী লুলতান মামুদ 
সবক্তগিনেরই পুত্র । বহু সাহিত্যিক ও কবি যামুদের রাজন: 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । মায়ুদের উৎসাছে ফিনূঙ্ৌসি কর্তৃক 
সাহনাষা। রচনায় সহিত পারসীক চিত্রশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
রহিয়াছে-_যেহেতু এই পুস্তকেরই চিত প্রচেষ্টায় পারন্তে প্রকৃত 
কুত্রক-চিত্র পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। সাহনাম। লেখ! আরম হইবার 
পূর্বেই ষে রাজাদেশে জাজ্ঞাবহ শিল্পীনিচ় এতৎসংক্রাস্ত চিত্র 
রচনার জন্ত নিযুক্ত হইয়াছিল এরূপ একটি জনগ্রবাদ প্রচলিত 
আছে । বে প্রকোষ্ঠটি লেখ সামী সাহনাম। বচন করিবেন বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল, দ্ুলভান যামুদ নাকি তাহার ].ভিভিগারে, 
কবির ক্নাশক্ি উদ্ধন্ধ করার জন্ত ইর়াণের এতিহ্দূলক নাপা 


টির রা 


৪) 9: দ১০০০৪৪ ভা, 47005৫, 7888898 85.181980) 014 
(84. 1896). ৃ 
৫) ০985 28/94০5 ৪. জন 196. 


অগ্রহায়ণ” ১৩৫১) 


আখ্যারিকার ঘটনাবলী চিত্রিত কর/উয়। থাখিয়াসিকেন। ফরাসী 
শিল্প-সঙালোচক মঁসিয়ে বশে (781097786) এ কথ সত্য বলিয়। 
মানিতে চাঁছেন মা। কথিত জাছে যে দার্শনিক ও ভিহগ-গ্রবর 
ইব্‌ন সিনা (410909 ) মামুদের রাজসভাহ আমন্ত্রিত 
হইয়াও গাজায় আগমন করেন নাই, মধ্যপথ হইতে নাকি 
ফিরিয়। গিয়াছিলেন। মামুদ এ অবজ্ঞার ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
ইবনু সিনাকে জঙ্সন্ধান ক্ষরিয়! ধরিয়া আনিবার জন্ত নানাস্থানে 
জাদেশপত্র প্রচার করেন। কতকট। আধুনিক “ছলিয়' করার 
প্রণালীতে ইবন্‌ সিনার এক একখানি প্রতিকৃতির নকলও এই 
আদেশপত্রের সহিত প্রেরিত হইয়াছিল। সভ্য হইলে এ ঘটন। 
মামুদের রাজসভায় যে চিত্রী-নিয্বোগের ব্যবস্কা ছিল ইহাই সমর্থন 
করিতেছে। 

তূর্ক বলুন, তাতার বলুন, ইহারা জাসলে ছিল যাযাবর 
জাতি। মোঙ্গলদিগের অধীনতাপাশ ইহারা খুষ্টায় ষ্ঠ শতাবীতেই 
ছি করিয়াছিল! তৎকালে তাহারা! যে বৃক্ষবিহীন মালক্ষেত্রে 
(87954) বাস বা বিচরণ করিত তাছার উত্তরাংশে পশুচারণ- 
ভূমির বই অভাব ঘটিতে লাগিল, তঙই তাহার! দক্ষিণাভিমুখে 
বঙ্ষৃতীরবর্তী উর্বর ক্ষেত্রনিচ় লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে 
লাগিল। এই যাষাবর দলে যোগ দিয়াছিলেন সেলজুক্‌ নামক 
এক এক প্রতাপশালী গোঠীপতির বংশোস্তব ব্যক্তিগণ । 
রাজানগ্রহে এই গোষ্ঠান্বেধী যাযাবর সম্প্রদায় কমে বোখারা ও 
সমরকন্দ অতিক্রম করিয়! খোরাসানে প্রবেশ করিবার অধিকার 
লাভ করিল। ইহার অনভিবিলম্বেই গজ নভিবংশীয় বাজগণ 
ইহাদিগের প্রতি যে অন্থুকষ্প! প্রদর্শন করিয়াছিলেন তজ্জন্য 
বিশেষ পশ্চান্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহাদের পূর্ব 
সহনশীলতাই এখন তাহাদের কালম্বরপ হুইল । সেল্জুকের 
ছুইটি পৌর গজ নভি বংশের উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইলেন 
এবং ১৭৪১ খুঃ অবের মধ্যেই সমগ্র খোরাসান প্রদেশের 
বর্তৃত্বতার সেলজুক্দিগের কযায়ত হইয়া গেল। ১*৫১ খৃঃ অন্দে 
ভাহার৷ বৃভাইদ্দ্িগের নিকট হইতে ইম্পাহান নগরী বলপূর্ববক 
অধিকার করিয়া! লইল। খৃঃ ১*৫৫ অন্দে তাহাদের অধিনায়ক 
তুঙ্বল বেগ বোগ্দাঙ্দ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন । 


পান্ন 


আট 


কিন্পে গুপ্ত ফ্রস্ত্রের সাহায্যে ইহার! জারবীয় খলিফাদিগের 
দ্বাঙ্ছলভায় প্রবিষ্ট হইয়। তাহাদের বিশ্বাস অর্জন করিয়াছিল এবং 
কিরূপোই বা বিশ্বস্ত রাজভৃত্য হইতে সামত্িক জাতিজাত্য অর্জন 
করিয়া! সম্রাটশ্মন্ত সুলতান পদে উন্নীত হুইল, সে ইতিহাস 
সরিষ্তারে বর্ণন! করা এ প্রসঙ্গে সম্ভব নহে। 

সামরথাশুক্ত ক্রীড়নকপ্রায় খলিফাকে শিয়াসম্প্রঙ্গায়ভূক্ত বুই়ে- 
হিদ্‌ (বুভাইদ্‌) দিগের প্রভাবমুক্ত করিয়! সেলভুক-নেতৃগণ 
তাহাকে কিরে দৃঢ়তভরভাবে আপনাদিগের আয়্তাধীনে আনন 
করিয়! বুইয়েহিদ শক্তি বিনষ্ট করিলেন তাহা ইতিহাসের এক 
রোমাঞ্চকর কাহিনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তৃঙ্ছল নিজ 
রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন তেহরণের নিকটবর্তী রায়ী 
নগরীতে । 

কছ্ছ। সংগ্রহ করিয়! ক্রমে কিরপে পন্থাবলগ্বন করিতে হয় এবং 
পন্থ! ধরিয়। ক্রমশঃ কিরূপে পর্বত লঙ্ঘন করিতে হয় প্রবাদোক্ত 
এই পদ্ধতির প্রকৃষ্ঠতম দৃষ্টান্ত দেখাইফ়াছেন এই সেলভুকবংশীয় 
তূর্কগণ। খোরাসান প্রদেশ জয় করিয়া ১*৩৭ খৃঃ অন্দে 
ইহার! মার্ভ ও নিশাপুর অধিকার করেন। ধীরে ধীরে একটির 
পর একটি প্রচেষ্টায় সফলকাম হইয়া সেলজুগের! তাহাদের রাজ্য 
বিস্তৃত করিয়! যে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করিলেন তাহার এক 
প্রান্তে ছিল চীনের জগৎবিখ্যাত প্রাচীর, আর অপর প্রান্তে 
কাপেধীয়(৫) পর্বতমাল! ( 08705৮0190 81021051708 ) 1 
ইহার দক্ষিণ সীমান! সিশ্কুনদের তটদেশ স্পর্শ করিরাছিল। 

কালক্রমে কৌমসম্পকিত সাধারণের ( 6৫19৪] ৫০০5 
25028185র ) অধিকাববিষয়ক সংস্কার হইতে বিসুক্ত হইয়। 
এই তুর্কজাতি রাজবংশ, প্রতিষ্ঠা বিমুখ রহিল না। ইহাছিগের 
রাজবংশ আবার ছুইটি শাখায় বিচ্ছিন্ন হওয়ায় গাজ.ন! ও 
খোরাসানে ছইটি বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাপিত হইল। সেলজভুকীয় 
সাত্্াজ্যের উবাই ছিল 7লতিততি। 


(আগামীবারে সষাপ্য ) 
09 আই পিতা বোরতি ও গ্যালিসিয়া হইতে ৬ 
এবং হইতে বুঝোৌন! ও ্রানসিবত্যানির! বিচ্ছি্ 


পি ইডি 


গান 
কাদের নওয়াজ 
অনেক দিনের পৰে তবে টাদিনী গলানে। সুখা, 
চাদ হাসে মোর নভে, দিয়ে মিটাবে তোমার ক্ষুধা 
মুকুল-বরা-পথ বেয়ে, মেঘ হ'তে বিজরী 
চষ্পাবতী কোন্‌ মেয়ে, দিব খোঁপায় ধরি" 
এল ফুলেল্‌ হাওয়ায় যেন উড়িয়ে তারি, আর ভালিম-রাড| গালের 
ধৃপ ছায়ারি সাড়ী, ভিলের বল, 
৮৬২০৬ দিব ইহ-পর-কালের 
) ব্যখার ব্যথী দরদী সম্বল 
হ'তে পার গে! কল্প! বি, ধৰা শ্বরগ হবে। 


উমেশচন্দজর 


স্ীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ .-এস্‌-এস্‌, এফ -আর্-ই-এস্‌ 


(৫) 
সুরেন্্নাথের বিচার , 
১৮৮৩ খুষ্টাবে ভাইকোটের একটি যোকদ্দমায় বিচারপতি নরিস 
বিচাবকালে বিচার কক্ষে শালগ্রাম শিল! আনয়ন করিতে আদেশ 
দেন। দেশবন্ধু চিন্ুরঞ্ন দ্রাশের পিত! ভূবনমোহন জাশ তৎ- 
সম্পাঙ্গিত 'ব্রাহ্ম পাবলিক ও'পন্িয়ন' নামক পত্রে এই সম্বন্ধে 





বিচারপতি নপ্িস 


প্রতিকূল মন্তবা প্রকাশ করিয়া লিখেন যে, “আমাদের কলিকাতার 
ভ্যানিষেল' মুর্তি দেখিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন যে উহা 
শতবর্ষের পুরাতন হইতে পারে না । সুতরাং মিঃ জািস নবিস 
কেবল আইন এবং চিকিৎসাশান্ বিশারদ নচেন, তিনি হিন্দু 
দেবমূর্ভির পুরাতত্ব সন্বদ্ধেও সুপত্ডিত! তিনি ষেকি নঙ্কেন বলা 
সবায় ন!। রক্ষণশীল ভিন্দুগণ বিচারালয়ে তাভাদের গৃবিঞুহ হাজির 
করিবার আদেশ নীরবে প্রতিপালন করিবেন কি ন! তাহা তাহারা 





বিচার করিবেন, তবে আমাদের মনে হয় যে এই তরুণ বিচার- 
পতির পাগলামীর প্রতিবিধানের ভন্ত সাধারণের কোন /চষ্টা কর! 
কর্তবা।” স্ুর়েজনাখ বন্দোপাধ্যায় সম্পার্গত 'বেজলী' নামক 
প্রসিদ্ধ পত্রে উক্ত মন্তবা উদ্ধৃত করিয়া তাহার সঙককারী ( পরে 
আলিপুরের পাবাঁলক প্রমিকিউটার ও বিচারপতি চাকুচন্তর বিশ্বাস 
মঙ্কাশয়ের পিতা ) দ্ধাণুতোব বিশ্বাস মতাশয় সম্পাজ্কণয় তৃত্তে 
একটি কঠোর সমালোচনা প্রকাশ করেন এবং ভাঙিস নরসকে 
ডেক্রিঙ্ঞ ও ভ্রেগস্‌ নামক দুষ্ট বিচারকগণের সহিত তুলনা ককেন। 
ফলে, “বেঙ্গলী'-সম্পাদক স্ররেন্্রনাথের ও 'বেঙ্গলী'র মুদ্রাকর 
রামকুমার দের বিরুদ্ধে হাইকোটের অবমাননার ভন্ত অভিযোগ 
আনীত হয়। গ্বরেন্ত্রনাথ আগুতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের নাম 
অপ্রকাশ রাখেন এবং সমত্ত জামিত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন। 
মনোমোহন ঘোষ অন্তস্থ থাকায় উদ্ষেশচন্ত্র এই সন্থে শরেন্্রনাথের 
মোকদ্দগম! গ্রহণ করেন 
যেশ্থরেম্রনাথ ত্রটী 
স্বীকার ও ক্ষম! প্রার্থনা 
করিবেন, কারণ সম্পা- 
ঘকীয় মস্তবা যে অন্তায় 
ও অনুচিত হইয়াছিল 
তদ্িষয়ে সন্দেহ ছিল 
না। প্রধান বিচারপতি 
স্যর রিচার্ড গার্থ, বিচার- 
পতি রমেশচন্দ্রমিত্র, 
কানিংস্তাম, ম্যাকডনেল 
ও নরিস সম্মিলিত হইয়! 
এই মোকক্ষমার বিচার 
হে রা 'প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থ 

নার ভূতপূর্ব কমিশনার টেলরসাহেব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের 
অবমাননাক্থচক এক প্রবন্ধ লিখেন, তাভাতে প্রধান বিচারপতি 
স্তর বার্পেস পিকক পাঁচশত টাক! অর্থদণ্ড ও একমাস কারা- 
বাসের আদেশ দেন; কিন্ত আদেশ প্রগত্ত হইবামাঞ্র টেলর সাহেব 
ক্রটা স্বীকার ও ক্ষ প্রার্থন। করায় কারাদণ্ডের আদেশ প্রত্যানত 
হয়। রমেশচন্ত্র এই মোকদ্ধমার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, থেহেতু 
স্বরেন্্রনাথ ক্রটী স্বীকার করিয়াছেন, অত এব তীঞ্াকে কোনও দণ্ড 
প্রদান কর! অনুচিত । প্রধান বিচারপতি ও অভান্ত বিচারপত্ভিগণ 
রমেশচন্দ্রের অভিমত গ্রহণ ন1 করিয়! স্বকেভ্রলাথের প্রতি ছুই মাস 
কারাবাসের আদেশ দেন। তখন শয়েন্রনাথ বাজালী যুবকগণের 
আরাধ্য দেবতা স্ুশ ছিলেন, ঠাহার অপূর্ব বাগ্িতা। তাহাদিগের 
হৃদয়ে বিদ্যুৎ-তরজ প্রবাহিত করাইয়া দিত। তাহার প্রতি 
দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইলে জনসাধায়ণ উন্মতবৎ হইবে, এক্ত পুলিশ 
যথেষ্ট সত্তর্ক ছিল এবং যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিল। তথাপি, 





৩৯৩ 


জগ্রহায়ণ--১৩৫১ ] | 


উউস্সেম্পচতুক্ 


৩৯৯: 


গুন। যায়, যুবক ছাঞগণের নেতা (য়ে হাইকোর্টের প্রধান একজন বিশেষজ্ঞ দ্থিলেন এবং তিনি তরুণ বয়দে উদ্েশচজর, 


বিচারপতি স্যর ) আগুতোব মুখোপাধ্যায় মহাশন্ধ সগলবলে 





বমেশচন্দ্র মিত্র 


হাইকোর্টের সার্সার কাচ ভাঙ্গিয়! হক্ষমজ্ঞতঙ্গের অন্ত্রকরণ 
করিয়াছিলেন । এই স্লে বল! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ষে ইংলপু 
হইতে প্রতাাগমনের কিছু পূর্বের যখন রমেশচন্দ্র দত্ত, বিশ্কারীলাল 
গুপ্ত ও লুবেজ্বনাথ বঙ্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সাভিস প্রতিযোগিত! 
পরীক্ষার জন্ত ইংলণ্ডে গমন করেন তথন উমেশচন্দ্রের সঙ্গে 
তাঙাদের আলাপ পরিচয় হয় এবং সংবাদপত্র-সম্পাদন ও অজ্ঞান 
উপায়ে লুরেন্দ্রনাথ যে দেশসেবা করিতেছিলেন তাহা তাহার 
শ্রদ্ধ' ও গ্রীতি আকৃষ্ট 
করিয়াছিল । উ্লেশ- 
চন্দ্র কৈশোরে 
সংবাদ্গপত্জের সহিত 
সংরিষ্ট ছিজেন এবং 
সংবাদপত্র সম্পাদক- 
গণ কোনও বিপদে 
গড়িলে তিনি বিন 
পারিশ্রমিকে তাহা 
দের পক্ষ অবলম্বন 
করিতেন। 'রেইস্‌ 
এণ্ড বায়ত'-সম্পা- 
ক শঙ্তৃচন্্র মুখো- 
পাধ্যায় এবং 'ক্রেটস্‌- 
ম্যান'-সম্পাদদক 
রবাট নাইটের বিপ- 
দেয় সময় তিনি 





স্তর জাগুভোব মুখোপাধ্যার 
কিরূপে সাহাব্য করিয়াছিলেন,তাহ] পরে বধাস্থানে বিবৃত হইবে। 
ছিল উইলস্‌ যাই ট 


১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উদ্দেশ কিন উইলস্‌ আ্যান্ট সম্পাদিত 
কথিয়াহছিলেন। জাচাধা স্বৃ্ফমল তষ্টাচাধা হিন্গু আইন সন্ধদ্ধে. 


প্রতিবেশী ছিলেন বলিয়া! তাহার সহিত বেশ ঘণ্ঠিত! ছিল। 
উমেশচন্দ্র ইংলগু হইতে প্রতযাগমনের পরেই হ'ইকোর্টের ঠাকুর 
উইলের বিখ্যাত মোকদ্দমা। হয়। উম্লেশচঙ্জের সম্মানিত বন্ধু 
প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার ভ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর খৃষ্টধশ্ধ গ্রহণ, 
করিয়া রেভারেগড কৃষ্ণমোহন বঙ্গোপাধ্যায়ের বন্থা। কঈঙ্পাকে 
বিবাহ কৰিবার পর তাহার পিতা! প্রসন্তকুমার ঠাকুর একটি 
উইল প্রন্তত করেন, উহাতে তিনি তাহার একমাত্র পুত্র 
জ্জানেজ্ছমোহনকে বিষয় ভইতে বঞ্চিত করিয়া ভাহার সম্পত্তি 
হইতে দেববিপ্বহ ও জাত্বীযস্বনগণকে যথোচিত দানের ব্যবস্থার 
পর অবশিষ্ট সমস্ত (তৎকালে প্রায় তের লক্ষ টাক! বাধিক 
আয়ের) সম্পত্তি ভাভ:র ভ্রাতুষ্প্র বতীন্রমোহন ঠাকুর ও 
উত্তরকালে নিদিষ্ট নিষমানুসারে ঠাকুরবংশের জো শাখার জ্ো্ঠ. 
প্রতিনিধিগণ ষখাক্রমে ভোগ করিবেন এইক্প ব্যবস্থা! করেন। 
জ্ঞানেন্্রমোহনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা পূর্বেই করা হইয়াছে 
বলিয়া উইলে লিখিত হইলেও তাহার প্রথমবার হিন্দুমতে 
বিবাহকালে তাহাকে যে+৭***২ টাকা আয়ের বিষয় প্রষত্ত হয় 





আচাধ্য কৃষ্ণকমল ভষ্টাচাধা 


এবং প্রথম। পত্রীর মৃত্যুর পর তাহার অলঙ্কারাছির যৃল্য খবর়ণ যে 
অর্থ প্রদত্ত হয় তদ্বাতীত জ্ঞানেন্্রমোহন কিছু পান নাই। 
প্রথমবার মোকদাম। উঠিলে বিঠারপাত স্যর জন বাড কয়া 
ড্ঞানেন্্রোহনের দাবী যু করেন নাই । আগীল আদালতে 
প্রধান বিচারপতি সর বার্পেশ পিকক ওজাহিস নরম্যান এই 
অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রসক্সকুমায়ের উইল অন্থসাকে 
ভ্রাতৃম্পুর হতীজমোন তাঙ্কার ভীবতকালে বিষয়ের স্বত্ব 
উপভোগ ইরিতে পারেন কিন্তু জ্ঞান্ভ্রেযোহনকে প্রসরকুমার 
শান্তসম্ম্ত উপায়ে ত্যজাপুত্র করিয়াছেন তাহার প্রা্াণাভাৰ । 
ভিন্ন ধন্গ্রহণ কঝিলেই তাজাপুত্র ৪য় ন1। সুতরাং বতীন্রাযোহনের 
মৃত্যু পর জ্ঞানেন্ফোইন সমস্ত বিষয় পাইবেন। উষ্ঈীলে হো 


২৪৯১২, 


প্রথায় পরবর্তী উত্তযাধিকারীদ্দের নাম উন্লিখিত হইয়াছে তাহ! 
বিধিবহিভূর্তি। বাহার! জন্মগ্রহণ করেন নাই তাহাদিগকে দান 
কর! অসিম্ধ। প্রিভিকাউদ্সিলও এই মত সমর্থন করেন। 

আচার্য কৃ্কমলও এই যত পোষণ করিতেন এবং রায় 
বাহিয় হইলে উম্েশচন্দ্র কৃষ্কমলকে প্রায়ই বঝলিতেন “০০, 
৪০৪ 609 £50852 0£ 001)02) £929861008, কৃক্ককমল 
বলেন, ৪:/১০৮০ £99:%1908 কথাটা ন্তর বার্ণেল পিককৃই 
তুলিয়াছিলেন কিন্তু "ডাব্উ-সি-বনার্জীঁ জামার ঘাড়ে উহ! জোর 
করিয়! চাগাইয়। দিয়াছিলেন। পরিহাস করিয়া নহে, আমার 
বিশ্বাস তিনি ভূল করিয়া তব কথা বলিতেন। আবার কখনও 
কখনও তিনি কতকট! ভ্রমবশতঃ, কতকট! পরিহাসের ছলে, 
“বিদ্তান্ৃধি'র পরিবর্তে আমাকে “দীর্ঘাঙ্গী' বলিয়া! সম্বোধন করিতেন । 
ও বিস্তান্থুধি উপাধিটি আমি পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচম্পতি 
মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।”* 


* মানসী ও সর্শবানী, আষাঢ় ১৩৩৬ 


স্ডান্প্ডজ্যঞ্থ 


[ ৬২শ বর্ধ--১% তত্ব সংখ্যা 


১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুলাই, প্রিভিকাউলিলের জুডিসিয়াল 
কছিটীতে স্তর জেমস কলছিল্‌, লর্ড জারিস জেমস্‌, লর্ড জারিস 
মেলিশ, মিঃ জারিস উইলিস, শুর মণ্টেগড শ্মিথ, শ্তয় ঝবার্ট পি 
কলিয়ার ও ন্যয় লয়ে পীলের চূড়ান্ত বিচারের পয়ে মহায়াজ। শর 
বতীন্রমোহন উমেশচন্ের দ্বার! জানেম্রমোহনের ভাবী স্বত্ব ক্রয় 
করিবার চেষ্টা কয়েন কিন্তু জ্ঞানেজরমোহন অস্বীকৃত হন এবং 
ঠাহার ভাবী স্বত্ব ইংলগ্ডের এক সিষ্িকেটের নিকট বিক্রয় করিয়! 
ইংলণ্ডেই বাস করেন এং তথায় দেহত্যাগ করেন। ১৯৮ 
খৃষ্টাব্দে মহায়াজ। স্তর বতীল্রমোহনের মৃত্যু পর বাঙ্গালার এই 
বিস্তৃত জমিদারী বিদেধীষের অধিকারে যাইবার সম্ভাবন! হয়। 
বাঙ্গালার বোর্ড অব রেভিনিউ ইহ! রাজনীতিক ও অস্ভান্ত কারণে 
আপতিজনক বিষেচন! করেন জথচ সিগ্ডিকেটের নিকট হইতে 
স্থায়িভাবে সম্পূর্ণ বিষয়েব শব্ধ ক্রয় করিবার জন্ত বছ লক্ষ মুক্রার 
প্রয়োজন। গবর্ণম১ বতীন্রমোহনের উত্তরাধিকারী মহাবাজ। 
স্তর প্রস্তোৎকূমারকে এই অর্থ খণস্বরপ ঘান করিয়া বাঙ্জালার এই 
সম্মানিত ও রাজভক্ত জমিদারবংশকে বক্ষা করেন। ক্রমশঃ 


শ্ীসাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


যুগে বুগে যুগান্তরের সংগে সংগে যুগবার্তা রটে যায় ঘরে ঘরে সন্ভায় 
সধিতিতে জাচারে বিচারে প্রচারে চারিদিকে কত প্রথার কতবিধ 
প্রণালীতে | যুগনঞ্চিত নিয়সপুঞ্ হার মেনে থায় যুগবার্থীর প্রাণ 
প্রবাহের শ্রোতোনুখে। প্রাণ নতি স্বীকার করে না। প্রাণহীন নিয়ম 
শুংখলের কাছে প্রথার তুরকারাগায়ে ! প্রথা ও নিয়ম ছলে বলে জাসে 
প্রাথকে আক্রমণ করতে, তার মরশস্থানে হান! দিতে । কিন্তু পরিণামে 
প্রথাবিকদপরাক্রান্ত প্রাণপ্রবাহের সমগুথে হার মানে, নত হয়। প্রাণযয় 
বুগবার্ত! প্রেমমর বুগনির্দেশ চিরদিনই হান! দ্বের আচারের নুবিশাল 
গ্রতিচিত রাজ্যে । বাহিনীয় পর বাহিনী এসে দুখশক্কান প্রতিষ্ঠানের 
সথশোন্তন রাজপুরী আক্রমণ করে। বিলাস ছার মানে তগশ্চ্যার 
কাছে। কগটতার ধ্বংস হয় সরল অহিষতার সংগ্ধাতে ! হীনগ্রথার 
চিরাচরিত সমাজসৌধগুলি বিধ্বস্ত হয়ে বার প্রাণের সবুজ সেনার পরাক্রাত 


ঘরে থরে! শিশুরা সামন্মৃত্য ফরুক। কিশোর-কিশোরী মুক্তির 
প্রাংগণে প্রাণে পূজায় বুক্ত হফ। মুক্তঞ্রেমের নৌকাবিলাসে নবীন- 
নবীনা হর ফরুক নয অভিযান | ঞোঁড় শ্রোটার সাথে এ নব জাগয়ণে 
প্রাণের নুতন স্পন্ঘন উপভোগ করুক। বৃদ্ধবৃদ্ধাকষে ডেকে বল্বে ময়! 
গাঞ্ডে বুধি আবার বান ডেকেছে! জীর্ণ লমাজ হতভাগা হসকীমর 
সমাজ লতোয় আত্মচেতনা ফিরে পাবে । গু স্বার্থ 


যুগবার্তার প্রথমপর্যার-নির্ধোধ ! ইহাই প্রাণের নির্দেশ | এইখানেই 
নিয়ম শৃংখলের অবসান ! শুধু কর তরুণ-তরুণীর হাজা-মহা নিয়মের 
বিরাট শৃংখলায় পথে। শৃংখল যাক্‌। শৃংখলা আহ্ফ। প্রথা হাক্‌। 
প্রাণের পতিষ্ঠ! হোক । 

যুগনফ্িতি বিভেদ হার মেনে যার বিজ্তাগের হুনিরস্ত্রিত মিলনছন্দোর 
মহিষ সাঙ্যে | সাধ্য বিভাগ যামে। সাম্য মানেন! বিভদ্কফে। বিভাগ 
আনে শৃংখলা বা 7)8120৫| বিভেদ আনে শৃঙ্ধল যা 1:9001037 ! 
অতএব মিলিত বিশবরাষট্রতয্তে চাই গুণ-বিস্কাগ বা! বর্ম-বিভাগ। কিন্ত 
দুর করে দিতে চাই বিভেদ বিপর্যয়কে | এক কথায় বিস্ভাগকে বলব 
বিজ্ঞানসম্মত বা খ্বভাবহুলত্ পর্যায় মাত। আর বিভেদকে ঘেখব 
বিপর্যয়ের দৃষ্টিতে অবিজ্ঞানের গর্ভে তমিম্রায অন্ধ কারা'ঘরে ! 

যুগবার্তায় পরিচয় সর্বত্র সর্ধদ! সামানির্দেশে। সানাস্থলে বৈষদা 
থাকতে পারবে ন1!; খাকবে শুধু পরারণীল বৈচিআ্রয। বৈচিআযমর একই 
বিশাল সাষোর মু্ি। সামানিষ্ঠা সাহাথ্যেবুগধর্ম এনে দেবে বৈষষ্যোর 
ভেতর সত্য শী ও শক্কির চিরস্তনী গ্রতিষ্ঠা। ব্যটিতে ব্যটিতে, বাটিতে 
নযউটতে, সমষ্টিতে নমইতে, সমটিতে জাতিতে, জাতিতে জাতিতে এনে 
দেৰে মহাযোগ ব্যাবস্থা । বিশখভৃবনয্যাপী যহাযহোগ সাধনাই প্রসব করবে 
ভবিষ্ত বুগের মহাজাতির সম্ভাধন!। যছাজাতির ইতিকখাই বর্তমান 
বুগবার্ড। 1; মহাযোগ বা (১৩ 901/6591 001600809) এ হল 
হুগসাধন! বা! সর্যরাষ্ট্রপরিণভি। 

ধর্দ কি1--সাম্য | কর্ম কি 1--সছাযোগ সাধন! ! উদ্দেত কি? 
-বিগষানবতা ! পরিণাম কি 1--বিশ্বতরা। আনদজী ! 

বত কি 1--প্রথাহীন মিয়ঘ-তান্রিকত। বঙিত প্রাণধরতা | অনুষ্ঠান 
কি!-নর্ঘজাতি সম্মেলন ও মৈত্রী প্রতিঠা ! ইহাই হল দুগবার্ড।। 
এয় নামই বুগনির্দেশ। ইহাই লাহা-বালী | বিশেষত এই নাঙা ও 
দৈত্ী সংযারই বুদ্বোস্তয় হিখের পঙ্গে বিখ্মানয়ের একান্ত বুগনির্দেশ। 
ইহা বাস্তব। ইহা শুধু হব নয়। ৃ 


বাহির বিশ্ব 


অতুল দত 


ইউয়োগীর রণক্ষেত্রে যুদ্ধ এখন চূড়াত্ত অবস্থায় পৌছিরাছে। প্রাচ্য 
অঞ্চলেও যুদ্ধ এখন একট! গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে উপনীত হইয়াছে। জার্মান 
সহর বিশেষজ্ঞ কুস্উইৎস্‌ বলিয়াছেন--৮/81 15 09৩ 9077010881107 
০6001161095 08৮67106805. কাজেই বুদ্ধকে কখনই রাজনীতি 
হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেখা যায় না। অব্ঠ, বুদ্ধের দারুণ উত্তেজনার 
ইহার অপরিহার্য রাজনীতিক দিকটা লময় সময় অস্পষ্ট হইয়া ওঠে । এখন 
বুদ্ধের গতি দুনির্দি্ট দিকে চলিয়াছে ; কাজেই, বিভিন্ন ক্ষেতে রাজনীতির 
দিকটা! এখন প্পষই হইয়া! উঠিতেছে। যুদ্ধোত্তর রাজনীতি কিন্াপ আকার 
ধারণ করিবে, তাহার ক্ষীণ আনান এখনই পাওয়া বাইতেছে। 


খাস জার্মানীতে অভিয়ান 


ূ্ববদিক হইতে লালফৌজ জার্্ানীর অভিজাত সামরিক প্রেমী 
প্রাচীন আবাদতষি পূর্বব প্রুসিয়ায় এখন প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে; 
সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, এখানে জার্মানীর ছিতীর় রক্ষাব্াছশ্রেণী 
বিদীর্ণ হইয়াছে । আরও দক্ষিণে লালফৌজ চেকোর্লোভাকিয়ার প্রবেশ 
করিয়াছে। হাঙ্গেরিতে লালফৌন্জ বুড়াপেষ্ট বিপন্ন করিয়া তুলিরাছে। 
দুগোষ্পেতিযার লালফৌ্জ ও ঘার্শাল টিটোর সেনাবাহিনী মিলিত হইয়। 
হাঙ্গেরির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, এমন কি অস্্রিরার হক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত 
বিপর করিয়াছে । পশ্চিম রণাঙ্গণে মিঅপক্ষ জার্মানীর অত্যন্তরে অক্কেন্‌ 
অধিকার করিয়াছে। প্রায় সমগ্র বেল্জিয়াম্‌ এখন শক্রর কবলমূক্ত। 
হুল্যাণ্ডেও নিত্রপক্ষের সৈন্ঠ প্রবেশ করিয়াছে । উত্তর-পশ্চিষ দিক হইতে 
খাস জার্ধানীতে প্রবল জঘাতঞ্রিযার জন্ক মিত্রপক্ষের বিশাল সেনা- 
বাহিনী এখন প্রস্তত। বিঃ চার্চিল বলিয়াছেন বে, মিভ্রপক্ষেক্৯ৎ* হইতে 
*» লক্ষ সৈন্ক জান্নানী আক্রমণের জন সমবেত হইয়াছে । 

ইংলিশ প্রণালীর প্রধান বদরগুলি মন্পূর্ণরপে ব্যবহারোগযোগী না 
হওয়। পধান্ত এই সেনাবাহিনীর পক্ষে প্রবল অভিধানে প্রবৃত হওয়া সম্ভব 
ময়। এই জন্য, খান জার্পানীর বিরদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম দিক হইতে 
পরিচালিত অন্ভিযানের নম্বর এখনও হট নাই। 

জার্পানী তাহার নিজ ভূমিতে র্বদ্থ পণ করিয়। গ্রতিরোধ-যদ্ধ চালাই- 
হার জন্ত প্রস্তত হইয়াছে। সঙ্ঘবন্ধ প্রতিরোধের অবসান হইলে গোরিল! 
যুদ্ধ চালাইবার জন্তও জার্দদান সহরনার়কগণ আয়োজন ফরিতেছেন। 
নিহিত দেনাবাহিনীকে সাহাধ্য করিবার ঝন্ত হিম্লার ভোক্টুর্ম বা 
ষেশরক্ষী বাহিনী গড়িয়াছেন । বেশী বরন 1 শারীরিক অপট্তার জন্ত 
যাহার! লামকিক বিস্তাগে প্রবেপ করে নাই, তাহার। এই আধা-াধরিক 
বাডিনীয় অথডুক্ত হইতেছে। 

. হিত্রপক্ষ বেস্তাবে খান জান্ানীকে খিরিক। জাক্রমণ জায়গ্ত করিয়াছেন, 
ভাহাতে জার্ানীর সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ অভি সন্বর ভাঙগিয়! পড়া অসম্ভব 
নয়। তবে, জার্মান জনসাধারণের মযোবল জু হইবার সংবাদ এখনও 
পাও! ধার নাই; জার্মান নৈন্তও হিংশ্রন্তাবে ঘুদ্ধ করিতেছে। 
অর্থনৈতিক দিক ছইতেও জার্মানী থে বেশ কিছু কাল বুদ্ধ চালাইবায় 
শন়্ি জর্জান কছিয়াছে, তাহ। ধরিয়! জওয়। যাইতে পারে। কাজেই, 
মীন রণক্ষেত্র জার্মানীর প্রতিরোধ বদি অগ্রত্যাশিতভাবে দীর্ঘ হয়, 
তাহা হইলে উহাতে বিশ্মযরের কিছু থুফিবে দা। তবে, এই কথা সঙ 
বে, সঙ্জবন্ধ প্রতিরোধের অবসান হইলে নাতনী গোরিলা বাছিনীয় কোন 
নামরিক খর্ব থাকিবে না। বর্তমান ঘুদ্ধে বিভি্ দেশের নিহিত সেদা- 
ধাহিদীয় মহারক হিলাছে গেিলাবাহিনী জনাধারণ কৃতিত্ব হেখাউ্যাছে। 


কিন্তু নিয়মিত মেনাবাছিনী বিপর্ধাপ্ত হইলে তখন ব্বতগ্রভাবে গোরিল। 
তৎপরতার কোন মামরিক গুরুত্ব আর থাকিতে পারে না। 


নাংসী জার্মানীর তীবেদার রাই 
এক হান্গেরি ছাড়। নাৎলী জার্মানীর সমস্ত ঠাবেদার রাষ্ট্র তাহার 
ঘল ছাড়িয়াছে। ছাঙ্সেরিতেও হিটলারের পুক্বাতন বিতর এড মির্যাল্‌ 
ছবি রুশিয়ার দিত হত সন্ধির জন্ত চেষ্টা! করিতেছিলেন বলিয়। শুনা 
গিরাছে। তাহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া! নাৎসীমের দ্বালাল ফেরে 

সেলেজীকে নাকি ডাহা স্থানে নিয়োগ কর! হইয়াছে। 
ফিন্ল্যা, রুষানিয৷ ও বৃলগেরিয়া কেবল জার্ঘানীর দলই ত্যাগ 
করে নাই ; তাহারা সকলেই এখন জার্ম্যানীয় শক্রর শিবিরে লমবেত। 
যুদ্ধের অবস্থা! নৈয়ান্ঠজনক হইলে বতন্রাবে সন্ধি করা এক কথা; জার 
জল্পকাল পূর্বের শক্রর সহিত বিলিত হইয়! বহকালের মিত্রের বিরুদ্ধে অন 
ধারণ অন্ত কথা । শেষোক্ত অবস্থার রাজনৈতিক গুরুত্ব অতন্ত অধিক | 
£ ফিন্জ্যাঞ্ডের হ্যানারহিদ্‌-্যানার-রাইতি, রুষানিয়ার এপ্টোনেন্কু ও 
বুল্গেরিয়ার বোরিস্‌ গণ-শক্তির প্রবল পত্র | কাজেই, লোভিয়েট রুশিয়ার 
প্রতি ঠাহার] শ্বভাবতঃ বিরূপ ; নাৎনী জার্মানী ও ফ্যাসিত্ত ইভালী 


সন্তব হইবে মা, তাহা, বুম্প্ট। ইহাদের সহিত এখন থাপ্টিক ও. 
হল্কান্‌ অঞ্চলের নাৎনী ভাবেধার রাষট্রজিতেও গণ-জাধার অভির 
পথ পরিফার হইল। বাশিক ও হল্কানের বুদ্বোতর হাজনীতি লগে 
এখন এইয়গ আভাসই হম্পই হইর। উঠিতেছে বে, ইউয়োঃগর. 


বিদ্তীর্নণ অংশে: রুশিয়ার আরর্শগতত প্রস্তীব বিস্তৃতি হইবে এবং 
জাতীর তগ্তার ভিডিতে পরত গণ-শক্তি এখানে খগ্রতিউ হুইবে। 
. পোল্যাণ্ডের সমস্থ! 
লারা নহন্কায় এখনও নমাধান হয় াই। তবে, লগনের 
গভর্ণমেন্টের লে লুষলিনের পৌলিস্‌ জাতীর যুক্তি সংসঙ্গের 
একটা মীষাংন! এখন হওয়! সম্ভব । হিঃ চার্চিল জঙ্ছে। হইতে ফিরিয়া! গত 
২*শে অক্টোবর বে বত! করিয়াছেন, তাহাতে তিনি পীস্রই পৌলিস্‌ 
সষক্ক। মিটবার আশা প্রকাশ করিয়াছেন ; মন্ধোর তিনি ও মিঃ ইডেন 
এই বিষয়ে বথাসাধ্য চেষ্টা করিরা জাসিরাছেন। 
পোলিস্‌ সমন্া সন্বন্ধে সর্ধবশেষ সংবাদে জান! গিয়াছিল যে, সীমান্ত 
সম্পর্কিত ব্যাপারে আর মতখৈধ নাই; পোলিস্‌ জাতীয় সংসদের 
সহিত লঙগুনের গভর্ণমেন্টের মীষাংসার সব বাধাই অপসারিত হইয়াছে, 
কেবল যতবিরোধ ঘটিতেছে শালনতন্ত্রের প্রবর্তন সম্পর্কে । লগ্ডনের 
পোৌলিস্‌ গন্কর্ণদেন্ট ১৯০৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পক্ষপাতী ; 
পোলিস্‌ জাতীয় সংসদ চান ১৯২১ সালের শাননতস্ত্র প্রবর্তন ক্করিতে। 
১৯২১ সালের শাসনতন্ত্র গুকৃত গণতান্ত্রিক আঘর্শে রচিত। এই 
শাসনতস্্বর বাতিল করিয়! ১৯৩১ সালে প্রেসিডেন্টকে ডিক্টেটারী ক্ষমতা 
দিয়া এক -ফ্যাসিত্ত শালনতন্ত্ প্রবর্তিত হইয়াছিল। লণদের পোলিদ্‌ 
ব্তব্য-_বুদ্ধ আরম্ভ হইবার অবাবহিত পুর্ধে পোল্যাণে 
১৯৩৯ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত ' ছিল ; কাজেই, এ শাসনতন্ত্র পুনরায় 
প্রবর্তিত হওয়। উচিত । বল! বাল্য পোলিস্‌ গল্তর্ণষেন্টের এই তৃতীয় 
শ্রেণীর কূটনৈতিক চালে ভুলির! পোল্যাণ্ডে পুনরায় ফ্যা!সিত্ততস্ত্র প্রতি্িত 
হইতে সোভিয়েট গতর্ণমেন্ট দিষেন না । মীমাংসা বদি হয়, তাহা হইলে 
সীমান্ত ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের প্রস্তাব অন্ুসারেই 
তাহা হইবে। পোলিস্‌ গনর্ণমে্ট ও পোলিস্‌ জাতীয় সংস ফিলিত 
হইয়া যে নুন গল্ভরমেন্ট গঠন করিবে, তাহাতে পুর্কোর কোন 
প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক আর স্থান পাইবে না। 


ফ্রান্সের রাজনীতি 





ফ্রান্স এখন ছইনাগে বিভক্ত হইয়াছে। জার্্যানীর বিরুদ্ধে বুদ্ধ 


চালাইবার উদ্দে্তে ঘ'টায়াপে ব্যবহারের জন্ত ফ্রান্সের কতকাংশে 
ফিরপক্ষের গ্রতু্ধ স্থাপিত হইয়াছে; অবশিষ্টাংশে জেনারল ভ গলের 
নেতৃত্বে অস্থায়ী গতর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বৃটেন, আমেরিকা ও 
সোক্চিয়েট রুশিয়! এই গরমেন্টকে যানিয়া লইয়াছে। 

জেনার়ন ভ গলের তবদেশানুরক্ি সনেহের অতীত হইলেও তিনি 
জ্রাতীদপন্থী । তিনি কান্সকে জার্ন্ানীর কবলমুক্ত করিয়া তাহাকে জাবায় 
প্রথম শ্রেণীর সায়াজ্যবানী শক্িরাপে প্রতিষ্ঠিত করাইবার শ্বপ্পই বরাবর 
দেখিয়াছেন। কাজেই, খ্বদেশে প্রার্ীন জর্থ নৈতিক কাঠামোকে ধীড় 
বয়ানে ঠাহার একাত প্রয়োজন । অথচ, জার্দানীর অধিকারে থাকিবার 
সময় জ্ান্দে বামগন্থীরা--বিশেষতঃ কথুানিষ্ট দল অত্যন্ত প্রবল হইয়া 
উঠিরাছে। জেনায়ল ভ গলের স্বপ্ন বাবে পরিণত করিবার পক্ষে 
তাহার! প্রবল বাধ! ; কারণ প্রাচীন অর্থনৈতিক কাঠামোফে সমূলে 
উচ্ছেগ করাই ইহাদের আঘর্শ। এই বিষয়ে বামপন্থীদের একটা 
সবিধাও হইয়াছে । ফ্রান্সের শিল্পপতি প্রায় সকলেই জার্মানীর সহিত 
সহযোগিতা করিয়াছিলেন । তাহাদের প্রতি ফরাসী জনসাধারণ অত 
বিরপ। কাজেই, “জার্মানীর সহযোগী”. হজিয়! ফরানী ধমিকঞোণীর 
বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান চালাইবার যোগ বাষপন্থীরা পাইয়াছেন। ভ 
গজের ইছ! ঘনঃপুত ন| হইলেও ইহার বিরুদ্ধে কথা ধলিধার শক্তি গাছার 
মাই। তথে, জেনারল সত গলেকে আশ্রয় করিয়া! বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াশীল 
হল জ্রাঙ্গের গ্রাচীদ অর্থ নৈতিক কাঠামো গড়িরা তুলিতে চেষ্টা করিবেম। 
কিন্তু জার্মানীর অধিকারে খাকিবায় সর. প্রতিয়োধ-আন্দোলনের মধা 


[খল বর্ষ--১ম বউ সংখ্যা. 


ঘিরা ফরামী জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা এতবুর বৃদ্ধি গাইযাছে যে, 





 বষেশজাত যা বিদেশ হইতে আমদানী কোন কূটনৈতিক কৌশল হরাধী 
'ভুষিতে আর সফল হইবে ন! বলিয়া নে হয়। ধর্তনাদে জব্যবস্থিত 


ফাে সাগ্রাজাবাদী রাজনীতির সহিত গশ-যাজনীতিয় সঙ্গর্ধ আসর হই! 
উিতেছে। ফ্রার্সের ব্বদেশভক্ত সেনাদলকে নিরঙ্ করিবার জন্ত জেনাগল 
ভগলযে জি ধরিয়াছেন, তাছাতে এই বিরোধের আভাস হুস্পষ্ট। 
নিযঙতান্ত্িকতার ধুয়া তুলিয়। গণ-বাছিনীকে নিরস্্র করিষায় এই চেষ্টা 
গ্ণশ্তিকে পঙ্গু কারবার অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নর। সেধাহ! 
হউক, প্রাঠীনপন্থী ও গ্রগতিপন্থীদের এই সহবর্ধের ফলাফলের উপর কেহল 
ফ্রাজের নয়-_সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক ভবিগ্তৎ নির্ভর করিতেছে। 
কাজেই-ফরানী রাজনীতির গতি আগ্রহের সহিত লক্ষ্য কর! উচিত। 


স্পেনে গোলযোগ 
বর্তষান বুদ্ধ আরম্ত হইবার পুর্ষেে তোষণ-নীতির পাঁফের মধ্যে 
ফ্রান্কে-ম্পেনেয় উদ্ভব হইগ়াছিল। তোষণ-নীতিতে পুষ্ট ছিট্লার ও 
যুসোলিনীর কৃপাশ্রিত জীব এই ফ্রান্কো। তাহার মুকুবিবের পতনের 
পরও তিনি টিকির়া থাকিযেন বলিয়! আশ! করিতে পারেন না। 

“দ্বিতীয় রণাঙ্গন আরম্ত হইবার অঞ্কাল পূর্যে ষিঃ চার্চিল জেনারল 
কাক্কোর উচ্ছলিত প্রশংসা করিয়! বুটিশ জনসাধারণের বির়ন্তি উৎপাদন 
করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় রণাঙ্গন হৃতির সময় রাজনৈতিক জটলত! 
এড়াইবার কুটবুদ্ধি বন্ধি এই ক্রাক্কো-স্তুতির কারণ হয়, তাহ! হইলে মে 
কথ! ক্বতস্্। আর, জিব্রষ্টরের নিরাপভার জন্ত স্পেনেয় গণ-শক্তিকে 
দাবাইয়া রাখিবার চেত্বারলনী বৃদ্ধি হদি ফ্রাস্কো-প্রীতি সঞ্চার করিয়া 
থাকে, তাহা হইলে উছা! আশঙ্কার বিষয়। 

সে যাঙ্কাহউক, ৭ বৎসর পুর্বে ম্পেমের যে গণ-শত্কিকে দাবাইয়া 
ফ্রাঙ্কে! নিজেকে প্রতিত্িত করিয়াছেন, বর্তমান ফ্যাসিস্ত-বিযোধী যুদ্ধের 
সময় মেই শক্তি স্পেনে ও স্পেনের বাহিরে গ্রাবল হইয়। উঠিয়াছে। এখন, 
ক্রাঙ্কোর মুক্ুবিররা যখন অপসারিত হইতেছেন, ক্রাঙ্কোর আহর্শ বখন 
নিশ্চিঞ্চ হইতে যাইতেছে, তখন এই গণ-শক্কি শ্বভাবত:ই উৎসাহী হইয়া 
উঠিরাছে। ইতিষধ্যে ফ্রান্সের সীষান্তের নিকটবত্তী স্পেনীর অঞ্চলে 
ফ্যাসিগ্ু-বিরোধী তৎপরত। আরগ্ত হইয়াছে বলিয়া! শুন। গিয়াছে । বঙ্গ 
বাহুল্য, ক্রমে সমগ্র স্পেনে এই তৎপর ছড়াইক়্। পড়িবে এবং ইউারাপের 
ভূমি হইতে ফ্যালিজমের এই খাটি নিশ্চিহ্ন না! হওয়া! পর্যন্ত মে তৎপরতা 
বদ্ধ হইবে না। ফ্রান্সের ভবিস্তৎ রাজনীতির সছিত স্পেমেয় রাজনীতি 
বিশেষভাবে জড়িত । ক্রান্সে গণ-শক্কি যতই ক্ষমত| লাভ কারিযে, স্পেনে 
গণ-আন্দোলন ততই প্রবল হইয়| উঠিবে। 


সুদূর প্রাচী 

প্রাচ্য অঞ্চলে ফিলিপাইন্‌_্বীপপুঞ্রে নার্কিণ সৈল্তের অবতরণ এবং 
দক্ষিণ চীন সাগরে জাপানী নৌবহরের সহিত মার্চিণ মৌবহরের সঙ 
উল্লেখযো?] সাম্প্রতিক ঘটনা । এই নৌ-ুদ্ধে জাপানী নৌবহর সম্পূণ- 
রূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে হলিয়। সংবা পাওয়া! শিক্পাছে। আমেরিকায় 
এখন আস নির্বাচন সম্পর্কে দারণ চাঞলোর শি হইয়াছে । কাজেই, 
দেখান হইতে পরিবেশিত সংবাদে কিছু অতিয়গ্রর থাক! অসম্ভব নয়। 
তবে, এ কথা সত্য যে, জাপ-নৌবহর দাণ আঘাত, পাইয্াছে এবং 
জাপানের লমগ্র রক্ষা-ব্বস্থায় ইহা হুদুরগ্রলারী প্রতিক্রিয়া হাটি করিবে! 
. ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্রের সাদরিক গুরুত্ব অভান্ত অধিক । এক একটি 


করিয়া ইহার সমন স্বীগ ধদি জাপানের হততচ্যুত 'হয়, তাহা। হইলে পূর্ব 


ভারতীয় স্বীপপুণ্জের সহিত জাপাবের নাহূজিক সংযোগ ধিজ্ছি় হইবে, 
মালয় ও রদ্মছেশের সহিত লংযোগও বিপন্ন হইযে। ফাজেই, জাপান 
এখন আর নিশ্চেট থাকিতে পারিযে না; এই জঞলে তাহাকে :টু়াত 
পক্চি-পরীক্ষায় প্রবৃদ্ধ হইযে। ১১০৪৪ 


ছাপাখানার ব্যবসায় 
জ্ীমনোরঞ্জন গুণ্ড বি-এস্‌-সি . 


এদেশে ছাপাখানা প্রতিঠিত হইয়াছে ইংয়াজয়াজত্বের প্রায় প্রথম 
হইতে--অর্থাৎ প্রায় ১৫০ বৎসরেক্ধ উপর | প্রথম ইংরাজেরাই 
ছাপাখানার পত্তন কন্ধেন; ক্রমে ভারতবাসীরা ছাপাখানার 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু বিদেশে ছাপাখানার কাজ হত 
ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে এদেশে তাহা হয় নাই। শিক্ষার প্রচলন 
তত্ত নাই, শিল্পের তত প্রসার নাই, তাই ছাপাথানার সংখ্যাও 
তত নাই। 

সুছুপরি ছাপাখানার কাজ তত ভঙ্র কাজ বলিয়া এদেশের 
অধিবামীর! গণ্য করেন না। ইহা যেন একটি শ্রম-শিল্প 
মাত্র। ইহাতে বে বৃদ্ধি, বিস্তা ও শিক্ষা, প্রয়োজন এবং তত্থারা 
থে ছাপার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে তাহাও যেন স্বীকৃত 
হয় না। 

মোটামুটি সকলের ধারণ! এই যে ভাব! কম্পোজ করায় কিছু 
অক্ষর পরিচয় আবন্তাক, প্রুফ দেখায়ও কিছু দক্ষতা চাই-_কিন্তু 
মুদ্রাযস্ত্ চালাইবার 'জমাঙগারের' কাগজ, কালি ও যন্ত্রের খুঁটিনাটি 
জান! ন। থাকিলেও চলিবে । 

ছংপাখানার কালি সম্বন্ধীয় আমেরিকার একটি পত্রিকায় 
বিজ্ঞাপন দিয়াছে--'একজন ছাপার কালির রাসাধণিক চাই, 
ষাহার বিভিন্ন রকম কাগজ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, ইহা হইতে 
ইহাই বুঝা ষাইতেছে বে বিভিন্নরূপ কাগজের জন্ত বিভিন্নরপ 
কালি প্রয়োজন; সব রকম কালি দিয়া সব রকম কাগজে ছাপ! 
ভাল হয় ন]। 

এখানে প্রশ্ন এই যে এত রকম রকম কাগজ কেন তৈরী 
হয়? জার্ট পেপার, ব্যাঙ্ক পেপার, আইভরি ফিনিস, ক্রিষলেড, 
তেল! কাগজ, ক্রাফট পেপার, নিউজ প্রিন্ট-_ফেউ চকচকে, কেউ 
অল্প স্বচ্ছ, কোনটি পালিস, কেউ অল্প পালিস, কোনটি খসখসে, 
কেউ বা স্বচ্ছ, কেউ নরম, কোনটি শক্ত, কোনটি বা রেশায়া ওঠা। 
ইছার কোনটিতে কেবল ছবি ছাপা হয়, কোনটিতে বা চিঠি লেখা 
তাল চলে। কোনটিতে হইবে প্যাকের কাজ ভাল, কোনটি বা 
সংবাদপত্র ছাপার কাগজ । 

এই রকম রকম কাগজে হয় রকম রকম ছাপা! এবং ছাপার 
হস্ত্রও সমান নয়। কোনটি ছাপে ঘণ্টায় ৬* খানা, কোনটি 
ছাপে ঘণ্টায় ৬০০, কেউ বা ৬০৯৭ 1 


ছাপার পদ্ধতি আনব আগের মত একরগ নাই। এখন 


আরও নৃতন নৃতন পদ্ধতি আবিদ্কত হইয়াছে--লিখো, অক 
সেট, ফটোগ্রেভিওর়। টাইপের সঙ্গে কাগজের স্পর্শ 
ম। ুটাইয়া বিছ্যতের যোগে ছাপার জন্ত আমেরিকায় পরীক্ষা 
হইতেছে । 

বন্তত এই বিজ্ঞানের ঘুগে শিল্পমাত্রেরই অগ্রগতি দেখা 
বাতি প্রতি পিন চর পিই পাবি বইরাছে। 
তৎকালে শিল্পনরহ্যে্৯ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ছাপাখানার 


৩৯৫ 


শিল্পে অনুন্ধপ উন্নতি হইয়াছে। ছাপার বস্ত্র ও কাগজের 
উৎকর্ষের কথা আগেই বলিয়াছি। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় কাগজ 
শিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে এবং এই বফম রকম. 
কাগজের প্রয়োজন জন্গুসরণ করিয়া ছাপাখানার কালিও কষ 
রকম প্রস্তত হইতেছে। এজস্জ বিশেষ অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক . 
পরীক্ষা ও বতু আবন্তক হইয়াছিল। এইরূপ বত ও অনুসন্ধান 
করা হইয়াছে বলিয়াই হোখ্য কালি দ্বারা ছাপিয়৷ উপযুক্ত কাগজ 
হইতে অভিলবিত ছাপ! পাওয়া! যাইতেছে । 

ফলত কোন্‌ বিষয়বন্ত কি কাগজে ছাপিলে দেখিতে ভাল 
হইবে, এবং সে কাগজে কোন্‌ কালি দিয়া তাহ! ছাপিলে ভাল 
হইবে তাহা ছাপার পূর্বেই নির্বাচন করিয়া লইতে হইবে। অন্ত! 
কাগজ বা! কালি উপযুক্ত ন! হওয়ার দরুণ ছাপ! ভাল হটবে না। 
এই বিষয়টির গুরুত্ব অধিকাংশ ছাপাখানাই বোবেন ন।। বেশী 
দামী কালি কমদামী কাগজে ছা'পিয়। তাহারা ভাল কল চান। 
অথচ কম দাষী কালি দ্বার! এ কাগজ ছাপিলে হয়তে। আরও 
ভাল ফল পাওয়! যাইত । যে কাগজে কালি শুবিষ্া যাইতে 
পারে তাহাতে চকচকে ছাপ! সাধারণ কালিতে হয় না। কিন্ত 
এ কালিতেই চকচকে ছাপা হয় সেই কাগজে, যাহা কালি কষ 
শুধিয়া খায়। কম শুবিরা ' খাওয়া কাগজে যদি কালি গুকাইতে 
দেয় হয় তবে যে শোষক (10719:) ব্যবহার করিতে হয় তাহা 
অনেক ছাপাখানা না জানিযা কালির উপর মোষ চাপান। 
নারিকেল তৈল যে হাওয়া! শুকায় না, সে খেয়াল না করিয়াই 
অনেক ছাপাখান!। তাহ! কালিতে মিশান। অথচ জাবন্তকক মত 
তরল করায় জন্ত যে ঘনীভূত তিসির তৈল মিশান উচিত, আমরা 
দেখিয়াছি, ৫* বংসর ছাপাখান। চালাইয়। জাজও সে জান হয় 
নাই। নারিকেল তৈল দিবার ফলে ছাপা হয় অযহ্ণ, অক্ষর 
অল্পষ্ট এবং কখনও কখনও কাগজ হয় দাগধর!। কেহ কেহ 
কালে! কালিতে কেরোসিন মিশান। সংবাহপঞ্জ ছাপার কালি 
কেরোসিন মিশাইলে এত মারাত্মক হয় না বটে, কিন্তু উহাতে 
কালিয় বর্ণক্ষমত যে হাস পায়, ইহা! বলাই বাহুল্য। | 

ছাপাখানার কালিন বর্ণ নানারপ। লাল, নীল, সবুজ, 
হলুদ, প্রতৃতি নানা রঙ। এক নীলক্ষে অন্ত নীলে পরিগত কন! 
সহজ নছে। উহার উপাদান না জানিয়া অন্ত বন্ধ উহাতে 
যিশাইলে সে ফল স্থায়ী না হইতে পারে এবং এইকপ কসবা 
জনেক ছাপখানা পরে বিপর হইয়! কালির উপ দোষ - 
আযোপ করেন। 

বস্তুত এখন অধিকাংশ শিক্গ-প্রতিষ্ঠানই তাহাদের কালির | 
কারখানা অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক স্তারা পরিচালন করিষা “খাফেন। 
কারণ নব নব কারণ উত্তাবন হেতু ভাহার সহিত সমপাে চার : 
জন্ম বৈজ্ঞানিক ছুটি সর্বদা সজাগ রাখ! প্রয়োজন। ছাপাখানা. 
কাগজও তেমনি শিক্ষিতজানের উপকার খর হই আাদ ভা 


চলে ঝা। শিক্ষিতজন ছাপাখানার গালিক হইলেই চলিবে না. 
তাহার হাতে ফলমে কাজ জানা চাই। গভান্থগত্ভিক পন্থা! 
ছাড়িয়া তাহাকে বিডি ছাপার হস্ত, কাগজ ও কালির বৈশিষ্ঠা 
বিচার করিয়া দ্বদস্থৃষারী কার্য পরিচালন করিতে হইবে--অন্তথ। 
যোগ্যতরের! ভাহাদের পশ্চান্তে ফেলিয়া! ধাইবে। 

ছাপার কাজের কতখানি উন্নতি বর্তমানকালে হইয়াছে 
ভাহায় কিছু আলোচনা এই প্রবন্ধে আমরা করিয়াছি। এ 
অবস্থার ছাপাখানার কান আর এখন অশ্রন্ধের নছে। বসন্ত 
ছাপার কাজের জ্ঞান না থাকিলে ভালভাবে ছাপাখান! 
পরিচাজন কর! বা ছাপার উৎকর্ষ সাধন করা যে সম্ভব নঙ্গ তাহা 
আষর। বুধিতে পারির়াছি। অত্যন্ত আনন্দে বিষয় এই যে 
উচ্চশিক্ষিত অনেক ভত্রস্ভান ছাপার্ীনার কাজই জীবিকাক্ধপে 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহারা বখার্থই ছাপায় কাজ ভাল 


০] »শ বর্ষ--১৭ থক সংখ্যা, 


জানেন। তাহাদের অনেকের শিক্ষা বিদেশে । সেখানে ভার! 
হাতে কলছে কাজ করি! দক্ষতা! অর্জন করিসাছেন। গ্াহাছা 
এখন এদেশে নিজ নিজ ছাপাখানা এমন সুর ছবি, পুণ্তক 
কার্ড ইহ্যাছি ছাপিতেছেন যে অনেক বিদেশী ৯ বি আর 
স্বদেশ হইতে এ সব ছাপাইয়া না আনিষ্ব। এদেশেই তাহাদের 
দ্বার! ছাপাইয়া নিতেছেন। 

ৰস্বত আমাদের আশা! এই যে এদেশে ছাপাখানার প্রয়োজন 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। বজদেশে ভেলায় জেলায় শিক্ষাকর 
বসিতেছে। লক্ষ লক্ষ টাক। আদায় হইবে এবং ইহ! লোক- 
শিক্ষার্থে ব্যয়িত হইবে। পুস্তক আবশ্তক হইবে এবং শিলপবদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ মুক্রিত বন্ধ আবগ্ঠক হইবে। এই সময় 
শিক্ষিতজন এই কাজকে জীবিকারূপে গ্রহণ করিলে এই শিল্পের 
উন্নতি হইবে এবং এই কাজ আর অপাংক্ের রছিবে না। 





ছি সাহার আধ্যাত্ম ও প্রেততত্ব সম্বন্ধে গবেষণা 
উ্রীচারুচন্দ্র মিত্র ( এটা) ও 


দশম শ্রেণী 


সরাসরি লেখা (1015৩ 782 )- অর্থাৎ উপস্থিত কোন ব্যক্তির 
দ্বারায় লিখিত নর এইরপ লেখার আবির্ভাব হওয়া 

পূর্ব হইতে গোপনে চিক কাগজে বিশেষ কড়াকড়ি বঙ্োবন্তের মধ্যে 
অনেক বার জনেক লেখা, অনেক লিখিত সংবাদ অন্ধকায়ে পাইয়ান্ি 
এবং তৎকালে কাগজের উপর গেকিল দিয়। লিখিলে যেয়প খস্থস্‌ 
শব হয় সেইরাপ শবা হইতে গুনিয়াছি। বেয়প অবস্থার ও আর্ীর সর্ত 
অনুযারী বন্দোবস্তের হধ্যে এরপ লেখা বাহির হইয়াছে তাহাতে আমার 
চক্ষের সন্ুখে লিখিত অক্ষরগুলি আপন! আপনিই লিখিত হইলে যের়াপ 
বিশ্বাসজনক হয় এইয়প লেখা সেইয়পই বিশ্বাসজনক | স্থানাভাবে 
তাঙাদের বিশেষ বিবরণ দ্বেওয়া সম্ভব না হওয়ায় ফেবল ছুইটি মান 
ঘটনার কথ। এখানে উল্লেখ করিতেছি--সেই ছইটি ঘটনার যথার্থতা 
নন্বব্ধে আমার চচ্ছু ও কর্ণ উভয়েই সাক্ষ্য দিয়াছে। 

প্রথম ঘটনাটি অন্ধকারে হইয়াছে বটে কিন্তু তাহ! আলোতে হওয়ার 
অপেক্ষ! কষ বিশ্বাসসনক নয়। আহি বিডিয়াষ মিস্‌ কক্ষোর পার্থেই 
বলিয়াছিলাম আর কেবল হুইজন সেখানে উপস্থিত ছিল--একজন 


আমার স্্রী-_-জপয়, আহার সম্পর্কিত মহিলা । 'আগি হিডিয়াষের ছুই. 


হাত আমার এক হাতে ধরিয়! ছিলাম, জার তাহার ছুই পা আমার 
পায়ের উপর ছিল। জাহাঘের লম্মুখে টেবিলের উপর কাগজ ছিল 
জার আমার নুক্ত হাতে একটি পেলিল আমি ধরির়াছিলাষ। 
. খ্বকটি জ্যোছিএর হৃত্ত ঘরের হাতের দিক হইতে নামিয়৷ আফির 
জমায় কাছে ইতন্ততঃ ঘুরিয়া জামার ছাতি হইতে পেন্সিলটি লইল ও 
গুতগ্কাষে কাগজের উপর লিখিল ও পেলিলটি ছুড়িয়।৷ ফেলিয়! দিল এবং 
ৎপয়ে জাষাধের নকলের মাথার উপর উঠির। কষে আনে জাতে 
অন্ধকারে দিলি! গেল। 

ছিতীর ঘটনা যাহ! উল্লেখ কারিতেছি তাহা য্য্তার দৃষ্টান্ত বা ার। 
তষে অনেক পরীক্ষার ( ও91422988) সাফল্যের অপেক্ষা ভাল 
বিফলতা, সাফলোর অপেক্ষা অধিক শিক্ষাঞ্জয ।. এই ঘটনাটি আমার 
বিগের ঘরে আলা ঘটে--সেখানে েহদ আমার কয়েকজন হু 
বিষ্টার হোষ্‌ (29988 ) ছিল। আনেক বিষ হইতে, যাহায় উল্লেখ 


নিশ্ায়োজন, বোঝ! শিয়াছিল যে সে সন্ধ্যায় থে শক্তির আবির্ভাব হইন্লাছিক 
তাহা বিশেষ শন্কিশালী । ভজন আমি কিছুদিন পূর্বেধ জমায় একবকু 
যেরপ ঠাহার সম্থূথে জাপনাআপনিই লিখিত সংবাছ পাইয়াছিলেন 
গুনির। ছিলাম নেইয়াপ আমার নশ্ুখে কোন লেখ! বাহির ছউক এই 
ইচ্ছ! প্রকাশ করি । তৎক্গপাৎ জক্ষরে লিখিত উত্তর পাইলাম---“আমর! 
চেষ্ট! করিব।” টেবিলের উপর তাহার মধ্যস্থলে কয়েক তত্ত! কাগজ ও 
একটি গেল্সিল ছিল । খন পেঙ্সিলট! তাহার সরু লঈীশের € 79898) 
উপর উঠিয়া দাড়াইল এবং কাগজের দিকে করেকবার যেন ইতস্তত; 
করিয়া অগ্রসর হইতে শি! পড়া গেল। পেন্দিলটা। আবার উঠিল 
কিন্তু জবার পড়িয়া গেল । তৃতীয়বার আবার চেষ্ট। করিল কিন্তু ফোন 
ফল হইল না। এইরূপ তিনবার নিক্ষল চেষ্টার পর. সেই পেন্সিলটার 
নিকটে থে একটা ছোট পাতল! কাষ্ঠ খণ্ড (18%)) টেবিলের উপর 
গড়িয়। ছিল তাহ! পেশিলের কাছে সরির! বায় ও টেবিল থেকে কয়েক 
ইঞ্চি উপরে উঠিল ; পেন্সিলটি আবার লীশের উপর ভর গিয়া উঠিল ও 
তাঙ্থার পর সেই কাউথণ্ডের গায়ে হেলান দিয়া ও ভুইাটিতে হিলিয় 
কাগজের উপর যেন কিছু পিখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পড়িয়! গেল-- 
আবার ছুইটিতে মিলির! চেষ্ট! করিল। তৃতীয়বার চেষ্টায় পর সেই 
কাঠের টুকরাটি লিখিবার চেষ্টা পরিত্যাগ ফরিয়। নিজের জারগায 
ফিরিরা গেল ও এ পেক্সিলটি কাগজে পড়িয়া রহিল। তখন লেখায় 
অক্ষরে আমাদিগকে জানাইল--'আপনি বেয়প বলেছিলেন তাহ! করিতে 
চেষ্ট। করিলাম কিন্তু আমাদের শক্তি বিঃশেষ ছইক়ান্ধে 1" 
একাদশ শ্রেণী 
ছায়াদূর্কি ও মুখ 

এরূপ খটন। আমি খুব খয়াই দেখিয়াছি। ইহ্াথের আবির্ভাব হওয়া 
এন পুল (8110819 ) পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে দে গল্াক্ষার্থে 
সম্ভোষজনক ব্যবস্থার যধ্যে আমি করেকবার মাত উহা গ্তাক্ষ করেছি। 
আমি হুইটি ঘটগার মাত উল্লেখ কছিব। 

একট্রিন মধ্্যার গোধূলি আলোতে আমার গৃহে সিরা মিষ্টার 
হোছ্‌,আছেন--& নমরে মিষ্টার হোস্‌ হট্তে ৮ কুট ছুয়ে এট আনালার 


গা বড়্িতে হেখ। খেল। একটি কালে! অর্থ খাছ হাহা ধড়াইর! 





ডাহা ছাত দির পর্দা নাড়িতেছে তাহা আমর! উপস্থিত মকলেই দেখিতে 
পাইলাম। . আমর দেখিতে দেখিতে সেই ছারামুক্ঠি মিলাইয়। গেল ও 
পর্দা দড়! ঘন্ধ হইল। 

নিয়োক্ত ঘটনাটি আরও বিশ্বরফর. ৷ এবারেও হিষ্টার় ছোষ্‌ দিভিয়ান 
ছিলেম। টিপি বিলে ক 
আসি! একাটি একডিয়ন্‌ (ছোট হাত হারযোনিরামের মত একটি বাত 
ঘর) তুলিয়া লইয়া তাহ! বাজাইতে বাজাইতে ঘরে ঘুরি! বেড়াইতে 
লাগিল। সেখানে উপস্থিত নফলেরই সেই ভ্থারামুস্তি করেক মিনিট 
ধরিয়া দৃষ্টিগোচর ছিল এবং সেই সমরে মিষ্টার হোস্কেও দেখ| যাউতে 
ছিল। উপাস্থৃত সকলের কাছ থেকে ঈষৎ দূরে উপবিষ্ট মহিলার কাছে এ 
ছায়ামুর্ধি যাওয়ায় তিনি মৃহ চীৎকার করিয়া উঠায় উচ! অন্তর্ধান করিল। 


দ্বাদশ শ্রেণী 


কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টাপ্ত--যাহ! কোন বাছিরের 
বুদ্ধিমান কর্তার অস্তিত্ব জ্ঞাপক 

ইতিপূর্বে অনেক ঘটনারই উল্লেখ করা হইয়ান্ছে যাহা বুদ্ধির দ্বারা 
নিরস্তিত। এখন এই বৃদ্ধির উৎপত্তির স্থান কোথায় তৎসন্বধে গুরুত্ব 
পুর্ণ প্রশ্থ উঠিতেছে। এই বুদ্ধি কি মিডিয়াষের,_না, ঘরে কোন 
উপস্থিত বাক্তির--না, বাইরের অন্ত কাহারও ? এ বিষয়ে এস্বলে 
কোনয়াপ স্থনিশ্চিত যত বলিতে চাছি না, তবে বহু সময়ে যদিও আমি 
ইহ! লক্ষা করিয়াছি যে সেই সকল খটন! ঘটার উপর ফিডিয়াষের ইচ্ছা 
শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্ক আছে, * তথাপি কতকগুলি ঘটন! ঘটার 
কালে এমন কিছু ছিল যাহ! বাহিরের কোন বুদ্ধিমান কর্তার অস্তিত্ব 
সপ্রমান করে। স্থানাভাবে আহার সিদ্ধান্তের সাপেক্ষ সকল যুক্তি 
এখানে সিষেশ করিতে পারিলাষ না। অনেকগুলি ঘটনার মধ্যে ছুই 
একটি যাত্র ঘটন! আমি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। 

যখন জনেকগুলি ঘটনা এক সঙ্গে ঘটিতেছে-যাহার মধ্যে কতকগুলি 
খটন! বিডিযাষের অজ্ঞাত এয়াপ সয়ে জামি তথায় উপস্থিত ছিলাম । 
আমি এক সময়ে মিস্‌ ফক্সোর সহিত একস্থলে উপস্থিত ছিলাম যখন হিস্‌ 
কল্প, একজনের মছিত এক বিষয়ে কথাবার্ত। কহিতেছিলেন তৎকালে 
অন্ত একজনের জন্ত তাহার হত হইতে ভীছার অজ্ঞাতসারে আর এক 
লিখিত সংবাদ বহিগত হইতেছিল- এবং দেই সময়ে আর ব্যকির অন্ত 
টেবিজেয় ঠকৃঠকানির দ্বারায় পূর্বনির্দি্ট সন্কেতে অন্ত বিষয়ে একটি 
সংবাদ দেওয়! হইতেছিল। নিয্ললিধিত ঘটনাটি বোধহয় জারও 
চিত্তাকর্ষক 

একদিন হিষ্টার হোমের সহিত সিয়ান্সে, আলোতে, সেই পূর্বোক্ত 
কাঠের পাতলা ছোট তক্তাথণ্ড টেবিলের উপর দিয়া আমার কাছে 
মরিয়। আসে ও আমার ছাতে মৃহ মধ আথাত করিয়া ষেন সাক্ষেতিক 
লেখার জামাকে একটি সংবাদ দেয--আমি অক্ষরগুলি উচ্চারণ করিতে 
ছিলাম এবং যে অক্ষর ঠিক তাহার হনপুতঃ সেই জক্ষরটি উচ্চারণ 


ইহা হইতে কেহ হেন না তুল করেন বে আমি বলিতেছি বে 
খিডিযামর! জ্াতদায়ে প্রতারণা করিবার অস্িগ্রান্ে তাহার ইচ্ছাশক্কি ও 
বুদ্ধি গ্রয়োগ করিয়া উ সফল ঘটন! খটাইয়াছেন কিন্তু অনেক সময়ে 
মনে হয় যেন মিডিনাদের জজ্ঞাতসারে তাহার ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধি 
নিয়োজিত হইয়াছে। 


কালে জামায় ছাতে মু '্াধাত হইডে হিল অর্ধ টি নু 


সংলগ্ন ছিল। | 

আমার হাতের উপর আধাতগ্তলি এত বুম্পষ্টভাবে হয় থে ল্ 
কাঠের টুকর! যে কোন অদৃণ্ত শক্তির মম্পূর্ণবশে পরিচালিত হইতেছে 
তাহ স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়ার, আহি জিজ্ঞাস করিলাম “বে বুদ্ধির . 
দ্বারা এই কাঠের টুকরা চালিত হইতেছে তাহা কি এইক়াপ জাহাতের. 
গতি পরিবর্তন করিয়া বর্ণ অক্ষরে (1028৩ 2170261) টেলিগ্রাঙছের 
সংবাদের হত আমার হাতে আঘাত করিয়। কোন সংবাদ দিতে পারে 1” 
(খুছের মধ্যে উপস্থিত কেহই মর্শ অক্ষর জানিভ না একথ। বিশ্বাস 
করিবার বথেষ্ট কারণ ছিল--নামিও তাহ! ভাল জানিভাম না।) এই 
কথা বলিবাহাত্র আঘাতেয় প্রণালীর পরিবর্তন হইয়া আমি যে ভাষে 
চেয়ে ছিলাম সেইভাবে জাষাকে সংবাদ জানাইল। নর্শ অক্ষরগুলি এত 
ক্রতভাবে জামার হাতে হইতে ছিল যে জহি যাবে যাঝে ছই একাট 
কথা ছাড়) আর কিছুই বুঝিতে পারি নাই হুতরাং সেই সংবাহটি বুখিতে 
পারি নাই কিন্তু &ঁ সাঞ্ষেতিক শবগুলি এত নুস্পষ্ট যে আমার দু 
বিশ্বাস হইল বে অপর প্রান্মের সেই সংবাদদাত! একটি ক্ষ 
টেজিগ্রামকারী। 

আর একবার একটি বহিল! ঈ্যান্চেটের ছারার ডাহার অজ্ঞাতসায়ে 
ভাহার হাতে লিখিতে ছিলেন। নেই লেখ! বেডাছার 
অজ্ঞাতস[রে ঠাহারই ধত্তিক্ষের কাজ নক্ব (5000175010735 06160788502) 
ভাহ! প্রমাণ করিবার জন্ত নান! উপার উদ্ভাবন করিতে ছিলাম । কিন্ত 
র্যান্চেট, যেষন নর্বধাই করিয়া থাকে জেব্ব করিয়া বলে যে বদি ও 
তাহ! উ মহিলার হস্ত ও বাছুর ,দ্বারায় নড়ান হইতেছে তথাপি বে বুদ্ধি 

বারা উহা পরিচালিত হইতেছে তাহা একটি অদুষ্থ সন্থার এবং সেই 
সন্থাই যেষদ কোন বাস্তবস্ত্রের উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করে সেইয়াপন্ভাবে 
সাহার যন্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করিয়া ঠাহার হত্তের পেলীগুলিকে 
নাড়িতেছে। আমি ভক্ষন্ত “সই অদৃষ্ঠ সন্বাকে জিজ্ঞান। করিলাম 
"আপনি কি এই ঘরের মধ্যের গকল জিনিষ দ্বেখিতে পাইডেছেন 1” 
র্যান্চেট লিখির! উত্তর দ্বিল-_“খ্যা*। তখন আমার পশ্চাতে একটি 
টেবিলের উপর একথানি "টাইম্‌স নামক খববের কাগজ পরিজাছিল 
তাহার উপর তাহা ন! দেখিয়া 


যি 
ঘেখিতে পাও তো! আমার আঙ্গুল দ্বিরা যে কথাটি ঢাকা আছে ডাহা 
লিখিলে আমি বিশ্বাস করিব। শ্লান্চেট খীরে বীয়ে নড়িতে 
করিল ও অতি কষ্টে লিখিল “ছাউএডার়" (২056%58 )) 
আঙ্গুল তুলি৷ দেখিলাম আঙুলের টিপে নীচের "হাউএভার" কাট 
ঢাক। আছে। 
আমি যখন পরীক্ষা করিতেছিলাম তখন আমি ইচ্ছা করিয়াই খবরের 
কাগজটি দেখি নাই। সেই মহিলার পক্ষে চেষ্ট! করিয়া তাহ! বেখা 
অসম্ভব-_কারণ তিনি এফ টেবিলে বমির! আছেন--( তাহার সন্থুখে 
জাহি ছিলাম) আহার পশ্চাতে আর একটি টেবিলের উপর খবরের 
ফাগজধান। ছিল-_-মধ্যে আমার শরীরের ব্যবধান ছিল। ৃ 





ছুনিয়ার অর্থনীতি 


_ অধ্যাপক শ্যামহৃম্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ 


ভারতে শিল্পপ্রসার ও ভারতের আমদুনী বাণিজ্য 

বর্তমান মহাবুদ্ধের কল্যাণে কর্তুপক্ষের দিক হইতে কোন উৎসাহ ন। 
পাইয়াও ভারতে কিছু কিছু শিল্পপ্রমার হইয়াছে। এই সকল শিল্প 
বন্ধিও বুদ্ধের অনিবাধ্য প্রয়োজনে জন্মলাভ করিয়াছে তবু শিল্পগুজির 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনেই এ ধারণা বন্ধসূল হহয়] গিয়াছে যে। 
ভারতের শিল্পবিম্নব সষাগতগ্রার এবং এখন আর বাহিকের কোন 
শক্তির পক্ষেই এদেশের নবজাগ্রত শিল্পগ্রসারের ইচ্ছা! দমাইয়। রাখা 
সম্ভব হইবে না। বাস্তধিক গ্রক্কৃতি ভাঙতবর্ফে যে ভাবে দুহাতে 
আপনার সম্পদ ঢালিয়া দ্বিরাছেন ভাহাতে এদেশের পক্ষে চিরকাল 
বনূতিসওত 02 ০০ ৪00 0757570৫৪৮৩" হইয়া থাকা লজ্জার 
কথা এবং সেদ্দিক হইতে বর্তমানে আসর! নৃতন জাশার আলে! ষেখিতে 
পাইতেছি বলা চলে। ভারত সরকারের মূলধন নিয়ন্ত্রণ নীতি যতই 
প্রতিত্রিযাশীল হউক, ভারতের গণচেতদ শাসনযস্ত্রের সাত হাজার মাইল 
দূরে প্রসারিত দৃষ্টির কিছু পরিমাণ বিকলত! লষ্টি করিগ্লাছে, তাই 
বালচাদ হীরাচা্, বিড়লা, ডালিখিয়া. প্রভৃতির 'শিজোৎসাহ গভরমেন্টের 
ওরানীল্য নন্েও অবদষিত হইতেছে ন । 

ব্রিটিশ জনসাধারণের একাংশ ভারতের শিল্পপ্রদারের প্রয়োজনির়তা 
ও তাহার ফলে শেষ পধ্যস্ত ব্রিটেনেরই সুবিধার কথা সদ্যকভাবে অনুভব 
করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ব্রিটেনবাসী ও ধ্রিটিশ গঞ্রষেট 
আজও অষ্টাদশ শতাবীয় সংস্কীণ মনোগ্চাব কের করিয়। আকড়াইয়া 
আছেন। ভারতে শিল্প প্রসারিত হইবে না, ভারতের লোক অশিক্ষিত 
খাকিবে, ব্রিটেন ভারতে নিনিিয়োধে বাণিজ্য চালাইয়া বাইবে, এই যে 
ছুনীতি বণিকের মানদও রাজদণ্ড হইয়া দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের 
উর্বর নত্তিকে প্রবেশ করিরাছিল, দেই নীতি তাহার! আজও ত্যাগ 
করে নাই। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, ভারতের সত বিপুলায়তদ 
ঘেশে অসংখ্য জননগুলীর হাতে পণ্য পৌছাইগা দিবার লোন ব্রিটিশ 
শাসন ভাঞ়তকে এমন অসহায় ভাবে নিঃস্ব করিয়া! রাখিয়া দিয়াছেন 
যে ভারতে বাণিজ্য চালাইয়। ব্রিটেনের গক্ষে আশানুরূপ লান্তবান হওয়া 
কিছুতেই সন্ধব হইতেছে না। প্রয়োজন তাহার অসামান্ত সন্দেহ নাই, 
কিন্তু অর্থাতাব এমনি নিদারুণ যে ভারতবাসীর পক্ষে বে টাকার বিলাতী 
যাল কেন! শসগ্তব | ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির চেয়ে আমেরিকা বর্ত- 
মান যুদ্ধের আমলে ভারতে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করি৷ ভারতীয় শ্রমিক 
ও কর্ণাচারীদের বেতন ধানের মধ্য দিয়া গথব! শিপ্পপ্রসারে সাছাণ্যেয ইচ্ছ! 
গ্রকাশ করিয়া এদেশের সাধারণ জীবনমান বাড়াইবার যে নীতি গ্রণ 
করিয়াছে তাহ অনেক বেশী খ্থাগ্যাকর । অবশ্থা আমেরিকাও যে জামাদের 
শোবণ করিতে চাহে ন! তাহা নয়, বরং ভ্রিটেনেয় চেয়ে এদিক হইতে তাহার 
পক্ষে অধিকতর লাতবান হইবার সম্ভাবন] আছে, তবু ভারতবাসীর কাছে 
আমেরিকার অনুকত নীতি বেদী গরিষাণ সমগাদূত হইতেছে । ভারতে 
বদি জাতীয় আর বৃদ্ধি হয় এবং কলকারথানাদি প্রতিতিত হইয়া! ভারতের 
জনসাধায়ণের অর্থনবাচ্ছল্য দেখা দেয়, তাহ! হইলে চল্লিশ কোটি নরনারী 


শন্ষিত এবং এ সম্পর্কে একখানি ইন্তাছার প্রকাশ করিয়। তাহা 
বলিয়াছেন ₹-'1006 169708555 ৫8561019090 80৫ 0$67819- 
98500 0117101%0 104680198 20০ 00007510810. 6০9০6৩৫ 
8০ 70008 9171050 11080017) 0০86 দাঞা 630১01% (9 8৫11] 10৬1 
15৩1 তবু আসন্ধ ভারতীয় শিল্পবিগ্রধকে স্মরণ করিয়া আমর! 
অনায়াসেই বলিতে পারি যে, এ বিবয়ে ভাছাদের ভয় পাইবার কোন 
কারণ লাই। ত্রিটেন ভারতের সব চেয়ে খনিষ্ট পরিচয় দাবী করে 
এবং ভারতের বাজারে তাহার মাল চালাইবার বে হুবিধা আছে, অন্ত 
কোন ছেশের পক্ষেই নে হুবিধ! লা করা সম্ভব নছে। ভারতে 
শিল্পাদি প্রসারিত হইলে ভারতবাসীর আয় বাড়িবে এবং তাহার ফলে 
তাহার নিজ দেশে উৎপন্ন মালও যেমন সে অধিক পরিমাণে ব্যবছার 
করিতে সক্ষম হইবে, বিদেশের রপ্তানী মালের পরিমাণও তেমনি বাড়িয়া 
যাইবে। এই সম্পর্কে জাপান ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বেগীর় পণোৎপাদন 
রর সহিত আমদানী বাণিজা হৃদ্ধির দুইটি উদ্গাহরণ অবহ্াই অপ্রামলিক 
ব না: 


কাপান- ১৯১৩ ১৭১৪ 
(১, লক্ষ ইয়েন (১* লক্ষ ইয়েন 
হিনাবে) হিসাবে) 
জাতীয় আর ২,৭৭০ ১০,৫০০ 
দেশীর শিলপগাত পণোর মুলা ১২৪% ৬,১৭০ 
আমষদানীকৃত পণ্য ৭২৯ ২,২৭৭ 
রপ্তানীকৃত পণা নত ১,৮৬৫ 
মাকিন বুস্তরাই-- ১+** সাল ১৯২৬৩, 
(১, লক্ষ ৬লার (১ লক্ষ ডলার 
হিসাবে হিসাবে ) 
জাতীয় আয়-- ১৯০৩১ ৭৬৮,৭৩০ 
দেশীয় শিল্পজাতি পণোর মুল্য ৬,৮৯+ ৩৫,০০৪ 
আনারালীকত। পণা ৮৫৯ ০৩৩ 
রপ্তানীকৃত পণ্য ৪৮৭ ২,৭৬৪ 


উপয়োজ হিসাব হইতে দেখ। যাইতেছে থে ১৯১৩ লালের তুলনার 
১৯৩৪ সালের জাপানে প্রায় ৫** কোটা ইয়েন অধিক মুলোর পণ্য ব্য 
উৎপর হইলেও সেই তুলনার রপ্তানি বাড়িরাছে মার ১৪* ফোটী ইয়েন, 
অর্থাং দেশেই প্রায় সমন্ত পণাজবা ব্যবহৃত হইয়াছে ; অথচ শিল্প সপ্্রসায়- 
নের ফলে টাক! বাড়ার জন্ত আমদানীকৃত পণ্যের পরিমাণও ৭৩ কোটি 
ইয়ান হইতে ২২৮ কোটি ইস্সনে শিস! পৌছিয়াছে। ভারতের জীহন-যান 
বৃদ্ধি পাইলে এই কথা ভারতের পক্ষেও সম্পূর্ণভাবে প্রজোষ্য হইবে। 
বস্ত্রাদির ব্যাপারে এই হুক্তির কিছুটা ইতিষধ্যে প্রহাশিত হই্সাছে 
অন্ঠান্ত শিজ হি লপ্্রসারিত হইত এবং প্রয়োজনীয় বসত কিনিধায 
সঙ্গতি ঘ্দি সভাই থাকিত তাহা! হইলে ভারতীয় ব-শিল্পের ধর্তধান 
প্রসার আমদানী-বহ়্ের বুগ অপেক্ষা লমৃদ্ধ হইলেও এখনকার ছিলে 
উৎপান্ধনে ভারতবর্ষের কিছুতেই কুলাইত মা এবং হয় বাহির হইতে 

পক ইল টার মাও উপ 
গ্রন্থের ফ্মাব। 


অগ্রহারণ--১৩৫১ ) 





অধিক পরিমাণ কাপড় জানিতে হইত, আয় ম। হুয় এেশে কাপড়ের 
বিলে নংখ্য! বহ₹ পরিমাণে বাড়াইতে হইত। ভারতে শিল্প প্রসার 
করিতে এদেশের অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট সাহায্য ফরিবে 
সন্দেহ নাই এবং শিল্প প্রসারের প্রচেষ্টা এখানে ব্যর্থ হইবার কোন কারণ 
থাকিতে পারে না। জাপান লয়কারী উৎসাহে বর্তমানে পৃথিবীর 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিল্পগ্রধান দেশরপে পরিগণিত হইয়াছে অথচ প্রাকৃতিক 
সম্পদ বা হুবিধার দিক হইতে তাহার সহিত ভারতের তুলনাই কর! 
চলে না। নিয়ে অধ্যাপক হ্রাউনের 158080181158600 858 07885 
প্রস্থ হইতে উত্তর দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের একট তুলনামূলক তালিক! 
দেওয়। হইল ১. 

করল! সম্পদ 


ছন্নিজারাুর্থনীতি 


মন্তাব্য জঙবিদ্থাং লৌহমাক্ষিকে লৌহের অন্তিত্ব কর্ষণযোগ্য ভূমি 


৩৯৯ 





কলিকাতা হাস কোম্পানী 

ভারতে সামান্য স্বপনের ফলে ব্রিটিশ গভরর্ষেন্ট হয় তে। প্রতান্ষ- 
ভাবে বিশেষ কোন মুনাফা ভোগ করেন না, কিন্তু ভারতে বিভিন্ন শিল্প 
প্রতিষ্ঠান ও কাজকারবার প্রতিঠ। করিয়। ভাহাদের জাতি এখান হইতে 
যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খমেশে লইয়া! যায় তাহ! রাজার সম্পদ বলিলেও 
অতি হয় না। সাত সমুদ্্ পারের ঘরের কথা পাঁটকলের সাহেবদের 
শ্ৃতিপটে নদাজাগ্রত ন! থাকিলে এতদিন বাংলায় পাটকলগুলির ইট 
ভাঙার! লোপ! খিক] বীখাইর| দিতে পারিতেন। যে নকল মগ্রান্ত 
বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে আমাদের দেশে কারবার কাছিা! 


জনসংখ্যা 


(১, লক্ষ টন হিসাবে ) (১, লক্ষ অঙ্থশক্তি হিসাবে ) (১* লক্ষ টন হিসাবে) (হাজার একর হিসাবে ) হার 


জাপান 
ভারতবধ 


__ বুদ্ধের পরে বুটেনকে বঙ্ধি বাচিতেই হয় তাহা হইলে তাহার রপ্তাণি 
বাণিজ্য বাড়াইতেই হইবে এবং ষোটাফুটি যুদ্ধের পূর্বের ছিগুণ 
স্থলোর (৬* কোটির স্থলে ১২০ কোটি পাউও) পণা বিদেশে প্রেরণ করি- 
বার বাবস্থ! না করিলে বুটেনের পক্ষে আর্থিক স্বচ্ছলতা! বার রাখা সম্ভব 
নয়। এিকে আমেরিকাও যুদ্ধের সম তাহার পণ উৎপাদনের কেব্রুগুলি 
এষনি বাড়াই! ফেলিয়াছে যে তাহার পক্ষেও যুদ্ধের পরে যুদ্ধের পূর্ব্বের 
তুলনায় রপ্তানী বাড়ান অনিবাধ হইয়া উঠিবে। আমেরিকার জন- 
সাধারণের বেফারদ্ব সম্পূর্ণভাবে ঘুচাইতে হইলে বাঁ দেশে এখনকার মত 
সব লোকের কাজের ব্যবস্থ! বজায় রাখিতে গেলে (2011 911০)10)901) 
আফেরিকাকে আগেকার ৭ শত কোটি ডলারের স্থানে ১২ হইতে ১৪ 
শত কোটি ডলার সূলোর পণ্য রপ্তানী করিতে হইবে। এদিকে পৃথিবীর 
বিভিপ্র দ্বেশের জর্থনৈতিক অবস্থা যদি এখনকার মত থাকে তাহা 
হইলে এই বুদ্ধের পেবণের পরে কাহারও পক্ষেই বাড়তি গণ্য ব্যবহার 
স্বর সঞ্তব হইবে না এবং ফলে ১৯৩২--৩৩ সালের চেয়ে ভয়াধহ 
আকারে বিখ্ববযাপী জাধিক মন্দা! দেখা দিবে। জ্মেরিক! তাহার 
ভবিস্তত বাণিজ্য স্বার্থ সম্বন্ধে অবহিত বলিয়াই যে সকল দেশ কৃষিপ্রধান 
হলি! পরিচিত এবং যেখানকার অসংখ্য জনমগ্ুলী শিল্পে পিছাইয়া 
খাফিধার ফলে জাধিক অস্বাচ্ছধ্য ভোগ করিতেছে, শিল্প প্রন্থৃতির 
বিস্তারের বার! আমেস্সিক! তাহাদের অর্থ নৈতিক স্যাতনত ৃষ্টি করিয়। 
জর ক্ষমত। বাড়াইয়! দিতে চায় । ভারতবর্ষ, চীন ও দক্ষিণ আমেরিকার 
দেশগুলি এদিক হইতে আমেরিকার বিশ্বে জন্ষ্যবন্ত। ১৯৩৮ সালের ৪৭ 
ক্ষো্টি পাউও হইতে ব্রিটেনের রপ্তানী বাণিজ্য কমিতে কমিতে ১৯৪ ৩ 
বালে ২৩ কোট পাউণ্ডে জসির! পৌছিয়াছে, যুদ্ধের উত্তেজনায় জাতীয় জর্থ- 
নৈতিক স্বার্থ হয়ে! তেসনভাবে রাট্রপরিচালকগের দুটি আকর্ষণ করিতে 
গারিড়েছে না, কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেনফেও যে বাচিতে হইবে 
একথা তুলিয়া যাওয়া উচিত দয় । দেছিন ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে বাচাইতে 
পায়ে যদি ভায়তবাসীর জায় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পার়। ভারতে 
শিল্পা্ি প্রসারিত হইলে এবং এখন হইতে ব্রিটেন সে বিষয়ে ভারতকে 
সাগরে হস্তরপাতি যোগাইয়া! সাহাবা করিলে বুদ্ধের আগেকার তুলনা 
বন গুণ বেলী বিলার্তী মাল তাহার! অনারাসেই এদেশে বিজয় করিতে 
সমর্থ হইবে। ট্টার্সিং পাওনার পরিবর্তে ভার়তব্ধ আজ শিলপঞরসারের 
জন্ত জিটেনের নিকট হইতে যে হস্তরপাতি ও বিশেষজ্ঞ কামনা করিতেছে 
ব্রিটেনের উচিত আর বিশন্ব ম৷ করিয়! ভারতের দাবী পুরণ কর!। 
এই দাবী পূরণের ফলে ভারতের সহিত ত্রিটেনের থে যনধুাঘ পুনঃ 
প্রতিটিত হইবে তাহার ফৌঁলতে জআগামী দিনের বঙ্ছল ভারতমর্ধ দেশী 
বিনিয ধছ গুণ বেদী হ্যবছার কয়ার সঙ্গে সঙ্গে বছ গুণ বেলী বিলাতী 
অধব। বিদেঈী জিনিব ব্যধহায় করিতে সক্ষম হইবে। 
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জামাদেরই পরিশ্রমের সুবিধা শির হ্তি. 
করিতেছেন, কলিকাতা ট্রামগ্য়ে কোম্পানী তাহাদের অন্তত! 
কলিকাতা! কর্পোরেশনের সহিত চুক্তি করিয়! এই কোম্পানী ১৮৯৯ সালে 
কলিকাতায় ট্রাম পরিচালমার ভার গ্রহ করে এবং সেই চুক্তি অনুঙারেই 
১৯৪৫ লালের ১লা জানুয়ারী হইতে কলিকাতা! কর্পোরেশন এই সহরে 
ট্রা পরিচালনার ক্ষমত! ফিরিয়া পাইবার অধিকার পাইয়াছেন। এই 
উপলক্ষে গত জুন মাসে কর্পোরেশন ট্রাম কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে নোটিশ 
দিয়াছেন যে ১৯৪৫ সালের ১ল! জানুয়ারী হইতে চুক্তি ছনুযায়ী তাড়ার! 
উ্রাংওয়ে পরিচারনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাতী আছেন। ট্রাম 
কোম্পানীর জগনস্থ ডিরেইরবর্গ কর্পোয়েশনকে অনেকটা! নিকতসাছে 
করিবার উদ্দেষ্ঠে সম্প্রতি এফ পত্রে কর্পোরেশনের নান! আইনগত অন্থ- 
বিধার কখ! উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে হাওড়, টালিগঞ্জ, বেহান 
ময়দান প্রভৃতি অঞ্চলে ট্রাম চালাইবার অধিকার কর্পোরেশনের নাই । 
তাছাড়া কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে ঘোষণা করিবার পর ট্রাম পরিচাঁজনায়, 
অক্ষমতা জানানো ছইলে বিক্বাট 'আধিক ক্ষতির দায়িত্বও কর্পেযেশনক্ছে 
বহন করিতে হইবে। বল! বাহল্য এ ধরণের উপদেশ কর্পোরেশনের 
মত সমৃদ্ধ পৌর প্রতিষ্ঠানের কাছে মুল্যহীন এবং সম্প্রতি কর্পোরেশন সিন 
করিয়াছেন যে, সমস্ত কণ্মচারীর বেতন ও স্থাযীত্ের চুক স্বীকার কুকবিহা 
এবং সর্ধবিধ আধিক ক্ষতির দায়িত্ব লইয়া নন কলিকাা 
ট্রামওয়ে কোম্পানীর বর্তমান কর্তৃপক্ষের হাত হইতে ট্রাম চাজাইমার 
ক্ষমত| গ্রহণ করিবেন । এই দ্া্িত্ব ভার কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে 
বহন করিতে পারেন এমনি অর্থবান ও যোগা ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠানের সন্ধানে 
কর্পোরেশন সম্খ্রতি টেগার চাহিয়াছেন। 

হলা বাছুল্য কর্পোরেশনের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই স্গীচীম হইয়াছে 
এবং ইছার ফলে এদেশের বহু টাক! অভঃপর এছেশেই থাকিস বাইবে। 
কলিফাত! ট্রাম কোম্পানীর মোট যুলধন প্রায় ৪ কোটি টাকা, আহ 
৮* জক্ষ টাকা আয়ের মাত্র ৫ লক্ষ * লক্ষ টাক! লাত হইলেও বৎনরে 
হে টাকা শ্বেত হস্তী পুবিতে বায় হয় তাহাও অবন্তই উপেক্ষনীয় নয়! 
বেতন ভাত! ইত্যাদি করিয়া শ্বেতাঙ্গ বর্তচারীর! ট্রাম কোম্পানী 
হইতে যথেষ্ট টাক। লইয়া যান। উপস্থিত এই লব কর্মচারীদের বহাল 
স্বাখিলে ইহাদের কর্মাকাল শেষ হইলে এই বরণের ব্যবহজ 
নিয়োগ প্রথ! উঠাইয়! দেওয়। অনায়ানেই সম্ভব হইবে। বিদেঈী অংজী- 
দ্বারগণ যে শেয়ায়সমূহ ধরিয়া আছেন এবং সেগুলির জন্ত তাহারা 
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গাড়ী চালাইবার ব্যধা করিছে ট্রাম পরিচাজবার জাত. হইতে একাংশ 
পাইয়া কর্পোরেশন হেযন লাতবাজ হইবে, সেই সঙ্গে এজেব্ট ব! এদেশের 
অংশীফারগণ বছ টাক! লত্যাংশ হিদাবে পাইঃ নৃততন নৃতব শিল্প প্রসায়ের 
উপযোগী মূলধন লংগ্রছে অবন্তই সাহাধ্য করিন্তে দক্ষ হইবেন! কেহ 
কেহ সন্দেহ প্রকাশ. হযিসাছেন যে দেশীয় পরিচালনাবীনে খাকিয়! ট্রায 
কোম্পানীর পরিচালনার ব্যাপারে বছ বিশৃখখল! দেখ দিবে এবং তাহাতে 
যাত্রীদের ক্রেশের আর সীম! থাকিবে না। অবনত অন্ধকার জবিভতের 
পাবে ঢাহিক্ব! বল! একথার উত্তর এখন হইতে ঠিক ঘেওয়া যার না! এবং 
বর্তমানে কোম্পানী পরিচালিত ট্রাহ গাড়ীতে আমর! থে অনুবিধ! ভোগ 
ক্ষরিতেছি তাহা সন্ধ কর মানুষের পক্ষে গার অসম্ভব দেশীয় 
পরিচালনায় ইহার চেয়ে বাবসা! খারাপ হুইবে একথা এখন হইতেই 
প্রচার করার কোন যৌদ্তিকত1 নাই। আর তাছাড়া আমাবের সর্যম! 
হনে রাখিতে হইবে যে এই ব্যবস্থার ফলে বিদেশী শোষনের ছাত হইতে 
কিছু পরিষাণে ভারভবর্ধ রেহাই পাইবে এবং আমাদের কষ্টার্জিত অর্থ 
আমাদের দেশের যধ্যেই নৃতন অর্থের জামগানী করিতে সক্রি্ লাহাব্য 
করিবে । বহি ুষ্ভাগাক্রমে কর্পোরেশনের : 


আমরা আবাদের প্রয়োজনীয়, যানবাহন নিরজ্িত করিব) ইছাও কম 
আনন্দের কথা নয়। ট্রাম কোম্পানীর বর্তমান কর্তৃপক্ষ হত ভাল কাজই 
করুন, ভাছার! বিদেলী--& ৪০০ 0305870008176 0830 0০৩1 
উ৩ 800026065 £07 8516 (3৩৮51100008, 

আমর! আশা করি বিশেষ খিশেষ স্থানে ট্রাম চালনার হে 
নাষাত্ত বাধা আছে বাংল! সযনকার আবকষত আইন করিয়া! কর্পো- 
রেশনের সে অন্তরার ভূর করিয়া দিবেন। এই বঙ্গে কর্পোরেশনের 
দ্বিক হইতেও আবর আশা করি হে টেগ্তারের আবেদন খোলার সময় 
ঠাহার। দেশীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর একটু কৃপাণীল হইবেন এবং 
পদের কেহ হছ়্ি আবেদন করেন, সামান্ত টাকায় তফাতের জন্ত বিদেশী 
এজেন্ট নিয়োগ না করিয়া ঠাহার। ঘেন বাঙজালীকে ন। করুন অন্ততঃ 
কোন ভারতী বাকি বা প্রতিষ্ঠানকে এজেন্ট নিযুক্ত করেন। 


শিল্পগ্রসার ও গত পরমেপ্ট 


কৃিঞ্ধান দেশ হিসাবে অনেকে ভারতবর্ষের সহিত আস্ট্রেলিয়ার 
ভুলন! করেন। আষ্ট্রেলিয়। কৃষিজীবি দেশ সন্দেহ নাই, কিন্তু লোকলংখ্যা 
কম হওয়ার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ বখেষ্ট থাকার সে দেশের লোককে 
কখনে অর্থের অদ্থাচ্ছলা ভোগ করিতে হয় না। ছষ্ট্রেলিয়ার় লোক- 
সংখ্যা এক কোটিরও কম কিন্তু সেখানে এফ কোর বেশী গো মহ্যা্জি 
আছে। হবদেশে প্রচুর ব্যবহযত হইবার পর অষ্ট্রেলিয়া হইতে গ্রাতি বৎসর 
১ কোটি পাউও পশম, ৯৩ কোর্ট পাউও ভেড়ার ষাংস, ২ লক্ষ টন নাখম, 
ও$ হাজার টন পনীর, ১৭ কোটি ৫* লক্ষ পাউগ শৃকরের হাংস, ১৭ 
কোটি বুদেল ( এক বুমেল প্রায় ৯।* সের ) গম বিদেশে রপ্তানী হয়। 


[ *২শ বধ---১৭ খ--হঠ সংখা 


ভারতবর্ কৃবিজীবি হেশ হইলেও তাহার কৃষিজীঘমে বৈজ্ঞানিক আলোক 
সম্পানত বা হওয়ায় বিংশ শঙ্ভাবীতে হাস করিয়া ভারতীয় কৃষক অষ্টাখশ 
শতাবীতে পড়ির। আছে এবং ঘাভাবিক জজ উৎপাদন নি্গ উৎপাদনের 
নীতি অন্ুনায়ে কষেই আরও কমিয়। ধাইতেছে। এ দেশের যে ১৬ 
কোটি একর খতিত বা অজন্ম! জনি জাছে, সেখানে কিছু অর্থব্যয় ও কষ্ট 
স্বীকার করিয়া! চাষ কলে ভারতবর্ধকে খানের দিক হইতে অবস্থাই খ্বয়ং 
সম্পূর্ণ করা ঘাইত। সাইযেরিয়ার বরফাচ্ছর জমিতে যদি শন্ত ফলান সম্ভব 
হন ভারতের তথাকথিত জনুর্ধর জধিগুলির বন্ধা। থাফিবার ফোন 
সঙ্গত কারণ খাকিতে পায়ে ন। 

উপরোক্ত অজশ্র কৃষিজাত আর থাকা সন্ব্বেও জষ্ট্রেলিয়ার গন্তরমে্ট 
বর্তষান সভ্যতার সহিত তাল রাখিরা! চলিবার জন বথাসাধা চেষ্টা 
ফরিতেছেন। কৃষি হইতে বথেষ্ট অর্থ জানে সত্য, কিন্ত কোন অদধি 
গ্ররোজনীর পণ্োর জন্ত বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া! খাকিলে বুদ্ধ প্রভৃতি 
বিপর্যয়ের নসর দেশের অন্বিধার আর শেষ থাকে মা। অষ্ট্রেলিয়া 
গভর্নমেন্ট একথা সম্যকভাবে অনুভব করিয়াছেন বঙলিয়াই সে দেশে শিল্প 
প্রমারে সরকারী উৎনাহ অসাধারণ। অক্ট্রেলিয়ার গঞ্ভণমেন্ট সর্বপ্রকার 
দ্বরকারী শিল্প ধীরে ধীরে প্রতিষ্িত করিবার একটি পরিকঞ্জন! গ্রঙ্থণ 
করিয়াছেন বলিয়া! জান! গিয়াছে এবং বস্ত্,কৃত্িম রেশম ও পশম শিল্প থে 
পরিমাণে দেশে প্রনারিত কর! বর্তমানে উ।ছাদের প্রথম লক্ষা। গন্র্ণমেন্ট 
সিদ্ধান্ত করিরাছেন যে, বেনরকারী জনসাধারণ বি এই সকল শিঞ্জ- 
প্রনারে শেষ পর্যন্ত উৎমাহ ন! বেখায় তাছা হইলে হয় গভর্ণমেন্ট 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শিল্পাদি পরিচলেন! করিবেন অথবা 
জনসাধারণ বা প্রতিষ্ঠান হিশেষের সছিত সহযোগিতায় াছার! শিজপাগার 
প্রভৃতি প্রতিটিত করিবেন । 

ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ভারতীয় শিল্প প্রসারে উৎসাহ ন! 
ছ্িবারও যে কারণ আছে মে কথা আমর! জন্বীকার করিবার লাম 
রাখি না। তবে আষ্ট্রেলিয়ার সহিত তুলন! করিয়া এ সকল কথা বলার 
উদ্দেন্ত এই যে, এক দেশের গন্ভর্থমেন্ট দেশবাসীর প্রতৃত স্বাচ্ছলা খাক! 
সন্্বেও তাহাদের খ্বাচ্ছলয জার বাড়াইতে:ঘদি এভাবে আগ্রহশীল হুম, 


এই সন্ধিক্ষণে আমেরিক! হইতে হালায় হাজার অঙ্স দূর মোটর গাড়ী 
অসামরিক বাবহারের জন্ত ভারতে চালান আলিতেছে, এই লকল ঢালানী 
গাড়ীর দ্বারা এদেশের সামা প্রয়োজন মিট! গেলে নৃতন কারখান! 
চালানো! যে কঠিন ছুইষে সেকথা! বিষেচন। কনার কোন লক্ষণ ভারত 
সরকারের দিক হইতে দেখ! ধাইতেছে ন|। 


স্বাপ্রিক 
পাগ্োবিদ্দপদ মুখোপাধ্যায় এ্ম্‌-এ 


দেখেছি তোষারে প্রভাত আলোকে, সুরের পথে যেতে, 
সমীরণ তব কাপায় অলকে, অরুণ-কিরণে মেতে | * 
ছিগুহরের রবির কিরণে। আকাশের তলে বসি 

. ধল-মাঁন হিযণ বসলে, লাখ ভাপসী । 


.€ বেলার অন্ভ-রেথায়, স্বপন পায়েছি দেশে, 
ছেখোঁছি তোমারে সাগর-বেলায 
সাবাসে দেখেছি তোমারে, আছ দেখি শতঙকে, 

. জীধব-নধীর এপাদ-ওপারে, ভোমাগি গরদীপ ধযল। 


শান 


স্ব ম্যাল্লেন্সিস্সা_ 

বাঙ্গালার গ্রামগুলিতে খন ম্যালেরিয়া দেখ। দিয়াছিল, তখন 
লোক গ্রাম ছাড়িয়া সরে পলাইবা আসিল । ম্যালেরিয়ার ভয়ে 
এখনও সহরের লোক সহজে গ্রামে যাইতে চাহে না। ১৯৪১ সালের 
শেষে কলিকাতায় বোম পড়ার পর সহরের বহু লোক বোমার 
ভবে গ্রামে পলাইয়! গিয়াছিল বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়ায় তাহাদের 
এমন ব্যস্ত কিল যে প্রায় সকলেই সহরে পলাইয়! আসিতে বাধ্য 
হয়-্পলায়নের সময় তাহাদের প্রত্যেক পরিবারকেই ২1৪ জন 
করিয। গ্রামে রাখিয়া আদিতে হইয়াছিল, অর্থাৎ তাহার! আর 
কিরে নাই। এবার কিন্তু কলিকাত| সহরে ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া! 
দেখা দিয়াছে । নারিকেল ডাঙ্গা, বেলিয়াঘাট।, ট্যাংরা, ইটালী, 
বেলগেছিয়া৷ ও টাল! অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭৫ 
জনেরও অধিক লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে । চিকিৎসক 
নাই, ওধধ নাই, মৃত্যুর সংখ্যা এত বেশী যে শবদাহের ব্যবস্থা 
করাও কষ্টকর হইয়াছে । এমন কি বন চিকিৎসক ম্যালেরিয়া 
আক্রান্ত হইয়াছে ও কয়েকজন চিকিৎসক মারা গিয়াছে। 
কলিকাতা কর্পোরেশন ইহার প্রতিকার ও নিবারণের জন্ত চেষ্ট! 
করিতেছেন বটে, কিন্তু রোগ এত ব্যাপক হে উহা! আয়ত্তের 
বাহিরে চলি! গিয়াছে । উহ! সরের সর্বত্র যাহাতে বিস্তৃতি 
লাভ ন! করে, সেজন্ত সকলের সাবধানত। জবলম্বন কর! প্রয়োজন। 


ওজ্চন্নে জুক্সাচুন্লি-_ 

কলিকাতায় শুরিতরকারী, মাছ প্রনৃতির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে আর এক অন্মবিধা ধরা! পড়িয়াছ্ছে, প্রায় প্রত্যেক বাজারেই 
প্রত্যহ কয়েকটি ওজনের জুয়াচুরি ধর! পড়িতেছে। এক জান! 
সেন্ব বেগুন কিনিয়! কেহ বাড়ীতে বাইয়! তাহার ওজন পরীক্ষা 
করা প্রয়োজন মনে করিত না, কিন্তু ১২ আনা সের বেগুন 
কিনিতে হইলে ওজন সম্বন্ধে সজাগ হওয়! ক্রেতার পক্ষে স্বাভাবিক। 
কাজেই জিনিষের মৃল্য বৃদ্ধির জন্ত ক্রেতা সাবধান হওয়ার ফলে 
ব্যাপকভাবে এই ওজনের ভুয়াচুরি ধর! পড়িতেছে। অবশ্ত ইহ! 
নিবারণের জন্ত ব্যবস্থা! থাক! সত্বেও এই জুয়াচুরি চলিতেছে। 
বর্তমানে ইহ! ব্দ্ধ না হইলে দরিজ্র মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের ছুর্ভোগ 
আরও বাড়িবে। 
স্জ্কুপ্াব্যব্মে অন্ত 

দুববন অঞ্চলে সম্প্রতি যে বন্ত। হইয়া গিষ্বাছে, তাহাতে 
২৪পরগণ! জেলার ডায়মণ্ডহারবার় মহুম! ও বসিরছাট যহকুমার 
বছ স্থান জলমগ্্ হইয়াছিল। এক প্রকার ছুইটি মহকুমায় প্রায় 
এক লক্ষ বিঘ! জমীর চাষ নষ্ট হইয়! গিয়াছে। এই এক লক্ষ 
বিঘা জঙীয় প্রস্তি বিদবান্তে ঘদি ৫1৬ মণ কিয়া ধান হইত ধর! 


৪%১ 


বায়, তাহা! হইলেও ৫1৬ লক্ষ হণ ধান পাওয়া যাইত । এইট 
হদ্দিনে এ ক্ষতি সমগ্র বাঙ্গালাকে কি ভাবে কট দিবে, সার 
চিন্তা করাই কঠিন। অথচ পূর্ব হইতে উপযুক্ত সাবধানত্তা . 
অবলন্বিত হইলে এ ছু্দৈব হইতে দেশকে বক্ষা! করা খাই । . 
ল্রিঙ্ঞান্লেক্স হ্যা 

কথায় আছে “মাকড় মারিলে ধোকড় হয়'--তাহার একটি 
নমুনা আমরা এখানে দিতেছি। গত ১৯৪৩ সালের সার্চ বা 
সাহেবগঞ্জ হইতে ট্রেশ হাওড়া জাসিবার পথে রাবি ৮টায় সঙ্গ 
ট্রেণ নিমতিতা ষ্টেশনে পৌঁছিলে একদল যাত্রী একখানি তৃতীয় 
শ্রেণীর কামরায় উঠিবার চেষ্টা করে। প্রকাশ এ কামব্ায় ওক্ষন 
ভারতীয় সৈনিক গুইয়াছিল। অনেক যাত্রী এ কাষরায় প্রবেশ 
করিলে একজন সৈনিক গুলী চালায় ও কলে হনোহধন কাস 
নামক একজন যাত্রী যারা বায়। আসামী দায়রা! সোপর্্ হয় গু 
দায়রার বিচারে তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে 
আসামী আপীল করায় বিচারপতির! দণ্ড কমাইয়! ৭ বৎসর সখ 
কারাদণ্ডের ব্যবস্থা দিয়াছেন ।--এ বিষয়ে মন্তব্যে প্রস্বোজন নি 
সস্ঠচ্কেল্র ভ্ঞা্ডা-- 

খান্স্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সকল লোকের বেসন বৃদ্ধি 
হইতেছে, কাজেই বঙ্গীয় ব্া/য্থাপক সত] ও ব্যবস্থা পরিষদের সসতু- 
গণ নিজেদের ভাতা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তীহাদেন 
মাসিক ভাতা ১৫* টাকা স্থলে ২৫* টাকা ও দৈনিক তাত! 
১* টাকা স্থলে ১৫ টাকা করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এ ব্যবস্থার 
ভার তাহাদের নিজেদের উপর--কাজেই ইহাতে একদিকে যেন 
জাপত্তি করিলে চলিবে না--জপরদিকে তেষনই আপত্তি ৰা 
জান্দোলনের কোন সার্থকতা নাই। 


ব্াজ্চাাক্স ম্যানা 

গত ১১ই অক্টোবর বঙ্গ ব্যবস্থাপক সভায় (উতর পিব) 
সমস্ত শ্রীযুক্ত ললিতচন্্ দাস একটি মূলতুবী প্রস্তাব উপস্থিত 
কছিয়। বলেন--এ বৎসর বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়া যেন্ধপ ব্যাশধ- 
ভাবে দেখা দিয়াছে, এরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই । তাহাতে 
মন্ত্রী খা বাহাছর সৈয়দ মোয়াজেমুদ্ধীন নাতে 
ম্যালেরিয়া তগবানের দান, কাজেই গভর্থষেন্ট তাহ! নিখাদ. 
করিতে অসমর্থ। উত্তর “চমৎকার হইয়াছে বটে, মন্ত্রীষে্ব এই.. 
নির্ভরতা স্থাস্রী হইলে দেশ উপরুত হইবে সঙ্গেহ মাই । 
হিম্ছুলকল ও শরীস্ুত্তৎ সাক্ডাক্ষন্জ-_. 

জীযুক্ত বিমায়ক দাষোদর সাভারকর . নিখিল ভাবত কিছু. 
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কথা বঙিযাছেন। তিনি বলেন, সারা ভারতে হিন্ুর। সংখ্যায় 
অন্ত সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক বটে, কিন্ত দল হিসাবে 
তাহার! এত বিছ্ছক্ন যে ভাহাদের ছার! ফোন কাজ করানে! হান 
না। সাম্প্রদায়িক অধিকার রক্ষার বেলায় যেমন সকল হিচ্ছু 
দলবদ্ধ হন না, জাতীয় যুক্তির আন্দোলন্রে সময়েও তেখনই 
তাহাদের সাড়! পাওয়া যায় না। যদি ভারতবাসী সকল হিচ্ছু 
সংঘ্ববন্ধ হইয়া-কাজ কয়েন তবে কংগ্রেস আন্দোলনের সাফল্যের 
জরন্ঠও তাহাদের অন্ত সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। কবে 
এই হিন্দুর দল সংঘবদ্ধ হইয়া! কাজ করিবে? 


সুকল্যন্থতিদ-_. 

অনেকের বিশ্বাস যে শুধু কলিকাতা সহরে ও সহরগুলিতে 
সব মাছ, তরিতরকারী প্রভৃতির মূল্য অস্ত্ায়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এ ধারণ! সত্য দহে। বাঙ্গালার মফম্েলের সর্ববক্র ছুধ হুর্লভ, 
খাছেস্ব সের ২ টাকার কম নহে, তরিতরকারীর মৃল্যও 
ফলিকাঁতার যত। কিন্তু ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 
কলিকাতায় না হয়, লোক সংখা বৃদ্ধি ইহার কারণ কিন্তু গ্রামাঞ্চলে 
সুলা, বেগুন, কচ্‌ প্রত্ৃতির মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি? গতর্ণমে্ট যে 
গত ২৩ বৎসর ধরিয়! “অধিক ফসল ফলাও” আন্দোলন 
চার্গাইয়াছে, তাহ! কি একেবারে বিফল হইয়াছে ? বদি অধিক 
খান্তশন্ত উৎপয় হইত, তাহা হইলে কখনই এত অধিক 
পরিষাণে জিনিষের দাম বাড়িত না । গভর্ণমেপ্ট এ বিষয়ে উদাসীন, 
ফাজেই কে এই সমস্তার সমাধান করিবে ? 


পরপশাসী শজ্ষ সাক্ছিত্য সশ্ি্লন্ম-_ 

_ এবার বড়দিনের ছুটতে যুক্তপ্রদেশের কানপুর সহরে প্রবাসী 
বঙ্গ সাহিত্য সম্দিলনের অধিবেশন হইবে বলিয়া! জান! গিয়াছে। 
ডাক্তার স্ুরেজ্রনাথ সেনকে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত কালীচরণ 
বন্দোপাধ্যা়কে সম্পাদক করিয়া তথা একটি অভ্যর্থনা সমিতি 
'গঠিত হইয়াছে। ফানপুষ এখন কারখানাবহুল সহর-_তথায় 
সম্খ্রতি ৩৫ হাজার বাঙ্গালী চাকরীর জন্ত সমবেত হইয়াছেন। 
আমাদের বিশ্বাস, তাহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে এবারকার 
সম্থিলন সাফল্যষগ্ডিত তইবে। 


ভ্ঞাভল্মাসীর হবা অনিল 

** সার আর্দেলীর দালাল বর্তষানে ভারত গবর্ণমেপ্টের পুনর্গঠন 
জিভাগের লণ্ত । তিনি সম্প্রতি লাহোরে যাইয়া বাহ! বলিয়াছেন, 
তাহ! কলের চিন্তার বিষয়। তিনি বলেন--"যুদ্ধের পরবর্তী 
পুনগঠিনের কাজে বর্তমান ভারত গতর্পমেন্টের আত্তরিকণ্তায় অধি- 
ক্ষাশে ভাষতবাসীর বিশ্বাস নাই । কারণ বর্তষান ভারত গবর্ণমেন্ট 
লগুবের বৃটাশ গভর্ণমেপ্টের এজেন্ট মাতর। বৃটাশের স্বার্থের 
বিরুছে তারতীয স্বার্থকে প্রাধান্ত দেওয়ার কোন ক্ষমত। বর্তমান 
ভাত গন্রষেষ্টের নাই ।” 


৪: চা 
, জন্ষিণ জক্িকার ভারতবাসীদের ছ:খ ছুর্দশার অন্ত নাই। 


মহাত্মা! গান্ধী ৪* বৎসর পূর্বে সেখানে ভারত্বাসীদের ছু:থ 
হয় করিধার জন আশপোলন করিয়াছিলেন । এখন খবর 


গন্জত্ঞ্ঘ 


[ ৩২শ বর্ধ---১ম খণ্--বঠ সংখ্যা 


আসিয়াছে, জোহলবার্গ সহর হইতে ৮ মাইল দূরে ১১ শত একর 
জমীতে ভারতীয়দের বাসের জন্ত গৃহ নির্সিত হইবে । শ্বেতাদছের 
সহর হইতে কৃষগঙ্গ ভারতবাসীদের দূরে রাখাই এই ব্যবস্থায় 
উদ্দেশ্ট । এইকপ অপমানজনক ব্যবস্থায় সেখানকার ভারতীষগণ 
সম্মত হন নাই এবং স্থানীয় কংগ্রেল এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। দেশে ও বিদেশে আমাদের অপমানের শেষ নাই। 
সষানাধিকারবাদীরা। এ বিষয়ে কি বলিষেন ? 
খাচচত্ুত্য জগ্পচ্্স-- 

ঢাকা হইতে খবর আসিয়াছে যে গম, আটা, চাউল, ছোল! 
প্রভৃতিতে প্রায় ৮* হাজার মণ খান্তপ্রব্য ঢাকা! জেলার হাজিগঞ্চ, 
লোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ, ঈতলক্ষ। প্রত্ৃতি স্থানের গুদামগুলিতে 
পচিযা নষ্ট হইয়া গিয়াছে । নারায়ণগঞ্জে রেশনের দোকান 
গুলিতে এ পচ। খান্তদ্রব্যই বিক্রয়ের জন্ত প্রেরিত হইয়াছে । যে 
সময়ে মান্ুষ থান্তাভাবে মৃতপ্রায়, সে সময়ে যাহাদের দোষে 
এইভাবে এত অধিক খাদ্যপ্রব্য নষ্ট হইয়া গেল, তাহাদের প্রকাশ্তে 
বিচার ও দণ্ড হওয়া প্রয়োজন । 


সাচ্ছ ্রন্্তণন্র অস্সুন্বিশ্রা 

চাদপুর তইতে প্রত্যহ কয়েক শত মণ মাছ বরক দিয়া 
কলিকাত! ও অন্তান্ স্থানে চালান দেওয়া হইত। সেখানে যে 
বরফের কল আছে, কিছুদিন হইতে তথায় উৎপন্ন বরফের 
অধ্ধেক পরিমাণ সামরিক প্রয়োজনে গ্রহণ কর! হইত ও বাকী 
অদ্ধেক মতন্য ব্যবসায়ীদিগকে দেওয়া হইত। সম্প্রতি বরফ 
জার মংস্ত ব্যবসায়ীদিগকে দেওয়া! হইবে না ঠিক হইয়াছে। 
কাজেই কলিকাতার মাছ্থের অভাব ও মূল্য ঘে বাড়িবে তাহাতে 
আর সঙ্গেহ কোথায়? * 


চৃল্ক্ষিশ। আক্ক্রিকাল হাই কমিশনার 
সান সফোত আমেদ খা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় হাই 
কমিশনার ছিলেন। তাহার কার্ধাকাল শেষ হওয়া গোরা- 
মিয়ায়ের অর্থসচিব ব্যারিষ্টার মিঃ রামরাও দেশমুখ তাহার স্থানে 
নিযুক্ত হইর়াছেন। কিন্তু যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্ধবদ! ভারত- 
বাসীকে এখনও অপমানিত ও লাগত হইতে হইতেছে, তথাক্ 
এই লোক দেখানো হাই কমিশনার নিয়োগের প্রয়োজন কোথায়? 


হ্লাশক্লেল দাস 

গত বৎসর ছুঙিক্ষের সময় চাউলের মণ ৪* টাক! হইলে 
গভর্ণমেপ্ট সর্ববসাধারণের সুবিধার জন্ত চাউলের দর বীধিয়া দেন 
এবং কলিকাতা ও শিক্ষাঞ্লগুলিতে রেশন প্রথ প্রবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে চাউলের মণ ১৬* স্থির কর! হয়। তখন গুন! গিয়াছিল যে 
চাউলের আমদানীর় সঙ্গে সঙ্গে এ দয়ও কছান হইবে। কিন্ত 
এ পর্য্যস্ত সে বিষয়ে কিছুই কয়! হয় নাই। অথচ ফিছুদিন 
হইতে যে সফল স্থানে রেশন প্রথ। প্রচলিত নাই, সে সকল স্থানে 
* বা ১* টাকা মণ দবে ভাল চাউল পাওয়া বাইতেছে। নূতন 
আউস ধানও উঠিয়াছে, আউস চাউলের দামও ৭৮ টাক! মণ । 
বাঙ্গালা দেশে চালের অভাব বেশী থাকিলে রেশন বিহীন 
এলাকায় ফখনই চাউলের মণ ৭।৮ টাকা! হইত না। 


অগ্রহীয়ণ--১৩৫১ ] 


রেশনের দোকানগুলির মারফত যে চাউল ১৬।* মণ দরে বিক্রয় 
করেন, তাহ! কোথায় কত টাকা দরে ক্রয় কর] হয়, তাহ! আমর! 
অবগত নহি। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, রেশন প্রথা 
প্রবর্তনের ফলে লোকের সুবিধা ন! হইয়া অন্ুবিধাই বাড়িয়াছে। 
রেশনের দোকানে যে চাউল দেওয়া হয়, তাহার গুণের কথা 
নাহয় নাই বলিলাম । রেশনের দোকানে যে দিন ষে চাল 
দ্বেওয়। হইবে-_তাহা! ভালই হউক, আর মন্দই হউক, আমা- 
দ্বের লইতেই হইবে। ইহা যেন “ভিক্ষার চাল কাড়! আৰ 
আকীড়া"র অবস্থা । 


আত্ঞ্জাত্িক ব্যলন্ছা। সশ্চিযতলন্ন- 


আমেরিকায় কয়েকটি প্রধান প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 
উদ্ভোগে এই নভেম্বর মাসেই একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস! সম্মিলন 
হইবে। ভারতবর্ষ হইতে অন্তান্ প্রতিনিধির সহিত কলিকাতার 
শীযুক্ত জি-এন্-মেট। ও মিঃ এস্মার-সিদ্দিকী এ সম্মিলনে ধোগদান 
করিতে হাইবেন। এই সম্মিলনে যে সকল বিষয় আলোচিত 
হইবে, তাহাদের সহিত ভারতের বাণিজোর ও ভারতীয় জন- 
সাধারণের সম্বন্ধ যখে্ই আছে। কি অন্তান্ত দেশের 
বাবসারীঙ্ের উক্তির পিছনে যেমন সবকারী সমর্থন থাকে, 
আমাদের গ্লেশের প্রতিনিধিরা কি সেইন্প সমর্থন লাভ করিবেন? 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অল্নান্ত বঙ্গদেশ অপেক্ষ1 পিছনে পড়ি! 
আছে; তাহার প্রকৃত কারণ কোথায়, তাত হদি প্রতিনিধির! 
বিশ্ববাসী ব্যবসায়ীদিগকে জানাইয়। আসিতে পারেন, তাহ হইলেই 
তাহাঙ্গের এই যাত্রা সার্থক হইবে । 


্পক্পক্লশোত্কে অস্ঘভিভ্শাভ্ন। ওল 


কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী অমৃতলাল ওঝা গত ১লা কাতিক 
মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সামা 
অবস্থা হইতে ক্রমে উন্নতি লাভ করেন এবং ১৯৪* সালে 
ফেডারেশন অফ ইপ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি হন। 
রর একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী এবং জনহিতকর কাধ্যে ত্রতী 
লেন। 


নাল্লীশ্িক্ষণান্স সাহাম্য-_ 

ময়মনসিংহের ত্বর্গত মহারাজ! শশিকাস্ত আচার্ষের কনিষ্ঠ পুত্র 
শ্রীযুক্ত প্নেহাংশু আচার্য কলিকাতা উইমে্গ কলেজকে অনার্স 
ক্লাস খুলিবার জন্ত ১* হাজার টাক! এবং বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা 
করিয়া! ধারাবাহিক সাহাব্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। নারী- 


শিক্ষার উন্নতিকল্পে শ্রীঘুক্ত আচার্ধের এই দান বিশৈষভাবে 
প্রশংসনীয়। 


ভা$ অ্রসএন্নাঞ্ধ স্স্কযোপ্পাপ্্যাজেক্ চ্তান্ 

ডাঃ প্রমখনাথ বঙ্দোপাধ্যার এম্‌-এল্‌-এ (কেন্দ্রীয়) সম্প্রতি 
তাহার নিজন্ব লাইব্রেরীটি কলিকাতা উইমেন্স কলেজকে দান 
ফরিয়াছেন। উক্ত লাইব্রেরীতে যে ইতিহাস, রাজনীতি ও 
অর্থনীতি বিষয়ক গ্রস্থাদি আছে তাহার মূল্য কমপক্ষে ৩ 
হাজার টাকা । 


সাম্ক্িক্ষী 


৩টি 


০্শোলীঅন্রস্মাঞ্হ ভটটীচার্ছেদ সম্ছর্্বা- 
গত ১৮ই কার্তিক শনিবার প্রবীণ কবি জীব শৌরীন্রনাথ 
ভট্টাচার্য (কাশিমবাজার ) মহাশয়কে "নং রাজাবাগান লেছে 
কবি প্রভাতকিবণ বন্ুর ভবনে সাহিত্য বাসরের পক্ষ হইতে 
সম্বপ্ধিত কর!হয়। কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাম রায় মহাশয় সন্ভায় 
পৌরহিত্য করেন। শোরীন্্নাথকে সর্ধাঞ্রে মাল্য-চন্দনে ভূষিত 
করা হয়। তারপর ঠাহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়! অনেকেই 
স্বরচিত কবিতা। পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাহার জুদীর্ঘ 
বক্তৃতায় কবি শৌরীন্্রনাথের কাব্য প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ 
করেন। পরিশেষে কবি শৌরীন্্রনাথ ভট্টাচাধ্য এক শ্ুহী 
বক্তৃতা করেন। 
সল্লল্নোক্ে কহুত্বিন্সলাক্ত গ্পন্নাঞ্থ েম্ম- 
,কলিকাতার খ্যাতনাম! চিকিৎসক ও গুপত্ডিত যহাষছহোত 
পাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম্‌-এ, এল্-এম্‌এস্‌ সরন্থতী 
মহাশয় গত ৎ৫শে অক্টোবর বুধবার ৬৭ বৎসর বয়সে পরমোকি- 
গমণ করিয়াছেন | তিন্নি একাধারে প্রাচা ও পাশ্চাত্য চিকিৎস! 
বিদ্যায় স্পপ্ডিত ছিজেন। চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যতীত তাহা 
পাণ্ডিত্য খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত.ছিল। তিনি কয়েকখানি জাবৃর্ধোজ 
্র্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে একজন সুটিকিৎসক 
ও সুপপ্ডিতের তিরোধান ঘটিল। 
কলগুওন্নে হল্লক্পাক্শেল স্ুক্তি্ চন্বী-_. 
লগ্নে পণ্ডিত জহরর্লাল নেহকর বন্ধুবান্ধবগণ শী্ই . এর 
জনসভার আয়োজন করিতেছেন বলিয়া! জান! গিয়াছে । “নিউ 
েটস্ম্যান এগ্ড নেশান' পত্রিকার 'লগ্ুন ডায়েনী? লেখক ই 
সঙ্গতই হইয়াছে বলিয়া অভমত জ্ঞাপন করিয়াছেন । বক্তামে্ 
মধ্যে চীনা, হিন্দু, মুসলমান এবং ব্রিটাশও আছেন বলির! জানা 
গিয়াছে। গত ২৫ বৎসরের যধ্যে পণ্ডিত নেহকর ববার 
কারাবরণ করিরাছেন। অথচ সকলেই তাহাকে একনিষ্জ এবং 
রাজনীতিজ্ঞ বলিয়। জানেন । তিনি কারাগারে ১ বংসন্থ কান 
অতিবাহিত করিয়াছেন। 


নিয় ইয়র্কের গত ৮ই অক্টোবর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ 
মিঃ কুজভেল্ট গবর্ধর ডিউইকে পরাজিত করিয়া চতুর্থ বারের জন্ত 
জামেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয্সাছেন।  প্রেলিজেট 
কুজভেন্ট সর্বমোট ১৯,৭**,০** ভোট পাইয়াছিলেন অনং 
গবর্ণর ডিউই মোট ১৭,২৯৯,** ভোট পাইস্কাছিলেন। র্‌ 

নির্বাচনে জযুলাতের পর প্রেসিডেন্ট মিং কজতেন্ট বিবৃতি 
প্রসঙ্গে বলেন “নী বৎসরের মধ্যে এই প্রথম বুদ্ধকালেই. 
আমাদের জাতীয় নির্বাচন হইল। বর্তমানে নানান্ধপ বিবর্তন 
রদবদলের মধ্যেও সবচেয়ে বড় কথ হইল, জামরা প্রমাণ বন্িত্া 
দিয়াছি গণতগ্ত্ের প্রাণশক্তি আছে। মাফিন শাদনভষের প্রতি, 
সমবেত অটুট আস্থ। এবং বিবেকই মাসের শাসন শক্তি উৎম্‌ 
ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এ বিশ্বাসের উপর নির্ভর কছিস! 
আমাদের যুদ্ধে জয়লাতের জন্ত এঁক্যবন্ধ হইতে হইবে এবং, সহী, 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ।” 


্াব্মবম্ঘঞ্ 


[ ৩২শ বর্--১ম খওঁ--বঠ সংখ্য! 





আসন সন্ীপক্হণক্ষ জাজীগত্পেক স্রত্িত্ছ-_ 
সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিষালয়ের এম্‌-এ পরীক্ষার ফলাফল 
প্রকাশিত হইয়াছে। হর্শন, হনোবিজান, সংস্কৃত ও উড়িয়া এই 
চায়টা বিষয়ে চাৰিজন ছাত্রী এবার সর্ধ্োচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। ভগ্যতীত জারে! তিনজন ছাত্রী দর্শন, সংস্কৃত ও 
নোবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেনীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 
আসভান্ল মুন্না ব্বিক্রক্জে অসম্মহন্তি_ 
কলিকাতা কর্পোরেশনের ফুড ইন্সপেক্টর ডাঃ আর চকে 
আটার নমুন! বিক্রয়ে অসম্মতি ভ্ঞাপন করায় সম্প্রতি কলেজ 
স্বীট বার্কেটের রেশন সপের ছুইজন ম্যানেজার কলিকাত! 
মিউনিসিপ্যাল আইনের ৪২৪ ও ৪৮৮ ধার! অন্থুসারে অভিযুক্ত 
হুইয়্াছেন। বর্তষালে মাল! বিচারাধীন আছে। কলিকাতা 
ৰানীদের স্বাস্থ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব কলিকাত। 
কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের । নুতেরাং স্থান্থ্য বিভাগের 
কন্চারীফে খান্ডসামত্রী পরীক্ষা! করিতে দিতে রেশন দোকানের 
ক্ষ্ধাচারীরের আপতির কারণ কি? ইহা উপরওয়ালাদের 
দির্ষেশে অথব! রেশন দোকানের কর্খচারীদের ইচ্ছান্ুসারে হইয়াছে 
তাহা জনসাধারণ জানিতে চাছে। 


স্ভশাক্ষাতে অপ্রিকাড- 

ঢাকা জেলার যু্সীগঞ্জ যহকুষায় কমলাঘাট বঙ্গরে গত ২৬শে 
ও ২৭শে অক্টোবর রাত্রে আগুন লাগার কলে এক সর্বনাশকর 
পরিস্থিতির উত্তব হইয়াছে । এই বন্দরটি পূর্ববঙ্গের একটি 
বিশিষ্ট ব্যবসায় ফেন্দ্র। এখান হইতে বিভিক্প জেলায় এবং 
সুর আসাষে পর্ধ্যস্ব বিবিধ খান্ডশস্ত ও অন্যান ব্রব্যাদি সরবরাহ 
হইয়া থাকে । প্রকাশ হে, ছুর্ঘটনার সময় সরকারী গুদামে প্রায় 
লক্ষ মণ ধান, চাউল, বহু শত বস্তা চিনি, কয়েক হাঞ্জার মণ 
লবণ, প্রচুর পরিষাণ গুড়, ডাল, বিভি শ্রেনীর তৈল ও বেনেতি 
বশললা প্রস্ভৃতি মন্ভুত ছিল। সে সমস্তই অন্নিসাৎ হইয়াছে। 
নয়টি ব্যান্কের কাজ চলিত এই অঞ্চলে; তাহাদের আফিসগুলি 
পুড়িয়! গিয়াছে, বু সম্পত্তি ন্ট হইয়াছে । এই হূর্ঘটনায় যে 
ক্ষতি হইয়াছে, খুব ক করিয়! ধরিলেও তাহার পরিমাণ নাকি 
ঘর বাড়ীর সূল্য সমেত আড়াই কোটি টাকারও অধিক। ক্ষতির 
শই অন্ক শুনিয়া গত বৈশাখ যাসে সংঘটিত বোত্বাই বঙ্গরৈর 
ভস্াবহ ক্ষতির কখাই মনে পড়ে। কাজেই বলা যায় যে, 
কমলাধাটের ক্ষতির পরিষাণ তাহার কাছাকাছি গিয়া 
ধাড়াইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি এবং ছূর্ঘটনার সময় 
গণ্ডাদের অনাচার প্রতৃতি সম্বন্ধে যে সব কথ প্রচারিত হইয়াছে, 
আনা ফারখে তাহ! আরও বেদনাদায়ক । এ সম্বন্ধে বাঙ্গাল! 
সরকারের এক প্রেসনোটে বল! হইয়াছে যে, এই ছর্ঘটনায় 
বাহার ্ষতিগ্রন্ত হইয়াছেন গবরমেন্ট তাহাদের প্রতি সহান্থভূতি 
জানাইডেছেন। ব্যাপারটির তাত চলিয়াছে। কোনরূপ 
হৃটওয়াজ হয় নাই বা সাম্প্রদারিক মনোঘালিন্যের কোন চিহ্ছই 
ব্যাপারে নাই। প্রচারিত নানাগ্রকার যন্তব্য বা বিবৃতি 
তানের পক্ষে ব্যাাত "ঘটায় এবং তাহা পরস্পরের 


ঞি 


রক্ষার পক্ষেও অন্তরায় হইয়া উঠে ইত্যাদি । কিন্তু আমাদের 
মনে হয়, এত বিলম্ব না করিয। হুর্ঘটনায় অবাবছিত কাল পয়েই 
সরকার যদ্গি প্রকৃত বিবরণী প্রচারিত করিতেন, তাহা! হইলে 


. জনসাধারণ আম্ন্ক হইতে পান্িতেন এবং নানাকপ অপ্রীতিকর 


ষন্তবা ও বিবৃতি আত্মপ্রকাশের অবকাশ পাইত না। 
আোন্বান্রন্ফান্্ ্বোক্হেজল প্ুন্ান্র- 

১৯৪৩ এবং 8৪ অন্দে পদগার্থ-বিস্তা ও রসায়ন শান্ত সাহার 
নোষেল পুরস্কার পাইয়াছেন তাহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। 
১৯৪৩-এর পদ্দার্থ-বিভ্ভায় এই পুরস্কার পাইয়াছেন পেনসেলভেনিয়ার 
পিটস্বার্গ কার্ণেসি ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক যিঃ 
ও, ষ্টার্ণ। ইনি অপুরশ্মি পদ্ধতির উন্নতি ও প্রোটোনের চৌদ্বক 
আবেগ সম্বন্ধে আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অন্ধের রসায়ন শানে 
পুরস্কার পাইয়াছেন &টকহলমের অধ্যাপক মি: জঙ্জ ফন হেভেসি। 
ইচ্ছার আবিষ্কারের বিষয়বস্তু হইতেছে-রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
উপলব্ধি করিতে জাইসোটোপ ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা । আর, 
১৯৪৪-এর পদার্থ-বিষ্যায় নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন নিউইয়ক 
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক মি: রোবি, পরমাপুসমূছের 
চৌম্বক-ধশ্থ নির্ণয় পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্। 


প্পভনী ন্বাহল্লান্স হাক্ল জগাজ্প-_ 

বর্ডমানে কি সহর, কি পল্লী উভয়েরই অবস্থা সান হইয়াছে । 
নানাক্ণপ অভাব অনাটনের মধ্য দিয়া লোকে দিনাতিপাত 
ফরিতে হইতেছে । ফোগের প্রাবল্য এবৎসর অধিক রূপেই 
দেখ! দিয়াছে | অধিকন্ত ম্যালেরিয়া! মহামারীর আকার ধারণ 
করিয়া কি সহর কি পল্লী উভয় স্থানেরই অধিবাসীদিগকে বিপধ্যন্ত 
করিয়া তুলিয়াছে। এমন যে বিশাল নগরী কলিকাতা! সেখানেও 
এবার ম্যালেরিয়ার কিন্ধপ প্রকোপ হইয়াছে তাহা! আমর! অন্তর 
বিবৃত করিয়াছি । এই ম্যালেরিয়া ঝোগে প্রধানতম প্রতিষেধক 
ও উষধ কুইনাইন। তাঁঠাও বখারীতি মিলিতেছে না। অথচ 
ভর্রস্বাস্থ্য ও ছুর্বল দেহভার লইয়াই আলু হইতে আরভ করিয়া 
সাংসারিক বছ জিনিষের জন্তই লাইনে সানিবশী অবস্থায় ন! 
ঈাড়াইলে দিন চল! ভার । এ সমস্যার সমাধান হে ককালে 
হইবে তাহা দেবা ন জানস্তি'। জ্ুতয়াং আমরা ত মান্য, 
আময়া! তাহার দিন গণিয়! সময় নষ্ট করিতে পারি কিন্তু সমন্ডার 
লমাধান করিতে পারি না। সমক্ঠার সমাধানকল্পে হাহ! আমরা 
কার্যকরী করিয়াছি তাহা! শারীরিক সুস্থতার সঘাধান করাই 
কণ্টসাধ্য--এখন ত হূর্যাল দেহভার, দুতেরাং সমাধান করিব কি 
উপায়ে? সম্প্রতি এইরপ বহপ্রকার জভাব, অনটন ও সমস্যা 
লইয়া ব্যবস্থা! পরিষদের সমস্য জীযুক্ত নিশীধনাথ কু$ মহাশয় বে 
দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহ! তাহার দেশবাসীর বিবরণ 
হইলেও জামরা সার! বাংলায় আংশিক বিবরণ কপেও ভাহাফে 
গ্রহণ করিতে পারি। জীযুক্ত কু$ মহাশয় ব্যবস্থা! পরিষদের 
অধিবেশনে এই সকল প্রশ্গের কি জবাব পাইবেন তাহা জামর 
জানি না কিন্ত যাহাই জবাব তিনি পান ন! কেন স্বাস্থ্য বিভাগের 
মন্ত্রীমহোদয়ের জবাবের ভায় তাহ আমাদের ভগবানের ছ্ান 
ধলিয়াই গ্রহণ কন্ধিতে হইযে। 





ন্লাঞ্ডি উক্তি 
বোদ্বাই ঃ ৪৩২ ও ১৬ (১ উইকেট ) 
সিন্ুঃ ২৬৪ ও ২৪৪ (৪ উইকেট, ডিক্রেয়ার্ড ) 


রছ্ধি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম রাউন্ডে 
বোশ্বাইপ্রদেশ প্রথম ইনিংসের ১৬৮ রানে সিন্ধুপ্রদেশকে পরা- 
জিত করেছে। 

ওরা নভেম্বর বোস্বাই টসে জিতে ব্যাটিং আরস্ করে। 
প্রথম দিনের খেলায় ২ উইকেটে বোশ্বাইয়ের ২*১ রান উঠল। 
ইত্জাহিম ৫৫ এবং মন্ত্রী ৩২ রান ক'রে জাউট হলেন। আর মোদী 
৫৬ এবং তি এম মার্চেন্ট ৫১ রান করে নট আউট রইলেন। 

দ্বিতীয় দিনে খেল! শেষ হবার নিদ্ধারিত সময়ের কুড়ি মিনিট 
পূর্ব বোস্বাই দলের প্রথম ইনিংস ৪৩২ রানে শেষ হ'ল। আর 
এস ছোদী ১৬+ রান করলেন। ভি এম মার্টে্ট করলেন ৮৪ রান। 

ভূতীয় দিনে সিনকুপ্রদেশ তাদের প্রথম ইনিংস জারস্ত ক'রে 
দিনের শেবে ৬ উইকেটে২৩৮ রান তুসলে। সিম্পসন ৮৮ রানে 
আউট হলেন। দায়ুদ খ। ৫১ এবং এনায়েৎ খা ৪৬ রান করে 
নট আউট রইলেন। 

চতুর্থ দিনে সিদু পুনরায় খেলা আর্ত করলে। হাতে আর 
মাত্র চার উইকেট । ১৯৫ রান তুলতে পারলে তার! বোস্বাইকে 
প্রথম ইনিংসের রানে পিছনে ফেলতে পারবে। কিন্তু তাদের 
ইনিংস খোয়ের মারাত্মক বোলিংয়ের সামনে দাড়াতে পারলে! 
না এক ঘণ্টায় শেষ হ'ল । এ দিন খোয় ৩টে উইকেট পেলেন 
৮ ওভার বল দিয়ে মাত্র ২* রানে । খোরের বোলিংয়ের 
ফাইনাল ফলাফল দাড়াল, ৪৫ ওভার বল, ১০টা মেডেন এবং ৪* 
কানে ৬্ট। উইকেট । সিষ্ভুর প্রথম ইনিংসে রান উঠল ২৬৪। 
১৬৮ বান অগ্রগামী থাকায় বোশ্বাই দল সিদ্ধু দলকে 'ফলে৷ অন" 
করাল। সি্ধু ৪ উইকেটে ২৪৪ রান তুলে বোত্বাইকে দ্বিতীয় 
ইনিংস খেলতে দিলে । বোম্বাই ২৫ মিনিটে কোন উইকেট ন৷ 
হারিয়ে ১৬ রান তুললে পর খেলা বন্ধ হ'ল। বোখাই প্রথম 
ইনিংসের ১৬৮ রানে জয়ী হ'ল। 


শচস্পর্ষী মুহিব ৪, 

. আই এক এ-এর ভ্থুবর্ণ জয়স্তী উপলক্ষে নিখিল ভারতীয় 
হলের সঙ্গে আই এফ এ একাদশ দলের এক প্রদর্শনী ফুটবল 
খেল! হয়। এই খেলায় জাই এফ এ ৩২ গোলে ভারতীয় 


এব 
ফুটবল দলকে পরাজিত করে। ফুটবল খেলায় আই এফ এ 
দলের যে হ্থনাম তাঁর কোন পরিচয় উক্ত প্রদর্শনী খেলায় লক্ষিত 
হয় নি। সত্য কথা বলতে কি তারতীয় ছলের এ পরাজয়ে কোন 
অগৌরব ছিল না। তাদের রক্ষণ এবং আক্রমণভাগের খেল 
অনেক সময়ই আই এফ এছগলের খেলোয়াড়দের অতিক্রম করে 
চলেছিল বিভিষ্ন প্রদেশ থেকে মনোনীত খেলোয়াড় ছিয়ে . 
গঠিত এই দলটির খেলায় বোঝাপড়া, ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং স্পীভ . 
আই এফ এ দলের তুলনায় অনেকখানি উন্নত ছিল। জাই এফ 
এ দলের আক্রমণভাগের, খেলা আশারপ হয় নি, খেলোয়াড়, 
মনোনয়নের পরিবর্তন হ'লে খেলাটি উন্নত হ'তে পারতো! । 
তাদের খেলায় বোবাপড়ার সব থেকে বেশী অভাব চোখে 
পড়েছিল।'' ফুটবল মরনুমে যতখানি উদ্তম খেলোয়াড়দের ষধ্যে 
০০৪০০০০০৭৯০ 


বিলাতী ভি টা দ্বারা ও ইউনাইডের্ড 
সাভিসেস দল ২-* গেখুল আই এফ এর বাছাই হলকে পৰাজিন্ক 
করেছে। খেলার প্রথমার্ধে সািসেস দলের আকষ্ণতাগের 
খেলোয়াড়রা প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েও গোল করতে সক্ষম হয় 
নি। একদিকে যেমন তাদের অক্ষমত! প্রকাশ পায় অন্ভফিকে 
আই এফ.এ রক্ষণ ভাগের মৃঢ়তাপূর্ণ ভ্তীড়ানৈপৃণ্য লক্ষিত হস্ব! 
প্রথমার্ধে জাই এফ এল গোল দেবার এক সহজ পুযোগ 
পেয়েও 'অকুতকাধ্য হয়। খেলার দ্বিতীয়াঞ্ধে আই এফ এ হলের 
আক্রমণভাগের খেলায় শৈথিল্য দেখ! দিলে সার্ভিসেস দল প্রচ 
আক্রমণ চালায়। কিন্তকে দত্তের অদ্ভুত কীড়া নৈপুণ্যে গুণে 
তাদের বেশীর তাগ চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। সব থেকে ছখের কথা 
যে, আই এফ এ দলের কোন খেলোয়াড়ই সান্ডিসেস দলের গোলে 
একটিও প্রচণ্ড সট-করতে পারে নি। খেলার সর্ধক্ষণই ভাবের 
গোলরক্ষককে নিশ্চিন্ত''মনে অপরের খেল! হেখতে বগা বায়। 
এই দিনের খেলায় বিলাভী পেশাদার দলের পািং এব! হাটি 
পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য । মাটি উচু বলগুলি কির 
মাথ! দিয়ে সহযোগীদের নির্ভুল পাস দেওয়ার পদ্ধতি খআহাদের 
চোখে নৃত্তন। তাদের খেলার আর এক উল্লেখযোগ্য 
খেলোয়াড়দের মধ্যে বল আদান প্রদানে নিভূর্ল বোবাপড়]। 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাদের ব্যাক পাশ করে খেলতে দেখা ধায় 
বিপক্ষের গোলের মুখে দলের খেলোয়াড়দের “খু পাশ দেওয়া 
রীতি কম য়েখ। গেল বসার সহ খেকে উঠো যোগ এজ. ভাজার 


সময়ই তাঁর! একই পদ্ধতি অবলম্বন কষে বিপক্ষের গৌলে হানা 
দেয় নি। আই এফ এ-র খেলায় একযাত্র উল্লেখযোগ্য তাদের 
আন্বরক্ষাহূলক খেলা । এই খেলায় বিখ্যাত পেশাদার খেলোয়াড় 
ডেনিম কম্পটন, বার্কেট এবং কার্টিস ও পরা হয়েছেন বল! 
চলে। ভেনিস কম্পটন কোন সুবিধা না করতে পেরে বিশ্রা্গের 
পর স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হ'ন। 


ছআসই একক ও-্ত পণ জক্সতী ৪ 


বাঙলার ফুটবল ক্রীড়ামহলে ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েশনের 
নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টাতেই 
ৰাঙ্গলা দেশের ফুটবল খেলা এতথানি যে জনপ্রিরত! লাভ করেছে 
সে সম্বন্ধে কারও তবিমত নেই। এই প্রতিষ্ঠানের নুবর্ণ জয়ন্তী 
উৎসবের গুরুত্ব বাঙ্গলার কীড়াযোদীদের কাছেই নয় সমস্ত বাঙলা! 
দেশবাসীর নিকটে । যার প্রচেষ্টায় এতদিন আমর! নির্দোষ 
আমোদ লাভ ক'রে জাতীয় স্থাস্থারক্ষা! পরিকল্পনায় ব্রতী ছিলাম 
তায প্রতি কেবল আমাদের শ্রদ্ধা জানালেই কর্তব্যসম্পর হবে 
না। আমর! আগামী কালের যুব শক্তিকে এই প্রতিষ্ঠানে নব 
প্রাথসঞ্চার করতে জাহ্বান:করছি। এই ন্ুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের 
খধোও আমরা এই পরিকল্পন! সম্বন্ধে পরিচালক্মণ্ডলীর ক্রুটির 
উল্লেখ ন! করে পারি না। এই উৎসবের সমস্ত গুরুত্ব পরিচালক- 
বণ্ডলী এক সাধারণ অনুষ্ঠান তালিকার মধ্যে দিয়ে সম্পয্প করায় 
জনসাধারণের থেকে বিশেষ কোন আগ্রহের সাড়া দেয় নি। ফুটবল 
সরলুমে জয়ী উৎসবের ব্যবস্থ! করলে সত্যই উৎসবের সার্থকতা! 
বজায় থাকতে! । তবে অকালবোধন বাঙ্গলায় নূতন নয়, আই এফ 
এর পরিচালকষণ্ডলী সেই বোধনেই এবার পুজ1 শেষ করলেন। 

আই এফ এ দলের উল্লেখযোগ্য খেল! হয়েছিল কে দত্ত, এস 


দশ বর্ব-১ব বব সংখ্যা 


মারা, পি দাশগুপ্ত, অনিল দে,টি আও এবং ধীপেন। ফরওয়ার্ড 
লাইনে কারও নাম উন্লেখযোগা নয় এ জত খেলোয়াড়দের 
খেলার দোষের থেকে খেলোয়াড় ঘনোনযবন ।কমিটি মলোনয়ন 
ব্যাপারে কুটি প্রকাশ পেয়েছে। 
বেল জিমখানার ক্রিকেট খেল! 
বাঙ্গলা দেশের ক্রিকেট পরিচালন! ছুটি দলের 
প্রতিষ্ঠা হয়েছে, একটি বেঙ্গল জিষখানা অপরটি কিফেট ক্লাব 
ক. বেঙ্গল। ক্রিকেট খেলায় ফোন দল অপন্কে অতিক্রষ 
করতে পাবে এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে রীতিমত প্রতিন্ঘিত। 
আরম্ভ হয়েছে । ক্রিকেট ক্লাব অফ বেজল পশ্চিম ভারতের 
বিভি্ন স্থানে ক্রিকেট খেলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে । এইবার 
বেঙ্গল জিমখান! দক্ষিণ ভারত অভিমুখে ক্রিকেট খেলার উদ্দেস্টে 
যাত্রা করবেন। নাগপুব, সেকেন্তরবাদ, বাঙ্গল! এবং মাজ্জাজজ এই 
চারটি স্থানে এই দলটি খেলবে । কমল ভট্টাচার্যের অধিনায়কত্ব 
নিশ্ললিখিত খেলোয়াড় ত্বার৷ এই দলটি শক্তিশালী করা হয়েছে। 
অসিত চ্যাটার্জি, সন্ভোষ গান্ুলী ও জি চ্যাটার্জি (স্পোর্টিং 
ইউনিয়ন); এ দাস, জে ঘোষ ও ডি ঘোষ (ভবানীপুর ); আর 
মজুষদার, আর মিত্র, ভি দে, এ দে, ও মণ্ট,সেন (মোহনবাগান) 
সিমামুদ ও এ গথী ( মহমেডান স্পোর্টিং) এবং টি ভট্টাচার্য 
(বি এগ রেলওয়ে )। 


আত্ড৪ ন্বিশল্রিচ্যাক সত্ভনলঞ ৪ 

কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয় আস্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বাৎসরিক সম্ভরণ 
প্রতিযোগিতায় ৫৮ পরেণ্ট পেকে প্রথম হয়েছে। ৪১ পয়ে্টে 
বোম্বাই বিশ্ববিষ্ভালয় দ্বিতীয় এবং ১৮ পয়েন্টে পারঞ্জাৰ বিশ্ববিষ্ঠালয় 
তৃতীয়স্থান অধিকার করেছে। 


যাহিভ্য-মংবাদ 


নন্বপ্রন্ষাম্পিভ প্ুস্ডন্ষান্ক্দী 


শ্রীপুষ্পলত। দেবী প্রনত উপন্তান “মরু-তৃষ1”--৩ 
শান্তিরগ্জন বন্দোপাধ্যায় গরণীত গ্-প্রস্থ “রাত্রির আকাশে হুর্ঘ*--১। 


স্াধাকিন্বর রায়চৌধ্রী সম্পাদিত গ্রন্থ “সাতনরী”-_১৫ 
অবলাফাস্ব যলুষদার প্রণীত নাটক “রাজ! লীতায়াম রার"--১৫, 


ষাণাসিক গ্রাহকগণণেন দ্রব্য--২০ ঘগ্রহায়ণের মধ্যে যে ঘাগ্নানিক গ্রাহকের 
টাক! ন| পাইব, তাহাকে পৌঁধ সংখ্য! পরবর্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক 


নম্বরসহ টাক! মনিঅর্ডার করিলে ৩।০ আনা ভিঃ পিঃতে ৩।/* টাকা । 
থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ১৫ অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন। 


কেহ গ্রাহক 
রা 











সমস্পা্চক্ষ 


শ্ীফগীন্্নাথ মুখোপাধ্যায় এমএ 
জ্ুচ্ীঞ্পত্ 


দ্বাজিংশ বর্ষ গ্রথম খু) 


আবাঢ়__অ্রহায়। ১৬৫) 


লেখ নুচী__বর্ণানুক্রমিক 


অনর্গল ( নাটিকা )-_ ঞীহুধাংগুকুষার হালদার জাই-সি- টি ৩, ৮৪ 


জন্তর সাথী ( কবিতা )--ীধতীন্রমোহন বাগচী ১৪ 
জপচয় ( কবিতা )--কবিশেখর গ্ীকালিদান রায় ১৯৯ 
অপরাধ-বিজ্ঞান (প্রবন্ধ )-_জীআনন ঘোষাল ১৯৬, ২৫২, ৩৭৭ 


অভিনয় (প্রবন্ধ )- ভীপধেন্ু রায় ২০৬ 
অবসান (গল্প )-_ছউব| মিত্র ৩৪৫ 
আমার পেষের দিন (কবিতা .)--ছ্ীকনকতৃষণ সুখোপাধ্যায ৩৮ 
আরাধ্যা ( ক্বিত! )-_জীঅতুলাচরণ দে পুরাণরতব ৮৯২ 
আচার্যা প্রফু্চন্্ £ 2১ 
আচার্য প্রফুল্লচজ্জ ( জীবনী )-- 

রায় বাহাহুর অধ্যাপক জীখগেন্রনাথ মির ০ 
উর 

অধ্যাপক ভীচারন্ন্র ভটাচাধ্য এম.এ 
আচার্ঘের উদ্দেশে ( কবিতা )--কবিশেখর প্রীকালিদাস রায় 
আমুর্কেদে. ধমনী-নির্ণয় (প্রবন্ধ )__ 

ডাঃ গ্রীধীরেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র (কবিতা! )-- 

জীদেবপ্রস্গ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌ 
জাধুনিক জগতে ধর্দ ও সমাজ (প্রবন্ধ )-_ 

জীশচীন্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এমএ 
আমারই আনন্দ নিলে কাপে নিশিিন ( কবিত|) 

চট্টোপাধ্যায় 
আমাদের (প্রবন্ধ )- ্ীদনোরঞজন ও বি-এস্‌লি 
৬৯ সৃতি | 
শ্রশটীন্্রনাথ চটোপাধ্যার এদ্‌-এ ৩৮১ 

উপনিবেশ ( উগন্তাস )-_ জরীনায়ার়ণ গোপাধ্যায় ১৭, ১২৬, ১৬৪, ২৪৯ 
উদ্দেশচন্র (জীবনী) ্রীদশ্মধনাথ ঘোষ এমএ ৯৭, ১৮১, ২৮৪, ৩৪০,৩৯০ 
এই লাইন (গল্প )--্র্ধাংও রাচৌধুরী ২৩ 
একখানি খাম (প্রবন্ধ )--ভ্রীসমরেশচজ্জ রুজ এমএ রঃ ৫২ 
এতদিন পরে ( কবিত। )--জীনন্বেশ বিশ্বাস এম্‌-এ, বার-এট্-কা ৫৯ 
এক | ছুই!! ভিন |1] (শ্রেবদ্ধ)__ 


১৩৩ 


১৩৫ 
১৪১ 


১৫৫, ২৮২ 
১৫৭ 


৩৮১ 


১৮৬ 
১৯২ 


৯0 ২৯ 
এপিঠ-ওপিঠ (গজ ব্রি 
টপ শ১ নিন নি ৩২৬ 
কোোচবিহারাধিপতি জীদয়য়নারারণ দেবের নাষাফ্িত রোপা মুসা 


(অব) জীক্ষিতীশচজ বর্দণ এস্‌-এ, বি-সি-এস্‌ *** ৩৯ 


১২৯. 


করল! (প্রবন্ধ )-_-জীকালীচরপ ঘোষ 
কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে ( ভ্রমণ )- ভরীক্ষণঞ্ভা ভাহুড়ী 
কড়া গপ্ডায় ( নাটক) ও 
অধ্যাপক ডঃ জীহুকুমাররঞ্জন দাশ এস্‌-এ) পি-এইচংডি 
ক্যামক্রিজী বাংলা! (প্রবন্ধ) শ্ীনযেরচজ পাল ০ 


৩১৭ 
৩২৭ 


অর্থশান্্ ( গ্রবন্থা) খ শাস্ত্রী ৩৬১ 
কামবীজ ও রাসলীল (প্রবন্ধ )--জ্ীজনরগ্রন রার * ৩৭২ 
জুক্স্‌ সাহেবের আধাত্ধ্য ও প্রেততত্ব বিষয়ে গযেষণ। (প্রবন্ধ) 

হ্ীচারুচজ্ খিত্র ৩৩৮, ৩৯৬ 
খেলা খরার : ৭৭, ১৫৮, ২৩৮, ৩১০, ৩৫৯১ ৪৯৫ 
সুধা (গল্প )-হীধর্দদাস মুখোপাধ্যায়  *০ ৮৯ 
গভীর জলের মাছ ( সচিত্র প্রবন্ধ )-.- 

প্রীজিভেন্্র্্র মুখোপাধ্যায় এম্‌-এস্‌-সি ২৬৮ 
গান--কাদের নওয়াজ ৩৮৯ 
ভা রায় (আবীবনী )-_ 


অধ্যাপক শ্রীবীরেন্রনাথ ব্দ্োপা ধ্যা় এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি ২১, 
চ্াঁপাখানার ব্যবসার (প্রবন্ধ) জীগনোরঙ্গন ওপ্ত বি-এসসি. ৩৯৫ 


ছোটকখা-প্ীজচ্যতচন্্র সরকার ? ১5১ 
ছোটি নাগপুরের “ছো' জাতি (পরব) জুরারীমোহন দাস ১০১ 
গহানারার কবরে ( কবিত। )- জসীম উদ্দিন ** ২ 
জঙ্গম (উপন্তাম )__বনফুল ” /৯৩, ১১১, ২৯১, ২৬৩, ৩৩৫, ৩৭৮ 


বারণাধারার পাশে (প্রবন্ধ )- প্ীষতী কমল! দাস ১৯৮ 
টানাটামির ছনিরা! ( গল্পিকা )-_জ্রীকেশবচজ্র ও এম্‌-এ, বি-এল্‌ ২৯৯ 
তমসাবৃত (কবিত। )--্রীপ্রফু্পরপ্তন সেনগুপ্ত এম্‌-এ ২০৪ 
দুনিয়ার অর্থনীতি (প্রধদ্ধ )__ 
অধ্যাপক প্রীষ্ঠামহন্দর বন্যোপাধ্যাক এম.এ 

৬০১ ১৪৪, ২১৭) ২৯৬, ৩৫০, ৩৯৮ 
ছুরাকৃজ্জী ( কবিত] )-__কীকুমূয প্রন মল্লিক 
দেশ হিসাবে করলার ভাঙার (প্রবন্ধ )-_প্রীকালীচরণ খোষ 


১৮০ 
২১১ 


ছন্যগ (গল্প )- হীহবোধ বহু ৩২৪ 
ছখের ছুলাল ( কবিতা )-_অধ্যাপক জী্যারীোহন দেন ৩৪৪ 
১২ দত ১৪৪ 
নদে চাদ (গস )--প্রীটাদমোহন চক্রবর্তী ৩৫০ 
নির্বিকার ( কবিত1)--জীদেবনারারণ গুপ্ত হর ৫৬ 
পাখীর প্রবাস ( সচিত্র প্রবন্ধ )-_ | 


প্রীজিতেতচজ সুখোপাধ্যায় এম্‌-এস্‌-সি ০ ২৪ 


প্রস্তাবিত দার়ভাগ ( প্রবন্ধ )--্ীনরেক্রনাথ শেঠ 
প্রফু্্ত্র ( কবিত। )--হীজপূর্ব্কৃষ্ণ ভটটাচার্ধা 
প্রফু্প পরয়াণে ( কবিতা )--হীঅখ্িনীকুমার পাল এনএ " 
প্রফুলচন্তরের বৈশিষ্ট্য (প্রবন্ধ )- ডক্টর ভীহ্ঃখহরণ চক্রবর্তী '" 
প্রফু্ন্মরণে ( কবিতা|)--প্ীক্রেশ বিশ্বাদ এমএ, বার-এট্‌-ল ১৪৩ 
প্রফুন্-প্রয়াণে (কবিতা! )--শ্রীকুমুদরগ্রুন মল্লিক ০১১৪৭ 
গারসীক চিত্রে বোগ্দাদ শৈলী প্রেবন্ধ)-ঞ্গুরুদাস সরকার ১৪৮? ১৭* 
'্রান্তিক' কাবো রবীন্রনাথ (প্রবন্ধ )-__গ্ীনাপুতোধ সান্তাল এমএ ১৭৬ 
প্রাচীন কাশ্মীরে ছিক্ষ (প্রবন্ধ )-_অধ্যাপক গ্ীদীনেশচন্ত্র গার 
এম্‌-এ, পি-আর-এম, পি-এইচ.-ডি 
প্রাকৃমোঙল ইরাণে বসতি সাত পরি (পক) 
ভ্রীগুরদাস সরকার 
গোল্যাঙ সমন্তায় এতিহাসিক বিশ্লেষণ (প্রবন্দ)-_. 
শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় 
পোল্যাও্-_-জীতরুণ চট্টোপাধ্যায় 
প্রশ্ন ( কবিতা )-_ঞগ্রভাময়ী মিত্র -* 
ফটোগ্রাফার (গল্প )-_ঞ্রীতানু রায় ৫৫ 
ফটোগ্রাফীতে চীন! দেশীয় আর্ট ( সচিত্র প্রবন্ধ দাদ রা 
ফুলধনু (নাটক )- ্সমরেশচন্দ্র রুদ্র এমএ 
ব্বাঙালী না £মুমলমান' (প্রবন্ধ )-- 
মিঃ এস্‌ ওয়াজেদ আলী বি-এ (ক্যান্টাব) বার-এট-ল ১ 


২৪১ 


৩৮৭ 


বাহম্পত্য দর্শন (প্রবন্ধ )_ ঞ্ীদক্ষিণারঞ্জন শান্ত্ী এমএ *** ১৫ 
বিক্রমপুরের ইতিহাসের কয়েকটি কথ! ( এ্তিহাসিক )-_ 

জ্ীযোগেন্ত্রনাথ গুপ্ত ও গ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী বি-এ, বি-টি ২১ 
র্গমীঙাংস| (প্রবন্ধ )-_ড্টর প্রীমতী রম! চৌধুরী. ১... ৩৩ 
বাধা বিখনাথের দয়ায় ( গল্প )-- 

শ্রীনরেন্ত্র দেব ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবী 5০ ৪৭ 
বৈফবাচাধ্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (প্রবন্ধ )- 

ছ্ীননীগোপাল গোস্বামী বি-এ 2 ৫১ 


বাছ্ির-বিশ্ব (যুদ্ধেতিহাস )--ঞীঅতুল দত্ত ৭২, ১৯১, ২২০) ২৯২, ৩৯৩ 
বঙ্গ-সাহিত্যে গন্ের উত্তব (প্রবন্ধ) 
ডক্টর জীত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ পি- চি ৮১) ১৬৮ 
বাণ-ব্রেখর--জ্ীজগন্লাথ গপ্ত ১৩৯ 
বিলাত ফেরত নন্বস্বী (গল্প )__মোহাম্মদ এসাহক্‌ বি-এ ১৯৩ 
বাঙ্গাল! নাটকের ধার! (প্রবন্ধ )-_প্ীঅমরেন্্রনাথ মৈত্র ২৬০ 
বাঙ্গালীর ছুর্গোৎসব (প্রবন্ধ )-_কবিশেখর প্রীকালিদাস রা ২৮৮ 
বাজে কাগজ (প্রবন্ধ )-- 
ডক্টর ্নরেন্দ্রনাথ সেন এমএ, পি-এইচ-ডভি, বি-লিট 
বাঙ্গাগার প্রথম মহামহোপাধ্যায় (প্রবন্ধ )- প্রত্বক্জ ০৯৭ ৩২১ 
বাতাস, রোদ্দ,র ও জল (প্রবন্ধ )__বিজয্ললাল চট্টোপাধ্যায় *** ৩৮৩ 
ব্রেজিলে কয়েকদিন (ভ্রমণ )- প্রঅজিত মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ (লওন)৩২৯ 
বনত্রশিল্পে আচারধা প্রফুল্নচন্দের দান (প্রবন্ধ )- প্রক্ষিতীশচন্র বি ৩৩৪ 
স্ভারভীর় বন্তশিল্প (প্রবন্ধ) _ঞীকমল মৈত্র ২১৪ 
ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তন ( প্রবন্ধ )- 
অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ এমএ *** ৩৬৭ 
ভুটানের বুকে শিবধামে € সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী )-_ঞ্রীমতিলাল দাশ ২৫৭ 
সারতে কয়লার ভাগার (প্রবন্ধ )--প্ীকালীচরণ ঘোষ ২৯০ 


৩১৩ 


১৪২, 


ভাটার শ্রোতের! রসম ( কাঁবত। )” জআজপুব্বকৃঞ্ণ ভট্রাচাধা ৬৫১ 
৬ ( প্রবন্ধ )-- 
ত্ী 0 এমএ ৮৮ 






মনোবিজ্ঞানের জী )-_যাছ্ুকর পি-সি-সরকার ** 
মাধামিক গাড়ার কথা () বিন সিংহ 
)--অধ্যাপক গ্রকেশবচজ চক্রবর্তী 
বুগবার্তা (প্রবন্ধ )প্রাধনচন্ত্র তটাচা্য ** 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবি. **, ৫৭ 


১৬৭ 
২৩৪ 
রুল অফ্‌ শ্রী (গল্প টমোহিতকুমার গণ 
খুরবংপী হরিরাবে রানসী-তান্রশীসন ( এ্তিহাসিক রঃ 
অধ্যাপঝ নেশচন্ত্র সরকার 

এম্‌ প-আর-এস্‌, পি-এইচংডি ১০8৫ 
শাস্তং (প্রবন্ধ )_! ংগুকুমার হালদার আই-সি-এস্‌ **" 
শিক্ষা-গ্রসঙ্গ (প্রবন্ধ ্রীধতীন্্রমোহন চৌধুরী ত 
ঞ্ররাধাই ই্রীহ্র্গ। ( )-_ছ্রীননীগোপাল গোস্বামী বি-এ ** 
শারদপ্র। ( কবিত। )' আলী 


সংসার দর্পণ (প্রবা।-প্রীহবোধকুমার রায় *** রি 
সোম (প্রবন্ধ )- গ্র'গণচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি রঃ রি 
স্মরণ (গল্প )- ঞ্ গঙ্গোপাধ্যায় রঃ 
বর্ণ বিক্রয় সমন্তা ( )--্রগ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ্ ক 
্বৃতিপূজা__অধ্যাগথ প্রিরদারঞ্ন রায় ১৩ 
সাময়িকী রঃ ৬৩, ১৫১, ২২৭, ৩০৪, ৩৫২, 9৯১ 
সাহিত্য-সংবাদ ৮০, ১৬০১ ২৪০, ৩১২, ৩৬, 
হবপ্ন ও বাস্তব (গল্প ]ঈপ্রাতিম। ঘোষ ১৪৮ 
স্বাগ্রিক ( কবিতা )-1:গাবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এমএ চি 
সঙ্গীত £-- 

কথা, সুর রলিপি-_জগৎ ঘটক 

কথা--গ্েগ তৌমিক 

হুর ও ম্বরূকি-_ জগৎ ঘটক ১৯১ 

কথা-_ন্ুধাী ঘটক 

সুর ও জগৎ ঘটক ২৭৬ 


সখের জিনিষ (গল্প ]-প্ীকানাই বন 
াধীন হিনুরাজ্যের যান ( সচিত্র )- শ্রীজ্যোতিষচজ্র ঘোষ 
হুদ্দরের অন্তরধান ( বাঁধ! )-_ঞ্রীবতীন্মোহন বাগচী 
হন্দর কাণ্ডের অর্থ কি (প্রবন্ধ). 

ডক্টর আয়েশ মভুমদার এমএ, পি" এইচ-ডি *** 
হ্ররিদ্বারে কয়েকদিন (পবন্ধ)-_ প্ীঅনপূর্ণ। গোন্বামী "" 
হানাবাড়ী (নাটক! )-্রপ্রশান্ত চৌধুরী 
হিনুর উত্তরাধিকার বি (প্রবন্ধ) 

. খ্ীনারারণ রাহ এমএ, বি-এল্‌ 

হিন্দ উত্তরাধিকার বিধি| প্রবন্ধ) 

প্রীনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল্‌ 
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ভারঙবধ প্রি টং ওয়াকঃ 
লক মুখোপাধায় র্‌ 


